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চরমভাবের পূর্ববাভান 


সাধুভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 


কেশবচন্দ্রের মধা জীবনে অস্তিম জীবনের সদুদায় উপাদান সংগৃহীত 
হইয়াছে । এখন সেই সকলের নব নব বিকাশ হইবার সময় উপস্থিত। 
ব্রদ্মোপাসনার ভূমি,তিনি সুদৃঢ় করিয়াছেন; ভগবদারাধন। রসস্বরূপের সাক্ষাৎ 
দর্শনে পর্যবসন্ন হইঘ়াছে। তিনি এখন ডক্তির সাগরে সম্ভরণ দিতেছেন। 
বঙ্গ এখন তীহার জীবনে আবিভূতি! ভক্তবংসল কি কখনও একাকী ভক্ক- 
হদযে আবাস নিম্নাণ করেন? তিনি আমিলেই তীহার ভক্তগণ তাহার 
সঙ্গে আপিবেনই আপিবেন। কেশবচন্ত্র অনেক দিন পূর্বে (১৭৯৮ এক, 
১৫ই ফাল্কন; ১৮৭৭ খৃঃ, ২৫শে ফেব্রুরারী। “যেখানে ঈশ্বর, দেখানে ভক্ত” 
উপদেশে ) বলিঘাছেন, “যেখানে ঈশ্বর, সেখানে তাহার প্রিয় শিশ্তুগণ বণিয়া 
আছেন। যেখানে ঈশর, সেখানে ভক্তবন্দ। যেখানে ভক্তবুন্দ, সেখানে ঈশ্বর | 
ক্বর্গ কখনও খালি হইয়া আছে, ইহ! ভাবিতে পার না। অতএব ইহা সত্য 
কথা যে, ঈশ্ববকে ডাকিলে, তাহার নঙ্গে তাহাব ভক্ষ সাধকগণও আলেন।' 
এখন ( ১৮০১ শক, ১৯শে জ্যেট ; ১৮৭৯ থু, ১ল| জুন, “পরলোকবাসী সাধু? 
উপদেশে )তিনি বলিতেছেন, ( ১৬ই শ্রাবণের ধর্মতত্বে দ্রষ্টবা ) “ব্রহ্মজঞানী 
হইয়াছি বলিয়া কেবল ত্রগ্মকে লইয়া নিজ্জনে থাকিব, সাধুসঙ্গে প্রয়োজন নাই, 
এরূপ কধনও বলিতে পারি না। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তাহার সাধুকে 


১৪৩৮ আচাধা কেশবচশ্রু 


ভালবামিতেই হইবে। ঈশ্বর আছেন, তীহাকে দেখিব, এই স্পৃহায় ঈশ্বরকে 
দেখিতে পাওয়া যায়। যেসম্পৃহ৷ ঈশ্বরকে আনয়ন করে, সেই স্পাই আবার 
সাধুকে আনয়ন করে। ভাগ ভক্তবৎসলকে আনয়ন করে, ভুক্তি সাধুসজ্জনকে 
দেখাইয়া দেয়। এক ইচ্ছায় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হই। যে শক্তবৎসলের রূপ 
দেখে, সে ভক্তের রূপ দেখে । এই ছুই বিধি, ছুই মন্ত্র এক। সাধু ছাড়া ঈশ্বর 
নহেন, ঈশ্বর ছাড়া সাধু নহেন।” 

পরলোকবাসী সাধুগণ আমাদের দর্শনের বস্ত হইতে পারেন কি না, এই 
প্রশ্ন উখ্বাপন করিয়া তাহার মীমাংসাস্থলে কেশবচন্ত্র বলিয়াছেন £--“যখন 
নয়ন হইতে প্রেমধারা বহে, তাহার ভিতরে ব্রন্ধ প্রতিবিশ্বিত হয়েন, ব্রন্ষের 
সত্ত। গ্রতিবিশ্বিত হয়। তোমার আমার ইচ্ছাধীন একথা নহে । আমাদের 
ইচ্ছা চরিতার্থ হইবে, আশা করিতে পারি না। এসব ভক্তির নিয়মে নিয়মিত 
হইবে। আজ সাধুর নাম উচ্চারণ করিতেছ না, এমন সময আসিতেছে, 
এমন সময় আপিবে, যে সয় সমস্ত পাধুকে নিকটে দেখিতে হইবে, তাহাদের 
সকলের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। ইহলোকেই জীবন শেষ হইল, তাহা 
নহে । কত সাধু আছেন, ধাহাদিগকে দেখি নাই, নাম শুনি নাই, পঝলোকে 
তাহাদের সঙ্গে দেখা হইবে। ক্ষুদ্র বুদ্ধির কথা পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তির 
কথা শ্রবণ কর। তক্তিপূর্ণ চক্ষু উজ্জ্বল হইবে, নদী পর্বত সংসার যে কোন 
স্থানে যে কোন সময়ে কেবল ভক্তির নয়ন খুলিবে, আর দেখিতে পাইবে, 
অমুক সাধু আদিয়াছেন। আর একটি ঈশ্বরপ্রেরিত মহাত্মা আপিলেন, ভক্তি- 
সাগরে টানিয়া লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । ঘদদি ভ্রক্তিনয়ন থাকে, 
এখনই দেখিতে পাইবে, স্থুথ অনুভব করিবে, অনেক দ্দিন প্রতীক্ষা করিতে 
হইবে না। এ সব সত্য কথা, ভক্তি হইলে চেষ্টা না করিয়াও দেখিতে পাইবে। 
যত সাধু উদ্দিত হইয়াছেন, ধর্মগৎ আলোকিত করিগ্কাছেন, তাহাদিগকে 
দেখিবে, বিচিত্র নহে । যদি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, স্বদয় আপনি বলিয়া দিবে। 
সাধু সঙ্জন ধাহারা পরলোকে আছেন, ধাহাদের নাম শ্ুনিয়াছ, বাহাদিগের 
কথা পুন্তকে পাঠ করিয়াছ, অথবা বন্ধুমুখে শুনিয়াছ, সেই নাম, সেই চরিত্র, 
সেই কথ। একত্র করিয়া তুমি ভাব, তাহাদিগের মত ও তত্ব চিন্তা কর, সেই 
মত ও তত্বের ভিতর হইতে এক আশ্চর্য জোতিগ্মান্‌ পুরুষ বাহির হইবেন, 
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ভন্কিচক্ষুর মিকট প্রকাশিত হইবেন 1” এই মাধুগণকে মনের কল্পনা বলিয়া 
*উড়াইয়া দিলে, ঈশ্বরপর্ধাস্ত উড়িয়া যান, কেশবচন্ত্র একথা বলিতেও কুস্ঠিত 
হন নাই। “ভভের পর ভক্ত, সাধুর পর সাধু একটি একটি করিয়া কি বিদায় 
করিয়া দিতে পার 1? মনের ধর্দি সে ক্ষমত। থাকে, এইরূপ উপায় অবলম্বন 
করিয়া চেষ্টা কর। শরীর হইতে কিছু কিছু রক্ত বাহির করিয়া জীবিত 
থাকিবে, ইহ] যেমন অসম্ভব, মহাত্া পবিজ্রাত্বাগণকে বিদায় দিয়! ঈশ্বরে 
বিশ্বাস রাখ তেমনই অসম্ভব |” 

সাধুগণ কখন সর্বব্যাপী নন, অথচ ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থল 
ভগরচ্চবণতলে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কেশবচন্ত্র তাহাই বলিতে- 
ছেন £--"ভকক সর্বত্র ব্যাপ্ত, ইহা না মানিয়াও, ইহা! মানিবে যে, চক্ষুর দ্বার। 
ভক্ত-দর্শন হয়। ইহা! অনুমান বলিয়া উড়াইয়৷ দেওয়া যায় না। ইহলোক 
পরলোক এ ছুইয়ের মধ্যে এমন এক স্থান আছে, যেখানে বিলে, চক্ষে দেখা 
যায় না, অতএব অনুমান, ইহা বলিয়া তাড়ান যায় না। তৃমি বলিলে, ভক্ততো 
দেখা যায় না, কোথাও তিনি নাই। তবে কি ও ছবি? কল্পনা? এক 
একটি শুদ্ধ মত, এক একটি শাগ্সের দিদ্ধান্ত, যাহা তাহার সম্বন্ধে লেখা আছে, 
তাহাতে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। অমুকসন্বদ্ধে অলৌকিক ক্রিগ্না লিখিত 
হইয়াছে, অমুককে ঈশ্বরবং লোকে পু! করিয়াছে, অমুকের চরিত্রে অনীম 
পুণা আরোপ করা হইয়াছে, নানা অদ্ভুত ভাব অর্পণ করা হইয়াছে, সমাদর 
করা হইয়াছে, ভক্তি করা হইয়াছে, পক্ষান্তরে আবার দেই সকল সাধুকে দ্বণা 
করা হইয়াছে, প্রতারক বলিয়া পৃথিবী হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করা হইয়াছে । 
এস্থলে নরলহৃদয় ভক্ত সময়ে সময়ে বলেন, এমন ভয়ানক তৃফানের মধো তরী 
রক্ষা কঠিন; ভক্তিতরী জলে মগ্ন হইবেই হইবে । এ পথে না চলিয়া কতক- 
গুলি স্থির সিদ্ধান্ত লইয়া জীবন গঠন কর! উচিত। বলিলে বটে, কিস্ পারিবে 
না) তোমার অনিচ্ছাসবেও বর্ষ ব্রঙ্গদস্থানকে শ্মানিবেন। তিনি তোমার 
মতে সায় দিবেন না। ঘে ভক্তির শাস্ব তিনি পড়াইবেন, তাহাতে তাহার 
পদতলে তাহার সম্ভানগণকে দেখিবে | যদি জাহাই হইল, তবে এখন ভইতেই 


দেখা কর্তবা। সাধ্যাহুসারে চেগা করিয়া সাধুর সঙ্গে প্রাণের মন্বন্ধ সংস্থাপন 
কর! উচিত।” 
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সাধুদর্শন কেবল মতে থাকিলে চলিবে না, উহা জীবন্ত হওয় চাই, সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ হওয়া চাই । “সাধুসন্বন্ধে যাহা শুনিব, যাহা দেখিব, তাহা জীবন্ত। 
যদি বল, জীবন্ত না হইয়৷ পাধু সম্বন্ধে মত থাকিতে পারে, তাহা হইলে মরণ। 
যদি সাধুসন্বদ্ধে মতামত হয়, তবে ঈশ্বরসন্থন্ধে মতও মৃতমাত্র হইতে পারে। 
'সাধুসস্বদ্ধে মত সতা, উহাতে জীবন আছে, কেবল মত নহে। নাধুগণকে 
পুরুষ বলিয়! ধারণ করিব । সত্যকে মত বলিয়! উপেক্ষা করিও না। ব্রদ্মকে 
হত বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, সাধুকেও মত বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যাঁয় 
না। ঈশ্বরকে দেখা চাই। ঈশ্বরের পূর্ণমঙ্গল মতে থাকিলে চলিবে না। 
সেই মত পুরুষ হইয়া মঙ্গলমৃত্তি প্রকাশ পায়। যাই বলিলে, সেই সাধু জগতের 
জন্য প্রাণ দ্রিলেন, অমনি তংসম্বন্ধের নে কথ। মৃত্তিমতী হইল, শব পুরুষ 
হইল। সাধু জীবন্ত হইয়। যদি মনকে অধিকার না করিলেন, তবে আলোচনাই 
সার হইবে । যাই শব্দ উচ্চারণ করিলে, অমনি ঈশা-চৈতন্য-এব্ব জীবন্ত হইল। 
জীবন্ত পুরুষ আমাদিগকে জর করিবাব জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, আমাদের নে 
স্ুখসঞ্ধার করির়াছেন। প্রাণ, বিলদ্দ করিও না, সাধুকে অভ্যথনা কর, 
তাহার পদধূলিতে নমন্ত কণ্ঠ ভূষিত কর! ধন্য জগতের প্র, তিনি সাধুগণকে 
প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে তপ্ত করিলেন । ঈশ্বরঞ্জেরিত সাধু আমাদিগের 
বন্ধু, আমাদিগের হৃদযের বন্ধু, মনোহর পদার্থ, সাধুকে হৃদয়ে স্থান দিয়! কৃতার্থ 
হইলাম ।” | 

সাধুগণযন্ধন্ধে বিচার বিতর্ক উপস্থিত করিলে, তাহারা দূরস্থ হইয়া পড়েন। 
মরল শিশুর ন্যায় তাহাদিগের দর্শনাকাজ্জী হইলে, তাহারা প্রত্যক্ষ হন। 


চ্ে 


ভক্তির শাপ্থে অতি আশ্যধা সঙ্কেত দেখিতে পাওষা যায়। অল্পক্ষণমধ্যে কি 
স্ন্দর মনোহর ব্যাপার উপস্থিত হয়। এ একটি ছাত্র কত পুশুক পড়িল, 
কত সাধুজ্ীবন পাঠ করিল, কিন্তু তাহার ভ্বদয় সনোহবাণে বিদ্ধ। অমুক 
বংসরে অমুক ঘটনা হইয়াছিল, না, সে বংসর নয়; অমুক মাপে, বোধ হয়, সে 
মাসে নয়, এইরূপ করিয়া কিছুই নিশ্চয় হয় না। দশ বংসর অধ্যয়ন 
করিল, অথচ সংশয় ঘুচিল না। অমুক সাধু কি অমুক প্রকার ছিলেন? 
বিছবানের চক্ষে সাধু প্রকাশিত হইলেন না, কিন্তু সরলের নিকট প্রকাশিত 
হইলেন। ইহা ঈশ্বরের নিজের কথা যে, পণ্ডিত দেখিতে পায় না, কিন্তু 
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শিশুদস্তান দেখিতে পায়। এই পবিভ্র বেদী হইতে বলিতেছি, সাধুকে তর্ক 
বিতর্ক করিয়া রানা যায় না, ইহাতে কেবল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আক্রমণ 
বৃদ্ধি পায়। বালকম্বভাব ভক্তের নিকট ঈশ্বর স্থবলভ, ভক্তবংসল আশুতোষ 
তবে তাহার ভক্ত সাধুগণ ছুল্লভ হইবেনংকেন? ঈশ্বর স্থুলভ, সাধুও সুলভ । 
ভণ্ডিশাস্ত্রে নির্ভর করিলে গহজে সাধু দেখা যায়। যদি সহজে সাঁধুকে না 
দেখিলে, তবে আর তাহার দেখ। পাইবে না। অনেক তপস্যা করিলে, অনেক 
পুস্তকের সামঞশ্য করিলে, ভক্তচরিত্্ নিরূপিত হইবে, এ আশা দুরাশ। ! পলকে 
ভক্তের পরিচয় । পলকে পরিচয় হইল তো হইল, নয় আর হইল না। ভক্ত 
হূর্যযলোকে ? না, চন্ত্রলোকে ? কোথায় জানি না। ভক্ত সর্বব্যাপী নহেন, 
তিনি কোথায় থাকেন, জানি না। ঈশ্বর যাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাহা 
জানিবার প্রয়োজন কি? হয়তো কোন সাধকের নামও জানি না, ধাম 
জানি না, তাহার চরিত্র সম্পূর্ণ জানি না, তাহার জাতির পরিচয় নাই, তথাপি 
তিনি আমার বন্ধু। যদি বন্ধু হন, তবে এন্টুকু জানি, যাহাতে উদ্ধার পাইতে 
পারি।” 

ভক্ত সর্বব্যাপী নৃহেন যে, তিনি সর্ধত্র থাকিবেন, অথচ ভক্ষিতে যেখানে 
সেখানে তাহার সাক্ষাৎকার সম্ভব। এ সাক্ষাৎকার আধ্যাত্মিক । “বিদ্বান্‌ 
নই, আমি কাঙ্গাল। কাঙ্গাল হইয়াও যখন ভক্তিরত্ব পাইয়াছি, তখন চেষ্টা 
করিব। ভক্ত এক সময়ে এই পৃথিবীতে ছিলেন; কেহ বলিবে, তিনি এই 
স্থান দিয় গিয়াছেন, এখানে আঙ্গও আছেন, তাহার আত্মা, এখনও প্রতিষ্ঠিত 
আছে, নেই ভাব আকাশময় রহিয়াছে । পৃথিবীর ধূলিতে তাহার পদধূলি 
আ)ছে, সেই ধুলিতো স্পর্শ করিতেছি; পৃথিবীর কোন স্থান দিয়া এক দিন 
তিনি চলিয়! গিয়াছিলেন। তিনি এদেশের কি ওদেশের, তিনি ব্রাহ্মণ কি 
ম্নেচ্ছ, ইহা জানিবার প্রয়োজন নাই; এই যথেষ্ট যে, তিনি মেদ্িনীর কোন 
স্থানে এক নময়ে ছিলেন। সেই পৃথিবীর একমুটো ধৃলিও বিশ্তুদ্ধ। এই 
বায়ু এক সময়ে তাহার পবিত্র নিশ্বাসে প্রবাহিত হইয়াছে; এই বা 
কেমন মনে হম! তাহার চরিত্রে তোর জয় হইয়াছে, দয়া পরোপকারের 
গঠন হইয়াছে । ঈশ্বরের নিশ্মল চরিত্রের স্বরূপ লইয়া ভক্তের ছোট দয়া, ছোট 
ক্ষম।, ছোট ভালবাসা গঠিত হইয়াছে । পণ্ডিত না হইয়া অধ্যয়ন কর, শুষ্ষচিন্তা 

১৮১ 
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করিও নাঁ, ভক্তকে বুকে রাখিয়া, প্রাণের ভিতরে রাখিয়া দিন কাটাও। নাম 
ধরিয়া ডাকিতে চাও, নাম চলিয়া গিয়াছে । যে নামে তিনি বিখ্যাত ছিলেন, 
আর কি সে নাম আছে, না, পে শরীর আছে? তাহাদের চৈতন্য, আনন্দ, 
জ্ঞান প্রাণরূপে ধরিব। কোথায় আছেন, জানি না; এই জানি যে, জোষ্ঠ 
'ভাই আছেন। আহ্বান করিব না, এই মন্দিরে দেখিব, শরীরমন্দিরে দেখিব, 
ভাবে সমুজ্জল হইয়া এই বিয়া আছেন। হৃদয়ের ভিতরে তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন করিব। আমার জ্যোষ্টভ্রাত। আমার সমাদরের পাত্র, তিনি আমার 
জন্য রক্ত দিয়াছেন। তিনি অমূল্য নিধি, তাহার প্রতি আমার বিশেষ আদর 
হউক, ভক্তিতে চক্ষের জল পড়ুক। নির্দোষচরিত্র জোষ্টভ্রাতাদিগের নিকট 
সমস্ত ব্রাঙ্মের মন্তক অবনত হউক। দশলক্ষ মহাত্মা নাধুর মধ্যে অন্ততঃ এক 
জনও পরলোকে আছেন, ধাহার চরিত্রে আমি জীবিত আছি। তাহার পিতা 
আমার পিতা, আমার রক্তের মধ্যে, শরীরের মধো, জীবনের মধ্যে তিনি বাস 
করিতেছেন. তাহাতে আমাদের সমস্ত জীবন আলোকময় মধুময় হউক ।” 
যোগানুরক্ত ভক্তপরিবার-স্থাপন 

আমর। পূর্ধে বপিয়াছি, কেশবচন্ত্রু সখী পরিবার" প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচারক- 
সভায় বলিয়াছিলেন, “বাহিরের আশ্রম আর আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে না, 
এই “হথখী পরিবার? সেই পবিবারের আদর্শ হইল, যে পরিবার-স্থাপনের জন্য 
বাহিরে ভারতাশ্রমসংস্থাপন |” এই পরিবারস্থাপনের জন্য তিনি কি উপায় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরে বক্তব্য । তিনি তজ্জন্ মণ্ডলীকে উপযুক্ত করিয়া 
লইবার জন্য, এ সময়ে (২৯শে বৈশাখ, ১৮০১ শক ১১ই মে, ১৮৭৯ খৃঃ) যে 
উপদেশ (“সপরিবারে ব্রক্ষদাধন”,__ ১লা আষাটের ধর্মতত্বে দ্রষ্টব্য) দিয়াছিলেম, 
তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :_-"সপরিবারে ধন্মসাধন হিন্দুস্থানের 
সর্বোচ্চ ভাব। ঈশ্বরের বিধি নহে, সংসার ত্যাগ করিয়া, পরিবার বিসর্জন 
দিয়া ধশ্মসাধন করিতে হইবে। ধশ্মলাধনে ইহ] আবশ্বকও নহে। ইহা 
কঠিন ব্যাপার, কেন না সংসারে থাকিয়া কেহ কোন মতে ধ্যান করিতে 
পারে না; কিন্ত মানুষ যদি সংলারে নিমগ্ন হয়, সংসার ছাড়িয়াও ধর্মসাধন 
করিতে পারে না। জঙ্গলে অরণ্যে বাস করিয়াও সংসার স্মরণ হয়, সেখানেও 
্্রীপুত্র লইয়া বাস করা হয়। ফল মূল আহার করিয়া কি হইবে? প্রাচীন 
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আর্ধাস্থানে আশ্রমের স্থন্দর ছবির উপন্তাস আছে। ইহা যেন স্মিষ্ট পছ্- 
রচনা, অতি স্থন্দর ভাষা, শুনিতে আরম্ভ করিলে আর শেষ হয় না। সে 
দেশ, সেখানকার বায়ু সকলই মনোহর । সেখানকার কথা শুনিলে হৃদয় সী 
হয়, সে বায়ু স্পর্শ করিলে অঙ্গ স্থশীতল হয়। হ্ুন্দর নদীর স্রোত চলিয়া 
যাইতেছে, সেই নদীকৃলে মনোরম আশ্রম। সে স্থন্দর ছবি দেখিতে ভাল, 
সে গল্প শুনিতে ভাল। তেমন দ্রব্টি পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। এটি 
সুন্দর ছবি নহে, আশ্রম সম্ভব, আশ্রম ঘটিয়াছে। বনের ফল খাইয়া, কুটিবে 
বাস করিয়া, রিপুগণকে বশীভূত করিয়া, খষিগণ পরিবারদ্বারা পরিবেই্িত, 
মন শুদ্ধ, হদয় পবিত্র, ব্রঙ্গানন্দে মগ্র। সকলে সেই পথাবলম্বী হও। বিষয়ের 
মধ্য থাকিয়াও যাহাতে বৈরাগ্যতত্ব, যোগতত্, প্রেমতত্ব শিখা! যায়, সেই দিকে 
চল। প্রাচীন আধ্যসমাজে চল, সেখানে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই, 
স্লীকে নহধম্মিণী করিয়া যোগপথে তাহাকে প্রবৃত্ত করিবার ধিধান। সে পথে 
চপিলে তোমার স্ী তোমার অনুগামিনী হইবেন । ত্রাঙ্গ, তোমায় এই দৃশ্য 
প্রদর্শন কবিতে হইবে। যে দেশে জনকখধি জন্সিয়াছিলেন, সেই দেশে 
তোমার জন্ম হইয়াছে। যে স্থান খধিগণের আশ্রমে পূর্ণ, সেই হিন্ুস্থান, সেই 
ব্রশ্ধের ক্রোড তোমার জন্মভমি। এমন উপায় কর, যাহাতে সপরিবারে 
ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পার।” 

সেকালের আশ্রমধশ্ম কেশবচন্দ্ কি মধুব ভাবেই ন| বর্ন করিয়াছেন এবং 
তাহার পুনরুদ্দীপনবিষয়ে কি আশা ও মহোৎসাহই না প্রকাশ করিয়াছেন । 
“সংসারের ভিতরে নানা প্রলোভন, সেখানে যোগধ্যান ভাল চলে না; স্থতরাং 
খধি অরণ্বাসী হইলেন, পর্বত নদী গিরি গুহা সুরমা বন উপবন আশ্রয় 
করিলেন, কিন্তু সেখানেও খষিকন্তা খমিপুত্রগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
ধাহার। পমিপুত্র খষিকন্তাগণকে আশ্রমে স্থান দিতেন, আদব করিতেন, তাহার! 
তাহা দিগের মুখ দর্শন করিয়া উচ্চ ধশ্ম সাধন করিতে সক্ষম হইতেন, তাহারা 
আশ্রমে থাকিয়া হিন্দুধর্দেব উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। একথা পুস্তকে 
লিখিত আছে, অনুষ্ঠানে জীবনক্গেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে । সেই সেই সময়ের 
আশ্রম স্মরণে পড়িলে কাহার না আহ্লাদ হয়? আশ্রমে দূষিত বিষ প্রবেশ 
করিতে পারে না, সেখানে শোকমোহের বার্তা নাই, সেখানে ঢুষ্ট লোক বস্তি 
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করে না, সেখানে পাপ প্রলোভনের গুবেশাধিকার নাই, তাহা স্থরমা পর্বতে, 
নদীতীরে বনে অবস্থিত। খধিগণ নিজ নিজ আশ্রমে থাকিয়া উচ্চতম ধর্ম 
সাধন করেন। পরিবারগণ তাহাদিগের ধর্শের অংশী হইতেছেন, পুভ্রগণ 
তাহার্দিগের ধন্মের উত্তরাধিকারী হইতেছেন। আমরা ইহা ভাবিয়া কি 
উৎসাহিত হইব না? যখন এক সময়ে এরূপ হইয়াছিল, তখন বর্তমানে তাহার 
পুনরুদ্দীপন হওয়া অনস্তভব নহে। যদি একবার উচ্চসোপানে তাহারা 
আরোহণ করিয়াছিলেন, তবে তাহাদিগের সম্তানসন্ততি হইয়া আমর! সেই 
উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিব না কেন? অগ্তকার জঘন্য কপট জ্াচার 
ব্যবহার সভ্যতা যাহ। দেখিতেছি, ইহ]! আধ্যস্থানের বলিব না। আধ্যস্থানের 
গৌরব, আর্ধ্যস্থানের সুখের দ্রিন চলিয়া গিয়াছে । কাল-নদীর উপর দিয়া 
ঠাহাদিগের নৌকা চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও দশ বিশ শতাবী অতি- 
বাহিত হইবে, তবে আমরা, যেখানে তীহাবা উপনীত হইয়াছিলেন, সেখানে 
উপনীত হইতে সক্ষম হইব ।” 
্রাঙ্মগণ যাহাতে এই পথ আশ্রয় করেন, তজ্জন্য তিমি তাহাদিগকে এইরূপে 
প্রোখসাহিত করিতেছেন £ -ত্রঙ্গকন্তার স্বর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয নাই। 
র্মপূত্র ব্রন্মকণ্! ছুজনেরই জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত আছে। এক জন আর এক 
জনকে ভাপাইয় দিয়া জঙ্গলে প্রস্থান করিবে, ইহা ব্রন্মের রাজ্যে হইতে পারে 
না। তোমার স্বীপুত্রকম্তাকে ডাক, যেখানে ধিনি তোমার প্রিয় আছেন, 
ডাকিয়া আন, সকলে ঈশ্বরের চরণতলে মিলিত হও। তোমরা এখানে যে 
ংসার করিতেছ, ইহা প্রকৃত সংসার নহে। যখন ধশ্ধের সংসার হইবে, তখন 
স্বর্গের ব্যাপার]হইবে | হে ব্রাহ্ম, তৃমি তোমার স্ত্রীকে ডাকিয়া তোমার ধর্শে 
দীক্ষিত কর, উভয়ে যোগপথে ভক্তির পথে চল, উভয়ে উভয়ের ধন্ম বর্ধন করিয়া, 
পরস্পর হত্তধারণপূর্ববক, সমূদায় পাপের মূল, কলঙ্ক, অপরাধ সমুদায় বিদুরিত 
করিয়া স্বর্গে চলিয়া ধাইবে । কোন ত্রা্ধ ষদি তাহার স্ত্রীকে ডাকেন, হৃদয়ের 
সহিত ডাকিতে পারেন, তাহার আহ্বানধ্বনি শুনিয়া বর্ধমান কলঙ্কিত হিন্দু- 
স্থান আবার জনকঞ্চধির উচ্চ দৃষ্টান্তস্থান হয়। হয় না, হয় না, এ কথা মুখে 
আনিও না। একবার যদি ডাকিয়া যোগপথে ভক্তিপথে চলিবার উপায় 
করিতে পার, সংসার আর কণ্টকময় থাকিবে না, এই বঙ্গদেশ সমস্ত পৃথিবীর 
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পক্ষে একখানি ছবি হইবে। ইহার দিকে সকলের নয়ন স্থির হইয়া! থাকিবে” 
“এমন সময় আদিতেছে, যে সময় এই বিচিত্র দৃশ্ঠ প্রকাশিত হইবে'। যাহাতে 
এই সময় শীঘ্ব আসিতে পারে, তাহার উপায় করা কর্তবা। স্বার্থপর হইয়া 
প্রিয় ভাই ভগিনীদ্দিগকে ভাসাইয়! দিও না, নিষ্টুরতা পরিত্যাগ কর। তীহা- 
দিগের ভিতরে যে সকল সদ্‌গুণ আছে, তাহা প্রচ্ফুটিত করিবার উপায় কর। 
নকলের সহধশ্মিণী উপস্থিত হউন, যাহা কিছু পূর্বের উচ্চ ভাব ছিল, তাহা 
তাহাদিগের হৃদয়ে প্রবি হউক। ব্রাপ্ধিকা স্ত্রী সংসারের জীব না হইয়া, 
বেশভৃষাতে জলাঞ্জলি দিয়! মৈত্রেযী হউন, স্বামীর নিকটে বস্থন; সে কি পদার্থ, 
যাহাতে অমর হওয়া যায় জিজ্ঞাসা করুন। স্ত্রী শ্বামিসহবাসে ধশ্মে প্রবৃত্ত 
হউন। ভারতড়মি মৈত্রেয়ীসদৃশ শত শত নারীতে পূর্ণ হইবে। এখন যেমন 
তাহার! বিষয়ের আলোচনা করেন, তেমন আর বিষয়ের আলোচনা না করিয়া, 
ধর্মতত্ব আলোচনা করুন। স্বামী সখী হইবেন, সম্ভানগণ ধশ্মপথে চলিবে, 
ংশপরম্পর! পুণা শাস্তির নিকেতন হইবে। এই ভাবে, এই ব্রহ্ভাবে সর্বদা 
পরিবার নিকটে রাখ। আপনি গভীর যোগে নিমগ্ন হও, সহধশ্মিণী যোগে মগ্ন 
হউন, পরস্পর মগ্ন হইফা কৃতার্থ হণ । সঞ্তান সম্ততি প্রিয়জন সকলের সঙ্গে 
ব্রহ্ধনাম নংকীর্তন করিয়া নৃত্য কর। পরিবার সংসার সমুদায় ব্রদ্মযোগে, জঙ্গে 
জলের ন্যায়, একাকার হইয়া যাইবে; আর সংসার সংসার থাকিবে না, সংলার 
্রক্ষধাম হইয়া উঠিবে। জনক যাজ্বন্ধ্য মৈত্রেয়ী প্রভৃতির ভাব পুনরুদ্দীপন 
হইতে পারে, বিশ্বাস কর এবং সর্ধদ] এই অভিলাষ পোষণ কর যে, সেই ভাব 
পুনরুদ্দীপন করিব, আপন চক্ষে দর্শন করিব, এবং দর্শন করিয়! স্থখী হইব ।” 
সংশয় ও ইন্ট্রিয়পরায়ণতার প্রতিবাদ 
পৃথিবীতে যোগাহুরক্ত-ভক্তপরিবার-স্থাপন শুদ্ধতা বিন। কখন সম্ভবপর নহে। 
ব্রা্গগণমধ্যে কোন কোন স্থলে এই শুদ্ধতার বিরুগ্ধাচরণ এই নময়ে প্রকাশ পায়। 
ংশয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সমাঙ্গমমধ্যে প্রবেশ করিলে, পারিবারিক উচ্চতম সাধন 
কখন পিদ্ধ হইতে পারে না, এ জন্য প্রকাশ্য ভাবে প্রচারকমভা হইতে ওরা আশ্বিন, 
১৮০১ শকে, বৃহম্পতিবার, (১৮ই সেপ্টেষ্বর, ১৮৭৯ খৃঃ) সংশয় ও ইন্জরিয়পরায়ণ- 
ভার এইক্প প্রতিবাদ হয় (১৬ই আশ্বিনের ধশ্শতব )+--যেহেতু রাজধানীতে 
এবং অন্যান্ত স্থানে ধাহারা ব্রাহ্ম বলিয়! পরিচিত, তাহাদিগের মধ্যে মতব্যতিক্রম 


১৪৪৬ আচাধায কেশবচন্দ্র 


এবং চরিত্ত্রদোষ সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিদ্িত হইয়াছে; 
অতএব সর্ধশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের নামে, তাহার আদেশে, আমার্দিগের সমাজের 
কল্যাণের জন্য, দেশের নকল স্থানে অবস্থিত ভ্রাতৃমগ্ডলীকে এমন সতর্ক 
করিয়া দেওয়া উচিত যে, যাহাতে সর্বসাধারণের মত ও নীতিগত বিশুদ্ধতা 
রক্ষা পাইতে পারে। পরমেশ্বর সকল সময়ে অল্লবিশ্বাসিগণকে শাসন করিয়াছেন 
এবং তাহার অগ্ঠগত লোকদিগের বিন্দুমাত্র সংশয়কে জঘণ্য পাপ বলিয়া 
প্রতিবাদ করিয়াছেন । সংশর ও অস্থিরতা পরিত্যাগ করিয়া, প্রত্যেক 
বিশ্বাসীর সম্পূর্ণ স্থদৃট বিশ্বাসী হওয়! উচিত। যে কোন বাঞ্তি ইচ্ছাপূর্ববক 
মূলমতনন্বদ্ধে সংশয় পোষণ করে অথবা ধর্মের সার সত্য লইয়া উপহাস করে, 
নে ব্যক্তি ঈশ্বর এবং আমাদের সমাজের শক্র। যে কোন ব্যাক্তি আধ্যাত্মিকতা, 
ধ্যান ধারণা উপাসন| এবং খিশ্বাসে আপনাকে খর্ব হইতে দিয়া, ক্রমে জ্ঞানোন্নতি 
হইতেছে বলিয়া গর্ব করে, সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট । তাহার অণুমাত্র সংসর্গে 
লোকসমাঁজ কলুষিত হয়। এই সকল লোকের প্রতি ঈদুশ বাবহার করা 
উচিত যে, তাহারা তাহাদিগের বিপদ দেখিতে পাইয়া! উহ! পরিহার করিতে 
পারে। আমর। অতি বিনীতভাবে ভারতবর্ষায় সমূদায় ব্রাঙ্গসমাদ্ধের নেতা 
ও আচারধাগণকে নিবেদন করিতেছি যে, তাহারা আমাদিগের সমাজের সার 
সার মতগুলি, যথা এশ্বরিক আবির্তাবের বাস্তবিকতা, বিধাতৃত্ব, প্রত্যাদেশ, 
দৈনিক উপাসনা, যোগ, আত্মার অমরত্ব ইত্যাদি রক্ষা করিবেন এবং সর্ববিধ 
উপায়ে যথাসাধা ব্রাঙ্মমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্বিকত। এবং ধ্যান ধারণ। 
উপাসনা বদ্ধীন করিবেন । আমরা ইহাও প্রার্থনা করি যে, আমাদিগের পবিজ্র 
প্রিয় সমাজকে তাহারা সকল প্রকার সংশয়ী, জড়বাদী, অবিশ্বাসী এবং উপহাস- 
পরায়ণদিগের দৃষষণীয় প্রভাব হইতে সর্বথ! সযত্ধে নির্মস্ত রাখেন। সামাজিক 
পবিত্রতার অতুযচ্চ আদর্শে আমাদের যেরপ বিশ্বাস, তাহাতে আমরা মনে করি, 
স্্ী পুরুষের পরম্পরের প্রতি আচারবাবহারসম্ঘদ্ধে বিন্দুমাত্র শিথিলতাও 
সমাজের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক । আপাততঃ অনিষ্টকর না হইলেও, 
অযথোচিত স্বাধীনতা যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ত্বারা গ্রণোদিত হয়, তবে উহা 
ঈশ্বর এবং আমার্দিগের পবিত্র সমাজের চক্ষে অতীব দ্বণিত। ঈশ্বরের আদেশ 
এই, শ্্ীপুরুষের মধ্যে সর্বদা পবিত্রতম সন্বন্ধ অবস্থিতি করিবে, এবং যে কোন 


চরমভাবের পূর্বাভাস ১৪৪৭ 


অবস্থা হউক না কেন, অত্যল্প পরিমাপেও এইবপ স্বাধীনতা লইতে দেওয়া 
হইবে না, যাহা আত্মার মঙ্গলের পক্ষে অস্তরায়। অতএব আমরা এই সভাতে 
গম্ভতীরভাবে সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, ঈশ্বরাদেশে যে প্রচারত্রতে 
আমরা ব্রতী হইয়াছি, যত দিন আমাদের সেই ত্রতে ব্রতী থাকিবার অনুমতি 
ও অধিকার থাকিবে, আমরা কর্তব্য জানিয়। উপদেশ ও দৃষ্টাস্ত দ্বারা স্ত্রীজাতির 
অধিকার ও কল্যাণের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিব, সতর্কতার সহিত ত্বাহা- 
দিগের সম্মান রক্ষা করিব, তাহাদিগের লঙ্জাশীলতা ও সতীত্ব দৃঢ়তাসহকারে 
রক্ষা করিব, সকল প্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা৷ অনন্গমোদন ও পরিহার করিব এবং 
যে সকল ছুনীতিদ্বারা গুঢ়ভাবে সামাজিক ধশ্মের পত্তনভূমি উৎখাত হয়, তাহ 
হইতে ব্রাহ্মদমাজকে নিন্মুক্ত রাখিব । আগ্রহাতিশয়পহকারে আমরা দেশস্থ 
বিদেশস্থ সমুদায় ব্রাঙ্মলমাজের নেতা ও ধর্মজ্যোষ্টগণকে নিবেদন করিতেছি যে, 
নরনারীর সম্বন্ধ শিথিল করিবার জন্য যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহা সাহার! 
সাধ্যান্থসারে নিবারণ ও দমন করেন এবং আমাদিগের স্ত্রী ও পুরুষগণকে 
ঈশ্বরের পবিত্র পরিবারস্থ বিশুদ্ধ ভ্রাতা! ভগিনীর সম্বন্ধ শিক্ষা দেন। যে কোন 
স্থানে অপবিত্র সাহিতা, দাষিত নাটক, অসচ্ছরিত্র স্ত্রীলোক এবং বিলাসপরায়ণ 
উচ্ছত্খল যুবকবৃন্দের সংসর্গে চরির দূষিত হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থানে 
আমাদিগের স্ত্বী্দিগের গমনাগমন ন| হয়, এক্জন্য আমাদিগের পবিত্র সমাজের 
নামে আমরা বিনীতভাবে তাহাদিগের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। 
প্রত্যেক ব্রাঙ্গমাজ এ বিষয়ে দায়িত্ব অনুভব করুন এবং সতর্ক হইয়া চেষ্া 
করুন, যেন সভ্যতার ছন্মবেণে এবং ভদ্রতা ও স্বাধীনতার নামে আমোদ গ্রমোদ, 
হাস্য কৌতুক এবং অবৈধ বাবহার আমাদের সমাক্মধো প্রবেশ করিয়া, ইহার 
উচ্চনীতি এবং আধ্যনারীগণের স্থপ্রলিদ্ধ লজ্জাশীলত1 ও নির্দোষ পবিত্রতা 

অণুমাত্র খর্ব নাকরে। এ বিষয়ে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন। 

শ্রগৌরগোবিন্দ রায়। 
প্রচারকসডার সম্পাদক ।” 
ঈশ্বরসংহষ্ট ধাশ্সিকদল-স্থাপনের ধন 

সাধুভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎসম্বদ্ধ, যোগামুরক্ত-ভক্তপরিবার-স্থাপন, এবং 
এ উভয়ের প্রতিকূল সংশয় ও ইন্জিয়পরায়ণত| হইতে মগ্ডলীকে বাচাইবার জন্ত 


১৪৪৮ আচাধ্য কেশবচন্তু 


বিশেষ যত্বু, এ সকল, ভবিষ্যতে কি মাপসিতেছে, তাহার পূর্বাভাস প্রদর্শন করিল 
সতা, কিন্ত সর্ধ্বোপরি একটি ঈশ্বরসংস্থষ্ট ধাশ্মিক দল পৃথিবীতে স্থাপিত হয়, 
এজন্য কেশবচন্ত্র শেযজীবঝনে যে অঙ্কন পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সে পরিশ্রমের 
সুত্্পাত এই সময়ে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
তাহার মধ্াজীবনে এ সকল ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, এখন সেই সকল ভাবের 
ঘনীভূত অবস্থা প্রদর্শন করিবার জন্য 'চরমভাবের পূর্ববাভা্' বলিয়া আমরা 
এ সকলের এখানে উল্লেখ করিতেছি । তিনি দলসন্বদ্ধে (২০শে আশ্বিন, 
১৮০১ শক) ৫ই অক্টোবর, ১৮৭৯ খৃঃ) বলিয়াছেন (১৬ই কার্তিকের ধন্মতত্ব 
ষ্টব্য ) "যদি বল, দল ছাড়িয়া অন্থস্থানে কি পরিত্রাণ পাওয়া যায় না ঈশ্বর 
জানেন; কিন্তু এই ধাপ্মিক দূল গঠন করিয়া ঈশ্বর অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রণালী 
স্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং ধার্দিক সৈম্তদিগকে একত্র করিতেছেন । তিনি 
ইচ্ছ৷ করেন, এইরূপ এক একটি দলকে উপায় করিয়া জগৎকে উদ্ধার করিবেন । 
যদি বন্ত অতি গুরু হয়, তাহা চূর্ণ করিবার জন্য ঘনীভূত বলের প্রয়োজন । 
এই জন্য পৃথিবীর নাস্তিকতা এবং অধশ্ম নিতাস্ত অধিক হইলে, ঈশ্বর নানা 
স্থানে বিক্ষিপ্ত ধর্মবলকে একস্থানে আনিয়! সন্বদ্ধ এবং ঘনীভূত করেন। সেই 
ঘনীভূত বলেষ নামই দল। সেই দলের ভিতরে রাশি রাশি ব্রক্মতেজ ঘনীভূত 
হয়। যেন এক স্থানে একটি প্রকাণ্ড অগ্রি জলিয়া৷ উঠে; অথবা একস্থানে যেন 
একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ান্ল ঘুরিতেছে। সেই প্রকাণ্ড অগ্নির মধ্যে পড়িয়া পৃথিবীর . 
সমস্ত পাপ অধশ্ম জম্ম হইয়া যায়। সেই প্রকাণ্ড ঘূর্ণাজলে পড়িয়া সমুদায় 
জঞ্জাল চূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে এক একটি প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা প্রকাণ্ড 
ঘূর্ণাজলের ন্যায়, এক এক স্থানে এক একটি ধশ্মদল গঠিত হয়। চারিগিকের 
মহুস্য সকল সেই দলকে ভয় করে। ধর্মববীরেরা একত্র হইলে, অধার্মিক পৃথিবী 
ভয়ে কম্পিত হয়। ভীরু বঙ্গদেশ যদি শুনিতে পায়, দশ ভ্ঞন বিশ্বাসী একক্র 
হইয়াছেন, তাহার ভীরুতা আরও বৃদ্ধি হইবে । আর একটি কথা এই, যখন 
এই সকল ধাশ্মিক লোক একত্র হন, তখন ফে কেবল তাহাদের দল ঘনীভূত হয়, 
তাহা নহে; কিন্তু লবলের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও ঘনীভূত হয়। তাহাদিগের 
মধ আর অবসন্নতা, নিম্তেজ ভাব ও নিরুৎসাহ দেখ। যায় না। পরম্পরের 
মূখ দেখিয়া তাহাদিগের সকল ছুঃখ বিষাদ ঘুচিয়া যায়; দলের মধ্যে শোক 
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মনন্তাপ স্থান- পায়.ন।। দলস্থ লোকেরা যে পজীতে যান; সেই-পলন্লীর লোক 
জানিতে.পারে, আনন্দের দল আসিয়াছে । দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে, 
ধাম্মিকের স্থখের আম্মাদন, আনন্দের ব্যাপার, আনন্দের লীল। কেহ, দেখাইতে 
পারেন না। দলের আনন্দ দেখিয়া লোকেরা মনে করে, যখন" এতগুলি 
লোক একেবারে হাসিতেছেন) তখন নিশ্চয়ই কোন সুখের বস্তু পাইয়াছেন। 
সেই আনন্দচন্দ্রোদয় দেখিয়া জগতের ছুংখী পাগীর! সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। 
দলের লোকের! নানাপ্রকার স্থখে মত্ব। কেহ প্রেম ভক্তির সহিত ঈশ্বরের 
স্তবস্ততি করিতেছেন, কেহ গভীর ধ্যানে মগ্ন, কেহ সঙ্গীতে মগ্ন, কেহ সংগ্রসঙজে 
মগ্র। এ সকল স্থখের ব্যাপার দেখিয়া জগতের লোক মোহিত হয়।” 

এই দলের আনন্দ কোন. বাহা কারণ হইতে নুহে, কিন্ত যোগে নিমগ্নতা 
হইতে উপস্থিত। তাই তিনি বলিয়াছেন £--“আকাশে এক দল কপোত 
ছাড়িয়া দাও, সেই কপোতদল উড়িতে উড়িতে উপরে উঠিল, ক্রমে ক্রমে 
আরও উপরে উঠিল, উপরে উঠ্ভিয়া ছোট কপোতের মত দেখাইতে লাগিল, 
আরও যত উপরে উঠিতে লাগিল, ততই ক্ষুত্রতর হইয়া গেল। কপোতদল উচ্চ 
আকাশে' উঠিয়া আনন্দে নানাগ্রকার ক্রীড়া করিয়া আবার পৃথিবীতে অবতরণ 
করিল । সেইরূপ যখন একটি প্রকাণ্ড বিস্তৃত ধান্দিকের দল উচ্চ ধন্মাকাশ 
হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন পুথিবীর আশা হয়। ধাশ্মিকদল 
যোগধ্যানবলে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর ধর্মাকাশে আরোহণ করিয়া, ঈশ্বরের 
পবিত্র প্রেমবাযুতে বিচরণ করেন । সেই উচ্চ আকাশে মনের সুখে বিহার 
করিয়া, সেই ধর্মকপোতগুলি এক একবার পৃথিবীতে অবতরণ করেন । দেখিতে 
কেমন আহলাদ!! একদল পাখী উড়িল। একেবারে ঝাঁকে ঝাকে পাখী 
উড়িতেছে কেন? কপোতেশ্বর ঈশ্বর তাহাদিগকে ডাকিয়া লইলেন। উর্ধে 
উড়িয়া যাওয়া কেমন আহলাদের ব্যাপার । সময়ে সময়ে এক এক দল, পাখী 
উড়িতেছে দেখিলে, পৃথিবীর আশা এবং আহ্লাদ বছ্ধিত হয়! কপোতগুলি 
উচ্চ হইতে উচ্চতর ধশ্নমাকাশে উঠিতেছে দেখিলে, সকলের তাক লাগিয়া যায়? 
পৃথিবী অতান্ত আশ্চর্ধযান্িত হয় ।” দলস্থ হইয়া ধর্মসাধনারদি যে কি হৃখকর, 
কি আশা ও উৎমাহকর, তাহা তিনি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন £--“দলন হইয়া 
ধর্মসাধন- এবং ধর্ধপ্রচার করা অপেক্ষা উচ্চতর হুখের ব্যাপার আর কিছুই 
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নাই। ব্রাহ্ম, দল ছাড়া হইয়া! থাকিও না। অহঙ্কারী যদি হও, তাহা হইলে এক! 
থাকিবে, কিন্ত তাহ] হইলে তোমার আশ] নিশ্তেজ হইবে, এবং তোমার মুখ 
শ্লান হইবে। পক্ষান্তরে যাহার দক্ষিণে বামে ধর্শবন্ধু, যে ব্যক্তি একটি প্রকাণ্ড 
ধর্মদলের অধীন, তাহার কত আশা, কত উৎসাহ। দলস্থ সাধুদিগকে সর্বদাই 
জমাট প্রেম, জমাট পুণ্য এবং জগাট বুদ্ধি উৎসাহী করে। যতক্ষণ দলের মধ্ো 
আছ, ততক্ষণ দশ মত্ত হস্তীর বল তোমার বাহুর ভিতরে চলিতেছে । দল 
ছাড়িয়। দূরে বসিয়। থাক, কেবল তোমার নিজের রক্ত, দলের রক্ত আর 
তোমার ভিতরে নাই । যত ক্ষণ দলের মধ্যে থাক, তত ক্ষণ তোমার বুদ্ধি 
সতেজ, উৎসাহ অগ্নিময়, প্রেমপুণ্য ঘনীভূত, তথায় একগুণ পুণা শাস্তি শত গুণ 
হইতেছে ।” ভগবৎসংহ্যই্,এই বিশ্বাসিদলের মধ্যে যে সকলকেই প্রবিষ্ট 
হইতে হইবে, তাহা তিনি এইজপে বলিয়াছেন £₹-“ইহা ভবিষ্যুধাণীরূপে বলা 
যায়, এই ধাশ্মিক দলের টান কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না। সেই ঘূর্ণ- 
জলরাশির ভিতরে, সেই মত্ততার ভিতরে নকলে পড়িবে । অতএব, বন্ধুগণ, 
কেহই দলভ্রষ্ই হইও না। একাকী কিছুই করিতে পারিবে না।” দলের 
মহিত সংযুক্ত বাক্তি যেখানেই কেন থাকুন না, তিনি দলেতে সপ্তীবিত। 
“আমরা এমন কোন লক্ষণযুক্ত হইব যে, তাহাতে আমর! বুঝিতে পারিব, 
আমরা মেই দলভূক্ত। এক হৃদয়ের রক্ত যেমন হস্ত পদের অঙ্গুলি ও সমস্ত 
শরীরে চলিতেছে, সেইরূপ আমর। যদি দূলতৃক্ত হই, কি লাহোরে, কি মান্দ্রাজে।. 
আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সেই দলের রক্ত আমার্দিগের ভিতরে চলিতে 
থাকিবে ।” 
কেশবচগ্ছের বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্ত 
কেশবচন্ত্রের বিজ্ঞানের উপরে কি প্রকার প্রগাঢ় আস্থা, তাহা এই সময়ে 
বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। মাঘোখ্সবের ইংরেজী বক্তৃতায় তিনি আপনার 
বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েক মাস পরে ঈশ্বরের সহিত 
কথোপকথনে (২৭শে জুলাই, ১৮৭৭ খৃঃ) বিজ্ঞানসন্বন্ধে যে কথাগুলি নিবদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাতে এ ভাব যে আরও ঘনীভূত হইয়াছে, তাহা! বিশেষ ভাবে 
দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতিবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান 
প্রভৃতি মকল বিজ্ঞানগুলিই যে প্রধান প্রধান ধর্মশাস্থের মমকক্ষ, কিছুতেই 
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তদপেক্ষা নান নহে, তাহা এই কথোপকথনে হুম্প্ট বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে । 
বিজ্ঞান ক্রমোম্মেষ প্রভৃতি যে সকল নব নব তত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, 
তাহাতে ভীত ন] হইয়া, এ সকলকে গ্রহণ ও স্বীকার করা যে প্রত্যেক বিশ্বাসীর 
পক্ষে কর্তব্য, তাহাও উহাতে অতি স্ুদৃভাবে বিশ্বাসিচিত্তে মুদ্রিত করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । ইহা অতি স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, হকৃসালে, ভারউইন্‌ 
প্রভৃতি অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরের কাধা ও ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করিতেছেন । 
তাহার! বিজ্ঞানের যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরের সত্য 
বলিয়া সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে । যেরূপ গাভভীধ্যসহকারে ধশ্বশাস্ত্র পঠিত 
হইয়া থাকে, ঠিক সেইভাবে বিজ্ঞান নকল বিশ্বামিগণ অধ্যয়ন করিবেন। 
ধন্মের নামে যেমন অনত্য প্রচারিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের নামেও সেইরূপ অসত্য 
প্রচারিত হইতে পারে; সুতরাং বিজ্ঞানের কোন স্থলে অসত্য প্রচারিত হইলে, 
তাহা ধশ্মাথিগণ দূরে পরিহার করিবেন বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া ঈশ্বর কি 
ব্যক করেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বর বলিয়াছেন, “সমুদ্বায় প্রাকৃতিক ও 
মানসিক বিজ্ঞানের ভিতর দিয় আমি আমার করুণা, শক্তি, জ্ঞান, এবং আমার 
সম্তানগণের প্রতি আমার অবিচ্ছিন্ন প্রগাঢ় যত্ব ও আমার বিধাতৃত্ব ব্যক্ত 
করিয়া থাকি। কোন একটী তারকা, কোন একটী বক্ষ, কোন একটী 
জীবদেহ, বিদ্যুৎ ও চুম্বকাকর্ষণ, জল ও বাযু, চিন্তা ও ভাবের নিয়মরাজি, নুবৃহৎ 
পর্বত ও অকিক্ষুদ্র বালুকাকণা, ফল পুষ্প, যাহা কিছু অধ্যয়ন কর, তন্মধ্যে 
তুমি আমায় ম্প্ বলিতে শুনিবে, 'আমি আছি? আমি তোমার প্রতু' “আমি 
জীবস্তশক্তি, তোমায় ধারণ করিয়া আছি" “আমি প্রেমময় বিধাতা, তোমার 
অভাব কল পূরণ করিতেছি । এইরূপ আরও অনেক চিত্তমুগ্ধকর কথা এবং 
পরিত্রাণ প্রদ সত্য শুনিতে পাইবে |” 
কেশবচঙ্ত্রের অবুদ্ধতা 

কেশবচন্দত্র দিন দিন সাধারণ জনগণের নিকটে অবুদ্ধ হইয়া পড়িতে 
লাগিলেন। এই অবুদ্ধতা কি ভাবের, তাহা এ সময়ে মিরারে এই প্রকারে 
নিবদ্ধ হইয়াছে £₹_-“আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছেন, ধাহার জীবনে 
অন্ান্ত জীবিত ব্যক্তি অপেক্ষা অনেকগুলি পরম্পরবিরোধী বিবিধ প্রকারের 
দোষ আরোপিত হইয়াছে । বৎসরে বৎসরে এই ব্যক্তির নামে যে সকল দোষ 
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আরোপিত হইয়াছে, তংসুঙ্থন্ধে বিগত বিংশতি বর্ষের ইতিস্াসু অতি আশ্চর্ধা,। 
এই ব্যক্তির প্রতি যে নকল দোষ. আরোপিত হইয়াছে, তাহার অর্ধেকও যদি 
সত্য হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি পৃথিবীতে একটি অদ্ভুত জীব। এই 
দোষারোপগুলি যখন বিবিধ প্রকারের এবং পরস্প্ররবিরোধী, তখন কোন, 
স্বস্থচিত্ত বিচারক বিচারনিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করিবেন না। যে কোন ব্যক্তি 
নিরাশ .হইয়া বলিবেন, হয় যে বাক্তির নাষে' দোষারোপ করা হইয়াছে, সে 
ব্যক্তি পাগল, নয় দৌষারোপকর্তী পাগল হইবেন। উন্মত্বতা৷ ভিন্ন, উভ্য়পক্ষের 
আচরণের কোন অর্থই. নাই। সমগ্র দোষের, গণনা! পাঠ করিয়া আক্রান্ত 
ব্যক্তির. চরিত্র সম্বন্ধে আমর! বুদ্ধিহ্থার৷ হইয়াছি, এবং আমাদের মনে জিজ্ঞাস! 
উপস্থিত হইয়াছে, এ কিরূপ ব্যক্তি? মানুষের জীবনে কি এরূপ অসন্বদ্ধ 
পরস্প্ররবিরোধী ভাব সম্ভবে? একি সেই মানব বহুরূপী, মুহূর্তে মুহূর্তে যাহার 
রং বদলায়? এ কি চাঞ্চলোর. অবতার? এ বাক্তির জীবন কি সেই চিত্র- 
দর্শনী, যাহাতে দৃশ্তের পর দৃশ্ব অস্তহিত হইয়া যায়? এব্যক্তি কি প্রবঞ্চক? 
এ কি প্রতিক্ষণ এন্্রজালিক ত্রীড়ায় জনচন্কু মায়াচ্ছন্ন করিয়! আমোদ করে? 
এব্যক্ষি কি অতি অধম জনরঞুনাম্বেষী? যদ্দি তাহাই নু। হইবে, তবে এত 
প্রকারের মত, এত প্রকারের চধিত্রের ভিতর দিয়া ইহার গতিবিধি কেন? 
দোষারোপকারিগণ ইহার প্রতি কি কি প্রকারের দোষ দিয়াছে, আমরা তাহার 
বর্ণনা করিতেছি। 
দোব।রোপকায়িগণের গ্রদশশিত দোষ 

“১ সং। এব্যক্তি ঈশ্বরের অবতার । ইহার শিষ্তগণের সম্মুখে আপনাকে 
অবতাররূপে উপস্থিত করাকে এ গৌরব মনে করে, এবং শিহ্তগণও ইহার 
সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম করে এবং পরিত্রাণ ভিক্ষা করে। 

“২ সং। দৃশ্য পরিবন্তিত হইয়া গেল। এ ব্যক্তি ভূতাভাব অবলম্বন 
করিয়া দুজন বন্ধুর পদতলে সাগ্রাঙ্গ হইয় গ্রণিপাত করিতেছে এবং তাহা- 
' দ্িগকে বাড়াইতেছে ও ভোষামোদ করিতেছে । 

“৩ সং। এব্যক্রি ঈশার সমান এবং তাহার সহিত এক নিংহাসনে 
উপবিষ্ট। উনবিংশশতাবীতে এ ঈশা হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 

“১ সং। এ ব)ক্তি ঈশার সম্মুখে জা পাতিম্না উপবিষ্ট এবং তাহাকে গরু. 


চরমভাবের পূর্বাভান ১৪৫৩ 


ও ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া মহিমান্বিত করিতেছে । এ বাক্তি গরষ্টের ঈশ্বরত্ে 
এবং অবতরণের পূর্বে তাহার স্থিতিতে বিশ্বাস করে। এ প্রায় 
খীষ্টান। 

“৫ মং। এব্যক্কি লোকাতীতত্‌ ও অদ্ভুতক্রিয়া অন্বীকার করে, এবং 
খীষটধর্দে বিজ্ঞানবিরোধী যাহ! কিছু আছে, তাহাতে অবিশ্বাস করে।. এ ব্যক্তি 
্রীষটধশ্মবিরোধী এবং বৌদ্ধ। 

৬.সং। এ বাকি বৌদ্ধ নহে, কিন্তু ভাবুক ত্রার্ছ। ইহার অক্রপাত, 
ভাবৰিকার, এবং আনন্দোম্বত্ততা হয়। ইহার ধর্ম অতিরিক্ত ভাবুকতা ভিন 
আর কিছুই নহে। 

“৭ সং। এ ব্যক্তিতে একটু কোমল ভাব নাই। এ কঠোর কার্্যকুশল 
লোক, ইচ্ছার বেদীসম্লিধানে এ জ্ঞান ও ভাব উভয়কেই বলি অর্পণ করে। 
'কাজ' ইহার মূলমন্ত্র; এ কেবলই উতনাহ। কার্যান্ুরত না হইলে ইহার আর 
কিছুই থাকে না। শুষ্ক কার্ধ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম ইহার ধর্ণা। 

"৮ সং। এব্াক্তি সমুচিত কার্যে অবহেলা করে এবং অসঙ্গত বৈরাগ্যের 
কুচ্ছ সাধনে সময় নষ্ট করে। এ আপনার হস্তে রন্ধন করে এবং আত্মকর্ষণেতে 
পরিত্রাণ খোজে । এ ব্যক্তি বিষপ্রমূখ, শু, আহলাদবিহীন ফকীর, এ পারি- 
বারিক এবং সামাজিক কর্তব্যনকলকে তুচ্ছ করে, স্তবণা করে। 

“৯ সং। নিশ্চয়ই এ বাক্কি বৈরাগী নয়। এ নিতাস্ত সংসারী এবং 
সর্বদাই আমোদ ও স্থুথে আসক্ত । এই নামমাত্র ভক্তের কোন গাস্ভীধ্য নাই। 
এ নাটাশালায়, সায়ংসমিতিতে এবং পশুরক্ষণ উদ্চানে গমন করে এবং যেন 
সর্বদা হাপিয়াই আছে। এব্যক্কি গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে যায় এবং আপনি যেন 
ধনী ও বড়লোক, এইরূপ দেখায়। | 

“১০ মং । দেখ, এ সন্ন্যাসী প্রচারকের ন্যায় শৃন্যপদে রাজপথে বেড়াই- 
তেছে। বাউল বৈধণবের জঞ্জালপূর্ণ ক্ষুদ্র কুটারে গিয়া দেখ, এ অতি দরিদ্র ও 
অধমদ্দিগের সঙ্গ করে। 

“১১ সং। এ ভীষণ পৌত্তলিকতাবিরোধী, এ পুত্বলের বিদ্বেষী । 
১২ সং। এ ঘোর পৌত্বলিকতার দোবগ্ৃন্ত। এ চৈতন্তকে ভক্তি 

করে, মাতা গঙ্গার পুজ। করে। 


১৪৫৪ আচার্য্য কেশবচন্্ 


"১৩ মং। এ গৌতরিকও নয় ব্া্ধও নয়, কিন্তু এ এক ভন অট্তবাদী। 
এ যোগানুর। এবং বিশ্বাম করে যে, মকলই ঈখর | 

"১৪ নং। এবাজি রহস্যবাদী। এ স্বপন দেখে এবং কাল্পনিক দর্পন ও 
উংকট আনন ইয়া বান্ত। 

"১৫ মং। এবাজি স্বপনাশী নয়। এ ধনের পূক্জা করে। এ টাকার জনয 
সবরই করে। 

“১৬ মং। এ বাির ধর্মসীবনের মূল লোভ নহে, উচ্চাভিনাষ। ইছার 
মকলই নামের জন্য 1" 


হ্‌ 


দশম ভাদ্রোতসব 


৯ই ভাত্র (১৮১ শক) (২৪শে আগষ্ট, ১৮৭৯ খৃঃ) ভাঙ্রোৎসব হইবার 
কথা হয়, কিন্তু আচার্ধ্য কেশবচন্দ্রের পীড়ানিবন্ধন সে দিন ভাদ্রোংব হইতে, 
পারে না। আচার্যের পীড়োপশমের পর, ২৩শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর) 
রবিবার, নিয়লিখিত প্রণালীতে ভাত্রোসব (উতসব-বিবরণ ১লা আশ্বিনের 


ধর্মতত্বে দ্রষ্টব্য ) সম্পন্ন হয়! 

্রহ্ষসঙ্গীত ৭ ৮ 
প্রাতঃকালীন উপাসনা ৮ ১১ 

মধ্যাহ্ন উপাসনা ১ ১। 
অধ্যাপকদিগের 'প্রতি 

উপদ্দেশ ও গৈরিক বস্ত্র দান ১। ২ 

পাঠ ২ ৩ 
উপদেশ ও সঙ্গীত ৩ ৩। 
ধ্যান ও € মিনিট যোগ ৩ ৪ 
প্রার্থনা ও সঙ্গীত ৪| ৫ 
উপদেশ ও সঙ্গীত ৫1 ৬ 

কীর্তন ৬ ৭ 

মারংকালীন উপাসনা ৭ ৯| 


ধর্মতত্ব (১ল] আশ্বিনের) লিখিয়াছেন £--"উৎসবের দিন 'প্রাতঃকালে ব্রদ্ধ- 
মন্দির মধুর সঙ্গীতধ্বনিতে পূর্ণ হইল। নঙ্গীতলহরীতে তাড়িত হইয়া উপাসক- 
গণের মন তাহাদিগের উপান্ত দেবতার চরণলমীপে উপনীত হইল । সকলের মন 
আশাতে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইল ব্রহ্মমদ্দিরের বেদী আচার্যোর প্রশাস্ত গভীর 
মৃত্ধিতে সুশোভিত হইল; উপ।সনার সুমিষ্ট ধ্বনি সকলের হ্বদয় ভেদ করিয়া 
স্বর্গের দিকে উখিত হইল; উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ধারণা মিলিত হইয়া, 


১৪৫৬ আ'চাধ্য কেশবচন্তু 


 উপাদকগণকে স্বর্গের ঘারে উপনীত করিল» এ সময়ে আচার্য যে উপদেশ 
স্বারা সকলকে উদ্ধদ্ধ করেন, তাহার কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া 
গেল। 

“ঈ্থর কি আংছন ?” 

“ঈশ্বর কি আছেন? ধর্ধার্ীর প্রথম প্রশ্ন এই। ক্র্ষার্থীর শেষ প্রশ্নও 
এই) ঈশ্বয়. কি-আছেন?+ যদি ব্রাঙ্গদমান্ত এই ' প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, 
তবেনআর কিছুর প্রয়োজন" রহিল ন?। চারি .দিক্‌ দেখিয়া মনে. হয়, যেন 
ঈশ্বর লাই; তাই:লোকগুলি-বুকে পাপ জড়াইয়না মরিতেছে। পৃথিবীর, অবস্থা 
দেখিয়া মনে হয়, যেন. কখনও হরি ছিলেন, কিন্ত. এখন. যেন হরি নাই; এবং 
পরেও হরির জম্ম হইবার সম্ভাবমা' নাই। ব্রাঙ্গসমাজের অধস্থা দেখিয়াও। 
মনে হয়, যেন প্রাণের হরির কার্ধা__জীবস্ত ব্রদ্মের কাধ্য শেষ হুইয়াছে। অল্ল- 
বিশ্বাসী ত্রাঙ্ষদিগের মধো গোপনে গোপনে এই ভাব চলিতেছে । হায়, হরি! 
হৃদয়ের হরি! তুমি কিনাই? তুমি নাই, এই কথা শুনিলে যে" আমার স্তদয় 
চিৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিবে। আর যদি বন্ধুর! সকলে বিশ্বাসের জযমধ্বনি 
করিয়া বলেন, আমার হরি আছেন, তাহ। হইলে আমার হঁদয় শীতল হইবে; 
আমি আনন্দসাগরে ডুবিয়। মরিব। এত দিন পরে যদি হরির জীবনের 
বিরুদ্ধে কোন, কথা শুনি, হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। দেশীয় লোক, তোমরা কি 
নাস্তিক? হরিকে কি তোমর। বিশ্বাম কর না? কর্পমার হরি, অনুমানের 
হরির কথ! বলিতেছি না। আঙল হরিকে কি চেন না? হরিকে কি তোমর। 
দেখ নাই? হরির সঙ্গে কি তোমরা আগাপ কর নাই? হরির নিরাকার 
পাদপন্ম কি তোমর। কখনও ছোও নাই? এতকাল ব্রাঙ্গধন্ম গ্রহণ করিয়াও 
যদি হরিকে না দেখিয়া থাক, এতকাল পরেও যদি হরিদর্শনের কথা নিঃসন্দেহ 
না হইয়া থাকে, তবে সকলই পণ্ুশ্রম হইয়াছে। যদদি-হরিকেই'ন! দেখিলে, 
তবে সংসারে বাচিয়া থাকা বৃধা। এখনও অবিশ্বালী, এখনও" সংসারের কীট 
হইয়া থাকিবে? এখনও মায়াজাল কাটিলে না"? হরি তোমাদের হদয়ছারে 
এবং মন্দিরে দাড়ায়ে আছেন; তাহাকে কি দেখছ না?. ভাই, তুই. নাস্তিক। 
 নাস্তিককে যে ভয় করে। নাস্তিকের প্রকাণ্ড দত্ত দ্বেখিলে যে ভয় করে। 
কি ভয়ানক! হরি কি আছেন, এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে হইল ? ব্রাঙ্মগণ, 
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হরি নাই-_এ নিষ্ঠুর নিদারুণ কথা বলিয়া! হয় কষ্ট দাও, নতুবা পূর্ণ বিশ্বাসের 
সহিত বল, হরি আছেন। কিন্তু হরি আছেন, অর্ধেক বিশ্বাসের সহিত এই 
কথা বলিলে চলিবে না। মুখে বলিবে, হরি আছেন, কাজে দেখাইবে, 
হরি নাই; এইরূপে আর কত দিন হরির অপমান করিবে? এ কি হরির 
সঙ্গে উপহাস! মুখে হরিকে স্বীকার করিলে, কিন্তু জীবনটা নাস্তিকের মত 
চালাইলে; এই কি হরির প্রতি বিশ্বাম? সমস্ত দিন কার্যালয়ে কার্য কর, কি 
পুন্তকালয়ে পুস্তক পড়, কি অন্যত্র অন্য কোন কার্ধ্য কর; সে সকল স্থানে কি 
হরি নাই? হরির কথা না শুনিয়া কেন কার্যালয়ে যাইবে? হরির আদেশ 
ন! হইলে কেন পুস্তক পড়িবে? ধিক্‌, ব্রাঙ্ষকে ধিক! অল্পবিশ্বাসী ব্রাহ্ম জীবন্ত 
হরিকে দেখিল না। হে ত্রান্ষ, তুমি যদি পূর্ণ বিশ্বাসী হও, ভারত কাপিবে। 
হরিকে দেখিলে ভারতবর্ষে বিশ্বাসের চৌদ্দহাজার কুধ্যোদয় হইবে । যাহার 
অন্তরে এই বিশ্বাসের আলো নাই, সে কি ত্রাঙ্ছ? যাহার চোখে এক ফোট। 
জল নাই, যাহার মুখে একবিন্দু প্রেমরস নাই, বেশ বুঝা যায়, মে হরিকে 
দেখছে না। সে মুখে হাজার বলুক ন! কেন, ঈশ্বর আছেন, তাহার সে কথা 
কপট হৃদয়ের উক্তি। যে হরিকে দেখে, সে কি, যাই উপাসনা হইল, অমনি 
আবার কপট ব্যবহার করিবার জন্য সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারে? 
তোমাদের দেশের কেন ছুঃখ দূর হইতেছে না? তাহার প্রধান কারণ এই,__ 
তোমরা মুখে বল, হরি আছেন; কিন্তু তোমাদের চরিত্র বলিতেছে, হরি নাই। 
০১০০, হে অন্থমানের উপাসক ভ্রান্ত নর, যদি হরি-না দেখিয়া থাক, তবে তোমার 
সাধন ভর্জন পুশ্রম। অধিক দিন আর তোমার এরূপ সাধন ভঙ্জন চলিবে 
না। পৃথিবী তোমার কল্পিত ব্রাঙ্গধর্দম গ্রহণ করিবে না। পৃথিবীকে কিছু 
দেখান চাই। খুব সুন্দর বস্ত না দেখিলে পৃথিবী ভুলিবে কেন? ব্রাঙ্মবন্ধুগণ, 
এমন থাটি বন্ত কি তোমাদের কাহারও কাছে আছে? যদ্দি থাকে, আমি 
বলি, বঙ্গদেশ্স, ভারতবর্ষ তোমাদের। কেন না তোমর! জগতের মনোরঞ্ন 
ভুবনযোহন মনোহর ঈশ্বরকে পাইয়াছ।......বন্ধুগণ, তোমর! কি দেখিতেছ না, 
এই নৃতন ধর্মবিধানে নিরাকার নিত্যানন্দ হরির অবতরণ হইয়াছে? নিরাকার 
সচ্চিদানন্দের এমন রূপের লাবপ্য, এই কথা আর কেহ কখন বলে নাই। 


যে নিঃদংশয়ভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, দে মৃত্যুর পথে 
১৮৩ 
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চলিতেছে । যে বলে, ঈশ্বর আছেন, একপ অনুমান হর, বিষাক্ত সর্প তাহার 
আত্মাকে দংশন করিয়াছে । ব্রান্দিগের মধ্যেও ছদ্মবেশে এ সকল গৃঢ় 
নাস্তিকতা আসিয়াছে ।-.....ইহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, ধ্যানের সময় 
চক্ষু বুজিয়া মনে করে, ঈশ্বর আকাশ বা পাথরের মত। বন্ধুগণ, সাবধান, এ 
সকল নাস্তিকদের হস্ত হইতে আপনাদিগকে সর্বদা মুক্ত রাখিবে। আস্তিক 
্রাঙ্ম হইয়া! ঈশ্বরের সত্তারূপ মৃহাতেজের মধ্যে হাত রাখিয়া বল, এই ঈশ্বর 
আছেন, ইহাতেই নিজের এবং জগতের পরিত্রাণ হইবে, আর কিছু বলিতে 
হইবে না। সকলে আস্তিক হইয়া বল, আমাদের হৃদয়বন্ধু আছেন, তিনি 
এবার বিশেষরূপে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হয়েছেন, প্রত্যেকের বাড়ীতে এসেছেন, 
প্রত্যেক ব্রাঙ্গের ভার লইয়াছেন।......হবি আছেন এবং হরি কথা বলেন, 
তোমরা! কেবল এইরূপ ছোট ছোট গুটী ছুই কথা বলিয়া বেড়াও; তাহ] হইলে 
বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষ তোমাদেরই হইবে ।*'"-"*তোমরা তোমাদের মনোহর 
দেবতাকে হাতে লইয়] নৃত্য করিতে করিতে শকলের নিকট যাও। হরির 
অরূপ রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইবে। হরির অবতরণ হইয়াছে । এবার 
কিছু বিশেষ ব্যাপার করিবার জন্য হরি আসিয়াছেন। এই বিধানে সর্বেবোচ্চ 
সিংহাসনে হরি আপনি বপিয়াছেন, আর হরি তাহার সমুদায় প্রিয় সাধুপুক্র- 
দিগকে মনোহর সাজে সাজাইয়া, আনিয়াছেন। ত্তাহার সমুদায় সাধু 
সস্তানপিগকে গ্রহণ করিতে হইবে; আমরা যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়া, 
কতকগুলিকে বাছিয়৷ লইব, তাহা হইবে না, সমস্তগুলিকে লইতে হইবে। দেশীয় 
বিদেশীর সমস্ত সাধুদিগের নিকটে হরির সত্যসকল গ্রহণ করিতে হইবে। 
আমরা যত সত্য ভালবাদি, যত রঙ্গ ভালবাসি, ধত শব্ধ ভালবাসি, সে সমুদয়ই 
হরির বর্তমান বিধানে আছে ।...---পঞ্কাশ বত্সরের ত্রান্ধদমাজ গল্প নহে। 
নিরাকার ব্রহ্গ মনুযের অসত্য কল্পনা নহে। ও পাড়ার কাণ। ব্রন্ষকে দেখেছে। 
আকাশ নয়, অন্ধকার নয়, জ্যোতি নয়, নিরাকার ঘন সঙ্চিদানন্দ ব্র্গ। 
ছন্মবেশী নাস্তিক ব্রাঙ্গের৷ শুষ্ক উপাসনার মন্ত্র পড়িয়া আফিসে চলিয় যায়, 
তাহাদের মনে নিরানন্দ এবং মুখে ছুঃখের অন্ধকার; কিন্তু ধিনি নিরাকার 
আননময়ের পৃজা৷ করেন, তাহার হ্হদয় প্রফুল্ল এবং মুখ হান্যপূর্ণ। যদি ভক্তের 
মুখে হাসি না দেখ, তবে নিশ্চয়ই জানিবে, ঠিক ক্রহ্মদর্শন হয় নাই। ব্রদ্ার্শন 
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হইপেই ভক্তের মুখে সখের হাপি প্রকাশিত হয়। ঘিনি নিতা হাণিতেছেন, 
তাহাকে দেখিলে কে না হাপিয়া থাকিতে পারে? প্রন্রবদন ঈশ্বরের হালি 
ভক্তের মৃখকে সহাস্ক করে।--'...সেই হাস্য দেখিতে দেখিতে ঘন আননোর 
সঞ্চার হয়। ঠিক তোমরা যেমন পরম্পরকে দেখ, আর পরম্পরের সঙ্গে কথা 
কহ্‌, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্ষকেও দেখ! যায়, আব তাহার সঙ্গে আলাপ করা 
যায়।......হরিকে দেখিতে হইবে, হরির কথ: শুনিয়া চলিচত হইবে, যদি এই 
মত মান, তবে আমার সঙ্গে যোগ দাও। আমি হরিকে একেবারে পূর্নভাবে 
দেখিয়াছি, ভাহা নহে । হিমালয় অপেক্ষা হরি উচ্চ, সাগর অপেক্ষা হবি বড়, 
আমি একেবারে তাহাকে কিরপে দেখিব? কিন্ধহরি মতই বড় হউন না 
কেন, হরি আগার প্রাণের ভূষণ, হরি আমার কণ্ঠের হার, হরি আগার 
নয়নরঞজন, হরি আহার হস্তের ভূষণ। তাহা না হইলে আমি মাহস কাঃয়া 
হরির কথা বলিতাম না। হরির সঙ্গে থাকিয়া ভবিষ্তে আমার যে কত 
আনন্দ হইবে, তাহার তুলনায় হরিদর্শনৈ হরিকথাশ্রবণে আমার যে স্থখ 
হইয়াছে, তাহা ফিছুই নহে । সকলে কেবঙ্প হরিদর্শনের কথ! বল ।...."আ।সল 
হরিকে দেখা যায়, তাহার কথা ম্পঃরূপে বুঝা যায়। তীহার সঙ্গে তোমরা 
সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন কর, নতুবা দস্থা নাস্তিকদের হস্তে পড়িয়া মরিবে। 
তখন বিপদে পড়িয়া আর খলিতে পারিবে না যে, আমাদের বন্ধু আমাদিগকে 
যথাকালে সাবধান করিয়া দেন নাই। হরিভক্তিবিহীন শু পথে থেকে। না, 
ডাকাতের দেশে থেকো না। যাহারা হরির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া! গিয়া, 
ভাই-ভগ্নীগুলিকে অবিশ্বাসের অন্ধকারে এবং পাপহুদে ডুবায়, তাহারা ভয়ানক 
ডাকাত। সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, সেই ডাকাতদের দেশে থেকো 
না, সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, 
মেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, পাচ বার নিষেধ করিলাম । যেখানে 
হরিকে দেখা যায়, শুন! যায়, সেখানে এস। হরি সকলকে তাহার রাজ 
নিতে এসেছেন। আলন্গ উৎসবে সেই সমাচার দেওয়া হ'ল, সেই দেশে গিয়া 
চপ আমরা ধনু হই।” 
বিভিন্ন ধন্দশাস্ত্রের অধাপকগণকে গৈরিক বস্ত্রদ।ন ও উপদেশ 
মধ্যান্ের উপাসনানস্তর খ্রীঃ, বৌদ্ধ, মোসলমান ও হিন্গুশাস্ত্রের অধ্যাপক 
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যুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র মেন এবং গৌর- 
গোবিন্দ রায়কে গৈরিকবস্থ দেওয়া হয় ও তাহাদিগের প্রতি নিয়লিখিত 
উপদেশ অপিত হয়। 

“ধর্মাচার্ধ্য অধ্যাপকগণ, সত্যধন্মের অধ্যাপক তিনি, ধাহাকে ঈশ্বর মনোনীত 
করেন, আহ্বান করেন এবং দীক্ষিত করেন। সত্যধর্দের আচার্য্য তিনি, 
ঈশ্বর ধাহাকে আচাধ্াপদে নিযুক করেন । যদ্দি তোমরা আপনারা এ কার্য 
প্রবৃত্ত হইয়াহ, মনে কর, তবে তোনাদের এই কাধ্য পরিত্যাগ করা উচিত। 
যদি মনে কর, জগদ্‌গুরু আচার্ধোর আচাধ্য তোমাদিগকে দশজনের মধ্য হইতে 
মনোনীত করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন, তবে এই গন্ভীর কার্য জীবন সমর্পণ 
কর। ঈশ্বরচিহ্ছিত ভিন্ন অন্ত কাহারও অধ্যাপকের কাধা করিবার অধিকার 
নাই। অস্তরে অন্তরে নিয়োগপত্র দেখিবে, এবং মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল হস্ত 
দেখিয়া মনে আশ! ও উত্সাহ সঞ্চয় করিবে । বিতর পত্র, বিভূর হস্তাক্ষরিত 
নিয়োগপত্র দেখিয়া ধর্শান্ত্র মন্তকে গ্রহণ কর। প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রের ভিতর 
হইতে ঈশ্বরের ধর্্মশাস্থ উদ্ধার করিয়া লইবে। অবনতমন্তকে জ্ঞানবান্‌ 
সাধুদিগের নিকট ত্য সকল গ্রহণ করিবে । ত্বাহাদিগের' রচিত শাস্ত্র সকল 
যত্বের সহিত অধায়ন করিবে । পক্ষপাতী হইবে না, শান্ধকে ঘ্বণা করিবে না। 
মনের শাস্ত্র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়াও, যোগী সাধুদিগের পদতলে পড়িয়া 
ত্াহাদিগের পরীক্ষিত সত্যসকল আদরের সহিত গ্রহণ করিবে । তোমরা যে' 
গাত্রাবরণ পাইলে, তাহা ম্মরণার্থ। ঈশ্বরচিহ্নিত প্রচারক তোমরা । আপনারা 
মনকে উন্নত না করিলে লোকে তোারদিগকে শ্রদ্ধা করিবে না। তোমরা 
ঈশ্বর হইতে যে সকল সত্য লাভ করিবে, অকুতোভয়ে সেই নকল সত্য প্রচার 
করিবে। ঈশ্বর নিজেই তাহার সতোর নিদর্শন । যেমন ঈশ্বরের সত্যলাভ 
করিয়া তোমরা জানী হইবে, তেমনই তাহার পবিত্র সহবাসে থাকিয়া তোমরা 
চরিত্রকে নির্মল রাধিবে। বুদ্ধিজ্ঞান অপেক্ষ। চিত্বশুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। পবিত্রতা: 
জ্ঞানের আগে গমন করে। এই গৈরিক বস্ক্র পবিত্রতার নিদর্শন । এইদেশে 
বহুকাল হইতে ইহা শ্রদ্ধার বসত । তোমাদের দ্বারা এই বস্ত্র কলঙ্ক না হয়, 
তোমরা ইহা স্মরণ রাখিবে। ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তোমরা দেশবিদেশে ধর্দ- 
প্রচার কর। ঈশ্বরের আজাতে ভোমরা পড়িবে পড়াইবে, শুনিবে শুনাইবে, 
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শিখিবে শ্িখাইবে। ত্রক্ষকল্পতরূতলে বসিয়া! সভা গ্রহণ করিবে । চারিবেদ 
হিন্দুশান্ধ। তোমরা! চারি জন চারি শাস্ত্র সম্মুখে লইয়া বসিয়া । ব্রহ্ম 
তোমাদিগের হৃদয়ে তাহার অমর অক্ষর শাস্ত্র প্রকাশ করুন। ত্রাক্ষধর্মের চারি 
অধ্যাপক, তোমর! চারিদিকে গমন করিয়া ত্রাক্মধন্ম বর্ণন। কর। তোমাদিগের 
পবিভ্র চরিত্র দ্বারা ব্রাহ্মধন্মের মহিমা মহীয়ান হউক, তোমাদের বাকা অগ্রিময় 
হইয়া ব্রাহ্মধশ্ম সপ্রমাণ করুক। সেই জীবন্ত জাগ্রৎ ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া 
তোমরা তাহার ধণ্ম প্রতিষ্ঠিত কর।” 
ধানের উদ্বোধন 

অধ্যাপকগণ পর্ধ্যায়ক্রমে হিন্দু প্রীষ্ট, বৌদ্ধ এবং মুসলমান ধর্খের ধর্মশাস্ 
হইতে শ্লোকাবলি ব্যাথা] করিলে, ধ্যান ও যোগ হয়। আচাধ্য কেশবচন্্র 
ধানের উদ্বোধন করেন। ধ্যান ও যোগে সাধকগণের সাহায্য হইবে, এই 
অভিপ্রায়ে ধানের সমগ্র উদ্বোধনটি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

“গম্ভীরপ্রকৃতি ত্রাঙ্গগণ, ত্রহ্ষধ্যানের জন্য তোমরা প্রস্তুত হও। হৃদয়কে 
যত গম্ভীর করিতে পার, সাধ্যা্গমারে চেষ্টা কর। লঘু ভাব, অসার বাসনা 
পরিত্যাগ কর। গভীর অটল ঈশ্বরের কাছে মনকেও গস্ভীর ও স্থির করা 
আবশ্তক। নিত্য বস্তকে আয়ত্ব করিবার জন্য অনিত্য বসত ছাড়া আবশ্যক। 
যোগীদিগের প্রকৃতি ব্রহ্ষমন্দিরের উপাসকদিগকে অধিকার করুক। অতি 
গম্ভীর কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, সশরীরে ব্রহ্মলাগরে ডুবিতে হইবে । ঘটের কথা 
শুনিয়াছ? ঘটে ঘটে ব্রহ্ম বিরাজমান। ঘটের ভিতরে ব্রন্মধ্যানের এক অঙ্গ, 
ঘটের বাহিরে ব্রহ্ষধানের অপরাঙ্গ | এই রক্তের ভিতরে রক্তরূপে প্রাণরূপে 
পরব্রদ্ধ বিরাজ করিতেছেন। যেমন রক্ত দৌড়িতেছে, ইভার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ধও 
শক্তি হইয়া দৌড়িতে ছন। শরীর-ঘট ব্র্ধে পরিপূর্ণ । দেহের মধো ব্রহ্ম । 
ব্রদ্মের গুরু অন্থভব কর। ত্রঙ্জের ভারে অসার শরীর গুরুতর হঈল। ভিতরে 
ব্রঙ্জকে পাইলাম; বাহিরেও ব্রহ্ষকে লাভ করিব। ঘটকে জলে পূর্ণ করিয়া 
লইলাম, তারপর ঘটকে সাগরের মধ্যে নিক্ষেপ করিব। ভারি ঘট ভাসিল 
না, জলে ডুবিল। পূর্নঘট কোন কালে কোন অবস্থার ভাসে না। ক্রচ্মদাগরে 
বরন্বপূরণ দেহঘট ডুবিল। হশ্ত প্রসারণ করিয়া দেখি, চারিদিকে ব্রহ্মজল। 
গলা পধ্যন্ত, তারপর মন্তকের উপরেও ব্রক্ষঙ্গলের তরঙ্গ উঠিতেছে। অস্তপর্টিতে 
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দেখি, ভিতরে বর্ষ, বাহিরেও ব্রহ্ম । ভিতরের ক্রন্ষশতি), ডিতরের ক্রঙ্মজল 
ক্রমাগত বাহিরের দিকে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। ভিতর বাহির এক 
হইল। মধ্য নামবিশিষ্ট এক এক জন মানুষ রহিল। ভিতর বাহির ক্রহ্মময়, 
মধ্যে মধো নামধারী এক একটি জীবাত্মী। সংসার বিলুপ্ত হইল। অসার 
্দ্ধাণ্ড উড়িয়া গেল। এখন কেবল ব্রন্ষের ভিতরে মগ্ন হওয়া বিনা আর 
কোন কাধ্য নাই। থুব ভাবিয়া দেখ। সঙ্গে কোন অসার চিন্ত। আসে 
নাইত1 আপিয়া থাকিলে ভাগিয়া আবার সংসারে পলায়ন করিবে। 
্র্ষদাগরে কত যোগী ডুবিলেন, আর ফিরিলেন না। তাহাদিগের ইহকাল 
পরকালে পরিণত হইল। আমরাও ব্রঙ্মমাগরে ডুবিলাম। যে জলে ডুবিলাম, 
ইহার কি স্বাদ-রস আছে? হা, ইহা যে স্ধা। নিরাকার ব্রঙ্গসাগরের রূপ, 
রস, গন্ধ* আছে; বিত্ত সমুদায় আধ্যাত্বিক। ব্রন্ধ কাস্তিমাগর এবং বর্গ 
সৌসার্যসাগর। ক্রমে ক্রমে ভূবিলে ইহার মধ্যে আরও ডুবিতে ইচ্ছা হয়। 
ডুবিয়া যত গভীরতর স্থানে যাওয়া যায়, ততই ঘনতর মিষ্টতা লাভ করা যায়। 
্রন্মনাগর জড় নহে, বান্তবিক এক অনস্ত পুরুষের রূপসাগর। এক সুন্দর 
চিরযুবার অরূপ কাস্তি। তোমাদের পরমেশ্বর লাবণালাগর । তিনি এবং 
তাহার রূপ স্বতন্ত্র নহে । তাহার স্বরূপ এবং তিনি একই । তাহার রূপলাগরে 
ডূবিয়া আমরা তাহার পুণের সৌরভ: এবং প্রেমরলাস্বাদ করিতেছি । ধ্যান 
মনোহর সুখপ্রদ হউক! ব্রন্দের ধ্যান নীরস শুষ্ক দ্রব্যের ধ্যান নহে । ,কলিষুগে 
্রাঙ্ষেরা নিরাকার বূপসাগরে ডূবিয়া স্থুধা খান। 

"ধ্যান করিতে করিতে যোগাবস্থা লাভ করিব। এবার ধ্যান ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইল। ধ্যানের সময় ব্রদ্মের এক একটি স্বরূপ চক্ষের সমক্ষে অবধারণ 
করি। ধ্যান শেষ ছইলে, অমনি ধিনি সমস্ত গুণের সমষ্টি, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
যোগমাধন করিতে আরম্ভ করি। ধ্যানেতে ব্রন্মের এক একটি স্বরূপদর্শন, 
ঘোগেতে বরদ্ের সঙ্গে দীবাত্মার সন্মিলন ও বন্ধন হয়। এই তুমি, এই তোমার 
লক্ষণ, এই গে ধ্যান। ডুবিতে ডুবিতে এমন স্থানে আগিলাম, যেখানে 

* চিৎনত্| ব| চিচ্ছুকি রূপ. পেম রস, পুণ্য গন্ধ। ধ্যানের সময়ে অন্তশ্চচ্ষুর নিকটে জ্ষ 


এই সকল খরপের প্রকাশ ও জ্জনিত বিশেষ খাদামুজ হ়। ধাহ।র এই নকল স্বরূপ, যোগে 
উহার সহিত জীযের উকা ঘটে। 
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দেখিলাম, সকল রূপ এক স্থানে একত্র হইয়াছে । ধ্যানাস্তে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের 
সমস্ত স্বরূপগুলি একটি বিন্দুতে আসিয়া পড়ে। জ্যোতির্ময় পুরুষের সমুদয় 
জ্যোতি একস্থানে ঘনীভূত হইয়া ভয়ানক উত্তাপ স্থজন করে। এইরূপ সমস্ত 
ধ্যান ঘনীতৃত হইয়া যোগেতে পরিণত হয়। যোগেতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার 
মিলন হইয়! যায়। পুর্ণ ঘট ব্রদ্ষলাগরে ডুবিতে ডুবিতে ভামিয়৷ গেল। ঘটের 
ভিতরের গল এবং বাহিরের জল একাকার হইয়া গেল। ছোটর সঙ্গে বড়র 
মিলন হইয়া গেল । দ্বিধা রহিল না, অহং রহিল ন|। অহঙ্কার একেবারে 
গেল। প্রথমে ধ্যান, তৎপরে ফোগ । ত্রাঙ্ধ, তবে যোগমাধনে বস, শরীরকে 
স্থির কর, "ীবা উন্নত কর। সমস্ত দৃষ্টিকে ভিতরের দিকে যাইতে দাও। 
পৃথিবী দূর হও। জয়, চিদাকাশের জয়! ক্রমে ক্রমে সেই মহাতেজোময় 
যোগেশ্বর প্রকাশিত হইতে থাকুন। যোগাসনে স্থির হইয়া বসিয়া সেই দয়াময় 
ঈশ্বরের ধ্যান করি। ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে দেখা দিন এবং তাহার 
পবিত্র সহবাসমধ্যে রাখিয়া, আমাদিগের প্রতিজনের শরীরমনকে শুদ্ধ করুন।” 
প্ধন্মপ্রচারক* বিষয়ে ভাই কেদারনাথ দের বস্তুত| পাঠ 

ধ্যান ও যোগের পর প্রার্থনা ও বক্তৃতা হয়। ভাই কেদারনাথ ধর্- 
প্রচারক” "বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ করেন। প্রকাশ্টে নববিধানঘোষণার অগ্রে 
কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের হৃদয়ে কি আকারে উহা প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহার 
বক্তৃতার অন্তিম ভাগে উহ! পরিস্ুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। “মন, তুমি কি 
প্রচারক হইতে অশঙিলাষ কর? তবে আমিত্ববিসঞ্জন দিয়া হ্বদয়সিংহাসনে 
ব্রক্ষকে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। আর এঁ আদর্শ ভক্তের রক্ত তোমার রক্তে 
অনুগ্রবিষ্ট হউক, তোমার আমার বাঞ্চা পূর্ণ হইবে । যদি একান্তই প্রচারব্রত- 
গ্রহণে প্রতিজ্ঞারূ্ঢ হইয়া থাক, তবে নিজের কর্তৃত্ব ;বিলুণ্ধ করিয়া, ঈশ্বরের 
হাতের যন্্ হও | তুমি যন্ত্র হও, তুমি চিন্ত। করিও না, তুমি কথা কহিও না, 
তুমি মৃৎ্পিগ হইয়] পড়িয়া থাক। ঈশ্বর তোমাকে লইয়া, যাহা ইচ্ছা, তাহাই 
করুন। আর পূর্বকালে এই দেশে এবং অন্যান্য দেশে যত ভক্ত সময়ে সময়ে 
আপিয়া তাহাদের পদধূলি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পদধুলি এবং ১পরলোকগত 
ও ইহলোকবাসী সকল নরনাপীর পদধূলি এবং আশীর্বাদ মন্তকে লইয়া, 
তুমি প্রচারক্ষেত্ত্রে অবতরণ কর, তোমার অভীষ্ট পিগ্ধ হইবে । আর এক সহঙ্গ 


১৪৬৪ আচাধ্ায কেশবচন্ত্র 


উপায় রলি, সত্য সত্যই ঘদদি গ্রচারক-নামের সার্থকতা! নিক্জ জীবনে উপলন্ধি 
করিয়া, মানবলীলামংবরণ করিবার মানস হইয়াছে, তবে বর্তমান বিশ্বব্যাপী 
সহজ পরিত্রাণপ্রদ নববিধান, যাহা পূর্ববাগত সমুদ্ায় বিধানের চরম ফল এবং 
সেই সমুদায় বিধান যাহার অন্তর্গত, সেই এই হ্ুবৃহৎ নববিধানের আশ্রয় গ্রহণ 
কর। যে বিধানে মধ্যস্থলে উন্নত রাজপিংহাসনে স্বয়ং বর্ম অবতীর্ণ, দক্ষিণে 
ঈশা, বামে চৈতন্ত, সন্মুখে রাম, কৃষ্ণ মুষা, মহম্মদ, গৌতম, ফব, প্রহলাদ, নানক, 
কবির, যুধিষ্টির, শুকদেব, জনকাদি রাজধিগণ, নারদাদি দেবধিগণ, মহধি 
যাজ্বন্ধ্য, মৈত্রে়ী প্রভৃতি খধিকন্যাগণ এবং চতুণ্পার্থে সমস্ত ভক্তমণ্ডলী ব্র্ষ- 
স্তো .পাঠ করিতেছেন। কি জন্ত আজ ধরাতলে এই মহাসভ1 আহ্ৃত 
হইয়াছে? কোন্‌ যজ্ঞ এখানে সম্পন্ন হইবে? ভবিষ্যদ্বংশ ইহার সাক্ষা প্রদান 
করিবে। তুমি এখন ইহার শোভা সৌন্দর্য দর্শন করিতে করিতে ইহার মধো 
গ্রবেশ কর, মনস্কামন! পূর্ণ হইবে, মানবজন্ম সফল হইবে ।” 
সন্ধা।র উপদেশে ফেশবেয় অন্তরের বিশেষ গঠন প্রদর্শন 

সায়ংকাল্লে কেশবচন্ত্র যে উপদেশ দেন, তাহাতে তাহার অস্তরের গঠন কি, 
সুম্পষ্ট গ্রকাশ পায়। তাহার অন্তরের বিশেষগঠনপ্রদর্শনার্থ তাহার উপদেশের 
কোন কোন অংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি £--“এক একটি বিশেষ ভাব 
দেখিয়া, এক একটি ধর্মদল নির্ধারণ করা যায়। অমুক জাতির মধ্যে অমুক 
মহাপুরুষ কি বলিয়াছেন, আমর। জানিতে পারি। তাহার দশ সহশ্র শিষ্য, 
সেই বিশেষ ভাবের প্রচারক । বেদে এক ভাব, উপনিষদে এক ভাব, পুরাণে 
এক ভাব, যোগশান্ত্রে একভাব, ভক্তিশান্ত্রে এক ভাব, খৃষ্টধর্শে এক ভাব, 
মহম্মদধন্্বে এক ভাব। এইরূপে এক এক ধর্মসন্প্রদায়ের এক এক ভাব। 
প্রায় চিরকালই মানুষ বাছিয়া এক একটি বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে । কিন্ত 
যখন ব্রাদ্ম চক্ষু খুলিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, তাহার চারি দিকে সহম্র সহশ্র 
স্বর্গের রত্বু। একটিও তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। একটি রত্বে 
তাহার সম্তোধ হয় না। সমুদায় গ্রহণ করিবার জন্ত তাহার লোভ হইল। 
তাহার হৃদয় সার্বভৌমিক সত্যসকলের প্রতি অস্থরক্ত। সমুদরায় অর্গ সত্য- 
রত্বে ভূষিত করিবার জন্ত তাহার ইচ্ছা! হইল। ত্রা্ছ শিশুর ভয়ানক আব্দার। 
ঈশ্বর ব্রাহ্ম শিশুর সেই বা পূর্ণ করিলেন। শিশুর মনের ভিতর উচ্চ 


দশম ভাঙ্রোৎপসব ১৪৬৫ 


আকাঙ্ষার উদয় হইল। তাহার বাহিরের ধর্গঠনের প্রণালীও অদ্ভূত হইল । 
ব্রাহ্ম শিশু বলিল, আমি কিছুই ছাড়িব না, টাদও লইব, সুর্যও লইব, বৃ্িও 
লইব, অগ্নিও লব। সরলম্বদয় শিশু সম্ভব অনস্তব জানে না। শিশু জাগে 
ন|, তাহার হৃদয় ছোট, ন| বড়। দে সোণা, রূপা, হীরক, মুক্তা সকলই লইবে। 
শিশুর লোভ অলীম পোভ। শিশু ব্রান্ম কোন বিশেষ ধর্দশাস্ম বুঝে নাই, 
একেবারে সার্বভৌমিক ব্রাক্ষধন্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে । সেই স্বর্গের শিশু 
কোন বিশেষ ধর্দসন্প্রদায়ের অনুকরণ করিবার জন্য স্থষ্ট হয় নাই । সে ধন্মা- 
কাশে কোটি কোটি তারা দেখিল। সমূদ্রায়ের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইল। 
সে জগংপতির সম্লিধানে এই নিবেদন করিল আমি ইহাও লইব, উহাও লইব, 
সমস্ত লইব, একটিকে ছাড়িলেও আমার চলিবে না । এখন যাহা হইতেছে, 
তাহাত লইবই, আবার চারিসহশ্র বংসর পূর্বে যাহ! হইয়া গিয়াছে, তাহাও আমি 
লইব। খধষধিদিগের কাছে বপিয়! আমি যোগ ধান শিখিব, আবার ভক্তদলের 
ভিতরে থাকিয়া ভক্তিস্থরাপানে উন্মত্ত হইব। উৎসাহ বৈরাগ্য কিছুই 
ছাড়িব না। যেখানে ষে কোন গভীর সত্য পাইব, অবনতমস্তকে গ্রহণ 
করিব ।” 'ত্রাঙ্মদিগের একটি পরামশ স্থির থাকা আবশ্তুক, উৎসবক্ষেত্রে 
একটি বিষয় বিচার করা আবশ্বাক। সেই বিষমটী এই, যাহাতে যোগের সঙ্গে 
ভক্তি মিলিত হয় এবং প্রেমের সহিত ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিতে পারি, 
এমন উপায় শীঞ্জ অবলম্বন করিতে হইবে ।....*প্রতিজনকেই যোগ, ভক্তি, 
সেবা ইত্যার্দি সমুদায় আভরণ পরিধান করিতে হইবে। প্রতোক ধর্খ- 
সম্প্রদায়কে ভালবা দিতে হইবে, অথচ ব্রাক্ষধন্ধ এবং অপর সম্প্রণায়দিগের মধ্যে 
একটী নিপ্দি্ রেখা রাখিয়া দিতে হইবে ।"*"***অন্থান্য ধর্মমদলে এখানে একটু 
অগ্নি, ওখানে একটু অগ্নি, এখানে একটু জল, ওখানে একটু জল, এখানে 
একজন ঘোগী, ওখানে একক্জন অনাসক জীবনুক্ত গৃহস্থ; কিন্তু ব্রাহ্ষধর্মরাজো 
অগ্নি এবং জল, উৎসাহ এবং প্রেম, যোগ ও ভক্তি, পবিভ্রতা ও শাস্তি এক 
স্থলে। ব্রাঞ্ধরাজো ধিনি যোগী তিনিই ভক্ত, ধিনি বৈরাগী তিনিই গৃহস্থ । 
এ সকল আপাতবিপরীত ভাবের সামঞ্ধস্ত করিবার জন্য, ব্রাহ্মগণ, ঈশ্বর 
তোমাদিগকে ত্রাঙ্ম করিয়াছেন । পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্দঘ এক একটি অমূল্য 


রত্ব, ব্রাহ্মধর্ম একটি রত্ব নহে, কিন্ত উহা নে সমূদায় রত্ের মালা । এত দিন 
১৮৪ 


১৪৬৬ আচার্য কেশবচন্জ 


বিস্তার, এখন সংগ্রহ। এতদিন স্বর্গ হইতে বৃষ্টি পড়িয়াছে, এখন একাধারে 
সে সমন্ত জল সঞ্চিত হইতেছে ।” 


সঙ্গীতপ্রচারকের অভিষেক 


উৎসবাস্তে, ৩০শে ভাত্র, (১৮০১ শক) ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ থুঃ) 
রবিবার, শ্ীযুক ভাই ভ্রেলোকানাথ সান্নাল সঙ্গীত-যোগে প্রচার 
করিবার জন্য অভিষিক্ত হন। উপাধ্যায় তাহাকে গেরিক বসনে 
আচ্ছাদিত করিয়া, বেদীর সম্মুখে উপস্থিত করিলে, আচার্য কেশবাচন্ত্র 
তাহাকে সপ্বোধন করিয়া বলেন £--'তোমার সমক্ষে ভূমা পরব্রদ্ধ। ত্েলোকা- 
নাথ, তুমি তাহাকে বিশ্বাম কর। তুমি আহ্‌ত, তুমি চিহিত। পরমেশ্বরকর্তৃক 
তুমি আহত এবং চিহ্নিত। অতএব গন্ভীরভাবে ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডায়মান 
হইয়া, তোমার ব্রত বুঝিয়া লও। ব্রাঙ্মমমাজ তোমাকে এই ব্রতে ব্রতী 
করিতেছেন, আমি করিতেছি ন।| ব্রাঙ্মপমাজ দ্বারা তুমি তোমার জীবনের 
কার্ষে; অভিষিক্ত হইতেছ। ইহা অপেক্ষা গুরুতর সত্য এই, তোমার জীবন 
তোনাকে অভিষিক্ত করিতেছে; তোমার প্রতি, তোমার মাতৃগর্ভ তোমার 
ব্রতের পক্ষে প্রমাণ । আমি প্রমাণ নহি, ঈশ্বর প্রমাণ, তোমার চরিত্র প্রমাণ । 
ঈশ্বরের আহ্বান পুস্তকে লিখিবার বন্ত নহে। অপর লোকের দ্বার ঈশ্বরের 
বিশেষ আহ্বানের প্রমাণ হয় না। ঈশ্বরের হস্তের পাণ্ডুলিপি অন্তত্র পাওয়া 
যায় না। তোমার সমস্ত জীবন এই কার্যের সাক্ষী। ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে 
তোমার জীবনের এই বিশেষ কাধ্য সম্পন্প করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। 
আমরা তোমার ভাই বন্ধুগণ চারি দিকে সাক্ষী হইয্লা, এই মনোহর দৃষ্থ 
দেখিতেছি। তোমার জীবনের সমস্ত রক্তের ভিতরে ব্রঙ্গের প্রেমবিন্দু। ব্রন্থ 
তোমাকে তাহার কার্যে উত্তেজিত এবং তেজন্বী করিতেছেন। ঈশ্বর নাই, ইহা 
যদি বলিতে পার, তবে বলিও, ঈশ্বর তোমাকে আহ্বান করেন নাই। তুমি 
তোমার জীবনের ব্রতে বিশ্বাস কর। ব্রক্গসঙ্গীত করিয়া ত্রান্ধর্ প্রচার করা 
তোমার জীবনের বিশেষ ব্রত। লোকে তোমার সঙ্গীতবিষ্াতে দোষ দেখাইয়া 
দিক্‌, তৃমি কাহারও কথায় তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ভূলিবে ন1) সর্বদা মনে 
রাখিবে যে, এই কাধ্যে তুমি ঈশ্বর দ্বারা মনোনীত । ঈশ্বর তোমার নেতা, 
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তাহার সঙ্গে লোকের মন হরণ করিবার জ্বন্ চলিয়া যাও। তুমি ব্রাহ্মঘমাজের, 
তুমি আপনার নহ। তোমার রসনা. তোমার গাথা বন্ধুদিগের ও জগতের নর- 
নারীদিগের সম্পত্তি । এই সমস্ত বাগ্যব্্, যাহ! তোমার সমক্ষে স্থাপিত রহিয়াছে, 
এ সকলের উপর ঈশ্বরের পবিত্র মঙ্গল হস্ত স্থাপিত হউক, তাহার সংস্পর্শে 
এ সকল জলস্ত জীবন্ত হইয়া উঠুক। এ সকল যন্ত্রযোগে তোমার কণ্ঠ হইতে 
যে লহরী উঠিবে, তন্ধারা যেন ভ্রাতা ভগ্ীদেব মন ঈশ্বরের প্রতি আর্ট হয়। 
গান করিয়! ঈশ্বরের ধর্ম প্রচার করা তোমার জীবনের বিশেষ কাধ্য। কিন্ত 
তুমি কি ভাবে গান করিবে? দরিদ্র ভাবে, না, ধনী ভাবে? বিনয়ী হইয়া 
তুমি সর্বত্র হরিগুণ গান করিবে। সকল স্থান তোমার প্রচারক্ষেত্র, সর্বত্র 
তোমার আসন । পর্বতশিখরে তোমার আসন, বৃক্ষতলে তোমার আমন, 
সমুদ্রগর্ভে তোমার আসন, গৃহস্থ ঘরে তোমার আসন। তোমার স্থান 
সেখানে, যেখানে আত্ম! একাকী হয়; মাবার তোমার স্থান মেখানে, যেখানে 
নগরসঙ্থীর্তন করিয়া তুমি নগর কাপাইয়া দিবে । শক্র্দিগের মধ্যে তোমার 
স্থান, বন্ধুদিগের মধো তোমার স্থান। চিহ্নিত বলিয়া অভিমান করিবে না। 
দর্প করিলে দর্পহারী তাহা চুর্ণ করিবেন। তুমি চিন্বিত হইলে, বিনয়ী হইয়া 
সকলের দেব! করিবার জন্য । এই দেশ তোমার গান শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা 
করিতেছে। যদি ভক্তির সহিত গান করিতে না পার, তোমার জীবন বৃথা । 
তুমি যদি অবিশ্বাসী কিন্বা কপট হইয়! গান কর, তাহা হইলে তোমার ব্রতভঙ্গ 
হইবে। গানের অর্থ ভক্কি। গর্বের অর্থ অভক্তি। সঙ্গীতের শব কিছ স্বর 
ভাবিবে না; ভাবিবে কেবল ভক্তি । ভক্তি তোমার হৃদয়ের সৌন্দর্য, ভক্তি 
ভোমার রদনার মধু। থাকে যদি তোমার ভক্তি, যাহা রচনা করিবে, তাহাই 
সঙ্গীত হইবে । ভক্তি নিত্যকালের সামবেদ। এই ভক্তিশাস্্ব মন্তকে লইয়া, 
প্রাণ মণ ব্রাঙ্গমদমাজের সেবায় অর্পণ কর। আমরা দেখিব, ভাই, গান করিতে 
করিতে তুমি ভাল হইতেছ। তুমি কেবল ভক্তির সহিত ঈশ্বরের নিকটে গান 
করিবে, ঈশ্বর তাহার সম্ভানদিগকে তোমার গান শুনাইবার জগ্ত নানা স্থান 
হইতে তোমার নিকট লষ্য়া আপিবেন। অগ্যকার মনোহর দৃশ্য ভাবিয়া 
ধন্য হও। ভ্রাতঃ তোমার মন্তকের উপর ঈশ্বরের পবিজ্র মঙ্গল হস্ত স্থাপিত 
হউক ।” (১৮০১শকের ১৬ই আশ্বিনের ধর্দদতব দ্রব্য |) 
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“'সঙ্গীতবিদ্ভ! ধর্মের ভপ্মী" বিষরে উপদেশ 


সঙ্গীতপ্রচারকের অভিষেকানস্তর 'সঙ্গীতবিষ্তা ধর্মের ভগ্মী' এই বিষয়ে 
উপদেশ হয়। আমর এ উপদেশের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি । 
“অনন্তকালের সামবেদ মঙ্গীতবেদ। আমর। ইহার মর্যাদার হানি করিতে 
পারি না। ঈশ্বর স্বয়ং এই অত্যান্চ্য জগম্মোহিনী সঙ্গীতবিগ্ভাকে পৃথিবীতে 
প্রেরণ করিয়াছেন। ধর্শের নিগুঢ় কঠোর সতা সকল সকলে হ্বদয়ঙম করিতে 
পারে না, এই জন্য ঈশ্বর কোমল প্রকৃতি দিয়া নকলের মনোহরণ করিয়া! স্বর্গে 
লইয়া! যাইবার জন, সঙ্গীতবিগ্ভাকে পাঠাইলেন। সহস্র পুস্তকে যাহা না হয়, 
এক সঙ্গীতে তাহা হয়। সঙ্গীতে কঠোর হৃদয় আর্জ হয়, পাষণ্ড ক্রমে ক্রমে 
ভক্ত হইয়। উঠে। ব্রহ্ষসঙ্গীত যাহাদিগকে মোহিত করে, সে সকল লোককে 
ংসার ভূলাইতে পারে না।......কেবল গানেতেই তাহারা ব্রঙ্ধরূপসাগরে 
ডুবিলেন।” “ধিনি ব্রহ্ষনঙ্গীত করেন, তাহার প্রধান লক্ষ্য এই হইবে যে, তিনি 
ধে সকল সঙ্গীত করিবেন, তাহার দ্বারা যেন তাহার নিজের এবং শ্রোতার্দিগের 
মনে ভক্তিরসের সঞ্চার এবং দুপ্রবৃত্তি দূর হয়। যাহাদিগের একপ লক্ষা, 
তাহারাই ঈশ্বরের প্রচারক বলিয়া মনোনীত। তাহারা সঙ্গীতদ্বার। ভক্তিগ্রচার 
করিবার জন্য ঈশ্ববের দ্বার। অনুরুদ্ধ।. ....ধাহার ভাল গান করিবার ক্ষমতা 
আছে, তাহাকে অন্য কাধ্য করিতে হয় করন, কিন্তু তিনি জানিয়! রাখুন যে, 
তাহার জীবনের প্রধান কাধ্য গান করা। গান করিয়া ভাই ভর্বীদিগের মনে 
ভর্তিরস মঞ্চার কর! তাহার প্রধান ব্রত। ভাল রমনা পাইবার উদ্দেশ্ট এই। 
সঙ্গীত হ্বারা নিচ্ছে ভক্তিন্থধা পান করি এবং অন্যকেও সেই সুধা পান করাইব, 
ইহাই ভক্তের লক্ষা। ইহাই অভিষেকের যৃলমন্ত্র। ধাহাদের এই ক্ষমতা 
আছে, তাহাদিগের সমক্ষে স্থবিস্তীর্ণ ভক্তিরাঙ্গা।” "সঙ্গীতে অল্লকাল মধ্যে 
অনেকের প্রাণ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হয়। অতএব আমাদের মধো যাহার 
সঙ্গীত করিতে পাবেন, তীাহার। একটী দলবদ্ধ হইয়া দেশ দেশান্তরে, গ্রামে 
গ্রামে, নগরে নগরে গিয়া ব্রহ্ধনাম গান করুন। একটি একটি ছোট দল অনিমন্ত্রিত 
হইয়া ঘেখানে সেখানে গিয়া হরিওণ গান ককুন। পাঁচ সাত জন বন্ধু একত্র 
হইয়া স্থানে স্থানে গিয়া, সর্বাগ্রে ইষ্ইদেবতাকে এবং পরে পুরাতন ও বর্তমান 
লাধুদিগের পবিত্র আত্মা-সকলকে স্মরণ করিয়|, একটি প্রার্থনার গান করিম 
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বক্ষনাম সঙ্কীর্ভন কর। দীর্ঘ প্রার্থনা করিবে না, দীর্ঘ উপাসনা করিবে না। 
আপনার দেবতাকে আপনি গান করিয় শুনাইবে। যখন আপনার গানে 
আপনি মোহিত হইবে, তখন পথিকেরা ও নগর এবং পল্লীর স্ত্রীলোকেরা 
আপিয়া তোমাদের গান শুনিয়। মোহিত হইবে । তোমরা ঈশ্বরের নিকট গান, 
করিয়া কেবল আপনাপনি মোহিত হইতে চেষ্টা করিবে, ঈশ্বর তোমাদের গান 
দ্বার! তাহার অন্যান্য সম্তানদিগকে মুগ্ধ করিয়া তাহার দিকে আকর্ষণ করিবেন। 
তোমরা এমন কি কোন বস্ত পাও নাই, এমনকি এক জনকেও পাও নাই, 
ধাহার মনোহর রূপ দেখিলে তোমাদের প্রেমাশ্র পড়ে? আপনারা মাতিয়া 
জগংকে মাতাও। আপনার! ঘোহিত হও, টলিয়া পড়। প্রাণেশ্বরের গুণ- 
গাণ করিয়া তাহার রাজ্ঞাবিস্তার কর। হরিগুণগানভিন্ন অম্য কথা কহিও 
না। কিছুমাত্র বক্তৃতা! করিও না। তোমর! ভক্তির সহিত কেবল ঈশ্বরকে 
ডাকিবে, ঈশ্বর ডাকিবেন তাহার সন্তানদিগকে ৷ মধুর ব্রহ্মঙ্গীত করিয়া 
তোমরা আপনারা আনন্দিত হও, ব্রহ্ম তাহার আপনার লোকদিগকে আনিয়া 
তাহার আনন্দের রাজা দিন দিন বিস্তার করিবেন।৮(১৬ই আশ্বিনের ধর্মতত্র 
দ্রষ্টব্য । ) 
বেলঘরিয়া স্পেনে ব্রাহ্গনশ্মিলন ও তথ্]র় রামকৃষ্ণ পরমহংসের আগমন 

৩১শে ভাদ্র (১৮০১ শক? ১৫ই লেপ্টম্বর, ১৮৭৯ খু) বেলঘরিয়াস্থ 
তপোবনে ব্রাঙ্গদম্মিলন হয় । তথায় পরমহংস রামকৃষ্জ আগমন করেন । এ 
সম্বন্ধে ধশ্মতত্ব ( ১৬ই মআশ্বিনের ) লিখিরাছেন £₹--“বিগত ৩১শে ভাত 
বেলঘরিয়াস্থ তপোবনে ২৫৩০ জন ক্রাঙ্গ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। 
সেখানে ভক্তিভাজন রামকুঞ্চ পরমহংসমহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছিল । তাহার 
ঈশ্বরপ্রেম ও মত্ততা দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। এমন স্বগীয় 
মধুরভাব আর কাহার জীবনে দেখা যায় না। শ্রীমন্তাগবতে প্রমত্ত ভক্তের 
লক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে “কচিদ্রদস্তাচ্যুতচিস্তয়া কচিদ্ধসন্তি নন্দস্তি বদস্ত্য- 
লৌকিকা: ৷ ৃতান্তি গায়স্তানুশীলয়ন্ত্য জং ভবস্তি তৃষ্টীং পরমেত্য নিবৃতাঃ 1” 
ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিস্তনে কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, 
কখন আনন্দিত হয়েন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, 
কখন তাহার নামগান করেন, কখন তাহার গুণকীর্তন করিতে করিতে 


১৪৭৩ আচাধ্য কেশবচন্জর 


অশ্রবিসর্ন করেন।” পরমহংসমহাশয়ের জীবনে এই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণ 
লক্ষিত হয়। তিনি সে দিন ঈশ্বরদর্শন,। যোগ ও প্রেমের গভীর কথা সকল 
বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে কত বার প্রগাঢ় ভক্তিতে 
উচ্চৃসিত ও উন্মত্ব হইয়াছিলেন, কতবার সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় 
নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কত বার হাসিয়াছেন, কাদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, স্থুরা- 
মত্তের ন্যায়, শিশুর ন্যায় বাবহার করিয়াছেন, সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত 
গভীর গুঢ় আধ্যাত্মিক কথামকল বলিয়া সকলকে চমংরুত করিয়াছেন। 
বাস্তবিক তাহার ্বর্গীয়ভাবদর্শনে পুণোর সঞ্চার হয়, পাষণ্ডের পাষগুতা, 
নাস্তিকের নান্তিকত! চূর্ণ হইয়া যায়।” ৬ই আশ্ষিন (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ 
থঃ), রবিবার, পরমহংস কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করেন। সে দিন সমাধির 
অবস্থায় তাহার ফটোগ্রাফ (১) তোলা হয়। 


সস না প আস প ০০ পপ লা ০ ৭৮৭০ 
চে ০ শপে পস্পীশি্প | আাশিপ শী তাপির শল শসপপসপপাসপ্পাছ পা পরা পি ৯ পি শি 
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(১) এই ফটোগ্রাফ হইতে রামকুষ মিশন প্রতিলিপি ল্রাছেন। তাহার পরগছংসের 
ফটো গ্রাফ ভীহায় জীধিতাবস্থা্জ লইতে পায়েন নাই । (সম্পাঙ্গক) 


৩ 


প্রচারযাত্র 


কেশবচন্ত্র সবে পুজার বন্ধের সময়ে পশ্চিমে প্রচারে যাত্রা করিবেন, 
এইরূপ স্থির হয়। পূজার বন্ধের সময়ে বন্ধুগণ স্ব-সব-কর্ণস্থলে উপস্থিত 
থাকিবেন না, অতএব প্রচারযাত্রার সময় পরিবর্তন করা হউক, এইকপ 
তাহাদের নিকট হইতে অনুরোধ আসাতে, বন্ধের সময়ে পশ্চিমে গমন স্থগিত, 
হয়। কিন্তু অচিরে কার্ধ্যারস্ত করা! শ্রেয়) জানিয়া, সর্বপ্রথমে কলিকাতায় | 
কাধ্যারস্ত হয়। ২৯শে আশ্বিন, ১৮০১ শক (১৪ই অক্টোবর, ১৮৭৯ খু ) গোল- 
দীধির ধারে কেশবচন্ত্র প্রায় মাত শত শিক্ষিত যুবকবুন্দকে লক্ষ্য করিয়া 'ঈশ্বর 
কি মতাই আছেন” এই বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সার 
মিরার ও ধন্মতত্বে তৎকালে প্রকাশিত হয়। আমরা ধর্মতত্ব (১লা কার্িকের) 
হইতে উহার সার উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

“ঈঙ্বর কি সত্যই আছেন?” 

“গত মঙ্গলবার অপরাহে গোলদীঘির ধারে ভক্তিভাজন আচারধযমহাশয় 
'ঈশ্বর কি সতাই আছেন?” এই বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করেন। গ্রায় 
সহম্ন লোক তাহার চতুদ্দিকে দাড়াইয়! শ্রদ্ধার সহিত এই বক্তৃতা শুনিয়া- 
ছিলেন। জড়জগং এবং প্রাণিজগং অপেক্ষাও ঈশ্বরের সত! অসীমগ্ডণে দৃঢ় 
ও উজ্জল, বক্ত! ইহা জলম্ত উৎসাহ ও অলৌকিক তেজের সহিত সপ্রমাণ 
করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, সাধারণ লোক আপনার এবং জগতের অস্তিত্বে 
কখনও সন্দেহ করে না। কিন্তু তাহারা এমনি মূ, জড়াসক্ত ও ইন্দিয়পরায়ণ 
যে, সহজে ইন্দরিয়াতীত ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে পায় না। তাহাদিগের জড়তা 
এবং পশুভাব তাহাদিগের আত্মাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদিগের 
মনশ্চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, মিথা! বিজ্ঞান অথবা 
মিথ্যা ন্আায়শান্থ নান্তিকতার কারণ; কিন্তু গৃঢ়ভাবে আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায়, জঘন্য সংসারাসক্তিই নান্তিকতার যথার্থ কারণ। পূর্ব 


১৪৭২ আচার্ধয কেশবচন্ত্র 


কালে যে সকল আধ্য মুনি খধি £সংসারাসক্তি ছেদন করিয়া যোগ তপস্তা 
করিতেন, তাহার! অতীন্দিয় ঈশ্বরকে করতলন্তস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ অন্থভব 
করিতেন। বর্তমান শতাবীর সভ্যতাগকিত অল্লবিশ্বাসী এবং নাস্তিকের! 
ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে দুরে থাকুক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও 
কুষ্ঠিত। ইহা কেবল অতিরিক্ত জড়াসক্তি এবং পাপবিকারের বিষময় ফল। 
.স্বভাবতঃ মনুষ্য আন্তিক। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বা করা মন্ুস্তের স্বভাব । 
নিতান্ত বিকৃত ন৷ হুইল, মনুষ্য এই বিশ্বাসকে নিন্তেজ করিতে পারে না। এই 
বিশ্বাস যতই উজ্জ্লতর হয়, ততই সকল প্রকার বিলাসলালসা ছাড়িতে হয়; এই 
জন্ত পাপাসক্ত লোকেরা এই ব্রক্ষবিষ্ঠাগ্রিকে নির্বাণ করিতে চে করে। 
ইঞ্জিয়পর লোকের দেখিতে পায়, জীবন্ত ঈশ্বর সর্বত্র উপস্থিত রহিয়াছেন, ইহা . 
বিশ্বা করিলে আর তাহাদিগের কুবাসন। চরিতার্থ হয় না; এই জন্য তাহারা 
ইচ্ছাপূর্ববক অন্তরস্থ ব্রক্মজানকে মলিন করিয়া ফেলে। তাহারা বিশ্বাসের 
জীবন্ত ঈশ্বরকে অদ্ধকারে ঢাকিয় রাখিয়া, তাহাদিগের মনের মত এক কর্পিত 
স্থবিধার দেবত। গঠন করিয়া লয়। কথন কখন তাহাদের খুসী হইলে সেই 
মিথা। দেবতার নিকটে কপট প্রার্থনা রে। নেই প্রার্থনা দ্বারা তাহারা শুন্ধ 
এবং স্থথী হইবে দুরে থাকুক, বরং তাহাদ্দিগের অপবিভ্রতা এবং অশান্তি বৃদ্ধি 
হয়। প্রকৃত আন্তিক এই কল্পিত দেবতাকে দ্বণা করেন। তাহার ঈশ্বর 
জীবস্ত ঈশ্বর। তিনি দেখিতে পান, তাহার শরীরের রক্তনদী! সেই ঈশ্বরের 
শুচরণরূপ নিরাকার হিমালয় হইতে বিনিঃহ্ুত হইতেছে, এবং সেই ঈশ্বর 
তাহার শারীরিক মানসিক সমুদায় শক্তির মূলশক্তি । তাহার শরীর, মন, হৃদয়, 
আত্মা সকলেই আন্তিক। সকলেই 'বিশ্রান্ত বলিতেছে, "ঈশ্বর আছেন, 
ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন। যেমন বাম্প ভিন্ন বাম্পীয় শকট নড়িতে পারে 
না, সেইরূপ মূলশক্তি ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের কোন প্রকার শক্তি পরিচালিত 
হইতে পারে না। ঈশ্বর না খাওয়াইলে কেহ খাইতে পারে না, তিনি না পান 
করাইলে কেহ পান করতে পারে না। এ গোলদীঘির জলকে জিজ্ঞাদা কর, 
জল, তুমি কোথ! হইতে আদিলে? এ শুন, জল বিশ্বরাজের অধীন হইয়া 
বলিতেছে, প্রস্থ পরমেশ্বর আমাকে এখানে রাখিয়াছেন। আমার নিজের 
কোন ক্ষমতা নাই।” সামান্ত জড় জল আন্তিক হইল, মনুস্গণ, তোমর! 


গ্রচারযাস্ত্া ১৪৭৩ 


কিরূপে নাস্তিক হইবে? ঈশ্বর জলপান করান, তাই জলপান করি? ঈশ্বর 
বীচাইয়! রাখেন, তাই বাচিয়া আছি। অতএব আমি জলপান করি, আমি 
অনুক কাধ্য করি, এইরূপ অহঙ্কার এবং নাস্তিকতা-পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিয়া 
ঈশ্বরকে আর ঢাকিয়া রাখিও না। আমিজীবস্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসন, 
অলীক অহছ্ৈতবাদের দোষ আমাকে ম্পর্শ করিতে পারে না। আমার ঈশ্বর 
জগজ্জীবন, জগতের পিতা, তিনি আবার জগতের মাতা জগদ্ধাত্রী। 
আমাদের দেশে শাক্তেরা ঈশ্বরকে জননীর ন্যায় এবং বৈষ্বেরা তাহাকে 
পুরুষের ন্যায় জ্ঞান করেন। বর্তমান নৃতন বিধান এই দুই ভাবের সামজন্থ। 
এবার জগজ্জননী হিন্দু, খ্রীষ্টান, মোহম্মদীয় প্রভৃতি সমুদায় ধর্মের সার সত্য 
সকল সঙ্গে লইয়|, ভারতবর্ষে অবতরণ করিয়াছেন। স্বর্গের জননী অপরূপ 
লৌন্দধ্যরাশি দেখাইয়া, জগতের মন হরণ করিবেন। রাঞ্জরাজেশ্বরীর 
স্সেহরাজ্য এই ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । দেশীয়গণ, ভ্রাতৃগণ, তোমর। 
আগিয়া তাহার শরণাগত সন্তনদিগের সংখাবৃদ্ধি কর। তোমাদের ধনের 
অভাব কি? সত্যের অক্ষয় ধনাগার তোমাদের জন্য অবারিত। তোমাদের 
এই অন্থগত ত্বত্য এবং বন্ধু বিনীতভাবে তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছে, 
তোমরা এস। আর ভারতের দুর্দশা সহ হয় না। শুষ্ক জ্ঞানগত বিশ্বাসে 
ভারতের পরিজ্রাণ নাই। তোমরা ভক্তবৎসলা ভগবতী জগম্ধাত্রীকে 
প্রত্যক্ষ দেখিয়৷ এবং দেখাইয়া, ভারতের ছুঃখ দূর কর ।” মিরারে ইংরাজীতে 
এই বক্তৃতার যে সার বাহির হয়, তন্মধ্য হইতে এই অংশটা আমরা অনুবাদ 
করিয়। দিতেছি :--“অহসঙ্কত, গর্বিত, জ্ঞানপ্রধান মানবগণ, তোমর। কি 
জান না যে, তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির? তাহার বিচ্যমানতার প্রমাণের 
জন্ত বৃন্দাবন বা কাশীতে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রতোক 
রক্কবিন্দু বলিতেছে, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন। এই ঈশ্বরের অপরোক্ষ 
জ্ঞান আমায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আমি এ জ্ঞান অতিক্রম করিতে পারি 
ন!। এজ্জান সর্বাভিভবকারী সর্বগ্রাসী, আমি কিছুতেই ইহাকে তাড়াইতে 
পারি না। তাহারা বলে যে, ঈশ্বর সাক্ষাৎ উপলন্ধির বিষয় নহেন, 
কিন্ত আমার দর্শনশাপ্থ আমায় বুল, ঈশ্বরকে চিন্তা হইতে বাহির করিয়া 
দেওয়া অসম্ভব |” 
১৮৫ 


১৪৭৪ আচাঠ্য কেশবচন্ত্র 


“ই কাঠিক (১৮১ শক) ২৩শে অক্টোবর, ১৮৭৯ %ু:), বৃহস্পতিবার, গঙ্গার 
অপর পারে হাওড়ায় এবং ৯ই কান্তিক (২৫শে অক্টোবর), শনিবার, নৈহাটীতে 
প্রচারযাত্রা হয়। আমরা এ উভয় স্থলের কারধ্যবিবরণ গ্রচারধাত্রী ভাই 
গিরিশচন্দ্র সেনের ল্রেখা (১৬ই কাঙিকের ধর্মতন্বে দ্রষ্টব্য) হইতে উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি । 

হাওড়া 

"৭ই কার্তিক (২৩শে অক্টোবর), বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ, আচাধ্যমহাশয় ও 
গ্রচারকগণ এবং অপর কতিপয় ব্রাঙ্গবন্ধু “সত্যমেব জয়তে অস্কিত বৃহৎ পতাকা 
সহ হাওড়ায় উপস্থিত হন। ৫টার সময়ে তথাকার গিরঙ্গার মাঠে বক্তৃতা ও 
সন্কীর্তন হওয়ার কথা ছিল। বৃষ্টি হওয়াতে সেই সময় কার্ধ্যারস্ত হইতে পারে 
নাই। ৩টার সময় বৃষ্টির বিরাম হয়, তখন সকলে মাঠে উপস্থিত হয়েন। মৃদ 
করতাল সহ সন্কীর্তন হইপ্লে পর আচারধ্যমহাখয় গম্ভীরস্বরে বক্তৃতা আবস্ত 
করেন। 'মস্ুযুজীবনের সন্ধে ঈশ্বরের জীবন্ত সম্বন্ধ” বন্তৃতার বিষয় ছিল। 
বন্ধ! জনস্ত উৎসাহানলে প্রদীপ্ত হইয়া গভীর আধাত্মিক ভাব সকল স্থললিত 
ভাষায় নানা উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কাররূপে শ্রোতাদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া 
দিলেন। দুই শত আড়াই শত লোক প্রায় এক ঘণ্ট| কাল স্থিরভাবে 
দণ্ডায়মান হইয়া, বক্তার মুখের বিশ্বান-প্রদীপ্ত ভাব দর্শন ও তাহার রসনানিঃস্থত 
অলম্ত জীবন্ত সত্তা দকল শ্রবণ করিয়াছিল। বক্তৃতান্তে ছুইটি সক্কীর্ভন হইয়া 
মে দিনের কারধ্য সমাপ্ত হয়। 

দৈছাটী 

“৯ই কাণ্রিক (২৫শে অক্টোবর), শনিবার, একটার সময় বাম্পীয়শকটযোগে 
আচার্ধামহাশয় ও প্রায় সমুদয় প্রচারক এবং কশিকাতান্থ ও বিদেশীর ত্রাঙ্গবন্ধু 
র্বস্তদ্ধ ৩২।৩৩ জন নৈহাটা গ্রামে যাত্রা করেন। মকলেই চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ীতে 
একযোগে ষাইবেন বলিয়া টিকেট ক্রয় করেন, কিন্তু আচাধ্যমহাশয় ও তাহার 
২৩ জন বন্ধু ট্রেণ মিস্‌ করিলেন। তিনটার সময় বস্তা হইবার কথা ছিল, 
চারিটার পর অপর ট্রেণে আচাধ্যমহাশয় উপস্থিত হন। প্রায় পাচটার সমস্থ 
একটি নন্বীর্তন হওয়ার পর বন্ৃতারস্ত হয়। ট্টেশনের অদূরে, বড় রাস্তার পারে, 
সব্বেজিষ্টরের অফিসের রোয়াকে বক্তৃতার স্থান নি্গিষ্ট ছিল। ভ্বাচার্্যমহাশয় 


প্রচারধাত্রা ১৪৭৫ 


সেই উচ্চ ভূমিতে দণ্তীয়মান হইয়া মত পিংছের ম্যায় আস্ত উৎসাহে 
গভীরম্বরে চন্্র, ধা, নদ, নদী, বৃক্ষ লতাদি প্রক্কতি যে সম্পষ্টরূপে ঈশ্বরের 
সত্তা গ্রচার করিতেছে, নিরাকার ঈশ্বরকে ঘে করতলম্ন্ত আম্লকফলের গ্যার 
প্রত্যক্ষ করা যায়, ইহা অগ্নিময় বাকো বলিতে লাগিলেন। প্রায় চারি শত 
(পাচ শত) শ্রোতা উপদ্থিত ছিম্ল। নৈহাটী অতি জনাকীর্ণ ভদ্রগ্রাম, 
শ্রোতবর্গের মধ্যে অধিকাংশই ব্রান্ধণপপ্ডিত ও ভদ্রলোক ছিলেন, নানা শ্রেণীর 
সামান্য লোকও অনেক ছিল। শ্রোতার্দিগের অনেকে বক্তৃতার মধুরভাবে 
আকুষ্ট হইয়া আনন্দ ও উৎসাহ দান কবিতে লাগিলেন । কিঞিৎ বলা হইলে 
বটি আরস্ত হইল। প্রায় অর্ধ ঘন্টা কাল বঞ্া ও শ্রোত। বৃহ্ীর জা আল 
করিলেন। আশ্চয্যের বিসয় এই যে, শ্রোতৃবর্গ এমনি ভাবে মোহিত 
হইয়াছিলেন যে, বৃষ্টিতে ভিজিয়াও স্থিরভাবে বক্তার মুখের দিকে তাফাইয়া 
শুনিতে লাগিলেন । এক ঘণ্টারও অধিক কাল বন্তৃত৷ হয়, পরে মৃবঙ্গ করতাল 
সহ. প্রমন্তভাবে কয়েকটি সঙ্কীর্তন হইলে, নগরদক্ধীর্তন করিতে করিতে 
মকলে মেই আর্দ্রবসনে তারিনীচরণ সরকারের ভবনাভিমুখে যাত্রা করেন। 
তিনটি সুন্দর পতাকা বামুভরে আন্দোলিত হইতেহিল। ছুইটিতে “দত্যখেব 
জয়তে' অপরটীতে ৭0০0।76 ৪11 1040075 0760 1005 চা০৩ 0০৫. (সত্য 
ঈশ্বরের নিকটে সমুদায় জাতি আগমন কর) এই কথা অঙ্কিত ছিল। ব্র্গ- 
নামের ধ্বনির সঙ্গে ভেরীর গম্ভীর ধ্বনি আকাশকে নিনার্দিত করিল। 
রদ্দনীতে আমরা এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীযুক্জ তারিণীচরণ 
সরকারের ভবনে উপস্থিত হই। গৃহৃম্বানী বৃন্ধ ভক্িমান্‌ সমুদ্ধ হিন্দু। তিনি 
বয়ং আলো ধারণ করিয়া, সবাদ্ধবে উপস্থিত হইয়া, কীর্তন শ্রবণ করিতে 
পাগিলেন। কিয়ংক্ষণ গান হইলে পর, তিনি অভার্থন। করিয়া সকলকে 
অন্তঃপুরে লইয়া যান। তিনি ও তাহার ভ্রাতৃষ্পভ্রগণ পরম যত্ত ও শ্রদ্ধার 
সহিত আতিথ্যসংকার করেন। কিয়তক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর, তাহার 
প্রতিবেশী কয়েকটি শিক্ষিত ভদ্রলোক উপদেশের প্রার্যী হইর।। আচাধ/মহাশনের 
নিকট উপস্থিত হন। একজন উপাসনা ও পরলোকাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন, 
অনেকক্ষণ তাহাদের সহিত সংগপ্রদঙ্গ হয়। প্রশ্নের মীমাংসা শুনিয়া সকলে 
বিশেষ তৃপ্িলাভ বরেন। তধ্পর বহির্বনে অনেক লোক সমাগত হন। 


১৪৭৬ আচার্য কেশবচন্ত্র 


তাহাদের মধ্যে দুই তিন জন ব্রাম্গণ পণ্ডিত ছিলেন। সেখানে সঙ্গীত ও 
প্রার্থনাদি হইয়াছিল। এক জন পণ্ডিত ব্রহ্ষতত্ববিষয়ে আচাধ্যমহাশয়ের 
সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ করেন। প্রায় দ্বিতীয়গ্রহর রঙ্জনী এইরূপে 
আনন্দে যাপিত হয়। 

গৌরী 

“১০ই কাত্তিক (২৬শে অক্টোবর ), রবিবার দিল পূর্ববাছে ৮৯টার সময়ে, 
সকলে মন্কীর্ভন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়েন, বাধা ঘাটে শ্নানাব- 
গাহন করিয়া নৌকায় আরোহণ করেন । চারিখানা নৌক। একত্র বাধিয়া গৌরীভা 
গ্রামাভিমুখে চালনা করা হয়। ভাগীরথীর বক্ষে ব্রদ্মোপাসন! নামকীর্ত্রন হইতে 
লাগিল, ভাগীরথীর শ্োতের সঙ্গে মধুময় ব্রশ্ধানামধ্বনি ও তক্তিশ্লোত মিশিল। 
“সত্যমেব জয়তে” পতাকা গঙ্গার বক্ষে উড়িতে লাগিল, প্রকৃতির শোভার 
ভিতর দিয়া জগজ্জননীর সুন্দর মুখ প্রকাশ পাইল। উপাসনা অতি গভীর ও 
সুমিষ্ট হইল। নৌকা গৌরীভাগ্রামের ঘাটে যাইয়া! পছছিল। সকলে তীরে 
'নামিলেন এবং সংকীর্ভন করিতে করিতে গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। 
০০০, আমরা আচার্য মহাশয়ের পৈতৃক ভবনে প্রবেশ করিলাম; অট্টালিকা 
সকলের জীর্ণ শীর্ণ ভাব, প্রকাণ্ড নাটামন্দিরের ছাদ হইতে ইট খগিয়া পড়িতেছে, 
কতকটা একেবারে ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। ভবনের অবস্থা দেখিয়া মনে দুঃখ 
হইল। দেখান হইতে আচার্য মহাশয়ের এক জ্ঞাতির বাড়ীতে উপস্থিত . 
হই। বহির্ভবনে কতক্ষণ কীর্তন হয়, পরে গান গাহিতে গাহিতে নৌকাভি- 
মুখে যাত্রা করা যায়।-.....বেলা ছুপ্রহরের সময় নৈহাটির ঘাটে উপস্থিত হই। 
ঘাট হইতে পুনরায় কীর্তন করিয়া পূর্বোক্ত বৃদ্ধ মহাশয়ের ভবনে উপনীত 
হওয়া যায়। তখন প্রচারক মহাশয়গণ থেচরান্ন রন্ধন করিয়া সকলকে 
খাওইয়াছিলেন 1". 

চুচড়। 

“বেলা প্রায় চারিটার সময় (১০ই কাষ্িক) গঙ্গার অপর পারে চু চড়ার অভি- 
মুখে যাত্রা করি। পূর্ববাহ্রূপ কীর্তন করিয়া যাত্র! করা গেল। গ্রামের লোক সঙ্গে 
সঙ্গে চলিল, ঘাটে খুব জনতা হইল, আমরা নৌকায় আরোহণ করিলাম । সকলে 
বিষ্নবদনে একদৃটটিতে আমাদের দিকে তাকাইয়! রহিজেন। এই. সময় অতি 
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আশ্চর্য্য দৃষ্ঠ হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গের ১০।১২ জন বন্ধু এখানেই কলিকাতার 
জন্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমরা ২০২১ জন চুঁচড়া নগরে যাত্রা 
করিলাম। চু'চড়া হইতে ছুই জন ত্রাহ্মবন্ধু আসিয়! নদীতেই আমাদিগকে 
অভার্থন! করিলেন। হরিনামের ধ্বনি, ব্রহ্ষনামের ধ্বনি করিতে করিতে, 
ভাগীরথী পার হইয়া! আমরা চু'চড়ায় উপনীত হুইলাম। পাঁচটার পর চু'চড়া 
্রাক্মমমাজের রোয়াকে বক্তৃতা করিবার জন্ত আচাধ্য মহাশয় দণ্ডায়মান হইলেন। 
পূর্বে বাঙ্গালা বর্তৃতা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত লোক 
উপস্থিত দেখিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা হয়। দেখিতে দেখিতে রোয়াকের 
সন্মুথস্থ গ্রশত্ত ভূমি ৭৮ শত লোকে পূর্ণ হইল। কয়েক জন সাহেবও আসিয়া 
সম্মূথে দণ্ডায়মান হইলেন। নিরাকার ঈশ্বরের জীবন্ত সত্ত। যে উজ্জলরূপে 
প্রত্যক্ষ কর! যায়, জলম্ত বিশ্বাস ও উৎসাহে প্রদীপ হইয়া অগ্রিময় বাক্যে তিনি 
তাহ। প্রমাণিত করিতে লাগিলেন । প্রেমে মত্ত ধশ্মবীর কাহাকে বলে, এই 
কয় দিন বক্তাকে দেখিয়! স্প্টরূপে বুঝিতে পারা গিয়াছে। সত্যের তেজ, 
বিশ্বাসের বল তিনি আশ্চর্ধ্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। বক্তৃতার মধুরতায় 
চুচড়ার শিক্ষিত লোক বিশেষ আকষ্ট হইয়াছিল। এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হয়, 
তৎপর মঙ্কীর্তন হয়। সন্ধ্যার পর আচাধ্যমহাশয় মন্দিরে উপাসনা করেন; 
দেড় শত দুই শত লোক উপস্থিত ছিলেন। একজন ধনীর হ্থম্দর উদ্যান- 
বাটাতে আমর রান্রি যাপন করি। 
হাটখোলার ঘাট 

“প্রত্যুষে (১১ই কাধিক, ২৭শে অক্টোবর ) কয়েক জন প্রচারক 
ও ব্রা্মব্ধু একতার। ও খোল করতাল বাদ্য সহ ত্রঙ্দের অঠ্োতর- 
শততনাম গান করিয়া পাড়া ভ্রমণ করিয়া আসেন। জানাস্তে সেই 
উদ্ভানস্থ লতাপাধপবেটিত একটি মনোহর স্থানে উপাসনা হয়। সেই 
উপাসনায় চুঁচড়ার অনেক ব্রাহ্ম আসিয়া যোগদান করেন।.....আহারাস্তে 
বেল! তিনটার সময় শ্টামনগরাভিমুখে যাত্রা! করা ধায়।......কতক দূর চলিয়া 
আলিলে, শ্কামনগর পহুছিতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া, ফরাসভাজায় উত্তীর্ণ হই। 
গঙ্গাতীরস্থ হাটখোলার বৃহৎ বাধা ঘাটে বসিয়া নামকীর্ঘন আরস করা হয়। 
আচাধ্যমহাশয় গেরুয়া! উত্তরীয় স্বক্ধে ও একতারা. যস্ত্র হন্ডে ধারণ করিয়া, 
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ব্যাস্তচর্খে মধ্যস্থলে উপবেশন করেন। কেশববাবু দলবলে ব্রহ্ষমন্থীর্ভন করিতে 
. আগিয়াছেন, মুহূর্ত মধ্যে এই সংবাদ নগরে প্রচার হয়। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ 
দৌড়িরা আলিল; বাধাঘাটে লোকারণ্য হইল। ভদ্র অভদ্র নরনারী সকলে 
স্থিরভাবে ব্রঙ্ষনাম শ্রবণ করিতে লাগিল। কিয়ংক্ষণ অন্তর সঙ্কীর্ভন করিতে 
করিতে এক জন ভদ্রলোকের ভবনে উপনীত হওয়া গেল।.....'সে দিন রাত্রি 
প্রায় ১০টার সময় বাদ্পীয় শকটযোগে ফরাসডাঙ্গা হইতে কলিকাতায় উপস্থিত 
হই ।"..? 
কলিকাতা--স্থিভীয় শারদীয় উৎনব--“আন্নে ব্রক্গ” উপদেশ 

কলিকাতায় প্রত্যাবন্তিত হইয়!, কেশবচন্ত্র ১৩ই কার্তিক (২৯শে অক্টোবর), 
বুধবার, শারদীয় উৎসব করেন। পৃর্বাহে ব্রহ্মনন্দিরে উপাসনা হয়। “অঙ্প 
বর্ম নন, অগ্নে ত্রহ্ধ” এই বিষয়ে উপদ্দশ (১লা অগ্রহায়ণের ধর্মতত্বে 
ষ্টব্য) হয়। “গ্রাচীন কালের ভ্রকুসকল অন্নকে ব্রদ্ম জানিয়া অগ্নপৃজ্া 
করিতেন, পৌরাণিক সময়ে সাধকেরা তত উচ্চ অছ্বৈতবাদের ভিতরে 
প্রবেশ করিতে না পারিয়া, লক্্মীর হস্তে অন্পকে রাখিয়া, লক্্মীপূজার সঙ্গে সঙ্গে 
অরপূঞ্জা করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন ঘোর কলি আপনার অযথার্থ সভ্যতা 
লইয়া আপিল, তথন উহা অন্নকে একেঘারে ধর্শন্র্ট করিল। কোথায় অন্ন 
খাইয়। প্রাচীনেরা ধাম্মিক হইতেন, আর কোথায় সেই অল্প খাইয়া আধুনিকেরা 
অস্থুরের ন্যায় অসংকার্ধ্য করিতে লাগিল । যথার্থ ভন্ভের! অন্নের এই ছুর্দিশা 
দেখিয় মধ্যস্থলে ঠাড়াইলেন। তীহার। অগ্নকে তরঙ্গ বলিলেন না; কিন্তু অল্পের 
ভিতরে ব্রদ্ষ আছেন, ইহা স্বীকার করিলেন । কোন স্ৃষ্টবস্ত হৃষ্টিকর্তা হইতে 
পারে না, অন্ন লক্ষ্মী নহে, কিন্তু অন স্বর্গীয় বস্ত। অন্ন যোগীর হৃদয়ের রক্ত, 
অন্ন আত্মার ভক্কি বৃদ্ধি করে, অন্নের ভিতরে ব্রদ্দের সিংহাদন। প্রতোক 
অমখণ্ডের মধ্যে স্বয়ং প্রভূ ভগবান্‌ বাম করেন, অল্প দেখিয়া ভক্ত কাদেন। 
ভক্ত বলেন, হে অল্ন, তুমি যদি না আনিতে, তবে কি মগ্গম্য বাচিত? তোমার 
ভিতরে বক্তু বিরাজ করিতেছে, তুমি শজিদ্বাতা, বলবিধাতা, তেজের 
কারণ।'.....অস্পের মধ্য দেবৰল। প্রত্যেক অব্থণ্ডের মধ্যে যোগীর রক্ত, 
ভক্তের রক্ত লুক্কাগ্িত রহিয়াছে । প্রকাণ্ড ধান্তক্ষেত্র প্রকাণ্ড রক্তসাগ্গর । 
যে রক্তের বলে ভক্ত হুরিসেবা করেন, সেই বল হরি গুথমতঃ ধানক্ষেতে 
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উৎপাদন করেন।-.*..* শারদীয় উংসবে ধান্তক্ষেত্রে গি! ধান্তক্ষেত্ের ঈশ্বরকে 
দেখ। এই শন্ত ব্রদ্ষভক্তের রক্ত হইবে। হরির চাউল, মার অন্নকে 
তাচ্ছীল্ায করিও না। জগজ্জননীর স্গেহলক্্ী ধান্যরূপে চাউলবপে প্রতি ঘরে 
যাইতেছে। লক্ষ্মীর লক্ী অন্লদাত] বিনি, এল, এই শারদীয় উৎসবে তীহান 
পূজা করিয়া কৃতার্থহই। ঈশ্বর খেলা করিতে করিতে, প্রুতিঙ্গনের বাড়ীতে 
লম্্ীরূপে 'অবতীর্ণ হইয়া, অগ্নের ভিতর দিয়া আমাদিগের বল, বীর্ধ্য এবং ভক্ষি 
বুদ্ধি করেন। তিনি আশির্বাদ লক্ষন ভা 'বখ পেন ধূন পাছার আধা ক্রাহাকে 
মা জগঙ্চননী, জগতের লক্ষমীরূপে দেখিয়া শুদ্ধ ও স্থুখী হই।” 
দক্ষি:ণণ্থরে যাগ 
বেল! একটার সময়ে (১৩ই কাঠ্িক) নৌকাযোগে সকলে দক্ষিবেশ্বরে যাত্রা 
করেন। এ সম্বন্ধে ধর্মতত্ব (১৬ই কার্তিকের) লিখিয়াছেন ₹--"এক খানা বস্তা, ছয় 
থানা ভাওয়ালিয়া ও দুই খানা ডিঙ্গী প্রায় আশিব্রন যাত্রী লইয়া কলিকাতা 
হইতে যাত্রা করে। যাত্রিকদিগের মধো ১০১২ আন ব্রাঙ্ধিকা ছিলেন। বস্তা 
পতাকা ও পুষ্পপল্লবালক্কৃত হইয়াছিল। খোল, করতাল গু ভেরীর ধ্বনি সহ গমন: 
করিতে করিতে সকলে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাধাঘাটে পন্থছিলে, পরম- 
২সমহাশয়ের ভাগিনেয় হদয় ঠাকুর বজায় আপসিয়া, প্রমত্তভাবে, 'জাহ্বীতীরে 
হরি বলে কেরে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে, নৈলে কেন তাপিত পরাণ 
অন্তর শীতল হতেছে, হরিনামের ধ্বনি শুনে পাধগুদলন হতেছে'. এই গানটি 
করিতে করিতে নৃতা করিতে লাগিলেন; তাহার সঙ্গে আরও কয়েকদল ভক্ত 
মত্ত হইয়া যোগ দিলেন। অতি মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল। পরে সকলে গান 
করিতে করিতে পরমহংসমহাশয়ের গৃহা ভিমুখে চলিলেন। 'সচ্চিধানন্দবি গ্রহ- 
রূপানন'ঘন' সকলে এই দঙ্ধীর্্নটি করিতে করিতে, পরমহংদের সাধনভূমি হইয়া, 
তাহার নিকটে চলিয়া আসিলেন। গানশ্রবণে ও ভক্তগণের সমাগমে পরম€ংস 
মহাশয়ের মৃচ্ছা হইল। সমাধিভঙ্গ হইলে, পরব্রহ্ধম্বরূপ ও আমিত্বনাশ বিষয়ে 
তিনি কয়েকটী চমৎকার কথা বলেন। সন্ধ্যার সময় বাদ্ধাঘাটে সংক্ষেপে 
উপাসন। হয়। আচাধ্যমহাশয় দগ্ডায়মান হইয়া চত্ত্র ও ভাগীরথীকে সম্বোধন 
করিয়া উপদেশ দান করেন, তাহাতে ক্রহ্গপ্রেমের গভীরতত্ব সকল প্রকাশিত 
হয়। উপদেশের মধুরভাবে পাষাণন্ৃদয় বিগলিত হইয়া প্রেমধার! প্রবাহিত 


১৪৮০ আচার্ধা কেশবচন্ত্র 


হয়। উপদেশশ্রবণে পরমহংসমহাশয় পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি করিতে থাকেন। 
্রার্থনান্তে ঈশ্বরের মাতৃভাবের একটি নৃতন রচিত স্থমধুর সঙ্গীত হয়। 
তাহাতে পরমহংসমহাশয় আনন্দে বিহ্বল হয়। নৃত্য করিতে থাকেন। 
পরে তিনি কয়েকটি গান করিয়া সকলকে মত্ত করিয়া তোলেন । “মধুর হরি- 
নাম নিস্‌ রে জীব যদি স্থথে থাকবি আয়' স্বমধুরসম্বরে এই গানটি করিয়া সকল 
লোককে মোহিত করেন৷ তখনকার স্বর্গের ছবি বর্ণনা কর! যায় না'ঁ। রাত্রি 
৮ টার সময় সকলে কলিকাতায় যাত্রা করি। গত বৎসর অপেক্ষা এবার 
শারদীয় উত্সব অধিকতর মধুর ও জমাট হইয়াছিল 1” 
“চন ও গঙ্গ। বিষয়ে উপদেশ 

দরক্ষিণেশ্বরের ঘাটে (১৩ই কার্তিক, ২৯শে অক্টোবর, সায়ংকালে) যে উপদেশ 
(১ল] অগ্রহায়ণের ধর্মতব্বে দ্রষ্টব্য) হয়, তাহা! আমর! উদ্ধৃত করিয়! দিতেছিঃ__ 
“ভক্তগণ, ভক্তির সহিত আজ একবার পৃণচন্ত্র দেখ। দেখ, এই 
পৃণিমার চন্ত্র কাহার চন্দ্র? আমাদের হরির চন্ত্র। আমাদের প্রাণের হরি 
আকাশে চাদ ধরিয়! বসিয়া আছেন। তৃবনমোহন হরি চন্দ্রের জ্যোতস্ার 
ভিতরে থাকিয়া ভক্তের মন মজাইতেছেন। হে চন্দ্র, আজ তুমি পূর্ণমাত্রায় 
জ্যোত্স্বা বিতরণ করিতেছ, তোমাকে দেখিয়া আজ জীবের কত আহ্লাদ 
হইতেছে । আজ তুমি জ্ঞাঙবীর শোভা দশগুণ বৃদ্ধি করিলে । আমার 
প্রাণের হরির চন্দ্র, স্বধার আধার, তুমি আমার কাল হাদয়কে স্থন্দর করিলে |. 
চক্র, তৃমি ধাহার চন্দ, তাহাকে দেখাইয়া দেও। তুমি ভক্তির চন্দ্র, প্রেমচন্ত্র 
হও। যাহার প্রেমমুখ দেখিলে ভক্তের হাদয় চক্ষের জলে ভানে, ধাহাকে স্মরণ 
করিয়া পরম ভাগবত চৈতন্যের প্রেম উলিত হইত, সেই মা জগজ্জননীকে 
তৃমি দেখাইয়া দেণ। আজ ইশ্বর কোথায়? যথার্থই জগজ্জননী আমাদের 
কাছে বসিয়া আছেন | ভক্তগণ, তোমর] সেই মার ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ। 
ভুবনমোহিনী মার রূপের সঙ্গে এই পৃণিমার চজ্জের তুলনা হইতে পারে না। 
তাহার পায়ের তলায় এমন কোটি কোটি চন্দ্র গড়াইতেছে । সেই মা, বন্ধুগণ, 
আমাদিগকে ভালবাসেন। পৃথিবীর মা অপেক্ষাও তিনি আমাদিগকে মহত্র- 
গুণে ভালবাসেন । হেচন্ত্র, হে ভাগীরধি, তোমরা বল না, আমাদের সেই 
চিদ্দানন্দময়ী মা! কোথায়? মা তাহার অমুতনিকেতনে আমাদিগের জনা 


প্রচারযাত্রা রি 


কত স্খরত্ব সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। জীব তরাইবার জন্ত মা তাহার 
স্নেহের ভাণ্ডার খোল! র।খিয়াছেন। 

"ভক্তগণ, এখন এক বার গঙ্গার প্রতি তাকাইয়া দেখ। গঙ্গা কেমন 
আনন্দের সহিত হরির শ্রীচরণ ধুইয়া দিতেছে । হিমালয় হইতে বাহির হইয়া 
গঞ্জ কত শত ক্রোশ অতিক্রম করিগ়্া এখানে আমিতেছে। গঙ্গা নিঃস্বার্থ" 
ভাবে জমিদার কাঙ্গাল সকলেরই সেবা করে, সকলকে ধৌত করে, সকলের 
তৃষা নিবারণ করে, সকলকেই জল দেয়। লক্ষ লক্ষ কলস জল উঠিতেছে, 
তবুও গঙ্গার জল ফুরায় না। ভক্ত, তুমিও এই নদীর ন্যায় হও। গস্ভীর 
প্রশান্ত জল ফুরায় না। পৃথিবীর সামান্য জ্ঞানের জল ফুরাইয়া যায়; কিন্ত 
হরিভক্তের প্রেমঙ্জল শুকায় না। ভক্ত, তোমার প্রাণের ভিতরে এক দ্বিকে 
যেমন সর্বদা! প্রেমচন্দ্র উদ্দিত থাকিবে, অপর দিকে যেন সর্বদা ভক্তিজাহ্নবী 
বহিতে থাকে । ভক্ত যে তাহার নিজের হৃদয়ে কি অনির্ধচনীয় সুধারস 
আম্বাদন করেন, তাহা কেবল ভক্তই জানেন। দয়ার চন্দ্র প্রেমজলধি যিনি, 
তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, কি আর সখের সীমা থাকে? চারি দিকে 
কেমন হুন্দর দৃশ্া!!' আকাশে শরতের পূর্ণচন্ত্র, নীচে একটানা গঙ্গা, গঙ্গার 
ছুই দিকে নানাপ্রকার বৃক্ষলতা ও ধান্যক্ষেত্র। এ সমস্ত শারদীয় উৎসবের 
অনুকূল। 

“মা জগজ্জননি, এস, কাছে এস; আর কেন বিলম্ব কর? মা, তোমার 
প্রেমনদীতে আমাদিগকে ডুবাইয়া দেও। মা, তোমাকে প্রাণ ভরিয়। দেখিব, 
আর হাসিব, কাদির, গাইব, নাচিব, আর মনে আনন্দ ধরিবে না । মা, তোমার 
ছেলেদের সকল পাপের বন্ধন কাটিয়া দেও। আর সংসারে ডুবিব না। 
জননীর কাছে বসে সকলে মিলে খুব আনন্দের সহিত জননীর পূজা করিব। 
মা, তুমিত সুন্দর আছই; কিন্তু তোমার ভক্তের] যখন তোমার পূজা করেন, 
তখন বিশেষরূপে তোমার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। মা, তোমার মনের বড় 
সাধ যে, তুমি জীব তরাইবে। তোমার সাধ তুমি মিটাও। এয়েছ, জননি, 
আমাদের নিকটে বস, আমাদের মন্তকের উপর তোমার মঙ্গল হস্ত স্থাপন 


করিয়া আশীর্বাদ কর, যেন চিরকাল, হে করুণাময়ি ঈশ্বরি, আমরা তোমারই 
থাকি।” 


১৮৬ 


১৪৮২ আচার্য কেশবচগ্জ 


করাসডাঙগা 


শারদীয় উৎসবলমাপনের দুর্দিন পরে পুনরায় প্রচারধাত্রার আরস্ত হয়। 
ভাই গিরিশচন্ত্র তাহার প্রচারযাজ্রাবিবরণে (১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ধতত্বে) 
লিখিয়াছেন :--"গত ১৬ই কাণ্তিক, ১৮০১ শক (১লা নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ ), 
শনিবার, ভক্তিভাঙ্কন 'আচার্যা মহাশয় কতিপগ ব্রান্মবন্ধু ও প্রচারক সহ 
পুনরায় ফরাসডাঙ্গাীয় উপনীত হন | সে দ্দিন তথাকার ব্রাক্মগণ মাঠে বক্তৃতার 
আয়োজন করিয়া, বেলা দুই প্রহরের সময় তাহাকে আহ্বান করেন, তিনি 
তিনটার ট্রেণে কলিকাতা হইতে সবান্ধবে যাত্রা করেন। আমরা কয়েক জন 
তাহার পরের গাড়ীতে ফরানডাঙ্ায় উপস্থিত হই। ক্রমে ক্রমে কলিকাতা 
হইতে ১০ জন ব্রাঙ্ম ফরাসভাঙ্গায় যাইয়া উপনীত হন। উক্ত দিবস পূর্বের 
ংবাদ না পাওয়ীতে, অনেক ত্রাঙ্ম যোগ দিতে পারেন নাই। সঙ্গীতপ্রচারক 
শ্রীযুক্ত ত্েলোকানাথ সান্যাল মহাশয় অনুস্থতা প্রযুক্ত প্রথম যাত্রায় নৈহথাটী প্রভৃতি 
স্থানে যোগদানে অক্ষম হইয়াছিলেন, এই যাত্রায় তিনি আচার্যমহাশয়ের সঙ্গী 
হইলেন। সাড়ে পাঁচটার সময় লালদীঘির উত্তরপার্স্ব মাঠে ঈশ্বরের করুণা- 
বিষয়ে বক্তৃতা ( ১লা পৌষের ধর্মমতত্বে দেখ) অতান্ত মধুর ও করুণরমপূর্ণ 
হুইয়াছিল। বক্তৃতার ভাবে নকলের হৃদয় বিশেষরূপে আরুষ্ট ও আর্দ্র হয়। তথ'- 
কার হরিসভার মভাগণ আনন্দে মত্ত হইয়া উঠেন। ছুষ্টটা সঙ্গীত হইয়া! বন্তৃতারস্ত . 
হয়, বক্তৃতার অস্তে সকলে নগরদন্ীর্ন করিয়া পথে বাহির হন। একজন 
মু্ডিতমন্তক, গৌপশ্মশ্রবিহীন, তৃলমীমালাধারী, স্থুলোন্নত, গন্ভীরাকৃতি পুরুষ 
অগ্রে অগ্রে উদ্নন্ষন ও নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ 
হবিবোলধবনি করিতে লাগিলেন; আরও কয়েক জন লোক তাহার সঙ্গে লেই 
ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন।-..."'বন্তৃতায় ও মধুর সঙ্গীতে তাহার মন প্রেমে 
বিগলিত হইয়াছিল, তিনি ধূলায় লুষ্টিত হয়া আচার্ধা মহাশয়ের চরণে পড়িয়া 
সাষ্টাে গ্রণিপাত করিয়াছিলেন ।, শুনিলাম, অল্লদিন যাবং তাহার জীবনের 
এইক্ধপ পরিবর্তন হইয়াছে । তিনি নাচিতে নাচিতে, গাইতে গাইতে, সহচর- 
গণ মহ আমাদের সঙ্গে আমাদিগের বানাবাটী পর্যান্ত চলিয়া আগিলেন। প্রায় 
চারি শত লোক ব্ৃতাশ্রবণে ও মন্ধীর্তনে উপস্থিত ছিল। সেদিন ডাক্তার 


প্রচারযাত্রা! ১৪৮৩ 


অঘোরচন্্র ঘোষ মহাশয়ের আতিথা গ্রহণ করিয়া, তাহার ডাক্তারখানায় রঞ্জনী 
যাপন করা হয়। 

“পর দিন (১৭ই কাঠিক, ২র৷ নবেম্বর, রবিবার) মধ্যান্ছে এক জন ব্রাহ্গবন্ধু 
কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়|. তাহার ভবনে উপাসনা ও ভোজন করি। উপাসনায় পীর 
অনেক ভদ্রলোক আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাছে আচাধ্যমহাশয় 
ইংরাজিতে বক্তৃতা করিবেন, এরূপ প্রস্তাব ছিল; কিন্তু হরিসভার সভ্যদিগের 
একান্ত অনুরোধে ও আগ্রহে, পালপাড়ার রাস্তায় তাহাকে সন্ধ্যার পৃর্ষে 
“চৈতন্যের ভক্তির ধশ্ম এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতে হয়। যে স্থানে বক্তৃতা 
হইয়াছিল, সেই স্থান চন্জ্রাতপ, নানাবর্ণের সুন্দর সুন্দর পতাকা এবং উৎকৃষ্ট 
চিত্রপটে পাজাইয়। মনোহর করা হইয়াছিল। রাস্তার পার্খস্থ অট্রাপিকা- 
সকলেতে শত শত স্্বীলোক চিক ফেলিগ়! বসিয়া গিয়াছিলেন। রাস্তার উপরে 
ন্যনাধিক সহম্তর লোক, কতক দণ্ডায়মান, কতক কাননে, কতক সতরঞ্চ 
আসনে শ্রেণীবন্ধরূপে উপবিষ্ট ছিলেন। বক্তা উপস্থিত হইলে, হরিসভার 
সভ্যগণ তাহাকে অত্যন্ত আদর ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন।, বক্তা! শ্বগাঁয় 
ভাবে পূর্ণ হইয়া, ভন্তি ও ভকুচ্ড়ামণি চৈতন্যের মাহা ও বর্তমান শতাবীর 
শুফত| ও নাস্তিকতার ভঘন্ত ভাব চমৎকাররূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। তাহার 
মুখে স্থমধুব ভক্তিরসাজ্মক কথা সকল শ্রবণ করিয়া, শ্রোতৃবর্গের হৃদয় বিগলিত 
হইয়াছিল; অনেকে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, অনেকে পুনঃ পুনঃ 
প্রেমোন্ন্ত ভাবে আনন্দধবনি করিয়া উঠিলেন। বক্তৃতা এক ঘণ্টা কাল 
বাপিয়া হয়। তৎপর সকলে প্রমত্তভাবে সন্কীর্ভন করিতে করিতে রাস্তা দিয়া 
চলিয়৷ ধান। পূর্ব্বোক্ত হরিসভার সভা কখন আনন্দে নৃত্য করেন, কথন 
পথের ধুলিতে গড়াগড়ি দেন, কখন বা সিংহধ্বনিতে হরিবোল বলিয়া উঠেন। 
যতদূর নগরসঙ্কীর্ভন হইয়াছিল, এই ভাবে তিনি সঙ্গে চলিয়া যান। রাত্রি 
প্রায় ৯ ঘটিকার সময়ে সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ হয়। 
উপাসনাস্থে এক জন ব্রাঙ্গবন্ধুর ভবনে আহার করিয়।, গঙ্গার উপরে এক উদ্যান- 
বাটীতে অবস্থান করা হয়। 


অগদ্দল 
“পর দিন (১৮ই কাঠ্ঠিক, ওরা নবেম্বর), সোমবার পূর্ববার্রে, আমরা সকলে 


১৪৮৪ আচাধ্য কেশবচন্ত 


গঙ্গাক্সান করিয়া উদ্ভানস্থ তরুচ্ছায়ায় বসিয়। উপাসন। করি স্থানীয় অনেক শ্রান্ধ 
আসিয়াসেই উপাপনায় যোগদান করেন। উপাদনাত্তে তরুমূলে ২৩ জন প্রচারক 
রম্ধন ও পরিবেশন করিয়া সকলকে ভোজন করান। জগদ্দলনিবানী শ্রীযুক্ত 
যছুনাথ মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের যত্বে ও নিমন্ত্রণ, ২টার পর নৌকাযোগে তথায় 
গমন কর! হায়। তিনি আমাদের জগ্ঘ নৌক] পাঠাইয়া দেন। জগদ্দল গঙ্গার 
অপর পারে, আমাদিগকে নৌকায় কেবল পার হইতে হইয়াছিল। চন্দন- 
নগরের কয়েকজন বন্ধুও আমাদের সঙ্গে জগদদল গমন করেন। ছুইখানা 
নৌকায় নামকীর্তন করিতে করিতে, আমরা! ২৫।৩* জন পারে উত্তীর্ণ হই। 
অগচ্দল অতি প্রাচীন ভদ্রাশ্রম, সেখানে প্রথমতঃ নগরকীর্ন করিয়া যদুবাবুর 
বাড়ীতে যাওয়া যায়। আচাধ্যমহাশয় ভেরী বাজাইতে বাজাইতে, শৃন্তপদে 
অগ্রে অগ্রে চলিয়াছিলেন। ছুই জন ব্রাক্ষের হন্যে দুইটি নিশান ছিল। যছু- 
বাবুর বাড়ী হইতে প্রত্যাৰর্তন করিয়া, অন্ত এক জন ভদ্রলোকের বহিরঙ্গনে 
উপস্থিত হওয়া যায়। সেখানে আসন সকল সজ্জিত ও “সত্যমেব জয়তে বৃহৎ 
পতাকা স্থাপিত ছিল। সম্মুখস্থ ও পার্খস্থ অট্রালিকাসকলের ত্বারদেশে ও 
গবাক্ষে স্ত্রীলোকসকল বপিয়াছিলেন। সেখানে আচাধ্যমহাশয় গ্রায় এক শত 
শ্রোতার নিকটে ভক্তিবিষয়ে প্রায় অদ্ধঘণ্টাকাল ব্ৃতা করেন। তৎপর 
সন্বীর্তভুন করিতে করিতে ঘাটে আসিয়া উক্ত নৌকাযোগে হবিনামের সারি 
গাইতে গাইতে গঙ্গা পার হওয়া যায়। 
মোকাম 

"১৮ই কাঠিক (১৮০১ শক ৩রা নভেম্বর, ১৮৭৯ খুঃ) সোমবার সন্ধ্যা- 
সময়ে লুপলাইন মেলে আচার্ধ্যমহাশয় দশ জন সহধোগী সঙ্গে করিয়া চন্দননগয় 
হইতে মোকাম] যাত্রী করেন। চন্দননগরের ত্রাঙ্গবন্ধুগণ ও কলিকাতার 
কতিপয় ব্রাহ্ম ষ্টেশন পর্যযস্ত আপিয়া সকলকে বিদায় দিলেন। যে দশ জন 
আচাধ্যমহাশয়ের সঙ্গে বিহারপ্রদেশে যাত্রা করিলেন, তাহাদের নাম উল্লিখিত 
হইতেছে :- শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্যনাথ সান্ন্যাল ( সঙ্গীতগ্রচারক ), শ্রীযুক্ত অঘোর- 
নাথ গুপ্ত ( প্রচারযাত্রার সম্পাদক ), নিযুক্ত দীননাথ মজুমদার, যুক্ত উমানাথ 
গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বজচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রামচন্ত্র সিংহ, 
শরষুক্ত দুর্গানাথ রায়, জযুক্ত মহেজ নন্দন। উল্লিখিত দশ জনের মধ্যে আমি 


প্রচারনাত্র! ১৪৮৫ 


এক জন। আমর! সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী । গাড়ীতে (গয়ার ) 
যাত্রিকের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল, স্থানাভাবে আমাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে 
হয়। আচারধ্যমহাশয় ছুই তিন বার শকট পরিবর্তন করিয়াও স্বচ্ছনে 
উপবেশন করিবার স্থান প্রাণ্ত হন নাই। শ্রীযুক্ত ভ্রেলোকানাথ সান্ন্যালমহাশয 
ক্েশ সহ করিতে না পারিয়া, রামপুরহাট ষ্টেশনে নামিয়া পড়েন। এখানে, 
তাহার সঙ্গে ষোগ বিচ্ছিন্ন হয়। পুনর্ববার তিনি রোগাক্রাস্ত হন, প্রচারযাায় 
আর যোগদান করিতে পারেন না। আমর! পর দিন (১৯শে কাঠিক, ৪ঠা 
নবেম্বর ) বেল! প্রায় নয়টার সময় মোকামায় উপস্থিত হই। এখানে প্রিয়- 
ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অপূর্বরূষ* পালের আতিথ্যগ্রহণ করিয়া এক দিন অবস্থান 
করি। সে দিন ন্বানান্তে তাহার গৃছে পারিবারিক উপাসনা হয়। সন্ধ্যার 
সময় আমরা সকলে মিলিয় ষ্টেখনের অন্যান এক মাইল দুরে পরশুরাম-বৃক্ষ 
দর্শন করিতে যাই। ইহা একটি প্রাচীন বিচিত্র আশ্চর্ধা তরু, চতুদ্দিকে মুল- 
বৃক্ষের শাখাশ্রেণী বাকিয়া ভূমি সংলগ্ন হইয়াছে, এবং তাহা হইতে এক একটি 
অশ্বখতরু জন্মিয়াছে। আবার সেই তরুর শাখা তদ্রপ ভূমিতে পতিত হইয়া 
অপর বৃক্ষ উৎপাদন, করিয়াছে । এইকপে ক্রমাহয়ে বৃক্ষপ্রেণী উৎপয় হইয়া 
মগ্ুলাকারে তিন চারি বিঘা ভূমি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই বৃক্ষকে 
এদেশের লোকেরা দেবাশ্রিত বলিয়া পৃঙ্জা করে। স্থানটি অতি নিভৃত ও 
রমণীয়, উপাসনা সাধনার প্রশস্ত ভূমি। পরশুরাম-তরু-দর্শনানন্তর পোষ্ঠাফিসের 
শিকটে এক গৃহে উপাসনা হয়। তাহাতে স্টেশনের প্রায় সমুদয় বাঙ্গালী বাবু 
আপিয়া যোগদান করেন। 'ব্রান্ষধর্খে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের সম্মিলন? 
বিষয়ে সুমধুর উপদেশ হয়। উপাসনাস্তে 'মন একবার হরিবল, খোল 
করতাল মহ এই গানটি করিতে করিতে, আমরা সকলে পূর্বোক্ত বন্ধুর 
ভবনে উপস্থিত হই। ্টেশনের ত্রাক্ষগণ উৎসাহপূর্ণহদয়ে গানে যোগদান 
করিয়াছিলেন । পর দ্দিন অর্থাৎ ২শে কারঠিক ( ৫ই নবেম্বর /, বুধবার পূর্বাহ্ 
৮টার সময়, পারিবারিক উপাসনার পর মোজাফরপুরে যাত্রা করি। এখানে 
আমাদের মোঞাফরপুর-গমনের পাথেয়ের অকুলন হইয়াছিল, ছুই তিন জন 
যাত্রী অর্থাভাবে এখানেই যাত্রা স্থগিত করিতে বাধ্য হইতেছিলেন, কেহ কেহ 
পুত্থকবিক্রয় কৰিয়া পাখেয়ের সংগ্রহের উপাধ দেখিতেছিলেন। কিন্ত 
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অপূর্বকৃষণ পাল মহাশয় তাহা জ্বানিতে পারিয়া, সেই অভাব মোচন করেন। 
তংকৃত উপকার আমরা ভূলিব না। 
মোজাফরপুর 

“মোকাম] পাটন। জিল্রার অন্তর্গত একটি প্রশম্ত গ্রাম। রেলওয়ে ও 
পোরষ্টাফিসের কাধ্যোপলক্ষে, এখানে পঁচিশ ত্রিশ জন বাঙ্গালী অবস্থিতি 
করিতেছেন । মোকাম] হইতে আমরা বাড়ঘাটের টিকিট ক্রয় করিয়া, নয়টার 
সময় ( ২০শে কাত্তিক ) বাড় &্েশনে উপস্থিত হই । তথা হইতে বেল! একটার 
সময় বাড়ঘাটে ট্রেণযায়। এই সময়ের মধ্যে এক জন প্রচারক বন্ধু বাজাবের 
এক বাটিতে রন্ধন করিয়া সকলকে ভোজন করান । অর্থাভাৰে আমাদের পাছে 
কষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় মোকামার পূর্বোক্ত ব্রাঙ্গবন্ধু টাকা পাঠাইবার অভিপ্রায়ে 
এখানে টেলিগ্রাফ করেন। একটার পর আমরা বাড়ঘাটে উপনীত হই। সে 
দিন জাহাজ পারে না যাওয়াতে, গ্রেশনমাষ্টারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া' আমা- 
দ্িগকে বাড়থাটে থাকিতে হইল । সন্ধ্যার সময় নৌকার উপব গঙ্গার বক্ষে 
সঙ্কীর্তন হয়। নৌকায় পাচটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পতাকা বায়ুভরে উড্ভীন 
হইতেছিল, সকলে উৎসাহের সহিত নামের সারি গাইতেছিলেন। পর পারে 
উঠিয়৷ আমর বাজারের রান্তায় কতক ক্ষণ হিন্দি ও বাঙ্গাল গান করিয়া, ষ্টেশন 
মাষ্টীরবাবুর গৃহে উপস্থিত হই। ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বিষুচন্দ্র ভট্টাচাধ্য 
পরম যত্ব ও আদরের সহিত আমাদিগকে এক বুহৎ ভোজ দেন। 

“পর দিন (২১শে কান্তিক, ৬ই নবেম্বর ), বৃহস্পতিবার প্রতাষে, জাহাজে 
গঙ্গা পার হইয়া ত্রিহত ট্রেটরেলওয়ে আরোহণ করি। কেহ কেহ গঙ্গায় 
অবগাহন ও অনেকে জাহাজে আ্বান করিয়াছিলেন। গাড়ীর ছুইটি কামরা 
সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাখিয়া যথারীতি উপাসনারস্ত করি, ট্রেণের গতির 
সঙ্গে উপাসনার শ্োত চলিল। এই ভাবে আমরা ব্রদ্ষনাম কীর্তন ৪ আরাধনা 
প্রার্থনাদি করিতে করিতে, কয়েক ষ্টেশন অতিক্রম করিলাম । বেলা ছুই 
প্রহবের সময়ে মোজাফরপুর &্েশনে উপনীত হইলাম । আমরা তথাকার 
একজিকিউটিভ। ইঞ্জিনিয়ার শুযুক্ত মাধবচন্ত্র রায়ের বাসায় যাইব। শন 
হইতে তাহার বাসা প্রায় এক ক্রোশ দূর। একখানা গাড়ী পাওয়া গেল 
না। সকলেই এন্ধা করিয়া তথ! হইতে যাত্রা! করিলাম, আচারধামহাশয় একখানি 
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এক্কা করিয়া আমাদেরঅগ্রে অগ্রে চলিলেন। আমরা যে আমিব, মাধববাবু 
তাহ! জ্কানিতেন না। তিনি পূর্ববদিন সন্ধ্যার সময়ে কশ্মোপলক্ষে ছাপরা নগরে 
গিয়াছিলেন। আমরা বাসায় পৌছুছিলেই, দুই জন লোক তাহাকে সংবাদ 
দিবার জন্য দৌড়িয় ষায়। এখানে আচার্ধা মহাশয়ের অগ্রজ মহাশয়কে প্রাপ্ত 
হইসবা আমরা অত্যন্ত হ্থথী হই। বাবু মাধবচন্ত্র রায় শনিবার (২৩শে কার্তিক) 
দশটার সময় পাঞ্চিযোগে প্রত্াগমন করেন। তাহার অনুপস্থিতি বশতঃ ছুই 
দিন বিশেষ কোন কার্য হইতে পারে নাই। উক্ক দ্দিবন অপরাহ্ত্ে পাঁচটার সময় 
সাহাজীর পুক্করিণীর তটে বক্তৃতা হর। প্রায় তিন শত হিন্ুস্থানী ও বাঙ্গালী 
শ্রোত৷ উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্ম দর্শনবিষয়ে প্রথমতঃ বাঙ্গালায়, পরে সংক্ষেপে 
হিন্দিতে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার পূর্বে ছুইটী সঙ্গীত, পরে নগরসঙ্থীর্তন 
হইয়াছিল । হিন্দী সঙ্গীতে অনেক হিন্দুস্থানী উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া, 
গান করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে চলিয়াছিল। 

“২৪শে কার্তিক (₹ই নবেম্বর), রবিবার, গগুকীনদীতীরে অশ্বখমূলে 
উপাসনা হয় এবং সেখানে বটমূলে কয়েক জন প্রচারক রন্ধন করেন ও পট- 
মণ্ডপে বলিয়া সকনে আহার করেন। বিশপ জনসন ভ্রমণে মোজাফরপুর 
আপসিয়াছিলেন ; অপরাস্নে কেশবচন্দ্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যার 
পর এক জ্ঞন ভূম্যধিকারীব বাটাতে সামার্জিক উপাসন। হয়। তাহাতে প্রায় 
দুই *ত লোক উপস্থিত ছিলেন। উপাসনাস্তে কতক দূর পথ নগরসক্কীর্তন: 
হয়। ২৫শে কাস্তিক ( ১৭ই নবেম্বর ) সোমবার সন্ধ্যার পর সোলাইটী ( সায়েক্গ 
আসোসিয়েসন ) হলে--17ণ17 711 11701558 09” (ভারতবর্ষ এবং ভারত- 
বর্ষের ঈশ্বর ) বিষয়ে ইংরাঞ্জিতে বক্তৃতা হয়। প্রায় ছুই শত লোক উপস্থিত 
হন। শ্রোতাদ্দিগের মধো দশ বার জন সাহেব ছিলেন । বক্তৃতাশ্রবণে সকলে 
মোহিত ও চমংকৃত হইয়াছিলেন। মঙ্গলবার (২৬শে কার্তিক) অপরারে 
স্কুলপ্রাঙ্গণে আচার্যামহাশয় সাত আট শত শ্রোতা ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া 
বক্তৃতা করেন! প্রথমতঃ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদিগের কর্তবাবিষয়ে ইংরাজী ও 
বাঙ্গালাতে ১০১৫ মিনিট করিয়া বলেন, তৎপর ৪০৪৫ মিনিট “অন্তরে ব্রহ্ষ- 
দর্শন” বিষয়ে হিন্দীতে গভীর প্রেমপূর্ণ স্থমধুর বন্তৃত! করেন। বক্তৃতাশ্রবণে 
হিন্দৃন্বানীর। বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়েন। বক্কৃতার ভাবানুষায়ী ছুই 
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একটী হিন্দী সঙ্গীত হইলে, সকলে সন্ীর্তন করিতে করিতে প্রমত্তভাবে নগরের 
পথে বাহির হন। হিন্দুস্থানীরা উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। পথে 
অত্যন্ত জনতা হয়। ব্রদ্ষনামের ধ্বনিতে নগর যেন কাপিতে লাগিল। সেই 
অবস্থায় গান করিতে করিতে, তত্রত্য প্রধানতম উকিল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের ভবনে উপস্থিত হওয়া যায়। তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে অত্যন্ত মন্ততা 
ও উৎসাহের সহিত সন্কীর্তন হয়। পরে সেখানে সকলে কিছুকাল বিশ্রাম 
করেন। তখন কয়েক জন কৃতবিগ্য বাঙ্গালী ত্রার্গধশ্মের মূলতত্ববিষম্নে অনেক 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তাহা লইয়া অনেক ক্ষণ আলোচনা হয়। আচাধ্য- 
মহাশয়ের প্রশ্ন সকলের পরিষার মীমাংস। শুনিয়া, সকলে পরম তৃপ্তি ও আনন্দ 
লাভ করেন। তথ হইতে আমরা সকলে আবাসে প্রত্যাগমন করি। 
প্রেমাম্পদর মাধববাবুর মধুর ব্যবহারে ও তাহার সাদর আতিথ্যসৎ্কারে আমরা 
বিশেষরূপে পরিতোষ প্রাপ্ত হই। বুধবার দিন (২৭শে কাণ্িক, ১২ই শবেশ্বর) 
আহারাস্তে গয়াডিমুখে যাত্রা করি। গয়া ব্রাঙ্মঘমাজ কলিকাতায় থাকিতেই, 
আগ্রহপসহকারে আমার্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, কতক পাথেয় পাঠাইয়া দিয়।- 
ছিলেন। যাত্রাকালে মোজীফরপুর আধ্যসমাঞ্জ আচাধ্যমহাশয়কে কু তজ্ঞতাস্থচক 
এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। বিদায়কালীন মাধববাবুর অশ্রপাত 
আমাদিগকে বড়ই ব্যঘিত করিয়া তুলিয়াছিল* । ( বাড়ঘাটে পার হইতে দেরী 
হয়। যদ্দি ষ্রেশনমাষ্টার তাহাদের প্রতীক্ষায় ট্রেণ না! রাখিতেন, যাত্রিক- 
গণকে ট্রেণ না পাইয়া বড়ই রেশ পাইতে হইত । যাহা হউক, ষ্রেশনমাষ্টারের 
অনুগ্রহে তাহাদিগকে এ ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না।) 
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* এখানে একটি বিষের উল্লেখ করা প্রয়োন্মন, যাহাতে কেশবচছ্ছের বন্ধুগণের 
সহিত মধুর সম্বন্ধ, এবং ত।হাদিগকে তান ফোন্‌ দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা সকলের 
হৃদয়ঙ্গম হছইবে। মোজাফরপুরে মাধব বাবু আদরপুর্বক কেশ্বচজ্কে উৎকৃষ্ট খা 
শয়ন করিধার আয়োজন করিয়! দেন; তিনি সে খায় শয়ন না করিয়া, বন্ধুগণের সঙ্গে 
ঢাল! বিছানান্ব মেঝিয়ার উপরে শয়ন করেন। আসিবার বেলা বাড় ছ্েশনে রাত্রিষ।পন 
করিতে হয়, সেখানে বন্কুগণের সঙ্গে তূমিশব্যায় রাজ্জিধাপন করেন। বাঁকিপুরে গির। 
কেশবচঞ্ের নন্দী কাশি হওয়াতে, প্রচারযাত্রার সম্পাদক গলায় বাস্ধিবার জন্ত ফ]ানেল 


ক্রয় করিয়। আবিলেন; প্রচারয।ঞার মুদ্রার উহা ক্রয় কর! হইয়াছে বলির, তিনি তাহ। ব্যবহার 
করিলেন না। 


প্রচারযাতা ১৪৮৭ 
লন 

প্রাত্রি স্টার সময়ে (২৭শে কান্তিক, ১২ই নবেম্বর ) আমরা পিকৃআপ্‌ 
ট্রেণে বাকিপুরে উপস্থিত হই। বাকিপুর ষ্টেশনে তথাকার মুনুসেফ প্রযুক্ত 
বাবু কেদারনাথ রায় ও তাহার কতিপয় বন্ধু এবং গয়াসমাজের প্রতিনিধি 
এক জন হিন্দস্থানী ব্রাঞ্চ আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। আমরা সে দিন 
বাকিপুরে বাবু কেদারনাথ রায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রজনী যাপন করি, 
পর দিন ( ২৮শে কান্তিক, ১৩ই নবেম্বর ) পুব্বাস্তের উপাসনায় বাকিপুরের 
প্রায় চল্লিশ জন কুতবিষ্য বাঙ্গালী আলিয়া যোগদান করেন। আহারাস্তে 
১১টার সময়ে আমরা সকলে গয়ায় যাত্রা করি। আচাধ্যমহাশয় ছেক্ড়। 
গাড়ীতে সকলের পশ্চাতে ছিলেন, দুর্বল ঘোড়ায় প্রায় তিন মাইল পথ 
অতিক্রম করিতে না পারায়, হথাসময়ে তিনি ষ্টেশনে পহুছিতে পারেন নাই। 
ষ্রেশনমাষ্টার, তান আনিতেছেন জানিয়া, তাহার প্রতীক্ষায়, পাচ ছয় মিনিট 
বিলগ্বে গাড়ী ছাড়িবার হ্কুম দিয়াছিলেন। চারিটার সময়ে গয়া ছ্েশনে 
উপনীত হইয়া দেখি যে, প্রায় চল্লিশ জন ভদ্রসন্রান্ত হিন্দস্থানী ও বাঙ্জালী 
স্টেশনে আমাদদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাহারা আমাদিগকে 
দেখিয়াই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠ্িলেন, এক জন আসিয়া কতকগুলি পুষ্প 
আমাদিগের মন্তকে বর্ষণ করিলেন। ষ্রেশনের বাহিরে কতক জনে মিলিয়া 
খোল করতাল বাজাইয়া নিশান তুলিয়া সন্বীর্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। 
ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য । আমর! সকলে তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ীতে ইতর- 
লোকের শ্রেণীভুক্ত হইয়া আগিয়'ছি। এদিকে ষ্রেশনে মাপিয়! দেখি, বড় বড় 
ফেটিং ও জুড়ী আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়৷ যাইবার জন্ত স্থাপিত রহিয়াছে! 
আচাধ্যমহাশয় ফেটিংগাড়ীতে না চড়িয়। পান্ধীগাড়ীতে আরোহণ করিলেন। 
গয়ার বন্ধুগণ আমাদিগের কয়েক জনকে বলপুর্ব্বক বড় এক ফেটিডে চড়াইয়া 
দিলেন। সেদিন ফন্তনদীর তীরে এক জন হিন্দুস্থানী ভূম্যধিকারীর উদ্যান- 
বাটীতে তাহার আতিথ্যগ্রহণ করিয়া রজনী যাপন করা হয়। রজনীতে পর- 

লোকতববিবয়ে কতক্ষণ সংপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। 
“প্রাতঃকালে (শুক্রবার, ২৯শে কাঠিক, ১৪ই নবেশ্ধর ) জজ আদালতের 
উকিল শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্ত্র সরকার আপিয়া আমাদিগকে তাহার ভবনে 


১৮৭ 


১৪৯৩ আচার্য কেশবচন্দ্র 


লইয়। যান। সেখানে উপাসন! হয়, গয়ার ব্রাঙ্গবন্ধুগণ আনিয়া তাহাতে 
যোগদান করেন। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় স্কুলপ্রাঙ্গণে বক্তৃতা হয়, মেখানে 
সামিয়ানার নিম্নে শ্রেণীবন্ধরূপে আনন নকল স্থাপিত ছিল। সহশ্রাধিক শ্রোতা 
উপস্থিত ছিলেন। একটি সঙ্গীত হওয়ার পর প্রথমতঃ ইংরাজীতে, পরে 
হিন্দিতে উপদেশ ( ১৬ই পৌষের 'ধন্মততে ত্রষ্টব্য ) হয়। “যথার্থ তীর্থ ও ধর্শ 
অন্তরে" উপদেশে গভীর ভাবে ইহাই আলোচনা হইয়াছিল। বক্তৃতার মধুর 
ভাবে আকুষ্ট হইয়া সকলে পুনঃ পুনঃ করতালিদানে আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ 
করিতে (লাগিলেন । উপদেশাস্তে আমর! হিন্দী সঙ্গীত করিতে করিতে রাজপথে 
বাহির হই। সে দিন রাত্রি অনেকক্ষণপর্যযন্ত উৎসাহের সহিত নগরসংকীর্তন 
হয়, নগরনন্ীর্তনের সঙ্গে চারিটা স্ন্দর পতাক] চলিয়াছিল, তাহার একটাতে 
বৃহ দেবনাগর অক্ষরে 'সতামেব জয়তে” অস্কিত। সেই রাত্রিতে এক জন 
বন্ধু তাহার বাটীতে নিমন্ত্রণ খাওযান। আমরা গয়ায় উপস্থিত হইয়া, ব্রাঙ্গগণের 
ভবনদ্বার পুষ্প, পল্লব, মালা ও কদলীতরু ইত্যাদ্রি মঙ্গলচিহ্হে চিহ্নিত ও অলঙ্কৃত 
দেখি, কেহ বা গৃহন্বারে নহবতও বাজাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা তাহাদের 
হৃদয়ের ভক্তি, আনন্দ ও উৎসাহের স্থন্দর পরিচয় পাওয়া.যায়। গয়! প্রাচীন 
সমৃদ্ধ নগর, হিন্দুদিগের পিতৃত্রাদ্ধ পিগদানাদি পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রধান 
তীর্থ। বিশেষ বিশেষ সনয়ে ভারতবর্ষের নানাবিভাগ হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রিক 
এস্থানে সমাগত হয়। গয়ার সমুদায় ব্যাপার শিতুলোক পরলোককে ম্মরণ 
করাইয়! দেয়৷ 

“৩০শে কার্তিক (১৫ই নবেস্বর ), শনিবার সকালে, এক জন ব্রাঙ্ধ- 
বন্ধুর ভবনে ব্রার্দিকামমাজ ও উপদেশ হয়। তথায় ভোজন করিয়া 
চারিখানি অশ্বশকটে কলে বুদ্ধগয়ায় যাত্রা করেন । বুদ্ধগয়া গয়া হইতে 
ছয় মাইল দূরে। গখার অনেক বন্ধুও সঙ্গে গিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ায় 
বৌদ্ধধন্মের প্রবর্তক মহধি শাকাপসিংহের ধ্যানস্তিমিতলোচন, সমাধিমগ্ন, 
নুবর্ণমগ্ডত প্রকাণ্ড মৃত্তি এক মহোচ্চ পুরাতন মন্দিরের ভিতরে স্থাপিত। 
তেইশ শত বসর হইল, পাটনার রাজা অমরসিংহ এই মন্দির নিশ্মাণ 
করিয়াছেন। এই মন্দিরের পশ্চান্তাগে, ছুই হাজার ছয় খত বংসর 
পূর্ব, অশ্বতখমূলে ভগবান্‌ শাকাসিংহ বোগপাধন করিয়া সিদ্ধ হন। সেই 


প্রচারধাত্রা ১৪৯১ 


বৃক্ষের কিয়দংশ শুষ্কাবস্থায় এখনও পতিত আছে। তাহার মূল উচ্চ বেদীতে 

ধবন্ধ। স্থানটা অতি রমণীয়, চতুদ্দিকে শশ্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, উদ্যান ও 
পর্বতমালা শোভাবিস্তার করিয়া! রহিয়াছে, দেখিয়! হৃদয় প্রসারিত, উন্নত এবং 
পুলকে পূর্ণ হয়; আবার বুদ্ধদেব শাক্যপিংহের কঠোর বৈরাগ্য, গভীর যোগ- 
তপস্তা ও তাহার পবিত্র জীবন স্থতিপথে আন্ঢ হইয়া মনকে আরও উন্নত 
করিয়া তোলে। সেখানে নগরসন্কীর্তভন হয়। সন্ধ্যার সময় আচার্যমহাশয় 
সবান্ধবে উক্ত তরুমূলে উচ্চ বেদীতে উপবেশন করিয়া কতক্ষণ ধ্যান 
ধারণা করিলেন, পরে শাক্যপিংহের বৈরাগ্যবিসয়ে গভীর উপদেশ ( ১৬ই 
পৌষের ধর্মতত্বে দ্রষ্টব্য) দিলেন। উপদেশের গুঢ় মধুর ভাবে এবং 
স্থানের গান্ভীধ্য ও পবিত্রতায় সকলের মনে আশ্চর্য ভাবের উদয় হইয়াছিল। 
সেহ বৃহৎ বৌদ্ধ মন্দিরের উভয় পার্থে ও সম্মুখে অনেকগুলি হিন্দু দেবমন্দির 
আছে, প্রন্তরে অঙ্কিত ক্ষুত্র বৃহৎ সহশ্র সহম্্র বুদ্ধমৃত্তি পথে পতিত এবং 
প্রাচীরে সংলগ্ন দৃষ্ট হইল। সেখানে এক জন বৌদ্ধ (1) মহস্ত প্রকাণ্ড 
অট্রালিকায় বলিয়া রাজার ন্যায় এই্বধ্য সম্পদ্‌ ভোগ করিতেছেন । আচার্ধ্য- 
মহাশয় সবান্ধবে তীহার সদাত্রতে লুচি ফলার করিয়া নিশীথলময়ে গয়ায় 
প্রত্যাগমন করেন। 

"১লা অগ্রহায়ণ (১৬ই নবেম্বর), রবিবার প্রাতঃকালে, ব্রহ্মযোনি 
পর্বতে উপাসনা এবং পর্বতকে সন্বোধন করিয়া, প্রকৃতির নিকটে শিক্ষা 
বিষয়ে উপদেশ হয়। পর্বতের প্রতি আচার্ষে/র উক্কিটী (১৬ই পৌষের 
ধশ্মতত্ব হইতে) আমরা উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি :_-'হে নিকটস্থ ও 
দূরস্থ পর্বত সকল, তোমরা ব্রদ্মের বাসস্থান। হে গিরিমালা, যত দূর 
নয়ন যায়, তোমাদিগকে দেখিতেছি। তোমাদের প্রত্যেকের মস্তক উন্নত, 
তোমরা সামান্য নহ। ঈশ্বর যে তোমার্দিগকে এরূপ উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন, 
ইহার গুঢ অর্থ আছে। আমাদিগকে দৃঢ়তা এবং উন্নতির দৃষ্টাস্ত দেখাইবার 
জন্য, ঈশ্বর তোমাদিগকে অটল এবং উন্নত করিয়। প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
তোদর! অকারণে পৃথিবীমধ্যে বনিয়া আছ, ইহা সত্য কথা নহে। 
তোমাদিগকে যে ঈশ্বর হ্ষ্টিংকরিয়াছেন, ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। 
তোমরা] অচল এবং অটল। তোমরা কঠিন ছুর্তেগ্য দুর্গের ন্যায় দাড়াইয়া 
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আছ। তোমরা দেখাইতেছ, আমাদের বিশ্বাস কিরপ দৃঢ় এবং অটল হওয়া 
উচিত। তোমর! দৃঢ়গ্রতিষ্ঠিত। তোমরা নড়িবে না, তোমাদিগকে কেহ 
স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রচ্ষমের সর্বশক্তিমান্‌ হস্ত কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত। কোন্‌ সম্াটু এমন প্রতাপশালী যে, তোমাদদিগকে আক্রমণ 
করে? তোমরা যে জন্য ভূতলে আছ, তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেও। 
তোমরা যেমন দৃঢপ্রতিষ্টিত, তেমনি আবার তোমরা ভূমি হইতে উন্নত হইয়া 
আকাশের দ্িকে তাকাইয়া রহিয়াছ। ভূমির জীবসকল তোমাদের নিকটে 
আসিয়াছে, তোমর! তাহাদিগকে উচ্চতা শিক্ষা দেও। তোমাদের মন্তকের 
উপরে কেবল নীল আকাশ তোমাদ্দিগকে ঢাকিয়! রহিয়াছে। আকাশের সঙ্গে 
তোমরা আলাপ করিতেছ। তোমাদের উন্নত মস্তক নীচ পৃথিবীকে ত্যাগ 
করিয়াছে । তোমাদিগের অনাসক্ত স্বভাব পৃথিবীর সমস্ত হীন বস্ততে পদ্দাঘাত 
করিয়া উচ্চ দিকে চলিয়াছে। এক দিকে তোমরা ভূমিতে দৃঢ়গ্রতিষ্ঠিত এবং 
অটল হইয়া! বসিয়া আছ, কোন দিকে বিচলিত হইবে না; অন্য দিকে তোমা- 
দিগের স্বর্গগামী স্বভাব উপরের আকাশে উঠিয়াছে। মেঘের ভিতর দিয়া 
ঈশ্বরের গ্রেমবারি আগে তোমাদিগের মস্তকের উপর্‌ পড়ে, তোমাদিগের 
মন্তক শীতল করিয়া, পরে সেই ত্রহ্ম প্রেরিত বারিধারা! পৃথিবীকে আদ্র করে। 
হে পর্বতসকল, হে গিরিমালা, হে আমাদের হৃদয়ের বন্ধুকল, তোমরা কথা 
কহছ। জড় বলিয়। মনুষ্য তোমাদিগকে ঘ্বণ। করে? কিন্তু তোমরা ত্রহ্মপদাশ্রিত 
হইয়া গম্ভীর অটলভাবে ধ্যান করিতেছ, তোমরা শ্রেষ্ঠ যোগী। তোমর] দয়া 
করিয়া আমাদিগকে যোগ শিক্ষা দেও। হে ক্ষুত্রক্ষুত্র গিরি ঘকল, তোমরা 
বাক্যহীন থাকিও না। তোমর! তোমাদের স্বাভাবিক ভাষায় কথা *হ। 
বল, হে পর্বত ভাই সকল, তোমরা এমন অটল হইলে, আর আমরা কেন 
চঞ্চল? তোমরা এমন উন্নত, আমর! কেন নীচ? তোমরা অচেতন হুইয়াও 
আসল যোগী হইলে; আর যাহারা চেতন, তাহার! কেন যোগী হইল না? 
মাচষ জানে না, তোমরা কে? তোমরা ত্রহ্ষভক্তের বন্ধু। তোমাদিগকে 
আমি ভূলিব কিকপে? তোমাদের সঙ্গে যে আমার গাড় গ্রণয়। তোমরা! 
আমাকে কত শিখাইলে। এতকাল ধণ্মসাধন করিয়াও তোমাদের মত অটল 
হইতে পারিলাম না। তোমর! যে চিরকালের বেদ বেদাস্ত খুলিয়া বলিয়া 


প্রচারযাত্া | ১৪৯৩ 


আছ। তোমাদিগের প্রতি তাকাইলে কত লাভ হয় । ভাই পর্বত সকল, 
তোমরা কথা কহিবে না? তোমরা কথা কহ। তোমর। ধাহার, আমরাও 
তাহার। ধাহার হম্ত তোমাদ্দিগকে স্থাপন করিয়াছে, তিনিই আমাদিগকে 
তোমাদের নিকটে ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমরা এক পিতার হন্তের রচিত । 
পর্বত ভাই সকল, তোমর1 সরলপ্রককতি, তোমরা আমার বুকের ভিতর এস। 
তোমরা আমার বন্ধু, এস, খুব হস্ত প্রসারণ করিয়। তোমাদিগকে আলিঙ্গন করি। 
আমার প্রাণের হরি, পর্ববতবিহারী ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন । 
সেই প্রেমময় বন্ধু তোমাদিগকে এমন সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। 
তাহার গ্রেমবৃষ্টির জল তোমাদের মস্তক শীতল করে। তোমর] আমাকে এই 
উপদেশ দেও, ঘেন আমি হৃদয়ের ভিতরে বিশ্বাসপর্বতের উপরে বসিয়া, 
ধাহার কান্তি মেঘে এবং যিনি সাগরে পর্বতে সর্ধত্র বিরাজমান, তাহাকে 
দেখিতে পাই ।” 

“সেই গিরিমূলে এক উদ্ানে রন্ধন করিয়! সকপে ভোঙ্জন করেন। 
সন্ধ্যার পর ( ১লা অগ্রহায়ণ ) সমাজগুহে সামার্লিক উপাসনা হয়। ৫০1৬০ 
জন লোক উপস্থিত ছিলেন, আস্তরিক গয়াতীর্থ ও পরলোক বিষয়ে 
উপদদেশ ( ১লা পৌষের ধর্দতত্বে দ্রষ্টবা ) হইয়াছিল। এই উপদেশের কিছু 
কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;-_'আমাদের পিতা 
পিতামহ প্রভৃতি আত্মীয়ন্বুন ধাহারা ইহলোক ছাড়িয়া চলিম্া গিয়াছেন, 
আমরা কি মনে করিব, তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছেন? তাহাদিগের কি 
জীবন নাই? আমরা কি মনে করিব, চৈতন্দেব প্রভৃতি যত মহাশ্না এই 
দেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এখন তাহাদিগের জীবনগ্রদীপ একেবারে নির্ববাণ 
হইয়াছে? গয়াতে বসিয়া পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে। ধিনি 
গরাবাসী, তিনি ষেন নিশ্চয়ই পরলোক মানেন । এই স্থানে বসিলে মনের 
উপরে পরলোকের জ্যোতি পড়ে। এখানে চারি দ্রিকে পরলোকের মন্ত্র 
পাঠ হইতেছে, এখানে বসিয়া পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ করিয়া লইতে হইবে ।... 
বাল্যকালে মনে করিতাম, পরলোক বহু দুরে; কিন্ত এখন দেখিতেছি, বিশ্বাসীর 
এক হম্তে নিরাকার সর্বব্যাপী ব্রদ্ধ এবং আর এক হৃন্তে পরলোকধালী সাধু 
মহাত্সাগণ। এক হস্তে ব্রহ্ম, অন্য হস্তে পরলোক ।......এই হাদয়ের ভিতরে 
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ঈশ্বর বৈকৃঠ স্থাপন করিয়াছেন। এরবকে যে ভগবান্‌ ধবলোক দিলেন, তাহা 
বাহিরে নহে, কিন্তু বের আত্মার মধ্যে । ঈশ্বর তাহার ভক্তকে বাহিরের 
গয়া কাশীতে লইয়া যান না; কিন্তু ভক্তের নিজের হৃদয়ের মধ্যেই সমস্ত তীর্থ 
এবং অমুতনিকেতন দেখাইয়া দেন। জননী যেমন শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন 
দেন, সেইরূপ বিশ্বজননী আপনার ভক্তকে নিজের গ্রাণের মধ্যে বসাইয়া পুণ্য- 
দুগ্ধ পান করান । স্বর্গ বাহিরে নহে, আকাশে পর্বতে কিন্বা সমুদ্রে স্বর্গ নহে; 
যথার্থ স্বর্গ আমাদের চিত্তের ভিতরে । আমাদের মন খাটি হইলে, মনের মধ্যে 
প্রবেশ করিবামাত্র সকল তীর্থ দেখিতে পাই। যথার্থ গয়াধাম যোগভূমি। 
দেই যোগভূমিতে বসিয়া, যোগী খষি মুনিরা যোগধ্যান করিতেছেন। সেই 
ভূমির উপরে আরোহণ করিলে, তিন হাজার বৎসর পূর্ধ্বে হিমালয়ের উপরে 
ধাহারা ষোগাভ্যাস করিয়াছেন এবং চারি শত বৎসর পূর্বে নবদ্ধীপে যে 
মহাত্স! ভক্তিতত্ব গ্রকাশ করিয়াছেন, ত্াহাদিগের সকলকেই দেখিতে পাইবে । 
যদি ষথার্থ গম্নাবাী হইতে চাহ, তবে যোগের আসন পাত। যোগাসনে 
বলিয়া, যখম তুমি 'সত্যং জ্ঞানমনস্তমূ* বলিয়া ব্রন্মের নাম উচ্চারণ করিবে, 
তখন তুমি গয়া কাশীধাম প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ এক স্থানে 'দেখিবে ৷ দেখ এক 
যোগের ভিতরে সমস্ত যোগীদিগকে এবং ভক্তির ভিতরে সমুদয় ভন্তদিগকে 
পাইলে । উপামনান্তে এক জন বন্ধুর ভবনে গ্রীত্িভোজন কর! হয় 1” 

“২র| অগ্রহায়ণ, (১৭ই নবেশ্বর), সোমবার পূর্ববান্ছে গয়া ব্রা্মদমাজের উপাচাধ্য 
মহাশয়ের ভবনে উপাসন। ও ডোজন হয়। সন্ধার পর স্কৃলগৃহে 4১817291003 
চ611815+ ( বিপজ্জনক হয়তো ) এই বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা হইয়াছিল। 
প্রায় পাচ শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় অনেক প্রয়োজনীয় কথা 
ও গভীর সত্যের আলোচনা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রদ্মত্তার নিশ্চয়ত। প্রমাণ 
করিতে বক্তা অলৌকিক তেজ ও ওজস্থিতা এবং জলস্ত বিশ্বাসের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। বক্তৃডা নয়, যেন অগ্রিবর্ষণ হইয়াছিল। সমূদায় শ্রোতা স্তস্তিত, 
পুলকিত এবং চমংরুত হইয়াছিলেন। তাহারা পুনঃ পুনঃ করতালিধ্বনি দ্বারা 
আনন্দোংলাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রোতাদিগের মধ্যে গয়ার কালেক্টর 
( মেশ্র বার্টন ) সাহেব ছিলেন। বক্তৃতার অস্তে তিনি বলিলেন £_-'ইনি 
( বাবু কেশবচঞ্জ সেন ) বাগ্সিতা, উৎসাহ, উচ্যম এবং জীবনের পবিত্রতার 


গ্রচারযাত্র! ১৪৯৫ 


নিমিত জগঘিখ্যাত। ইহার অগ্যকার বন্তৃতাটি শিক্ষাগ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী । 
আশা করি, শ্রোতৃবর্গ বক্তার উপদেশগুলি কার্যে পরিণত করিবেন । আমি 
ভরনা কার, আমারও ইহ। দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। অতএব বক্তাকে 
অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি” বক্তৃতান্তে মুন্সি রেওয়ালালের নিমস্ত্রণাঃ 
মুলারে তাহার ভবনে ভোজন, ভজন এবং শ্লোকাদির ব্যাখা হয়। অছ্য 
বাকিপুরে সত্বর যাইবার জন্য তথা হইতে টেলিগ্রাফে সংবাদ আইসে। 

"৩২ অগ্রহায়ণ (১৮ই নবেম্বর), মঙ্গলবার পূর্বাহ্থে এক বন্ধুর ভবনে পারি- 
বারিক উপাসনা ও অপর বন্ধুর ভবনে ভোজন হয়। এখানকার প্রধান ধনী ও 
। সন্থান্ত গবালী ছোটালাল সিজর আপিয়৷ একটা মুল্যবান পাথরের গেলাম ও এক 
থাল উৎকুষ্ট পেড়া মিষ্টান্ন উপহারদানে আচাধ্যমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং 
পরম আদর ও যত্র-সহকারে তাহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া! যান। তাহার বাড়ীতে 
্রহ্ষসঙ্কীতনাদি করিতে অন্রোধ করেন। কালই বাকিপুরে যাইতে হইবে 
বলিয়া, তাহার অনুরোধ রক্ষা করা যায় না। ছোটালাল প্রচারের সাহাণ্যার 
জন্য পঞ্চাশ টাকা দান করেন । এক গন গয়ালী ব্রাহ্ষধর্ম-গ্রচারের জন্য দান 
করিলেন, এই এক .আশ্চর্যয নৃতন ব্যাপার । ছোটালাল বলিয়াছিলেন যে, 
আপনি পতা বুঝিয়াছেন এবং উত্তম জ্ঞান অন্থুভব করিয়াছেন। আপনি 
আচাধা, আপনাকে সন্বান কবা আমার কর্তবা। পাঁচটার সময় রমণার মাঠে 
বক্তৃত! এ সঙ্গীর্তন হয়। প্রায় চারিশত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন । বক্তা প্রথমত: 
বাঙ্গালীর দায়িত্ব ও কর্তবা বিষয়ে ইংরেজীতে কিছু, তৎপর হিন্দীতে (তিন তীর্থ 
ও) ব্রদ্ধপ্রেম বিষয়ে * বক্তৃতা (১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্মতথে ্রষ্টব্য) করেন । বক্তৃতা 

ক্বক্ততায় চদয়ন্ব (তিনটি তীর্থের উল্লেধ হর, -_ গঙ্গা, কাশী ও. বৃন্দাবন প্রথমতঃ 
গয়। হয়! তবে বৈকৃঠধামে যাওয়া! যায়। গয়া বৈরাগাডূমি এখনে নকল সাধুর সঙ্গে 
মিলন হয়। সকল ইপ্রিয় জয় করিয়|, ক্রোধাদিখিরহিত হইয়।, সংলারাশষে বাস গয়ায় 
বাদ। এখানে বসিয়। বৈরাগ্য-ও-পরলোকসাধন হইয়া থাকে । দ্বিতীয় কাশীধাম। এখানে 
বেদ বেদাস্থ ও আনের আলোচন!। যে বিদ্যা হইতে ব্রঙ্গাগুপতি পরররঙ্গের জ্ঞানলাভ 
হর, উহাই পরাবিদ্ত।। তৃতীয় ভীর্থ বুন্দাবন। এখানে ভষি সাধন হইয়। থাকে। 
এই তীর্থে ব্রদ্ধপারই প্রাধান্্। এই ব্রঙ্ধরৃূপার তির সঞ্চার হয়, ভকিতে গ্রহরি 
প্রাণের প্রির সামগ্রী হন। গয়াতীর্ঘে বৈরগা, কাশীধামে পরাবিদ্ত। ব্রঙ্মবিদ্যা, বৃন্দানসে 
ভক্তি সাধন দ্বারা লাত হইয়! থাকে। হাদয়ৎবুন্দাবনে হরির পাদপন্মদর্শন হয়। 


১৪৯৬ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


বড়ই মধুর ও করুণরসপূর্ণ হইয়াছিল। বক্তা অনেক কীার্দিলেন এবং শ্রোতা 
দিগকে কাদাইলেন। বন্কৃতার পর বিশেষ উৎদাহ ও প্রম্ত্বভাবে অনেক দুর 
ব্যাপিয়। (প্রায় চারি মাইল) নগরকে কাপাইয়া সন্কীত্তুন হয়। পরে এক বন্ধুর ভবনে 
সংপ্রসঙ্গ ও ভোজন হয়। গয়ায় এত অধিক ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল যে, 
, ধাহার আতিথাম্বীকার করিয়াছিলাম, তিনি একবেলার অধিক আর আমা- 
দিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই। আমাদের দলটি সম্পূর্ণ নিরামিষভোজা, 
কাহীকেও আমাদের জন্য কোনরূপ জীবহতা করিতে হয় নাই। ৪ঠ] 
অগ্রহায়ণ ( ১৪শে নবেদ্বর ), বুধবার, এক বন্ধুর ভবনে উপাসনার নিমন্ত্রণ», অপর 
বন্ধুর ভবনে ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া, ১১টার 'ট্রেণে সকলে বাকিপুরে 
যাত্রা করেন। নে দিন চরারিট্রার সময় বাঁকিপুরে উপস্থিত হওয়া যায়।” 
রমণার মাঠে বাঙ্গালী বাবুগ্ণকে সম্বোধন করিয়া কেশবচন্দ্র যাহা 
বলেন, তাহা! প্রতোক বঙ্গবাপীর হৃদয়ে চিরমুত্রিত থাকা প্রয়োজন, 
এই বিবেচনায় আমরা উহা (১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্মতত্ব হইতে) 
উদ্ধত করিয়া দিতেছি :_-“হে বাঙ্গালী বন্ধুগণ, সর্ব প্রথমে তোমািগকে 
কয়েকট্ী কথা বলিয়া, তৎপর হিন্দীতে এই দেশী ভ্রাতাধিগকে 
কিছু বপিব। কে তোমার্দিগকে এই বিহার অঞ্চলে আনিয়াছেন? স্বতরং 
ভগবান্‌ দয়া করিয়া, উন্নত সংস্কৃত বাঙ্জালীদিগকে দেশ দেশাস্তরে চারিদিকে 
প্রেরণ করিতেছেন। ঈশ্বর তাহার নিঞ্জের গৃঢ় উদ্দেশ্যণাধন করিবার জন্য 
তোমাদ্দিগকে চারিদিকে নিক্ষেপ করিতেছেন। যখন বিহার, বধ্ধে, মান্জ্রাজ 
প্রস্তুতি অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন বাঙ্গালীরা ইংলগ ও পশ্চিম দেশের 
সভ্যতা এবং জ্ঞানালোক লাভ করেন। যাই বাঙ্গালীরা উন্নত, পবিত্র এবং 
সচ্চরিজ হইতে লাগিলেন, অমনি ঈশ্বর তাহাদিগকে গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে 
প্রেরণ করিতে লাগিলেন । বাঙ্গালীরা ভিন্ন ভিন্ন কর্দোপলক্ষে চারি দিকে 
বিক্ষিপ্ত হইলেন; কিন্তু ঈশ্বর ঙাহাদিগের হ্বারা আপনার গৃঢ় অভিপ্রায় সকর 


কস্পাপ পপ পপ পালা ীশিশশীশী টি ত ০ পপ সপ পপর পাপ পপ পা উল 


পৃথিবীর রাজার গৃছে সফলের প্রবেধধিকার নাই, কিন্ত হরির দ্বরবারে ধনী, নিধন 
জানী, মূর্থ সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। হরি বলেন, হে জীব, আমার কোথা 
জদন্বেষণ কর) জামিভে। ভোমার পাখে। হেডাহাকে অন্বেষণ করে, মেই তাহাকে পা 
, কাহাকে দেখিলে, সকল দুঃখ দূরে চলিয়া যা, জীবন জানলে পূর্ণ হয়। 


গ্রচারযাজা। ১৪৯৭ 


সাধন করিতে লাগিলেন। খাঙ্গালীরা টাকা উপার্জন করিতে আসিলেন, 
কিন্ত ঈশ্বর তাহাদিগের ত্বারা তীহার জ্ঞান এবং সত্য ধর্শ প্রচার' করিতে 
লাগিলেন। এক এক জন সাধু বাঙ্গালী এক এক স্থানে এক একটি প্রদীপ- 
স্বরূপ বাদ করিতেছেন । হে বাঙ্গালী, তুমি আপনার নামের কলঙ্ক করিও না? 
তুমি স্বার্থসাধন করিবার জন্য এস নাই। এক সাধু দশ জনকে সাধু করিবে, 
এক জন বিদ্বান দশ জনকে বিদ্বান করিবে, ঈশ্বরের এই ইচ্ছ। । বাঙ্গালী, যদি 
তোমার চরিত্র মন্দ হয়, সমস্ত হিন্দুস্থান বলিবে, কি লজ্জা, কি লজ্জা, বাঙ্গালীর 
মধ্যে এমন কুলাঙ্গার আছে। বাঙ্গালী, তুমি এই প্রতিজ্ঞ কর, আমি মিথ্যা 
কথা বলিব না, ঘুষ লইব না, পরের মন্দ করিব ন!। যদি তোমার চরিত্র ভাল 
হয়, তাহ! হইলে হিন্দুস্থানের লোকের বলিবে, আহা !! বাঙ্গালীর কেমন নির্মল 
চরিত্র ॥ বাঙ্গালীকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়। আমরাও কবে বাঙ্গালীর ম্যায় 
সত্যপরায়ণ, ঈশ্বরপরায়ণ, এবং দয়ালু হইব। বঙ্গদেশ কেমন অপ্রতিহত যত্তের 
সহিত সভ্যতার পথে দৌড়িতেছে; কবে বন্ধে, পঞ্জাব এবং সমস্ত হিন্দুস্থান এই 
রূপে দৌড়িবে? বন্ধুগণ, তোমাদ্দিগকে বিনীতভাবে হাত যোড় করিয়া 
বলিতেছি, যাহাতে .বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্থিত হয়, তোমরা প্রাণপণে এবপ 
যত্ব কর। তোমরা এমন সতাজ্যোতি দেখাও যে, চারিদিকের ছুঃখীরা স্থখী 
হইবে । তোমর! যদি স্বার্থপর হইঘ্বা কেবল থাও, আর আমোদ কর, আর 
দুশ্চরিত্র হও, তাহা হইলে হিন্দুস্থান বাঙ্গালী নামে ধিক্কার দিবে। কবে 
বাঙ্গালীর সাধুজীবন গোলাপফুলের ন্যায় সৌন্দধ্য এবং শোভা বিস্তার করিবে? 
তোমরা সাধু সচ্চরিজ্র হইয়া! যেখানে যাও, সেখানেই ঈশ্বরের নাম শুনাইবে 
এবং গৃহস্থের কি কি করা উচিত, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ঈশ্বর তোমা- 
দিগের “তা এবং সেনাপতি । সমস্ত সৈম্তদল সেই সেনাপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
যাইয়। সত্যের জয় এবং প্রেমের জয় লাভ কর।” 
ব/কিপুর 

“৫ই অগ্রহায়ণ ( ২০শে নবেম্বর ), বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর, রোজবাওয়ার 
হলে ইতরাজিতে উপাসনা ও উপদেশ হর়। তৎপর মুনসেফ কেদারনাথ 
রায়ের ভবনে আচাধ্মহাশয়ের, জল্মোৎসবোপলক্ষে প্রায় দেড় শত লোক 


উপস্থিত ছিলেন! শুক্রবার ( ৬ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নবেঙ্গর) রাক্রি 
*৮ৈ৮ে 
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রর 
৪টার পর অত্রত্য কলেজগুছে 4£৩5৪51713 (00017800 10 120408660 
17018 (শিক্ষিত ভারতের প্রতি স্বর্গের আদেশ ) এ বিষয়ে বক্তৃতা হয়। 
কলেঙ্জের প্রিব্িপল ( মেস্তর ম্যাকৃক্রিগুল ) সাহেব সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, 
কমিশনর সাহেব (মেস্তর হালিডে) সভাপতি হইয়াছিলেন। পাচ ছয় শত শ্রোতা 
' উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ১৪1১৫ জন ইউরোগীয় মন্তরাস্ত স্্ীপুরুষ। বক্তৃতা! 
অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল; তাহাতে রাজপুরুষ, শিক্ষক এবং ছাত্রদিগের গ্রাতি 
অনেক উপদেশ ছিল। শনিবার (৭ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নবেম্বর ) সন্ধ্যার 
পর জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত গুকুপ্রমাদ সেন মহাশয়ের ভবনে মন্্ীর্তন 
ও উপাসনা এবং “ভক্তের গুরু ঘোর সংসারী? বিষয়ে চমৎকার উপদেশ হয়।” 
উপদেশটি (১৬ই পৌষের ধন্মতত্ব হইতে) উদ্ধৃত করিয়া দেওয়! 
হইতেছে :-“আপাতত্ত; শুনিতে নৃতন কথা? কিন্তু ইহা সত্য কথা, 
ভক্তের গুরু সংসারী'। লোকে বলে, সংলারীর গুরু ত্রহ্গডক্ত, কিন্ত 
তক্ষের গুরু সংসারী । যে ঘোর সংসারী, যে বিষয়ে মগ্র, যাহার দিন 
যায়, রাত্রি যায় বিষয়ের মধ্যে, সেই ব্যক্তি ভক্তের আদর্শ এবং অন্থকরণের 
বন্ত। ভক্ত সংসার হইতে উৎপর। প্রত্যেক ত্রাক্ধ জন্মিয়াছেন সংসারে, 
বাড়িতেছেন সংসারে । সর্ধগ্রথমে প্রত্যেককে সংমারীর কাছে থাকিতে 
হয়। কোন দুঃখ বিপদ আসিলে সংসারীর মুখের প্রতি তাকাইয়। থাকিতে হয়। 
সংলারী কিবূপে ভক্তের পক্ষে গুরু হইবেন? সংসারী ধশ্মকে অবহেলা করেন। 
ধর্ম ভক্তের প্রাণ । ছুইয়ের মধ্যে মতভেদ অনেক। ভক্ত সংদারীর পদতলে 
পড়িয়া ব্রদ্ধান্নরাগ শিক্ষা করেন। সংসারী ধনলোভে লোভী; ভক্ত বলেন, 
আমি পরমধন-লোভে লোভী হইব । ভক্ত দেখেন, সংসারী দশটা হইতে পাচটা 
পধ্যন্ত পরিশ্রম করেন) তিনি বলেন, আমিও সংসারীর ন্তায় পরিশ্রম করিয়া 
পুগ্যধন উপাঞ্জন করিব। সংসারী গাঢ় অঙ্ধরাগের সহিত কিসে বিষয়বুদ্ধি হয়, 
তঙ্জন্ত বাস্ত। হে ত্রাদ্ধ, যদি ঈশ্বরেতে সখী হইতে চাও, তবে ঠিক বিষযীর 
মত হইতে হইবে। বিষয়ীর যেমন কেবল বিষয়ের প্রতিক মন রহিয়াছে, 
ভক্তের মনও সেইরূপ কেবল এক হরিপদ চিত্ত! করে। তাহার মন ছুই দিকে 
যায় না। বিধয়ী স্ততিনিন্দাতে অবিচলিত থাকিয়া, বিষয়বৃদ্ধি করিতে চেষ্। 
করে। ভক্তও তেমনি স্ততি নিন্দাতে অবিচলিত থাকিয়া, দশ সহ্য 
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ভক্কিটাকাকে দশ লক্ষ ভক্তিটাকাতে, সামান্থ পুণ্যকুটারকে পুণ্য অট্টালিকাতে 
পরিণত করেন। ভক্তের ব্যবহারে লোকে বিরক্ত হইয়া! বলে, এ ব্যক্কি 
পাগলের গ্যায় কেবল ধশ্ম ধশ্ম করে, পরিবার-শ্বজনের .জন্ত ভাবে না। সংসারী 
এক সহম্র টাকা বেতন পাইলে ছুই সহস্র টাকা পাইতে লোভ করে। লোভ 
চরিতার্থ করিলে লোভ বৃদ্ধি হয়। সেইক্প ব্রহ্মভক্তের লোডও মিটে না। 
তিনি এই লোভের স্বভাব পোষণ করেন ।। দশ মিনিটের উপাসনায় সন্তষ্ট না 
হইয়া, তিনি দশ ঘণ্টা] উপাসনা করেন। ভক্ত কাধ্যালয়ে কাধ্য করিতে যান, 
সেখানেও এক এক বার কলম রাখিয়া ঈশ্বরের মুখদর্শন করেন। বার বার 
ব্রহ্মকে না দেখিলে, তাহার প্রাণ আকুল হয়। মানুষ ভক্তের স্বভাব জানে না, 
এই জন্য ভক্তকে বলে, এই হে তুমি ঠাকুর ঘর হইতে আপিলে, আবার কেন 
ঠাকুর ঘরে যাইতেছ? সংসারী ভক্তকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি প্রতিদিন পৃক্তা 
কর কেন? ভক্ত সংসারীকে বলেন, তুমি প্রতিদিন আহার কর কেন? 
তোমার যেমন আহার না করিলে শরীর পু হয় না, আমারও সেইরূপ হরির 
আরাধনা ন। করিলে আত্ম! পুষ্ট হয় না। অন্তরালে থাকিয়া ভক্ত বিষয়ীর 
সমস্ত বাপার দেখিয়া বলেন, আমিও প্রতিদিন প্রার্থনারূপ আত্মার অন্ন আহার 
করিব, সাধনরূপ কতকগুলি মুদগর ব্যবহার করিয়া আত্মার ব্যায়াম করিব, 
সংপ্রসঙ্গবূপ উদ্যানে গিয়া ভাল বায়ু সেবন করিব । সংসারী দিন ধিন ভিন্ন ভিন্ন 
বঞ্ন আহার না করিলে তেমন তৃপ্চি সম্ভোগ করিতে পারে না; ভক্ত বলেন, 
আমিও দিন দিন নূতন প্রার্থনা করিব। হে ভাই, সংসার হইতে আমরা 
সমুদায় শিখিলাম। সংলারণ ঈশ্বরের, ধন্মও ঈশ্বরের । সংসারসাধন করা পাপ 
নহে । বিনি ব্রহ্ম জক্ত, তিনি সংলারেই বৈকুঞ্ঠভোগ করেন; কিন্তু ব্রঙ্মভক্তিবিহীন 
সংসারী অতি হতভাগ্য, কেন না সে গুরু হইয়া শিষ্তের নিকটে হারিল। সে 
শিল্যাকে হরিভক্তি শিথাইল, কিন্তু আপনি ম্বর্গে যাইতে পারিল না এবং 
সংসারেও স্থত্ী হইতে পারিল ন1। যথার্থ সংসার হরির সংসার । স্ত্রী পুত্ত 
সকলকে লইয়া হরিসেবা কর। ভ্রক্ষপাদপদ্ন ভক্তের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। হরি- 
কল্পতরু ভক্ের সংসারের ভিতরে । অত্যন্ত প্রসন্ন হরি, ইহকাল এবং 
পরকালের ধন, হরির নিকটে থাকিলে কোন অভাব থাকে না। খুব সংসারী 
হও, ক্ষতি নাই; কিন্তু হরিসংসারে সংসারী হও ।” 
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“( উপাসনার ) পরে মুক্তিতত্ব বিষয়ে এক জন প্রশ্ন করেন, তছৃপলক্ষে 
কতক্ষণ সং্রসঙ্গ হয়। এখানে আমরা সকলে ভোজন করি। রবিবার 
(৮ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নবেগ্বর ) পূর্বান্টে এক উদ্চানে উপাসনা, রদ্ধন ও 
ভোজন হয়৷ অপরাহ্ণ পাচটার সময় কলেজগৃহের রোয়াকে আচা্যমহাশয় 
দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমতঃ ইংরাজীতে, পরে হিন্দীতে বক্তৃতা করেন; ঈশ্বরের 
বিদ্মানতাবিষয়ে জলন্ত উৎসাহের সহিত অনেক কথ! বলেন। হাজার বার 
শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রমত্বভাবে মঙ্কীর্ভন করিতে করিতে 
সকলে নগরের পথে বাহির হয়েন। অনেক হিন্দুস্থানী ও ধাঙ্গালী উৎসাহের 
সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ক্রোশাধিক পথ ব্যাপিয়৷ নগরসন্থীর্ভন হয়, 
তৎপর নামাজিক উপাসনা হয়। ঈশ্বরের করুণ! বিষয়ে প্রেমপুর্ণ গভীর উপদেশ 
হইয়াছিল ।” 

এ উপদেশ (১৬ই পৌষের ধর্মতকে দ্র্টবা) হরির করুণাবিষয়ে 
নহে, “হরি সর্ধমূলাধার এই বিষয়ে :-“হরি পূর্ণ ঈশ্বর; কিন্তু হরির 
ভিতরে যিনি প্রবেশ করেন তিনি অল্পে অল্পে অগ্রসর হন। হরির 
ভিতরে অনেক সহর, গ্রাম, নদী, উদ্যান প্রভৃতি আছে। হরির ভিতর 
কত পুস্তকালয়, কত গ্রন্থ, কত আনন্দের ফুল। এক হরির ভিতরে 
সহআ লোক, সহস্র পন্থা। হরির কাছে বসিয়া কেহ জ্ঞানচ্চা করি- 
তেছে. কেহ ভক্তি চরিতার্থ করিতেছে, কেহ যোগ করিতেছে । হরির 
গৃহে হরির লোকেরা নাণা প্রকার স্থখভোগ করিতেছে । হরি এক দিকে 
দগুদাতা, ্যায়বান্‌ ধর্মরাজ হইয়া, সুক্ম বিচার করিয়া, পাপাজ্াদিগকে দণ্ড 
দিতেছেন, আর এক দিকে জননী হইয়া সাধু অপাধু সকলকে স্গেছের সহিত 
প্রতিপালন করিতেছেন। হরির ভিতরে বৈষ্ণব শান্ত সকলেই বসিয়া আছেন। 
হরির ভিতরে কত মন্ত্র তত্ত্। কত শান্ত্র। যুগে যুগে হরির ভিতর হইতে 
কত বিধান বাহির হইল। এক হরি প্রকাণ্ড রত্বাকর। যে কেহ সেই 
রত্ধাকরে ডুবে, নৃতন নৃতন রত্ব তুলিয়া আনে । ধিনি হরির মধ্যে বলিয়া 
আছেন, তিনি কত লীলা দেখিতেছেন। এক এক ধশ্বসম্প্রদায় হরির এক 
এক ভাব দেঁখিতেছেন; কিন্তু ঘিনি ত্রহ্ধপন্থী, তিনি সমূদায় দেখিতেছেন। 
যথার্থ ব্রদ্মপন্থী হরির প্রাণের ভিতরে বসিয়া আছেন, তিনি হরির সঙ্গে 
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একত্র হইয়া মধ্যবিন্দুতে এক হইয়া থাকেন। অন্ত সকল লোক কেহ জ্ঞান, 
কেহ ভক্তি, কেহ যোগ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া মোহিত হইল; কিন্তু ব্রদ্ষপন্থী 
বলিলেন, আমি ব্রদ্ষের গুণ চাহি না, আমি ব্রশ্বকেই চাহি, আমি ব্দ্বস্ত 
নেব। যখন ব্রহ্ষপন্থী এই কথা বলেন, তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃটি হইল। 
্রক্ষপন্থী স্বর্গ লইলেন না, তিনি ব্রদ্ধকে লইলেন। যখন ভক্ত ভক্তবংসলকে 
প্রাণের ভিতরে রাখিলেন, তখন তিনি সকল তীর্থ এবং সকল পুন্তকালয়ের 
চাবি পাইলেন । ব্রহ্ষপন্থী অন্ত পশ্থীর ন্যায় এক একটী বিশেষ গুণ গ্রহণ 
করিলেন না, তিনি একেবারে সর্ধবগুণাধার হরিকে গ্রহণ করিলেন। তাহার 
সন্গীর্ণ বক্ষস্থল, ক্ষুত্র মন, কিন্তু সেই ক্ষুদ্রস্থানে সমস্ত ব্রদ্ষাণ্ডের অধিপতি 
সন্নিবেশিত হইলেন। আবার হরির সঙ্গে পৃথিবীর সমুদায় সাধুভক্তেরাও 
ভক্তের হ্বদয়-আলমারীতে বমিয়া আছেন। যথার্থ ব্রক্ষপন্থীর হৃদয় অতি 
আশ্চর্য বস্ত। এমন পূর্ণ ধর্দদ ছাড়িয়া, বন্ধুগণ, তোমরা অন্য পথ ধরিতেছ 
কেন? ক্রক্ষপন্থী কে? যিনি সকল পন্থীকে এক পন্থী করেন। যিনি সকল 
পশ্থার আকর, ব্রক্ষপন্থী তাহাকে লইয়াছেন। ব্রহ্ষপন্থী ব্রদ্ধকে বলেন না 
যে, আমাকে জ্ঞান! দেও, পুণায দেও, প্রেম দেও; তিনি বলেন, হরি, আমি 
তোমাকে চাই । হরিকে রাখিলে, হরি আর কিছু হইতে ভক্তকে বঞ্চিত 
করিতে পারেন না। হরিভক্তের ঘরে যখন হরি আদিলেন, তখন হরির 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্বর্গরাজা আসিল। এই যে আমরা ব্রহ্ষপন্থী হইয়াছি, 
ইহাতে আমরা গদি তীর্থে গিয়া বসিয়াছি। এখানে সকল সতোর মিলন, 
সকল সাধুতার মিলন, ঘকল পপ্রবিত মহাপুরুষদিগের মিলন। হরি তাহার 
বীর ভক্তদিগকে বলিতেছেন, তোমরা যে স্থধা পান করিতেছ, যাও, সমস্ত 
ভারতবর্ষকে সেই সুধা পান করাও । যাহারা সেই সুধা খাইবে, তাহারা 
বাচিবে এবং ধাহার। খাওয়াইবেন, তাহারাঁও ৰাচিবেন 1” 

"আমর! প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক কেদারনাথ রায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, 
বাকিপুরে সাত দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। বাকিপুরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ 
রায়, শীধুক্ত বিহারীলাল সেন, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্ত্র রায়ের যত্ব ও সেবা 
আমরা ভুলিতে পারিব না। বিহারপ্রদেশের প্রধান নগর বাকিপুর। এ 
নগরে পাটনাকলেঙ্জ প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিষয়কশ্মোপলক্ষে সহম্রাধিক বাঙ্গালী 
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অবস্থান করেন। এখানকার সাধারণ কৃতবিদ্যদিগের ধন্মভাব নিতাস্ত নিভেজ। 
তাহাদের মধ্যে সংশয় নাস্তিকতা প্রবল, ধর্মসন্বক্ধে একাস্ত উদ্দাসীন ও. 
উপহাসপ্রিয় লোকই অধিক *। প্রথমতঃ এখানে অনাবৃত স্থানে বক্তৃতা ও 
নগরসন্ীর্ভনের প্রস্তাবে অনেক কৃতবিগ্যের বিশেষ আপত্তি ছিল। উক্ত বক্তৃতা 
.ও সন্ধীর্তনের সময় কয়েক জনকে ঠাট্টা ও বিদ্রপ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্ত 
পরে অনেক ভদ্রসন্তান শিক্ষিত লোক তাহাতে উৎসাহ ও আনন্দের সহিত 
যোগ দিয়াছেন। হোষ্টরেলনিবাসী শিক্ষক ছাত্রগণ সন্কীত্তনের প্রোসেশনকে 
আগ্রহ করিয় হোষ্টেলে লইয়া যান, কেহ কেহ গায়কদিগের উপরে পুষ্পবৃষ্ঠি 
করেন। অনেকে গানে যোগ দেন, কেহ বা আসিয়া নিশান ধরেন। অনেক 
রুতবিগ্য যুবক উতৎমাহের সহিত মঙ্থীর্ভনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়! আনন্দধ্বনি 
করিতে থাকেন। বক্তৃতা ও সন্ধীর্তনের ভাবে আকুই্ই হইয়! অধিকাংশেরই 
যে মনের ভাবের পরিবর্তন হইয়াছিল, উৎসাহ ও মন্তত৷ জন্মিয়াছিল, তাহা 
বলা বাহুলা । গয়ার ব্রাঙ্মগণ টেলিগ্রাফে নিমন্ত্রণ পাইয়া, খোল করতাল সহ 
আসিয়া, সে দিন নগরসন্ধীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন। এইক্ষণ বাকিপুরের প্রসঙ্গ 
ছাড়িয়৷ ডোমরাওয়ের বিষয় লেখা যাইতেছে । (১ল! পৌষের ধন্দমতত্বে দ্রষ্টবা) 
ডোমরাও 

“১০ই অগ্রহায়ণ (২৫শে নবেম্বর), মঙ্গলবার, দশটার ট্রেণে বাকিপুর হইতে 
গাজীপুরে যারার উদ্যোগ হইতেছিল, এমন সময়ে ডোমরাও যাইবার জন্য 
' ডোমরাও মহারাজার পক্ষ হইতে নিমগ্জণ পত্র উপস্থিত হইল; তথন আমর! গাজি- 
পুরগমনের সঙ্কল্প পরিতাগ করিয়া, সন্ধ্যার ট্রেণে ডোমরাও যাজ্ঞা করিলাম । বাকি 
টার মময়ে আমর| ডোমরাওয়ে উপস্থিত হই । মহারাজের মানেজার শ্রীযুক্ত জয়- 
প্রকাশ লাল এবং ম্যানেজারের গুরু নাগাজীস্বামী ষ্েশনে আমার্দিগকে সম্মানের 
সহিত গ্রহণ করিয়।, রাজার উদ্যানস্থ প্রাসাদে লইয়া যান। সেখানেই রাঙ্জার 
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* ফেশবচন্র-লিখিত +0115580171/ [251১001010১ প্রবন্ধে লিখিত আছে, মোজ|ফরপুরে 
অজ্ঞানত!, গঞ্পাতে পৌন্তলিকতা এবং ঝাকিপুরে বৌদ্ছতাবের সিত সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছিল। যে প্রণার্ীতে অল্তপগ্র কার্য কয় হইয়াছে, এখানে মেরূপে কারা কর! উপহাসের 
ঘ্যাপ।র গ্রিল; কিন্তু উপহৃদিত হইবার ভয় সৈনিক দপক্ষুহন নাই, বরং ভাহাদের 
উৎসাহ আরও বন্ধিত হইরাছিল। 
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আতিথ্া গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে রজনী যাপন করিতে হয়। সে দিন 
ইংরেজদের মত এক টেবিণে বপিয়৷ কাট। চামচাযোগে আহার করিতে আমরা 
বাধ্য হইয়াছিলাম। আমাদের জন্য কুকুটার্গি হতা! হইয়াছিল, তৎসঙ্ষে নিরামিষ 
ভাল তরকারি ও মিষ্টারাদি ছিল বলিয়া আমরা কোনরূপে ক্ষু্নিবৃত্তি করিতে 
পারিয়াছিলাম। ম্যানেজার নিতেন না যে, আমরা সকলে নিরামিষভোজী। 

“পরদিন (১১ই অগ্রহায়ণ। ২৬শে নবেম্বর) প্র।তঃকালে রাজা 
আলিয়া আচারধ্যমহাশয়ের সঙ্গে পাক্ষাৎ করিলেন। আমরা জ্সানাস্তে 
একটি গভীর অরণ্যে উপাসন! করিতে গেলাম । নগরের প্রাস্তভাগে 
ক্রোশাধিক স্থান ব্যাপিয়া সেই মরণ । ঘনসন্গিবিষ্ট নানাজাতীয় পাদপ- 
শ্রেণী শাখাবিষ্তার করিয়া সূর্ধ্যরশ্মি আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, ইতন্ততঃ 
হরিণ সকল বিচরণ করিতেছে, বানরগণ ক্রীড়া করিতেছে; কাননের শোভা 
ও গান্তীধেযে আমাদের মন আনন্দে পুলকিত হইল, অদূরে বন্য পঞ্তদলকে 
অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া মনে অধিকতর আহ্লাদ জন্মিল। 
এই বন তপোবনের ভাব অন্তরে উদ্দীপন করিয়! দিল। বনের মধাভাগ দিয়া 
চারি দিকে চারিটি গ্রশস্ত পথ প্রসারিত, চৌমাথায় রাজার একটি স্বন্দর দ্বিতল 
অট্রালিক!। সেই অট্রালিকার উপরে বসিয়া আমর] উপাসনা! করিলাম। 
নাগাজিম্বামী আমাদের উপাসনায় যোগ দিলেন । নাগাঞ্জধি এক জন নানকপন্থী 
সঙ্গাপী। তিনি অতি সৌম্যমৃত্ি, প্রচুল্লানন, উদ্ারত্বভাব, ধর্মোৎসাহী, মহষি- 
তুলা লোক; ব্রাহ্মপমাজের প্রতি তাহার বিশেষ সহানুভূতি ও অনুরাগ এব' 
আচার্যমহাশয়ের প্রতি প্রগাঢ় শ্রন্থ!। উপাসনাস্কে আমরা নাগাজির নিমন্ত্রণা- 
চসারে তাহার আশ্রমে ভোজন করিতে যাই। বনের ভিতর দিয়া যাইবার 
ময় অনেকের ভাব হওয়াতে, তাহারা কতক্ষণ তরুমূগ্গে ধ্যানে বগিয়াছিলেন। 
নাগাঞ্জির আশ্রমে আমর! বৃক্ষতলে বসিয়৷ কদলীপন্ত্রে ভোজন করিলাম । 
ভোজনসামগ্রী অতি উপাদেয় ও সাত্বিক ভাবের হইয়াছিল। পূর্ব রঙ্গনীতে 
কাটা-চামচা-যোগে রাজপ্রাসাদে ইংরেজী আহার, অগ্য সন্প্যালীর পবিত্র আশ্রমে 
তরুমূলে বলিয়া কদলীপত্রে বৈরাগাভোজন | আমাদের জীবনে কত স্থানে 
যে কতরূপ ভোগই হইগ। পূর্বোক্ক অরণোর এক প্রান্তে একটি সুন্দর 
উদ্যানের মধো নাগাজির কুটীর। স্থানটি পবিত্র ভাবের উদ্দীপক ও রমনীয়। 
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আবাস কুটারটি ত্রিতল ু্দৃশ্ট। ভোজনান্তে নাগাজি কুটীরে বসিয়া গ্রন্থসাহেব 
হইতে ফকীরের জীবনবিষয়ে কতকগুলি অতি আশ্চধ্য কথা পড়িয়া শুনাইলেন। 
তৎপরে আমরা শকটযোগে ভোজপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে গেলাম । সেখান 
হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ৪টার পর পুনর্বার অরণ্যে প্রবেশ করি। তথায় 
আচাধামহাশয় এক তরুমূলে বিয়া গেলেন, আমরা তাহাকে পরিবেষ্টন 
করিয়া বসিললাম। তিনি বন্ধ তরুদ্দিগকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটা সুমধুর স্বর্গের 
কথা ( ১ল। পৌষের ধশ্মতত্থে দ্রষ্টব্য ) বলিলেন ও প্রার্থনা করিলেন |” 

আমরা সেই কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি “হে তরুবাজি, 
তোমরা এই বনের মধ্যে বসিয়া, জনকোলাহল হইতে দুরে থাকিয়া, বনদেবতার 
পূজা করিতেছ। তরুশ্রেণী, তোমরাই জান, কিরূপে বনদেবতার পূজা 
করিতে হয়। তোমরা মন্গুস্বের দুর্গন্ধ হইতে দুরে থাকিয়া, নীরবে তোমাদিগের 
মহাপ্রভুর সেবা করিতেছ । তোমরা প্রভুর সেবা ভিন্ন আর কিছু জান না? 
কিন্ত আমরা তোমাদের দেবতা এবং আমাদিগের প্রতুকে তুলিয়া যাই। 
হে বন্ধু তরু, তুমি আমার নয়নবন্ধুর পরিচয় দিবার জন্য এখানে দীড়াইয়া 
আছ, তোমার মাথার উপরে জগজ্জননী বসিয়া আছেন।. সমস্ত বন উপবন 
তাহার ভুবনমোহিনী মুগ্তি প্রকাশ করিতেছে। হে বন্ধু তরু, তুমি প্রকৃতির 
সরলতা! দেখাইতেছ। তুমি নিজ্জন স্থানে দাড়াইয়। নিশ্তবূভাবে বিভুর 
অচ্চনা করিতেছ, তোমার গভীর পুজা দেখিয়া যোগীর মন সন্ধা হয়। 
সহরের লোক তোমাকে চিনে বা না চিনে, তুমি আপনার দেবতার মহিমা 
প্রকাশ করিতেছ। শত শত শাখা বিস্তার করিয়া তুমি আনন্দ সম্ভোগ 
করিতেছ। তোমার ছায়ায় বপিঘ্ব। প্রাচীনকালের খষিরা যোগ-তপন্থা 
করিতেন। তরুত্রেণী, তোমাদিগের মস্তকের উপর ঈশ্বরের চরণ ছায়াবিশ্তার 
করিতেছে, এই জন্য তোমাদ্দের তলায় বঙ্িয়া যোগী খধিরা সাধন ভজন 
করিতেন। তোমাদের মত নম ও সহিধু আর কেহ নাই। ভাই তরু, বলিয়া 
দেও, কেমন করিয়া তোমার মত শ্রিংস্বার্থভাবে বনদ্েবতার মঙ্গলাভিপ্রায় সাধন 
করিব। ভাই তরু, তোমাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়, তুমি সেই বন- 
দেবতা মাতাকে দেখাইয়া দেও। এই গহন বনে কেবলই প্রকৃতির শোভা, 
এখানে লোকালয়ের ন্যায় জনকোলাহল 'নাই। এই প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ও 


প্রচারযাজ। ১৫০৫, 


লৌন্দর্য্ের মধ্যে সহজেই মন বসিয়া থাকিতে চাহে। অতএব তরু বন্ধুগণ, 
ভোমরা আমাদের সহায় হও। সহরে নরনারীদিগের সঙ্গে একজ হইয়া 
আমরা সাধন করিয়াছি, আজ তোমাদের সভায় বসিয়া, তোমার্গিগকে ভাই 
বলিয়া, তোমাদের সমাজের সভাপতি বনদেবতাকে নূতন ভাবে ডাকিতেছি। 
তোমরা আমার সঙ্গে যোগ দাও। 

“হে বনদেবভা, গভীর বনের মধ্যে তোমাকে দেখিয়া মন স্তভভিত হইতেছে? 
শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। করুণাসিদ্ধু হরি, তুমি বনে বাম করিতে বড় 
ভালবাস। হে চিরকালের ন্মেহময়ী মা, এথানেও তুমি আমাদিগকে গ্রহণ 
করিবার জন্য ক্রোড় পাতিয়৷ বসিয়া আছ। মা, এখানেও যে তোমাকে পাইব, 
আমাদের এমন কি আশা ছিল? এস, মা, তোমাকে বুকের ভিতরে বসাইয়া 
রাখি। বাড়ীতে মাকে দেখিয়াছি, জঙ্গলেও মাকে দেখিলাম। হে মা 
জগজ্জননী, হে ম। বন উপ্রবনের দেবতা, পূর্বকালের যোগী তপন্বীরা যেমন 
বনের মধ্যে বমিগ্কা পুণ্যসঞ্চয় করিতেন, আমাদিগকে সেইরূপ নির্জনে বিরলে 
প্রেমভক্তির সহিত তোমার পাদপ্পপূজা করিতে সামর্থ্য দ্েও। গোপনে 
গভীর প্রেমভক্তির মহিত তোমার উপাসন! করিয়া, যাহাতে আমরা শুদ্ধ এবং 
স্থখী হই, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ রর |” 

"অনন্তর আমরা স্কুলগৃহে আদিলাম। আচারধামহাশয় স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া 
জাতীয় ভাব এবং প্রককত হিন্দুধন্্ববিষয়ে প্রথমত্তঃ ইংরেন্সীতে, পরে হিন্দীতে 
বস্তা করিলেন। সভায় প্রায় দুই শত ভদ্র সন্ত্রস্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। 
গেরুয়াবসনধারী নাগাজিম্বামী সভাপতির আমন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেছী 
বক্তৃতা অত্যন্ত তেজন্থিনী হইয়াছিল। হিন্দী উপদেশ-শ্রবণে ব্রাহ্ধণ পণ্ডিতগণ 
বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া, বক্তাকে প্রশংসা ও আশীর্বাদ 
করিতে লাগিলেন। উপদেশাস্তে আমর! খোল করতাল সহ ভজন গাইতে 
গাইতে, মেনেজার মহাশয়ের ভবনে উপনীত হই। সেখানে আমাদের 
ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। তথায় গৃহে বসিয়া কয়েকটি হিন্দী গান হয়। 
মেনেজারবাবু জয়গ্রকাশলাল নানা উপাদেয় উপকরণে আমাদিগকে আহার 
করাইয়া, প্রচারের দন্ত রাজসরকার হইতে ছুই শত টাকা দান করিলেন) 


আমরা গাজিপুরে যাওয়ার সঙ্কল্ল একগ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, ডোমরাও 
১৮৪ 


১৫০৬. আচাধ্য কেশবচন্ত্ু 


" হইতে আরায় যাইব, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। এদিকে গাজীপুর হইতে 
গাজীপুর ব্রাহ্মদমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায় মহাশয় আমাদিগকে 
তথায় লইয়া যাইবার জন্ব, যুমানিয়া-ষ্টেশন পর্ধাস্ত গাড়ীর ডাক ধসাইয়া, স্বয়ং 
ডোমনাও উপস্থিত হইলেন। তাহার একাস্ত অগ্ুরোধে বাধ্য হইয়া, রাত্রি 
টার ট্রেণে ( ১১ই অগ্রহায়ণ, ২৬শে নবে্বর ) ডোমরাও হইতে আমাদিগকে 
গাজিপুরাভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। 

গাজিপুর 

“বাকিপুর হইতে গয়া! ও বাকিপুরের কয়েক জন ব্রাঙ্মবন্ধু আমাদের সঙ্গে 
প্রচারযাত্ত্রায় যোগদান করিয়া আসিয়াছিলেন) ডোমরাও হইতেও এক জন ব্রাঙ্গ- 
বন্ধু আমাদের সঙ্গী হইলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আমরা যুমানিয়া ষ্টেশনে 
উপস্থিত হইলাম । তথায় ওয়েটিংরুমে রজনী যাপন করিয়া, পর দিন (১২ই 
অগ্রহায়ণ, ২৭শে নবেগ্বর) বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে, কতক ঘোড়ার গাড়ীযোগে, 
কতক এক্কাযোগে গাজিপুরে যাত্র। করিলাম । এখান হইতে গাজিপুর ১৪ মাইল 
দূরে, গঙ্গার অপর পারে। বেলা! প্রায় স্টার সময়ে গাজিপুরে উপনীত হইলাম। 
সেদিন অপরাহ্তে গঙ্গাতীরে স্ুপ্রশস্ত থরণহিল ঘাটে আচাধ্যমহাশয় ঈশ্বরের 
জীবন্ত সন্তাবিষয়ে হিন্দীতে বক্তৃতা করেম। চারি পাচ শত শ্রোতা উপস্থিত 
ছিলেন। সকলেই বক্তৃতার মধুর ভাবে মুগ্ধ ও আক হইয়াছিলেন। সেই 
ঘাটে কয়েকটি ভজন গান হয়, তংপর হিন্দীতে নগরমক্ীর্তন হয়। নগর- 
স্ধীর্ভন ছোটলোকের ব্যাপার ভাবিয়া, গাজিপুরের সভ্ভাতাভিমানী শিক্ষিত 
বাঙ্গালী বাবুদিগের প্রথমতঃ তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল। কেশববাবুর 
ন্যায় লোক দীন্ভাবে ভেরী বাজাইম়া ও গান গাইয়৷ নগরের পথে পথে 
বেড়াইবেন, ইহা অনেক ব্রাঙ্গের পক্ষে কিছু অসহথ হইয়াছিল; কিন্তু সঙ্কীর্তনের 
ভাবের জমাট দেখিয়া, মকলেই বিশেষ আহ্লাদিত হন, তাহাদের মনে 
আর কোন দ্বিধা থাকে না। 

“১৩ই অগ্রহায়ণ (২৮শে নবেস্বর) শুক্রবার, মমাজগৃহ্‌ সাঘাঞ্জিক উপাসন। হয়। 
৫০1৬, জন হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী সেই উপাননায় যোগ দান করেন। প্রথমতঃ 
হিন্দীতে জানগর্ভ উপদেশ হয়, পরে ঈশ্বরের সঙ্গে মনুয্যাত্ার জীবন্ত সম্বদ্ধ- 
বিষয়ে অতি করুণরসপূর্ণ মধুর উপত্দশ হয়। সেই উপদেশ শুনিয়া অনেকেরই 


প্রচারযাত্রা ১৫৯৭ 


বদনমগ্ল প্রেমাশ্রুতে প্লাবিত হইয়াছিল । মধ্যান্থে এক বন্ধুর ভবনে নিমন্ত্রণাহার 
হইল। নন্ধ্যার পর ভিক্টোরিয়। স্থুলগৃহে 4001 ১1500) 00 0105 [20101560 
[41১৫ ( অঙ্গীকৃত স্থানে আমাদের গতি ) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। প্রায় দুই শত 
শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ওপিয়ম এজেণ্ট কার্নেক সাহেব সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া, বক্তার 
অনেক প্রশংলা করেন। কার্ণেক সাহেব আচাযামহাশয়ের ব্যবহারের জন্তু 
নিজের গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া ও তাহার বাড়ীতে অবস্থিতিপূর্বক তাহার 
আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য আচাধ্যমহাশয়কে অনুরোধ করিয়া ও অন্য অনেক- 
ভাবে তাহাকে সম্মানিত করেন। বক্তৃতান্তে সমাজ হয়, ত২পরে আমরা এক 
বন্ধুর ভবনে নিমন্ত্রণ ভোজন করি। 
| পোধপুর 

পরদিন (১৪ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নবেগ্বর। শনিবার প্রতাষে স্বাণান্তে আমরা 
শোণপুরের মেলায় গমনের অভিলাষে গাজিপুর পরিত্যাগ করি। নৌকায় ভাগী- 
রথী পার হইয়া কতক ঘোড়ার গাড়ীযোগে, কতক এক্াযোগে যুমানিয়ায় উপ- 
নীত হই । আমরা &্রেশনে পহুছিরাই শুনিলাম যে, মেলট্রেণের আর বিলম্ব নাই, 
গাড়ী গ্রেশনে পহুছিমা তিন মিনিটের অধিক সময় থাকে না। এদিকে আমাদের 
আহারের অশ্নব্ঞ্ধন প্রস্তুত হইতেছিল | ভাবিলাম যে, খাওয়া বুঝি হইল না। 
ভাগ্াক্রনে ট্রেণ আপদিতে পনর মিনিট দেরি হইল । কোনরূপে অন্ন হইল, বাঞন 
আর হইয়। উঠিল না। বেপ্রণপোড়ামান্্র উপকরণে উষ্ণ অন্ন শীঘ্র শীত ভোজন 
করিয়। ট্রেণ ধরিবার জন্ প্রস্থত হইলাম । সে দিনের বেগুণপোড়া ভাত, অন্ত 
দিনের পায়ুন পলান্ন অপেক্ষা মি বোধ হইল। বেলা প্রান পাচটার সময়ে 
আমরা বাকিপুরে উপনীত হইলাম | বাকিপুরে গঙ্গাপার হইয়াই শোণপুরে 
যাইতে হয। ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ীযোগে সন্ধ্যাসময়ে আমরা গঙ্গাতীরে 
আমিলাম। পারাপারের স্টীমার ছাড়িয়া গিরাছে, হতরাং এক জন দেশীয় 
কন্টাক্টারের একখানি সুন্দর স্টামবোট পাইয়া, পার হইবার জন্য আচারধ্যমহাশয় 
ও আর চারি জন বন্ধু তাহাতে আরোহণ করিলেন । আমরা দশ জন এক ্ষুত্র 
নৌকায় চড়িলাম । নৌকার মাঝি দশ জনকে পার করিতে চাহে নাই বলিয়া, 
তাহার সঙ্গে কোন ফোন বন্ধুর কিছু বচসা হইল। ছুই জন বন্ধু সেই নৌকার 


১৫০৮ আচার্য কেশরচন্তু 


থাকিলেন, অন্ত নকলে নামিয়া পড়িগেন ও অপর নৌকায় পার হইলেন। 
উক্ত ছুই জন বন্ধুকে মধাগঙ্গার মধ্যস্থলে লইয়া শ্রিয়। মাঝি অত্যত্্ অসছাবহার 
করিল; কিন্তু তাহাদিগের তেঙ্্ দেখিয়! মাঝি অতান্ত ভয় পাইয়। পরাস্ত হইল। 
আমরা পারে মাইয়া গাড়ী পাইলাম না। তথা হইতে তিন মাইল দূরে 
 মেলাস্থান, আচাধ্যমহাশয় এন্াযোগে পূর্বেই মেলাস্থানে চলিয়া] গিয়াছিলেন। 
রাত্রি অধিক হ্ইম্বাছিল বলিয়৷ আমর! প্রথমতঃ এক্। যোটাইতে পারি নাই, 
পরে আনর কগে পুলিশের সচায়তায় কয়েকখানা এক করিয়া, রাত্রি প্রায় 
১১টার সময় মেলাস্থলে উপনীত হই। তথায় প্রচারযাজ্রিক দলের জন্ত এক 
ক্র ক্যাম্প স্থাপিতু হইয়াছিল। ডোমরাও মহারাজের সরকার হইতে তাম্ু 
ইত্যার্দি আগিয়াছিল। 

“শেণপুরের মেলার স্ায় দ্বিতীয় মেল! এ দেশে নাই। এই মেলা উপলক্ষে 
বেছার প্রদেশের সমুদায় গলার রিচারালর মকল বন্ধ হয়। কমিশনর অবধি 
প্রায় সমুদায় বিচারক, নানা স্থানের রাজা জমিদার উপস্থিত হন। তাহাদের 
জন্থ সুবিস্তীর্ণ ক্যাম্প স্থাপিত হইমা থাক। ঘোড়দৌড়, নাচ ইত্যাদি নানা 
আমোদ হয়। ়েলাম্থল একটি প্রকাণ্ড সহরের ম্তায়। গাড়ী ঘোড়া 
দৌড়িতেছে, মাহেব বিবির নাছিড়েছে খেলিতেছে; মহত্র মহত্র হন্তী অশ্ব গো 
গর্দভাদি পঞ্জ, নানাজাতীয় পক্ষী, গাড়ী, বগী, ঝাড়লঠন ইত্যাদি নানাবিধ 
সামগ্রী বিক্রী হইতেছে, দেখিলে যনে বড় আহ্লাদ হয়। কান্তিকী পৃিমায় 
গণ্কের গঙ্গানধমে সাগোপলক্ষে এই মেলা হইয়া থাকে । শোপপুরেই গণ্ডক- 
নদ গঙ্জান্দীর সহিত মিলিত হইয়াছে। রবিবার দিন (১৫ই অগ্রন্থায়গ, 
৩০শে নবেম্বর ) মেলাদর্শনমাত্র হয়, প্রচারের কোন কাধা হইতে পারে 
নাই। রঙ্জনীতে ক্যাম্পে মামাভিক উপাসনা হয়। সোমবারের প্রাতঃকালে 
( ১৬ই অগ্রহামণ, ১ল| [জপেম্বগ ) মিনাবাজারের চৌমাথায় আচাধামহাশয় 
হিন্দী বন্তৃত! করেন। লোক দকল ক্রয় বিক্রয়ে ব্যস্ত, অতি অল্প লোকেই 
উপস্থিত হইয়া বন্তৃতাশ্রবণে মনাধোগ করিয়াছিল। বত্তৃতান্তে প্রধান 
মেলাস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া সন্ধীর্তন হম্। আহ্ারাস্তে (বলা ছুইটার সময় 
আমর! মেলাস্থান হইতে যাত্রা করি। হ্থাতৃওয়ার রাজার তিন হথাতীতে 
আরোহণ করিয়া আমর ঘাটে আফিলাম, আচাধ্য মহাশয় ও আর এক জব 


প্রচারধাত্রা ১৫৬৯ 


বন্ধু গাড়ীতে আপিলেন। জাহাজে গঞ্গাপার হইয়।, সে দিন হি আসিয়! 
অবস্থিত্তি করি। 
আর! 

"পর দিন (১৭ই অগ্রহায়ণ, ২র| ডিসেম্বর ) উপামনাস্তে। ১৭টার 
সময়, মেল ট্রেণে আমরা আরাভিমুখে যাত্র। করি; দ্বিতীয় গ্রহরের সময় 
আরায় উপস্থিত হই। আরার মুদ্সেক শ্রীযুক্ত বাবু ওগবতীচরণ মিঙ্ত 
কতিপয়বন্ধুমমভিবাহারে ট্রেশনে আমাদিগকে গ্রহণ করেন। ভগৰতী 
বাবুর আলয়ে আমরা আতিথাগ্রহণ করি। সে দিন সাড়ে চারিটার 
সময় স্বুলপ্রাঙ্গণে ইংরাক্বীতে ও হিন্দীতে বক্তৃতা ও ভঙ্গন হইয়! নগরসন্থীর্তন হয়। 
বক্তৃতাস্থলে প্রায় ছয় শত লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রোভাদিগের অধিকাংশ 
শিক্ষিত ভগ্রসন্তান লোক ছিলেন। হিন্দীতে বস্তৃতাকালে তিনি একটি 
চার! হাতে লইয়া যাহ! বলেন, তাহার মূল বিষয় এই যে, ঈশ্বর এই চারাতে, 
এই চারা ঈশ্বর নহে। রাহি সাড়ে আটটার সময় স্ুলগৃহে ' 17011) 
€101811)1)5, 1700 0100 ( সতার জয় হয়, অলত্যোের নয় ) বিষয়ে দন্ত 
হয়। আরার জঞ্জ লাহে ( মেনর ওয়ার্গান ) সভাপতির আমন গ্রহণ করি%া- 
ছিলেন, এবং বন্তৃতান্তে নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বাবু 
কেশবচন্ধ মেন তাহার ওজস্থিনী বক্তৃতা দ্বারা মগ্য রাত্রে আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিরাছেন, এবং আপনার লকলেই আমার সন্ধে এ বিষয়ে একদম 
ইইবেন যে, তিনি মতযুৎ্কষ্ট বক্তৃতা দ্বারা আমাদের ধন্ুবাদার্হ হুইয়াছেন। 
যে বিষয়টী কেশবচন্দ্র সেন মস্থাশয়ের দ্বারা অগ্ভ রাত্রে বিবৃত হইল, তহংসন্বন্ধীয় 
চিন্তানকল এরূপ বাগ্মিতানহকারে প্রকাশ করা নকলের সাধ্যায়ত্ত নহে । কিন্ত 
সকলেই তাহার সমাদর করিতে পারেন। তিনি যাহা! বলিয়াছেন, তাহা 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দলের চিন্তা করিবার বিষয়। অস্ভ রাত্রে ধাহারা একত্রিত 
হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মধাবিত্ত শ্রেণীর লোকই অধিক। তাহাদের প্রতি 
যাহ! বন্| হইয়াছে, তাহ! অধিক প্রয়োজনীয় । আমি কেবল এই বলিতে চাই 
যে, বাবু কেপব্ন্দ দেনের বন়্ৃতার যে একটি বিষয় আমার নিকট বিশেষন্ধপে 
গুরুতর বলিয়া প্রতীয়ম।ন হয়, তাহা এই-__ইংরাজগবর্ণমে্ এই দেশস্থ প্রজ।- 
দিকে শিক্ষা দান করেন, কিন্তু পেই শিক্ষার সহ্বহার করা৷ প্র্জাদিগ্ের 


১৫১৪ আচাধ্য কেশবচঙ্ 


কা্ধ্য।' বক্তৃতাস্থলে ছুই শত লোক উপস্থিত ছিলেন । রাত্রিতে অনেকক্ষণ বিশেষ 
উপাসনা হয়, আরার বনুপংখ্যক ভদ্র স্্ীপুরুষ আপিয়৷ উপাপনায় যোগদান করেন। 
গুতাবর্তন 

"বুধবার (১৮ই অগ্রহায়ণ, ৩র। ভিলেম্বর ) পূর্বান্থে আহারাস্তে আমরা 
মেল ট্ণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করি। ভোর বেল৷ শ্রীরামপুরে 
নামিম্া সাধনকাননে উপনীত হই, সেখানে বৃক্ষতলে উপদেশ হয়। 
পরে তথা ' হইতে আমরা সন্কীর্কন করিব! বদ্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার 
ঘোষ মহাশয়ের ভবনে উপনীত হই, তথায় আহারাদি হয়। অপরাহ্থে 
জীরামপুরে গা! পার হইয়া বারাকপুরে আগমন করি। পার হইবার 
সময় নৌকায় নামকীর্তন হইয়াছিল। মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্বব 
প্রিশ্মিপাল কোর্টস্‌ সাহেব আমাদের নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি 
সন্কীর্তনের খোলবাছ্যের সঙ্গে সঙ্গে করতালিদান করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে 
লাগিলেন, এবং বলিলেন, 'আমার নিকটে এই গান বড় মিষ্ট বোধ হইল ।, 
রারাকপুর হইতে সন্ধ্যার ট্রেণে আমরা শিয়ালদহে উপস্থিত হই। কলিকাতাস্থ 
্রাঙ্মবন্ধুগণ আনিয়া! আমাদিগকে আলিঙ্গনদানে গ্রহণ .করিলেন, আমার্দের 
সকলের গলদেশে পুশ্পমালা পরাইয়া দিলেন এবং মহানন্দ ও উৎসাহে মঙ্ধীর্তন 
করিয়া কমলকুটারে লইয়। আলিলেন। ভবনদ্বারে মঙ্গলস্থচক কদলীতর, 
স্থাপিত হইয়াছিল, নহবত বাজিতেছিল, প্রাঙ্গণবর্মে আলোক দীপ পাইতে: 
ছিল। উপাসনাকুটার আলোক ও পুগ্পমালায় অলঙ্কৃত হইঘ্াছিল। কমল- 
কুটারের প্রাঙ্গণে অনেকক্ষণ উৎসাহের সহিত সঙ্কীত্তন হয়, উপাসনাগৃহে যাইয়া 
আচাধ্যমহাশয়, ব্রহ্ম জননীরূপে এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এই বলিয়। গভীর 
প্রার্থনা করিলেন। বাড়ী বাড়ী হইতে ব্রান্দিকাগণ আসিয়া তখন বিশেষ 
আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিলেন।” 

প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবয়ণ 

ধর্মতন্বে (১লা পৌষের ) আমরা এই, সংবাদটি লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই ২ 
"প্রচারযারিক দল দেড় মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান নকলে ব্রান্গধন্ম গ্রচার 
করিয়াছেন । হাওড় নৈহাটী, গৌরিভা, চু' চড়া, চন্দননগর, মোক।মা, বাড়ঘাট, 
মোক্াফরপুর, গয়া, বাকিপুর, ডোমরাও, গাজিপুর, শোবপুর, আরা, মোড়পুকুর । 


প্রচারযাত্রা ১৫১১ 


ইংরাস্্ী, বাঙ্গালা! ও হিন্দীতে ছত্রিশটা উপদেশ ও বক্তৃতা! হইয়াছে । প্রায় দশ 

সহশ্র লোক বক্তৃতা শুনিয়াছে । চব্বিশটী নগরসন্থীর্তন হইয়াছে। ভিক্ষার ঝুলিতে 

পাচ ধত আশি টাকা দান পাওয়া গিয়াছে, পুস্তক বিক্রয় হিসাবে প্ষটি টাকা 

প্রাপ্ধ হওয়া গিয়াছে 1” এই পাচ শত আশি টাকার মধো চারি শত পরতাল্লিখ 

টাক! ব্যয় হয় । প্রচারযাত্রায় প্রায় ছয় শত মাইল যাজ্িগণ ভ্রমণ করিয়াছেন। 
প্রচার-সম্বদ্ধে প্রীদরধারের নিদ্ধারণ 

গ্রচারযাত্র। হইতে প্রত্যাবর্তনানগ্থর, ২৩শে অগ্রহায়ণ (ই ডিসেম্বর, 
সোমবার ) প্রতাবকপভায় নিম্নলিখিত নিগ্ধারণ হয় £-_ 

"ভারতবষীয় ব্রাহ্মদমাজে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মদমাজ হইতে পূর্বে যেমন, এখনও 
পেইরূপ আহ্বানপত্র আপিতেছে। ধাহাবা আমাদের বিরোধী, এমন সকল 
সমাজ হইতেও নিমন্ত্রণ পাওয়া যাইতেছে । ইহা সত্যের গৌরবরক্ষণার্থ অথবা 
উদ্ারভাবপ্রদর্শনার্থ অথবা উপকার পাইবার ইচ্ছা হইতেই হউক, আমর! 
এবপ নিমন্ত্রণ সাদর ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গ- 
সমাজের প্রচারকগণ*'বিরোধী সমাঙ্গের কার্ধানির্ধাহ করিতে যাওয়াতে, পাছে 
উক্ত সমাজের উচ্চ আদর্শের কিঞ্চিন্সাত্র লাঘব হয় এবং তাহাদিগকে বিরুদ্ধ- 
মতের প্রতিপোষক বলিয়া সাধারণের মনে পাছে ভ্রান্তি জন্মে, এই সেতু 
প্রচারকমভা1 হইতে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যাহারা আমাদের প্রচারক 
ভ্রাতাদ্দিগকে আহ্বান করিবেন, তাহাদের যেন স্মরণ থাকে যে, প্রতাদেশ, 
ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি সাধুগণের প্রতি ভক্তি, যোগ, 
বৈরাগা, নামকীর্তন, বর্তমান বিধান, সামাজিক উন্নতি অপেক্ষা! দর্মোন্রতির 
প্রাধাগ্ত ও স্ত্রীজাতির পবিভ্রতাসংরঙ্গণ প্রভৃতি ধন্ম ও নীতিবিষয়ক এই মতে 
আমরা দৃঢ়বূ-প বিশ্বান করি, এবং ধাহারা এই মকল মত না মানেন, তাহা- 
দিগকে আমরা ব্রাঙ্গলমাজের বিরোধী মনে করি ।% 

বিশ্বজননীর নামে ঘে।বণগত্র 
এট সময়ে (১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খুঃ ) বিশ্বজননীর নামে, এই ঘোষণাপত্র 
'মিরারে' প্রকাশিত হয় £-_ 
“ভারতবর্ধস্থ আমার সমুদায় সৈম্তগণের সমীপে ।-_ 
“সকলের নিকটে আমার প্রিয় সম্ভাষণ । এই ঘোষণাপত্র গ্রহণ কর বিশ্বাস 


১৫১২ আচার্ধ্য কেশবচন্্র 


কর. যে, ইহা তোমাদের মাতার নামে, মাতার প্রেমসহকারে দ্বর্গ হইতে 
তোমাদের নিকটে প্রেরিত হইতেছে । অনুগত সৈনিক এবং ভক্তিমান্‌ 
সস্ভতিগণের ন্তায় ইহাতে যে সকল আদেশ আছে, তাহা কার্যে পরিণত 
কর। তোমরা আমার সেনা, আমার অঙ্গীকারবন্ধ সেনা । আমার পতাকার 
নিয়ে সাহস ও বিশ্বাস-সহকারে সংগ্রাম করিতে তোমরা বাধা; তোমরা আর 
কৌন ঈশ্বরের সেবা করিতে পার না। আমি তোমাদিগকে জগ দান করিব, 
এবং চিরস্তন গৌরব তোমাদেরই হইবে । জাতীয় উদ্ধারসম্পাদনার৫থ আমার 
বিশেষ বিধাতৃত্বের ক্রিয়। সমুদায় জাতির নিকটে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, আমি 
ভারতবর্ষকে মনোনীত করিয়াছি । ব্রিটিষশাসন আমার শাসন; ত্রাঙ্গনমাজ 
আমার মণ্ডলী । এ উভযনমধ্যে যাহা কিছু মন্দ আছে, তাহা মানবীয়, এবং 
উহা আমার তিরস্কারভাজন হইবে; কিন্কু এ উভয়ের সার এশ্বরিক এবং 
আমার। ভারতবর্ষে আমার পথ প্রস্তত করিবার জন্য ব্রিটিষ জাতিকে প্রেরণ 
করিয়াছি, এবং আমার গৃহনিন্মাণের জন্ব্রাহ্মমগ্ডলীস্থাপন করিয়াছি। লোক- 
দিগকে শাসন, তাহার্দিগকে শিক্ষা ও বিষয়স্থখ অর্পন এবং তাহাদিগের স্বাস্থ্য 
ও সম্পদ রক্ষ| করিবার জন্য, আমার কন্যা কুইন ভিক্টোরিয়াকে রাজ্যাভিষিক্ত 
করিয়াছি, এবং দেশ শান করিবার জন্ত তদুপরি আধিপত্য দিয়াছি। তোমাদের 
দেশকে সুশাসনের দমকল প্রকার আশিষ অর্পণ এবং তোমাদ্িগকে অজ্ঞানতা, 
রোগ, দুভিক্ষ, শাসনোচ্ছত্খলতা, অত্যাচার এবং বিধিহীনতা হইতে রক্ষা 
করিবার জন্য, আমার নিকট হইতে সে আদেশ পাইয়াছে; তাহার অনুগত হও, 
কেন না তাহার নিয়োগপত্রে আমার স্বাক্ষর আছে। সাক্ষাৎসন্থদ্ধে সে আমা 
হইতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে; স্থতরাং তাহাকে ভক্তি ও বাধ্যত। 
. অর্গন কর। ঘাহা সিজরের, তাহা সিজরকে দাও, এবং তোমাদের রাজ্ঞীর যাহা 
 প্রাপা, তাহার দশাংশের একাংশ হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিও না। আমার 
ভৃত্য ও প্রতিনিধিস্বর্ূপে তাহাকে ভালবাপ ও সম্মান কর, এবং তাহাকে 
তোমাদের আগুগতাসস্তৃত কাধ্যনমর্থন ও সহকারিতা দাও যে, সে আমার 
অভিপ্রায় সকল অবাধে সম্পন্ন করিতে পারে এবং ভারতবর্ষকে (রাজ্যসম্প্কীয় 
এবং বিষয়সম্পক্ণয় মৌভাগা অর্পণ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ রক্ষিত ও 
শিক্ষিত হইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে গমন কর এবং তথায় মন্মুখসমরে আমার মারাত্মক 


প্রচারযাত্র। ১৫১৩ 


শক্রগণকে পরাজয় কর, বধ কর। দেশমধো প্রচলিত বিবিধাকারের অবিশ্বস্ততা, 
ইন্দ্রিয়াসক্তি, অসত্য, অহঙ্কার, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থপরতা এবং সকল .প্রকারের 
অসত্যমূলক পুঙ্জাপদ্ধতি আমার শক্র। এই সকলের বিরুদ্ধে তোমাদের মিলিত 
বল নিযোগ কর, এবং তোমাদের বিক্রমপূর্ণ প্রার্থনায় তাহাদিগকে চুর্ণ কর"! 
প্রেমের তরবারিতে সাম্প্রদায়িকত৷ এবং অভ্রাতৃভাব খণ্ড খণ্ড কর; যে কোন 
অনত্যের গড় ও সংশয়ের ছুর্গ তোমাদের সম্মুখে পড়ে, তাহাকে বিশ্বাসাগ্সিতে দগ্ধ 
কর, এবং সকল প্রকারের অপবিত্রত৷ এবং ছুরাত্মত। ভক্তি ও উচ্চতম দৃষ্টাস্তের 
অগ্রান্্রে উড়াইয়া দাও । যেমন আমার শক্রগণকে বিনাশ করিবে, অমনি আমার 
নাম-ঘোষণা এবং আমার সিংহাসনস্থাপন কর। কোন মধ্যবস্তণ বা ক্ষমাপ্রার্থনা- 
কারীর সাহাঘা বিনা, সাক্ষাংসন্বদ্ধে আমার নিকটে লোকদ্িগকে আমিতে বল। 
গৃহাধিঠিত পার্থিব জননীর এবং রাজ্যশাসনের শীর্ধদেশস্থ মাতা রাজীর প্রভাব 
আমার ডারতসম্ততিগণের হৃদয়কে পরম মাতার দ্রিকে উত্থাপিত করিবে এবং 
তাহাদিগকে স্বর্গরাজো একত্র মিলিত করিয়া শাস্তি « পরিত্রাণ দিবে । সৈনিক- 
গণ সাহমপহকারে সংগ্রাম কর এবং আমার রাজ্য স্থাপন কর।” “ভারতের মা" 

১৮ই ডিসেম্বর (.১৮৭৯ খুঃ) বৃহস্পতিবার, মেডিকাল কলেজ থিয়েটরে, 
বেখুন সোসাইটির অধিবেশনে, কেশবচন্ত্র 'জডবাদ ও বিজ্ঞানবাদ (11৭0- 
71911571) 817601 115811511) বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মেস্তর টনি সাহেবের 
অন্পস্থিতিনিবন্ধন মেম্তর পি এচ্‌ এ ডল মভাপতি হন। এই বক্তৃতায় গৃহ- 
পরিবারাদির উপরে বিজ্ঞানবাদ ও জড়বাদ কি প্রকার আ্মপ্রভাব বিস্তার 
করে, ইতিহালে এ ছুইয়ের কি প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষ- 
রূপে প্রদশিত হয়। ভারতবর্ষ বিজ্ঞানবাদ-প্রধান; ইহার বিজ্ঞানবাদিত্ অক্ষুণ্ 
রাখিয়া, ইউরোপ হইতে জড়বাদসম্পর্কীর শিক্ষণীয় বিষয় সকল গ্রহণ করিতে 
হইবে, ইহা তিনি শ্রোতৃবর্গকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। বিজ্ঞানবাদিতে 
বিবেকিত্ব, অনাংসারিকতা ও আধাম্সিকতা, এবং ছড়বাদিত্বে সাংসারিক তা, 
নীতির অনৈকাস্তিকতা ও অনাধ্যাত্মিকতা উপস্থিত হইয়। থাকে । এ উভয়ের 
সমভাবে সঙ্গিবেশ হইলে, বিজ্ঞানবাদিত্ব দ্বার] জড়বাদের দোষ অপনীত হয় 
এবং কেবল বিজ্ঞানবাদ দ্বারা সংসারবৈমুখ্য উপস্থিত হইয়া তংসম্পকয় 


কর্তব্যের প্রতি ধে অবহেল। হয়, তাহা জড়বাদের প্রভাবে ভিরোহিত হয়। 
১০৯৬ 
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_ বুগ্গধর্মব্রত 

এবার সাংবৎসরিক উৎসবের (১) প্রারস্তদিনে, ১লা মাঘ, ১৮০১ শক ( ১৪ই 
ভানুয়ারী, ১৮৮০ ৃঃ), বুধবার প্রাতঃকালে, নয় জন যুবা যুবধর্ম্মবত গ্রহণ 
করেন। প্রাত্যহিক প্রাতঃকালীন উপাসনার সময় ব্রতার্থী যুবকগণের নিকটে 
প্রথমতঃ নিয়লাখত ত্রতের নিয়মগুলি পঠিত হয়; তদনস্তর তাহাদিগকে 
কেশবচন্দ্র এই উপদেশ দেন :--“ঈশ্বর তোমাদিগকে হাত ধরিয়া আনিলেন। 
তাহার সমক্ষে ছুই সপ্তাহের জন্য এই উচ্চ পবিত্র ব্রত গ্রহণ কর। নিরাশা 
আলম্য পরিত্যাগ করিয়!, এই ব্রত সাধন কারবে। ইহার নাম যুবধর্মরত। 
এই ব্রতদাধনে অশেষ কল্যাণ। গৃহস্থ যুবা ঈশ্বরের নিকট এই ব্রত, গ্রহণ 
করিয়া, দিন দিন কল্যাণ এবং শাস্তি অঞ্জন করুন । 

"এই যুবধর্মপ্রতে নীতিকে শ্রেষ্ঠ জানিবে। এমন নীতি গ্রহণ কর, মাহাতে 
চরিত্র শুদ্ধ হইবে । তোমাদের চরিত্রের স্থগন্ধে এবং লৌন্দধ্যে চারিদিক্‌ মুগ্ধ 
হইবে। সাধু যুবা, ঈশ্বরপরায়ণ যুব হইয়া, দঢতা এবং নিষ্ঠা বুদ্ধি করিবার জন্য, 
উৎসবের প্রারস্ভে তোমরা এই যুবধর্মব্রত গ্রহণ কর। চিরযৌবন, চির 
উৎসব তোমাদের জীবনকে আমোদিত করুক। তোমাদ্দিগের অটল বিশ্বাস 
এবং জীবন্ত উৎমাহ দেখিয়া, আমাদের আশ! পূর্ণ হউক। তোমাদের উচ্চ 
ৃষ্টাস্তদর্শনে দেশের অন্যান যুবকদিগের জীবন পবিভ্র হউক। তোমরা! 
সর্বসাক্ষী ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া এই ব্রত ধারণ কর।” 

ব্রতের নিয়ম 
( কখন করিব ন| ) 
১। নরহৃত্যা রুরিব না। 
২। বাভিচার করিব: না। 


সপ পাপী শাখা দি পক পপি শপ তি শপ ডা পা পক. রাশ পক ৫ পপ পপ আপনা শপ পাস পা শাসিত 


( ১ ) পঞ্াশত্তষ নানবতসরিক উৎমবের বিবরণ ২৮০১ পকের ১৯ই মাধ ও ১লা কান্তুগ, ১৯ই 
স্বান্ত্ণ এবং ১ল। চৈত্রেক ধর্ণাতত্বে উষ্টবা। 
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৩। মাদ্কসেবন করিব না। 
৪। অসাধুলঙ্গ করিব না। 
( কখন হইব না) 
৫। মিথ্যাবাদী হইব না। 
৬। অবিশ্বাসী হইব ন1। 
৭। কপট হইব না। 
৮। বিধশ্ী হইব না। 
(২র! মাঘ হইতে ১৫ই মাঘ পধ্যস্ত ) 
১। প্রাতঃম্মরণীয়-পাঠ। 


২। আানাদি। 

৩। উপদেশ । 

৪। পিতামাতাকে প্রশাম। 
৫। ধর্মমপুস্তক-পাঠ। 


৬। কোন ভ্রাতাকে সেবা । 

এ। নিজ্জন চিন্ু। ও প্রার্থনা । 

৮|। একটি বৃক্ষ-সেবা । 

৯| পশুপক্ষি-দেব|। 

১০1 টদনিক-দৌোষগুণ-লেখ। | 

উত্সবের দ্বারোদঘ।ট ন 
সায়ঙ্কালে (১লা মাঘ) ব্রহ্গমমন্দিরের দ্বার এইব্প প্রার্থনাদিতে উদঘাটিত 

হয়ঃ__“ঈশ্বরের আনন্দ প্রদ কুশলপ্রদদ উৎসবের দ্বারোদঘাটন হইতেছে, আমরা 
তাহার পাদপদ্ম চিন্তা করি।” প্রার্থনা “হে ঈশ্বর, তোমার হস্তরোপিত 
ব্রাহ্গমলমাজ অর্ধশতাব্ধী অতিক্রম করিতেছেন। হে বিস্রবিনাশন, তুমি কত 
রাশি রাশি বিশ্ব হইতে এই পবিত্র ব্রাহ্মদমাকতকে রক্ষা করিয়াছ। পঞ্চাশ 
বংসর ইহাকে রক্ষা করিলে, আরও কত কাল ইহ]! স্থামী হইবে, আশা 
হইতেছে । ইহার তেজস্থিতা ও কোমলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই 
জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার শ্রিচরণ ধরিতেছি। শত শত শক্রর 
মধ্যে তুমি এই পবিত্র সমাজকে দ্রটিষ্ঠ করিয়৷ রাখিয়া, তোমার এই ঞণের 


১৫১৬ আচার্য কেশবচন্ত্র 


কি পরিশোধ আছে? এই ধর্্ন্থধা পান করিয়া সংসারের শোকযনণ। 
ভূরিতেছি। আমাদের প্রতিদিনের অবলগ্থন! এই ত্রাঙ্ষধর্শ। বংসরাস্তে 
আবার সাংবংসরিক উৎসব আপিতেছে, ম। বলিয়া তোমাকে ডাকি। নৃতন 
অঙ্গরা;গর সহিত তোমাকে ডাকিত্েছি। আবার সবান্ধবে কত হ্ধা 
পান করিব। আবার মলিন কামনা, অবিশুদ্ক বাপনা দূর করিয়া নির্বল 
হইব। নূতন বিধির নূতন গান করিব। আমাদের মা বাপ তুমি, পুণ্য 
শান্তি সকলই তুমি। সকলের মন্তকের উপর শান্তিজলবর্ণ কর। ম1 
হইয়া আনিয়াছ, পৃথিবীর উদ্ধারের উপায় হইল। তোমার শুভাগমন- 
বার্তা দকলকে দ্রানাই। সমস্ত সাধু মহাপুরুষদিগকে লে লইয়া 'পিয়াছ, 
মা, এবার সকল ধর্ম এক করিবে। তুমি রুপা করিয়া, বিশ্বব্যাপী পূ 
বিশ্বান হন্তে করিয়! আমার্িগের নিকট এস, তোমার শ্রীচরণে আঘাদের এই 
বিনীত প্রার্থনা ।” 

পশুন হে নৃতন বিবি আনন্দের সমাচার” এই সুদীর্ঘ সঙ্গীতটি গীত হইলে, 
ভাই গ্রতীপচন্দ্র মন্গুমদার হৃদয়ের উদ্্বাস অবরুদ্ধ করিতে ন| পারিয়া, এইরূপ 
প্রার্থনা করেন :--"হে ক্যোতির্মঘ। নূতন বিধির সংবাদ আগিপ। ন্বর্গের বায়ু 
পাপভাং ক্রান্ত ধরাতলে নাশিল। জয় দয়াময়, তোমারই জয়, জয় উৎপবময়। 
জয় আননদনয় ব্রঙ্ধাণ্ডেশ্বরের জয়। আমরা সপরিবারে সবান্ধবে তোমার 
সন্মুধে দণ্ডায়মান হইয়াছি, আশীর্বাদ কর। রক্তের সঙ্গে মিলিত হও 
শবকে অগ্রিময় কর, বিশ্বামকে সতেজ কর। পাপাত্মা হইয়াও তোমার 
কূপাতে উৎ্দবভোগ ঝরি। অনেক আমাদের পাপ, তোমার চস্ুর অন্নিতে 
আমরা দগ্ধ হইতেছি, তোমার শব গঙ্দিত হইতেছে, তোমার বিক্রম 
ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছে; যুগে যুগে তোমার নামে যে সকল ব্যাপার 
ঘটিয়াছে, এখনও মে সকল ব্যাপার হইতেছে । তোমার স্পর্শ তোমার 
প্রতাদেশ, তোমার শুভাগমনে আমর। ক্লতার্য হইতেছি। তোমার নিঃস্বাসবাষু 
আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্তক। তুমি কূপা করিয়া আমাদের, প্রচারক দিগের, 
সঙ্গীতগ্রচারকের এবং আচার্যোর আত্মাতে বিশেষরূপে অবতীর্ণ হও এবং 
আমার ম্যায় পাপীদিগের কল্যাণ কর। হে ঈশ্বর, তুমি আপিয়াছ, তোমার 
আজ্ঞা হইয়াছে যে, আমরা! উৎসব করি। জয় উৎসবের রানা! ।* 
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হন্ধ বলয়ের দ'স্বংসরি 

২র! মাঘ (১৫৯ জানুয়ারী ), বুহম্পতি ধার, ত্রহ্ধবিষ্া ণয়ের সান্বংসরিক হয়; 
রেবাবেওড ডল সাহেব সভাপতির আমন গ্রহণ করেন । প্রথমতঃ শ্রীঘুক্ত প্রতাপ5চ্্ 
মভ্ুমদ'র ইংরাজীতে ব্রদ্ষবিষ্ঞা বিষয়ে বলেন। তদনহ্র শ্রীযৃক রুষ্বি: 
সেন দনদায় ধর্পের তুলনা হ্বারা, কিরূপে ধর্বিজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে, ত বনে 
বলেন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বলেন, ননুদ য় দর্্মর তুলনা স্বার। ধর্মবিজ্ঞানো যা 
পাদন চরম কার্য নছে। নমুনা বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষা একত্বদম্পাদন। 
সমুদায় ধর্ম আলোচনা করিয়া যি পরিণেষে দকলকে এক করিতে না পান 
যায়, বহুত্বকে একস পরিণত করা না হয, তাহ] হইলে লেবল তুলন। পিক্ষল। 
তিনি প্রস্তাব করেন, আগানী বর্ষে ব্রদ্ষবিঘালয়ের কার্য যখোপযুন্তরূ'প 
নির্যাহিত হয় এবং এজন্য শ্রাযুক কেশবচন্দ্র দেন প্রকৃত ত্রাঙ্গধর্থবিষ.র, 
শ্রীযুক্ত প্রভাপচন্ত্র মজুমদার বর্তমান দর্শন বিজ্ঞানের সহিত ধর্পের সম্বন্ধ, 
শ্রীযুক্ত রষ্চবিহারী দেন জড়বিজ্ঞানের »হিত ধণ্দের 2ছদ্ব। রেডারেও ডল 
ধৃষ্টধর্মা এবং শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দুধন্মের একি হাপিক বৃত্তান্থাদি- 
বিষয়ে বলিবেন। 'রেবারেগড ডল কেশবচন্দ্রের কথিত বিষয়ের অনুনরণ 
করিয়া, ঈশ্বরের শিতৃত্ব ও মন্ুহের ভ্রাতৃত্ব ধর্শে উচ্চ একন্ব উল্লেখ করেন। 
অনস্থর দভাভঙ্গ হয়। 

“আশালত” 

ওরা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী, শুক্রবার, মালবার্ট স্কুলের হুরাপাননিবারণী মভার 
'আশালতা” বাহির হয়। প্রায় দুই শত ছার রকবর্ণ ফিতায় শোভিত হয়? 
পতাকাধারণপূর্ববক, ইংরাজ্জী বাণ্ডের সঙ্গে স্থরাপাননিধারক দঙ্গীত গান করিতে 
করিতে, আলবাট স্থূল হইতে শ্রীযুক্ধ কেশবচন্জের ভবন কমলকুটীরে উপনীত 
হয়। সেখানে সমবেত লোকমগুলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, সুরার বিষময়- 
ফলপ্রদর্ক সঙ্গীতগানকরনানস্থর “আশালতা, দৈন্তদল মিষ্টান, নেবু ও শীতল 
জল পান করিলে, কেশবচজ সম্মুখবর্তী দাহার্থ নিশ্দিত “হুরারাক্ষসের' মৃঠিকে 
লক্ষ কারয়া, হুরার অপকারিতা এবং তাহার উদ্ছেদসাধনের কর্তবাতা-বিষবে 
হাস, »ম্তোষ ও উতংপাহ্থোন্ীপক বক্তা করেন। পরিশেষে 'আশালক? 
সৈল্গদপ আহ্লাদ ও উৎসাহ সহ্বারে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে, স্থরারাক্ষদকে 


খু 
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র্ণবিচূর্ণ এবং অস্নিতে দগ্ধ করে। অগ্যকার দিনের কার্য সমূহ উদ্মম, উৎসাহ 
ও জীবন্তভাব লক্ষিত হয়। 
গড়ের মাঠে বজ তা--“যোগ ভক্তির বিবাহ! 

৪ঠ| মাঘ (১৭ই জানুয়ারী), শনিবার অপরাহ্ৰে, গড়ের মাঠে “অনাচ্ছাদিত- 
প্রাস্তর-গত, বন্তৃত। হয় । হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বহুবিধ বহুমংখ্যক লোক 
নির্দিষ্ট সময়ে নৃতনবিধানাঙ্কিতপতাকাশোভিত নির্দিষ্ট ভূমিতে সমবেত হইলে, 
সন্ধীর্তন ও সঙ্গীত আর্ত হয় । কেশবচন্ত্র প্রথমতঃ বাঙ্গলাতে, তৎপরে ইংরাজীতে 
বক্তৃতা করেন। তাহার বাঙ্গলা বক্তৃতা অতি সুদীর্ঘ, আমর! উহার শেষাংশমাত্র 
এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £--“সত্যভূমিতে যবন এবং হিন্দু এক হইয়া 
গেল। ঈশ্বরের নিকটে সকলের মিলন রহিয়াছে । অতএব পৃথিবীতে 
যতগুলি মুনলমান আছেন, নকলকেই হরিদান হইতে হইবে এবং যতগুলি 
হিন্দু আছেন, সকলকে একেশ্বরবাদী ব্রহ্ষজ্ঞানী হইতে হইবে । সেই আনন্দের 
সময়, সেই শুভ বিবাহের দিন আসিতেছে । সকল ধন্মাবলম্বীকে আমবা 
সহোদরজ্জানে আলিঙ্গন করিব। সকল বিবাদের মীমাংসাস্থল ব্রা্মধশ্ম | 
এই ব্রাক্ষধশ্মে বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রীষ্টান, নানক, কবীরপন্থী প্রভৃতি সকল ধর্মের 
মিলন হইয়াছে । প্রেমের সঙ্গে যোগের মিলন হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা, 
বেদ পুরাণের করম্পর্শ হইবে। চারি হাজার বংসরকে এক ফুৎকারে 
উড়াইয়া দ্রিব। এস আধ্য ভ্রাতা সকল, এল জোট্ঠ ভ্রাতৃগণ, এম যোগী 
ঝধিগণ, তোমরা আপিয়া গভীর যোগ-সমাধির দৃষ্ঠাস্ত দেখাও। এস 
প্রেমোন্মত্ত ভকবুন্দ, তোমর! আমাদিগের শুক হৃ্দরে ভক্তির প্রমত্ততা সঞ্চারিত 
কর, ঈশ্বরের কপাতে, এই কোলাহলপুণ নভ্যত্তার মধ, আমরা যোগী এবং ভক্ত 
হইব । নিম্তন্ধ ধ্যানের সঙ্গে খোলের শব্ধ মিলিয়৷ যাইবে । বৈকুষ্ঠ এখানে 
নহে, ওখানে নহে, বাহিরে নহে, বৈকু্ঠ ভিতরে । যাহার যোৌগবল, 
ভক্তিবল আছে, সে সংসারেই স্বর্গ দেখিতে পায়। সে আপনার স্ত্ী-পুত্র্দিগকে 
সঙ্গে লইয়া, নিত্যানন্দ চৈতন্তন্থ্রূপ ঈশ্বরে মগ্ন হয়। ঈখরের কূুপাবলে সে 
তাহার স্ত্রীর মুখে হরির কথা শুনিতে পায় এবং তাহার প্রিয়দর্শন হুকোমল- 
মতি শিশু সন্তানেরা প্রব-প্রহলাদের ন্যায় হরিনাম করিয়া তাহার প্রমত্ততা 
বুদ্ধি .করে। যে হরিকে ভদ্ছে, হরিই তাহার রাজা হন । হরি আমাদের 
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রাজা, আমাদের মহাঁরানী ভিক্টোরিয়া তাহার দাসী হইয়া এই ভারতরাজা 
রক্ষা বরিতেছেন। তাহার রাজো আমরা কেমন কুশলে রহিয়াছি। এই 
মাঠে গাগে কত লোকের গল কাটা গিয়াছে, কত দস্থ্য কত নকলা" 
করিয়াছে; কিন্ত আজ আমরা কেমন নিরাপদ । ইছাতে কি তোমরা 
ঈশ্বরের হন্ত দেখিতেছ না? হরির শাসন সর্ধত্র। সকলই হরির লীলা। 
সেই নুরির পাদপস্প হইতে অগ্রতিহতভাবে যোগ ও প্রেমের শ্রোত 
বহিতেছে। কাহার সাধ্য, সেই সতরোত অবরুদ্ধ করে? সমূত্র কি কেনিউট 
নরপতির আজ শুনিয়াছিল 1.....সমুদ্রের গতি অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রেম- 
স্রোতের বেগ অধিক। কে সেই বেগ নিবারণ করিবে? নৃতন বিধান 
আসিয়াছে । যোগভক্তির বিবাহ উপস্থিত। কাহাকেও সংসার ছাড়িয়া 
সন্ন্যাসী হইতে হইবে না; কিন্ত সংসারে থাকিয়া প্রমত্ত বৈরাগী হইতে 
হইবে। কাহাকেও অকারণে কষ্ট দেওয়া হরির ইচ্ছা নহে। তিনি মার 
মত মধুরপ্রকৃতি, সকলকে কোলে করিয়া তিনি পবিত্র এবং স্বখখী করিবেন, 
এই তাহার অভিপ্রায় ।” 
দৌবন্বীকারবিধির প্রবর্তন 

৫ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) রবিবার প্রাতে, ব্রক্ষমন্দিরে আরাধনা, ধ্যান 
ও পাঠানস্তর নিয়লিখিত গ্রণালীতে কেশবচন্্র কর্তৃক দৌষম্বীকারবিধি গ্রবর্তিত 
হয়। ধর্মতব বলিতেছেন, “সে দিনকার গান্তীধ্য ও ভয়শক্কো্দীপক ভাব আজও 
আমাদিগের চিত্রপটে মুদ্রিত আছে।” এত বৎসর পরে আমরাও এই কথাগুলিই, 
প্রতিধ্'নত করিতেছি । দৌষস্বীকারপ্রবর্তনবিধি নবীন ব্যাপার বলিয়া, 
আমরা উহার সমগ্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £_-“হে ব্রাঙ্মগণ, এই সময়ে গত 
বৎসরে: পাপ স্বীকার করিবে, অনুতাপ করিবে; এবং আগামী বৎসরের অন্ত 
ব্রত গ্রঠণ করিবে। অতএব গন্ভতীরভাবে আত্মচিন্তা কর। সর্বসাক্ষী 
ঈশ্বর বিনি মন্তকের কেশ গণন| করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ'ধিনি অন? 
স্বণার সহিত পাপকে স্পা করেন, তিনি এখানে আপন সিংহাসনে বলিয়া 
আছেন । উৎসবের সহিত নববর্ষের আরম্ভ হইল। আমি কি করিলাম, 
কিনা করিলাম, কি করা! উচিত, ভাবিব। সর্বসাক্ষীর কোটি কোটি 
চক্ষ। তাহার চক্ষুর অগ্রি সমুদায়ের হৃদয়কে আলোকিত করুক | সেই 
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আলোকে আপন আপন দোষ দেখিয়া হৃদয়কে পবিত্র করি। ঈশ্বর 
'বিচারাসনে বঙিলেন, প্রত্যেক অপরাধী ব্রাহ্ম বিচারে আনীত হইল। এই 
যথার্থ বিচারক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপন কর। আমরা সেই বিচারের ভিতরে 
মন্তক স্থাপন করি। যে পূর্ণবিশ্বানী হয় নাই, ভক্ত হয় নাই, চরিত্র বিশুদ্ধ 
করে নাই, মিথা। কথা কহিতেছে, ভ্রাতাকে নিষ্ঠুর ভাবে নিধ্যাতন করিতেছে, 
নরনারীর প্রতি পবিজ্র এবং স্থকোমল বাবহার করে নাই, ষে প্রচারক 
ষোল আনা অনুরাগ উৎসাহের সহিত প্রচার করেন নাই, তাহারা এই 
বিচারাসনের নিয়ে দণ্ডায়মান । ঈশ্বর পবিত্র নিশ্বাস দ্বারা ভয়ানক পাপ চূর্ণ 
করিতেছেন। প্রতোক পাপী নয় হইয়া, হাত যোড় করিয়া, ধন্মবল প্রার্থনা 
করুক, থেন ভবিষ্যতে মেই বলে পাপবিকার দূর করিতে পারে, এজন্য দেব- 
প্রসাদ ভিক্ষা করুক। 

“হে ঈশ্বর, তোমার কাছে বন্দী হইয়া আনীত হইলাম। তোমার কাছে 
মনের দোষ স্বীকার করি। সরলতা বিনয় দাও। ভবিষ্ততে সাধুম্বভাব 
স্থনিশ্মলচবিত্র হইব, তোমার নিকট এই ব্রত গ্রহণ করি। সমস্ত রিপুকে 
দমন করিতে ক্ষমতা প্রদান কর। আমি পতিত, আমি স্বৃণিত, ইহী যেন 
কথায় না বলি। ভবিষবাতে যেন ঘথার্থ সাধু হই। এই হন্তদ্বয় যেন সত্যের, 
দয়ার অনুষ্ঠান করে। এই হ্বদরের ভিতরে বিবেকেব সিংহাসনতলে যেন 
সমস্ত প্রকৃতি বশীভূত থাকে, সর্বদ| যেন পবিত্রতার স্থধ্য উজ্জল থাকে; 
প্রত্যেক ত্রাঙ্মকে শ্ুদ্ধচবিত্র কর। মা, চিরকালের জননি, সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ 
পুণ্য দাও, সেই পদার্থ তোমার ভিতরে আছে বলিয়া তোমার এত মহিমা । 
ব্রহ্ষতেজ প্রেরণ কর, অস্থির ভিতরে সেই তেজ প্রবিষ্ট হউক। প্রাণকে 
সচ্চরিত্র কর, বৈরাগী কর, ব্রাঙ্গদমাক্জকে পবিত্র কর, ত্রাঙ্গমমাজ মধ্যে বসিয়া 
হুঙ্কার কব । তোমার বিজ্য়ভেরী শুনিয়া শক্রকুল পলায়ন করুক। পাপের 
দৌরাত্য হইতে সকলে বিমুক্ত হউন। যেমন এক একটি করিয়া! কাটা বাহির 
করে, তেমনি পাপ-কাটাগুলি এক একটা করিয়া বাহির কর। হণ, পদ, 
শরীর, মন, রসন! সমস্ত শুদ্ধ কর, শ্বদ্ধতার মধ্যে টানিয়৷ লইয়া যাও। তোমার 
সমুদায় উপাসক যেন আজ পবিত্রতা লইয়া যান। আজ দোষ স্বীকার করার 
দিন। মা, পুণা দাও, পুণ্য দাও। কলঙ্কিত ব্রাঙ্গসমাজ পুণা চাহিতেছে।! 


পঞ্চাশতম সাংবৎসরিক--নবশিশুর জন্ম ১৫২১ 


শিশুর মত, নির্শলচিত্ত বালক বালিকার মত কর; প্রবঞ্চনা কি, জানিব ০. 
সরলভ- বে ব্রদ্ষপদাশ্রিত হইয়া অবশি্ই জীবন কাটাইব। ক্ষণকাল আনা 
দিগকে এই বিষয় ভাবিতে দাও, আত্মচিন্তা করিতে দাও, তব গ্রসাদে যেন 
নিশ্শল “ই, তব পাদপন্মে এই ভিক্ষা চাহিতেছি। |] 

"হে আত্মন্‌, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি মিথ্যাবাদী হুইয়াছ কি ন? 
মিথ্যা কথা দ্বারা আপনাকে কলুষিত করিয়াছ কি ন|? 

“দে আম্মন্, তোমাকে জিজ্ঞানা করি, তুমি অপবিজ্র নয়নে তোমা 
কোন চাই ভগ্রীর প্রতি তাকাইয়াছ কিনা? তুমি ঈশ্বর-সমক্ষে এই প্রশ্নের 
উত্তর দ1ও। 

“হে আত্মন্, তুমি কোন ভাই ভন্নীর শরীরের কোন প্রকার হানি হউক, 
শ্ীন্ষ্ঠ হউক, এমন ইচ্ছা করিয়াছ কিনা? তাহ। স্বীকার কর। 

“হে আত্মন্, তুমি অহঙ্কারী হইয়া, তোমার কোন ভাই ভগ্রীকে নীচ মনে 
করিয়া কি না? সেই বিষয়ে যদি দোষ থাকে, তাহা স্বীকার কর। 

“হে আত্মন্, তুমি ব্রাক্ষধন্মকে কখন অবিশ্বাস করিয়াছ কি না? 
ঈশ্বর 3 সত্যের প্রতি সন্দেহ হইয়াছে কি না, ম্মরণ করিয়। দেখ, ধোষ 
স্বীকার কর। 

“হে আত্মন্‌, তুমি ভক্তিবিহীন হইয়া শু পৃক্জা, শুষ্ধ আরাধনা" করিয়াছ 
কি না? ঈশ্বরের কাজে শুষ্কতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছ কি না? তাহা 
ভাবিয়া দেখ। 

হে আত্মন্‌, তুমি স্বীয় সাধুদিগকে কখনও অপমান করিয়াছ কি না? 
ধাহারা ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ক্রগতের কল্যাণ করিয়াছেন, তুমি জঘন্য অবিশ্বা 
হইয়া ঠাহাদ্দের অপমান করিয়াছ কি ন1? তুমি জীবিত ও মৃতদিগের কোন 
প্রকার অনাদর করিয়াছ কিনা? স্মরণ কর। 

“হে আত্মন্‌, ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে এবং সমস্ত পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠিত হইবে, তছুপযুক্ত বল, বুঙ্ছি, পরিশ্রম, অর্থনিয়োগ করিতে পণ ও 
কুষ্টিত -ইরা, আপনাকে কলুষিত করিাছ কি ন1? ধর্শের জগ্য কায়মে- 
বাকো পরিশ্রব করি্াহ কি ন|? যধি ন। করিনা থাক, অপরাবী বি, 
স্বীকার কর। 


১৯১ 


১৫২২ আচার্য; কেশবচন্ত্র 


“হে ধর্থপ্রচারকগণ, তোমরা যত পরিমাণে ঈশ্বরের নিকট অল্প বস্ত 
পাইয়াছ, যত পরিমাণে ব্রাঙ্মদমাজের নিকট অর জল পাইয়াছ, যাহাতে 
ঈশ্বরের ধর্দ প্রচারিত হয়, সাধ্যানসারে সেই পরিমাণে যত্ববান্‌ হইয়াছ কি না? 
যদি অনেক খাইয়! থাক, অল্প দিয়া থাক, যদি কখন নিরাশ হইয়া জড়ের মত 
- বসিয়া থাক, যদি ঈশ্বরের নামে প্রচারে তাদৃশ উৎসাহ প্রকাশ ন! করিয়া থাক, 
যদ্দি কেবল আপনার স্থখসস্তোগ করিতে চেষ্টা করিয়া থাক, যদ্দি ভারত ও 
সমন্ত পৃথিবীর জন্য না ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে ঘোর অপরাধী বলিয়া 
স্বীকার কর। ব্রঙ্গের সমক্ষে ক্ষম! প্রার্থনা কর। 

“ছে দয়াসিম্ধু, োমার গম্ভীর বিচারে আমাদিগকে পরীক্ষা কর, আমার্দিগকে 
দণ্ড দাও; হে ন্সেইময়ী জননী, তোমার দণ্ড দ্বারা আমাদিগকে শুদ্ধচরিত্র 
কর, এই তোমার নিকট প্রার্থনা। রূপা করিয়! আমাদিগের গ্রার্থন। পূর্ণ কর ।” 

'নুতনত্ব' বিষয়ে উপদেশ 

সায়ঙ্কালের উপাসনাতে ( €ই মাঘ, ১৮ই জাুয়ারী ) কেশবচন্ত্র নৃতনত্ব- 
বিষয়ে উপদেশ (১ল! চৈত্রের ধর্মতত্বে জুষ্টবা ) দেন। নৃতনতা না 
থাকিলে উৎসব হয় না, নৃতনতা না থাকিলে ধর্মবিধান হয় না। "ত্রাঙ্ 
সমাজের উৎসব কোথায়? যেখানে নৃতন সামগ্রী । নৃতন ব্যাপার যদি কিছু না 
থাকে, তুবে মাঘমাসে উৎসব হইতে পারে না। জগৎকে এমন কিছু দেখাইতে 
হইবে, যাহা বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায় না। কেবল :. 
মাঠে, ঘাটে, হাটে ঈশ্বরের নামকীর্ডন করিলে উৎসব হয় না। ইহা! অপেক্ষা দশ 
গুগ অধিক ভক্তির উন্মত্ততা পৃথিবী দেখিয়াছে। অনেকক্ষণ যোগধ্যান করিলেও 
উৎনৰ হয় না। পুরাতন যোগী ধধির! দীর্ঘকাল এ সকল করিয়াছেন। যদি' 
অন্থান্ত ধর্ম যাহা দিয়াছে, তুমি আবার তাহাই দিতে আঙিয়া থাক, তবে, হে 
্রাঙ্মদমাজ, তোমার পৃথিবীতে না৷ আসাই ভাল ছিল। যদি তোমার নিজের 
কিছু দিবার না থাকে, যদদি তুমি পুনরুক্তি করিতে আপিয়া থাক, তবে তুমি 
চলিয়া যাও, পৃথিবীতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই ।.কিন্ত তোমার ব্রাঙ্ষধর্ 
সর্ব্বা্গনুন্ার নৃত্তন ধর্ম । তোমার ধর্ম যদিও হিন্দু, বৌদ্ধ, থুষ্টান, মুসলমান সমুদয় 
ধর্ম পূর্ণ কন্ধিতে আমিয়াছে, তথাপি তুমি নৃতন ).''. বর্তমান, ত্রাঙ্গধর্জবিধান 
ঈশ্বরকে যেরূপ প্রকাশ করিতেছে, এরূপ আর কোন ধর্খে হয় নাই।-.....পূর্বব 
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পুর্ব ধর্খমবিধানে যোগ ধ্যান বৈরাগা প্রেম ভক্তি এ সমুদ্বায় ভাবের প্রাদুর্ভাব 
ছিল; কিন্তু এখনকার 'যোগভক্তি নৃতন প্রকারের। পূর্ববকার সাধকেরাও 
ঈশ্বরের প্রসয় বদন”) 'সহাস্য মুখ এ সকল কথা ব্যবহার করিতেন, কিন্ত 
আমরা নৃতন ভাবে এ সকল কথ। ব্যবহার করিতেছি। আমাদের ঈশ্বর নিরাকার, 
অথুচ 'ব্রহ্মদ্শন” ব্রন্ষবীণীশ্রবণ” 'ব্হ্ষপাদপন্ন” এ সকল কথা ব্যবহার করিয়া 
থাকি; কিন্ত এ সফল কথা অপূর্ববভাবে ভাবের উদ্রেক করে ।-.."-"কথা পুরাতন, 
ভাব নৃতন। বর্তমান বিধানান্ছদারে মামর! খাহাকে বৈরাগী বলি, তিনি 
অন্যান্ত ধর্মের সন্ন্যাসী বৈরাগীয় ন্যায় নহেন। ' আমরা ধাহাকে সংসারী বলি, 
তিনি পপ্রচলিতভাবের সংসারী নহেন। আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, প্রত্যাদেশ, 
পরলোক, স্বর্গরাজা, এ 'সমস্ত নৃতনভাবে পরিপূর্ণ ।-."-ধাহারা নৃতন হইতে 
নৃতনর্তর জীবন লাভ করিবেন, তাহারাই কেবল এই বিধানতুক্ত থাকিবেন।-.-... 
নিত্য নৃতন ভক্তিপুপ্পে বরহ্ধার্চনা করিতে হইবে । গত কল্য যে ভাবে ঈশ্বর- 
দর্শন করিয়াছ, আজ সে ভাবে ঈশ্বরদর্শন করিলে চলিবে না, আঙ্জ উজ্দ্বলতর 
রূপে তাহাকে দেখিতে হইবে। অদ্যকার বিশ্বাসের তুলনায় কল্যকার বিশ্বান 
অবিশ্বাস এবং নান্তিকতা মনে হইবে । যাহাদের অদ্য কল্য অপেক্ষা এত নৃতন, 
তাহাদের ধর্শে পুরাতন কিছু থাকিতে পারে না। প্রতিদিন স্বর্গ হইতে নৃতন 
বায়ু আসিতেছে, ঘন ঘন ব্রপ্ধের নৃতন নৃতন নিঃশ্বাস বহিতেছে, প্রতিদিন 
নবভাব আপিতেছে। ঈশ্বরের এত 'অন্বগ্রহ 1:.****যাহারা নিজীঁব মৃত'ভাবে 
কল্পিভ দেবতার পৃঙ্গা করে, তোমরা কখনই তাহাদের সমান হইবে না। বিশেষ 
এবং নৃত্তনভাবে তোমর৷ ব্র্মপৃজা করিবে |" “পুরাতন তোমরা নহ, সাধারগ 
তোমরা নহ। নূতন জননী তোমাদের, নৃতন ধর্ম্মবিধান তোমাদের, নূতন 
তক্তিভাবে তাহার পৃঙ্জ। করিয়া শুদ্ধ এবং স্থৃখী হও |” 

৬ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী ), সোমবার, ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রতাপচন্ত্র 
মজুমদার রাত্রি আটটার সময়, 'ত্রাহ্মদমাজ কিস্থায়ী হইবে? এতং সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন। 8 

ভারতব্বাঁয ব্রাঙ্গমমাজের সাধারণ সত ৮ 

এই মাথ (২*শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার, ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্গদমাজের 

সাধারণপতা হয়। এই সভাতে প্রথমতঃ বাধিক রিপোর্ট পাঠ হইলে, 


১৫২৪ আচার্য্য কেশবচন্ত্র 


প্রচারকার্ধ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভাই কাস্তিচন্্র মিত্র বাধিক আয়ব্যযবিবরণ উপস্থিত 
করিয়া, ঈশ্বর কিরূপ আশ্চধ্যভাবে সামান্ত উপায়ে এতগুলি পরিবারকে 
ভরণপোষণ করিতেছেন, তৎসন্বদ্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবদ্ধ- 
পাঠানস্তর নিয়লিখিত নির্ধারপণ্ডলি স্থিরতর হইল £-_ 

১) এই সভা ইউরোপ এবং আমেরিকাস্থ সমুদায় উদার, একেশ্বরবাদী, 
দেশহিতৈধী এবং দেশসংস্কারকগণকে বাধিক সাদর সপ্ভাষণ অর্পণ করিতেছেন । 

এই নিষ্ধীরণে মিস্‌ ফ্রান্সিম কবের আয়োগ্যসংবাদ প্রদত্ত হইল এবং 
প্রফেসর ম্যাক্সমূলরকে ইউরোপ এবং ভারতবর্ষে উদারমতপ্রবর্তনের জন্ত 
ধন্যবাদ গ্রদান করা হইল । ্‌ 

২। গবর্ণমেণ্ট এদেশে যে মহৎ কাধ্য সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্ত কৃতজ্ঞত। 
অর্পণ করিয়া, সমতা ভিক্টোরিয়া, ধাহার রাজত্বে বিশেষ কুশল হইয়াছে, 
তত্প্রতি একাস্ত রাজভক্কি প্রকাশ করা হয়। 

৩। ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্ধ্যনির্বাহ জন্য কমিটী সংস্থাপিত হয়। 
পূর্ববসভাগণেয় অতিরিক্ত নিয়লিখিত সভ্যগণ মনোনীত হন £-_ 

জ্ীযুক্ত বাবু গোবিন্দটাদ ধর 
». » দীননাথ চক্রবর্তী 
এ. » ক্ষেত্রমোহন দত্ত 
সভাপতি কেশবচন্ের কথ! 

সভাপতি কেশবচন্দ্র ধে সকল কথা বলিয়। সভার কাধ্য শেষ করেন, 
সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়৷ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন; কেননা তন্থার! 
তৎকালের বিশেষ অবস্থা সহজে হাদয়ঙ্ষম হইবে। তিনি বলেন : “যদিও 
আমর! অনেক সময় আশার কথা বলিয়া থাকি, তথাপি সময়ে সময়ে 
আমাদিগের জীবনে ঘন অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। সত্য সত্যই আমাদিগের 
উন্নতি হইতেছে কি না, বৎসরাস্তে তাহা আলোচন! করিয়! দেখা উচিত ? 
এই সভাতে সর্বপ্রথমে এই কর্তবা, দেশস্থ বিদেশস্থ যে সকল ভ্রাতা ভ্দী 
ধর্মগ্রচারকারধধোে আমাদিগের আহুকুল্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্তবাদ 
দেওয়া। ষে সকল কার্ধ্যবিবরণ পাঠ হইল, তাহা! শ্রবণ করিয়া সকলেই বুধিতে 
পারিতেছেন যে, গত বৎসর কোন প্রকার হ্ৃকৃল্যের অভাব হয় নাই। 
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"গত বৎসর প্রায় দশ সহত্র টাক! প্রচারের জন্ত প্রা হওয়া গিয়াছে। 
দ্বিতীয় কথা, লোকের সাহাধ্য । ঈশ্বরের কার্ধনির্বাহজন্ত যত্ত. লোকের 
সাহায্য আবশ্বক, ঈশ্বর তাহা! আমাদিগকে দিয়াছেন। বিশ্বাসীদিগের দল 
অটল রহিয়াছে । লোকসংখ্যা হ্বাস হয় নাই, এবং বিশ্বাসীদিগের আশ! 
উৎসাহ পূর্ববাপেক্ষ; আরও উজ্জল হইয়াছে । এ সকল উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া, 
ৰিবেকের আলোকাহুসারে আমি এই প্রস্তাব করি যে, ভারতবর্ধয় ত্রাক্ম- 
সমাজের আক্রমণকারীর্দিগকে ধন্তবাদ করা হয়। পৃথিবীতে শত্রু বলিয়া 
একটি শব আছে, সে শব্ধ শুনিলেই মানুষের হৃদয়ের প্রেম শু হইয়া যায়। কিন্তু 
আমি জানি, এই ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মদমাজ পৃথিবীর ব্যাপার নহে, ইহা ঈশ্বরের 
হন্তরচিত, স্থৃতরাং ইহার শত্রু নাই। সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের শক্র মাই। ঈশ্বর 
শত্রু মিত্র সকলের দ্বারাই তাহার রাজ্যের কলাণ সাধন করিতেছেন । বিপদ্‌ 
স্বারা তিনি তাহার সাধকদিগের বিশ্বাস প্রবল করেন। বিরোধীদিগের আক্রমণে 
সাধকদিগের সমূহ উপকার হয়। এই জন্ত সাধকের! বিরোধীদিগের চরণতলে 
পড়িয়া তাহাদিগকে প্রণাম করেন। যদি গত বৎসর আক্রমণ এবং আন্দোলন 
না হইত, তাহা হইলে এখন যেরূপ বিশ্বাসের প্রাবল্য হইয়াছে, আর দশ 
বসরেও তাহ] হইত না। বিরোধ যদি না হইত, এ সকল উল্মতির চিহ্ন 
দেখিতে পাইতাম ন।। গত বৎসরের আন্দোলনে ব্রাঙ্গপমাজের এক শত 
বৎসর পরমামু বৃদ্ধি হইল। ব্রাঙ্ষের! নিরুৎসাহী হইতেছিলেন, প্রচারকদিগের 
উৎসাহ হ্বাস হইতেছিল, এই বিরোধ না হইলে ত্াহাদিগের উৎসাহ 
উত্তেজিত হইত না। প্রচারধাতা (0:১:০51001) না হইলে ঈশ্বরের 
সম্ভানগণ উত্তেজিত হইতেন না। আক্রমণে ও কুংসিতকথাশ্রবণে বিশ্বাসী- 
দিগের হৃদয় আরও সাধু ও উৎসাহী হইল। ভারতবর্ধীয় ব্রাক্ষসমাজের ক্ষমাণ্ডণ 
দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে । একদিকে যেমন ক্ষমাগুণ বাড়িয়াছে, অন্থদিকে 
কাধাসন্বদ্ধে আবার সিংহের আস্ফালন । গত বৎসর স্থানে স্থানে প্রচারযাতা 
এবং নানাপ্রকার পুস্বকাদিপ্রচার হুইয়াছে। অনুরাগ উৎসাহের হ্রাস দেখা 
যায় না। হাটে মাঠে গরিবদিগের জন্ত কীর্তন এবং বক্ভৃতাদি, যুবাদিগের 
জন্য ব্রদ্ধবিদ্যালয় প্রভৃতি রীতিপূর্বক পূর্বে ছিল না। পূর্বে ঘরের ভিতর 
আসিয়া সম্রাধিক লোক স্ুশিক্ষা লাভ করিত, কিন্তু গত বৎসর হাঙ্জার 
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হাজার অশিক্ষিত লোকের নিকটেও ব্রাঙ্ষধর্শ প্রচারিত হইয়াছে । কোথাও 
'ভক্কি, আশা, উৎসাহের প্রদীপ নির্বাণ হয় নাই। এই ভারতবর্ীয় ব্রাঙ্ষ- 
সমাজ ঈশ্বরের কীত্তি। যাহারা এই সম্বা্জকে গালাগালি দেন এবং আক্রমণ 
করেন, তাছারা ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন । ” অতএব বিরোধীদিগফেও 
এই সমাজের কৃতজ্ঞতা দেওয়া উচিত। পূর্বেও বল! হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় 
ব্রাঙ্মদমাজের শক্র নাই, এই সমাজের শক্র হইতে পারে না। শক্রতা করিয়া 
কেহই এই সমাজের বীন্ধ নষ্ট করিতে পারে না। যে ভূমির উপরে এরই 
সমাজ স্থাপিত, সেই ভূমির গুণে এবং এই সমাজের বীজের গুণে এই সমাজবৃক্ষ 
অস্কুরিত হইতেছে । ভারতবর্ীয় ত্রাম্ধসমাজ্জের শত্রু নাই, গ্রত্যেকেই ইহার 
মিত্র। শক্রদের আক্রমণে এই সমাজের উন্নতি হয়, এই 'সমাজের সাধকগণৈর 
উপাপনা মিষ্কতর হয়। বিরোধীর্দিগের কঠোর আক্রমণে সাধকদিগের 
ঈশ্বরদর্শন উজ্জ্রলতর হইয়াছে । গত বংসর' যে প্রকার ধর্শের 'আন্দোলন 
দেখা গিয়াছে, এমন আর বহুকালে দেখা যায় নাই। ঈশ্বর দেখিলেন, 
অবিশ্বান, নিরাশা, সংসারাসত্তিতে সকল শ্রেণীর লোক মারা! যাইতেছে, 
এ জন্য তিনি যথাকালে এক মহান্দোলন অগ্নি জালিয়া দিলেন। হিন্দু 
মুসলমান খ্রীষ্ঠান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও এখন বিশেষ আন্দোলন 
হইতেছে । এখন একটি 'উপদেশের বিজ্ঞাপন দিলেই, শত শত লোক 
আগিয়৷ তাহা শ্রবণ করে। ' কিন্তু ধঙ্গদেশ”এখন লোকসংখ্যা চায় না, 
এখন দেশ এই চায়ষে, ধর্ম গঠিত হউক। খাটি অটল বিশ্বানী ছুই 
জন 'দেখাও, সমস্ত ভারতবর্ষ ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করিবে । বার জনে পৃথিবী জয় 
করিয়াছে, ইহা তোমাদের মনে আছে। তোমরা পনর কুড়ি জনে কি 
একটি" ক্ষুত্রদেশ ভারতবর্ষ জয় করিতে পার ন1? ঘনীভূত সাধন দেখাও। 
তোমাদের শক্র নাই। যাহারা মনে করে, তোমাদের শক্রতা করিতেছে, 
ঈশ্বরের আশীর্বাদে তাহারাও কল্যাণ করিতেছে। বিলাতের কুমারী কলেট 
অনেক দিন তোমাদের'বন্ধুর কাধ্য করিয়াছেন, এখন যি তিনি তোমাদের 
বিরুদ্ধে পত্র ম্যায় ব্যবহার করেন, তাহ] দ্বারা তোমাদের কল্যাণ হইবে। 
গাছার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র অনুরাগ কমে নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গ- 
সমাজের পরাক্রম ক্রমশঃ বুদ্ধি হইতেছে । জননীর গর্ভে সিংহ ছিল, 
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এখনও সিংহের সমস্ত পরাক্রম প্রকাশ পায় নাই। সিংহরবে এখন ক্রাক্গধর্শ- 
প্রচার হইবে। গোটা পঞ্চাশ সিংহ দেশদেশাস্তরে ছুটিবে, আশা করি, 
সমুদ্রপারে যাইতে পারে। ঈশ্বরের' এমনি কৌশল যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গ- 
সমাজের শক্ররিগের অডিশাপ আশীর্বাদে পরিণত হয়। শক্রদিগের 
আক্রমণ হইতে যুদ্ধের সময় প্রচারযাত্রার স্যঙ্ি হইয়াছে । অতএব যেমন 
ভাই বন্ধুর্দিগকে প্রেমালিঞ্ন করিয়া থাক, সেইরূপ যে সকল শক্রহ্থাবা 
তোমাদের এত উপকার হইল, যাহাতে তাহাদের কল্যাণ হ্য়, ঈশ্বরের 
নিকট এজন্ত একটি প্রেমফুল ফেলিয়া দিও । দেখ, ম্মেহময়ীর ন্বেহে, গ্রথম 
হইতে এই পর্য্যস্ত শত্রুরা আমািগের গায়ে যত বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, সে 
সমস্ত বাণ অলঙ্কার এবং তাহাদের অভিশাপ আশীর্বাদ হইয়াছে । যাহারা 
ঈশ্বরের অধীন, তাহাদের কাছে কামানের গোলা সন্দেশ হইয়া যায়। আর 
দেখ, ঈশ্বরের কেমন বিশেষ করুণা, এত আন্দোলনের মধোও একটি 
ব্রদ্মভক্তও ব্রাঙ্গলমাজ ছাড়েন নাই। ঈশ্বর সকলের মা, ভক্ত তাহাকে 
ছাড়িতে পারেন না, ঈশ্বরকে ছাড়া ভক্তের পক্ষে সম্ভব নহে। কেহ কেহ 
সন্দেহ করিতে পারেন, দুই এক জন বিশ্বাসী ভারতবর্ষীয় ব্রা্মসমাজ ছাড়িয়া 
গিয়াছেন; কিন্ত কাহার মনে কি আছে,কে জানে? এইটি অন্্রান্ত। সত্য 
যে, একটি বিশ্বাসীও যান নাই। যদি কোন বিশ্বাপী লুকাইয়া থাকেন, ঈশ্বর 
তাহার বিশ্বাস অনুরাগ পূর্ণ করিয়া তাহাকে লইয়া আপিবেন। এই ঘে 
গ্রচারকের। নিকটে আছেন ইহারাও বিশ্বাসসম্পর্কে কেহ দশ হাত, কেহ বিশ 
হাত দূরে রহিয়াছেন। 

প্যত রকম অবিশ্বান আছে, বংসর বৎসর তাহ। বাহির করিয়া দেওয়া 
হইতেছে । ব্রাঙ্গদমাজ ঝাড়া হইতেছে । এক্ষণে অবিশ্বাসী, অল্পবিশ্বানী 
থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর নিজে এসে জঞ্কাল পরিষ্কার করিতেছেন । ঈশ্বর 
এই ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মদমাজ্কের বিচারপতি এবং নেতা । ইহা কেশবচন্ত্র সেনের 
ব্রাহ্মদমাজ নহে। ঈশ্বর তাহার বিশ্বাসীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছেন । তিনি 
লোকমংখা চাহেন না। তিনি এমন গুটি কতক লোক চাহেন, যাহার! 
রাস্তার লোকের জালায় জলে, তাহার অস্তঃপুরে চলিয়া গিয়া জমাট সাধন 
করিবে। অতএব শক্রদিগের আক্রমণে যদি সাধন ঘনীভূত হয় এবং 
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বিশ্বঙ্জননীর অঞ্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ঘনতর প্রেমনথধা পান করা যায়, তবে 
সেই শুদিগকে কি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নহে? এই সভাতে এই প্রস্তাব 
হুইল বে, বিরোধীদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।” 
মল্লিকের ঘাটে বক্তত। 

৮ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী), বুধবার, ম্লিকের ঘাটে াধারণ লোকদিগের 
গ্রতি হিন্দী ও বাঙ্গল! ভাষায় উপদেশ ও ত্রঙ্গণন্্ীর্তন হয়। এ স্থলে লোকনংখ্যা 
অন্ন হই মহম্র হইয়াছিল। ভাই অমৃতলাল বন্ধু হিন্দীতে এবং দীননাথ 
মজুমদা ! বাঙ্গলাতে বক্তৃতা করেন। ইহাদের বক্তৃতান্তে, লোকদিগের নিতান্ত 
উৎসাহ ও অন্থুরোধে, কেশবচন্ত্র কিছু বলেন। লোকের উত্সাহধ্বনিতে স্থানটি 
একাস্ত পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি থাহা ব্লিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার 
ধর্খতত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দ্রেওয়া গেল:_-“দেশীয় বন্ধুগণ, আমার কোন 
কথা বলতে অভিলাষ ছিল না) কিন্তু যখন কলে এখনও দাড়াইয়। রহিলেন, 
বন্ধুগণের অন্থরোধে এই দাসের রসনা ছুই চারিটি কথা বলিবে। আমি 
সমস্ত হদয়মনের বলের সহিত বলিতেছি, ভারতবর্ষে ধাহার! নিত্রিত ছিলেন, 
তাহার! জ্ৰাগ্রৎ হইবেন। সৌভাগ্য তাহাদের, যাহারা এই সময়ে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। এমন অপূর্বব ঘটন। নকল অনেক শতাবী দেখে নাই। ঈশ্বর 
এখন জ্বাগাইয়া দিতেছেন। এই বঙ্গদেশ আবার ধাশ্মিক হইবে। এই 
দেশের কপাল ফিরিয়াছে। গ্রাতঃকাল হইবামাত্র যেমন হ্ুধ্য 
গ্রকাশ হয়, তেমনি ভারতের মৌভাগা-প্রাতঃকালের স্ধা উদ্দিত হইয়াছে । 
এত দিন মীমাংসা ছিল না। ধশ্মের নামে অনেক রক্তপাত হইয়াছে 
ঈশ্বর ধলিলেন, এবার কুখল-শান্তিবিস্তার হউক! ঈশ্বর বলিলেন, এস 
পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, এস দেশ দেশাস্রের ইহলোক পরলোকের যত মাধুপুরুষ, 
এম। পৃথিবী থর থর করিয়া কাপিতে লাগিল। ভয়ানক বানের শব 
'উঠিল। বেদ জাগে কেন? যাজ বন্ধ প্রভৃতি জাগিয়া উঠেন কেন) বঙ্গদেংে 
কি হতেছে? ঈশ্বরের আহ্বানধ্বনি আমিতেছে। ভেড়া একদিকে, 
বাঘ অ.রদিকে। হিন্দুর ভিতরে বৈষ্ণব শাক্তের কত কলহ। গরিব ধনীকে 
মানে দা, বৈষব শাত্বকে ক্ষমা করিতে পারে না। সংসারী লোকের 
মহবাম সম্যানীর পক্ষে বিষবং। আবার গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে মানে না। ভালে 
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ডালে বিবাদ। কি ভয়ানক ব্যাপার! এ সকল বিবাদ মীমাংসা! করিয়া, 
পৃথিবীতে সকল ধর্শবকে এক করা চাই। জলে তেগে মিশিবে। গাড়ী 
ঘোড়া এক দিকে, যোগ আর এক দিকে । যোগবলে সমস্ত সোণাকে ঈশ্বরের 
সোণা করিতে হইবে । * 

“মাটী হ'ল সোণা, অদ্রালিকা হ'ল সোণা। যোগবলে যোগম্পর্শে সমস্ত 
সংসার সোণা হইল। সে পৃথিবী মার দেখিনা। ঈশ্বরের চরণম্পর্শমণি- 
স্পর্শে পমস্ত সোণ! হইল। সংসারজঙ্গলে বাঘভন্ুককে ভয় নাই। প্রব 
জঙ্গলকে ভয় করে না। ছাদের উপর পাচ মিনিট বসিয়া, 'পল্পপলাশলোচন হরি, 
দেখ! দাও' বলিয়া প্রার্থনা কর। এখনও ফ্রুব ডাকছে, সংসারের ভিতরে 
থেকেও আমাকে ম| বলে ডাক্ছে', এই বলিয়া ঈশ্বর বিবেন, অপূর্বব লীগা 
এখানে দেখাতে হ'বে। হরি বলেন, 'ষে সংসারের কিছু চায় না, যে আমার 
ভক্ত হয়, তাকে একবার রাজা করিব, আবার ছেঁড়। কাপড় পরাব।* হরির 
লীলা! কে জানে? রাজধি জনককে তিনি নংসারে বৈকুঞ্$ দেখাইলেন। এ 
সকল আশ্চর্য লীলা! দেখাতে হরি এসেছেন। জলস্ত লৌহের উপরে কামারের 
ঘা পড়িলে যেমন শক্ত লোহাও গলে যায়, তেমনি পাপের উপরে ঘা পড়িলে 
পাধাণ-মনও গলিয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্কিতে প্রাণকে বৈরাগা কর, 
দেখিবে, কালপেড়ে, ধুতিও গেকুয়! হইয়া যাইবে । এবার বঙ্গদেশ দেখবে, এই 
কয় জন ক্ষেপিয়াছে। রাস্তায় রাষ্তায় বাড়ী বাড়ী হরির নিশান উড়িবে। হরি 
যখন সহায়, ভয় কি? চন্দ্র, ঈশ্বরের হস্তরচিত চন্তর, তুমি বলিয়া দাও, 
দয়ালচন্ত্র কত বড় চন্ত্র। সেই প্রেমচন্দ্রকে বঙগদেশ ভারতবর্ষ ভক্র।* 

মঙ্গলবাড়ীর প্রতিষ্ঠ! 

*ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী ), বৃহস্পতিবার, মঙ্গলবাড়ীর প্রতিষ্ঠা । কমল- 
কুটীরে নিয়মিত উপাসনান্তে, ব্রাহ্মগণ সন্ধীর্তন করিতে করিতে উপাসনাগৃহ 
হইতে বাছির হইয়।, কমলকুটীরস্থ পুফকরিণীর অপর পারে বৈরাগ্যসাধনকুটিরের 
নিকট এবং তথা হইতে মঙ্জলবাড়ীতে গমন করেন। সেখানে সন্বীর্তনান্তে 
কেপবচন্থ মজগলবাটীগৃছের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় জানৃপরি উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ 
প্রার্থনা করেন :_“হে স্সেহময়ী জননী, তোথার হস্তরচিত এই মঙ্গলবাড়ী। 


ইহার ইটগুলি আমার হৃদয়ে তোমার অপূর্ব ন্গেহের পরিচয় দিতেছে। 
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আমি এই মাটা গ্রহণ করিতেছি, আর আমার শরীর শুদ্ধ হইতেছে। চক্ষে 
দেখিলাম, হরি, যাহারা তোমাকে প্রাণ মন অর্পণ করিল, তুমি ছর্গ হইতে 
অবভীর্ঘ হইয়া তাহাদিগকে বাড়ী করিয়! দিলে। তুমি যে বলিয়াছ, যুগে যুগে 
যাহারা সর্ধস্ব পরিত্যাগ করিয়া আমার চরণে মাথা! রাখে, তাহাদের নকল অভ়াৰ 
' আমি যোচন করি; এই যুগে ত তুমি তাহা প্রমাণ করিয়া দিলে। এই বাড়ী- 
গুলি ছায়া নহে। ইহা তোমার কীষ্ঠি। ব্রদ্ম একজন আছেন, নকলে জানে? 
কিন্ত ্রন্ধ আসিয়া দুঃখী ছুঃখিনীর আশ্রযস্থান নিশ্বাণ করেন, ইহা সকলে জানে 
না। ধ্রবলোকনিশ্বাণ হইল। সামান্ত স্থান ইহা নহে। এ মার হাতের 
জিনিষ। এবাড়ীযে ছোবে, সে পবিত্র হবে। প্রচারকবন্ধুদিগকে তৃমি 
সমাদর করিতেছ। যাহাতে তাহাদের হরিভক্তি বৃদ্ধি পায়, তুমি এই 
আশীর্বাদ কর। অবিশ্বাসীদের চস্ছু প্রস্ফুটিত কর। কাল্কের জন্ত ভাবছে না 
যাহারা, তুমি তাহাদের জন্ত ভাব। আমরা সকলে ভক্তির মহিত, আশার 
সহিত বার বার তোমাকে প্রণাম করি।” অগ্য রঞ্জনীতে প্রচারকগণ স্বহন্তে 
রদ্ধনাদি করিয়া, ব্রা্মবন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়৷ সেবাত্রতপ্রতিপালন করেন । 
্রাঙ্গিকগণের উৎমব--'সংসারে হ্বর্গভোগ' উপদেশ 
১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী), শুক্রবার, ত্রাঙ্জিকাগণের উৎসব। প্রায় 
এক শত মহিলা উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। আমরা কেশবচন্দ্রের উপদেশের 
কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £-_“ষদি অবিশ্বা কর, হে বঙ্গবাসিনী 
্রন্মকন্ত।, তাহা হইলে ভাল কিছু দেখিতে পাইবে না। আর যদি বিশ্বাস কর, 
তাহা হইলে এমন দকল ব্যাপার দেখিতে পাইবে, যাহা কখন দেখ নাই, এবং 
কথন যে দেখিতে পাইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাব নাই। দুঃখিনী সে, যে এখনও এ 
মকল ব্যাপার ন! দেখিয়া সংসারে বিয়া কেবল টাকা গণিতেছে। সেও ছুঃখিনী, 
থে ব্রাহ্মদমাজে গ্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু ত্রাঙ্মদমাজের ভিতরেও কেবল সংসার 
ংলার বলিয়া আপনাকে বিষরকণ্ধে মত্ত রাখিতেছে। ব্রান্ধিক। হুইয়। যাহার 
সংসারাসক্কি ঘুচিল না, সে ছু:খিনী.। দুঃখিনী কে? যেন্বর্গের কাছে আছে, অথচ 
ত্ব্গে গ্রবেশ করিতে পারে না। যে জানে, ম! বাচিয়া আছেন, অথচ মাকে 
দেখিতে পায় না, মে অত্যন্ত হুঃখিনী।'ষে, মা বাচিয়া আছেন কি না, সংবাদ পায় 
নাই, মে তেমন ছুঃংখিনী নহে। বজদেশের ব্রদ্ধকন্তা, তুমি কি মনে কর যে, তৃমি 
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সকলঃ জানিয়াছ? এখনও স্বর্গের নরনারীদের সঙ্গে তোমাদের আলাপ 
করা হইল না"... যেখানে প্রাচীন কালে আর্যকন্াগণ, মৈত্রী, গাগা, 
সাবিত্রী, সীতাদেবী প্রভৃতি বদিয়া সংপ্রসঙ্গ করি: ছেন, সেই স্থান কেমন 
স্থখের স্থান! সেই হুখধামে প্রবেশ করিতে না পারিলে, তোমাদের ছুঃখ 
যাইবে না। এখনও তোমর] ছুঃখিনী, কেন না তোমরা নেই দেবকগ্তাদিগের 
সঙ্গে তোমাদের সর মিলপাইতে পার নাই। যখন নেই ব্রদ্ষকন্তাদিগের 
কোমল হৃদয় হইতে সথমধুর ত্রক্ষন্তব উঠিতে থাকে, তখন স্বর্গের জননী নিগ্রে 
সেই কন্তা্দিগকে তাহার ক্রোড়ে লইয়া, তাহাদের মুখে অম্বত ঢালিয়া দেন ॥ মেই 
উপরের ঘরে প্রবেশ কারিতে না পারিলে, তোমাদিগের দুঃখ ঘুচিবে না1- 
মৃত্যুর পরে সতী সাধবী সকল বৈকুঠে যায়, এই কথ। তোমরা নকলে শুনিয়াহ। 
কিন্তু এই পৃথিবীতেই সশরীরে হ্বর্গভোগ করা যার, ইহ| বুঝি তোনর। প্রাণ ন। | 
মৃত্যুর পরে আমরা যে স্বর্গভোগ করিব, আমি আক পেই স্বর্মের কথা বপিতেছি 
না) কিন্তু এই ঘরে এখনই আমরা ষে স্বর্গের মধ্যে রহিয়াছি, তাহারই কথা 
বলিতেছি। আমাদের প্রতিক্গনের আত্মার ভিতরে যে ষথার্থ উপাসনা ঘর 
আছে, তাহার ছাদের উপর পরলোকবাপিনী নাধবী ভগিনীগন মধুর বীশাযস্থে 
ঈশ্বরের গুণগান করিতেছেন ।-....'মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইবে, এই আশ। করিয়া, 
ইহলোকে বর্তমান ন্বর্গ অবহেলা করিও না। ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিয়া, 
বর্তমান পরিত্যাগ করিও ন!। স্বর্গভোগ করিতে আর বিলম্ব করিওন।। 
আজ সংসারকার্ষ্য ব্যস্ত, কাল স্বর্গে যাইব, আর একপ বপিও না। যখনই 
হ্বর্গের শব্ধ শুনিবে, তখনই স্বর্গে যাইবে । উবিস্ুতে শুভক্ষণ আগিবে বলিয়া, 
বিলম্ব করিও না। যেখানে পাপ দুঃখ শান্তি নাই, সেখানে যাইতে কেন 
বিলম্ব করিবে 1..'তোমাদের প্রতিজনের বুকের ভিতর প্রেমত্বার আছে, সেই 
ঘার খুছিলে একটি কুটীর দেখিতে পাইবে, সেখানে ঈশ্বর নিত্যকাগপের জন্য 
আপনার ন্বর্গধাম খুলিয়া রাখিয়াছেন। সেই কুটিরমধো গিয়া অগদীশ্বরীকে 
বলিবে, মা, আমি কি স্বর্গে স্থান পাইব না? যে একবার বগে, আমি 
ঈশ্বরকে চাই, নে ঈশ্বরকে পায়। তোমরা যদি বল, খামরা পৃথিবীতে 
থাকিব না, আসর] আমাদের এরাপের ম্বর্গীয়। ভশ্রীঙ্গের সঙ্গে থাকিব, তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই 'তোমর! শ্বর্গের আখিকারিনী হইবে ।......তোনরা কি ধরব 


১৫৩২ আভাধ্য কেশবচন্ত্র “ 


প্রহলাদকে দেখিয়া বলিবে না, থরে ঞরব, ওরে প্রহলাদ, তোর! বালকমতি, 
নিতাস্ত শিশু তোর, তোরা আমাদের কোলে আয়।*'***ভক্কির অবতার 
তোরা । কোন ভক্ত মরেন নাই। স্বর্গের ছেলে মেয়েরা মার কাছে বসে 
আছেন। তাহাদের যদ্দি “বাছা? বলে আদর করিতে পার; তরিয়৷ যাইবে। 
_ নিরাকার মাকে ডাকিলে, নিরাকার ভাই ভগ্বীকেও পাওয়। যায়। এক হরির 
বাড়ীতে গিয়া সমস্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হইলাম।” 
এ আর্ধ্যনারীনম।জের অধিবেশন-'আদর্শ চরিত্র বিষয়ে উপদেশ 

সন্ধ্যার পর ( ১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী ), কমলকুটীরে আর্ধানারীসমাজের 
অধিবেশন হয়| সঙ্গীত ও গ্রার্থনাস্তে কেশবচন্ত্র যে উপদেশ দেন, তাহার 
সার এই :-_-“আর্ধানারীসমাজের সভ্যগণ, তোমাদের জীবন এরূপ হওয়া চাই 
যে, দেখিলেই যেন তোমাদিগের প্রতি লোকের শ্রন্ধার উদনয় হ্য়। তোমাদিগের 
চরিত্র নারীচরিত্রের আদর্শ হইবে, তোমরা ধন্মালঙ্কারে ভূষিত হইবে, প্রেম-পুণ্য- 
বিনয়ের জীবন ধারণ করিবে। সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী গ্রডৃতি ভারতের 
পৃণ্যবতী নারীগণের জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত তোমাদের অনুকরণীয় । তোমর! 

ংসারে থাকিয়া যোগ তক্কির সাধনা কর, পরম জননীকে ভক্তির সহিত পুজা 
করিয়া ধন্য হও, সংসারে ও জীবনের সমুদায় ঘটনায় তাহার প্রেম দর্শন কর। 
ইহলোক-পরলোকবানী সাধুদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে। দুঃখীদিগের প্রতি 
দয়া করিতে শিক্ষা কর। এখন হইতে তোমরা জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া লও। 
আপনাদিগের ভার আপনারা লও। নিঞ্জন সাধনার জন্য স্থান নিদ্দিই কর, 
নির্জনে সজনে ত্রর্মপূজ। কর, সদ্গ্রন্থপাঠ ও সংসঙ্গ করিয়া সুধী ও শুদ্ধচরিত্রা 
হও।” উপদ্রেশান্তে ফাদার লাঞ্কো৷ বৈহ্যাতিক প্রদর্শন করিয়া, তদ্বিষয় বুঝা ইয়া 
দিলেন। এ দিন ব্রান্মিকাগণের নিরতিশয় আনন্দ ও উৎদাহ হইয়াছিল । 
'ঞলাভিষেক' বিষয়ে উপদেশ 

১১ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী), শনিবার প্রাতংকালে, ব্রদ্ষমন্দিরে উপাসনা ও 
জলাভিষেকবিষয়ে উপদেশ (১৮০১ শকের ১ল! চৈত্রের ধর্মতত্বে প্রষ্টবা) হয় । এই 
উপদেশের শেষাংশমাত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :_ “ক্রঙ্মমন্দিরের 
আকাশ. একটি প্রকাণ্ড সমুদ্র । উৎসবের সময় এই মন্দিরের করুপাসিম্কু দেবতা 
প্রচুর পরিমাণে জলসেক করিরেন। হে ব্রাঙ্গ, হদয়কে অভিষিক্ত না করিয়।, 
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বন্ধমন্দিরে আসিও না। ঈশ্বরের ব্যাপ্তিজলে আগে ত্বান কর। সেই ব্যাপ্তি- 
বারি শরীরে প্রণালীর ভিতর দিয়া রক্তরূপে প্রবাহিত হইতেছে । এই জীবস্ত 
বিশ্বাসের অভিষেক প্রাণপ্রদ। একবার এই ঈশ্বরের সত্তাতে, এই বিশ্বাসের 
গঙ্াতে অবগাহন কর। তৃমি যখন কাল প্রতাষে এখ।নে আসিবে, সর্ধবাঙ্গে 
এই ব্রদ্ষজলে আর্রর হইয়া আদিবে। ঈশ্বরেতে অবগাহন করিলে, ঈশ্বর প্রাণের 
ভিতরে প্রবেশ করেন। যথার্থ অন্তরের সহিত পরীক্ষ। করিয়া দেখিবে, ব্রহ্ম 
প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন কি না? কেমন, প্রাণ? ত্রহ্মব্যাপ্চিজল তোমার 
ভিতর প্রবেশ করিয়াছে কি? বুকে হাত দিয়া দেখিবে, যদি যথার্থ ব্রক্মবিশ্বাসী 
হও, দেখিবে, ব্রহ্ষজলাভিষেকে তোমার সেই সন্ত বক্ষ আর নাই। যেমন 
শরীর জলে প্রবিষ্ট হয়, জলও শরীরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ যেমন জীবাত্মা নৃতন 
বস্ত্র পরিধান করিয়া পরমাস্মাতে প্রবেশ করে, পরমাত্মাও প্রাণরূপে, জ্ঞানরূপে, 
ভক্তিশাস্তিরপে জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। আগে অভিষিক্ত, পরে ব্রহ্মদর্শন 
ও ব্রহ্মদহবাসের স্থথ পাইয়া কৃতার্থ হইবে ।” 
“উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রন্ষদর্শন' বিষন়্ে বধ ত1 

অপরাহ্রে ( ১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী ), টাউনহলে “উনবিংশ শতাব্বীতে 
্রন্ধদর্শন” এই বিষয়ে কেশবচন্ত্রের ইংরেজীতে বক্তৃতা । ছুই সহম্্াধিক শ্রোতা 
উপস্থিত। ্রক্গদর্শনের গৃঢ তত্ব বলিতে গিয়া, তিনি এইরূপ কথায় ও প্রার্থনায় 
বন্ৃতা আরস্ত করেন--“আমি অগ্য এখানে ব্রহ্মদর্শনের নিগৃঢ় বিষয় বলিতে 
উপস্থিত হইয়াছি। এই বাহ্াড়ম্বর এবং জড়বাদের সময়ে জীবস্ত জগতের ঈশ্বরকে 
দর্শন করা সম্ভব কি না, এই গ্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অভিপ্রায়। হে ঈশ্বর, হে 
কালপরম্পরার আলোক, হে নিত্যকালের জ্ঞান, যখন আমি এই গুঢ রহস্য উদ্তোদ 
করিব, তখন তুমি আমার হৃদয়কে আলোকিত ও আত্মাকে বলিষ্ঠ কর, ধেন 
আমি তোমার সতোর সাক্ষী হইতে পারি, অবসন্ন হইয়া না পড়ি।” ঈশ্বর- 
দর্শন ও বিজ্ঞান এ উভয়ের মধো যে কোন বিরোধ নাই, ইহা প্রদর্শন করিতে 
গিয়া তিনি বলেন, “উনবিংশ শতাবীতে ঈশ্বরদর্শন এবং বিজ্ঞান এ ছৃইয়ের 
মধো কোন বিসংবাদ নাই । বর্তমান কালের বিজ্ঞানবিদ্গণ একত ভালবাসেন। 
“বৎসর বৎসরে আপনারা দেখিতে পাইতেছেন, বিমিশ্র অবিমিশ্রে, বহ্ৃত 
একত্ে. পরিণত হইতেছে, প্রকৃতিস্থ 'বল' (0০:০৩) সমুদরায়ের সংখা! দিন দিন 
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নান কর! হইতেছে এবং সমুদয় “বলকে' একটি বলে? পরিণত করিবার জন্ত 
প্রবল অভিলাষ উপঠিত হইয়াছে । তাহারা বলেন, কি মন্গষ্যমন, কি বাহ্‌- 
জগৎ, সর্বত্র একটি বল আছে, সনুদবায় প্রক্কৃতি যাহার অধীন। এই আদিম 
বল জড় ব| চেতন, এ সন্বদ্ধে একালের বড় বড় লোকেরা অন্ধকারে আছেন। 
_অবশ্ঠ গ্লড়বাদিগণ ইহাকে জড় বলরূপে স্থির করিতে বাগ্র; এমন কি, কেহ 
সমুদায়।ক বৈদ্যুতিক বলে পরিণত করেন। এ বল যাহা হউক, তাহা হউক, 
সমগ্রবালর একত্বে সকলে একমত, এই বিষয়টি লইয়। আমাদের বিচার। এই 
এক ভাদিম মুল বল হইতে, যাহাই কেন ইহার নাম হউক না, সমুদায় সৃষ্টির 
জীবনীএক্কি ও ক্রিয়াশীলতা। প্রবাহিত হইতেছে । বিশ্বের পরিধি বিভ্ত, 
কিন্তু একটিমাত্র ইহার মধ্যবিন্দু। এই একটি কি? এই একটি বলকি, 
যাহাতে মন ও জড়ের মূল নির্দিষ্ট হয়, যাহা বিজ্ঞানবিদ্গণের চিরকালের 
আশা এবং অডিলাষকে পূর্ন করিবে? এই গৃহের প্রাটীরে, শুস্তে, সমবেত 
নরনারীতে, পৃথিবীত5 এবং উপরিস্থ আাকাশে, আলোকে এৰং বাযুতে, সমুদ্র 
এবং মহাসমুত্রে, শিলোচ্চয়ে এবং পর্বতে, বাহ জগতে ও অন্তজগিতে, 
ইতিহাম এবং জীবনবৃস্তান্তে কি সেই এক বল, যাহা! সকলেতে অনুপ্রবি্ট 
হইয়া রহিমাছে, দকলকে পরিচালিত করিতেছে এবং উভয় মন ও জড়কে 
জীবনীশক্তি ও ক্রিয়াশীগ্রত্ব অর্পণ করিতেছে? জগতে জড় ও চিন্তার 
পরিচালনের মুলে কি অবস্থিতি করিতেছে? একি বৈদ্যুতিক বল? তাই 
ইউক। বৈদুাতিক বগই কি এতগুপি বল, এত গুলি বিবিধ আকারের বস্তু ও 
জীবজন্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে? একটি বল অবশ্থ নকলের নিয়ে, সকলের 
গভীরতম স্থানে অবস্থিতি করিতেছে; এমন কি, সে বৈছুাতিক বঙ্গের 
নিয়ে অবস্থিতি করিয়া! উহা তাহাকে বলগ্রদান করিতেছে । কি 
নেই গুঢ় বল, যাহ। আঙ্গোকের আলোক, বৈদ্াতিক বলের প্রাণ, প্রকৃতিস্থ 
সমুদায় জ্ঞাত অজ্ঞাত বলসমুদায়কে পোষণ করে, উদ্বামশীল করে? এই গৃঢ 
অব্যক্ত আদিম বলকে আমি অনংশগ্িতক্ধপে ঈশ্বরবল বলি। একটি জ্ঞানময় 
ইচ্ছাশভি সমুদায় রহস্ত উদঘাটন করে, এবং চিরদিনের অভিলধিত সমাধান 
খআনিয়। উপস্থিত করে সর্বত্র এই ঈশ্বরবল প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি বলিতেছেন, 
“এক ব্বগীয় হত্ত সমুদায় বস্তকে ধারণ করিয়া রহিষ্থাছে। নিষ্স্থ পৃথিবী, 
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উপরিস্থ আকাশে দেখ, দেবা প্রজ্জলিত। দেখ, চতুন্দিকে অননিক্ষ,লিঙ, 
ঈশ্বরের সংস্পর্শে হুর ক্ষুত্র শক্তি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। সমূদ্ায় প্রকৃতি 
অগ্নিময় হইয়াছে । সেই ম্বর্গীয় অগ্নি প্রতোক স্থানে কিরণ বিস্তার করিতেছে, 
ঈশ্বরবল জগতের বিবিধ বলের মধ্য দিয় কাধ্য করিতেছে । হৃষ্টির প্রতোঁক 
জীবস্তবলমধ্যে এই সর্বগত অস্থপ্রবিষ্ট বলকে দৃর্মুষ্টিতে ধারণ কর। অহ 
আমার দক্ষিণ হস্ত! আমি তোমাতে নাড়ীর গতি অন্থভব করিতেছি । কি 
গৃঢ় রহম্ত! তোমার শিরায় গুপ্টভাবে কি অবস্থিতি করিতেছে? এ কি মৃত 
জড়শক্কি, এবং তদ্যাতীত আর কিছু নয়? আমি তোমার ভিতরে ঈশ্বর 
হইতে প্রস্থত জীবন্ত বল অনুভব করিতেছি, ষে বলে সমুদায় রক্ষিত এবং 
বিধৃত রহিয়াছে । এইখানে সেই বল আমি অনুভব করিতেছি, দেখিতেছি 
এবং আমি উহাকে বাস্তবিক ঘটনা, অপরিহার্য তত্ব বলিয়! গ্রহণ করি।” 
এই ঈশ্বরবলের সহিত পুত্ররূপী অধ্যাত্মবল সকল যে চিন্সসংযুক্ত, তাহা তিনি 
এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন--“সেই মহান্‌ পরমাত্মার সিংহাসনের চতুদ্ধিকে 
ক্ষ্র ক্ষুত্র দিংহাসনে তাহারা বলিয়া আছেন, ধাহার মহিম! তাহাদিগেতে এবং 
ধাহার মহিমাতে তাহারা বাস করেন। আহা ধন্য পরীরবিযুক্ত আত্মার 
সমাজ! কেমন তাহার] মধ্যগত স্র্যোর আলোকে আলোকিত এবং তাহার 
মহিম। প্রতিফলিত করিতেছেন। স্বর্গীয় অধ্যাত্ববলসকল মহান্‌ আত্মা কর্তৃক 
অনুপ্রাণিত । কেহ পৃথক বাস করেন না, কেহ ঈশ্বর হইতে পৃথক বাস করিতে 
পারেন না। তীহাতেই তাহারা জীবিত, তাহাতেই তাহারা গতিবিশিষ্ট, 
তাহাতেই তাহারা অবস্থিত। পিতাকে ছাড়িয়া পুত্রের জীবন নাই। যেমন 
এখানে পাথিব এবং জড় বল সকল, তেমনি উর্ধে সমুদায় স্বর্গীয় নৈতিক বল 
সকল--ধাহাদিগকে আমরা অলোকসামান্ত পুরুষ বলি-_তাহারা সেই আদিম 
নৈতিক বলে জীবন প্রার্ধ।” শয়ন, জাগরণ, অশন, পান, পচন, পোষণ, 
বারণ, বোধন, এই সকলের মধ্যে নিতাত্রক্ষদরশন প্রদর্শনপূর্ববক, সেই দিন 
আপিতেছে, যে দিন সকলেই ঈশ্বর ও স্বগগত মহাপুরুষগণকে দেখিবেন, এই 
আশ] দিয়া কেশবচন্ত্র বক্তৃতা শেষ করেন। 
অন্ষোৎসব-স-'নবশিশুর জন্ম ঘোষণ। 


১২ই মাঘ (২৫শে জাচুয়ারী), রবিবার, ব্রন্ধোৎসব। ধর্্তত্ব লিখিয়াছেন £-- 
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. ধ্রঙ্ষমন্দিরের বেদী-সর্লিহিতস্থান বৃক্ষরাজিতে পরিশোডিত হইয়া, শান্তরস- 
প্রধান তপোবনের অপূর্ব শ্রী প্রকাশ করিতে লাগিল। তপনোদয়ের সঙ্জে সঙ্গে 
সমগ্র গৃহ সঙ্গীত লহরীতে পূর্ন হইপ। আচার্ধ্য স্থীক্ন প্রশান্ত গন্তীর 
ুস্তিতে বেদীর শোভাবৃদ্ধি করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তত্কৃত উদ্বোধনে 
সকলের মন উদ্ুন্ব হইল। আরাধন। ধ্যান ধারণাতে সকলের মন স্বীয় 
দেবগণের সহবাল-লাভের উপযুক্ত হইল। মানবগণমধ্যে দেবগণ অবতীর্ণ 
হইলেন। ধিনি যে আশীর্ব্বাদ-পুষ্প লইয়া স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, 
তাহা হস্তে লইগা নবজাত ব্রান্ষসমাজ-তনয়ের মন্তকে বর্ষণ করিতে প্রস্তুত 
হইলেন। আচাধ্যের মুখ হইতে নবশিশুর জগ্মসংবাদ ঘোষিত হইল । দেবগণ 
অনৃস্ত দিব্য পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিগেন। সকল দিক প্রসন্ন হইল, নির্মল 
স্থশীতল সুগন্ধ অনুকূল বাু বহিতে লাগিল। নবজাত শিশুর সিংহগন্ভীর 
ধ্বনি সকলের হ্বদয় ভেদ করিল, চতুর্দিকে উৎসাহের লহরী উঠিল। এবার 
ক্রন্দনের ধ্বনি নাই, নকলের হৃদয় আনন্দে উচ্চুদিত। এমন জন্মদিনে কে 
চল্ফর জল ফেলে? দেবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া জন্মো্সব করিতে পারে, 
এমন দৌভাগ। কি নকলের ভাগ্যে ঘটে? অদ্য দেবগণের সম্মিলন কেন? 
অনেক দিন যাহা হয় নাই, অদ্য আজ ধরাধামে তাহা কেন হইল? আত 
ধাহার জগ্ম, তিনি যে ধঙ্দরাঙ্জ্যের সকল বিবাদের মীমাংসা করিলেন, পরম্পরের 
নিকট ত্বৃণিত সম্প্রদায় লক.লর মহাপুরুষগণ পরম্পর ক্বন্ধধারণ কবিয়। দণ্ডায়- 
মান, ইহ। দেখাইয়। দিলেন। ধন্মরাজ্যসন্থন্ধে, পৃথিবীসন্বন্ধে উহা অতি শুভ. 
ংবাদ। নান্তিক অবিশ্বাসিগণ যে ছল ধরিয়া ধর্মবাজের বক্ষে বিষাক্ত বাণ 
নিক্ষেপ করিতেছিপ্, এতদিনে তাহা তিরোহিত হইল 1” অদ্যকার উপদেশের 
কোন কোন অংশ আমর! উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

“গৃহ্‌স্থের ঘরে আজ আনন্দধ্বনি কিসের জন্ভ? আঙ্তুরী ডেরী বাদ্য 
বাজিতেছে কিসের জন্ত? দেশ দেশাস্তর হইতে লোক সকল আদিয়াছেন 
কিমের জন্ত ? কুলকামিনীরা বান্ত কিসের অন্ত? যুবা বৃদ্ধ বালক সকলেই 
আজ আনন্দিত কেন? অন্যকার দিন এত আনন্দের দিন হইল কেন? 
পৃথিবী বঙ্গদেশকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আজ তুমি নৃতন কাপড় পরিয়াছ কেন? 
বঙ্গদেশ পৃথিবীকে বণিতে লাগিলেন, 'পৃথিবি, শুন, পঞ্চাশব সর ত্রান্মসমাজগর্ভে 
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ধর্ের শিশু গঠিত হইতেছিল, বহুকালের প্রসব-যন্ত্রণার পর...এক সর্ববান্- 
স্থন্দর শিশু জন্গ্রহণ করিয়াছে । সেই শিশুর ডিতরে যোগ, ধ্যান, 
বৈরাগা, প্রেম, ভক্তি লমূদায়, গুণ নঙন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেই শিশুর অন্তরে 
বেদ বেদাস্ত পুরাণ তন্ত্র বাইবেল কোরাণ সমুদায় রহিঘাছে। শিশুর মুখের 
ভিতরে সরস্বতীর মুখ লুক্কামিত রহিয়াছে । যোগী খধিরা যেমন পর্ষত 
কাননে যোগলাধন করেন, শি তেমনই জননীর গর্তে থাকিয়া সকল বিস্তা 
শিখিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর, শ্বয়ং:জ্ঞান প্রদায়িনী নিরাঞারা সরস্বতী শিশুর জিহ্বা 
অধিকার করিয়া বদিয়া আছেন। শিশুর কিছুমাত্র ভয় ভাবনা নাই। কি 
খাইব, কি পরিব, তিনি এ সকল নীচ ভাবনা ভাবেন না; নিরাকার লক্ষ্মী 
সমন্ত ধন ধান্ত লইয়া, তাহার ঘরে বনিয়। আছেন । লক্ষ্মীর সংসারে তাহার 
বাস। পূর্নলক্ষ্মী পূর্ণাকারে তাহার হৃদয়ের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট। তাহার 
বৈরাগ্য তাহা সখের লংসার | ....*. ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্ত, নানক, কবীর, 
শাক/মুনি, মোহম্মদ প্রভৃতি আপন আপন শিশ্তিগকে সঙ্গে লইন্না, শিশুর 
অভার্থনা করিতে আসিলেন। তাহাদের একটি ভাই জন্িয়াছে শুনিয়া, 
তাহাদের কত আহলাদ।......স্বের কুলকামিনীরা, ধাহারা প্রেমপুণ্যে পরম। 
সুন্দরী, যাহারা আমাদের স্বর্গের মা, ধাহার্দিগকে স্মরণ করিগে আমাদিগের 
প্রাণ পবি্ত্র হয়, এই প্রিরদর্শন শিশুকে 'বাছা' বলিয়া আদর করিতেছেন।.....' 
যাহার] স্বর্গের দেবদেবীিগের কোলে এই শিশুকে দেখিতে পাও নাই, 
অন্তঃপুরে যা৪। স্বর্গ পৃথিবীতে অবতীর্ণ, চক্ষে গিয়া দেখ । আমর! যে কয়জন 
এই স্বর্গ দেখিলাম, ধন্য হইলাম । আজ মেয়ে পুরুষ ধাহার৷ এসেছেন, সকলকে 
ভিতরে যাইতে হইবে। বন্ধুগণ, সকলে আপন আপন প্রাণের নিগৃঢ় স্থানে 
মনকে প্রেরণ কর। দেখানে স্বর্গীয় যোগী, খবি, সাধু, ভক্তগণ, সাধবী খধি- 
কন্যাকে দেখিতে পাইবে । ফোগবলে দেখ, রূপলাবণ্যময় স্বর্গ । মহাদেব মধ্যস্থলে 
বপিয়া আছেন, আর এই শিশু তাহার সমস্ত সাধু ভক সম্ভানগুলিকে আলিঙ্গন 
করিতেছেন । ছোট শিশু হিন্দুস্থানের তেত্রিশ কোটি দেবতাকে আপনার 
হৃদয়ে স্থান দ্িয়াছেন। পৃথ্থিবীতে যত ভাবের মবতার হইয়াছে, শিশু 
সকলকে আপনার ভিতরে এক করিয়া লইয়াছেন। শিশু জন্মিবামার অল্প- 
ক্ষণের মধ্যে সকলের পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন শিশু বলিলেন, 


১৪ 
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প্রণাম মহাদেব, প্রনাম দেবতাগণ ।.**"-*দেবধি, ধোগধি, রাজন, মহৃষি 
সকলেই হ্বায় খুলিয়া শিশুকে আপন আপন যোগবল ভক্তিবল প্রভৃতি স্বর্গের 
ধন দিলেন ।.*...*মৈত্রেমী, গার্গী, সীতা, সাবিজী প্রতিজনে শিশুকে আশীর্বাদ 
করিয়া বলিলেন, তুমি আমার মত সুখী হও। তুমি পুরুষ, তথাপি নারীর 
ভাব, স্ত্রীর ভাব, কোমল ভাব তোমার মধ্যে প্রবেশ করুক। এইক্ধপে শিশু 
স্বর্গের দেবতাদদিগের নিকট নরভাব নারীভাবরূপ আশীর্বাদ পাইয়া, নাচিতে 
নাচিতে, হাসিতে হাপিতে চলিলেন। সে কি সামান্ত শিশু! সেই শিশুর জন্ম হইল, 
আর ছুই ধর্ম থাকিতে পারে না, দুই বিধান থাকিতে পারে না। নকল ধর্ম 
এক হুইল, সকল বিধান এক বিধানান্তর্গত হইল ।'.*"**আঙ্ন ব্রদ্ষমন্দিরে এত 
লোক কেন এলেন? পৃথিবীর পুক্যদের কাছে স্বর্গের দেবগণ, পৃথিবীর 
মেয়েদের কাছে স্বর্গের দেবীর বগিয়া আছেন। যখন আমরা ক্রহ্ধস্তব 
পাঠ করিতেছিলাম, তীাহারাও আমাদের সঙ্গে সেই ম্তব পাঠ করিলেন। 
আঙ্জ ধরেছি দ্বর্গ। গ্বর্গ, আর তুমি উড়িমা যাইও না, আর কাদাইয়া 
যাইও ন1।""."যাও, দুর্গন্ধ অবিশ্বান, নতুবা গলা টিপিয়া মারিব। এই নৃতন 
বিধান, এই নবকুমারকে না মানিলে মরিবে ।--*--যারা অভ, যারা অবিশ্বাসী, 
তারা ত্রাঙ্ধ নহে। যারা মার ভক্ত, তাঁরা সংমারে বৈকৃঠ দেখে । যে মাকে 
দেখিয়াছে, সে তার স্ত্রীকে আপিয়া বলে, ওরে স্ত্রী, জানিন্‌, আমি কে? 
আমি সেই পুরাতন শ্বামী নহি, আমি আমার মার দাস? যদি মাকে দেখ্বি, 
তবে আমার সঙ্গে আয, ছুঙ্জনে যোগদাধন করি। মহাদেবকে সঙ্গে লইয়া, 
যোগবলে তেক্গস্বী হৃইয়া, স্ত্রীকে সহধন্মিণী এবং ছেলেগুলিকে জব গ্রহলাদ 
করিয়। লইতে হইবে । সংসারের ক্ষুদ্র ক্ুদ্র ঘটনার মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখিতে 
হইবে। বন্ধনশালায়, শিলনোড়ার মধ্যে, অন্নব্যঞ্জনের মধ, আপনার শদীরের 
রক্ত ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্রহ্ধকে দেখিতে হইবে। নববিধান শিশু নংসারে 
বর্গ দেখাইবার জন্ত জন্সিয়াছেন।.....'নৃতন বিধান, নৃতন শিশু সকল ঘরে 
কল্যাণ বিষ্তার করুন ।” - 
“সাধূদর্শন ও লতাগ্রছণ' বিষয়ে প্রসঙ্গ 

অদ্া সাধুদর্শন ও সত্যগ্রহণ বিষয়ে এইরূপ প্রসঙ্গ ( ১লা চৈত্রের 
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সাধন আবশ্যক?” “উত্তর -ঈশ্বর মধ্যবর্তী হইয়া সাধুদিগকে দেখান, 
ইহা বিশ্বান না করিলে সাধুদিগের 'সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক বুঝা 
যায় না। যখন বিশ্বাস হয় যে, পরলোকগত সাধুরা ঈশ্বরেতে জীবিত 
আছেন, তখনই আমরা সাধুদের অস্তিত্ব অনুভব করি। বিশ্বাসের যোগ 
দৃঢ় হইলে, ভাগবানার ধোগ স্থাপন করিতে হয়। সাধুর! অন্ত দেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বঙ্গিযা, তাহাদিগকে বিধঙ্শী বলা উচিত নহে; বিদেশী 
বলিয়া কোন সাধুর প্রতি প্রণয়ের স্রাস কিংবা দুর্বল হইতে দেওয়া উচিত 
নহে। বিশ্বাস ও অনুরাগ দূরকে নিকট এবং পরকে আপনার করে। 
সক্রেটিস, মুষা, ঈশা গ্রভৃতিকে ঈশ্বরের সম্তান এবং আপনার ভ্রাতা দ্দানিয়। 
ভালবাপিব। এই ভালবানা এক দিনে হয় না। যতই তাহাদের সাধুগুগ 
দেখিব এবং তাহাদের মুখবিনিঃস্থত জ্ঞানগর্ত কথা শুনিব, ততই তাহাদের 
নিকটবর্তী হইব। তাহাদের সঙ্গে (১) বিশ্বাসের যোগ, (২) গ্রেমের যোগ, 
(৩) চরিত্রের যোগ হইবে। চরিত্রের মিলন--ইচ্ছা রুচির মিলন। শুদ্ধ 
তাহাদের সদৃশ হইলে হইবে না; কিন্ত তাহাদের সঙ্গে এক হইতে হইবে। 
কেবল ঈশা ঈশ! বলিলে হইবে না, কিন্ধ ঈশার নগগে এক হইতে হইবে। 
কোন সাধু সর্বব্যাপী অথবা অনন্তকালবর্ভী লোক নহেন, স্থৃতরাং সাধুকে 
দেশ-কালে নিকট করিতে পারা যায় না; কিন্গ বিশ্বাল, প্রেম ও চরিত্রে তাহারা 
নিকট। ঠাহাদের পবিত্র আদর্শ লক্য়া জীবন গঠন করিতে ইইবে।” “হয় 
প্রশ্ন অন্যান্য ধন্মের ভিতর যে সকল সত্া আছে, তাহা গ্রহণ করিবার অদ্য 
বুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায় কি?” “উত্তর--সতা জানিবার জন্য যত নিয়ম 
আছে, সমস্ত অবলগ্বন করিতে হইবে । আম্রা ব্রাঙ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্ধ 
আমাদের মধোও কত অসত্য রহিয়াছে । সতা বাছিয়া লওয়! সহঙ্জ নহে। 
কখন সহজ হয়? যখন মানষ আপনার উপর নির্ভর ন! করিয়া, যে দিকে 
সতোর শ্োত চলিতেছে, সেই দিকে "আপনাকে ভাসাইয়া দেয়। ঈশ্বরের 
প্রত্যাদেশ এবং মহুস্তের বৃদ্ধি, অর্থাৎ ঈশ্বরের উপদেশ এবং মন্ুস্ভের জ্ঞান, 
এই দুইয়ের একা হওয়া আবশ্বক। ঈশ্বর বুঝাইর়া দিতেছেন, আমি 
বুঝিতেছি। যতক্ষণ না এই ছুই অছ্ৈত হয়, ততক্ষণ অন্ভের কিংবা নিজের 
মতে সত্য নির্ণয় কর! উচিত্ত নহে । মন্গুয়োর দেখিবার শক্তি আছে? কিন্ত 
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সে যদি সর্ধ্ের দিকে বিমুখ হইয়া বম, তাহা হইলে কিরূপে দেখিবে 1 সত্য 
ধারণ করিবার জন্য মনকে একটা বিশেষ অবস্থায় রাখিতে হইবে । আমি 
ঘোর বিষয়ী, আমি কিরূপে বৈরাগ্যের সত্য অবধারণ করিব? ঈশ্বরকে 
একমাত্র গুরু করিয়া, নিরপেক্ষ, উদারচিন্ত, প্রার্থনাশীল হইয়া সতানির্ণয় করিতে 
হয়।. বুদ্ধিতরীর হাল ঈশ্বরকে দিতে হইবে। আপনি নেতা হইব না, 
কেননা সতোর উপর পরিজ্রাণ নির্ভর করে। অতএব ঈশ্বরের সাহায্যে 
সর্বদা! সতা অবধারণ করা উচিত ।” 
'নির়াকায়ের লৌন্নধ) বিষয়ে উপদেশ 

সায়ংকালে (১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী ), উপাসনাস্তে কেশবচন্ত্র যে 
উপদেশ ( ১লা চৈত্রের ধন্মতত্বে ভ্রষ্টবয ) দেন, তাহারও কিছু কিছু উদ্ধত 
করিয়া দেওয়া যাইতেছে । “বৎসরের পর বংসর নিরাকারের উপানকের 
সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে । যখন বুদ্ধিতে নিরাকারকে ধারণ করা৷ হুইল, তখনও 
অনেকে জিজ্ঞাসা করিল, নিরাকারকে কি ভালবাস] যায়? নিরাকারকে কি 
হায় দেওয়] যায়? নিরাকার ঈশ্বর কি একটি ভাব, না, সত্য সত্যই এক জন 
সন্দর পুরুষ? বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা জ্ঞানেতে নিরাকারকে বুঝিলেন, কিন্ত 
হদয়েতে নিরাকারের নিকট পৌছিলেন না । প্রেমিক ভক্তেরা দেখিলেন, 
যিনি নিরাকার সত্য, তিনি শিব, তিনি মঙ্গল, তিনিই সকলকে ধনধান্ত 
দিতেছেন, বিদ্যা, বৃদ্ধি, স্থখসম্পদ্‌ দিতেছেন, তিনি'আমাদের প্রয়োজন জানিয়া 
বিবিধ স্বন্দর বসন্ত সকল রচন| করিতেছেন। এ সকল দেখিয়া নিরাকার 
ঈশ্বরকে তাহারা ভালবাসিতে লাগিলেন ।----এইবূপে কিছুদিন যায়, কিন্ত 
ভীলবাপার মত্তত। হয় না। কেবল কাধ্য দেখিয়া হরিকে ভালবাপায় মত্ত 
জনে না। কী্তি দেখিয়! ভালবালিলে ব্যক্তিগত প্রেম হইল কোথায় ?::". 
হরিকে হদ্দি না দেখিলাম, তবে কিরূপে তাহার প্রেমে প্রমত্ত হইব? যখন 
্রচ্ধণীধকেরা নৃতন ভাবে বরন্ধারাধনীরস্ত করিলেন, ভখন হইতে ভক্তির গ্রমন্ত- 
ভার হুত্রপাত হইল । আরাধনা ব্রাহ্মদমাজে এক নৃতন বস্ত আনয়ন করিয়াছে । 
আরাধনা দ্বারা সাধক ধতই ক্রর্দের এক একটি স্বরূপ আয়ত্ত করিয়া তাহ। 
লঞ্জোগ করেন, ততই মনের মন্ততাবৃদ্ধি হয়। হরির বিচিত্র সৌন্দর্য দর্শন 
করিতে করিতে হৃদয়ে প্রগল্ভ1 ভজির সঞ্চার হয়। যখন আরাধনা দ্বার! 
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হরিভক্তের! হরির নৃতন নৃতন সৌন্দর্ধা দেখিয়া মোহিত হইলেন, তখন তাহারা 
বুঝিলেন, হরিপ্রেমে মত্ত না হওয়া কঠিন। ধাহারা হরির নৃতন নৃতন রূপ 
দেখিলেন, প্রেমেতে তাহাদের গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছা হইল। তাহার] হরিকে 
প্রগল্ভা ভক্তি না দিয়! থাকিতে পারিলেন না। যিনি সমন্ত গুণের আবর, 
এবং সমস্ত সৌন্দর্যের সমষ্টি, সেই এক ব্যক্তি, সেই জগতের পিতা মাতা ও 
বন্ধু, সেই এক সচ্চিদানন্দ মহান্‌ পুরুষকে তাহারা দেখিগেন। এই হরিকে 
দেখিলে কি মত্ব না হইয়াথাকা যার? আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির গ্রমত্ততা 
বৃদ্ধি হইতে চলিল।-.....আগে ঈশ্বরকে পিতা, রাজা, পরিস্ত্াত্া! বলিয়াছি, 
এখন ভক্তিতে প্রমত্ত হইয়া ভীহাকে মা বলিয়। ডাকিতেছি । মার কোমলতা, 
মার মধুরতাসম্পর্কে যত কথা বলিবে, যত গান বাধিবে, ততই বঙ্গদেশ মোহিত 
হইবে ।-".""*"এখনকার ভিতরের ব্রাঙ্গপমাঙ্জের কাছে বাহিরের ব্রাঙ্গনমাঙ্ 
দাড়াইতে পারে না। এখন ভিতরের ব্রাহ্মদমাজে লক্ষ লক্ষ গোলাপ ফুটিয়াছে। 
এখন যখন প্রাণের ভিতরে 'সত্যাং জানমনম্তং বলি, তখন লক্ষ লক্ষ যোগী 
খষি একত্র হইয়া তাহাতে ঘোগ দেন। ভাই বন্ধুগণ, কাল নগরকীর্তন হইবে) 
যাহারা ঈশ্বরকে "মা" বলিয়া! ডাকিয়াছে, তাহার! পথে পথে মার নাম কীর্তন 
করিবে |..." মার নামে কাল নিশান ধরিবে। গোপনে বলিতেছি, শুন। 
ভক্তির সহিত মার গুণের কথা বলিবে, মাকে গোপনে দেখাইবে। মা 
বলে ডাকে যে, তখনি স্বর্গে যায় সে। মা বলে যে ডাক্কে একবার, তার মন 
হয় প্রেমের আধার । ভাই ভগ্নীগণ, আঙ্গ তোমরা সকলে এই উৎসব-মন্দির 
হইতে মাকে মাথায় করে সংসারে লইয়া যাও । প্রত্যেক ভাই ভম্রীর সঙ্গে, 
য।, তুমি যাও ।” 
| নগরকীর্তন--'তেঞ্জোময ব্রন্ধ' বিষয়ে উপদেশ 

১৩ই মাঘ (২৬ জানুয়ারী ), সোমবার, প্রাতঃকালে নগরকীর্তনে প্রস্তত 
ছইবার জন্য থে উপদেশ ( ১লা। চৈজের ধর্মতব্বে ভ্রষ্টবা ) দেওয়া হয়, তাহাতে 
অগ্রিউদিগারিত হয়। “তেজোময় ব্রঙ্গ” উপদেশের বিষয় ছিলেন । “ভি ভিন 
জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দর্শন দিলেন; অথচ সকগে 
এক কথা বলে কেন? সময়ের পরিবর্তন হইল, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের রঙ্গ ফিরিল 
না। তেজোময় ব্রক্ছকে কেহ স্থানচাত করিতে পারে ন|। হিন্দু যোগী 
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এবং যিন্্দী বিশ্বা্ী উভয়েই এক তেজের ভাব কেন দেখিতেছেন ? দুইয়ের 
কত গ্রভে?; কিন্তু উভয়ের দৃষ্ট বস্ত এক হইল কিরূপে ? উভয়কেই নিরাকার 
পুরুষ অতীপ্রিয় তেজের আকারে দেখ! দিলেন। কিন্তু এই তেজ কি? এই 
জোতি কি? ক্ষুদ্র যোগবলে আমর বর্তমান শত্তাব্ধীতে দেখিতেছি, ঈশ্বরকে 
যে তেজোময়রূপে না দেখিল, দে মূল সত্যকে বিনাশ করিল। যে অন্ধকার 
দেখিল, মে যথার্থ ঈশ্বরকে দেখিল না। ঈশ্বর এক প্রকাণ্ড পুণাজ্যোতি, এক 
মহাতেজ, এক অনন্ত প্রাণ, জবলস্ত পাবন অপেক্ষাও অধিক জলন্ত । কিন্তু 
তিনি পৃথিবীর আগুন অথবা পৃথিবীর বিছাতের ন্যায় নহেন; অথচ তাহাকে 
দ্লেখিলে সর্বাঙ্গ অগ্নিতে তেজন্বী হইয়। যায়। যে তাহাকে দেখে, সে এক 
মহাবল এবং মহাতেঙ্জ অন্থুভব করে। জীবনের ঈশ্বর তেজের ঈখর। অগ্নির 
অর্থকি? যাহার ভিতর হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া, নিকটস্থ বস্তু সকলকে 
উত্ত% করে।...."'জ্বলস্ত হরি যে দেখে প্রকাশিত হন, তাহার কেক্জঃপ্রভাবে 
সেই দেশের অন্ধকার, দুর্গন্ধ, পাপ, ব্যভিচার, নাস্তিকত চলিয়া যায়। যদি 
আমর! বলি, আমাদের মধ্যে তেজোময় হবি আসিয়াছেন, অথচ আমরা 
নিশ্তেক্ শীতল থাকি, তাহা হইলে আমর] এক দল প্রবঞ্কক। তেজোময় 
ঈশ্বরের উপাসন! করিলে, মন তেজন্বী হইবেই ।***"্যদি দ্েশস্থ এক জনের 
হৃদয়েও অপ্রিময় ব্রদ্ধ অবতরণ করিয়া থাকিতেন, তাহার অগ্রিতে সমস্ত দেশ 
জিয়া উঠিত।*****প্রাণের ভাই বন্ধু, এই বিশ্বাপ কর, হরি আর কিছুই 
নহেন, তিনি গাছও নহেন, পাথরও নহেন, মুখও নহেন, চক্ষুও নহেন, তিনি 
এক প্রকাণ্ড তেজ 1**.* যেখানে তেঙ্গ থাকে, দেখানে কোন ব্যভিচার 
থাকিতে পারে না। তেঙ্জোময় ঈশ্বরের সাধক হইতে হইলে, সচ্চরিত্র সাধু 
হইতে হইবে ।.*** প্রচারক, আচাধ্য, উপাচার্ধা, কেবল এই হরিনামের তেজে 
পাপ-ভূতকে নির্বাসন করিবে । যে পাপকে প্রশ্রয় দেয়, সেও ভূত। অতএব 
হে পাপপ্রত্রপ্নকারী, তুমিও ব্রাঙ্মদমাজজ হইতে দূর হও। .*." হরি পাপকে প্রশ্রয় 
দিবেন? হরি পাপকে উৎসাহ দিবেন? দীনবন্ধু নাম নিশানে লিখিয়। যদি 
একজন মছ্যপান করে, সে দীনবন্ধুকে বিশ্বান করে না । এক জন ঈশ্বরকে বিশ্বাস 
করে, অথচ সে পাপ করে, ইহা ভয়ানক মিথা! |... ' এক দ্রিকে যেমন ঈশ্বর 
প্রচণ্ড হুধের ন্বায় পাপাজ্মাদিগকে দহন করেন, আর এক পিকে তিনি কোমল 
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চন্দ্রের গ্বায় অনুতধ্ধ আত্মা সকলকে স্তশীতল করেন। এক দিকে দণগ্ুহ্বাতা 
পিতা হইয়া পাঁপী সঁকগ্পকে শাসন করেন, আর এক দিকে স্গেহময়ী. মা হইয়া 
ছুঃখী পাপীদিগকে স্নেহ করেন।-***স্ধা তেজোময়, চন্ত্র ঠাণ্ডা ।'**-*.এই 
চন্দ্র স্ধ্য ঈশ্বরের ছুই ভাব প্রকাশ করে। ভক্তগণ, তোমর! ছুইয়ের মাহাক্মা 
প্রকাশ করিবে। ' পুন্যন্থধ্যের গ্রতাপে পাপ নষ্ট হইবে; চন্দ্রের কাস্তিতে পাপী 
রক্ষা পাইবে । -'.-স্থ্ধ্য দণুদাতা পিতান্বরূপ, চন্দ্র মাতাম্বরূপ। দগুদাতা 
পিতার দণ্ডে পাপী পাপ ছাড়িল, পরে দ্বার খুশিয়া স্বেহময়ী মাতা আনিয়া 
বলিলেন-__'বাছা, বাপের কথা শুনিয়া! পাপ ছেড়েহ,এখন আমার কোলে এস 
মা আছেন বলিয়া, এই পাপী পৃথিবী বাচিয়া আছে। সত্য পিতা, প্রেম 
মাতা । কিন্তু ভাই, মার নাম করিতে গিয়। বাপের নাম ভূলিও না। প্রেম 
প্রেম করিতে গিয়া অসত্য পাপকে গুশ্রয় দিও না। হে কলিকাতারাজ্ধানি, 
তুমি আমাদের অনেকের জন্মস্থান । তুমি রোগী হইয়াছ, তোমাকে তিক ওঁধধ 
খাইতে হইবে? কিন্ত তোমার ছৃঃখভারাক্রান্ত বক্ষে চন্দ্রের জ্যোহস্গা পড়িবে। 
তুমি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া, জ্যোতির্ধয় হইয়া, বৈবুগঠধামে চলিয়া যাইবে ।৮ 
অপরাহ্ণ (১৩ই মাঘ, ২৬শে জান্ুয়ারী), কমলকুটীরে ত্রাঙ্ষগণ সমবেত হন। 
“সন্কীর্ভনের সহায় ব্রাহ্মগণ গৈরিক বন্ধে ও পুষ্পমালায় সজ্জিত হইয়া, 'নববিধান! 
এবং 'একমেবাদ্ধিতীয়ম্” অস্কিত বৃহৎ পত়াকাদ্বয় শকটযোগে এবং উনপঞ্চাশং 
পতাক| বালক ও যুবকগণের হস্তে, চতুর্দশ মৃদঙ্গ ও করতালাদি লইয়া নন্কীর্কন 
করিতে করিতে, বিডনস্কোয়ারাভিমুখে প্রস্থান করেন। ঠিক অধর্টের বিরুদ্ধে 
ধর্মের যুদ্ধসজ্জ।। সে দিবস লোকের ব্যগ্রতা, উৎসাহ, ব্যাকুলত| কেছ 
বলিয়৷ বুঝাইতে পারে না। সাধারণের প্রতি উপদেশের স্থলে সমবেত লোক- 
মণ্ডলী উর্ধমুখে উপদেষ্টা এবং মঙ্কীর্তয়িতুগণের প্রতীক্ষা! করিতেছিল। প্রায় 
ছয় সহশ্র লোকের মমাগম, সকলেই সম্মুখস্থল অধিকার করিতে বাগ্র, কাহার 
সাধা তন্মধো প্রবেশ করে। সঙ্গীতাস্তে আচার্ধ; মহাশয় নয়নোত্তোলন করিয়া, 
প্রার্থনানস্তর-..উপদেশ প্রদান করেন। লোকের উংসাহধ্বনি ও আনন্দ-প্রকাশে 
স্থান পরিপূর্ণ। এই ঘোর শুষ্কভাবের প্রাবল্যের সময়ে মহুস্ুমন ঈশ্বর-প্রেম, 
শ্বরভক্ির জন্য ষে কত দূর লালাগ্লিত, তাহা অগ্য বিশ্ক্ষণ হদয়ঙ্গম হইয়াছে। 
যে দশা দেখা হইয়াছে, ইহা আর কথন বিশ্বৃত হইবার নহে” কেশবচন্ত্রের 


১৫৪৪ আচার্য কেশবচন্্র 


অগ্যকার হদয়ভেদী সুদীর্ঘ বক্তৃতা আমরা গ্রস্থের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে উদ্ধৃত 
করিতে পারিলাম না, আমরা উহার শেষভাগ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 
বিডন স্কয়ারে 'গৌরচন্জী' বিষয়ে বক্জ, ত1 

“দুখী ভাই, দুঃখিনী ভগিনীগুলি, আর তোমরা কেদ না) কেন না, 
ইরি ধরাতলে এসেছেন, হরি ধরাতলে আছেন। হরি ছাড়া কিছুই হয় 
না, হরি ছাড়া কিছুই থাকিতে পারে ন1। “জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, 
সুধ্্য হরি, অনলে, 'অনিলে হবি, হরিময় এই ভূমগ্ুল।” হরি বলিতেছেন, 
আমি দুঃখী তাপী সকলের ঘরে যাইব, সকলকেই দেখা ধিব। ভক্তগুলিকে 
বুকে করে হবি সর্বত্র বসে আছেন। হরির বুকের ভিতরে লক্ষীস্বরূপ কোমল 
প্রেম আছে, যত্ত ভক্ত সেই লক্ষ্মীর কোলে গিয়া বনে আছেন। ঘখনই 
কোন পাপী কাদে, ভখনই হরি বলেন, এঁ পাপী কাদ্দিতেছে, আর আমি 
'বসিয়া থাকিতে পারি না। এ দুঃখী কেদেছে। এ বিধবা কেঁদেছে, 
এ বঙ্গবাসীরা আমার নামে ক্ষেপেছে, তাহাদিগকে দেখা না দিয়া 
আর থাকিতে পারি না। জীবনের ছুঃখ ছুর্গতি দূর করিবার জন্য, হরি 
নৃতন সমাচার, নৃতন বিধান প্রেরণ করিমাছেন। আমি যদি ভ্রান্তির 
'কথা বলি, আমার কথা কাট, খগ্ুন কর; কিন্তু ,হরির কথা অবিশ্বাস 
করিও না, তাহার কথা অবহেলা করিও না। এমন হুধামাথা হরিতত্ব কে 
আনিল, জানি না। ধন্য ভক্তগণ, নারদ প্রভৃতি ভক্তদ্দিগকে কোটি কোটি 
নমস্কার । আমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাদিতেছিল, এই জন্তই গরিব 
কাক্গালদের ছুংখমোচন করিবার জন্য হরি ভক্তদল লইয়া আমাদের নিকটে 
আসিয়াছেন। আজ্গ পৃথিবী ধরিলেন স্বর্গের হাত;ন্বর্গ বলিলেন, এবার সব 
এক করিব, যোগ ভক্তির বিবাহ দিব। স্য্যের তেঙ্জের সঙ্গে চন্দ্রের জ্যোত্মার 
বিবাহ দ্রিব। হরিনামের জয়ধ্বনিতে ধনী দুঃখী সমান হইবে । মার নিকটে 
ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খের প্রভেদ নাই। আকাশের চন্ত্র, তুমি খন প্রসন্ন, 
তোমার মাত! বিশ্ব্জননীও আমাদের প্রতি প্রন্ন। তুমি মার প্রেমচক্ষু, 
'তোমার ভিতর দিয়। মা আমাদের পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তোমার 
বাপ, তোমার রাজ! বেঁচে আছেন। তোমার হ্ৃষ্তিকর্তা বলিয়া আছেন, 
'জউএব বঙ্গবানী সকলে আনম'ধ্বনি করিয়া! হরি হরি খল।” 
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বেলঘরিয়ার তপোৌবনে সাধন ও রানকুঞ্চ পরমহংসের সহিত মিলন 

১৪ই মাঘ (২৭শে জাম্ুয়ারী ), মঙ্গগবার অপরান্থে, ব্রাহ্মগণ বেলঘরিয়া 
তিপোবনে গমন করিয়া, নীিকাকুলস্থ বৃক্ষতলে ধ্যান ধারণা করেন। সায়ংকালে 
অদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামকুঞ্ণ পরমহংস আসিয়া মিলিত হন এবং তাহার স্থমধুর 
শিক্ষাপ্রদ উক্তিতে নকলের চিত্ত আকৃষ্ট করেন। 

প্রচারযান্র। 

১৫ই মাঘ (২৮শে জাম্গুয়ারী ), বুধবার, প্রচারযাত্র! । “অদ্য অপরাহে, 
ঠাদপালের ঘাট হইতে স্ূশ্ঠ বাপ্পী পোতে আরোহণ করিয়।, প্রায় এক শত 
্রাঙ্ম প্রচারঘাত্রিক হইয়া, উত্তরপাড়। গ্রামে যাত্রা করেন। বাম্পীয় পোত 
বিচিত্র পতাকামালা ও পু্পশল্লবালঙ্কারে সুশোভিত হইয়াছিল। মূদ্গ, 
করতাল, ভেবরীর ধ্বনি সহ ব্রর্ষভক্তগণ গভীরনাদে ভাগীরথীবক্ষে সঙ্কীর্তন 
করিতে করিতে, নন্ধ্যাকালে উত্তরপাড়ায় আগিয়! নঙ্গর করেন ও সকলে মিলিয়া 
মহোদাহে প্রার রাত্রি দশ ঘটিক। পর্ধান্ত ব্রন্ষনন্বীর্ভন করিয়া গ্রামটিকে প্রতি- 
ধ্বনিত করেন। উত্তরপাড়ার ভূমাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু জয়কষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
এবং বাবু বিজয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির গৃহে যাত্রিকদল যাইয়া প্রমত্ততার 
সহিত সঙ্কীর্তন করিয়াছিলেন ।” 

ব্রঙ্গমাধকব্রত 

পে মাঘ । ১লা ফেব্রুয়ারী ), রবিবার, ব্রদ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত নবকুমার রায়, 
যুক্ত দীননাথ চক্রবর্তী, প্রযুক্ত হরিহনদর বন্ব, শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস, 
শ্ীযুক মহেন্দ্র নন, ্রীযুক কালিদান সরকার, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দে, শ্রীযুক্ত 
প্রাণরুষ্ণ বন্ধ, শ্রীযুক্ত লক্ষ্পণচন্ত্র সিংহ, শ্ীযুক নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
যছুনাথ ঘোষ, এই দ্বাদশ জন 'ব্রক্মপাধকব্রত” গ্রহণ করেন । আচার্য কেশব- 
চ্্রস্লিধানে উপাধ্যায় তাহাদিগকে এই বলিয়া উপস্থিত করেন-_“ইহারা 
রগগসাধকত্রত গ্রহণের অভিলাধী হওয়াতে, আমি ইহাদিগকে আপনার নিকটে 
আনয়ন করিলাম।” ব্রতাধিগণ প্রতিজ্রন এই প্রতিজ্ঞা ও নিয়মে ব্রত গ্রহণ 
করিলেন :-“অগ্ভ ১৮০১ শকে, রবিবার, ১৯শে মাঘ দিবসে, আমি প্রী_ 
রঙ্ধসাধকের ব্রত গ্রহণ করিলাম। ( ১) প্রতিদিন বিধিমত ব্রন্মোপামনা। 


(২) ধন প্রাপ্ত হইলে সমুদায় ব্রদ্ষপাদপত্মে উৎসর্গ করিয়া নমস্কার । 
১৯৪ 
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(৩) অর্থের সায় এবং অঞ্ধনণী থাকিবার চেষ্টা । (৪) প্রতিমাসে দীনসেবাজন্ত 
অর্থদান। (৫) সময়নইকরিলে অনুতাপ। (৬) গৃহমধ্যে স্বাস্থ্যনিয়ম- 
রক্ষা । (৭) পরিবারমধো উপাসনা ও ধর্মসংস্থাপন্জন্ত বিশেষ চেষ্ট!। 
(৮) দৈনিক আহারের পূর্বে, অতান্ত তৃষ্কায় জলপান করিবার সময়ে, 
সাংসারিক সমুদ্রায় শুভ কন্মে এবং বিপস্তঞ্ুন ও রোগশাস্তি হইলে ব্রহ্মকে 
ধন্তবাদ। (৯) বৎসরের প্রথম ফল-ভোজনের সময় ব্রহ্ষম্মরণ। (১০) 
সাধুসঙ্গ ও সন্গ্রন্থপাঠ। (১১) ইন্ড্রিয়সংঘমন ও চিত্তশুদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা । 
(১২) জোষ্ঠের গ্রুতি সম্মান, কনিষ্টের প্রতি ন্েহ, সমানের প্রতি ভ্রাতৃভাব। 
(১৩) অবকাশ, ক্ষমতা ও সঙ্গতি অনুসারে ত্রাঙ্গধন্ম্প্রচারচেষ্ট! |” শ্রীযুত্ত অপূর্বব- 
কৃষ্ণ পাল বুধবার (1) ( ৪51 ফেব্রুয়ারী ), শ্রীযুক্ত বামেশ্বর দাস শুক্রবার ( ৬ই 
ফেব্রুয়ারী ) কমলকুটারে এই ব্রত গ্রহণ করেন। 

ব্রত গ্রহণোপলক্ষে আচাধা কেশবচন্ত্র ব্রতধারিগণকে এইরূপ উপদেশ 
( ১৮০২ শকের ১ল1 আবাট়ের ধন্মতত্বে ভ্রষ্টবায ) দেন:-_“হে ব্রাহ্ষগণ, সংসারের 
মধ্যে থাকিয়া ধর্্মসাধন করিবার ক্জন্য তোমরা এই অতি উচ্চ সাধকব্রত গ্রহণ 
করিলে। মঙ্গলময় বিধাত! ম্বয়ং তোমার্দিগকে এই দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত 
করিতেছেন। তিনি তোমাদ্িগের অস্তরে বাহিরে বর্তমান । তোমাদের 
এই ব্রত এক মাসের ব্রত নহে, এক বং্পরের ব্রত নহে, ইহা যাবজ্জীবনের 
ব্রত। ঈশ্বরের সাহাযষো যাবজ্জীবন তোমরা এই ব্রত পালন করিবে। 
তাহার নিকটে তোমরা নিতা ভক্তি, প্রেম ও শ্তদ্ধত1 অর্জন করিয়া শ্বর্গের 
জন্য, পরলোকের জন্ত প্রস্তুত হইবে । তোমরা এই ব্রন্ধনিষ্ঠ গৃহাস্থের উচ্চ 
ব্রত কায়মনোবাকো পালন করিবে । পৃথিবীর লোকের। বলে, সংসারে 
ধর্দলাধন করা যায় না; তোমরা আপনাদিগের জীবন ও চরিত্র বারা সেই 
অপবিত্র মিথা! কথার প্রতিবাদ করিবে । ঈশ্বরবিহীন ইন্ড্িয়পরায়ণ লোকেরা 
বলে, সংসার-মরুড়ূমিতে স্বর্গের জীবনবুক্ষ অস্কুরিত ও বদ্ধিত হয় না। তাহার! 
বলে, যাহার! বিবাহ করে, যাহারা সম্ভতানের পিতামাতা হয়, তাহার ধ্যানশীল, 
যোগপরায়ণ যোগী খষি হইতে পারে না। আমার এই বিনীত ইচ্ছা এবং 
তোমাদের প্রতি একাস্ত অনুরোধ যে, তোমরা এই ব্রতপাধনহ্বারা এই 
বছদিনের পচা দুর্গন্ধময় অসত্যের প্রতিবাদ কর। হে ত্রাহ্গগণ, যদিও 
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তোমরা! প্রচারকের উচ্চতম ব্রত গ্রহণ কর নাই, যদিও তোমরা 'কলয কি 
থাইব? এ চিস্তা ছাড় নাই, তথাপি তোমরা সংসারে ত্বর্গের শোভা 
প্রদর্শন করিবে। ঈশ্বরের রাজ্যে তোমাদিগের শ্রেণীর অভাব রহিয়াছে। 
যাহ! প্রচারকদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে নাই, তাহা তোমাদিগের 
দ্বারা সথমম্পন্ন হইবে। তোমরা সংগারে থাকিয়াও সংসারের অতীত 
স্থানে বাপ করিবে। ংসার অন্তান্ লোককে যেমন ধর্শত্রষ 
করিতেছে, তোমাদিগকেও সেইরূপ ধর্মবিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিবে; 
কিন্তু তোমরা অটলভাবে “জয় জগদীশ, জয় জগদীশ” বলিতে বলিতে, 
ভবকাগারী নামের পাল তুলিয়া দিয়া, অনায়াসে ভবারব পার হইয়া যাইবে । 
কেমন করিয়া গৃহস্থ হইয়াও, অচলা ভর্ষির সহিত ঈশ্বরের অভয় চরণ বক্ষে 
ধারণ করিয়! থাকা যায়, তোমবা তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। যখন তোমরা 
এই ব্রতসাধনে দিদ্ধ হইবে, তখন সিদ্ধিদাতা ঈশ্বর নিজমুখে জগতের লোককে 
বলিবেন, ইহারা সংসারী হইয়াও ত্রক্ষভক্ত বৈরাগী হুইয়াছে। ইহারা 
নানাপ্রকার সংসারের কাধাব্যন্ততার মধো থাকিয়াও, ত্রহ্মপূজা এবং ব্রক্ষসেবা- 
বিধি পরিত্যাগ করে নাই।” ইতিপূর্বব এক ব্রা্গধর্ম প্রচারব্রত চলিতেছিল, 
প্রচারকেরা একশ্রেণী, এখন তাহাদিগের হম্তধারণ করিয়া তোমরা আর 


এক শ্রেণী ফ্রাড়াইলে! তোমরা দেখাইবে, এই মিথ্যা, প্রবঞ্চন। ও পাপপূর্ণ 
সংমারের মধ্যে থাকিরাও ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরবাণীশ্রথণ করা মায়, স্ত্রীপুত্রাদি 


এবং টাকাকড়ি দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও ধানযোগ পাধন করা যায়। বিষয়কর্ণ 
করিলেই যে মিথা। প্রবর্ধনা করিতে হয, তাহা! নহে, এবং আত্মীয় বন্ধুদিগের 
সঙ্গে থাকিলেই যে ঈশ্বরেতে অনুরাগ থাকে না, তাহা সত্য নহে, অথবা 
সুনিপুণ বিষয়ী হইলেই ধ্যানযোগ এবং উপাপনাবিহীন হইতে হইবে, তাহা 
নহে। সংসারের মধো কিরপে ব্রগগরাঙ্জাস্থাপন কবিতে হয়, তোমর! যতগুলি 
্রাঙ্ম এই ব্রঙ্গদাধক-শ্রেণীভূক্, তোমারদিগকে তাহা দেখাইতে হইবে। 
তোমরা যদি এই উচ্চ সাধনে কৃতকার্ধা হও, শত শত লোক তোমাদিগের 
দৃষ্টান্ত অগ্ুদরণ করিবে। আজ হইতে তোমর! পৃথিবীর আশার বস্ত হইলে। 
দিও আশা করা যায় না যে, সকলে প্রচারক হইবেন, কিন্ত সকলেই সংসারে 
ধর্মসাধন করিতে প্রস্তত। সংসারে শ্বর্গরাজা স্বাপন করিবার জন্ত এই 
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বর্তমান নববিধান। অল্প কয়েক জন উদ্দাসীন প্রচারক প্রস্তুত করা এই 
বিধানের উদ্দেশ্ত নহে। কিন্ত প্রগতের সমুদায় লোককে তত্জ্ঞানপরায়ণ বর্ম 
নিষ্ঠ গৃহস্থ এবং স্বর্গীয় পরিবারতুত্ত করিবার জন্যই মঙ্গলময় ঈশ্বর এই 
নববিধান গঠন করিতেছেন। অতএব তোমরা! ঈশ্বরের প্রসম্মুখের দিকে 
তাঁকাইয়া, এই উচ্চ ব্রত গ্রহণ এবং অনুসরণ কর। তোমরা তোমাদিগের 
স্ীপুত্রদিগকে বলিয়। দাও, তাহারাও যেন তোমাদিগের সহায় হন। ঈশ্বর 
স্রেহমরী জননী, তিনি কপা করিয়া তোমাদিগকে এই নৃতন বিধানের আশ্রয়ে 
রাখিয়া, এই ব্রতপালন করিতে সামর্থ্য দিন!” 
বর্দমানে প্রচারধাত্রা 

বৎসরাস্তে ৫ই ফাল্গুন ( ১৬ই ফেব্রুয়ারী ), বর্ধমানে প্রচারযাত্রা হয়। 
ইহার বত্তাত্ত ধর্মতত্বে (১৬ই ফাল্গুনের) এইরূপ নিবদ্ধ রহিয়াছে £-“গত 
£ই ফাল্তন, সোমবার, অপরাছে তিনটার সময়, আচাধ্যমহাশয় ও সমুদধায় 
প্রচারক এবং কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু দলবদ্ধ হইয়া, প্রচারার্থ বদ্ধমানযাত্র 
করিয়াছিলেন। তাহারা দন্ধ্যার সময় বর্দমানে উপস্থিত হয়েন, তত্রত্য 
্রাহ্মবন্ধু সবান্ধবে ষ্টেশনে আদিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করেন। সে দিন 
ষ্টেশন হইতে সঙ্ীর্ভন করিতে করিতে, নকলে অস্থিকাচরণ বাবুর আবাসে 
উপস্থিত হয়েন। পরদিন স্নানাস্তে অস্থিকা ধাবুব গৃহে উপাসনা হয়। 
অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় সকলে নগরসঙ্হীর্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। এবার 
ধাত্রিকদলে তেইশ জন ব্রাক্ম ছিলেন। তাহারা গেকুয়াবস্ত্ব ধারণ করিয়া, 
খোল, করতাল, ভেরী ও ১৫।১৬টী পতাকা ও নৃতন বিধানের প্রকাও নিশাল 
সহ সিংহনাদে ত্রক্ধনামধ্বনি, হরিনামধ্বনি করিতে করিতে, নাচিয়া নাচিয়া 
নগরের পথে বাহির হন। পথে লোকের এরূপ ভিড় হয় ষে, ঠেলাঠেলিতে 
চলিয়া যাইতে বিষম কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। প্রায় তিন মাইল স্থল ব্যাপিয়া 
সম্কীর্ভন করিয়া, সকলে নগরকে কাপাইয়। তুলিয়াছিলেন। নগরবাসী অনেক 
ভদ্রলোক কোমর বাস্ধিয়া, উৎসাহের সহিত সন্ধীর্তনে যোগদান করিয়া, ব্রন্ধ- 
ভক্তদ্িগের সঙ্গে নৃত্য করিয়াছেন । এক জন মুসলমান মৌলবী আসিয়া! 
পতাকা ধারণ করেন ও উৎসাহের সহিত সকলের সঙ্গে হরিনামকীর্তন 
করিয়া সমুদয় পথপরধযটন করেন। ছুই জন শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ বৈষ্ণব নান! 


পঞ্চাশত্বম সাংবংসরিক- নবশিশুর জন্ম ১৫৪৯ 


ভঙ্গীতে অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া বেড়ান। সন্ধার পূর্বে কাছারীর মাঠে 
আচার্যমহাশয় ইংরাজী ও বাঙ্গলাতে বক্তৃতা করেন। আর্য যোগী খষি 
ভক্তদিগের সময়ে ভারতের অবস্থা এবং বর্তমান নভাতা, নংশম ও নান্িকতার 
সময়ের অবস্থা তুলনা করিয়া, অগ্নির ম্যায় তেঞজস্বিনী কথা সকল বলেন। 
তিনি বিশেষদূপে যোগী, ভক্ত, সাধক্দিগের মহত্ব ও গৌরব বর্ণনা করেন। ছুই 
সহশ্র, কি দেড় সহম্র শ্রোতা হইয়াছিল। ত্বাহার বক্তৃতাশ্রবণে চমতকৃত, 
আনন্দ ও উৎসাহে পুর্ণ হইয়া, সকলে পুনঃ পুনঃ হরিধ্বনি করিয়া আহলাদ 
প্রকাশ করেন। বক্তৃতান্তে পুনর্বার সকলে মিলিয় সঙ্কীর্তন করিতে করিতে, 
শ্যামসাগরদীবিকার কূলে আসিয়! ক্ষান্ত হন। পরদিন প্রতাষে ৬টার ট্রেণে 
যাত্রিকূল কলিকাতায় যাত্রা করেন। সকলে একখানা শকটে উপবেশন করিয়া- 
ছিলেন। বর্ধমান হইতে হাওড়! পর্যন্ত ৬৭ সাতষষ্টি মাইল। শকটে 
অবিশ্রান্ত উৎসাহপূর্ণ সন্কীর্তন হইয়াছিল। এক এক ষ্টেশনে আগ্রহলহকারে 
লোকে কীর্তন শুনিতে লাগিল। প্রত্যেক ষ্টেশনে নৃতনবিধানের সঙ্গীতের 
কাগজ সকল বিতরণ করা হইয়াছিল” 


৫ 


মহাজনসমাগম 


্্গীয় মহাম্বাদের উৎলব 

রবিবার, ২৮শৈে পৌষ, ১৮০১ শক (১১ই জানুয়ারী, ১৮৮০ খুঃ ), ভারত- 
বর্ষীয ব্রহ্ষমন্দিরে আচার্ধায কেশবচন্ত্র যে উপদেশ ( ১লা মাঘের ধর্মতবে দ্রষ্টবা ) 
দেন, বলিতে হইবে, উহারই মধো মহাজনদমাগমের মূল উদ্দেশ্য বিবৃত 
রহিয়াছে। তিনি এ উপদেশে বলিয়াছেন, "লোকাভাব মন্ুয্যুকে বিষগ্ন করে। 
মন্গুযের মন স্বভাবত: দশ জনের সহবাপ পাইবার জন্য বাকুল। যদ্দি দশ 
জন আপিয়া প্রশংসা করে, মানুষের উৎসাহাগ্রি গ্রজ্জলিত হয়। আর যদি সে 
কাহাকেও না দেখিতে পায়, তাহার মন নিরাশ এবং অন্তুখী হয়, তাহার 
বক্ষঃস্থল হু ছ করিয়া জলিয়া উঠে এবং চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া, সে ধর্শকে 
পর্ধযস্ত জলাঞলি দেয়। দশ জনের সহবামের উপর যাহাদের সুখ নির্ভর করে, 
লোকাভাবে যে তাহাদের এক্সপ হুর্গতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্যা কি? 
মহস্তের পক্ষে যেমন জল, সামাঞ্জিক মন্ুষ্ের পক্ষে €মইরূপ দশজনের সহবাদ। 
মৎস্য যেমন জলতরষ্ট হইলে অবদন্ন ও নিজীব হইয়া পড়ে, সেইরূপ মন্তুম্যও 
লোকাভাবে নিরুংসাহ ও নিরুদাঘ হয়। মীন যেমন জলের মধো থাকিলে 
জীবন ও উগ্ঘমের লক্ষণ মকগ প্রকাশ করে, মন্তষ্বও জনতার মধো থাকিলে 
উৎসাহী এবং স্থ্খী হয়। ঈশ্বর মানুষের মনে লোকশহবাসের জন্য এইরূপ 
স্বাভাবিক ক্ষুধা রাখিয়াছেন এবং সেই ক্ষুধা! চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি 
বাহিরের আয়োঞ্ধনও করিয়। রাখিঘ়াছেন। কিন্তু আক্্ কাল মনুম্ূসমাজের 
যেরূপ দুর্দিশ। তাহাতে এখানে যত ধর্মভাববৃদ্ধি হয়, যত বৈরাগোর তেজ, 
ধানের গভীরত। এবং ভক্তির প্রমত্তত! বৃদ্ধি হয়, ততই সঙ্গীর সংখা হান হয়। 
এখানে যে পরিমাণে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হইবে, দেই পরিমাণে লোকের 
অন্রাগ হারাইবে। যত ধর্শভাব কমাইবে, তত অধিক লোকের মঙ্গ পাইবে। 
দুই ঘণ্টা ধ্যান কর, দুই শত লোক পাইবে, পাচ ঘণ্টা ধ্যান কর, হয়ত 


মহাজললমাগম ১৫৫১ 


কাহাকেও সঙ্গী পাইবে না । যতঈশ্বরের ক্ূুপাভোগ করিবে, তত লোকের 
সহাচুভূতি কমিবে। আর বত ধর্শের মত্ততাকে শাসন করিবে। যত' ভিতরের 
ধর্্মভাব নির্মল করিবে, ততই ধর্মের হাস দেখিয়া পৃথিবীর অপধ্যাপ্ত আনন্দ 

হইবে এবং বিধান ্রাহ্মদলের বৃদ্ধি হইবে। যোগ কমাও, ধ্যান কমাও, 
বৈরাগ্য ছেদ্দন কর, দেখিবে, এক শত ব্রান্ধের স্থানে দশ সহত্র ত্রাঙ্ম পাইবে। 
কিন্তু যখন ব্রদ্প্রেমে গ্রমত্ত হইয়া, ত্বারে ত্বারে গিয়া ত্রদ্ধনাম বিতরণ করিতে 
পাগিলে এবং গভীর ধানধোগে ব্রক্ষানন্দরসপানে মগ্র হইলে, তখন আর 
পৃথিবী তোমাদের নিকট আদিবে না। ব্রাক্ষলমাজের যখন খুব উন্নতি হইবে, 
তখন হয়ত কেবল ছুই তিন জন লোক থাকিবে । পৃথিবী সেই উন্নত ব্রাঙ্গ- 
সমাজকে শত্রু বলিয়া কাটিবার জন্য উদ্যোগী হইবে। কোন্‌ ব্রাঙ্ম না ইচ্ছ। 
করেন যে, ত্রাঙ্গনমাঙ্জ প্রবল হউক । কিন্ত কতকগুলি উপাসনাবিহীন, সাধন- 
বিহীন, বৈরাগ্যবিহীন, যেমন তেমন লোকনংখা বৃদ্ধি হইলে, কি প্রকৃত ব্রাঙ্গ- 
সমাজ প্রবল হইবে ? যাহার! সংসারে ডুবিয়া থাকিতে চাছে, তাহারা কিরূপে 
ব্রাহ্মদমাজে আসিবে? অনেকে ব্রাহ্মনাম ধারণ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা 
কি গভীর উপাসনা চায়? বস্ততঃ সংসারী লোকদিগের প্রতি তাকাইলে, আর 
আশ ভরসা থাকে না। 

“কিন্ত জড় জগতে যেমন ক্ষতিপূরণের নিয়ম আছে, ধর্মজগতেও সেইরূপ 
ক্ষতিপূরণ হয়। যোগী ভক সাধক পৃথিবীতে বন্ধু পাইগ্েন না; কিন্তু অন্য 
এক্‌ দিক হইতে তাহার বন্ধুলহবাসম্পৃহ। চরিতার্থ হইতে লাগিল। পৃথিবীর 
এক এক দেশ সাধকের প্রতিকূল হইল; কিন্তু স্বর্গ হইতে আহ্বান নিমন্ত্রণ 
পাইতে লাগিলেন। তাহার হৃদয়ের ভিতর স্বর্গের সাধুদকল আসিয়া বখিতে 
লাগিলেন । স্বর্গবাসী যোগীদিগের সহান্তবদন তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল। 
পৃথিবীতে লোকাভাব দেখিয়া তাহার দৃষবি শ্বর্গের দিকে পড়িল”। সেখানে তিনি 
সাধু মহাত্াদিগের মহাভিড় এবং বান্ততা দেখিতে পাইলেন । দেখিলেন, সেখানে 
কোটি কোটি যোগী গভীর সমাধিযোগে মগ্ন এবং সহ সহম্র মৃদঙ্গ লইয়া 
_ ভক্তগণ মহানন্দে মত্ত হইয়া হরিসংকীর্তভন করিতেছেন। সেখানে কত ভক্ত- 
মণ্ুগী, কত নৃতন নৃতন বিধান, কত রাশি রাশি গ্রস্থ। এ সকল দ্েখিয়! বিশ্বাসী 
সাধক পৃথিবীর লোকাভাব-প্রযুক্ত আর খেদ করিলেন না। তিনি প্রত্াক্ষ 


১৫৫২ আচার্ধ্য কেশবচন্তর 


অনুভব করিতে লাগিলেন, ঈশ্বর তাঁহার অসংখ্য ভন্গ সম্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া 
নিত্যোখ্সব করিতেছেন, এবং তাঁহার আর কোন অভাব রহিল না। তিনি 
'এক ঈশ্বরকে লাভ করিয়! নকলই লাভ করিলেন। ঈশ্বরের মধ্যে কত নৃতন 
সতা, কত সাধু দৃষ্টাস্ত। ব্রদ্ধদাধক এই বিস্তীর্ণ পরিবার দেখিধা, একেবারে 
ু্ধ হইয়া গেলেন তাহার আর কোন দুঃখ রহিল না, স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের সঙ্গ 
পাইয়৷ তিনি স্থুখী হইলেন। 

"স্বর্গের এক এক সাধু এক শত; অতএব ত্রার্গাগণ, যদি পৃথিবীতে তোমা- 
দিগের বন্ধুসংখ|| কমিতেছে, মনে করিয়া থাক, তাহার সঙ্গে এই আশার কথা 
বিশ্বান কর যে, স্বর্গের মহাত্মারা প্রেমানন্দ লইয়া তোমাদিগের নিকট আনি” 
তেছেন। একটিবার ভক্তির সহিত হায় খুলিয়া স্বর্গের ঈশ্বরকে নিমন্ত্রণ কর, 
দেখিবে, তোমাদের নিমন্ত্রণ পাইবামাত্র, ঈশ্বর তাহার ভক্তদল সঙ্গে লইয়া, 
তোমাদের বাড়ীতে আপিবেন। তোমরা উত্সব করিবে, মনে করিয়াছ। 
তোমাদের আয়োজন কৈ? প্রেম পুণ্য কৈ ?ধন ধান্ধ কৈ? ধন ধান্ের প্রয়োজন 
হইলেই পৃথিবীতে যাইতে হয়; কিন্তু পৃথিবীতে যাইবে বলিয়া, কি পৃথিবীর 
পায়ে পড়িয়া ধর্মকে ছোট করিবে? পৃথিবীর মনের মত যদি আংশিক ধর্ম 
দিতে পার, যদি যোগ, বৈরাগা, ধ্যান কমাইয়া দাও, তাহা হইলে পৃথিবীর 
নিকটে রাশি রাশি টাকা পাইবে; কিন্তু সেই অপার মিথ্যা ধন লইয়া! কি 
করিবে? তুচ্ছ কর সেই মিথ্যা অপবিত্র ধন, যাহা মন্তুধা দেয়। তোমরা 
যদি পৃথিবীর সামাগ্ঘ ধন না চাহ, তোমাদের জন্য স্বর্গ হইতে ধন জন আদিবে। 
কেবল বিশ্বাস চাই। উৎসাহের মূল বিশ্বাস। বিশ্বাম থাকিলেই তোমর| 
দেবুলোকের আশীর্বাদ পাইবে। তাহারা তাহাদিগের জীবন্ত বিশ্বাম উৎসাহ 
প্রেম ভক্তি প্রভৃতি লইয়া তোমাদের ঘরে আগিবেন। যতই তোমর! সাধন- 
গিরি আরোহণ করিয়া স্বর্গের দিকে উঠিবে, ততই পৃথিবীর লোক নিয়ে 
পড়িয়া থাকিবে । পুথিবীর জনতা আর দেখিতে পাইবে না; কিন্তু স্বর্গের 
ভিড় দ্বেখিবে। 

“স্বর্গের নিত্যোহসবে সাধুদিগের মহাভিড়। দেখানে শুকদেব, নারদ, করব, 
গ্রথনাদ, ঈশা, মুষা, মোহম্মদ, চৈতন্ত প্রভৃতি সকলে:বসিয়! রহিয়াছেন। সেখানে 
যোগভক্তির ভয়ানক ব্যস্ততা সেই স্বর্গীয় মহাত্বাদের উৎসবই যথার্থ ব্রদ্ধোংসব। 
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পৃথিবীর লোক প্রকৃত ত্রদ্ধোৎসব চাহে না, গভীর যোগধ্যান, গভীর 
প্রেম ভক্তি পৃথিবী দ্বনা করে; কিন্ত্বর্গের লোকেরা এ সকলকে আদর করেন। 
বন্ধুগণ সেই বৈকুঠধামের উ২সব প্রার্থনা কর। পৃথিবীর অনিত্য উৎসব 
আমরা চাহি না। কিন্ত লজীব বিশ্বাস ভিন্ন, কেহই ইহলোকপরলোকের ব্যবধান 
বিনাশ করিয়া, স্বর্গীয় মহাত্মাদের উৎসব ভোগ করিতে পারে না। অতএব এই 
সজীব বিশ্বাস চাই। আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, ধিনি বলিতে পাবেন, 
তাহার বিশ্বাস প্রবল হইতেছে, অথচ তিনি স্বর্গ হইতে কোন নিমন্ত্রণপত্র পান 
নাই। তোমরা ষে পরিমাণ বিশ্বাপী হইবে, সেই পরিমাণে পৃথিবী তোমাদের 
প্রতিকূল হইয়া, তোমাদিগকে ভবপাগরের পরপারে বিদ্রায় করিয়৷ দিবে; 
কিন্ধ তোমর! দিবা চক্ষে পরপারে শাস্তিনিকেতন দেখিতে পাইবে । সেখানে 
বন্ৃকাল পর্যন্ত প্রাচীন যোগী খষিরা কুটীর নিশ্মাণ করিয়া বাদ করিতেছেন ।” 
মিরারে সাধুনমাগমের বিজ্ঞাপন ও 'ত্তাঙ্গদমাজের স্থগতনম্তাধণ' শীর্ষক প্রবন্ধ 
এবারকার উত্সব যে এই ভাবেই সম্প্ন হইয়াছে, তাহা সকলেই সহঙ্গে 
হৃদয়ঙ্গম করিবেন । ২৬শে মাঘ, ১৮০১ শক (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খুঃ) 
অগ্রসর ব্রাঙ্ধগণ পাধুপমাগমে প্রবৃত্ত হইবেন, এ বিষয়ে মিরারে একটি 
সংবাদ এবং 'ব্রাঙ্মলমাজের স্বগতসন্ভাষণ' শীর্ষক এই প্রবন্ধটি বাহির হয় £-- 
“আমার কি একজন নেতার প্রয়োজন? হা, আমার একজন নেতার প্রয়োজন 
হইতে পারে । লোকে বলে, আমার মত ও অনুষ্ঠানগুলি নিয়মসঙ্গত করিবার 
জন্য আমর একজন মানবনেতা চাই। কেবল দেবনিংশ্বণিতের উপরে নির্ভর 
করিলে চলিবে না। আমাকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে। সংশয়, সঙ্কট, 
পরীক্ষা ও বিপদের দময় মাছে, যে সময়ে আত্মা দৈব পরিচালনাপেক্ষা দৃশ্য 
স্পৃশ্ত পরিচালন! চায়। প্রার্থন৷ প্রার্থনারপে ভাল এবং আমার আচরণ 
নিরমিত করিবার দ্য পূর্ণ পবিত্র সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের দিকে দৃষ্িস্থাপন করা 
সমুচিত। কিন্তু মানবীয় আদর্শসনৃহও অপরিহার্য । এজন্য ধে কোন ব্যক্তির 
নহিত পরামর্শ করি, তিনিই আমায় সাধু মহাজনগণের শিক্ষা ও আচরণ 
হইতে আলোক ও শকি অন্বেষণ করিতে পরামর্শ দেন। আমিও অনেক 
সময়ে এই বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি; কিন্তু মনে প্রশ্ন উপস্থিত হয়-- 


কে আমার শিক্ষক ও পরিচাপ্পক হইবেন? মামার লোকদিগের মধ্যে এমন 
১৯৫ 
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কেত নাই, ধাহাকে আমি এই ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমি. ভূতকালের 
দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি এবং বড় বড় সাধু মহাজনগণকে দেখিতে পাই, ধাহা- 
দের নিকটে আমার নিরতিশয় অগ্রসর বাক্তিগণও কিছুই নহেন। এ সকল 
সাধুমহাজন প্রেম, পবিত্রতা, বিশ্বাস ও ভক্তি যেরূপ শিক্ষা দেন, তদপেক্ষা 
ব্রাহ্মগগণের মধো কে ভাল শিক্ষা দিতে পারে? যে সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ 
চলিয়! গিয়াছেন, তাহাদের তুলনায় বিশ্বাসাভিমানী ব্রাহ্মগণ হেয়বংশীয়। আমা- 
দের মধো পবিত্রতায় ঈশার সমকক্ষ কোন লোক কি আছে? তবে কেন 
আমি করীহার চরণালিজন করিব না এবং তাহার দৃষ্টাস্ত অন্থুমরণ করিব না? 
অপিচ যদি আমি প্রেমের দৃষ্টান্ত চাই, যতদুর ভাল দৃষ্টাত্ত আমি অন্গুভবগোচর 
করিতে পারি, তাদৃশ দৃষ্টাত্ত কি সাধু চৈতন্য নহেন? তাহাদের ছাড়। ইতি- 
হাসে অনেকগুলি ধন্মার্থনিহত, সাধু ও উপদেষ্টা আছেন, যেমন সক্রেটিস পল, 
নানক, জনক, শাকামুনি এবং অন্যান্য, যাহারা আমার আত্মাতে শাস্তি ও 
আলোক বিতরণ করিতে পারেন । আমার পরিচালনার জন্য বর্তমান কালের 
এক জন গ্রচারক বা গুরু গ্রহণ করিব না, কিন্তু ইহাদের সকলকে গ্রহণ 
করিব। পৌরোহিত্য আমি দ্বণা কয়ি। মধাবর্তী ও ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আমি 
চাই না। আমার মণ্ডগীমধ্যে আমি পোপের আধিপত্য পুনরুজ্জীবিত করিব 
না, অথবা কোন আকারের কুনংস্কারকে আমার ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে 
অভিনয় করিতে দিব না। আমার সম্মূথে এবং হৃদয়ে আমার পরিচালনার 
জন্থ সমগ্র সাধুমহাজনমগ্ডলী পিংহাপনারূঢ থাকিবেন এবং নববিধানাধীন থাকিয়া 
আমি কাহািগেরই মধ্যে পবিত্রতা ও পরিত্রাণ অম্বেষণ করিব ।” 
মূষা 

১১ই ফাস্তন। ১৮১ শক (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খুঃ", রবিবার 
প্রাতঃকালে, মুষাসমাগম হয়। তিন দিন পূর্ব হইতে এজন্য প্রান্তিক 
উপাসনা হইয়াছিল। প্রথম দিনের প্রার্থনার ভাব এই-_বিবেক- 
্রস্তরে খোদিত নবধিধি প্রাপ্ত হইয়া, মুষার ন্যায় অঙ্গীকৃত দেশ লাভ 
করিবার জন্য, হে মাতঃ, আমর! তোমার অনুগমন করি। দ্বিতীয় দিনের 
প্রার্থনার ভাব এই--বিশ্বামশৈলে আরোহ্ণপূর্বক তোমার দর্শনে পবিজ্র- 
চরিজজ হইয়া, হে বিভো) আমরা তোমার আদেশবাণী শ্রবণ করি; বিশুদ্ধ 
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নীতি আমাদের হৃদয়ের অধিষ্টাত্রী দেবতা হুউক। তৃতীয় িনের প্রার্থনার 
ডাব এই- বিশ্বাসহীনতা এবং কল্পনা পরিত্যাগপূর্ধক তোমার দাসাগ্রগণা, 
তোমার অধীন হইয়া কার্ধ্যকারী মুষাকে তোমাতে দর্শন করি) হে জগদীশ, 
তাহার ভাবের সহিত এক হইবার অন্ত প্রার্থনা করি।* এই কয়েক দ্রিন 
মৃধার বিবরণ পাঠ এবং তাহার জীবন ও চরিত্র আলোচিত হয়। ১১ই 
ফান্তন (২২শে ফেব্রুয়ারী ), উপাসকগণ ন্সানান্তে বিশুদ্ধ বলন পরিধান করিয়া, 
উপাসনালয়ের সোপাননিয়ে সমবেত হন। প্রাচীন কুসংস্কার ও ভ্রম পরিহার 
করিয়া, মুষার সহিত লাক্ষাংকার করিবার জন্য তাহারা প্রস্তত; কেন না, 
তাহাদের মনে এই মূল মতগুলি বিশেষরণপে মুদ্রিত করিয়। দেওয়া হইয়াছিল :-_ 
(১) প্রাচীনকালের খধি মহাজনগণকে সম্মান করিতে হইবে ও ভাল- 
বাপিতে হইবে; (২) যদিও তাহারা স্বর্ণস্থ, তথাপি তাহাদের সঙ্গে ভাবতঃ 
যোগনমাধান করা যাইতে পারে; (৩) ইহার। সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী না 
হইলেও, নিক্গ নিজ হৃদয়ে ইহাদের সঙ্গলাভ করা যায়; (৪) সকল ধর্মের 
সাধুমহাজনগণের পঙ্গলাভে অন্রাগী হইতে হইবে, এবং তীহার্দিগের বিশেষ 
বিশেষ ভাব গ্রহণ করিতে হুইবে; (৫) তাহাদিগকে দেবতা! করা হইবে 
না, কিন্তু স্ব্স্থ জোষ্ঠ বলিয়া তাহাদের সম্মান করা হইবে; (৬) তাহাদিগকে 
দেহবিশিষ্টরূপে চিন্তা করা! হইবে না, কিন্তবিদেহ আত্মা এইভাবে উপলব্ধি 
করিতে হইবে। (৭) তাহাদের মধা দিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে না, 
কিন্ত ঈশ্বরের ভিতর দিয়! তাহাদিগকে দেখিতে হইবে; (৮) দেশে নহে, 
কিন্কু বিশ্বাম ও চরিত্রের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ও একতায় তাহাদের নৈকটাা 
অনুভব করিতে হইবে । সোপাননিয়ে কেশবচন্দ্র এই ভাবে প্রার্থনা করেন £- 
“প্রভে* আমরা তোমার প্রিয় সম্তান মুধাকে দেখিব, তাহার সঙ্গে যোগযুক্ত 


* এ বৎসর প্রতিদিনের প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া এক একটী গ্লে!ক গ্রথিত হইত। সেই 
পলো হইতে তিন দিনের প্রার্থনার ভাব নিবদ্ধ হঈল। গ্লোকগুলি এই ঃ_ “অঙ্গীকৃতং 
দেশমবাপ্ত,কাম।; ক্ষু্ং বিবেকোপল এতমুচ্চৈঃ। নবং বিধিং প্রাপা মুযাঃসদৃক্ষাঃ কৃর্দোহগ 
বত্রাং সহগা থিনসে ॥ আরুহা বিশ্বাসশিলোচিপং বিভে! পুতৈশ্চরিত্রৈস্তবদর্শনেন । আদেশবাণীং 
শৃণুমত্তদন্ত নীতিবিওদ্ধা হাদর়াধিদেবত।॥ বিশ্বানহানরমপোহা কল্পনাং দালাগ্রগণ)ং 
স্বদধীনকৃতাস্‌। সুয:নমালোকা চ তন্ত ভাবৈরেকরমপ্ত.ং জগদীশ প্রার্থয়ে 1” 


১৫৫৬ আচাধ্য কেশবচন্্র 


হইব, এবং উহার জীবনের ভাব হ্ৃদয়ঙ্গম করিব, এই আমাদের অভিলাষ । 
হে করুণাময় পিতা, তিনি তোমাতেই আছেন, তাহাকে আমাদের নিকটে 
প্রকাশ কর। তিনি তোমার চরণতলে বসিয়া কিরূপ কথা কহিতেছেন, 
তোমার গৌরবের জ্যোতিতে মিশিয়৷ গিয়াছেন, আমরা তাহা! দেখিতে চাই। 
' হে নিত্য পরমাত্মন্, তুমি এ বিষয়ে আমাদের সহায় হও ।” তদনস্তর উপাসক- 
গণদূরে পাছুকাপরিহারপূর্ববক 'থাকিবন। আর এ পাপরাজ্ত্যে এই গান গাইতে 
গাইতে, সোপান দিয়া উপাসনালয়ে প্রবেশ করিলেন। উদ্বোধন, আরাধনা, 
ধ্যান ও প্রার্থনা সকলেতেই মুষার উল্লেখ ও তাহার ভাবের প্রাধান্য ছিল। 
কেশবচন্ত্র যে প্রার্থনা করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত দার এবং কথোপকথন “মিরার, 
হইতে আমরা এখানে দিতেছি * | 

"হে দয়াপিন্ধু, প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের ঈশ্বর, যিদ্ছদীর জিহোবা, হিন্দুর 
্র্ষ, তৃমি এখানে বিগ্কমান। তোমার ভক্তগণ তোমার সাধুসস্তান মুষাকে 
খুঁজিতেছে। এই যোগগিরি লাইনা পর্বতের উপরে তিনি তোমার সঙ্গে 
কথা বলিতেন এবং তোমার নিকট বড় বড় সতা শুনিতেন। আমরা যেন 
তাহাকে এখানে দেখিতে পাই। আজ আমরা তাহার ভাবে ভাবুক হইয়া, 
তাহার বিবেকে ও বিশ্বাসে ভূষিত হইয়া, তাহার সঙ্গে এক হইব। আমরা 
নিষ্নভূমি হইতে তোমার সঙ্গে আমাদের ভক্তিভাজন ন্রাতার আম্মাকে দেখিতে 
আপিয়াছি। তিনি কোথায় £& তোমার মধো লুক্কায়িত। প্রভে, তোমার 
সম্তানকে আমাদের নিকটে প্রকাশ কর এবং তীহাব ভাবে আমাদিগকে 
ভাবুক কর। হে মুষার ঈশ্বর, আত্মাকে মুষার মত কর। বিশ্বাসে, আম্ম- 
ত্যাগে, বিবেকে এবং বিধির আন্থগত্যে, মুষা যেমন ছিলেন, আমরাও ষেন 
তেমনি হই। তুমি তাহাকে দশাজ। দ্িয়াছিলে । আমাদিগকে তোমার বিধি 
দাও) সকল কার্যে বিস্তৃত বিধি দিয়া তৃমি যেমন ঘিহুদির্দিগকে পরিচালিত 
করিয়াছিলে, বর্তমান ইজরাইলবংশীয়গণকে দৈনিকজীবনসন্বদ্ধে সাক্ষাৎসম্বদ্ধে 
আজ্ঞা দিয় পরিচালিত কর। মুষার নিকটে তুমি আপনাকে ব্যবস্থাপয়িতা 

* 'সাধুসমাগম' গ্রন্থে বিশ্তৃতভাবে প্রার্থনাদি মুদ্রিত আছে; এখানে এবং অন্কঞ্ত 


সংক্ষিগুবিবরণমাত্র 'মিযার' হইতে প্রদত্ত হইল। (১৮১ শকের ১৬ই ফাস্তনের ধর্ণতন্ে 
মুধাসমগম প্রার্থনাটা হরষ্টধা।) 


মহাজনসমাগম পু ১৫৫৭ 


এবং পরিচালকন্বরূপে প্রকাশ করিয়াছিলে। বিবেকের অবতাররূপে তুমি 
তাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলে। মুষার রাজ্য বিবেকের রাজ্য। হে 
নিতাবিধিদাতা, আমাদের হধ্যে বিবেক ও বিধির রাজ্য প্রবর্তিত কর, এবং 
নবীন ইজরাইলবংশীয়গণকে অন্ধকার, কুসংস্কার ও নাস্তিকতার রাজ্য হইতে 
অঙ্গীকৃত সত্য ব্রাহ্মধন্মের দেশে লইয়া যাও।ও তোমার পূর্ণ করুণায় আমাদের 
পরিচালনার জন্য নববিধান প্রেরণ করিয়াছ। বর্তমান যুগে মুষার ন্যায় যেন 
এই বিধানের আমর] সম্মাননা করি এবং আমাদের জীবনে ও চরিত্রে পূর্ণভাবে 
উহাকে কার্ধ্যে পরিণত করি। মতে নয়, কিন্ত শোণিতমাংসে, মুষা যেন 
আমাদের সঙ্গে, আমাদের মধো নিতা বিছ্বমান থাকেন |”, 

“তদনস্তর এইরূপ কথোপকথন হয়। 

“আমি সেই প্রাচীন ঈশ্বর “আমি আছি'। তিন সহশ্র বৎসর পূর্বে মুষ। 
আমাকেই দেখিয়াছিল। বঙ্গদেশের ক্রন্দন শুনিয়। আমি সেই'ঈশ্বর আসিয়াছি। 

“জয় তোমার জয়। তোমার মুখের জ্যোতি যেন আমরা সহা করিতে পারি । 

“আমাকে পৃথিবী ধারণ করিতে পারে না। আমি মহান্। আমার সমান 
কেহ নাই, আমি কাহাকেও ভয় করি না। 

“উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম নকল দিকের সর্বশক্তিমান শান্তা তৃমি। 
আমর! তোমায় ভয় করি। 

“আমি হিন্দুজাতিকে উদ্ধার করিব, এবং তাহাদিগকে স্বর্গধামে লইয়া 
যাইব । 

“তাহাই হউক, আমরা ভক্তির সহিত বলি, প্রভে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক । 

'অন্তদেবতার পৃক্তা করিও না। মধ্যবন্তী বা অবতার গ্রহণ করিও না। 
নববিধানে মানুষ গুরু বা! নেতা নাই। যিনি মহাতেজা, তিনি তোমাদের 
নেতা । আমার কথা তোমাদের শান্ত । 

“প্রভো, তোমার কথা, আমাদের শাস্ত্র হউক। তোমার মুখ হইতে যে 
বেদ বিনিঃ্থত হয়, তাহাই আমাদের বিধি হইবে । 

"বিবেকের কথা আমার কথা, বিজ্ঞানের বাণী আমার বাণী। স্তরাং 
এ উভয়ের সম্মান কর। 

"হে ঈশ্বর, তাহাই হউক । 


১৫৫৮ আচার্য; কেশবচন্তর 


“নবীন নগরে তোমাদের স্্রীপুত্রগণকে লইয়া যাও। আমি তোমাদিগকে 
আদেশ করিতেছি ধে, তোমাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব গৃহ পরিবার আমার নামে 
উৎসর্গ কর এবং আমায় অর্পণ কর। 

'প্রভো, আমরা তোমাকে গ্রহণ করি, তোমায় ধন্যবাদ দি। আমরা সকলে 
মিলিত হইয়া বলি-+শাস্তিঃ, শাড়ি শাস্তি 1” ৃ 

পননলোকবাসী ভক্তদর্শন 

অন্য (ববিবার, ১১ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী ) সায়ংকালে ব্রক্মমন্দিরে, 
কেশবচন্ত্র ভক্তদর্শনদন্থন্ধে যে উপদেশ দেন, তাহাতে উহার তত্ব বিশেষরূপে 
বিবৃত হইয়াছে । আমরা উপদেশের শেষাংশ ( ১৬ই ফাল্তনের ধশ্মতত্বে 
উপদেশটী দ্রষ্টবা) উদ্ধত করিয়া দিতেছিঃ--“এইবরূপ পরলোকবাসী 
অশরীরী নিরাকার আত্মা মকলও একস্থান হইতে আর এক স্থানে 
আসিতে পারেন না। ন্বর্গবাসীরা কি পাখীর ন্যায় স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে 
আপিবেন? অথচ আমরা কেন বলি, হে যুধিষ্টির, হে প্রিয়তম চৈতন্য, হে 
ঈশা, তোমরা পৃথিবীতে এস) হে শাকামুনি, আর একবার ভারতে আসিয়া 
বৈরাগ্য শিক্ষা দেও। এ সকল কথা স্বদয়ের স্বাভাবিক স্পৃহা হইতে 
উপস্থিত হয়। আমরা যখন বলি যে, আমরা ম্বর্গবামীদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছি, অথবা! তাহাদিগের নিকট হইতে নিমন্ত্ণপত্র পাইয়াছি, এ নকল 
কথা কি ভাবে বি? এ সকল ডাবহীন কথা নহে। তাহারাও আদেন 
না, আমরাও তাহাদের নিকট যাই না, অথচ বিশ্বাসে নকলই ঘটায়। আমি 
দৃঢ় বিশ্বাসের লহিত বলিতে পারি, এই আমার চৈতন্য, এই আমার ঈশা । যদি 
আমার বিশ্বাস না৷ থাকে, তাহা হইলে আমি বলিব, এ স্বর্গে স্বর্গবাধী সকল। 
কিন্তু স্বর্গবাসীদিগকে কিরূপে নিকটে দেখিব? তাহারা সর্বব্যাপী নহেন। 
তাহার! আমাদের নিকটে আনিতে পারেন না, আমরা তাহাদের নিকটে 
যাইব। তাহার! ম্বর্গ আছেন। ম্বর্গ কোথায়? স্বর্গ ঈশ্বরেতে, ঈশ্বর 
নিছেই হ্বর্গ। সুতরাং যত ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিব, ততই সেই শ্বর্গবামী 
সাধুদ্দিগকে নিকটে দ্বেখিব। ব্রদ্ধের মনোহর ্বরূপের মধ্যে যোগী খবি 
ভক্তদিগকে দেখিলাম। যাহারা পার্থে বসিয়াছিল, তাহারা চমকিত হয়! 
বলিল, তবে কি স্বর্গ পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে? না, স্বর্গ স্থানাস্তরিত 


মহাজনন্মাগম ১৫৫৯ 


হয় নাই, স্বর্গ যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। কিন্তু ভক্ত পৃথিবীতে. নাই, 
তিনি শ্বর্গে গিয়াছেন। ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ভক্ত ঈশ্বরের এশ্বর্ধা- 
স্বরূপ সেই প্রতাপশালী মহাপুরুষদকলকে নিকটে দেখিয়াছেন। লাধুরা 
এখানে আসিলেন না, কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরের মধ্যে গ্রবেশ করিয়া, ঈশ্বরের শক্তির 
সঙ্গে সঙ্গে, ছোট ছোট সাধু আত্মা, ছোট ছোট শক্তি দেখিতে পাইলেন । 
যেমন গায়ে গা ঠেকে, তেমনি যোগিম্বভাবের সঙ্গে শোগরিশ্বভাবের যোগ, 
ভক্তের সঙ্গে ভক্তের যোগ । হে যোগী, তুমি আমার নিকটে উপস্থিত হও, ইহা 
ঘর্দি পরিষ্কার ভাষায় ভাষাস্তর কর! হয়, অনুবাদ করা হয়, তাহা হইলে ইহার 
অর্থ এই যে” আমি যোগাভাবে সেই যোগীর সঙ্নিকর্ষ উপলব্ধি করিতে 
পারিতেছি না; কিন্তু যোগবলে, চারি সহস্র বর্ষ পূর্বে যাহারা যোগসাধন 
করিতেছিলেন, তাহাদের নৈকট্য অনুভব করিতে পারিব। যদি, ভক্ত হই, 
কেবল ভক্তিপ্রভাবে প্রাচীন ভক্কের নিকটস্থ হইব। অতএব ভাব গ্রহণ কর, 
ভাষ্য গ্রহণ করিও না। যখনই বিশ্বাসের সহিত বলিবে, এই আমার ঈশ্বর, 
এই আমার ভ্টিভাজন ন্বর্গবালিগণ, তখনই তাহাদিগকে হস্তগত করিতে 
পারিবে । যোগবলে, প্রেমবলে সকল ব্যবধান চলিয়া যায়। প্রাণের 
বিশ্বাসের সহিত বল, এই যে ভক্তবৎসল হরি আমার হৃদয়ের ভিতরে, 
এই যে বৈকুঞপতি হরির বুকের ভিতরে বৈকুঠ, এই যে বৈকুণ্ের ভিতরে 
আমার প্রাণের ভক্তগণ। এক হরির ভিতরে সকল জাতির এবং সকল 
যুগের সাধুদিগের সম্মিলন । বিশ্বাস-ুক্তি-বলে যত এ সকল অন্ভব করিবে, 
তত প্রমত্ত হইবে। যত দিন অবিশ্বাস, তত দিন ঈশ্বর ও স্র্গ বহু দূর। 
কিন্তু বিশ্বানীর নিকট ঈশ্বর ও স্বর্গ খুব নিকট, প্রাণের ভিতর ।” 
সক্ভেটিস্‌ 

২৫শে ফাস্তন (৭ই মার্চ), রবিবার, সক্রেটিস্-সমাগম হয়। (১) 
উপামকগণ যাত্রীর ভাবে সঙ্গীত করিতে করিতে, গন্ভীরভাবে অধায়নাগার- 
রূপে পরিণত উপাসনালয় প্রবেশ করেন। প্রবেশকালে, “সক্রেটিসের 
পবিজ্র গৃহের দ্বার উদঘাটিত হউক, আমরা যেন ভক্তির সহিত উহ্বার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিতে পারি” এই বলিয়। গৃহে প্রবেশ করা হয়। গৃছের অভাত্তরে 
(১) ১৮০২ শকের ১লা বৈশাখের ধপ্তি্ে আচারের প্রার্থনার একাংশ ওইটা । 


১৫৬০ আচাধা কেশবচশ্র 


্রন্থাধারে বিবিধকালের জ্ঞানগর্ড গ্রস্থ সকল এবং বেদীর সম্মুখে সন্রেটিসের 
জীবনী ও কাধ্যঘটিত পুস্তকসমূহ ছিল। পকলে দ্ব স্ব স্থানে উপবেশন 
করিলে, কেশবচন্ত্র এইরূপে উদ্বোধন করিলেন £--ইহা কলিকাতা নহে, 
ইহা এথেল্দ নগর। ইহা ভারত নহে, ইহা গ্রীস রাজ্য । সক্রেটিসের আত্মা 
' আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান । আমাদের হৃদয়ে আমরা তাহার সৃঙ্গ সাধন করি। 
নিত্য পরমেশ্বর দুর দেশ ও দূর কালকে একত্র করেন, তিনিই মনোবিজ্ঞানের 
জন্মদাতার আত্মার সহিত আমাদিগকে এক করুন এবং তাহার চরিত্র আমাদের 
জীবনে আবিভূ্ত হউক। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন, যে এই পবিত্র উৎসবের 
আমর] ফলভোগ করিতে পারি ।” 

"প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর, স্বস্থ ভক্তগণ সকলে তোমাতে একত্র স্থিতি 
করিতেছেন। তোমার বক্ষে এ যে আত্মতব্বতারকা জলিতেছে, উনি কে? 
প্রভো, তাহার নাম ও তাহার জন্মস্থান আমাদিগকে বলিয়া দাও। বঙ্গদেশের 
যুবকগণ বাহ সভাতা, জড়ের আরাধনা ও বিলাদের শোতে ভালিয়া যাইতে- 
ছিল; এমন সময় সাধু সক্রেটিস ধমক দিয়া বলিলেন, 'রে মোহাচ্ছন্ 
যুবকগণ, যে জ্ঞানে হৃদয়কে গব্বিত এবং কলঙ্কিত করে, ইন্দ্রিয়পূজ| হয়, সে 
জ্ঞান হইতে নিবৃত্ত হ, এবং আত্মজ্জান অন্বেষণ কর্‌।” হে সত্য ঈশ্বর, আমরা 
বুঝিতে পারিতেছি, দুই সহম্রাধিক বৎসর পূর্বে আথেন্সের যুবকর্দিগকে 
তোমার সন্তান 'আপনাকে আপনি জান এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন, নেই 
উপদেশ তিনি আমাদিগকে দিতেছেন। আমর! তোমার সন্তানকে আত্ম- 
তত্বের অবতার বলিয়া মান্য করি। হে ঈশ্বর, বাহু জীবনের শৃন্যগর্ততা এবং 
আত্মার সতাত্ব আমাদিগকে শিক্ষা দাও। আমরা রক্ত মাংশ নই, আমরা 
আস্মা, ইহা বুঝিবার পক্ষে তুমি আমাদিগের সহায় হও, এবং সক্রেটিন হইতে 
আমাদিগকে এই শিখা যে, আমাদের আত্মার মধ্যে “দেব বা “দেবাত্মা, 
আছেন, যিনি জ্বন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন এবং জীবনের সকল 
প্রকার উচ্চ বাপারে আমাদিগকে পরিচালিত ও অন্থুপ্রাণিত করিতে প্রস্তত। 
এ বস্ত কি, তিনি তাহা জানিতেন না, অথচ সর্বদাই সেই অন্তরস্থ শাস্তার, 
প্রেরণা মকল তিনি অন্গলরণ করিতেন । তোমার প্রেমনদীর ধারে, সক্রেটিসের 
আত্মার মধো, তুমি যে আম্মজ্ঞানের বীজ পুভিয়াছিলে, সেই বীজ হইতে 


মহাজনসমাগম ১৫৬১ 


সমগ্র মনোবিজ্ঞান ও জান তুমি উদ্ভূত করিয়াছ। তোমার অস্তরস্থ বাণীতে 
যে সত্য ও নিশ্বসিত তাহার নিকটে প্রকাশ পাইত, তংপ্রতি তিনি এত দূর 
অনুগত ছিলেন যে, ধর্ম্ার্থ জীবনদানের গৌরবমধো তিনি আপনার 
প্রাণ দান করিলেন। হে সক্রেটিসের ঈশ্বর, পথপ্রদর্শক গভীররহস্যময় 
তোমার বাণীর প্রতি আমাদিগকে বিশ্বন্ত ও বাধ্য কর, এবং আমাদিগকে 
ঈদৃশ দৃঢ় বিশ্বাস দাও যে, জীবনাপেক্ষা সত্যকে আমর অধিক মূল্যবান 
মনে করি ।” 
নঙ্গলাল বনহুর বাটীতে ও বিডনপার্কে উপদেশ 

শাকাদমাগমের পূর্ধদিন, ১লা টচত্র, ১৮*১ শক (১৩ই মার্চ, ১৮৮০ থুঃ), 
শনিবারে, বাগবাজ্ারস্থ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্থর বাটাতে এবং খধিসমাগমের দশ 
দিন পরে, ১৯শে চৈত্র (৩১শে মার্চ), বুধবার, বিডনপার্কে কেশবচন্জ্র উপদেশ (১) 
দেন ও সঙ্কীর্তন হয়। ধণ্মতত্ব (১৮০২ শকের ১লা বৈশাখের ) লিখিয়াছেন, 
“পূর্ব্বেক্ত স্থানে প্রায় ছুই সহম্র লোক এবং শেষোক্ত স্থানে চারি সহশ্র লোক 
সমবেত হইয়াছিল । সকলে নিঃশব গম্ভীরভাবে উপদেশ শ্রবণ করেন এবং 
মধ্যে মধ্যে আনন্দধ্বনিতে সকল দিক্‌ পূর্ণ করেন। সাধারণের বাগ্রতা ও 
পিপাপাতে আমরা একান্ত আহলাদিত হইয়াছি।” 

শাক্য 

২রা চৈত্র (১৪ই মার্চ), রবিবার, শাকাসমাগম। অগ্ঠ উপাপকষাত্রিকগণ 
একত্র হইলেন, সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর উপরে গেলেন এবং দ্বারদেশে ভক্কি- 
সহকারে প্রণামপূর্বক উপাসনালয়ে প্রবেশ করিলেন। আরাধনা! ও ধ্যানের 
পর, কেশবচন্ত্র প্রার্থনা করেন । প্রার্থনার সংক্ষিপ্ত সার নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

“হে প্রাচীন পরমাত্মন্‌, যুগের উপরে আরোহণ করিয়া, তুমি অপর যুগে 
চলিয়া যাইতেছ। আড়াই হাজার বংসরের পূর্বে শাক্যের যে যুগ ছিল, সেই 
যুগকে তুমি আমাদিগের নিকট আনিয়াছ। পিতঃ, তোমার সন্তান শাক্য- 
মুনি প্রশান্ত মৃত্ঠিতে তোমার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছেন। তাহার চিদাত্মা 
আমাদের হৃদয়ে ব্যাধ্ধ হউক। তিনি মহাবীর, তিনি বৈরাগ্যের অবতার । 





কপ না 


(১) ১লা চেত্রের উপদেশ “জাল্ধাপক্ষী* ও ১৯শে চৈত্রের উপদেশ “অখও ঈশ্বর” 
আংচার্ধোর উপদেশ ১*য খণ্ডে রষইটব/। তংকাগে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইগ্লাছিল। 
১৯৬ 











১৫৬২ আচাধ্য কেশবচন্জ্ 


তিনি যেমন ছিলেন, আমর! যেন তেমনই হই । বেদ, ত্রহ্মণ্যধর্ম, জাতি এবং 
পৌরোহিত্য-পরিহারে আনন্দিত নবীন ইজরায়েলবংশীয় অন্ুগামিগণকে, 
হে ঈশ্বর, মহানেতা গৌতম হিন্দুস্থানরূপ মিসর হইতে বাহির করিয়া লইয়া 
গেলেন। বৈরাগাভাবে তিনি সাংসারিকতা পরিত্যাগ করিলেন এবং 
তাহার পরিবার ও বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইলেন। আত্মাত্যাগসাধনের 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি একটি করিয়া মনের সকল অভিলাষ ও প্রবৃত্তি, চিন্তা 
ও উদ্বেগ নিবাইলেন এবং নির্ববাণে অনির্বচনীয় শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি 
আপনি যে শাস্তি পাইলেন, অপরকে তাহার সমাংশী করিতে অভিলাষ 
করিলেন। হে ঈশ্বর, তোমার সন্তান নির্বাশের শুভসংবাদ সব্বত্র এমনই 
বিস্তার করিয়! কৃতকার্ধা হইয়াছিলেন যে, কালে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক সেই 
শুভসংবাদকে আলিঙ্গন করিয়াছে । প্রভো, আমরা নির্বাণ চাই । পাপপ্রবৃত্তি, 
অভিলাষ এবং ছুঃখ ও ক্লেশের মূল অচিরে নির্বাণ আকাজ্ষী করি। আমাদের 
সকলের হাদয় রিপুর আগুনে নিরস্তর জলিতেছে। এই রিপুর আগুন বৈরাগ্যো- 
চিত জ্ঞানের জলে নিবাইয়৷ দাও । 

"হে শাক্যমুনির চিদ্বাত্মা। বল, তুমি কেমন করিয়া বৈরাগ্য অঞ্জন 
করিলে । কিসে তোমায় আধ্যাত্মিকতা, ধ্যান এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত 
এবং সকল জীবের প্রতি দয়াযুক্ত করিল? এমন কি, নীচ প্রাণিগণকে 
বিস্বত হইতে দিল না? হরির সম্ভান, তোমার পবিত্র জীবনবৃত্ত, তোমার 
ভিতরকার জীবন বল এবং তোমার অন্তিম মোক্ষাবস্থা নির্বাণ শিখাও। 

"ছে করুণাময় ঈশ্বর, আমরা বুঝিতেছি, আমরা গোপনে গোপনে বুদ্ধের 
শত্রু; কেন না আমর! মানুষ ও ইতর প্রাণীর প্রতি দয়ালু নই। আমাদের 
ঘত দূর উচিত, তত দূর মানবীয় ছুঃখকেশের আমরা সহানুভূতি করি 
না) আমাদের এবং অপর সকলের ভিতরে যে সকল সাংসারিক ভাব, 
অভিলাষ, এবং স্বার্থানুসন্ধান আছে, সে সকল নির্বাপিত করিতে আমরা 
প্রযত্ব সহকারে যত্ব করি না। পিতঃ, তোমার সন্তানকে আমাদের বন্ধু 
করিয়া দাও, এবং তিনি যেমন দয়ালু, পবিভ্রমনা এবং সংসারস্পৃহাশূন্ত ছিলেন, 
আমাদিগকে সেইরূপ হইতে সাহাধ্য কর। তিনি যেমন বৈরাগ্যবৃক্ষতলে 
বগিয়াছিলেন, তেমনি আমাদিগকে বমিতে শিখাও, এবং ভোগাভিলাষ, 
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পাপ, আমিত্ব ও বিষয় যেন এরূপ পরাঞ্জয় করিতে পারি যে, আমরা 
নির্বাণেতে শাস্তিলাভ করিতে পারি। গৌতমের ঈশ্বর, আমাদের পাপ ও 
সম্তাপ সম্যক প্রকারে নিবাইয়া দাও এবং আমাদিগকে সেই যথার্থ বৌদ্ধজ্ান 
দাও, যন্বারা আমরা, যেখানে ধশ্ম ও অধন্ম। আমোদ ও ক্লেশ আমিত্ব- 
তিরোধানে অন্তহিত হ্ইয়| যায়, সেই চিরশাস্তির রাজ্যে যাইতে পারি।” 
ধবিগণ 

৯ই চৈত্র (২১শে মার্চ), রবিবার, উপাসকযাত্রিগণ হিমালয়শিখরে 
খধিগণের আশ্রমদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। পূর্বব্ৎ তাহারা প্রার্থন। 
ও নমস্কারপূর্বক চারিসহন্র বৎসরের পুরাতন বৈদিক উপাদনালয়ে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন । এ গৃহ তাহাদিগের পিতৃপুরুষগণের গৃহ, পূর্ববপুরুষগণের 
পবিত্র প্রয়াণস্থল। সুতরাং ভঞ্তি ও দেশান্ুরাগ এ উভয় একত্র মিলিত 
হইয়া, অগ্তকার যাত্রা পূর্ববাপেক্ষা চিন্তাকর্ষক হইয়াছিল। নিয়মিত উপাসনাস্তে 
কেশবচন্ধ্র যে প্রার্থন| করেন, তাহার সার এইবূপে সংগৃহীত হইতে পারে £-- 

“হে অনাছ্নস্থ প্রাচীন নিত্য ব্রহ্ম, এই উত্নবমধো তুমি আত্মপ্রকাশ কর 
এবং ইহাকে সফল কর। তোমার পন্থা গভীর রহস্থাপূর্ণ। আমর। সাইন। 
পর্বতে মুষাকে তোমার বিধিগ্রহণ করিতে দেখিয়াছি; এখন হিমালয় 
পর্বতে নিঞ্জ(। যোগমগ্ন আধ্য খধিগণকে দেখিতেছি। যখন তুমি যিহ্ৃদী 
সাধু মহাজনকে তাহার আপনাকে এবং ইজরাইলবংশীয়গণকে অঙ্গীককত দেশে 
লইয়। ঘাইবার জন্য তোম!র ভীষণ অহ্জ্ঞা সকল দিলে, তখন সাইনাগিরি ধূম ও 
অগ্নি, বিছা ও বজ্রধ্বনি-মধ্যে কাপিতেছিল। কিন্ধু হিমালয়ের শৃঙ্গ নকল গভীর 
চির শান্থিতে বিশ্রান্ত। এখানে তুমুল রব, সংগ্রামযাজ্রা, উত্তেজনা বা প্রচার- 
বিষয়ক কর্দশীলতা নাই। সকলই স্থির শান্ত। তোমার প্রিয় ধষিগণ অবাক্‌, 
চিত্তাভিনিবেশে সম্যক্প্রকারে আত্মহারা হইয়াছেন। নে স্থলে তুমি কম্মিগণ- 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলে, এস্থলে ধ্যাননিমগ্ন সাধকগণমধো তুমি আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছ। সেখানে লক্ষ লক্ষ জন মধ্ো দেনাপতিরূপে দণ্ডায়মান, 
এখানে তুমি নির্জনপ্িয় সম্াপিগণের বন্ধু! যোগীর আশ্রম কি বিচিত্র! 
তোমার সঙ্গে স্থখধ যোগে মগ্র হইয়া ষে স্থানে তিনি স্থিতি করেন, সে স্থান কি 
মনোহর ! তুমি তাহাকে হ্বর্গের এরূপ সম্পদ্‌ দিঘাছ থে, তিনি সংসারের 
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ধনমানে পদাঘাত করিয়াছেন। তুমি তাহার আত্মাকে একপ অধিকৃত ও মগ্ন 
করিয়াছ যে, তিনি আপনাকে ও সংসারকে সম্পূর্ণরূপে তুলিয়! গিয়াছেন। 
হে পরমাত্মুন্‌, ধশ্িষ্ঠ খষি কেবল তোমাকেই দেখেন, আরাধনা করেন এবং 
ভালবাসেন ; আত্মা ও জীবন, আনন্দ ও সম্পং, পরিত্রাণ ও আর যাহ। কিছু 
নিত্যকালের জন্ত, মে নকল তাহারই । তোম] ছাড়া আর কিছুই তাহাতে 
দেখিতে পাই না। তুমি তাহাকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ, তাহার 
সমুদায় অভিলাষ তোমাতেই পূর্ণ হইয়াছে । অবিচ্ছেন্য সঙ্গী ও বন্ধ 
হইয়া তুমি তাহার সঙ্গে সর্বদা আহ । হে প্রভো, ছুই স্থন্দর পাখী 
এক বৃক্ষে বলিয়া আছেন, আমরা দেখিতেছি। এ ছুইয়ের একটি হরি পরমাস্মা, 
আর একটি খষি আত্মা। একটি খাওয়াইতেছেন, আর একটি খাইতেছেন ; 
একটি দ্িতেছেন, আর একটি গ্রহণ করিতেছেন; একটা ব্রক্ষ' আর 
একটি ব্রাহ্ম; একটি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, আর একটি 
কেবল প্রাণ, চক্ষু ও শ্রোত্রমাত্র। এই ছুই পাখীর মধ্যে মধুর অনির্ববচনীয় 
বন্ধৃতা। প্রাচীন কালে উত্তঙ্গ হিমালয়ে এই ছুই পাখী এবং ইহাদের পরম্পর 
যোগ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। হে হরি, দয়া কর, তোমার সঙ্গে এই যোগ 
আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে দাও! খষি যে বলিয়াছেন, ছুই পাখী পরম্পর 
বন্ধু, তাহারা কুশলে দেহপিঞরে সর্বদা একজ্র বান করেন, সেই কথা আমাদের 
মধো প্রমাণিত হউক। মহান্‌ আত্ম! ক্ষুদ্র আত্মার সহিত প্রেমযোগে যুক্ত, 
হে নিত্য গম্ভীর আত্মন্‌, আমাদের মধ্যে এইটি প্রতাক্ষ করিতে তুমি সাহায্য 
কর। এই যোগ প্রতাক্ষ করিবার এবং এই ছুই পার্খীকে একত্র দেখিবার 
উদ্দেশে আমরা আর্ধাযোগী ও ধধিগণের পর্বতে আরোহণ করিয়াছি। এই 
সন্ন্যাসিগণ কেমন নিযস্বার্থ, কেমন অন্থরত। ইহারা নিঞ্জনে বাম করিয়া, 
লোকের প্রশংসার অণুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না। নির্জনে তোমায় ও তোমার 
স্বর্গ অবলোকন করিয়া, বাহিরের সংসার ইহাদের বিষয়ে কি ভাবে, তাহা 
জানিবার জন্য ইহার! কিছুই যত্ব করেন না। 

"হে আত্মবিস্বত খধিগণ, যেখানে চক্ষু বা কর্ণ যায় না, সেখানে তোমরা 
গোপনে ষথার্থ যোগ সাধন কর । শতাবীর পর শতাব্দী তোমাদের মাথার উপর 
দিয়া চলিয়া গিয়াছে। হে ভক্কিভাজন পূর্বপুরুষগণ, এখন৪ তোমরা 
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তোমাদের আন্তরিক গৌরবের নৃতনত্েে আমাদের লম্মুথে বিচ্যমান। ভক্তিভাজন 
যোগিগণ, তোমরা কি প্রকারে যোগসম্পৎ লাভ করিলে? খধি, বল, তুমি 
গোপনে কি দেখ? চক্ষু খুলিতে কেন তোমার ইচ্ছা হয় না? তৃমি অন্ধও 
নও, বধিরও নও। তবুও তুমি দেখিতে চাও না শুনিতে চাও না। তুমি অন্তরে 
কি আনন্দ পাইয়াছ, যাহার জন্য তুমি সংসারের সকল আমোদ ছাড়িয়! দিয়াই ? 
হে যাজ্ঞবন্ধা, তুমি তোমার পত্ী মেত্রেয়ীর সঙ্গেও ধর্মের উচ্চতম সতা লইয়া 
আলাপ করিতেছ। যোগভূমিতে তিনি তোমার সঙ্গিনী! হে খধি, তুমি 
অসম্ভব সম্ভব করিয়াছ। আজিকার দিনে ভারতের নারীগণ যেন ঈদৃশ স্বামী 
লাভ করেন এবং মৈত্রেয়ী যেমন বলিয়াছিলেন, 'যাহাতে অমৃতত্ব লাভ না হয়, 
তাহা লইয়া আমি কি করিব', তেমনি বলিয়া তাহারা যেন সংসারকে পদাঘাত 
কবিয়৷ দূরে অপসারিত করেন। 

“হে ঈশ্বর, প্রাচীন খধিগণের চিদ্রাত্মা আমাদিগের নিকটে প্রেরণ কর, 
এবং এই দেশে পুনরায় যোগের অগ্নি প্রজলিত কর। মুষা এবং খধিগণ 
উভয়ের শিকট “আমি আছি" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। 'আমি আছি, রূপে 
আইস এবং এই দেশ হইতে পৌত্বলিকতা ও জড়োপাসনা অপনারিত কর, 
এবং আমাদের সকলকে যোগী কব। আমরা যেন আমাদের জন্য ছোট 
ছোট দেবত। না গড়ি, কিন্ত অনন্ক পরমাত্মাতে নিমগ্ন হইতে পারি | 'একমেবা- 
দ্বিতীয়মের' পতাকা উত্তোলন কর, এবং প্রতি হিন্দুগৃহকে খধষির তপোবন 
কর। ক্রীড়নশীল হরিশশিশু এবং মধুব মাধবীলতা কেমন সেই ক্ষুদ্র কুটারে 
আনন্দ ও পৌন্দর্ধ্য বদ্ধিত করিয়াছে । সেই শাস্ত নিজ্জন প্রদেশের বাবস্থা- 
পনায় কেমন পরিচ্ছন্নতা ও দেবত্ব একত্র মিলিত হইয়াছে । আশীর্বাদ কর 
যে, ভারতবর্ষ আবার ষোগীর তপোবনের পবিত্র আনন্দ ভোগ করিতে পারে। 
হে পরমাত্মন্, আগমন কর, এবং আমার ভক্তিভাজন পূর্ধপুরুষগণের ন্যায় 
আমাদিগকে তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতে দাও । তুমি আমাদের আত্মার 
মধো প্রবেশ কর, এবং তোমার পবিত্রতা ও আনন্দে আমাদিগকে পূর্ণ কর। 
তুমি আমাদিগের ভিতরে, আমরা তোমার ভিতরে, এই যোগ। প্রভো, 
আমাদিগের মধ্যে এই যোগ অধিক হইতে অধ্বিকতর ও গভীর কর, এবং 
ষথার্থ যোগে আমাদিগকে তোমার সঙ্গে এক কর।” 


১৫৬৬ আচার্ধা কেশবচন্দ্র 


ঈশা 

৫ই বৈশাখ (১৮০২ শক, ১৬ই এপ্রিল, ১৮৮০ খুঃ )) শুক্রবার, উপাসনাস্তে 
কেশবচন্্র সপরিবারে নৈনীতাল গমন করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা 
£ননীতালের কাধ্যবিবরণ নিবদ্ধ করিব। নই আষাঢ় (২২শে জুন) তিনি 
,নৈনীতাল হইতে প্রত্যাগত হইয়া, ১৮ই শ্রাবণ ( ১লা আগ), রবিবার হইতে 
সাত দিন খ্রীষ্টসমাগমের জন্য প্রান্তিক উপাসনা করেন। প্রথম দিনে ঈশাতে 
অবতীর্ণ বিবেক, দ্বিতীয় দিনে ঈশার বৈরাগ্য, তৃতীয় দিনে ক্ষমা, চতুর্থ দিনে 
বালকগ্রক্লতি, পঞ্চম দিনে চিন্তনৈম্মলা, ষষ্ঠ দ্রিনে পরের পাপভারে শোকিত্ব, 
সপ্তম দিনে অধ্যাত্দষ্টি-লাভার্থ* প্রার্থনা হয়। ২৫শে শ্রাবণ ( ৮ই আগষ্ট ) 
রবিবার, ব্রাহ্মযাত্রিকগণ আঠার শত বৎসর ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া, জাতীয় ভাব- 
সহকারে ভ্রমণ করিতে করিতে, পবিত্রভমিতে আগিয়া উপস্থিত। এখানে 
তাহারা তাহাদের জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং যিহুদিদিগের সঙ্গী 
হইয়া যিহদ্রী হইলেন এবং তাহাদের দেশ আপনার দেশ করিয়া লইলেন। 
এই্টরূপে ভারতবর্ষের যাত্রিকগণ ঈশার জন্য ভাবে পরিবত্তিত হইয়া, তাহার 
প্রিয় পুত্র ঈশাকে দেখাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন :- প্রতে। 
পরমেশ্বর, কি পরিবর্তন! আমরা কোথায় ছিলাম? এখন কোথায়? এই 
নকল ঘর, বিপণি, পথ, এই সকল বৃক্ষ ও পর্বত আনাদিগকে স্মরণ করাইয়া 
দিতেছে যে, ইহা ভারতবর্ষ নয়, ইহা ঘিুদিগণের দেশ পালেস্তাইন। এখানে 
নাঞজারথে এক জন হুত্রধরের সন্তান জন্মিয়াছিলেন, ধাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 
যে, তিনি রোগের প্রতীকার করিতেন, এবং মানবগণকে বিশুদ্ধ করিতেন । 
পিতঃ তাহাকে দেখাও এবং এই পরিশ্রান্ত মাত্রিকগণচক আনন্দ বিতরণ কর। 

“অহো, এই যে ইনি মেরীর ক্রোড়ে, উজ্জল মূল্যবান্‌ রত, মধুর স্বর্গীয় 
শিশু। জননীর ক্রোড়ে হাপিতেছেন মেরী, মেরীর ক্রোড়ে হাপিতেছেন 
ঈশা । তিন জনের আলোকেতে ত্রিতৃবন আলোকিত। কি সুন্দর উজ্জ্বল 


প্রতিদিন যে ত্রার্থনার সার প্লৌোকে লিখিত হর, তদনুসারে এইরূপ লিখিত হইল। অবতীর্প 
বিষেক স্থলে ঈশ্বরের সহিত একত্ব এবং বালক প্রকৃতির স্থলে প্রেম (মিরার) দৃষ্ট হয়। (১৮০২ 
শবের ১ল। ভাদ্রের ধর্দতত্বে ২৪শে শ্রাবণের প্রার্থনা ও সংবাদন্তত্তে ঈশা-সমাগমের সংক্ষিত 
বিবরণ এবং ২৫শে শ্রাবণের প্রার্থনা ১লা পৌষেন ধর্মতত্বে ও 'সাধুনমাগম' পুস্তকে অ্টব্য। 


মহাজনমমাগম ১৫৬৭ 


মুখগ্ুলি একত্রিত হইয়াছে । হে মধুর শিশু, তুমি কি আলিবে.না, এবং 
আমাদের বক্ষে তোমায় আলিঙ্গন করিতে দিবে না? প্রিম্নতম, আইপ এবং 
আমাদের হৃদয়কে আনন্দিত কর। তোমার মন্তক আলোকমগ্ডলে আবেহটিত) 
মেরীর তনয় প্রতাপান্বিত শিশু। যেন একটি ছোর্ট সিংহ, তেঞ্জে ভরা। 
ঈশা, তুমি বাড়িলে, বাড়িয়াই চলিয়া! গেলে; কোথায় গেলে, তাহারা বলিতে 
পারে না। তুমি গহনবনে গেলে. এবং সেখানে তোমার স্বর্গায় মাতা তোমার 
ভবিব্ৎ কাধ্যের জন্য তোমায় শিক্ষা দিলেন। ঈশ্বর ও মানবের শক্ত সেই 
দৈত্য তোমায় প্রলুব্ধ করিল, পরীক্ষা করিল এবং যে রবে স্বর্গ ও মর্ত্য কম্পিত 
হয়, সেই রবে তুম বলিলে, “রে সয়তান, দূর হ।, আবার তুমি জননমাজে 
উপস্থিত হইলে, পূর্ণ ফকির, গরিব একেবারে । ধনহীন, অথচ তোমার পিতা 
তোমায় যে অগণা ধন দিয়াছেন, সেই ধনে তুমি অধিকারী । তোমার বানের 
জন্য ঘর নাই, তোমার আর কেহ নাই। হে পবিত্র ঈশা, পৃথিবীতে তোমার 
একটি পয়সাও নাই, অথচ এই সম্মথস্থ পাহাড়ে তুমি রাজতনয়ের ম্যায় 
দাড়িয়েছে। তোনার সম্বাট, পিতা তোমায় সমুদায় পৃথিরীর অধিকার দিয়াছেন, 
এবং যাহ। কিছু তাহার, পে সকলই তোমার । চারি বিস্তীর্ণ জমীদারী _ 
এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা--তোমারই এবং তোমারই 
কুবেরের সকল ধন। যদিও তুমি দরিদ্র, তবু তুমি কল্যকার জন্য চিন্তা কর 
না। ধন ও নির্ধন তোমাতে মিলিত । তোমার পরিচ্ছদ রাজোচিত বৈরাগ্য 
দেখায়। হে প্রতাপশালী ফকীর, স্থান হইতে স্থানাস্তরে, পথ হইতে অন্য 
পথে কত লোক তোমার অন্থবর্তন করিতেছে? এ সম্মুখবন্তী পর্বতে, 
তোমার পদতলে বিয়া, তোমার মুখ হইতে যেজ্ঞানের কথা আসিতেছে, তাহা 
তাহারা শুনিতেছে। তবু এ গুলি তোমার কথা নয়, কিস্ত তাহার কথা, যিনি 
আড়ালে থাকিয়া এই কথাগুলি তোমার মনে উদ্দিত করিয়া দিতেছেন। 
এ ফেবল মানবমুখ, যে যুখ দিয়া স্বয়ং পরমাত্ম! পর্বাতোপরি উপদেশ প্রচার 
করতেছেন। পিতারজ্ঞান তোমার জ্ঞান, তিনি তোমার ভিতর দিয়া কথা 
কন। তোমার আপনার কোন জ্ঞান নাই । হে ঈশা, তুমি সিংহ, অথচ মেষ) 
নম্রতা এবং ক্ষমাপূর্ণ মেঘের ন্যায় তৃমি যথার্ব ই পথ দিয়া চলিয়া যাও। তাহার! 
তোমায় অপমান করিতেছে, নির্যাতন করিতেছে। তুমি কেবল, ঘে তোমার 


১৫৬৮ আচাধা কেশবচন্র 


বামগণ্ডে আঘাত করিয়াছে, তাহাকে দক্ষিণগণ্ড ফিরাইয়া দিতেছ। তুমি 
ক্ষমার অবতার এবং তুমি তোমার শক্রকেও ভালবাস। ঈশা, বল, তোমার 
কাধে গোলপানা ওটী কি? যে পৃথিবীতে আমরা! বাস করি, ওটী কি সেই 
পাথবী? হাঁ, পৃথিবীর সকল উদ্বেগ, শোক ও পাপ তোমার মাথায় লইয়াছ। 
'আমাদের ছৃরাত্মতা তোমার অশ্রমোচন করায়, আমাদের ক্লেশ যাতনা 
তোমার শোণিতপাত করায়। এজন্যই তুমি শোকগ্রস্ত। তোমার মন্তকো- 
পরি গুরু ভার, এক্জন্য তোমার আকুঞ্চিত ভ্র। তোমার হৃদয় স্কটিকসদৃশ 
নির্মল, তোমার পিতার সহিত তোমার আত্মার যোগবশতঃ তুমি সী, 
কেবল দুঃখী অপরের জন্য । তোমার জীবন অপরের সেবায় এবং পৃথিবীর 
দুঃখ লঘু করিবার জন্য বায়িত হইয়াছে । দিবা রজনী তুমি সৎকর্ম করিয়া 
বেড়াও; অথচ যে পৃথিবীর কল্যাণের জন্য বিপদ্গ্রস্ত হইলে ও চিন্তা পরিশ্রম 
করিলে, সেই পৃথিবীই তোমাকে বধ করিবার জন্য তোমার বিরোধী হইল। 
যিল্ৃদিগণের ভূমি ভীষণ অন্ধকারাবৃত। দেশের আনন্দ শীপ্বই শোকে পরিণত 
হইল, এবং তখনই চারি দিক্‌ বিলাপে পূর্ণ হইল। হে ঈশা, যাত্রিকগণ 
তোমার জন্মে এইমাত্র আনন্দ করিল। এত সত্বরহই কি তোমার 
মৃত্যুর জন্ত শোক করিবে? হায়, তোমার শিষ্পই তোনায় শক্হস্তে অর্পণ 
করিল এবং যাহাদের তুমি কিছু ক্ষতি কর নাই, তাহারাই তোমার 
মৃত্যুর উপক্রম দেখিয়! আনন্দ করিতেছে । ক্রুশোপরি তাহারা 
তোমায় প্রেকে বিদ্ধ করিয়া ক্রুশনিহত করিল। তুমি মরিলে! আবার 
তুমি জীবিত হইয়া উঠিলে। পিতার নিকটে ফিরিয়া গেলে বলিয়া 
নিরতিশয় আমোদ করিতেছ। আর আমরা তোমায় দেখিতে পাই না। 
বর্গের গৌরবের অভান্তরে তুমি লুকাইলে ৷ ঈশ্বরের সুন্দর পুত্র সৌন্দর্যামধ্যে 
লুক্কাগ্নিত হইলেন । 

“হে পিতঃ, তুমি এখন সর্কেসর্ধবা হইলে। ঈশা এখন তোমার বক্ষে 
প্রচ্ছন্ন । আপনাকে অস্বীকার, ত্যাগ-ও বিনাশ করিয়া, তোমার সঙ্গে তিনি 
এক হইয়। গিয়াছেন। যাহ। তাহার আছে, সকলই তিনি তোমায় প্রতার্পণ 
করিয়াছেন। তিনি আর ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া নাই, পিতাতে পুত্র অস্তলশীন। 
আমরাও যেন ঈশার মত নিত্যকাল পরমাত্মাতে অস্তর্লীন হই 1” 


মহাজনসমাগম ১৫৬৭ 


মোছন্ছদ 

৪$1 আশ্বিন, ১৮০২ শক (১৯শে মেপ্টেম্বর,১৮৮০ খুঃ), মোহম্মহ-লমাগম। ১লা 
আশ্বিন (১৬ই মেপ্েম্বর) হইতে ৩র। আশ্বিন (১৮ই সেপ্টেম্বর) পর্যাস্ত গ্রাস্ততিক 
উপামনা হয়। (১) প্রথম দিনে যোহম্মদের পুনঃ খুনঃ উপাসনা, দ্বিতীয় 
দিনে মধ্যবস্তিত্ব ও পৌত্তলিকতারূপ অংণিবাদের সহিত বিরোধ, তৃতীস 
দিনে শ্বশ্বরের প্রতি মিশ্রতা ও তাহার শক্রর গ্রতি শক্ত! প্রার্থনার বিষয় 
ছিল 1:৪5) আশ্বিন ( ১৯শে সেপ্টেপ্বর ), রবিবার, উপানকগণ আরেবিধার 
হিতৈষী বন্ধু এবং প্রেরিত মহাপুরুষের নিকটবর্তী হন। তাহার! হিন্দুর 
সঙ্কচিতভার এবং বর্থসংক্কার পরিহার করিয়। ভারত; মুসলমান হুইলেন। 
প্রাতঃকালের উপাসনা, উদ্বোধন, আরাধনা ও লন্বীত্বের পর, পরমাত্মা কর্তঁক 
উঠাহার1 মোহম্মদের নিলয়ে নীত হইলেন এবং €সখানে তাহারা ইসলামধর্দের 
গভীর বিশ্বাম ও জ্ঞান অজ্জন করণার্থ কতক ক্ষণ বায় করিলেন। নেই 
প্রেরিত মহাপুকুষের পদতলে রপিয়া তাহার] তাহার দ্েবনিশ্বসিত অন্তরন্থ 
করিলেন, এবং তাহার সত্য আত্মার মহিত একীভূত করিলেন। তাহারা 
যোগে তাহার মহিত এক হইলেন, এবং তাহার শিক্ষ। & চরিত্র-মধো যাহা 
কিছু ভাল, সতা এবং স্বীয় আছে, তাহা অন্তরম্থ করিতে যত্ব করিলেন । 
স্বয়, ঈশ্বর এই প্রেরিতপুকষের যথার্থ জীবনের কাধ কি, যাত্রিকগণকে 
বুঝাইয়া পিলেন, এবং উহা তাহাবিগের আয়তের বিষয় করিলেন। মনে 
হইল, প্রতিষ্ধনেই হদরঙগম করিলেন, সাম্প্রদায়িকগণের মোহম্মদ যাহাই হউন, 
ঈশ্বরের মোহম্মদ দেশীয় বা বিজাতীয় নহেন, কিন্ত ভাই এবং স্বঙ্গন, অধ্যাত্- 
সম্বন্ধৰন্ধনে একত্র ধন্ধ। এ সময়ে ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেরই মনে 
সম্পূর্ণ এই নূতন ভাবের উদয় হইয়াছিল। মোহম্দকে শ্নেচ্ছ এবং তাহার 
ধর্মকে অবিশুদ্ধ বলিয়া লকলেরই মনে ছিল, এখন তাহাকে ভালবানা ও 
সম্মানের যোগা, নিকটসম্পকীণ প্রির বলিয়! তাহারা দেখিতে লাগিলেন। 
ঈশ্বর তাহাদের বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেওয়ামাত, তাহারা মোহম্মদের চিদাত্মাকে 
দেবালোকে আলোকিত, দেবজানে অন্গপ্রাণিত দেখিলেন | অআন্তান্ত মহাঝন- 

(১) ১৬, য়া গু ওয়! আব্িনের প্রান্তিক প্রার্থনা! ১৮২ শফের :&ই আস্মিনের 


এজং ৪51 জাখিনের সমাগম-দিনের প্রার্থরা ১লা ও ১৬ই.পগ্রহ/ খের ধর্দড়ছে অষ্টব। 
১লণ 


॥ ১৫৭5 - আগচার্ধ্য কেশবচন্ু 


গণের ন্যায় পৃথিবীকে দেওয়ার জন্য তিনি ঈশ্বর হইতে সুমংবাদ পাইয়াছিলেন। 
এ স্বসংবাদ কি? যাত্রিক ভাইগণ মোহম্মদের নিকট হইতে কি শিখিলেন? 
তিনটি স্বগাঁঘ বিধি তাহার নিকটে তাহারা শিখিলেন। তাহারা দেেখিলেন, 
তিনি তেঙঃপূর্ণ, সন্ধিবন্ধনবিমুখ, একেশ্বরবাদের প্রতিপোষক এবং পৌন্তলিক- 
তার স্থিরপ্রতিজ্ঞ শক্র । ইহার মত ভীষণ পুত্তনভঙ্গকারী আর কখন কেহ 
ছিলেন না। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ইনি ঈশ্বরের সিংহাসন স্পর্শ করিতেও দেন 
নাই। অপিচ তিনি প্রেরিত মহাপুরুষগণের সন্মান করিতেন। তিনি 
তাহাদের পুক্জা নিষেধ করিলেন এবং তাহাদের কোন প্রকারের মধ্যবপ্তিত্ 
বা অবতারত্ব তিনি সহ করিলেন না; কিন্তু নবী বা প্রেরিতপুরুষপরম্পরায়ে 
বিশ্বাম তিনি প্রবন্তিত করিলেন। তৃতীয়ত: তিনি ঈশ্বরের বিরোধিগণের 
বিপক্ষে ঘোরতর প্রতিকূল ভাব প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের 
প্রতি ঈদুশ অনুগত এবং বিশ্বামী ছিলেন যে, কোন প্রকারের অবিশ্বাস 
বা কোন শ্রেণীর অবিশ্বানীর উপর উংপাহ্দানের ভাবও তিনি সহ করিতে 
পারেন না। আপনার শক্রর বিরুদ্ধে কোন মানুষ প্রতিহিংসার হস্তোত্তোলন 
. করিবে না; তাহার শক্রতাদবেও সে তাহাকে ক্ষমা করিবে এবং ভাল- 
বাসিবে। নিজের সম্পর্কে বিরোধ ও বিরুদ্ধাচরণ-বিষয়ে ক্ষমার সার্ববভৌমিক 
বিধি প্রত্যেক বিশ্বামী বাক্তি মান্য করিতে বাধ্য । যখন কোন অবিশ্বাসী 
স্বর্গের ঈশ্বরের বিরোধে সংগ্রাম করে, তাহার অবমানন। করে, তাহার সিংহামন 
বিপধ্যন্ত এবং তাহার পৃথিবীস্থ রাজা ধ্বংস করিতে বদ্ধ করে, ঈশ্বরের প্রত্োক 
যথার্থ সৈনিক ঈশ্বরের পবিত্র জয়পতাক। হস্তে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইবে, এবং কোন দয়া না করিয়া অবিশ্বান ও উপহাস বিমর্দিত করিবে। 
. এই তিনটি বিষয়ে তাহাদিগকে মোহম্মদের মত করিবার জন্য যাত্রিকগণ 
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। যাত্রিকগণ একেশ্বরের উপাপক 1হইবেন, 
সকল প্রেরিতপুরুষকে সম্মান করিবেন, এবং নিজের শত্রদিগকে ক্ষমী£করিবেন, 
লোকের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করিবেন, কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের 
বিশ্বস্ত অনুগত সৈনিক হইয়া সর্বপ্রকার অধর্ম, অবিশ্বাস এবং কুসংস্কার,ধ্বংন 
করিতে চেষ্টা করিবেন। যাত্রিকগণ যখন মোহম্মদের নৈশজাগরণ, আনন্দে 
নিমগ্ন ভাব, বিশ্বস্ত অনগুরক্ত পত্তী খদিজাকে পার্থ লইয়া হিরাপর্বতগহ্বরে 


মহাঁজ্নসমাগম ১৫৭১ 


দীর্ঘকালব্যাপী প্রার্থনা ও যোগ দেখিলেন, তখন তাহাদের. মন নিরতিশয় 
ভাবমগ্জ হইল। তাহার সংশয় ও জীবনসংগ্রামের ভিতর দিয় পরিশেষে 
তাহার প্রেরিতত্বলাভ ও স্বর্গের দুত কর্তৃক "ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ” বলিয়া 
ঘোষণ পর্যন্ত যাত্রিকগণ তাহার অনুসরণ করিলেন। ভারতের ব্র্গবাদিগণ 
যেন নিরন্তর এই ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষের সম্মান করিতে পারেন, এবং তিনি 
স্বর্গ হইতে যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন, তাহ! গ্রন্থণ 
করিতে সমর্থ হন। 
চৈতন্য 
১১ই আশ্বিন, ১৮০২ শক (২৬শে গেপ্টেম্বর, ১৮৮০ থুঃ ), “টৈতন্থ- 
সমাগম” । ১) “ঠৈতন্য-সমাগম” অতি আনন্দ ও জীবনপ্রদদ ব্যাপার । বাঙ্গালীর 
হঁদয়ের নিকট এ নাম অতি প্রিয় ও নিকটতম। দুরবস্জী পালেন্তাইন, গ্রীন ও 
আরেবিয় ভ্রমণের পর, নবন্বীপের প্রেরিত মহাজনের গৃহ দর্শন করাতে আমাদের 
যাত্রিক বন্ধুগণের নিশ্চয়ই শ্রান্ঠির অপনয়ন হইল । ধন্ম ও জাতীয়ভাব উভয় একত্র 
মিলিত হওয়াতে, এই তীর্ঘথযাত্রা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। দেশের 
গৌরব ও জাতির ভূষণম্বরূপ বাঙ্গালী প্রেরিত মহাজনকে দেখিবার নিমিত্ত 
বাঙ্গালিগণ গমন করিলেন; এপ্রন্ত তাহাদের মহামোদ উপস্থিত। উদ্বোধন- 
স্বরূপ প্রার্থনানস্তর দলবদ্ধ হইয়া সংকীর্তন করিতে করিতে দেবালয়ে গমন কণা 
হইল। দেখানে নিয়মিত উপাসনান্তে প্রার্থনার সময়ে, আচার্ধ্য ( কেশবচন্ত্র ) 
শ্বরের মধা দিয়া চৈতগ্েব চিদাত্বার সহিত এক হইবার জন্য উপানকগণকে 
অগ্রনর করিলেন । প্রার্থনায় তিনি যাহা বলেন, তাহার দার এই £-_ 
“প্রেমময়ী জননী, তোমার যে সন্তানকে তৃমি এত স্থকোমল ভাবে 
ভালবাম, ভোমার দেই প্রিয় ন্বেহপান্্র সম্তানকে দেখিবার জন্য আমাদের 
সহায় হও। মনে হয়, স্বর্গে সুন্দর মনোহর কত ভাল ভাল ফুল আছে, তাই 
তুমি তাহার উপরে ঢালিলে। আধা[জ্মিকতা ও ভজনমধো যে সকল স্থকোমল, 
মধুর ও মনোহর, মেই সকল দিয়া তৃমি তাহাকে ভূষিত করিয়াছ। তাহার 
(১) ৮ই, ৯ই, ১*ই আহঙ্বিনের চৈতন্নম(গমের প্রান্ততিক প্রার্থনা ১৮৯২ কেরা 


কার্ডিকের পর্শ্তন্বে এবং ১১ই আখিন সদাগমদিলের প্রার্থন| ১লা ও ১৯ই অগ্রহাযণের 
ধশ্মতত্বে ঘষ্টব্য। 


১৫৭২ আচাধ্য কেশবচন্র 


মাথায় তুমি প্রেমের মুকুট পরাইয়াছ এবং শান্তি, ক্ষমা, আনন্দ ও গভীর সুখে 
তুমি তাহার হৃদয়কে সৌনর্য্যে মাধুর্ধ্যে পূর্ণ করিয়াছ। মেরীর ক্রোড়স্থ সন্তান 
ঈশাতে আমরা পুণ্যের বরণীয় মু্তি দেখিয়াছি, এখন আমর! শচীমাতার ক্রোড়ে 
প্রেমপূর্ণ ভক্তির সন্তানকে 1দেখিতেছি। এ উভয় ন্বর্গের সুধ্য এবং চন্দ্র। 
কেমন আনন্দে ছোট শিশু চৈতন্য হাসিতেছেন এবং সমুদায় দেশের উপরে 
আনন্দ ও শান্তি ছড়াইতেছেন। যেমন তিনি দেহে বাড়িতেছেন, তেমনি 
জ্ঞানে ও :লৌন্দধ্যে বাড়িতেছেন। তিনি সকলেরই প্রিয়, সমুদয় নবদ্বীপ 
তাহাতে স্ুথী। হে প্রতে, তোমার কাধ্যপ্রণালী বুদ্ধির অগম্য হঠাৎ 
সমুঘায় দৃশ্য পরিবঞ্ঠিত হইয়া গেল। চৈতন্য কীদিতেছেন, চীৎকার করিতে- 
ছেন, দীর্ঘনিশ্বান ফেলিয়া “হা হতোহস্মি করিতেছেন । হে ঈশ্বরের প্রিয় শিশু, এ 
কি, যাতে তোমার হৃদয় আকুল হইল, তোমার মধুর প্রশান্ত ভাব আন্দোলিত 
হইয়। গেল? তোমার আত্মা:দোষশুন্ত সাধুতাময়, তোমার চরিত্র উজ্জঞবল। 
তবে কেন পহোমার রোদন ও অশ্রবিসঞ্জন? তোমার ললাটে প্রকাশিত 
ঘনান্ধকার তোমার পরিবার এবং সমুদার পল্লীকে অন্ধকারাচ্ছন্ম করিয়াছে । 
আগে তোমার জন্মস্থান এত মনোহর ছিল, এখন উহা অন্ধকারাবৃত | 
পৃথিবীর পাপ ও অপরাধ তোমাকে কাদাইতেছে। লোকে কেন মধুর হরিনাম 
অধরে লয় না, এই চিন্তায়, হে ধন্তাজ্মা মৃহাপুরুষ তোমার হাদয়ের যাতনা । 
ংসারে এত দুর্দশা, পাপ ও ছুঃখ কেন? অপরের ক্লেশের চিজ্ক। তোমায় 
দুঃখী ও অন্থী করিয়াছে; হঠাৎ তুমি তোমার পরিজন, বন্ধুবর্গ, মাতা এবং 
প্রিয় পত্রী ও গৃহ ত্যাগ করিলে এবং এক দল বিশ্বস্ত অনুবন্তিগণকে লইয়৷ 
দেশের লোকমধ্যে ঈশ্বরের প্রেমসম্পদ্‌ বিতরণ করিবার জন্য এখানে ওখানে 
যাইতেছ। এমন স্থন্দর মনোহর মুত্তি বৈরাগ্য ও দাবিদ্রোর নিকটে বিক্রয় 
করিয়াছ। কাল গৃহের মধুরাম্বাদে মগ্ন ছিলে, আজ যুবক সন্ন্যাসী, দীন 
ভিক্ষু, পথের কাঙ্গাল। তবু তোমার হৃদয় দীন নয়, উহাতে ভগবদানন্দ 
অতিরিক্রপ্রমাণ। অন্যান্য বৈরাগীরা! যে প্রকার সরান ও বিষগ্ন, তুমি সেরূপ 
নও। তুমি নিয়ত আনন্দ করিতেছ। অপিচ তুমি নাচিতেছ এবং তোমার 
আনন্দ প্রমন্ত ভক্তি$ও প্রমত্ত প্রেমের আনন্দ। তোমার আনন্দাশ্র সংসারকে 
অশ্রপূণ করে তোমার নৃত্য আমাদের হৃদয়কে নাচার। নৃত্যকারিগণের 
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অধিনায়ক, আজও তুমি স্বর্গে, তোমার পিতার প্রাঙ্গণে, তোমার শিষ্য ও 
বন্ধুগণকে লইয়া! কেমন সুন্দর নাচিতেছ! আঞ্ছেয় প্রিয় ভ্রাতঃ, আমার্জের " 
বদয়ের গভীর স্থানে নাচ, আনন্দে নাচ, এবং আমর! সকলে প্রতৃর সিংহাসনের 
চারিদিকে নাচি। তোমার হ্বদয় প্রেমে অতিহীনতম নীচতম পাপীর জণ্ত 
প্রেমে পূর্ণ। তুমি তোমার পিতার ভাবে কুষ্টাক্রাস্ত চণ্ডালকে তোমার বক্ষে 
আলিঙ্গন কর এবং যে সকল অতি ঘ্বণ্য পাগী তোমাকে মারিতে আইসে, 
তাহাদিগকে তুমি প্রেম এবং অতি পরম সম্পৎ ঈশ্বরের নাম দাও। পুণোর 
অন্থরোধে তুমি আপনাকে এবং আপনার অনুগত দলকে স্ত্রীগণের সঙ্গ হইতে 
দুরে রাখিয়াছিলে এবং তোমার মগ্লীতে স্ববী ও পুরুষগণকে স্বতন্ত্র করিয়াছিলে। 
হে প্রখ্যাত সাধু, তোমার ভাব আবার এদেশে জাগিয়া উঠিয়াছে। তোমার 
চিদাত্মাকে পুনরাহ্বান করিতেছি । এস, এন, আমাদিগকে তোমার কীর্তন, 
নৃতা, তোমার পুণা প্রেম দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।” | 


[বজ্ঞানবিৎ 

১৮ই আশ্বিন। ১*২ শক (৩রা অক্টোবর, ১৮৮০ খৃঃ) 'বিজ্ঞানবিৎ- 
সমাগম? হয় * | “বিগত রবিবারে যাত্রিক ভাইগণ বিজ্ঞানবিদগণের চিদাত্সা সহ 
যোগ মাধন করেন। উপাসকগণ বিজ্ঞানমন্দিরে মিলিত হইয়াছেন, ইহ] দেখাই- 
বার জন্য, দেবালয়ের প্রাচীরে বাম্পযন্ত্ প্রভৃতির চিত্র এবং মাপিবার বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্র নকল স্থাপিত হইয়াছিল। সঙ্গীত ও আরাধনা শেষ হইলে, কেশবচন্ত্র সেই 
অন্থরতম আলয়ে যাত্রিকগণকে লইয়া গেলেন, যেখানে সত্যের নিত্যালোকে 
গ্যালিলিও ও কেপ্লার, নিউটন ও ফেরাডে, স্ুশ্রত, চরক ও লীলাবতী 
প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক সময়ের বিজ্ঞানের প্রেরিত পুরুষগণ দীপ্যমান 
হইয়া দণ্ডায়মান। এই সকল উন্নত চিদ্বাতআ্থার সন্নিধানে আমাদের ভ্রাতৃগণ 
গভীর ভক্তিতে উপবেশন করিলেন। এই ভাবে আচাধা ( কেশবচন্্র ) 
প্রার্থনা করেন £-_বিজ্ঞানের ঈশ্বর, আমর] তোমার অজ্ঞান সন্তান, আমাদের 
উপরে দয়া কর, এবং আমাদিগকে বিজ্ঞানের মহাজনগণের নিকটে পরিচিত 

ক এ দিনের ্রা্থনাদি লিখিত হয় নাই, এজন্য 'সাধুসমাগমে' সে ্ারথনারি মুর্তিত হয় 
নাই। আমর! পূর্ববসৎ মিরার হইতে 'বিজঞানবিৎ সমাগম" অনুষাদ করিয়া দিলাম । (১৮২ 
শকের ১ল| কাকের সংবাদন্তন্তে 'বিজ্ঞানবিৎসমাগমের' কথ দৃষ্ট হয়।) 


- ১৫৭৪ আচাধ্য কেশবচন্ত 


' করিয়া দাও যে, আমরা তাহাদের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের ভাবের ভাবুক হইতে 

পারি। তাহাদের মন্তকে তৃমি গৌরবের মুকুট স্থাপন করিয়াছ, এবং যে সকল 
"গৃহ বিজ্ঞাবিদগণের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই মকল গৃহে তোমার সিংহাসন- 
পার্খে তাহারা বসিয় আছেন। প্রভো, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন কতক 
ক্ষণের জন্য নিয়দেশস্থ সংসারের ভোগ ও উদ্বেগ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া, এই 
সকল আলোকের সন্তান সহ মধুর যোগ সন্ভোগ করিতে পারি। নকল 
প্রকারের সংশয় ও কুসংস্কার, ভ্রান্তি ও মোহ, আভাস ও অনুমান, অসঙ্গতি ও 
অযুক্তবিশ্বাস হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, এবং বিজ্ঞানের আলোকে 
আমাদিগের হৃদয়কে আলোকিত কর। বিজ্ঞান তোমার আপনার শান্ত, 
তোমার নিজ্তহম্তলিখিত, বাইবেলাপেক্ষ। প্রাচীন, বেদাপেক্ষা বিশুদ্ধ। বিজ্ঞানে 
সেই অভ্রান্ত সতা আছে, যাহাতে আত্মা স্বাধীন হর়। আমর যেন এই 
পকিত্র শান্ত, এই অন্্রান্ত ঈশ্বরবাণী অধ্যয়ন করি, এবং দ্রিন দিন জ্ঞানী ও 
শুদ্ধ হই। সর্বশক্কিমান্‌, 'তোমার হস্ত যে সকল শাস্ত্র লিখিয়াছে, অদ্ভূত 
গ্রন্থ 'শকল য্হাতে তোমার পাবন জ্ঞান প্রতিফলিত রহিয়াছে, তোমার 
মিংহালনের সম্মুখে সেই সকল বিবিধ শাদ্ম বিস্তৃত রহিয়াছে। এখানে 
বিজ্ঞান মকল তাহাদের বিশেষ বিশেষ মহাজন ও প্রেরিতগণ সহ শ্রেণীবদ্ধরূপে 
সজ্জিত রহিয়াছে। এখানে একদিকে ব্রঙ্গবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ন্যায় 
ও সৌন্দরয্যবিজ্ঞান,অন্য দিকে জ্যোতিষ, ভূতত্ব, রসায়ন, শরীরবিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, 
চিকিৎসাবিজ্ঞান, গ্রাণবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্বিজ্ঞান। তোমার জ্ঞানের লিপি ও 
তোমার প্রেমের শুভসংবাদ-ম্বদূপ এই সকল চিরজীবন্ক শাস্ধকে ভক্তি এ সন্ত্রম 
করিতে শিক্ষা দাও, এবং আশীর্বাদ কর, যেন আমরা এ সকল শাস্ত্রকে সাংসারিক 
জ্ঞানের মত মনে করিয়া তৃচ্ছ না| কবি। বিজ্ঞানের প্তত্োক শৈশবোচিত 
্রন্থকেও স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র অপৌরুষেয় বাকারূপে, এবং সংসারকে 
পরিত্রাণপ্রদ জ্ঞান অর্পণ করিবার জন্ঠ তোমা কর্তৃক প্রেৰ্িত দৃতস্বরূপ প্রত্যেক 
বিজ্ঞানান্থরত বিজ্ঞানবিংকে যেন আমরা সম্মান করি। আমর! খ্রীষ্টের স্বর্গ, 
মুষা, সক্রেটিস, এবং চৈতন্থের নিলয় দেখিয়াছি। এখন তোমার অনুগ্রহে 
বিজ্ঞানের হ্বর্গে প্রবেশ করিয়াছি । ইহার মহাঁজনগণের সঙ্গে যোগযুক্ত হইতে 
আমাদের সহায হও | 
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"যালেরিওর মহান্‌ চিদাঝা, পবিভ্রতর মহাজনগণ যেমন: নির্যাতিত 
হইয়াছিলেন, তুমিও তেগনি আোতিষের জন্য নির্যাতিত হইয়াছিলে। : হে 
ধন্যাআআ নিউটন, আত|র পতনমধো স্বগায় নিয়ম আবিষ্কার করিতে দেব 
নিশ্বসিত তোমায় শিক্ষ। দিয়াছিল। হে ফেরাডে, হে প্রাচীন হিনু হুঙ্জতের 
আত্মা, তোমরা পৃথিবীতে চিকিংদাশাস্ত্র আনয়ন করি) তোমাদের আগ্লোকে 
প্রত আমাদিগকে আলোকিত, আনন্দিত এবং মুক্ত করুম। ঈশ্বরের 
সন্তানগণ, আমাদের মন্মুথে তোমাদের জন্য গ্রকাশ পাউক। তোমাদের 
মধো আমাদের পিতাকে, আমাদের পিতার মধ্যে তোমার্দিগকে দেখিতে 
নাও। ভক্কিভাজন সত্র প্রেরিত পুরুষগণ, 'মতয বিজ্ঞানে আমাদিগকে 
কতার্থ কর।” 


৬ 


নৈনীতালে গমন 


£ই রৈশাখ, ১৮০২ শষ (১৬ই এপ্রেল, ১৮৮০ থৃঃ ), শুক্রবার, কেশব 
তীহাত্ব পরী, মাত এবং লম্তানররগ, ভাই প্রতাপচন্দ্র ও তাহার পদ্ধী, কুমারী 
মোহিনী খান্ঠগিযি এবং ভাই কান্তিচন্জ মিজ্জ লহ নৈনীতালে গমন করেন। 
তাই উমানাথ গর পরে শিপ ইহাখ্র লঞ্চে যোগ দিয়াছিলেন। বেশব- 
চন্ত্র নৈনীতালে গেলেন বলিয়। খ্রীষ্ট প্রভৃতি দাধু মহাজনগণের সমাগম 
বন্ধ থাকে। 

“উংলডের মহত্বের গুঢ়তন্ব” গিয়ে বক্ত.তা 

১৪ই মে (২রা সো, শুক্রবার, কেশবচন্্র 'নৈনীতাল এসেম্ব্রিরূমে। 
'ইংলগ্ডের মহত্বের গৃঢতত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাস্থলে অধিকাংশ 
ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। মেস্তর আর এম্‌ এডওয়া্ম্‌, দি এম্‌ কমিশনর, 
রোহিল্থগ্ড ডিভিমন, কর্ণেল এইচ এ ব্রাউনলো পি বি, গবর্ণমেন্ট সেক্রেটারী 
পবলিকওয়ার্কল ডিপাটমেন্ট, মেজর জি, ই, এব্স্কাইন্‌ গবর্ণমেন্ট সেক্রেটারী 
আমুধ বেরিপির উক্ত ডিপার্টমেন্ট, কাণ্ধেন বুয়চাম্প আর ই গবর্ণমেন্ট অগ্ডার 
সেক্রেটারী পবলিকওয়ার্কম ডিপার্টমেন্ট, কর্ণেল জি এম মাকবীন ডেপুটি 
কমিশনর জেনেরল, ডাঞ্$ণর ওয়াকর ইন্স্পেক্টর জেনেরল অব. প্রিজন্ম, ডাক্তার 
্নযাঙ্ক শ্যানিটারি কমিশনর, মেম্তর আর ওয়াল কমিশনর অব. এক্নাইন আগ 
ট্রাম্প, মেন্তর রাইট পি এম্‌ অফিসিয়েটিং কমিশনর মব. আগ্মিকলচর আও 
কমার্স, রেবারেড বিটি আটে এম এ, রেবারেগড বক, কর্ণেল হণ্টার টম্পদন্‌ 
এবং অন্থান্ত অনেকগুলি সৈনিক পুরুষ, ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা! শ্রোতৃবর্গমধ্যে 
ছিলেন। এই বক্তৃতায়, ইংলগ্ডের বাহুবল নহে, কিন্ত ধন্মবল বৃহত্তম রাঙ্গোর 
উপরে অধিকার ও করৃত্ব দান করিয়াছে, এবং প্রতোক ইতরাজের ঈশার 
জীবনের দৃরটান্তত্বকূপ হওয়া উচিত, ইহাই বিশেষরূপে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের 
হয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। ্রীষ্টের ভাব এক স্কুলে ঘনীভূত হইয়া, 
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ইংলগ্ডের আত্মার সঙ্গে ভারতের আত্মার বিবাহ হইয়। ত্রাক্মলমাজ হইয়াছে) 
পূর্বের ও পশ্চিমে যাহ কিছু ভাল আছে, তাহা ইহাতে একীভূত হইয়াছে। যুবক 
দেশসংস্কারকগণের চরিত্রে প্রাচা ও প্রতী5/ দিক্‌ মিলিয়াছে, তাহাদের উপাসন। 
প্রত্ীতি সকলই এই মিশ্রভাব প্রদর্শন করে; তাহার] অদ্ধেক ইউরো পিন, 
অদ্ধেক আনিয়াটিক, অদ্ধেক ইংরেজ, অদন্ধেক ভারতীয়, অদ্ধেক খ্রীান, অদ্ধেক 
হিন্দু, অদ্ধেক প্রতীচ/, অর্ধেক প্রাচচ। তাহারা খাঁধগণের গভীর আধ্যাজ্িকতা 
€ খ্ষ্ঠান বম্মাথনিহতগণের উচ্চতর নৈতিকোতসাহের প্রতিনিধি; তাহার! 
স্বদেশী সাধু মহাপ্রনগণের পরদ্দতলে উপবিষ্ট, অথচ গ্রীষ্টের প্রতি প্রগাঢ 
অন্রাগবিশিষ্ট, তাহার প্রতীচ্য গরুকে রা খ্রী্টধন্মকে গ্রহণ করেন না, তাহাদের 
ধন্ম সামঞ্শ্তের ধম্ম। স্বয়ং ঈথবর কর্তৃক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, প্রাচীন ও নবীন 
সাধনপ্রণালী ও সাধুতা নববিধানে একীক্ুত; বিশ্বাস ও বিজ্ঞান, দেবনিশ্বণিত 
এখং দর্শণ, বৈরাগ্য এবং গৃহৃস্থের কর্তব্য, ভক্তা,চ্ছাস এবং নব্য সভ্যত।, 
শর্ট ও [হন ধম্ম ইহাতে সমঞ্রণীভূত, ইত্যাদি বক্তৃতায় বিশেষভাবে বিবৃত 
হর। খই উপাসনাথ পব্বতোপরি গ্রমন করিতেন, ভারতের খধিগণও 
যোগার্থ হিমালয়শৃ্দ আশ্রয় করিতেন; অতএব খ্রীষ্টের শুদ্ধি ও আমাদের 
পূর্বপুরুষগণের ভক্তি, এ ছুই যাহাতে আমরা একব্র মিলিত করিতে পারি, 
তঙ্জন্য পকলের বত্র প্রয়োজন, এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ হয়। বক্তৃতাস্তে 
মেন্থর এডপয়াডস্‌ ধন্যবাদের প্রস্তাব করেন, শ্রোতৃব্গ একহদয় হইয়! তাহার 
অনুমোদন করেন। 
প্রাস্তরগত বক্ত তা 

২২শে মে ( ১০ই চজ্যাষ্ঠ ), শনিবার, কেশবচগ্র প্রাস্তরগত বক্তৃতা করেন। 
প্রায় চারিশত ব্যাপ্তি বক্তৃতা-স্থণে উপস্থিত হয়, ইহাপ্দিগের অধিকাংখই 
পাহাড়া। প্রথমতঃ একটি সংস্কত ও হুইটী হিন্দিসঙ্গীত গীত হয়। কেশবচন্তর 
দেশীর পরিজ্ছদে ও লাল বনাতে আবৃত হইয়া বেদীর উপরে দণ্ডায়মান হন। 
বাঙ্গালাতে প্রার্থনা করিয়া, তিনি বন্ৃত৷ আরম্ভ করেন। অর্দঘণ্টা ইংরাগ্রীতে 
বন্তুতা করিয়া, সাধারণ লোকর্দিগকে এক ঘণ্টার উপরে হিন্দিতে উপদেশ দেন। 
সম্ুখে টননীতাল হুদ, উভর দিকে ঘনবৃক্ষরার্জিশোভিত উচ্চ পর্ব তশ্রেগী, উর্দ্ধে 


পূর্ণ চন্দ্র, এই নকল কেপবচন্জের হ্বদয়কে সবিশেষ উদ্দীপ্ত রুরিয়াছিল। প্রাচীন 
৬৪৮ 
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কালে সাধকগণ ঈশ্বরের সাক্ষাদ্র্শন লাভ করিতেন, এ কালে কেহ তাহার দর্শন 
পায় না, এই মিথ্যা সংস্কারের তিনি প্রতিবাদ করেন, এবং উপস্থিত সকলকে, 
চিংম্বরূপকে চেতন দ্বারা, প্রেমন্বক্ধপকে প্রেম দ্বারা দর্শন করিতে অনুরোধ 
করেন। প্রাচীন খধিগণ হিমালয়শিখরে যেরূপ পরব্রক্দেতে যোগ সমাধান 
, করিতেন, আধুনিকগণ তেমনি গিরিশিখরে তাহাতে যোগলমাধান এবং হর- 
গৌরীর দৃগাস্ত গ্রহণ করিয়া, সংসার-মধ্যে পুরুষভাব ব্রদ্ষজ্ঞান ও নারীভাব ব্রহ্ষ- 
ভক্তি মিলিত করিতে তিনি উপদেশ দেন। বক্তৃতার অন্তিমভাগে পৃরণচন্ত্রকে 
সন্কোধন করিয়া তিনি যে সকল কথা বলেন, তাহাতে উপস্থিত মকলেরই হৃদয় 
উচ্ছৃদিত হয়। বক্তৃতার অস্তিমভাগে হিমালয়কে সম্বোধন করিয়া, যোগ ভিক্ষা 
করিতে করিতে, যখন তাহার মন নিতাস্ত উদ্দীপ্ হয়, তখন বলিতে থাকেন, 
"তু অচল অটল হৈ, তু হমে অচল অটল কর। টৈ বহুত দূর সে আয়া হু" 
তেরে পাও কে নীচে বৈঠকে মৈ তুঝে গুরু সমান কর, ভিক্ষা মাঙ্গতা হু কি 
তুমে হমে যোগ মিখলা। প্রাচীন আর্ধ্যজাতি £জসে যোগী থে বর্তমান হিন্দু 
ংশকী অয়পাহী যোগী কর। আঙ্গ ভাইয়ো, হামার! চিত্ত কৈ সা প্রসন্ন 
হোতা হৈ। চন্দ্রমা, পাহাড়, হৃদ, নদী, বৃক্ষ, লতা, ফুল সব ব্রহ্মনাম গান করো, 
জাগে ভাই। আভি উঠো, কোমর বাদ্ধো। আও নববিধানকা ঝা লেকে 
পূর্ণ ব্রদ্ষকা জয় ঘোষণা করো । সব বিশ্বকা সাথ মিলকে, আওর ধনী দুঃখী 
্রাঙ্মণ শুত্র সব একত্ৃদয়গ্রাণ হোকে, বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরকা নামকীর্তন করো, 
আপনে পরিচিত আওর বান্ধধোকো সাথ লেকে নব প্রেমধাম অমুতধামকী 
তরফ্‌ চলো ।” এই বক্তৃতা হিন্দু মুসলমান মকলেই স্ব-স্ব-ধন্মান্ুরূপ বলিয়া 
গ্রহণ করেন, এবং কেশবচগ্জ্র যে জাতিভেদ মানেন না, এরূপ না মানাতে 
স্তাহার আঁধকার আছে, হিশ্টুগণ বলিতে থাকেন। ধাহারা দোষদর্শী হইয়া 
বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন, তাহারাও বক্তৃতার ভূরি প্রশংসাবাদ করিয়া, 
তাহাদের দোষদর্শনের দোষক্ষালন করিয়াছিলেন। 
কেশবচলোর সম্মানার্থ নৈনীতাল 'ইন্ষ্টিটিউটে? সায়ংসমিতি 
২৯শে মে (১৭ই জোষ্ঠ), শনিবার, কেশবচন্দ্রের সম্মানার্থ নৈনীতাল 
“ইনৃট্টিটিউটে” সায়ংসমিতি হয়। গৃহটি পত্তপুষ্পাদিতে পরিশোভিত এবং 
আলোকমালায় উজ্জল কর! হইয়াছিল। গৃহে প্রবেশের পূর্বে সম্মুখস্থ হৃদে 
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কেশবচন্দ্র এবং তাহার বন্ধুবর্গকে লইয়া নৌক্রীড়া হয়। অগ্যান্ত সকলের সঙ্গে 
ইহছারাও নৌকায় ঠাড় টানিয়া আমোদ করেন। নৌক্রীড়ানমান্তির পর যখন 
৭টার সময়ে ইহারা কূলে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন সমবেত ভদ্রমণ্ডপী ইহাদিগঞ্ষে 
আনন্দধ্বনিতে গ্রহণ করিলেন। স্বাগতাঞ্ষিত গৃহদ্বারে সভাগণ কেশবচগ্জর ও 
সাহার বন্ধুবর্গকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, গৃহাত্যস্তরে লইয়া গেলেন। গৃহাতা- 
স্তরে প্রবেশমাত্র উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাহার সম্ভাষণ করিলেন । 
সকলে উতকক্ গালিচায় উপবেশন করিলে, ঘভার সহকারী সন্ভাপতি শ্রীযুক্ত 
মুন্সি রামজীমল আতর ও পান বিতরণ করিলেন। ফটোগ্রাফ ও ছায়াবান্তরী 
প্রদর্শন দ্বারা সকলকে আমোদিত করণানস্তর, পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিওগুরী 
উদ্দূতে লিখিত সনয়োচিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ জ্যোধি ইহাদের 
অভার্থদার কারণ বিস্তৃতভাবে বাক্ত করেন। তদনস্তর ইটালীয় বাদকগণের 
বাদমের পর, ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার কবিবর টেনিসমের “মে কৃইন' খণ্ড- 
কাবোর এবং বাবু হেমচন্দ্র সিংহের বক্তৃতার পর, কেশবচন্ত্র সেন সেক্সপিয়রের 
'হামূলেট? নাটিকার বাচনা করেন। ভাই গ্রভাপচন্জ মজুমারের বর্তিতার পর 
সাড়ে হশটার সময় সভাভঙ হয়। 
বোগসাধন-'স্বামী আয়ার স্ত্রী আত্মাকে সঙ্বোধন' 

মৈনীতালে অবস্থানকালে কেশব১স্ত্র যোগপাধনে প্রবৃশ হইয়া, আপনা 
পত্তীকে যোগের সঙ্গিনী করিরা, একত্রে উভয়ের ফটো! গ্রহণ করেন । কি ভাবে 
এই ফটো গৃহীত হয়, "স্বামী আস্মার স্ত্রী আত্মাকে সম্বোধনে” (১৮*২ শকের ১৬ই 
আধাঢের ধশ্মতবে দ্র্টবা) প্রকাশ পাইবে :__“প্রিয়ে, তৃমি আমার নিকটে এক 
বুদ্ধির অগম্য বস্ত। যখন তোমাকে বিবাহ করি, ভাহার পূর্বে তুমি আমার 
নিকটে সম্পৃর্ট অপরিচিত ছিলে, কিস্ক তুমি আমার এক আন বন্ধু। 
আমি তোমাকে চিনিতাম না, তুমিও মামাকে চিনিতে না। তোমার 
বাড়ী এক স্থানে ছিল, আমার বাড়ী এক স্থানে। এক্ষণে যাহা আমার 
বাড়ী, তাহাই তোমার বাড়ী, এবং আমার সমুদায় প্রব্যাদি তোমার | 
আমাদের সন্তানের! তোমাকে মা বলিয়া এবং আমাকে বাপ বলিয়া ডাকে। 
প্রিয়ে, আমরা ছিলাম ছুই জম, এক্ষণে হয়েছি এক জন, অর্থাৎ একের 
ভিভয়ে ছুই জন। ইহা আশ্চর্য এবং বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার! কে ইহ্থায় 
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অর্থ করিবে? যে ছুই হৃদয় পরম্পর অপরিচিত বলিয়া! অতিশয় বিচ্ছিন্ন 
ছিল, তাহাদের মধ্যে এ গরকার নিকট সম্পর্ক এবং যোগ কোন্‌ শক্তি স্থাপন 
করিল? সত্যই সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ, যিনি সমন্ত ব্রহ্মা্ড চালাইতেছেন, 
তিনিই আমাদিগকে মিলিত করিয়াছেন । যদি বল, কেন? তাহা আমি জানি 
না। যদি বল, কিরূপে? তাহাও আমি জানি না। ধাহাকে লোকে দয়াময় বলে, 
_ তাহার কাধ্য সকল কে বুঝিতে পারে? তাহা অনুসন্ধানের অতীত। হে 
প্রিয় আত্মা, কেন এবং কিনূপে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহা 
আমি যথার্থ জানি না। আমার মনে হয়, কে যেন তোমাকে ঈশ্বরের দয়ার 
পক্ষপুটে আরোহণ করাইয়া হঠাৎ আমার নিকটে লইয়া আসিয়াছে । এ 
লোকটা কে, আমার মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভিতর হইতে একটি শব্ধ বলিয়া 
উঠিল, তোমার জীবনের কাধ্যে তোমাকে প্রফুল্প রাখিবার জন্য এবং তোমাকে 
সাহায্য করিবার নিমিত্ত ইণি ঈশ্বর করুক প্রেরিত হইয়াছেন । তোমার 
আনন্দ এবং দুঃখের সহভাগিনী হইবার জন্য, ইনি স্বর্গ হইতে প্রেরিত। 
ইহাকে গ্রহণ কর, ইহাকে প্রণাম কর, এবং ইহাকে তোমার আপনার করিয়া 
লও। আমি ইহা শুনিলাম, মেই মত কার্য করিলাম, কিন্তু আমার বুদ্ধি 
ব্যাপারটি বুঝিতে পারিল না, এবং অগ্যাপিও বুঝিতে পারে নাই। তোমার 
মুখপানে যখন আমি প্রথম দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন আমার ভিতরে বিচিত্র 
ভাব নকল উত্তেঞ্জিত হইয়া, আমার হৃদয় তোমার দিকে আকৃষ্ট হইল । নিশ্চয়ই 
যিনি তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি তোমাকে যে গুপ্ত আকর্ষণ দিয়াছেন, 
তুমি তাহার দ্বারাই আমাকে টানিয়াছিলে; নতুবা আমি কেন উক্ত প্রকার 
ভাব সকল অনুভব করিলাম । মনের. এই ভাবকে লোকে প্রণয় বলে। 
প্রণয় ইহা কি? আমি ইহা মনে মনে জানি, কিন্তু ইহ! যে কি, তাহা 
বলিতে পারি না। আমি তোমাকে ভালবাসি, অর্থাৎ তোমার প্রতি আমি 
একটি গভীর ভাব অন্তরে অস্তরে পোষণ করি, ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি 
না। প্রশম্ত ভূমগডুলমধ্যে আমি তোমাকে ষে প্রকার ভালবাসি, কেনই বা 
আমি আর কাহাকে সে প্রকার ভালবাসি না। তোমার মত কি আর কেহ 
উৎকৃষ্ট নাই? আরকেহ কি এমন গুণসম্পন্প নহে? তবে তুমি আমার 
হদয়ের আহুগতা এবং অঙ্থরাগকে ধত আকর্ষণ কর, কেন আর কেহ দেরূপ 
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করিতে পারে না? বলিতে কি, আমার ভালবাসাকে বাদ্ধিয়া রাখিবার 
এবং হৃদয়কে টানিবার ভার তোমাকে দান করা হইয়াছে, নতুবা তুমি কখনই 
তাহ! পারিতে না। তোমার ঈশ্বরই তোমাকে আমার উপর এই গৃঢ় শক্তি 
' এবং কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। হে স্বর্গের সুন্দর সন্তান, তোমার পিতা 
আমার হৃদয়রজ্কুতে তোমাকে দৃঢ় করিয়া বান্িয়াছেন, সুতরাং স্বর্গীয় ভাল- 
বাাতে আমি তোমার এবং তুমি আমার। কি বলিলাম, স্বগীয় ভালবাসা? 
হা। পৃথিবী যাহা ইচ্ছা বলুক না, বিবাহসন্বন্ধীয় যে যথার্থ প্রণয়, তাহা 
একটি পবিভ্র ভাব। স্বামী এবং স্ত্রীর যে প্রণয়, উহা স্বগীয় আসক্তি। কে 
এ বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারে? ভাহারা পরম পবিত্র পুরুষকে অপমান 
করে, যাহার। ইহাকে পাথিব প্রবুত্তি বলিয়া স্বীকার করে। হে প্রিয় আত্মা, 
ইহা কি হইতে পারে যে, আমার মধ্যে যে পশুপ্ররৃতি আছে, তাহা তোমাকে 
ভালবাসে? কখনই না। একটী অমর আত্মার আব একটির ভিতরে 
লয়, ইহা কেবল স্বর্গীয় উদ্রিক্ ভাব নিশ্পন্ন করিতে পারে। হে বন্ধু, আমাদের 
প্রণয়ের স্বর্গীয় নশ্বদ্ধে তুমি সাক্ষাদান কর, সে বিষয়ে সম্গুচিত হইও না। 
এই সংশয়প্রধান কাল, এই কুপথগামী বংশ, এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্চ বাকা 
শুনিতে চায়, আমরা এ বিষয়ে কোন দ্বিধা এবং অম্পই ভাব রাখিব না। 
ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন আমি তোমাকে ভালবাগিতান না। ঈশ্বর যদি আমাকে 
তোমাকে ভালবাসিতে ক্ষমতা না দিতেন, আমি তোমাকে ভালবামিতে 
পারিতাম না। দাম্পত্য প্রণয়ের সম্বন্ধ, ভাব, বল, বর্তধা, আনন সকলই 
্বগীয়। যখন তুমি প্রথমে আমার নিকটে আসিয়া বিবাহের পিড়িতে বসিলে, 
তখন আমি তোমার গলায় মালা পরাইয়৷ দি নাই, কিন্তু তোমার আত্মার 
গলায় মালা পরাইয়। দিয়াছিলাম। হে নারী, আমি তোমায় বিবাহ করি 
নাই, কিন্তু তোমার আত্মাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। আমি আমোদ- 
প্রমোদ্ধের জন্য বিবাহ করি নাই, কিন্ত এই জন্য করিয়াছিলাম যে, তুমি 
আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত এবং আমার পরকালের পথে সহযাত্রী 
হইবার গন্থা, স্বর্গ হইতে নিয়োগপত্র লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হই়াছিলে। 
ংলারের বাবসায়বাণিজ্য এবং প্রলোঁভনের মধো কতকগুলি ধর্মপরায়ণ ফকীর 
এবং বৈরাগী লইয়া একটি স্বর্গের বাড়ী, একটা প্রেমের পরিবার গঠন করিবার 
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জন, আমরা পরমেশ্বরের নিকট হইতে সুগন্ডীর সাক্ষাৎ আদেশ প্রাপ্ত হই্থান্ি। 
আমার প্রার্থনার প্রিষ্ব সঙ্গিনীরূপে, আধ্যাত্মিক জগতে আমার দিশ্বপ্ত বন্ধুরূপে, 
র্গের অনৃত্ঠ মণিমাণিকো বিভূষিত একটি আত্মা এই ভাবে, তুমি আমার 
নিকটে দণ্ডায়মানা । সেই ভন্য তোমার স্বামী তোদ্দাকে আধ্যাম্মিক্ষ প্রেম 
 ছালবাসিতে এবং তোমার দ্ধ ঘর্দের সখাভাবে আবদ্ধ হইতে থাধ্য হইয়াছেন। 
যখন আমরা নিত্য গৃহধর্ পালন করি, তথন আমরা ঈশ্বরের ভ্রাক্ষাক্ষেত্ে 
লহকন্মিরপে অবস্থান করি। আমাদের ধর্দের প্রেম বলিয়া ফি ইহা কম 
উদ্দীপ্ত? '্রার্থনার সহিত মন্বঙ্ধগ বলিয়া কি ইহা! কম প্রোংপাহিত? না। সত্য 
দত এমন লোক আছেন, ধাহারা বৈরাগীর ভাবে ঈশ্বধ়ের পূজা করিবেন মমে 
করিয়া, আপনাদের স্ত্রীকে ঘ্বণা করেন। আবার এ প্রকার লোকও আছে, 
ঘাহার। স্ত্রীকে সন্থষ্ট এবং সেবা করিবে বলিয়া, ধর্ম এবং ঈশ্বরের গ্রতি উপেক্ষা 
করে। কিন্তু হে প্রিয় মর্ঘাঙ্গ, আমি এ ধকল মত পোষণ করি নলা। এ 
প্রকার বাতুলভার সহিত আমার যোগ নাই। আমার মত উচ্চতর। যখন 
তুমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আপিয়াছ, তখন আর আমি তোমাকে দ্বণা করিতে 
পারি না; তোমাকে ঘ্বণ। করা পাপ। তোমাকে মান্য করা। তোমাকে 
ভালবাসা পুণা। ঈশ্বরের মমক্ষে তোমার সঙ্গে আমি প্রার্থনা করিব, ঈশ্বরের 
সমক্ষে তোমার সঙ্জে আমি বদিব। তুমি তোমার সুমধুরত্বরে তাহার নামে 
সঙ্গীত করিবে এবং আমার হৃদয়কে মোহিত করিয়া দিবে । তুমি সমুদয় 
সাংসারিক ভাবনা, অপবিত্র চিন্তা, ক্রোধ, দ্বেষ, সমশ্ মন্দ প্রবৃত্তি, লঘুতা, 
স্বর্ণের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবে এবং বৈরাগীর ন্যায় দরিদ্রতা এবং 
বিনয়েক ব্রত গ্রহণ করিবে । স্বগণয় প্রভুর আরাধনায়, সেবাতে এবং জীবনের 
মহৎ কর্তব্য সকল পালনে তুমি সর্ধদা আমার সঙ্গে যোগদান করিবে। এইরূপ 
ইহকাল এবং অনন্তকালের জন্য আমর ঈশ্বরেতে একাম্মা, এই ভাবে সংযুক্ত 

হইয়া যাইব এবং লিত্য-পুণ্য-শাস্তি লাভ করিৰ। আমাদের ভালধাসা পৃথিবীর 

অভীত বৈরাগীর প্রেমে এবং নিতা আধ্যাঙ্থিক সখাভাবে পরিণত হউক । 

সংসার-এবং-শারীরিক-ভাবাদক স্বামী যে আপনার স্ত্রীকে ভালবাসে, তাইা 

নহে। বৈরাগীই কেবল প্রকৃত প্রণয় এবং জীবন্ত অনুরাগে ভালবাঁসিতে 

পারে, কারগ তাহার ভালবাসা ঈশ্বরের দিকট হইতে আইসে। এ প্রকার 


নৈনীতালে গমন ১৫৮৩ 


ভালবাসা আমাদের হউক! হে আত্মা, েমন আমি লিখিতেছি, লিখিতে 
লিখিতে তোমার শরীর এবং শারীরিক বিষয় সকল যেন সমস্ত অস্তহিত হইল, 
এবং একটী আধ্যাত্মিক স্ত্রী ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। পরম মাতার 
ক্রোড়ে, প্রার্থী ও খষির ভাবে, একটি আত্মা স্বামী একটি আত্মা স্ত্রী বসিয়া আছে, 
ইহা কি মনোহর স্বীয় দৃশ্ত ! হে প্রিয়ে, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন|” 

হিমালয়শিখরে অনন্ত ভূম। মহান্‌ পরমপুরুষের সহিত গভীর যোগ এবং 
মুযা, ঈশা, জরথন্ত্র এবং শাক্য প্রভৃতির সহিত একাত্মতাসাধনে কেশবচন্তর 
কিন্ধপ নিমগ্ন ছিলেন, তাহ পপর্বতশিথরে” এই প্রবন্ধে এবং বিবিধ প্রাথনায় 
তিনি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন। 

হিমালর়গিরি হইতে সহভায়তবাসিগণকে পত্র 

হিমালয় গিরি হইতে তিনি সহভারতবাসিগণকে ১৬ই জুন (১৮৮*থৃঃ ) যে 
পত্র লিখেন, আমরা তাহা অনুবাদ করিয়। দিতেছি £-- 

( আমাকে প্রেরিত ও দাসরূপে গ্রহণ কর) 

“নিরতিশয় প্রিয় ভ্রাতৃগণ--করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের আত্মার সঙ্পিধানে 
ভাল ভাল আশীষ প্রেরণ করুন। স্বর্গ হইতে তোমাদের উপরে শাস্তি ও আনন্দ 
অবতরণ করুক। তোমাদের প্রিয্ব ভ্রাতা এবং বিনত সেবক হইতে প্রিয় 
নস্তাষণ গ্রহণ কর। আমি তোমাদিগকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা দিতেছি এবং 
আমার সরল প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মতোতে ও ভাবেতে সম্পন্ন হও 
এবং স্বর্গরাজ্য প্রবেশ কর। এবিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, আমাদের প্রত পরমে- 
শ্বর, স্বর্গ ও পৃথিবীতে আমাদের প্রিয়তম বন্ধু ভারতকে, ভ্রাস্তি ও পাপের বন্ধন 
হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য, তাহার রাজ্যে স্থানদান করিবার জন্য, একটি 
নবতর বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিধানসন্বন্ধে আমার হৃদয় স্থথকর 

ৰা এবং আনন্দকর শুভবার্ভাতে পূর্ণ ; অনুগত দাসের ন্যায় আমি এই সকল 
তোমাদের নিকটে উপস্থিত করিব । জান এবং বিশ্বাস কর যে, আমিও বিনীত 
ভাবে আপনাকে আর সকলের মত নববিধানের প্রেরিত ও দাস এই আখ্যার : 
অধিকারী সাব্যস্ত করি। আমিকি তাহাদের মধ্য এক জন নই, ধাহাদিগকে 
বিধাতা এই উচ্চ অভিপ্রায়সাধনার্থ নিয়োগ করিয়াছেন? আমার জীবনের ॥ 
কাধ্য অস্বীকার করাতে, অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াতে, আত্মাকে অসত্যবাদদিত্ 


১৫৮৪ আচাধ্য কেশখচন্ত্র 


এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সিংহাসনের লম্মুখে বিপ্রোহিত্বের অপরাধে অপরাধী 
করা হয়। আমি কি ঈশ্বরসন্লিধানে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যানাক্ষ্যদায়ী হইব এবং 
নরকাঘিতে আত্মাকে দপ্ধ করিব? ঈশ্বর এরূপ না করুন! পৃথিবীতে তাহার 
কাধ্য করিবার জন্য পিতা কর্তৃক আমি প্রেরিত হইয়াছি, এবং যে লবণ আমি 
থাই, তত্প্রতি আমাকে বিশ্বস্ত থাকিতে হইবে । আমি তোমাদের মধ্যে কেন 
আছি? আছি আমার সহপাঁপিগণকে নববিধানের শুভসংবাদ দেওয়ার জন্য । 
আমায় সম্মান করিও না, আমায় তোষামোদ করিও না, সাধু মহাজন বা 
ম্ধ্যবর্ভীর নিকটে যেমন, তেমন করিয়া আমার নিকটে প্রণত হইও না; কিন্ত 
তোমাদের পদতলস্থ ভূত্যের ন্যায় আমার প্রতি তোমরা ব্যবহার কর এবং 
অনুগ্রহপূর্বক আমার সেবা গ্রহণ কর। ভ্রাতগণ, আমি তোমাদিগের নিকটে 
বিনীত প্রার্থনা করিতেছি, আমায় অস্বীকার করিও না;ঃযে জলে আমি তোমা- 
দের পাদধৌত করিতেছি, সেই জল আমার পরিক্রাশার্থ আমার পক্ষে জপাভি- 
ষেক হইবে । আমার অন্তঃকরণ মধ্ো প্রভু ঈশ্বর হ্টতে আমি অনেকগুলি 
সংবাদ পাইয়াছ্ি, সে সকল আমাকে যেরূপ আনন্দিত করিয়াছে, তেমনি 
তোমার্দিগকেও আনন্দিত করিবে । যৎকালে আমি আমার পিতার সংবাদগুলি 
অর্পণ করি, তংকালে তোমাদের ভূত্যের প্রতি অবধান কর। 


( প্রভু পরমেশ্বর একই ) 


“হে হিন্দৃস্থান, শুন, তোমাদের প্রত্ু পরমেশ্বর একই । তোমার কল্যাণার্থ 
তিনি অন্থুগ্রহপূর্বক বিশেষবিধানের ধনাগার খুলিয়া দিয়াছেন এবং তোমায় 
নৃতন বিশ্বাস, নৃতন প্রেম, নৃতন আশা ও নৃতন আনন্দের সম্পদ অর্পণ করিতে- 
ছেন। এ কথা শুনিয়া কি তুমি আহুলাদ করিবে না? সহভারভবামিগণ, এই 
পবিত্র হিমালয়শিখর হইতে আমি তোমাদ্িগের শিকটে এই আনন্দকর সংবাদ 
ঘোষণা করিতেছি। প্রতিহৃদয় গ্রতিগৃহকে আনন্দিত করিয়া, এই সংবাদ 
ভারতের এক দিক হইতে আর এক দ্রিকে গমন করুক। এই নবীন শুভসংবাদ 
কি মধুর,! আমার আত্মা ত্রহ্মানন্দে বিহ্বল হইয়্| নুত্য করে এবং একক্বস্ত্ী- 
যোগে হুথন্বরূপ ঈশ্বরের গৌরব গান করে। এই আনন্দের সময়ে কোন হৃদয় 
ষেন বিবাদ ন।করে। আমরা কলে ভারতের ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে 


নৈনীক্াল গমন ১৫৮৫. 


মিলিত হই, এবং তাহার এই অন্রগ্রহের নিদর্শন জগ, জাতীয়কতজ্তাগ্রকাশক, 
আনন্দকর মিলিত একতান-সঙ্গীত উত্থাপন করি। | 
(লীবস্ত পরমাস্থা, 'আমি আছি' ধর নাম। তার কথা শোন, তার বিধাতৃহ গ্রহণ কর) 

"অনস্ত পরমাত্মায ধাহাকে চক্ষু দেখে নাই, কর্ণ শুনে নাই, তিনি তোমাদের 
ঈশ্বর, তাহাকে বিনা অন্ত দেবতা তোমরা গ্রহণ করিবে না। এই মহান্‌ 
প্রভুর বিরোধে তোমর! দুইটা দেবতা স্বাপন করিয়াছ । যে মন্দিরে এই দুই. 
দেবতা স্থাপিত রহিয়াছে, মেই মন্দিরোপরি সর্ধবশস্তিমানের গোলা বধষিত 
হইতবে। অজ্ঞগণের হন্ত যে দেবতা নিম্মীণ করিয়াছে, জ্ঞানগর্ব্বিগণের গর্বিবিত 
কল্পনায় যে দেবতা কল্পনা করিয়াছে, এ ছুইই প্রতুর বিরোধী । এদছুইকে 
তোমর] অস্বীকার ও পরিহার করিবে । তোমাদের অনেকে পাষাণ ও মুনগিশ্বিত 
স্থুলচক্ষুর্গোচর দেবত৷ সকল পরিহার করিয়া, কিন্তু তত্প্রত্ি যে আনুগত্য ছিল, 
উহা বর্তমান যুগের সংশম্নবাদ, চিন্তা ও কল্পনার সুক্ষ সারভূতাংশ, বিবর্তবাদের 
শৃন্যায়মান প্রেতাত্মা! ও কলাঘটিত চন্দুর্গোচর জীবনম্ন্, অসৎ ও মুত পুতুসক- 
লের প্রতি স্থাপন করিয়াছ। জীবন্ত পরমাত্মার আরাধনা কর, যিনি চক্ষু বিনা 
দেখেন, কর্ণ বিনা শোনেন, ওষ্ঠাধর বিনা বলেন, ধিনি অদ্য, কল্য এবং নিত্য 
কালের জন্য আত্মাতে জীবনসঞ্চার করেন এবং তাহাদিগকে পরিত্রাণ দেন। 
ধিনি মহান্‌ আত্মা যিহোবা, যাহার “আমি আছি" নাম মেঘগঞ্জন এবং ম্বর্গ ও 
পৃথিবী নিরন্তর ঘোষণা! করিতেছে, সঙ্জান বিশ্বানচক্ষুতে তাহার জ্লম্ত বিদ্য- 
মানত দেখ, বিবেক-কর্ণেতে অন্তরে বাহিরে তাহার আন্িক নিঃশব শব শোন 
এবং বে সকল ঘটন! ঘটিতেছে, তন্সমধো তাহার বিধাতৃত্বের অঙ্গুলি আশ্বম্ততার 
হস্তে ধারণ কর। এইরূপে তোমরা সত্য ঈশ্বরেতে অনন্ত জীবন লাভ করিবে । 

(ঈশ্বর ও সব্গন্থ সাধুগণের সহিত অধ্যাঝবে।গই সত্য বর্গ) 

"ঈশ্বর এবং স্বর্গগত সাধুগণের আত্মার সহিত অধ্যাত্মযোগ তোমাদের পক্ষে 
সত্য স্বর্গ; তোমরা অন্ত কোন স্বর্গ চাহিবে না। ম্বপ্রদশিগণের মেঘোপরিস্থ 
অপ্পরালোক, মৃত্যুর পর ইন্ড্রিয়পরায়পগণকল্লিত পাধিব সথখভোগের অতিরিক্ত 
মাত্রার দৃশ্যাঙভব, এ সকলকে তোমর। ত্বপা করিবে । আত্মার আধ্যাত্মিক 
উচ্ছাসে তোমরা স্বগের আনন্দ ও পবিআতা অন্বেষণ কর। যে সকল আতা 


স্বগগত হইয়াছেন, তাহারা কোথায় থাকেন, কোন মানুষ বলিতে পারে না, 
১৪৯ 1... 


১৫৮৩ আচার্ধা ফেশবচঙ্তর 


অস্থিমাংসযুক্ত মানবগণের ন্যায় তাহাদিগকে দেখিতেও পাওয়া যায় না, 
তাহাদের সহিত আলাপও করিতে পারা যায় না। সুতরাং তোমর] তোমাদের 
আত্মার অন্তরতম প্রদেশে বিশ্বান, প্রেম এবং চরিত্রের একতায় তাহাদের সঙ্গ 
অন্বেষণ করিবে । এমন কি. তোমাদের প্রাত্যহিক উপাসনা ও যোগ মধ্যে 
“ঈশ্বরের পবিস্র স্বর্গনিকেতনের আভান দেখিতে পাইবে, এবং তোমাদের 
পিতৃনিলয়ের আনন্দের আম্বাদ লাভ করিবে । 

(নকল দেশ কালের সাধু মহাজন প্রভৃতিকে সম্মান কর) 

“মহুয্যুপরিবারের স্ধোষ্ঠ, নকল দেশের, সকল কালের মহাজন, সাধু; খবি, 
ধন্ধার্থনিহত, প্রেরিত, প্রচারক এবং হিতৈধিগণকে জাতীয়পক্ষপাতবিরহিত 
হইয়া, তোমরা সম্মান করিবে ও ভালবাদিবে। ভারতীয় সাধুগণ যেন তোমাদের 
সম্মন ও অন্রাগ একাধিকার করিয়া না লন। ভারতপন্তান বলিয়া 
তাহাদিগকে তোমাদের জাতীয় অনুরাগ, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধ। দাও, মানব বলিয়। 
তাহািগকে মানবহৃদয়ের দার্বজীনপদোচিত আহ্বগত্য ও অনুরাগ অর্পণ 
কর। প্রতি দাবু ব্যক্তি এবং মহাপুরুষ এশ্বরিক সতা ও মন্লভাবের বিশেষ 
উপাদানের বাহাপ্রকাশ। এজন্য স্বর্গের প্রতিসংবাদবাহকের চরণতলে বিনীত- 
ভাবে উপবেশন কর, এবং সত্বাহার যে সংবাদ তোমাদিগকে দিবার আছে, 
তাহ! তাহা হইতে গ্রহণ কর। অধিকন্ত তাহার দৃষ্টান্ত ও চরিত্র, তাহার 
বিশেষ শিক্ষা ও সদ্গুণনিচয় তোমাদের জীবনের সঙ্গে সম্যক প্রকারে এমনি 
একীভূত করিয়া লও যে, তাহার মাংস তোমাদের মাংস, তাহার রক্ত তোমাদের 
রক্ত, তাহার ভাব তোমাদের ভাব হইয়া যায়। এইরূপে ঈশ্বরের সকল 
সাধুগণ, যে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের হউন না কেন, তোমাদের আত্মার 
সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন। নিত্যকালের জন্য তোমরা] তীহাদিগেতে এবং 
স্বাহারাও তোমাদ্িগেতে বান করিবেন। 

( গোঁড়।ম, ধর্মান্ধতা, পরমত(সহিষুত| পরিহার কর) 

"গোড়াম, ধর্মান্কতা, পরমতাসহিষূতা নববিধানের ভাবের একাস্ত বিরোধী 
আনিয়া, উহাদিগকে নিয়ত পরিহার করিবে । তোমাদের বিশ্বাম অসর্ববাস্ত- 
ভাবক না হইয়া সর্বান্তর্তাবক হউক। তোমাদের প্রেম সাম্প্রদায়িক অন্গরাগ 
না. হইয়া সার্ধবভৌমিক ওদার্যা হউক। যদ্দি তোমরা কেবল আপনাদের 
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লোক, আপনাদের জাতীয় ধর্শশাস্্ব ও মহাজনগণকে ভালবাস, ইহাতে আর 
তোমাদের কি গৌরব? যদি তোমরা কেবল আপনাদের সম্প্রদায়তুক্তগণকে 
ভালবাস ও সম্মান কর, এবং অবশিষ্ট পৃথিবীকে দ্বণা কর, প্রত্যেক ছোট 
সম্প্রদায় কি তাহাই করে না? যদি তোমরা কেবল একটা মণ্ডলী, একখানি 
গ্রন্,, এক জন মহাজনকে ঈশ্বরের বলিয়া ভাব, তদ্বাতিরিত্ত আর সকলই 
তোমাদের নিকটে মিথা! ও দ্বণার সামগ্রী হয়, ভাহা হইলে তোমরা কি 
ংসারের সন্কীর্ণমনা গৌড়ামর অঙ্চুসরণ করিয়া, অন্ধকার ও মারাত্মক বিদ্বেষে 
গিয়া পড় না? সকল সতা, সকল কলাণকে যেখানে কেন পাওয়া যাউক 
না, এশ্বরিক বলিয়া ভালবাসা, তোমাদের গৌরব ও উচ্ছুদিত আকাঙ্। 
হউক। তোমর! নৃতন সম্প্রদায় গড়িবে না, কিন্ত সকল সম্প্রদায়কে অস্তভূতি 
করিয়া লইবে। তোমরা নৃতন ধন্মমত সংহ্ষ্ট করিবে না, কিন্তু সকল 
ধন্মমতের সামগ্রশ্যসম্পাধন করিবে । উদার ধন্মবিশ্বাসের নবীন শাস্ত্রে সকল 
শাস্ত্র, সকল বিধান পূর্ণ হইল, সকল কালের জ্ঞান সংগৃহীত হইল, ইহাই দেখ। 
(বিশ্বাস ও বিজ্ঞ।নের সমন্বয় সাধন কপ) ৃ 

“অযুক্ত ধশ্মবিশ্বাসিগণ যেমন যাহা তাহা বিশ্বাস করিয়া লয়, তোমরা তাহ। 
করিও না। আমাদের প্র ঈশ্বর বররিয়াছেন, বিজ্ঞান আমাদিগের ধশ্ম হইবে। 
তোমরা মকলের উপরে বিজ্ঞানকে সম্মান করিবে, বেদাপেক্ষা জড়বিজ্ঞানকে, 
বাইবেলাপেন্গা অধ্যাত্ববিজ্ঞানকে সম্মান করিবে। জ্যোতিষ ও তৃতত্ব, 
শারীরবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ্বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ প্রকৃতির ঈশ্বরের 
জীবন্ত শাস্্ব। দর্শন, ন্যায় ও নীতিবিজ্ঞান, যোগ, দেবনিশ্বসিত এবং প্রার্থনা 
আত্মার পক্ষে ঈশ্বরের শান্্। নূতন ধর্বিশ্বাসে প্রতিবিষয় বৈজ্ঞানিক, 
কিছুই অবৈজ্ঞানিক নয়। নিগুঢ় রহস্ত দ্বারা তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিও 
না, স্বপ্ন বা কল্পনার প্রশ্রয় দিও না, কিন্ত পরিষ্কৃত দৃষ্টিতে এবং প্রশস্ত বিচারে 
নকল বিষয় প্রমাণিত কর, এবং যাহ! সত্য বলিয়। প্রমাণিত হয়, তাহাই দৃ- 
রূপে ধারণ কর। তোমাদের সকল প্রতায় ও সকল প্রার্থনায় বিশ্বাস ও জান 
সত্যবিজ্ঞানে একীভূত হইবে। 

( ধর্ম ও নীতি অবিচিছপ্নভাবে পূর্ণতার দিকে জগ্রসর হোক ) 
"তোমাদের ধন্ম ও নীতি যেন বিচ্ছিন্ন, না হয়, কিন্তু সর্বদা অভিন্নভাবে 
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স্থিতি করে। কারণ এ উভয়ই ঈশ্বরের এবং সত্য ও চরিজ্রের কেবল ভিন্ন 
দিক। নীতিকে বাদ দিয়া ভক্তি অন্বেষণ করিও না, ঈশ্বরহীন হইয়া বর্তবা- 
পরায়ণ ৪ চরিজ্রবান্‌ হইতে যত করিও না। নে প্রকারের সাধুতা, শুচিত্ব- 
প্রদর্শন, বৈরাগ্য ও উপাদনাশীনতার মম্মান করিও না, যাহাতে নীতি ছাড়িয়া 
+ দিতে হয়, নীতি-লজ্যন হয়) যাহা নীতিবিরুদ্ধ, তাহা ধর্্মনিপ্ধ নহে, এবং ইহাও 
নিশ্চয় জান, কিছুই যথার্থ নীতিসিদ্ধ নয়, যাহা ধর্বনঙ্গত নয়। ভক্তি ও নৈতিক 
পবিত্রতার পূর্ণতাই নববিধান। ঈশ্বরের ন্থায়সম্পর্কে সাবধান হও; তোমার 
ভক্তি দৃশ্ঠতঃ যতই কেন গভীর হউক না, নৈতিক বিধি ও বর্তবযর উল্নজ্যন 
হইলে, উহা ইহকাল ও পরকাছে নিশ্য় তোমায় উপযুক্ত দগড দান করিবে। 
ভ্রাতৃগণ, সকল বিষয়ে পূণতার দিকে প্রযত্্হকারে যত্ু কর, এবং অনন্ত উন্নতি 
তোমাদের মূলমন্ত্র হউক। কোন প্রকার মদৃগুণের প্রতি অবহেলা করিও না। 
মাধামিকা বন্থায় সন্ধষ্ট থাকিও না। কতক দিন অগ্রসর হইয়া থামিয়া পড়িও 
না। ঈশ্বর তোমাদিগকে যে সকল বৃত্তি ও ভাব দিয়াছেন, তাহাদের প্রতিটির 
পূর্ণত। সাধন করিতে করিতে নিত্যোন্নতির পথে চলিতে থাক। দীনতা ও 
আত্মার্পণে প্রার্থনা ও যোগে, হিতৈষণা ও ন্তায়ে, সত্যাহূদরণ ও সত্যতায়। 
বিনম্বতা ও ক্ষমায়) জানোংকর্ষপাধন ও কায়িক স্বাস্থো, সকল গার্হস্থ্য এবং 
সামাজিক ধর্মে পূর্ণতার উচ্চতম আদর্শ অধিকার করিতে যত্ব কর। এইক্সপে 
ক্রমোয্েষে চরিত্রের সামপস্ত তোমাদের প্রত্যক্ষবিষয় হইবে। 
(গ্রর্থন।শীল হও) 

“সর্ক্বোপরি, বন্ধুগণ, গ্রার্থনাকে তোমাদের জীবনের উচ্চতগ ব্যাপার কর। 
তোমাদের আপনার উপরে আস্থা স্বাপন করিও না, কিন্তু গ্রতূু পরমেশ্বরের 
উপরে আস্থা স্থাপন কর। মরলত। ও ব্াগ্রতা-সহকারে অবিশ্রান্ত গ্রার্থনা 
কর। দৈনিক প্রার্থনা তোমাতে স্বর্গ হইতে বল ও জ্ঞান, পবিত্রতা ও আনন 
উপস্থিত করুক। একা, সকলের সঙ্গে, স্ত্রী পুত্র কন্ধ| লইয়। দৈনিক জীবনের 
বিষয়কশ্মমধ্ে প্রার্থনা কর। তোমার সর্বপ্রকার শোভনীয় এবং জত্তনীয় 
অুসর্্ব্য বিষয়গুলিকে প্রার্থনার অধীন কর। প্রার্থনা তোমার এ 
আত্তন্তবর্ণ হউক। ভারতবর্ষ বাগ্র প্রার্থনা! এবং আনন্দকর ধোগের 
ভূমি হউক। 


টৈনীতালে গমন ১৫৮৪ 


(সেট পলের ভাষে সকল মহ! জনগণের নামে এই পঞ্জে) 

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আমার সম্মানিত গুরু সেন্ট পলের যতই কেন জমি 
অনুপযুক্ত না হই, আমি ত্তাহারই ভাবে এই পত্র লিখিতেছি। যে পুৃষ্টকে 
তিনি অত প্রদীপ্চভাবে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং হাহাতে ভিলি 
নিয়ত বাস করিতেন, সেই পৃঠে পুর্থবিশ্বাস হইতেই তিনি পত্র লিখিয়াছেন। 
এরূপ পত্র অতি অল্প লোকেই লিখিয়াছেন। হে আমার স্বদেশবাদিগণ, আমি 
আমার এই সামান্য পত্র এক জন মহাজনের নামে বা তাহার প্রেরণায় 
পিখিতেছি না; বিজ্ঞ জীবিত ও ম্বৃত, ্ব্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল মহাঞ্জনগণের 
নামে লিখিতেছি। আমি হিন্দু বাগ্রীষ্ঠান হইয়া লিখিতেছি না, ত্রাঙ্ধ হইয়া 
পিখিতেছি, এবং আমি অতি স্থগস্ভীরভাবে হ্বর্স্থ সকপ্প সাধুগণের পণিন্র ও 
মধুর সঙ্গে প্রবিষ্ট হইতে তোমাদিগকে হ্টরোধ করিতেছি । তোমাদিগে 
নিকট স্বর্গের পরিবারের স্থখকর ভ্রাতৃত্বনিবন্ধনের শাস্তি ও গৌরবের প্রশংসা 
করিতেছি । 

“ভক্কিভাঙ্গন আর্ধা পূর্ববপুরুষগণেতর পবিত্র তপোশিলয় হিমালয়ে আমি 
আছি। এই পর্ধতের নিভৃত প্রদেশ মকল ভারতের প্রাচীন মহত্বের শ্বতি 
জাগ্রং করিয়া তুলে । কি স্থুগম্ভীর, কি পবিত্র সেই ভুমি, যেবানে বহু হিন্দু 
খধি ভগবদারাধনায় নিমগ্র ছিলেন। 

“ছে হিমালয়, আমায় অনুপ্রাণিত কর, এবং তোমার সঙ্গে ভারতের 
ঈশ্বরের গৌরব কীর্তন করিতে দাও। পার্বত্য বাম এবং পার্বতা নিশ্বপিতে 
আমায় সবল কর, এবং পর্ববতাধিষ্ঠিত দেবতার সঙ্গে যোগধুক্ত হইতে আমায় 
উপযুক্ত কর যে, আমি আমার জীবনের কার্ধের উপযোগী উচ্চচিন্তা ও 
ভাবনিচয় লাভ করিতে পারি। হে শ্রদ্ধেয় হিমালয়, আমার পিতৃপুরুষগণ 
তোমার গৌরবকীর্তনে আননিত হইতেন, আমি তোমার নিকটে বিদায় 
গ্রহণ করি। আমার হৃদয়ে ঘেন আমি নিয়ত তোমায় প্রতাক্ষ করি।? 

প্রগারকগণের 'প্রেরিতন্ব' বিষয়ে প্রবহ 

এই সময়ে প্রচারকবর্গের নাম “প্রেরিত? নামে পরিবর্তন করিবার অভিপ্রায়ে, 
কেশবচন্ তাহাদের জীবনের কার্ধোর ব্যাখ্যান করিয়া ষে গ্রবন্ধ পিখেন, আনরা 
তাহার অনুবাদ করিয়া দিতেছি :--"আমদের সমান প্রচারকবর্গকে “প্রেরিত? 


১৫৯০ আচার্য্য কেশবচন্দ্র 


নামে কেন ডাকিবেন না? আমরা ইহাতে আশ্কর্ধ্যান্িত হই। তাহারা কি 
এ নামের উপযুক্ত নন? এ নাম কি বৃথা গৌরবছ্যোতক শবাড়ম্থরমাত্র ? 
এ নাম প্রয়োগ করিলে অভিমান প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে কি 
অসত্য প্রকাশ পায়? আমাদের প্রচারকগণের সম্বন্ধে এ নাম কি অর্থযুক্ত নহে? 
কোন মানুষ তাহাদিগকে নিয়োগ করে নাই। কোন দলবদ্ধ সমার্জ বা মণ্ডলী 
তাহাদিগকে তাহাদের কাধ্যে আহ্বান করে নাই, অথবা! তাহাদিগকে উপাধি 
দেয় নাই। তাহারা স্বেচ্ছায় আগিয়াছেন। তাহার! প্রত্যক্ষ অনুভব করেন 
যে, তাহারা ভগবান্‌ কর্তৃক আহৃত। বেতন, পদ বা সম্মানের আশা না করিয়া 
তাহারা আগিয়াছিলেন। ঠিক বলিতে গেলে, ব্রাহ্মদমাজের সেবাকার্যে তাহারা 
আনীত হইয়াছিলেন। ঠিক শবে শব্িত করিতে হইলে বলিতে হয়, তাহারা 
প্রকৃতির মনোনীত ব্যক্তি। কোন কারণ নাই যে, সেই ভাবে তাহাদের সহিত 
লোকে বাবহার করিবে না। আমর! তাহাদিগকে বেতন দি না, তাহাদের 
পরিশ্রমের জন্য পারিশ্রমিক দি না। আমরা তাহাদিগকে অনিশ্চিত ভিক্ষা! দি, যে 
কোন মুহূর্তে উহা নাও দিতে পারি । এই সামান্য দান যদি আর না দেওয়া হয়, 
এই মকল ঈশ্বরের লোক ঝটিকাসন্কুল জীবনসমূদ্ে ইতগ্তত: নিক্ষিপ্ত হইবেন । 
সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর কর্তৃক তাহার গত্যপ্রচারের জন্য ইহারা নিযুক্ত হইয়াছেন, 
জীবিকা ও পরিচালনা উভয়ের জন্যই তাহার! উর্দ দিকে দুষ্টি স্থাপন করেন, 
নিয়ে নহে । তবে স্ুষ্পষ্ট তাহারা সকলেই নববিধানের প্রেরিত। প্রেরিত 
বলিয়া তাহারা উপাসন] ও নীতি-সম্পকীয় জীবনের অতি উচ্চভাব রক্ষা করিতে 
বাধ্য, যে ভাবে তাহারা তাহাদের উপাধির উপযুক্ত হইতে পারেন। তাহাদের 
কার্য ও চরিত্র সম্পূর্ণরূপে প্রেরিতত্বের সমুচিত এবং প্রচারকজীবনের সাধারণ 
আদর্শ হইতে অনেক উচ্চ হওয়া সমুচিত। সাক্ষাংমন্থন্ধে হউক, বা অসাক্ষাৎ 
সম্থদ্ধে হউক, তাহারা অতি সামান্য বেতনও গ্রহণ করিবেন না। পারিশ্রমিকের 
আকারে কোন নিম্নমিত মুদ্রা অধিকার বলিয়া তাহারা দাওয়া করিবেন না, বা 
অভিলাষ করিবেন না। ইঈদুশ ইচ্ছাই দৃষণীয় এবং ভ্বদণকে মলিন করে। 
ঈদৃশ দাওয়া চিত্বোছ্েগকর, এবং ঈশ্বর ও মন্স্তের সহিত যে নিবন্ধনপত্র ছিল, 
সেই নিবন্ধনপত্রের অতি নিন্দনীয় ভঙ্গ দেখায়। আমাদের প্রচারকগণ 
সর্ধপ্রথমে মণ্ডলীকে ম্প্টরূপে বুঝিতে দিয়াছিলেন যে, বেতনের অপেক্ষা না 


নৈনীতালে গমন ১৫৯১ 


করিয়া সম্পূর্নরূপে তাহারা প্রচারকাধো আপনাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন। 
তাহারা বলিয়াছিলেন, তাহারা স্বার্থশৃন্ঠ হইয়া কাধ্য করিবেন। তাহার! থে স্থগ- 
স্তীর অলঙ্ঘ্য অঙ্গীকার করিমাছেন, তাহা তাহারা স্মরণ করুন। যদি দরিদ্রতার 
অবিচার, মন্দব্যবহার, ব1 অর্থাভাবের বিষরে তাহারা অভিযোগ করেন, তাহাদের 
ইহা! মনে করা উচিত যে, তাহারা! আপনার! ইচ্ছাপূর্ধবক যে বৈরাগ্যব্রত' গ্রহণ 
করিয়াছেন, এ সকল তাহারই ফল, এবং এ জন্য তাহারা অপর কাহাকেও দোষ 
দিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, প্রেরিতভাবাপন্ন প্রচারকগণের অতান্ত কিন 
পরিশ্রম করা সমুচিত, এবং আলম্ত ও অল্প পরিশ্রম তাহাদের পক্ষে কর্তব্যের 
ব্খলন। এক সপ্তাহ গুরুতর পরিশ্রম করিলে এক মাস অলসভাবে কাটান 
যাইতে পারে, এই ভাবে যাদৃচ্ছিক কার্য করা তাহাদের পক্ষে উচিত নহে। 
তাহাদের উদ্যম ও অধাবসায় স্থিরতর ভাবের হওয়া উচিত । বেতনভোগী 
ভূতাগণের ন্যায় ঈশ্বরের কার্ধাক্ষেত্রে নিরমপূর্ববক পূর্ণমাত্রায় তাহারা কার্ধ্য 
করিবেন। পূর্ণ পরিমাণ পরিশ্রম দ্বারা দেশের নিম্পেষক অভাবগুলির তাহারা 
পরিপূরণ করিবেন। ত্াহ্াদের আলম্ক অপরের বিনাশের হেতু । তাহাদের 
্বার্পরতায় দেশের মৃত্যু । তৃতীয়তঃ, তাহাদের দায়িত্বের কাধ্য গ্রহণ ও 
সম্পাদন কর! সমুচিত। কতক দিনের জন্য কাধ্য করিয়া, তৎপর অপরে উহ 
করিতে পারে, এই ছলে তাহ] পরিত্যাগ করা প্রেরিতপদের অন্থপযুক্ত। 
স্বরং প্রভু তাহাকে তাহার কাধো নিয়োগ করিয়াছেন, সে কার্ধা মূলতঃ তাহার 
সমগ্র জীবনের কার্য হইবার জন্য নিদ্দিষ্ট। এ কার্ধোর জন্য তিনি আপনাকে 
সম্পূর্ণ দায়ী জানিবেন। তিনি তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না, তিনি 
স্থবিধা ভাবিয়া অন্যের স্বন্ধে তাহ! চাপাইয়া দিতে পারেন না। ক্রাঙ্গ- 
প্রেরিতগণের প্রতিজ্ঞাত পূর্ণ দায়িত্ব বুবিয়া, তাহারা নির্দিষ্ট কারধা নিষ্পন্ন করুন; 
তাহা হইলে আমাদের মণ্ডলী এদেশে তাহার সর্বতোমুখ ঈশ্বরনিদিষ্ট কাধ্য 
সম্পন্ন করিবেন এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইবে। সর্বোপরি 
আমাদের ভ্রাতৃগণের নৈতিক চরিত্র এবং টৈনিক উপাসনাবন্দনা এরূপ 
উচ্চভাবের হওয়া চাই যে, তাহাদের জীবন, দাধন, কর্তব্যপালন, বিশ্বাস ও 
প্রেমবিষয়ে অপরের নিকটে দৃষ্টান্ত হইবে। এ বিষয়ে পুনরায় আরও 
লেখা হইবে ।” 


১৫৯২ আচার্ধয কেশবচন্দ্র 
“কখোপকথন' 


নৈনীতাল হইতে কেশবচন্দ্র কথোপকথন: শীর্ষক যে এক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন, তাহার অন্বাদ আমরা ধর্মতত্ব (১লা শ্রাবণের ) হইতে 'উদ্ধৃত. 
করিয়া দিতেছি £-- 

“আপনি কি সম্প্রতি হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তম করিতেছেন ? 

“হা 

“আপনি কি সেস্থামে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন? 

“অত্যন্ত | 

“আপনি কি সেখানে মহাদেবকে দেখিয়াছিলেন? 

“|| কেবল দেখি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলাম। 

“তিনি কি আপনাকে কোন কথ! বলিয়াছিলেন? 

“হা । 

“সেখানে পুরাতন আধ্য খধিদের মধ্যে কি কাহাকেও দেখিয়াছিলেন? 

“হা, তাহারা আত্মার বেশে সকলেই সেখানে জীবিত আছেন। 

“আপনি কি তাহাদের সন্িধানে গমন, করিয়াছিলেন? 

“া.। আমি তাহাদের সঙ্গে একাদনে উপবেশন করিয়াহিলাম এবং 
তাহাদের সঙ্গে ভাবযোগে বন্ধ হইয়াছিলাম। 

“আপনি কি তাহাদিগকে সশরীরে বর্তমান দেখিয়াছিলেন ? 

“না, আমি আধ্যাত্মিক চক্ষে তীহাদ্দিগকে কেবল অশরীরী আত্মা এইরূপে' 
দর্শন করিয়্াছিলাম |. 

“বৃদ্ধ হিমালয় কি আপনাকে কিছু বলগিয়াছিলেন? 

“নিশ্চয় । শুত্রকেশ এবং সন্ত্রাম্ত হিমালয় আমার গুরু হইয়াছিলেন, এবং. 
আমাকে মহান্‌ মহাদেবকে দেখিতে সহায়তা করিয়াছিলেন । 

“বৃদ্ধ হিমালয় কি শত শত বংসর কেবল নিদ্রা যান নাই? 

“এমনই বোধ হয় বট, কিন্তু এক্ষণে তিনি জাগ্রৎ। স্বর্গ হইতে নাকি 
তাহার প্রতি আদেশ হইয়াছে এবং তাহা! না কি তাহাকে পালন করিতে 
হইবে। 

“কি আদেশ? 
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“শুনিলাম, ভারতের পুরাতন গিরিদেবকে পুনঃপ্রকাশ এবং গৌরবাছিত 
করিবার নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

“পুরাতন বৈদিক রীতি অনুপারে কি উহ! প্রতিপালিত হইবে? 

“সম্পূর্ণকপে নহে । অধুনাতন সভাতা এবং পুরাকালের বৈরাগ্য দুইই 
নিব্বিবাদে মিশিত হইবে | | 

“কে আপনাকে এ সমস্ত সংবাদ দিলেন? 

“ভি্মালয় এবং তাহার চারিদিকৃস্থ সমস্ত বস্ত। হিমালয়ের প্রতি এই 
গৌরবের আদেশ, এবং শুভদ্দিনের আগমনবার্তা যেন সেখানকার প্রত্যেক 
পদার্থই কহিতে লাগিল। 

“আপনার কথার তাৎপর্য কি? কোন নদী প্রবাহিত হইবে নাকি? 

“হা, হিমালয়ের উচ্চ শিখর হইতে নৃতন যোগ এবং নুতন প্রত্যাদেশের 
নদী নিম্ন ভূমিতে আসিয়া প্রবাহিত হইবে এবং অবিশ্বাস, সংসারাপক্তি, পাপ 
এবং দুঃখ সমস্ত ধৌত কবিয়া চলিয়! যাইবে | 

“হে ভ্রাতঃ, এই স্থুলংবাদের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ করি। 

"কেবল ধন্যবাদে মিটিতেছে না। তুমি সকলের মন প্রস্তত কর। এই 
সমাচার দূর দুরাস্তরে প্রচার কর এবং আমাধের কলের জন্য এই পার্ধতীয় 
গ্রত্যাদেশ আসিতেছে, সে কথা গ্রত্তিজনকে বল। ভারতের মমন্ত নরনারী 
পর্বত হইতে সমাগত এই নূতন প্রত্যাদেশগ্রহণানন্তর গৃহস্থ যোগী হইবার 
নিমিত্ত আহৃত হইবেন। ইহা কি সুসংবাদ নহে? 

“অতি হ্যজ্নক। আমি আশ। করি, স্্শিক্ষিত ভারতবাপিগণ এ বিষয়ে 
বিশেষ মনোযোগ করিবেন । 

“এদেশে যত ধশ্মার্থ লোক আছেন, গকত যোগবারি পান করাইবার জন্য 
বৃদ্ধ হিমালয় তাহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। 

প্রকাণ্ড ব্যাপার! যথার্থই প্রকাণ্ড ব্যাপার যে, জীবনপ্রদ বারিগ্রহণার্থ 
পিতা হিমালয়ের নিকটে সমস্ত নরনারী যাত্রিবপে গমন করিবে । এই চিস্তা 
কি প্রফুল্লকর এবং শ্কপ্িজনক ! এক্ষণে বিদায়। আমি আমার স্ত্রী এবং 
সম্তানগণকে এই আনন্দের সংবাদ প্রদান করিব।” 


শি 


ব্রহ্মবিষ্ঠালয় 


আলবার্ট হলে বজ্জত৷ 


্রক্ষবিষ্ঠালয়ের কার্য যথোপযুক্তরূপে নিপ্্ন হইতে পারে, এক্জন্য মাঘোৎ- 
সবে বিশেষ প্রস্তাব হয়, তদহুমারে ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খুঃ ( ওর! ফাস্তন, 
১৮০১ শক ), শনিবার, আলবার্ট হলে কেশবচন্ত্র ইংরাজীতে প্রারস্তিক 
বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার প্রথমাংশে তিনি বলেন, “বিগত বর্ষাপেক্ষা 
অন্কূলাবস্থায় এ বর্ষের আরম্ত হইল । ত্রান্ষলমাজের আকাশে ফে ঘন 
মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল, সে মেঘ প্রায় অস্তহিত হইয়াছে । পরীক্ষ! চলিয়া 
গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে যেরূপ, সেইরূপ ধর্খের ইতিহাসেও বিপদ ও 
পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়। কিন্তু এরূপ সময় দীর্ঘকাল থাকে না। এই 
ব্রাহ্মদমাজ আর একটা পরীক্ষা অতিক্রম করিল, এবং ঈশ্বরের কৃপায় ও 
তাহার বিধাতৃত্থে জয়ী হইয়া, পরীক্ষ! হইতে বিনিঃহ্থত হইল। এখন আমরা 
নববিধানের জয়পতাকার নিয়ে থাকিয়া বলিতেছি, ঈশ্বরের মণ্ডলী নৃতন 
যুগ ও নূতন জীবনে প্রবেশ করিল। সময় ছিল, যে সময়ে ত্রা্ষদমাজের 
মূলতত্বগুলি স্থির হয় নাই, যে সময়ে এক শত জনের মধো নিরানব্বই জন 
্রাঙ্ম এ সকল মুলতবদন্ন্ধে 'হইতে পারে" এইরূপ ক্রিয়া যোগ করিয়া বথা 
কহিতেন। আমাদের মণ্ডলীর সেট শৈশবাবস্থা। কিন্ত এখন উহা পক্াবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন ইহার মৃলতত্ব ও মুল মতগুলি স্থির, দৃঢ় ও নিশ্চিত 
হইয়াছে। আমাদের মণ্ডলী এখন জীবন্ত ও সারতর সতা। নববিধান-স্থাপনের 
সঙ্গে এবৎসরের আরম্ত হইল। এই বিধান ব্রাহ্মপমাজের মধ্যে সকল বিভক্ভাব 
অন্তরিত করিয়া দিল। এখন আর আমাদের সম্মুখে বহু বিশ্বাস, বহু মত, বন 
ধর্ম নাই; কিন্তু কেবল একটি ভাব, যে ভাব নববিধান। রাজা রামমোহন রায়ের 
সময় হইতে এই বিধানের আরম্ত নহে। নববিধানের মূলে আমরা যে তত্ব এখন 
দেখিতে পাই, ইহা সকল ধর্মের আগে ছিল। পৃথিবীতে অন্তান্ত যে সকল ধর্ম 
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প্রচলিত আছে, তাহাদের সঙ্গে ত্রাক্ষধন্মের তুলনা করা একটা! রীতি পড়িয়া 
গিয়াছে । আমরা এ রীতির প্রতিবাদ করি । আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর যেমন 
এক, তেমনি তাহার ধন্মও, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী এবং ভিন্ন ভিন্ন বিধান দিয়া সংসারে 
সমাগত হইলেও, এক। আমাদিগের নিকটে ব্রাঙ্গধন্ম মানবজাতির অতি প্রাচীন 
আদিম ধর্ম । খ্বীষ্ট এবং কনফিউসস্‌, মুষা এবং নানক, মোহম্মদ এবং চৈতন্য এবং 
পৃথিবীর সকল মহাজন ও শাস্ত্মধ্যে এই ব্রাঙ্মধন্ম ছিল। ব্রাঙ্গধন্ম যে মূলতত্ের 
উপরে স্থাপিত, উহা! মনোনয়নবাদ । এইটিই তোমাদের প্রথম শিক্ষণীয় । আমা- 
দের ধন্ম যে পরিমাণে মনোনায়নিক, উদার এবং সার্বভৌমিক নয়, সেই পরি- 
মাণে উহা! তোমাদের ত্বণার্। যেকোনস্থান হইতে আহক, লতা সংগ্রহ কর 
এবং তোমাদের মগ্ডলীতে উহার্দিগকে সঞ্চিত কর। মনোনায়নিক হইবার অগ্রে 
সং, অপ্রবণ ও উদারভাবাপন্ন হওয়। প্রয়োজন ! হিন্দুধর্ম, খ্ীষ্টধন্ম, মুসলমানধর্ম, 
এবং অন্যান্য ধশ্ম, যাহার যে সত্য আছে, সেই সত্া তাহারা তোমাদ্দিগকে অর্পণ 
করিবে এবং তোমরা তাহাদ্দিগের সত্য তোমাদের মণ্ডলীতে সংগ্রহ করিবে | 
হিন্দুধন্মের নিকটে তোমরা বিদায় লইতে পার না এব্বং নির্কবোধের মত বপিতে 
পার না যে, উহ্থাতে দিদিমার গল্প বিনা আর কিছুই নাই। না, আমাদের ধর্ম 
জাতীয় হইবে। যে বংশ হইতে বেদ ও পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত উদ্ভূত 
হ্য়াছে, আমরা নেই হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহা আমাদের অভি- 
মানের বিষয় হউক। হিন্দুশাস্মমধো যে কল অমূলা পম্পৎ নিহিত আছে, 
সেগুলি আমর হারাইতে পারি না। আমরা খ্রীষ্টধ্মকেও ঘ্বশী ,করিতে 
পারি না। খ্রীষ্টধশ্শ একেবারে পৃথিবীর সকল দ্দিকে বিস্তৃত হইয় পড়িয়াছে। 
আমরা সে ধর্শের শ্রেঠত্বের অধিকারের প্রতি কি প্রকারে অন্ধ হইতে 
পারি? খ্রীষ্টের জীবন--কে উহার গভীরতার পরিমাণ করিতে পারে? 
পর্বতোপরি হইতে প্রদত্ত উপদেশের অপেক্ষা স্থুগন্তীর আর কি আছে? 
্ীষ্রধন্মের নীতিসমৃহকে কে হৃদয়ে আনন্দের লহিত গ্রহণ ৪ ধারণ করিবে 
না? হিন্দুধর্ম ও প্রীষ্টধর্্ম একটুও বিরোধী নহে, উহাদের উভয়ের সত্য একই। 
যদি খ্রীষ্টধশ্ম হিন্দুধর্ম হইতে ভিন্ন হয়, বেদেব সন্বদ্ধেও পুরাণ সেইরূপ, ইহা 
কি বলা যাইতে পারে না? তা! বলিয়া কি আনরা উহ্হার একটিকে 
ছাড়িয়া আর একট গ্রহণ করিতে পারি ? আমরা পারি না। অতএব স্্রীষ্টধণ্ম 
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ও হিন্দধর্শ এ ছুয়ের মধ্যে কোনটিকে মনোনীত করিতে পারি না, এ উভয়- 
কেই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে । আমর! হিন্দুঃ আমরা সেই দিগ্দিগন্তর- 
গত আধ্যবংশসন্তৃত, যে বংশ হইতে অন্যান্ত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে । হিন্দু এবং 
ইউরোপীয়গণ স্বতন্ত্র হইয়! পড়িয়াছেন সতা, কিন্ধ তাহারা একই সমগ্র জাতির 
ংশমাত্র । তবে এ ভিন্নতা কেন? সত্যধর্ম ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও মানবের 
প্রতি প্রীতি উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত । এই বিস্তৃত ভূমিতে আমরা 
সকলে মিলিত হইয়। লাভবান্‌ হইতে পারি। আমরা সেই ভূমি হইতে সকল 
ধর্মের উত্তরাধিকারিত্ববশতঃ তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, এবং তাহাদের কোন- 
টিকে ঘ্বণ। করিব না। আমাদের হৃদয়ে সকল দেশের সকল ধর্মের মহাজন, 
মাধু ও খধিগণকে সম্মান করিতে আমরা শিখিব। কোন ভেদ বা বিরুদ্ধ 
ংস্কার না রাখিয়া, সকলের চরণতলে বিনীতহদয়ে নত্য শিক্ষা ও অর্জন 
করিব। স্বর্গে আমর] নকল সঙ্জনকে মিলিত দেখিতে পাই । স্বর্গে কোন 
ভেদ নাই।। সেখানে পূর্ণ নামগ্রস্ত বিরাজ করে। অতএব আমরা অস্তর্ভাবক 
হইব, বহিসিঃনারক হইব, না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ধন্দশাস্ত্রের অধ্যয়ন 
ঠিক দার্শনিক ভাবে নিষ্পন্ন হইবে। তোমরা পরের মুখের কথার উপর 
নির্ভর করিবে না, কোন বিষয় বিশ্বাসের উপরে গ্রহণ করিবে না, তোমাদের 
মধ্যে পোপের আধিপত্য বা পৌরোহিত্য সহা করিবে না। “তাবৎ বিষয় 
বিচার কর, যাহা সতা, তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণ কর”--এই আমাদের মূলমত। 
দর্শনশান্তরপ শিলোচ্চয়োপরি আমাদের মগুলী স্থাপিত। কোন প্রকার 
মিথ্যা গব্বিত বিতর্ক উহার পত্তনভূমিকে কম্পিত করিতে পারিবে না। 
আমাদের ব্রাহ্ষবশ্শ টৈজানিক। সকল বিষয়ের উপরে আমরা, বিজ্ঞানের 
সম্রম কর্সি; ইহাকে মূল্যবান মনে করি। যেমন বাহা জগতে, তেমনি 
অধ্যা্স জগতে বিজ্ঞান সর্ধবপ্রধান। জ্যোতিবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞন বা অন্তান্ত 
বিজ্ঞান ধেমন, তেমনি ধশ্মেও বিজ্ঞান আছে। যাহা কিছু বিজানবিরুত্ধ, 
সত্যের শত্র বলিয়া তাহ। পরিহাধ্য। দর্শন ও বিশ্বাদ এক, এক বই হইতে 
পারে না। ঈশ্বরের সত্য শাস্ত্রে যেমন, দর্শনেও তেমনি । ঈশ্বরের সত্য- 
সমূহের মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না। ঈশ্বর কখন আপনার বিরুদ্ধে 
আপনি সংগ্রাম করিতে পারেন না।” অস্তে কেশবচশ্ত্র যাহ! বলেন, তাহার 
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সংক্ষিপ্ত ভাব এইব্প সংগ্রহ করা যাহতে পারে £-_কেবল দার্শনিক হইলে 
চলিবে না, অভ্যাস চাই। জন বলিয়াছিলেন, 'অনুতাপ কর, কেন না 
হবগগরাজা নিকটবর্তী । এ কথার মধ্যে অভ্যাল ও দর্শন উভয়ই আছে। 
এই কথা এখনও ধ্বনিত করিতে হইবে, কেন না সকল মহাজনগণ্রে রাজা 
স্বয়ং ঈশ্বর আগিতেছেন। ঈশ্বরপ্রত্যক্সীকরণ, গ্রত্যাদদেশ ও দর্শনশ্রবণের 
যুগ আবার আসিয়াছে । এখন যুবকগণকে সকল প্রকারের অভিমান লঘুতা 
দূরে পরিহার করিয়া, অধ্যয়ন ও গভীর চিস্তায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। চিন্তা 
ও অধায়নে প্রবৃত্ত না হইলে, তাহাদিগের নিকটে আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বর প্রচ্ছন্ন 
থাকিয়া যাইবেন। চিস্তাশীলতায় আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। “আপনাকে জান? 
মহামতি সক্রেটাসের এইটি মূল মঞ্জ এবং ইহাই তাহার চরিজ্বের মূল। 
আমরা যে কিছুই জানি না, এই মৃলমন্ত্র তাহাই দেখাইয়া দেয়। সক্রেটিস 
যেমন ইহারই জন্য নিরভিমান হৃই়্াছিলেন, নিউটনও সেইরূপ নিরভিমানিতা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। জ্ঞান-ও-দর্শন-জগতে সক্রেটিস যেমন বলিলেন, 
আপনাকে জান”) তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে জন বলিলেন, “অন্তাপ 
কর, কেননা শ্বর্গরাজ্য নিকটবর্তী ।' বিনয়েতে_-ষথার্থ বিনয়েতে জানলাভ 
হয়, উহ্াই সত্য ও স্বর্গ অধিকার করিবার পদ্থা'। 
যুখকগণকে শিক্ষাদান এবং শিক্ষান্তে উত্তর দেওয়।র জন্য তির তিন্ন বিষয়ে প্রঙ্ 

রক্ববিষ্ালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বুধবারে কেশবচন্ত্রের গৃহে একত্র হইয়া, 
ধন্মালোচনা নিয়মিতরূপে করিতে থাকেন । এই যূবকগণকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হ্। শিক্ষান্তে ঈশ্বরের ম্বরূপ, 
বিবেক, প্রার্থনা, ভবিগ্যদশ মহাজন, আত্মার অমরত্ব ও যোগ এই সকল 
বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জনা, নিয়লিখিত গপ্রশ্বগুলি ( ১৮*২ শকের 
১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্মতত্বে ভ্রষ্টবা ) তাহাদের হস্তে অর্পিত হয় £-- 

ঈশ্বরের স্বরূপ 

১। ঈশ্বরের অন্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন কর। 

২। ঈশ্বর জাতব্য, কি জানাতীত.! 

৩। তীহার স্বরূপ কিরূপে নির্ধারণ করা যায়? 

৪। সন্কীর্ণ জীব কিরূপে অসীমকে জানিতে পারে? 
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ঈশ্বরের কি কি শ্বরূপ নির্ণয় করা যায়? 
তাহাকে কি এক জন ব্যক্তিরূপে নির্দারণ' করা যায় ? 
তাহাকে মাতৃসম্তাষণ কর কেন? 
(ক) তিনি কি আমাদের কাধ্যসমূহের কারণ? 
(থখ) অলত্যের শ্রষ্টা কে”? 
তাহার প্রেম ওন্যায়ের সামপ্রশ্য কর। 
বিবেক 
বিবেক কি পদার্থ? 
ইহ কি বিশ্বজনীন ? 
ইহ1 কি মনুস্তের, না, ঈশ্বরের বাণী? 
ঘদি ঈশ্বরের বাণী, তবে মনুষ্য ইহার সঙ্গে ভিন্নমত হয় কেন ? 
বিবেকের ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য কি? 
ইহ] কি সাধারণ ভাবে উপদেশ দেয়,-না, সক্ষম কুক্ত্র বিষয়েরও নির্দেশ 
করিয়া থাকে? 
বিবেক কি বৃদ্ধিশীল ? 
সকল মনুষ্যের কি সমান দাঁয়িত্ব আছে? 
ঈশ্বর কি আমাদিগকে প্রতির্দিন বিচার করেন, না, কোন নির্দিষ্ট 
বিচারের দিনে এক কালে নদুদ্ায় মানবজান্তির পাপ পুণ্য বিচার 
করিবেন ? 
চরিক্রে কি বিবেকের হাসবৃদ্ধি হইয়া থকে? 
শিশুগণের জীবনের দায়িত্ব নাই কেন? 
পাপ কাহাকে বলে এবং তাহার মূল কোখায় ? 
আত্মার অমরত্ববিষয়ে কি বিবেক কিছু প্রমাণ দিতে পারে? 
প্রার্থন। 
প্রার্থনার আভিধানিক অর্থ কি? 
বিস্তীর্ণ ভাবেই ব! ইহার কি অর্থ বুঝায়? 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যখন আমাদের হৃদয় জানেন, তখন তাহার নিকট অভাব 
জানান কি অন্যায় নহে? 
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যখন তিনি ঞ্ুব অটল, তখন তাহার নিময়মপরিবর্তনের জন্ত প্রার্থনা 

করা কি অন্যায় নহে? 

শারীরিক মলের জন্য প্রার্থনা! করা কত দূর ন্যায়াগগত ? 

ঈশ্বর কি প্রত্যেকের প্রার্থন৷ পূর্ণ করেন ? 

প্রাত্যহিক উপাসনার আবশ্যকতা কি? 

সমবেত উপাসনার প্রয়োজন কি? 

অন্যের জন্ত প্রার্থনা কি সঙ্গত ? 

ঈশ্বর কিরূপে এবং কি অবস্থায় আমাদের প্রার্থন। পূর্ণ করেন ? 
ভবিষ্দ্দশা মহাজনগণ 

সংসারে কাহার মহাজন বলিয়া মধ্যাদ। লাভ করেন? মহত্বের 

লক্ষণ কি? 

আমরা কি মহত্ব উপার্জন করিতে পারি ন| ? 

যদি কতকগুলি লোক জন্ম-মহৎ হন এবং আর কেহ না হয়, তাহা 

হইলে আমর। কিরূপে ঈশ্বরের ন্তায়পরতা ও নিরপেক্ষতা সমর্থন 

করিব? 

অপাধারণ লোকেরা কি নিয়মের অধীন ' নহেন, ত্বাহা্দিগকে কি 

আমর] বিশ্বের বিধিবিহীন রাঙ্গ্ের লোক বলিয়া নিদ্ধারণ করিব? 

কেহ কেহ তাহাদিগকে ধূমকেতুর সঙ্গে তুলনা করেন? সে উপমা 

কিঠিক ? 

সাধারণ লোকদিগের সঙ্গে মহাজনদিগের কি কেবল পরিমাণের 

তারতম্য, না, তাহার! ভিন্নঞাতীয় লোক ? 

তবে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিতে দেবভাব আরোপিত 

হইয়াছে কেন? 

“আমি এবং আমার পিত| এক ঈশা কি অর্থে এ কথা বলিয়া- 

ছিলেন ? 

মহাজনেরা কি অভ্রান্ত ? 

তাহার। কি নিষ্পাপ ও পূর্ণন্থভাব ? 

আমর] তাহাদের সম্মান করিব কেন? 
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আচার্ধয কেশবচন্দ্র 


আত্সার অমরত্ব 


ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে, পরলোকে বিশ্বাস করিতে হয় কেন? 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব, এই উভয় মত কিন্ধূপে এক মত 
হইতে সমুদ্ভূত ? 
কিরূপে শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ ভাবে অনুভব করা যাইতে পারে? 
স্বর্গ ও নরক কাহাকে বলে? 

মৃত ব্যক্তিদ্দিগের আত্ম! পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ধবজন্মের 
পাপপুণ্যান্যায়ী ফলভোগ করে, একি লত্য ? 

আত্মার সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ কি প্রকার? 

স্বর্গে কি আত্মা মকল পুনরায় একত্র হইবে? 

আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া কি পরলোকগত মহাত্মাদের সঙ্গে যোগ- 
সাপন করিতে পারি? 

যোগ 

যোগের অর্থ কি? 

যোগ ও উপাপনার ভিন্নত। কি? 

যোগ কয় প্রকার % 

মন্ত্য কি ঈশ্বরদর্শন করিতে পারে? যদি পারে, কিরূপে ? 

মূনুষ্ কি ঈশ্বরবাণী শুনিতে পারে? যদি পারে, কিরূপে? 

মন্তয্য কি ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে ? যদি পারে, কিরূপে? 
নির্বাণ কাহাকে বলে? 

ঈশ্বরে লীন হও কি বোগের পরিণাম ? 

আত্মা যখন তাহাতে বিলীন হয়, তখন তাহার কিরূপ অবস্থা হয়? 
অদ্বৈত-ও-দ্বৈতবাদানুযায়ী যোগের ভিন্নতা কি? 

যোগী হইবার জন্য কি সংসারত্যাগ প্রয়োজন নহে ? 

যোগ শারীরিক, না, আধ্যাজিকং সাধনের বিষয়? 


ব্রদ্মবিদ্াালয়ে কিরূপ শিক্ষাদান হইত, ছাত্রগণ ধন্মবিষয়ে কত দুরজ্ঞানলাভ 
করিয়াছিলেন, তাহা প্রদ্র্শনজ্ন্য কেশবচন্ত্রপ্রদন্ত এই প্রশ্নগুলি যথাযথ আমর" 
এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। এ সকল প্রশ্নব্তীত অপর শ্রেণীনমূহে যে 
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নিয্লিখিত প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়, তাহ! পাঠ করিরা শিক্ষার কত দূর পূর্ণতা- 
সাধনের দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল, তাহা সকলের হদয়ঙ্জম হইবে। বিষয়--চরিত্রের 
শুদ্ধতা, সামাজিক কর্তবা, ব্রাঙ্মঘমাজের ইতিবৃত্ত, নববিধান, ধর্ম ও বিজ্ঞান। 
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চরিত্রের গুদ্ধতা ( ধর্মতত্ব, ১ল1 পৌষ, ১৮*২ শক) 
পবিত্রতা কাহাকে বলে? 
পাপের কি বাস্তবিক সত্ত। আছে? না, ইহা কেবল বাস্তবিকতার 
অভাবমাত্র ? 
আত্মার শক্র ষড়রিপু যে স্বভাবতঃ অম্ঙ্গলজনক নহে, তাহা বুঝাইয়! 
দাও। 
চরিত্রকে নিয়মিত করিবার পক্ষে যত্বু কিরূপ কাধ্য করিয়া থাকে? 
ভাবযোগের নিয়ম কি কি বল, এবং তাহ বুঝাইয়া দাও । এবং উহাই 
ষে কু-অভ্যাসের প্রধান উপাদান, তাহ] দেখাইয়া দাও। 
তোমার নিকট প্রলোভনের বিষয় প্রথম উপস্থিত হইলে, তুমি কি 


- করিবে? 
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চিরাভ্যন্ত মদ্যপায়ীকে উদ্ধার করিবার জন্য, কি উপায় অবলঙগ্ধন 
করিবে? 

ভাবের উচ্ছ্াাক আপনা হইতে উদ্দিত হয় না! যদি হয়, কিরূপে 
তাহাকে আয়ত্তাধীন কর! যায়? 

কেহ ইঞ্্রিয়াসক্ত হইয়! কোন স্ত্রীলোকের প্রতি চাহিলে, তাহার 
মানসিক ব্যভিচারের অপরাধ হয়। কাহারও প্রাণবধ করিবার ইচ্ছা! 
করিলে, বধের ফলভাগী হয় এবং মিথ্যা কহিবার সন্কল্পমাত্রেই মিথ্যা- 
কথনরূপে উহা! গৃহীত হয়। এ যুক্তির মূলতত্ব বুঝাইয়া দাও । 
দুষিতেচ্ছা কি দু্র্ঘের সঙ্গে সমান অপরাধ ও সমান দণ্ডার্থ ? 

মনুষ্য কি কেবল কার্যের জন্য, না, অপরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার 
করে বলিয়া দৃষ্টান্তের জন্তও দায়ী? 

ধর্মবিহীন হইয়া নীতিপরায়ণ হওয়া কি সম্ভব ? 

কোন কুরিপুকে জয় করিতে হইলে, তাহার বিপরীত সন্তাব অবগন্থন 
করিতে হয়। এ যুক্তির মর্দ উদাহরণ দ্বার! বুঝা ইয়া দাও। 
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আচার্য কেশবচজ্জ 


সামাজিক কর্থবা 

কর্তবাশব্ের অর্থ কি? 
মানুষের সামাঞ্জিক কর্তব্য কি কি, তাহাদের শ্রেণীনিবন্ধন কি, বল। 
“অপরের প্রতি তেমনি কর, যেমন তোমরা ইচ্ছা কর, তাহার! 
তোমাদের প্রতি করে” এইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাও। 
ন্যায় ও উপচিকীর্ষা এ ছুয়ের প্রভেদ কর, এবং তাহাদের প্রভেদক 
লক্ষণগুলির বাখ্যা কর। 
অপরের প্রতি ন্যায় ও উপচিকীর্ধা কত আকারে প্রকাশ পায়? 
'উত্তমর্ণ বা অধমর্ণ হইও না এই নৈতিক মূলতত্বের সমর্থনজন্ত 
সেক্সপিয়র কি হেতু প্রদর্শন করেন? 
পথে যে নকল ভিক্কৃক থাকে, তাহাদিগকে দান করা উচিত, না, 
অনুচিত? 
পরাপবাদ নীতিতে অন্যায় কেন? 
ব্যবহারসমূহেতে কি নীতি আছে? 
পুরুষ ও নারীকে কত দূর সমাজে মেশামেশি করিতে দেওয়া 
যাইতে পারে? 
এ দেশের কোন্‌ সকল আচার ব্যবহার আছে, যাহার অনুমোদন না 
করিতে আমরা নীতিতে বাধ্য? 

ত্রাহ্মসমাের ইতিবৃত্ত 
রাজা রামমোহন রায় ব্রাঙ্মদমাজ কখন কেন স্থাপন করিলেন? 
টষ্টভীডের কথায় ব্রাঙ্মদমাজের অভিপ্রায় বর্ণনা কর। 
তত্ববোধিনী সভা কি? ব্রাঙ্ষলমাজের সহিত উহার কি সম্বন্ধ 
ছিল? ব্রাক্ষসমাজের গঠন-ও-স্থায়িত্ব-বিষয়ে উহা কিরূপে সাহায্য 


' করিয়াছিল? 


এই সভা! দীক্ষার কোন্‌ প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিল? 

বেদান্ত হইতে ত্রাঙ্মধশ্মের অভ্যুদয় দেখাইয়া দাও । 

রামমোহন রাম ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এ দুইয়ের তুলনা কর। 
ভার-বর্ীয় ব্রাহ্মলমাক্জ কেন বিচ্ছিন্ন হুইল, তাহার কারণগুলি 
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দেখাও। দেখাও যে, কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই, কেবল মণ্ডলীর 
মূলভূমি প্রাশস্ত্য লাভ করিয়াছে । 
ভার তবধীয় ত্রাঙ্মদমাজ কি কি সংস্কার প্রবর্তিত করিয়াছে? 
এই ঘটনাগুলির তারিখ দাও (১) রামমোহন রায়ের ইংলগ্ডে , 
উপস্থিতি; (২) প্রথমসংখ্যক তত্ববোধিনী প্রকাশ; (৩) বিচ্ছিন্ন 
হওয়া; (৪) বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হওয়া; (৫) নববিধানঘোষণ।। 
(৬) প্রথম ব্রাঙ্গবিবাহ; (৭) প্রথম ত্রাক্ধ সঙ্করবিবাহ।; (৮) 
্রন্মমন্দিরপ্রতিষ্ঠা; (৯) ব্রার্ধিকালমাঞ্জ এবং ভারতাশ্রম-প্রতিষ্ঠা । 
ব্রাহ্মদমাঙ্ের প্রচারকার্যের উৎপত্তি ও বিস্তার সংক্ষেপে বর্ণন কর। 
ব্রা্ধ প্রচারক এবং তাহাদের পরিবারবর্গের অভাব কিরূপে পূরণ 
হয়? 

নববিধান 
ব্রা্মলমাজকে নববিধান কি নৃতন আকার দিয়াছে? 
বিধান কি, নির্দেশ কর । 
নূতন" এই নাম দিয়া এ বিধানকে প্রাচীন বিধান সকল হইতে কেন 
ভিন্ন করা হইল? ওল্ডটেষ্টমেণ্ট, নিউটেষমেপ্ট এ দুইয়ের সঙ্গে 
কোন তুল্যযোগিতা আছে কি? 
হিন্দু, বৌদ্ধ, শ্রীন্ এবং মুসলমান ধশ্মের যে সকল প্রধান ভাব নব- 
বিধানেতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেইগুলির নাম কর। 
ভবিষ্ততে আরও বিধান আমিবে, ইহ] কি বিশ্বান কর? তোমরা 
কি মনে কর, বর্তমান বিধানাপেক্ষা সে গুলি শ্রেষ্ঠ হইবে? 
বিধানভারতে নববিধান জন্মের যে ন্ূপক আছে, তাহার ব্যাখ্যা 
কর। 
যদি ব্রাহ্মধন্মকে নৃতন ধর্ম বলা হয়, এবং ইহাকে বিধান না বল। 
হয়, তাহা হইলে কি কোন প্রভেদ হয়? 
নববিধান কি কোন এক জন অন্রান্ত নেতা স্বীকার করে? 
অবতারবাদের দার্শনিক মূল ব্যাখ্যা কর। 
সাধুসমাগমের অর্থ কি? 
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বিজ্ঞানশবে কি বুঝায়? অবৈজ্ঞানিকতার বিরোধে যখন বৈজ্ঞানিক 
এই শৰের প্রয়োগ হয়, তখন কি বুঝায়? 
কোন্‌ কোন্‌ হেতুতে ধর্মবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানমধ্যে গণ্য কর! হয় ? 
ইহা কি সত্য যে, ধর্শ প্রমাণের বিষয় নহে 1 দেখাও যে, গণিতের 
প্রমাণও যেমন প্রামাণিক, নৈতিক প্রমাণও তেমনি । 
তুমি কি ক্রমবিকাশে বিশ্বাস কর? কোন্‌ অর্থে উহাকে তুমি সত্য 
মনে কর? 
জড় হইতে মনের উৎপত্তি? “মনুত্য বানরের সম্তানসম্ভতি » এ ছুই 
মত খণ্ডন কর। 
ফলবাদের বিরোধে তোমার কি যুক্তি? “অধিকসংখ্যকের অধিকতম 
কল্যাণ স্থির কর! কি সম্ভব? 
ভারতবর্ষে যে সকল ব্যক্তি সংশয়ী হয়, তাহাদের সংশয়ের মূল কি? 


৮। +বিশ্বাস কি? উহ! কি জ্ঞানের বিরোধী ? 
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মাতৃতাৰ 
প্রচারযাত্রার পর, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৮১ শক ( ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭৭ ুঃ), 
শনিবার, আধ্যনারীমমাজ্জে কেশবচন্ত্র মাতৃভাবব্যাধ্যা করেন। এই কথা 
গুলিতে উপদেশের ( ১ল| মাঘের ধর্মতথে দ্রষ্টব্য) আস্ত হয় :__"সম্প্রতি 
যে প্রচারযাত্রারূপ বৃহ ঘটনা হইল, তাহার গৃঢ় অর্থ তোমাদিগের জান! 
উচিত। সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর বজ্তধ্বনি অপেক্ষা দৃঢ়রূপে তাহার মতা সকল 
ঘোষণা করিতেছেন। তিনি নরনারীদিগকে পাপ অনত্য হইতে উদ্ধার 
করিবার জন্য জীবস্তভাবে কার্য করিতেছেন। তাহার কীর্ি শুনিয়া, তোমা” 
দিগের পুলকিত ও উৎসাহিত হওয়া উচিত। যে শ্রমস্তাগবত তাহার 
গুণকীর্তন করে, সেই শ্রুমস্তাগবত এখনও লেখ হইতেছে । উল্লিখিত ঘটনায় 
সেই গ্রন্থের এক পরিচ্ছদ লেখা হইল। ধাহারা এই প্রচারযাত্রিদলে যোগ 
দিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই ঈশ্বরকে জননী বলিয়া দ্বোধন করেন। ঈশ্বরকে 
জননী বলিয়া স্বীকার করা, আমার্দিগের মধো নৃতন ব্যাপার নহে। 'জননী 
সমান করেন পালন, সবে বাধি আপন ন্নেহগুণে। আমারিগের অতি প্রাচীন 
সঙ্গীতে এই কথা আছে। কিন্তু এখন যে ভাবে আমরা ঈশ্বরকে 'মা বলিয়া 
সম্বোধন করিতেছি, মেই ভান নশ্র্ণ :নৃতন। আমার্দিগের বিশেষ বিশেষ 
অভাবাহসারে ঈশ্বর তাহার স্বর্গ হইতে সময়ে সময়ে এক একটি নৃতন ভাব 
প্রেরণ করেন। এক এক সময় তাহার এক একটি নাম বিশেষ ভাবের সহিত 
আমাধিগের নিকট গ্রকাশিত হয়। ঈশ্বর দেখিলেন, এখন ত্রাক্ষদিগের যেরূপ 
অবস্থা, ইহাতে তাহার! কেবল তাহাকে দয়াময় গুণনিধি বলিলে, তাহাদিগের 
পরিত্রাণ হইবে ন|। এজ্জগ্য তিনি আমাদিগের নিকট তাহার মিষ্টতর “মা” নাম 
প্রেরণ করিলেন ।..-."শিশু সম্ভানের কাছে মা যেমন, আমাদিগের সম্পর্কে 
তিনি মেইরূপ। এই সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্ত। ঈশ্বর আমাদিগকে মিষ্টবচনে 
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ডাকিতেছেন। মার স্বভাব অতি কোমল, মার ভাব অতি মধুর । ম1 কখনও 
সন্তানকে কোলছাড়। হইতে দেন না, মা নামের. সঙ্গে অনেকগুলি মধুর ভাৰ 
সংযুক্ত রহিমাছে। তন্মধ্যে মাতৃক্রোড় ও মাতৃত্তন এই দুইটি প্রধান ভাব ।” 
উপদেশের শেষ পধ্যন্ত এই দুইটি ভাব বিশেষ ব্যাধ্যা দ্বারা নকলের মনে মুদ্রিত 
করিয়া দেওয়। হয়। ব্যাখ্যার কিঞ্চিদংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £-- 
“যথার্থ ভক্ষ সর্বদাই ঈশ্বরের গ্তনে আপনার মুখ সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। 
তিনি সেই স্তনের দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই পান করেন না। তিনি উপাসন| 
করিবার ছলে, কেবল লেই স্বর্গের জননীর ছুপ্ধপান করেন। বাহিরের :লোকে 
বলে, ভক্ত ধান করিতেছেন; কিন্তু ভক্ত কেবল দুপ্ধপান করিতেছেন । ছুগ্ধ 
ভিন্ন ভক্তের প্রাণ বাচে না। মার ছুগ্ধ ভক্তের আত্মার মধ্যে না আপিলে, 
ভক্তের জীবন থাকে না। মার হৃষগ্ধে ভক্তের বল হয়, পুরি হয়, কান্তি হয়। 
লক্ষ লক্ষ টাকা পা দিয় দূরে ফেলে, .শিশু মার দুগ্ধ খায়। এমন যে মা, এবার 
বিশেষরূপে জগতে তীাহারই নাম প্রচার হইতেছে; দেই মার রাজ্য বিস্তার 
হইতেছে । তোমরা এই মাতৃরাজ্যের আশ্রক্নগ্রহণ কর। কিন্তু ঈশ্বরকে কেবল 
মুখে মা ম| বলে ডাকিলে হইবে না, তাহার ক্রোড়ে বসিতে হইবে এবং তাহার 
স্তনের দুগ্ধ পান করিতে হইবে। 

"শিশুর আশ্রয় এবং আহার এই ছুইই আবশ্যক । এই জন্য দয়াময় ঈশ্বর 
তাহার এমন একটি নাম প্রেরণ করিলেন, যাহার ভিতর বাড়ী এবং ছুপ্ধ উভয়ই 
আছে। মা বলিলেই এই ছুইটি ভাব মনে হয়। জননীকে লাভ করিলেই, 
বাড়ী আর ছুগ্ধ পাইব, এই আশায় কত আহ্লাদ হয়। মার দুগ্ধ পান করিলেই 
মন খুব স্থস্থ, বল এবং পবিত্র হয়। কেবল মিছামিছি উপাসনার ভাগ করিয়া, 
চাকরগাকরানীকে ফাকি দিলে মনে ধন্মবল হয় না। মার কোলে বসিয়া, মার 
ছুগ্ধপান করিতে না পারিলে, উপাপনা কেবল কপটতা। প্রত্যেক আধ্যনারী 
এই বিশ্বান করিবে, ষত ক্ষণ মাকে না দ্েখিবে, তত ক্ষণ উপাসন। হইল না, তত 
ক্ষণ জীবন বৃথা । বেশ বুঝতে হবে যে, নিরাকারা জননী তোমার কাছে 
আছেন। ঈশ্বরের ষে প্রকাণ্ড একটি স্তন কিংবা ক্রোড় আছে, তাহা নহে। 
তাহার শরীর নাই, তিনি চিৎম্বর্ূপ। মনে বিশ্বান এবং.স্তক্তি হইলে, তাহার 
আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিবে । যেমন মার স্তন হইতে চুলের. মত সন্ক 
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সরু ছিত্র দিয়া শিশুর মুখে আসিয়া দুগ্ধ পড়ে, সেইরূপ উপাসনার সময় শ্বর্গের 
জননীর প্রাণ হইতে ন্বেহরম আগিয়া, খুব ঠা জিনিষ শাস্তি আসিয়া, ভক্তের 
প্রাণকে ঠাণ্ডা করে । উপাসনার সময় দেই সরস জিনিষটি আদায় করিতে 
'হইবে |... ঈশ্বরের ম্বেহই তাহার আ্তন,। যতই' সেই স্তনে মুখ দেওয়া যায়, 
অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেম ভাবা যায়, ততই ভক্তির বেগবৃদ্ধি হয়। তোমাদের মধ্ো 
ধাহারা মা হইয়াছেন, তাহাদের শিশু সম্ভানেরাই তাহাদিগের পক্ষে মাতৃভাব 
শিক্ষা করিবার উপায়। শিশুরা যেমন নিরাশ্রয় হইয়! কেবল মাতার ক্রোড়ে 
আশ্রয় লয় এবং মাতার স্তন্ত পান করে, তোমরাও নেইরূপ ঈশ্বরকে জননা 
বলিয়া স্বীকার কর।” 
বয়ঃপ্রাপ্সি 

১৩ই পৌষ, ১৮০১ শকে (শনিবার, ২৭শে ডিসেগ্বর, ১৮৭৯ খৃঃ) বয়ঃপ্রার্ি- 
বিষয়ে উপদেশ হয়। উপদেশের নার এই ;--“আমাদের দেশে রাজবিধি 
অর্থাৎ আইনের মধো এই বিধি সপ্রিবিষ্ট আছে যে, প্রতোক পুক্ুষ ও স্ত্রী এক 
নির্দিষ্ট বয়ঃক্রম পর্ধান্ত বালক বালিক। বলিয়া! পরিগণিত হয়, অর্থাৎ বিষয়াধি- 
কারে বঞ্চিত থাকে । কতকগুলি অধিকার আছে, যাহ। নিগ্ধারিত বয়ন 
উত্তীর্ণ না হইলে তাহারা প্রাপ্ত হয় না। সেই বয়মে উপনীত হুইবামান্ত্র, 
তাহাদের বিষয়াধিকার তাহাদিগকে প্রদত্ত হয়। সেইরূপ এত কাল হিন্দু- 
নারীসমাজ বালিকা অবস্থায় ছিল। আমাদের রাঙ্গনিযষমমধো যেমন বয়ঃ- 
প্রাপ্তিস্বন্ধে বান্তিগত আইন আছে, সেইকপ এত দিন হিন্দুনারীসমাজ 
সমাগত কতকগুলি বিধিতে বন্ধ ছিলেন। আর্ধানারীসমাজের বয়ঃপ্রাপ্ি 
এত দিন হয় নাই। আমাদের দেশের স্্ীলোকেরা এত কাল যে সকল 
অধিকারের অনুপযুন্ধ বলিয়া বঞ্চিত ছিলেন, এখন সেই সমুদায় অধিকার - 
লাভের উপযুক্ত হইয়াছেন। তাহারা এখন জ্ঞানেতে উন্নত হইতেছেন, 
আপনাদের বুদ্ধি স্থমাঙ্জিত করিতেছেন, আপনাদের বিষয় চিন্তা করিতে ও 
স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে শিখিয়াছেন। এখন আমরা বলিতে পারি যে, 
নারীনমাজ বয়:প্রাপ্ত হইয়াছেন । অতএব তীাহাদিগের-প্রাপা বিষয়ে অধিকার 
তাহাদিগকে প্রদত্ত হওয়া উচিত। তোমরা এখন নিজেদের ভার নিজেরা 
' গ্রহণ কর, আবশ্বক হইলে আমর! দাহাধা করিব । আপনাদের মধ্য স্থপশ্য়িম 


১৬০৮ আচার্য; কেশবচন্দ্ 


সকল সংস্থাপন কর। কি প্রকার লোকের সহিত মিশিবে কি প্রকার লোকের 
সহিত মিশিবে না, তাহ! স্থির কর। পুরুষের সহিত কিরূপে কথা কহিবে, 
কিরূপে বাবহার করিবে । মন্দ স্ত্রীলোকদিগের সহিত কি গ্রকার ব্যবহার 
করিবে, যাহারা এ প্রকার স্ত্রীলোকদিগকে প্রশ্রয় দিবে, তাহাদের সহিত কিরূপে 
চলিবে; সম্তানাদির শিক্ষা ও পালন কিবূপে হইবে, তাহাদিগকে কিবূপ 
বন্তাদি পরিধান করাইবে; গৃহ সকল কিন্ধপে পরিষ্কার ও সজ্জিত রাখিবে। 
কি প্রকার পুস্তকাদ্দি পাঠ করিবে, কি প্রকার পুস্তক পাঠ করিবে না; পুষ্পের 
সম্মান ও আদর রক্ষা কি প্রকারে করিবে ; এই প্রকার সমুদয় বিষয়ের স্থুনিয়ম 
প্রস্ততকর। তোমাদের গৃহসজ্জা, বস্ত্র, তোমাদের সম্তানগণের বেশভৃষা। 
তোমাদের আচার ব্যবহার, কথা, এই সকল দেখিয়া লোকে স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবে, তোমরা আর্ধানারীলমাজের অন্তর্গত এবং যথার্থই আধ্ধযনারী। 
আগ্জ হইতে তোমাদের উপর ভার হইল, তোমরা! হুনিয়ম সকল প্রস্তত 
কৰিয়। সেই অনুযায়ী কার্ধয কর। আজ কয়েকটি নিয়ম হউক, যাহার অনুযায়ী 
কাধ্য আজ হইতেই সকলে করিবে । পরে ক্রমে ক্রমে সুম্্ব সথক্ম নিয়মাদি 
প্রস্তত করিবে |” 
ধাশ্মিক! নারী 

২৮শে পৌষ, ১৮*১ শকে (১১ই জানুয়ারী, ১৮৮০ খুঃ, রবিবার প্রাতঃ- 
কালে ) ধাশ্মিকা নারীর বিষয়ে উপদেশ হয়। উপদেশের সার এইঃ-্ত্রী 
ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ট কে? লকল দেশেই এই বিষয় লইয়া 
বাদাঞ্ছবাদ চলিতেছে । ক্ষমতায় কে শ্রেষ্ঠ, কে নিরুষ্ঈ, সকলেই এই বিষয়ে 
মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে । ধর্মবিষয়ে কাহার শ্রেষ্ঠতা, আজ আমরা 
তাহাই আলোচন! করিব। ধর্শেতে যে কেবল পুরুষেরাই প্রাধান্তলাড 
করিয়া থাকেন, এমন নহে । সকল দেশে, সকল ধর্শসমাজেই এমন স্ত্রীলোক 
মকল সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, যাহারা আজিও ধর্শের জন্ম 
বিখ্যাত হইয়া রহিদ্বাছেন। আমরা প্রতি ধর্মনমাজ হইতে ছুই এক জন ভাল 
স্রীলোকের নাম উল্লেখ করিব। খুষ্টধ্দে মহাত্মা ঈশার মাতা মেরী অতি 
খানিক! ছিলেন। শ্রীঠঠান ধর্মসমাজে তাহার এত দূর প্রাধান্ত যে, উক্ ধর্দের 
এক সম্প্রদায় ঈশা অপেক্ষা তীহাকে উচ্চ আসন দান করিয়্াছেন। পাপের 


আর্দানানী সান, ১৬৪৭. 


নিথিষ্তী ক্ষমা, রোগ'বাবিপদ+শাভ্িইতযাদির'নিষিত্ত, প্রার্থনা, "মাতা : যেরীর"। 
নিষ্ষটেই-প্রেরিত“হইসসা গাঁকে-। ' লাটিন ভাঁযায় একটি নুব ভাল: প্রার্থনা।আছে? 
তাহার, প্রথম শব্দ"*আআদেরমাতা মেরী'। রোমাগ” কাথখলিক ধ্াবলনীরা 
সকল'' প্রকার উচ্চ, কোমল পবিভ্রঃ সদৃগু£ণ মেবীকে" ভূষিত, করিষ্ধাছেল 1 . 
বাইহবলে আরে অবেকাধাদ্ছিবব নারীর নাম পাও গম থাকে। মোহপ্মচদক, 
স্ত্রী, খাদিজা ও-তাহার কনা ফাঁতেমণ এবং তাহা ধর্দমমাতা হাপিমা মুসলমাল- 
ধর্মলমাজে ধর্শের” অন্ত! প্রসিদ্ধ, বৌন্িধর্শপুস্তকে অনেক ভাল স্ত্রীলোকের 
উল্লেখ আছে। শাক্য বা বুদ্ধদের যথন-অনাহায়ে বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্বকক 
সমাধিমগ্ন থাকিতেন, তখন এক জন. ভদ্র' নায়ী শ্বহংস্তং পরমান্ন প্রস্ততপূর্ববক. 
তাহার আহীরার্থ, প্রেরণ করিতেন। ইনি স্ত্রীলোকদিগের' মধ্যে সর্বপ্রথমে 
বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। আমাদিগের দেশেও ধাশ্মিক স্ত্রীলোকের অভাব" 
নাই। পুরাতন কালে অনেক গ্রীলোক জন্মগ্রহণ করিয়া, এ দেশে ধর্দের 
কাত স্থাপন করিয়া, গিয়াছেন। ব্রঙ্গবাদিনদী, মৈত্রেমী, গার্গী ইত্যাদি মুনি- 
পত্তীগণ যোগতন্ বরদ্মতত্ব ইত্যাদি, ধণ্দের অতি উচ্চ কঠিন ও গৃঢ়.বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠতা লাত করিয়া-গিয়াছেন। মৈত্রীর সহিত তাহার-ম্থামী ষাজবন্কোর 
ধর্ম বিষয়ে প্রশ্নোত্বরাদি সকলেই, অবগত, আছেন। সী সাবিত্রী, ভৌপদী 
ইহারা পতিভজি, দা, ইত্যাদির পরাকাঠা প্রদর্শন করিয়া, সংসারে ধর্শের 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চিরল্মরণীয়া, হইয়া রহিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখ! যায়) 
স্্রীলোকের মধ্যে অনেকে ধর্খোন্রুতির অতিশয় উচ্চতা লাভ করিয়া গিয়াছেন।” 
উপদেশের পর কিয়তক্ষণ এ বিষয় লইয়া সকলে আতলাচনা করিলেন । 
উক্ত সময়ে সভাপতি মহাশয় সেন্ট মণিকা নামী আর এক জন ইউরোপীয় 
পুণ্যবতী স্ত্রীর উদ্লেখ করিয়াছিলেন। ইনি আপনার ধর্বলে পাপাসন্ত 
পুত্রকে ধর্দপথে আনিয়াছিলেন এবং অবশেষে এ পুত্র এত ধান্সিক হইলেন 
যে, “মেপ্ট অগষ্টাইন* অর্থাৎ পুণাত্মা নামে খ্যাত হইয়। রহিয়াছেন। 
আদর্শ চি 
:১*ই মাঘ, ১৮৯১ শকে (২৬ জানুয়ারী, ১৮৮, ধা, শুক্রবার, 
সায়ংকালে ) আদর্শচরিত্রবিষয়ে উপদেশ হয়। তাহার সাক এই £_- 


"আধ্যনারীসমান্গের সঙ্ঘগণ, তোমাকে জীবন একপ ছুওযা! চাই যে, 
৪২ 


১৬১৩ আচার্য কেশবচন্তর 


দেখিলেই যেন তোমাদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার উদয় হয়। তোমার্দিগের 
চরিত্র নারীচরিত্রের আদর্শ হইবে, তোমরা ধর্মালঙ্কারে ভূষিত হইবে, প্রেম 
পুণ্য বিনয়ের জীবন ধারণ করিবে। সীত, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্েযী প্রভৃতি 
ভারতের পুণাবতী নারীগণের উচ্চ দৃষ্টান্ত তোমাদের অন্ঠসরণীয়। তোমরা 
সংসারে থাকিয়া যোগ ভক্তির সাধন] কর, পরম জননীকে ভক্তির সহিত পৃজা 
করিয়া ধন্য হও, সংসারে ও জীবনের সমুদায় ঘটনায় তাহার প্রেম দর্শন কর। 
ইহপরলোকবাসী সাধুদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে এবং ছুঃখীদিগের প্রতি দয়া 
করিতে শিক্ষা] কর। এখন হইতে তোমরা জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া লও, 
আপনাদিগের ভার আপনারা লও। নিজ্জনসাধনার জন্য স্থান নির্দিষ্ট কর, 
নিজ্জনে সজনে ব্রদ্ষপৃজা কর, সদ্গ্রস্থ পাঠ ও সংগ্রসঙ্গ করিয়া সখী ও শুদ্ধ- 
চরিত্র হও।” 
বংশমর্ধযাদ 

১০ই ফাল্কন, ১৮০১ শকে ( ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮* পৃঃ, শনিবার ) বংশ- 
মর্যযাদাবিযয়ে উপদেশ হয়। তাহার সার এই £-_"হিন্দুদিগের একটি প্রচলিত 
নিয়ম আছে; তাহা এই যে, বিবাহসময়ে বর-কন্যার পিতা, পিতামহ ও 
ংশের পরিচয় প্রদান করিত হয়। পিতা] বা পিতামহের পরিচয়দানের 
অর্থ আমরা বুঝিতে পারি; কারণ বিবাহকালে কে কাহার সন্তান, ইহা জান! 
আবশ্ঠটক। কিন্তু গোত্র বা বংশের পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? ইহার 
অর্থ এই যে, হিন্দু বা আর্ধাজাতির নিকট বংশমর্ধযাদা একটি গৌরবের কারণ। 
সকলেই বংশমধ্যাদায় আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া, সেই বংশের 
উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। সেইরূপ তোমাদিগকে মনে রাখিতে ও জানিতে 
হইবে যে, আধ্যঙ্জাতির মধ্যে পুরাতন কালে সীতা, মৈত্রেয়ী ইত্যাঙ্গি উচ্চ 
প্রকৃতির নারীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, নারীকুলের মুখ উজ্জল করিয়া গিয়াছেন; 
তোমরাও সেই আধ্যবংশোদ্ূত। তাহা হইলে তোমাদের বংশগৌরব মনে 
হইয়া, সেই বংশের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা ও চেষ্টা হইবে । আপনাকে উচ্চ- 
বংশজাত বলিয়া জানিতে পারিলে, যে অত্যন্ত নীচ, তাহারও মনে ম্বভাবতঃ 
একটু গৌরব ও তেজের সঞ্চার হয়। অতএব তোমরা আপনাদিগকে, 
সীতা, মৈত্রেয়ী ষে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই উচ্চ আর্্যবংশঙ্ধাত্ত 


আধ্যনারীসমাজ ১৬১১ 


জানিয়া, আপনাদিগকে সেই বংশের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, এবং 
এ সকল নারীর চরিত্র পাঠ করিয়া, তদ্ধিষয় চিন্ত] করিয়া, যাহাতে তাহাদের 
তুল্য হইতে পার, তদ্িষয়ে যত্বু করিবে, এবং তোমাদের বংশের মধ্যাদা ও 
উচ্চত। রক্ষা করিবে ।” 
দেহমধ] ঈদ্বরের সৃষ্টিকৌশল 

৮ই চৈত্র, ১৮০১ শকে (২৭শে মার্চ, ১৮৮৭ খৃঃ শনিবার প্রাত:কালে ) 
দেহমধ্যে স্গ্টির কৌশলবিষয়ে উপদেশ হয়, তাহার সার ইই ₹_-“শরীরমধ্যে 
ঈশ্বরের কত নিশ্মীণকৌশল প্রকাশ পায়, তাহা সকলের জ্ঞাত হইতে চেষ্টা 
করা উচিত। শরীরের মধ্যে কত প্রকার নিয়ম, কত আশ্চধ্য শৃঙ্খলা স্থাসিত 
আছে। যঙ্্রের হ্যায় দিবানিশি দেহযস্্র কাধ্য করিতেছে । আমর! চেষ্! 
করিয়া নিশ্বাম ফেলি না, চেষ্টা করিয়৷ দেখিতে বা শুনিতে পাই না, ম্বাভাবিক 
নিয়মে এ সমুদায় কার্ধ্য স্ুসম্পন্ন হইয়া থাকে । মনে রাখিতে হইবে, এ 
শরীর মনের অধীন, আত্মাই শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ মন্ুস্ত। কিন্তু দেহ তাহার আবাস- 
মন্দির মাত্র । এই দেহমধ্যে ঈশ্বরের অপূর্বব হ্থষ্টিকৌশল, স্থচারু নিয়ম সকল 
জানিতে পারিলে, কত আশ্চর্য হইতে হয়। আজ শরীরস্থ স্বামুপ্রণালীর 
বিষয় বলা হইবে । ন্বায়ুপ্রণাগী মন্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া, ক্রমশঃ স্থক্ষাকারে 
মেরুদণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং তথা হইতে স্থজের ন্যায় স্থক্কাকারে 
তাহার শাখ! প্রশাখা শরীরের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গমধো প্রবেশ করিয়াছে। 
এই স্থাযু দ্বারা আমাদের ম্পর্শ বা স্থখ-ছুঃখ-বোধশক্তি জন্মে। ইহ! দ্বারা 
হস্তপদ যথেচ্ছ সঞ্চালন করা যায়। দর্শন, শ্রবণ, দ্বাণ, গ্রহণ, এ সমুদায় 
্লামুর সাহাযো হইয়া থাকে। হাস্য ক্রন্দন ইত্যাদির মূল স্বামু। ন্গায়ুর 
সহিত মস্তিষ্কের যোগ আছে বলিয়া, এই সমুদায় তাহার প্রভাবে সংঘটিত হয়|” 

নববিধান-গ্রহণ 

২৫শে চৈত্র, ১৮০১ শকে (৬ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃঃ, মঙ্গলবার ) নববিধান- 
গ্রহণবিষয়ে উপদেশ হয়, তাহার সার এই £--“ইতিপূর্ে এক বার এই 
সভায় তোমাদিগের আপনাপন ভার ও দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তোমাদের হস্তে 
গরদান করা হইয়াছিল। তোমরা যে কেবল পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া 
চলিবে, তাহ উচিত নহে। কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়! লইয়া, 


১৬১২" আচার্ধয কেশবচন্ত্ 


জীবনকে যথার্থকূপে পরিচালিত করিবে | তোমরা শুনিয়াছ, নববিধাননামক 
এক সামগ্রী বর্তমান সময়ে আবিভূত হইয়াছে । বক্তৃতাতে, উপাসনাতে, 
ংবাদপত্রপাঠে তোমরা ইহার বিষয় জ্ঞাত হইতেছ। আমর] মনে করি, 
সমুদায় পৃথিবীর নিমিত্ত এই একটি বিশেষ সময়। পৃথিবীর নিকট না হউক, 
আমাদের ভারতের জন্তত বটেই। পৃথিবীতে যেমন সময়ে সময়ে বিশেষ 
বিশেষ বিধান প্রকাশ হইয়াছিল, তেমনি এই বিধানের প্রকাশ একটা বিশেষ 
হৃসময়। মহাত্মা রামমোহন রায় এই ধর্মের সংস্থাপক | কিন্তু তিনি কেবল 
এই নৃতন পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এখন সম্পূর্ণরূপে ত্রান্ধধর্মবিধানের 
বিকাশের সময়। এ সময় যে বিশ্বাস করিয়া ইহার জীবস্ত সত্যের ভিতর 
প্রবেশ করিবে, তাহার পরিত্রাণ হইবে, তাহার জীবন পরিবন্তিত হইবে । 
এখন ধাহার! নববিধানে বিশ্বাস করেন, তীাহারাই ধন্ত। ভবিষ্ততে লোকে 
এই নববিধানব্যাপার নৃতন মহাভারতে অবগত হইয়া ইহাতে প্রত্যয় 
করিবে বটে, কিন্তু এখন ইহার ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে ধাহারা পারেন, 
তাহারা ধন্য। ভবিষ্যতে হয়ত অন্থান্য ধর্ম্মবিধানের তুল্য ইহার ভাব হ্াস 
হইয়া, ইটি একটি নিয়ম ও বাহিক আকারে পরিণত হইবে । এ সময় ধাহার! 
ইহাতে বিশ্বাস করিবেন, তাহারা ইহার জীবস্ত ভাব হ্বদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। 
তোমাদের পক্ষে এখন স্থমময়; তোমর! নববিধানের আশ্রিত বলিয়া যাহাতে 
পরিচিত হইতে পার, জীবনকে সমগ্রভাবে তাহার উপযুক্ত কর। তোমাদের 
সমস্ত দিবসের কার্ধ্য, ব্যবহার, ভাব একপ হউক, যাহাতে লোকে দেখিবামাত্র, 
তোমরা যে এই বিশেষ বিধির আশ্রিত ও অন্তর্গত, তাহা বুঝিতে পারিবে । 
যেমন টৈষ্ণবকে দেখিলেই, লোকে তাহার বাহিক কোন লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে 
পারে, এ ব্যক্তি বৈষ্ণব, সেইরূপ তোমাদের এরূপ কোন লক্ষণ থাকুক, যাহাতে 
তোমর৷ নূতন বিধানের অন্তর্গত লোক বলিয়া সকলে বুঝিতে পারে। বাহিক 
লক্ষণের কথা বলিতেছি না, জীবনকে নৃতন করিয়া লও, নববিধানের উপযুক্ত 
করিয়া লও |” 
লঙ্দীপ্ী 
১৯শে আধাড়, ১৮০২ শকে (২র! জুলাই, ১৮৮৭ খু শুক্রবার ) লঙ্দবীপ্রী 
ব্ষয়ে উপদেশ হয়। তাহার সার এই £--“ঈশ্বরের কোটী স্বরূপমধ্যে 


আধ্যনারীসমাজ ১৬১৩ 


লক্ষমীন্বরূপ একটা। তিনি লক্্ীরূপে আমাদের সকলের সংসারমধ্যে বিরারজিত 
রহিয়াছেন। আমাদের গৃহের সমুদয় ধন রত্ব সামগ্রী তাহার .প্রদত্ত। 
সংমারের সমূদয় কার্য স্ুনিয়ম ও শৃঙ্ঘলার সহিত করা উচিত। নতুবা সেই 
লক্ষ্মীর অবমাননা করা হয়। সামান্য দ্রবাকে অবহেলা বা অপচয় করা, 
হইবে না। গৃহকর্খে অলল হ্ইয়৷ সংসারে অনিয়ম আনয়ন করিলে পাপ 
হয়, ইহা মনে করিতে হইবে । প্রত্যেক সামান্য ভ্রবাও যখন লক্ষ্মীর প্রদত্ত, 
তখন কোন দ্রব্য অপচয় করিতে আমাদের অধিকার নাই। গৃহে মতি 
ক্র ক্ষুত্র কর্ম সাবধান হইয়া যত্বের সহিত করিবে । মনে করিবে, সমুদয় 
কার্ধা লক্ষ্মীর আদেশে লক্গমীর নিমিত্ত করিতেছ। অর্থবায়সন্বদ্ধে, বন্্পরিধান- 
সম্বন্ধে, আহারসম্বদ্ধে ঠিক যাহ। সেই লক্ষ্মীর অভিমত হইবে, তাহাই করিবে। 
দুই পয়সার স্থানে তিন পয়সা ব্যয় বা তিন পয়সার স্থানে ছুই পয়সা ব্যয়, একপ 
সামান্য অপরাধও লক্ষ্মীর নিকটে অগ্রাহথ হইবে না। অসাবধানতা ব! অগোচাল 
হওয়াকে পাপ মনে করিবে । সাংসারিক সমুদায় কর্ম লক্ষ্মীর আদেশে সম্পন্ন 
করিয়া, গৃহ পরিবারে লক্ষীশ্রী যাহাতে আনয়ন করিতে পার, তাহারই চেষ্ 
করিবে ।” 
স্্ীলোকরিগের বিশেষ নিশেষ দে।ষ 

২রা শ্রাবণ, ১৮০২ শকে (১৬ই জুলাই, ১৮৮০ থৃঃ, শুক্রবার ) স্বীলোকের 
বিশেষ বিশেষ দোষ উল্লিখিত হয়। তাহার সার এই £-_“আমর! অনেক 
সময় স্বীলোকের গুণালোচনা করিয়া থাকি । এবার তীহাদিগের স্বাতাবিক 
বিশেষ দোষগুলি আলোচনা কর! যাউক। আধ্যনারীসমান্সের সভ্যগণ যাহাতে 
আপনাদিগকে সেই সকল দোষমুক্ত করিতে পারেন, যেন তাহার চেষ্টা করেন। 
স্ত্রীলোকের একটি দোষ থে, তাহারা স্বজাতির অর্থাৎ অন্ত স্বীলোকের গুণ লক্ষা 
করিতে অক্ষম। সহজেই এক জন নারী অন্য নারীর দোষ স্পষ্টর্ূপে বুঝিতে 
পারেন, কিন্তু গুণ শীত্র উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাহাদের দ্বিতীয় দোষ 
পরশ্রীকাতরতা। তবে ইহাতে পুরুষ শ্্বী উভরেই তুলা অপরাধী । অনেক 
পুরুষেরও এ দোষ বিলক্ষণ আছে। আর একটি দোষ অপমানবহনে অসমর্থ 
হওয়। অর্থাৎ অভিমান। এই অভিমান যদিও প্রথম অবস্থায় বিশেষ অনিষ্টকর হয় 
না, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অবশেষে ক্রোধে পরিণত হয় ও প্রতিহিংসাবৃত্তি 


১৬১৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


প্রবল করিয়া দেয়) তাহাতে পরিণামে বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করে। 
স্ত্রীজাতির আর একটি বিশেষ দৌষ 'ম্বার্থপরত|।, এই বৃত্তি স্ত্রীলোকের মনে 
সকল দোষ অপেক্ষা প্রবল। ইহার আর একটি নাম মায়া। কারণ মায়ার 
প্রভাবেই ম্বভাবতঃ আপনার সম্পকীঁয় যাহা কিছু, তাহার উপর মনের অধিক 
টান হয়, তঙ্জন্ত স্বার্থপরতারও বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ স্ীলোক অপেক্ষা পুরুষ 
অনেক কম স্বার্থপর; কারণ মায়াবৃত্তি পুরুষের মনে কম। নারীগণের আর 
একটি দোষ এই যে, তাহারা খোসামোদ বুঝিতে পারেন না, শীপ্ই খোসামোদ 
শুনিয়া ভুলির! যান। তোষামোদের অর্থ কেবল গ্ণবর্ণন! বা প্রশংসা করা নহে, 
* যথার্থ চতুর তোষামোদকারীরা৷ কখনই সম্মুখে সুখ্যাতি করিবে না। কিন্ত এমনি 
কৌশল করিয়া নানা উপায়ে তোষামোদকে রূপাস্তর করিয়া প্রকাশ করিবে, 
এবং তাহাকে প্রকৃত ভাবের তুল্য করিয়া দিবে যে, কখনই স্ত্রীলোকে তাহা 
বুঝিতে পারিবেন না, এবং সহজেই তাহার মন তোষামোদকারীর প্রতি অতি 
অঙ্থকৃল হইয়া যাইবে। অন্য সকলেই সেই তোষামোদ বুঝিতে পারিবে, কিন্ত 
কেবল যাহাকে খোপামোদ করা! যায়, মে বুঝিতে পারিবে না। এই তোষামোদ 
বুঝিতে না পারিয়া, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া, অনেক স্ত্রীলোকের সর্বনাশ হইয়া যায়। 
বিশেষরূপে এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। 
স্্ীপ্রক্কতির আর একটি দোষ এই যে, তাহার! অনেক সমগ্ন নীতি- 
সম্বন্ধে যাহা ভাল লাগে, তাহাই করেন এবং যাহা ভাল লাগে ন।, তাহা 
করেন না। অনেক সময় এমন হইতে পারে যে, যাহা ভাল লাগে না, তাহা 
হয়তো! ভাল অর্থাৎ করা উচিত, এবং যাহ! ভাল লাগে, তাহা হরতো৷ করা 
উচিত নয়। লোকের প্রকৃতি এই যে, কোন সময় ভাল কাজও ভাল লাগে, 
আবার কোন কোন সময় যাহ! ভাল নয়, তাহাও ভাল লাগে । এ সময়ে মনের 
ইচ্ছান্যায়ী কার্ধা করিলে বিষম অনিষ্ট হয়। কিন্তু এমন স্ত্রীলোক অল্প দেখা 
যায়, ধাহার মনে এত দূর বল আছে, যাহাতে ভাল লাগিলেও সে কার্ধ্য করিবার 
ইচ্ছাকে দমন করিতে পারেন, এবং যাহা ভাল লাগে না, তাহাও উচিত হইলে 
সকল সময় করিতে পারেন। ইহার দৃষ্ান্তন্বরূপ মন্দপুস্তকপাঠের কথা উল্লেখ 
করিব। নাটক নভেল ইত্যাদি পাঠে স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃ ব্যগ্র হয়। 
কিন্তু মন? নভেল দ্বার ঠিক মন্দ সঙ্গের তুল্য অনিষ্ট ঘটে। নভেলের বিশেষত 
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এই যে, তাহার ভিতর মন্দকে সুন্দরক্ূপে সাঞ্জান থাকে । দুঃখের বিষয় এই, 
উক্তরূপ উপন্যান পড়া কর্তব্য নয় জানিয়াও, নারীগণ তাহা পাঠে ক্ষান্ত থাকিতে 
পারেন না। লিখিবার ক্ষমতা ধাহাদের আছে, তাহারা যদ্দি কুরুচির বশবর্ত 
হন, অনায়াসে পাপ মন্দকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়া পাঠক পাঠিকার সম্মুখে 
প্রকাশ করিতে পারেন । যে কাধ্য, যে ভাব, যে ব্যবহারের উপর অত্যন্ত 
স্বণা হওয়া উচিত, হয়তে] লেখক এমন করিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা 
পাঠ করিলে ঘ্ণার পরিবর্তে ছুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়। এই সকল 
পুস্তকপাঠে অজ্ঞাতসারে মন্মে মন্মে বিষপ্রবেশ করে, বিশেষতঃ অল্পবয়ন্থা 
স্ত্রীলোকদিগের ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়। মনে কর, এক খানি উপন্যাসস্থ 
ঘটনা তোমার অত্ান্ত ভাল লাগিয়াছে, তুমি য্দি জীবনের কোন সময় উক্তরূপ 
অবস্থায় নীত হও, তোমার স্বভাবতই তাহার ন্যায় কার্ধা করিতে ইচ্ছা ও 
প্রবৃত্তি হইবে, ইহাতে হয়তো সর্বনাশ থটিতে পারে । অতএব পুম্তকপাঠসম্থদ্ে 
নারীগণের অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলা কর্তবা। আর নীতিলম্বদ্ধে এই নিয়ম 
চলিতে হইবে, যাহা ভাল লাগে না, তাহ] যদি কর্তবা হয়, তাহাই করিবে। 
আর যাহা ভাল লাগে, তাহ যদ্দি অনুচিত হয়, কখন করিবে ন1।% 


উপাননায় আনদলাত 

১৬ই শ্রাবণের (১৮০২ শক) ধশ্মতথ্ে উল্লিখিত আছে, “বিগত আর্ধানারী- 
সমাজের অধিবেশনে (১৫ই শ্রাবণ ১৮০২ শক । ২৯শে জুলাই, ১৮৮০ ৃঃ) এই 
স্থির হয় যে, স্ত্রীলোকের ব্রতাচরণ আবম্তক কি না? আবশ্টক হইলে, কিদ্ধপ 
নিয়ম ও প্রণালীতে ব্রতাচরণ করিলে, জীবনে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে, এ 
বিষয়ে প্রমাণ ও যুক্তিসহকারে আর্ধানারীসমাজের কয়েকজন সভা একটি প্রবন্ধ 
লিখিবেন। প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য কোচবিহ্বারের মহারাণী দশটাক করিয়া 
বিশ টাকা দান করিবেন । যাহার প্রবন্ধ উতকষ্ট হইবে, তিনিই এই টাকা 
পাইবেন। এই অধিবেশনে আচাধ্য মহাশয় যে উপদেশদান করিয়াভিলেন, 
তাহার সারাংশ এই £-_-“ঈশ্বরের সঙ্গে যাহাতে অতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, 
ত্াহাব সঙ্গে কোনরূপ দূরত! না'থাকে, কয়েক বৎসর হইতে-উপাসনা, প্রার্থনা, 
উপদেশাদিতে সেই ভাব ব্যক্ত হইতেছে । এইক্ষণ ত্রদ্ষের বিশেষ বিশেষ 
স্বরূপ যাহাতে উজ্জ্লরূপে অস্তরে উপলদ্ধি হয়, ব্রহ্ছদর্শন উজ্জ্বল হয়, উপদেশ 
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ব়্ৃতাদিতে তাহারই গুঢ়' আলোচর্ন৷ হইতৈছে।। : ব্রােয়াজীবনে'তাহা কত” 
দুর সফল হইতেছে ও ব্রা্ধিকারা কিরূপ বুঝিতে পারিততৈছেন)'তাহা জাঁনি'না | 
সত্যের সাধন না করিলে, শুদ্ধ শ্রবণ দ্বারা কিছুই'ফল হয় নাঁ। সাধারণতঃ" 
স্্রীলোকদিগের মন বড় চঞ্চল, তাহারা উপাসনা করিতে বসিয়া 'সংসার "ভাবেন; 
“ছুই মিনিটও অনেকের মন স্থির হয় না! উপাসনা করিতে" বলিয়া। অনৈষেশ 
অত্যন্ত কষ্ট বোধ করেন, উপাসনা ছাড়িয়া যাইতে পারিলে আরাম' বোধ করিয়া " 
থাকেন। উপাসনা করিয়া যাহার মুখে বিশেষ প্রতি ও-নির্মল'আনন্দের চিহ্ন", 
গ্রকাশ পায় না, তাহার£উপাসনা উপাপনাই' নহে ।' সে ষে আনন্দম্বরূপ হাদয়বন্ধু' 
ঈশ্বরের সহবাদ কিছুমাত্র লাভ করে নাই, ইহা অবশ্থ হ্বীকার করিতে হইবে। 
ঈশ্বরদর্শনে হৃদয়ে নির্মল আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়, মুখমণ্ডল প্রফুল্লতার শ্রীধারণ করে।' 
উপাসনা করিয়া নারীদিগের কাহারও সেরূপ আনন্দ হয়, আমি ইহা বুঝিতে 
পারি না। কিঞ্চিং অধিক ক্ষণ উপাসনা করিতে অনেকের মুখে বিষাদের 
চিহ্ন গ্রকাশ পায়। ঈশ্বর কি দানব, দৈতা, না, লেহময়ী জননী? মার্থ 
নিকটে থাকিতে সন্তানের কষ্ট বোধ হইবে কেন? প্রকৃত সাধমের 
অভাবেই এইরূপ হইয়। থাকে । অতএব অন্য এই বিশেষ প্রস্তাব করা 
যাইতেছে যে, এক্ষণ হইতে সকলে নিম্নমিতরূপে সাধন অবলম্বন করিবেন। 
এক এক দিন নির্দিষ্ট থাকিবে, তাহাতে সকপে ছাদের উপর বা অন্ত কোন 
নিন স্থানে বসিয়া নির্জনমাধন করিবেন। আমি উপস্থিত থাকিব, যখন 
বাহার মন বিচলিত হয়, ততক্ষণাৎ আমাকে জানাইবেন, আমি মন স্থির 
করিবার উপায় বলিয়া দিব। 'সত্যং জ্ঞানমনস্তং এই মন্ত্রকে বার বার 
উচ্দারণ করিতে হইবে; একটি বিশেষ মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধন না 
করিলে, কিছুই ধরিতে না পাইয়া মন ম্বভাবতঃ চঞ্চল হইয়া থাকে। 'নত্তাং 
জ্ঞানমনস্তং বাকা উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তরে এই শ্বরূপগুলি উজ্দ্লরূপে| 
প্রকাশিত হইবে। ক্রমে ক্রমে মন তাহাতে মগ্ন ও সমাহিত হইবে 1” ইহা 
 বন্সিবার অপেক্ষা রাখে না ধে, এই .কথার পর কেশবচন্ত্র আপনি উপস্থিত 
থাকিয়া, আধ্যনারীসমাজের মহিলাগণের যোগমাধনে সহায়তা কৰিতেন। 
কমলকুটারের ছিতলের বারাগায় সাধন হইত। সে সাধনসময়ে সে স্থানের 
যে গানভীধ্য উপস্থিত হইত, আজও আমাদের মনে তাহা মুত্রিত রহিয়াছে। 
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যোগধর্দসাধন 

৩*শে শ্রাবণ, ১৮*২ শকে ( ১৩ই আগষই, ১৮৮৯ খৃঃ ) যোগধর্্মলাধনবিষয়ে 
ধে উপদেশ দেন, তাহার লার এই :"এত দিন তোমরা ঈশরের উপাদনা 
করিলে, আরাধনা প্রার্থনাদ্দি করিলে, এক্ষণ তোমাদ্দিগকে ছাদের উপরে 
নির্জনে সাক্ষা করিতে তিনি ডাকিতেছেন। তাহার নিমন্ত্রণাুসায়ে 
তথায় যাইয়া দর্শন কর। ছুইটি বস্তর মধ্যে যখন কোন বাবধান না থাকে, 
তখন উভয় বস্ততে যোগ হইয়াছে, বলা যায়। যখন সাধক নিজের আত্মার মধ্য 
'পরমাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, উভয়ের মধ্যে কোন বাবধান অনুভব করেন 
না, তখন জীবাত্মা পরমাত্মার যোগ বল! হয়। এই যোগধর্শ্মসাধনে পুরুষের 
যেরূপ অধিকার, নারীরও নেই প্রকার অধিকার । তোমরা কেবল সংসারের 
নীচ কর্ম করিয়া, জীবনকর্তন করিবার জন্য গুন্মগ্রহণ কর নাই; তোমরাও 
ঈশ্বরদর্শন করিগা ও তাহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া জীবন সার্থক করিবে। 
পুরুষেরা যেমন যোগী হইবেন, স্ত্রীলোকেরাও তদ্্রপ যোগিনী হইবেন। পুক্রষের 
যোগসাধনে ও নারীর যোগমসাধনে অল্লমাত্র প্রভেদ। নারীর যোগে কোমল 
ভক্তিভাবের প্রাধান্ত থাকিরে। তোমর! জান, ভোজনে অগ্রে তিক্ত, পরে 
মি । তিক্ত শুক্তানি ইত্যাদি খাইয়া শেষ ভাগে মিষ্টাাদি খাইতে হয়। 
ভঙ্জনেরও এই রীতি, প্রথম তিক্ত, পরে মিষ্ট। প্রথম সাধনায় কষ্টম্বীকার 
করিতে হয়, বিষয়চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া ঈশ্বরে সমাহিত করিতে প্রথমে 
আয়াসবোধ হয়, দৃঢ়তার সহিত দেই ক্লেশ টুকু বহন করিলে পরে বড় আনন্।। 
ধাহারা প্রথমে ক্লেশ ভোগ করিয়া সাধন ছাড়িয়া দেন, তাহারা তিক্ত 
শুকৃতানি খাইয়া ভোজনে নিবৃত্ত হন, বলিতে হইবে; তাহারা জীবনে সেই 
ক্লেশবহুনব্যতীত অন্ত কিছু ফল লাভ-করেন না। তোমরা কয়েক জন আজ 
হইতে দৃঢ়তার সহিত যোগধর্ধত্রতসাধন আরস্ত কর। তোমরা ঈশ্বরের 
লক্ষ্মী ইত্যাদি ম্বরূপের বিষয় এই কয় দিন শুনিলে, তাহার নিরাকার! পক্ষী ও 
সরম্বতী মৃত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হও। পৌত্তলিকেরা তাহাদের দেবতাকে ৷ 
সম্দুথে দর্শন করেন, সেইন্ধপ বরং তদপেক্গা স্পষ্টরূপে তোমাদের উপাশ্যদেবকে 
অন্তরে দর্শন করিবে । তাহাদের লক্ষ্মী সরশ্বতী অসত্য কল্পিত, তোমাদের 
লগ্মী সরম্থতী জগন্ত জীবন্ত। জালোকব্যতীত তাহাদের দেবত। দেখা যায় 


সক 
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না, গভীর অন্ধকারের মধ্যে আমাদের অনন্ত নিরাকার লক্ষ্মী ও সরস্বতীর 
মনোহর রূপ সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। তোমরা লক্ষ্মীর ভূবনমোহন 
রূপসাগরে নিমগ্ন হও, সমগ্র জীবন, শমুদায় সংসারকে লক্ষ্মীর শ্রীতে সমুজ্জল 
দেখ। অনস্ত সরস্বতী অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞানম্বরূপ সাধন করিয়া নির্মল জ্ঞানলাভ 
কর, সকল কার্ধো তাহার মধুর বাণী ও প্রত্যান্দেশ শ্রবণ করিতে থাক. 
স্বীয় জীবন দ্বারা পৌন্তলিকদিগকে বুঝাইয়া দেও যে, তোমাদের দেবতা 
কেমন সত্য ও জীবন্তভ। তোমরা কি তাহাদের দ্বারা পরাস্ত হইবে? না, 
তোমরা জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত ও ভক্তি বিশ্বাস দ্বারা তাহাদের সকলকে পরাস্ত 
করিবে। সাধন দ্বারা! ঈশ্বর ক্রমে নিকটবর্তী হন। প্রথম দূরে বোধ হয়, 
যেন শত হস্ত দূরে রহিয়াছেন; তৎপর ক্রমে ক্রমে যত সাধন ঘনীভূত হয়, 
তাহাকে এত নিকটে দেখ! যায় যে, এরূপ নিকট আর কিছুই নহে। তাহার 
কথা স্পষ্ট শুনা যায়। এ সমুদায়ই অন্তরে হয়, বাহিরে কিছুই নয়। অনন্ত 
আকাশের ঈশ্বর বাস্তবিক দূরে নহেন। তিনি সর্ধন্র বিদ্যমান। তবে আমরা 
ংসারকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাহ! হইতে দূরে থাকি। ক্রমে ক্রমে তাহাকে 
'আত্মাতে ধারণ করিতে হইবে । এই যোগধন্ম তোমরা সাধন কর। ধাহার। 
এই ব্রত অবলম্বন করিবেন, তাহাদের প্রত্যেককে এক এক খানা স্বত্বত্ত 
আসন রাখিতে হইবে । তাহারা সেই আসনে বসিয়া নিদিষ্ট সময়ে ধ্যান 
ধারণ! করিবেন ।” | 
নিরাকারের রূপ 
১৪শে ভাত্র, ১০০২শক ( ৩র| সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খুঃ), শুক্রবার, আধ্যনারী- 
সমাজে গ্রার্থনানন্তর কেশবচন্দ্র যে উপদেশ ( ১ল! আশ্বিনের ধম্মতত্বে ভরষ্ব্য ) 
দেন, তাহার সারাংশ এই ব্রহ্ম অজড় নিরাকার, তাহার কোন বাহ 
আকার নাই, তিনি মন্ুয্তের ন্যায় হন্ত পদ চক্ষুঃ কর্ণািবিশিষ্ট নহেন। অথচ 
তাহার রূপ আছে । ত্বাহার গুণই বূপ, তাহার স্বরূপই আকার । বর্ষের জান- 
স্বরূপ সরস্বতী । নকল দেখেই পৌব্তলিকতার প্রাদুর্ভাব । থহুসংখ্যক লোক 
সাকার দ্রেবদেবীর পৃজ। করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? এই পৌত্তপিকতার 
সৃষ্টি কিরূপে হইল ? ব্রন্মের এক এক স্বরূপ হইতে, এক এক সাকার দেবদেবী 
কল্পিত হইয়াছে । সাধারণ লোক ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপ ধারণ করিতে 
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অক্ষম হইয়া, স্ববিধার কন্ঠ বা ভ্রমবশতঃ তাহাকে একটি সাকার ধেব বা দেবী 
কল্পন! করিযঘনাছে। ব্রদ্ধ কখন জড় নহেন, তিনি এক ভিন্ন বহু নহেন কিন্তু তিনি 
এক হইলেও, তাহার তেত্রিশ কোটি রূপ অথাৎ অসংখ্য রূপ। তাহার একটি 
প্ূপ জ্ঞান, তিনি জ্ঞানম্বরূপ। জ্ঞানকে আলোক বল] হইয়া থাকে, অজ্ঞানকে 
অন্ধকার। আলোক শুভ্র, আলোককে ঘন কর, আরও ঘন কর, খুব ঘন কর, 
তাহাতে ঘন শুত্রবর্ণ উৎপন্ন হইল। কল্পনাবলে সেই ঘন জ্ঞানালোকে হস্ত- 
পদাদি যোগ করিয়া মুত্িতে পরিণত করিলেই সরস্বতী হয়। পৌত্তলিকেরা 
এইরূপে কল্পনাবলে ব্রদ্দের জ্ঞানম্বরূপ হইতে শুন্র সরম্বতীমৃহ্ি নিশ্বাণ করিয়াছে, 
আমর! এই সাকার সরস্বতী স্বীকার করি না। আমাদের সরস্বতী পরিমিত ও 
ক্ষু্র নহেন, অনন্ত নিরাকার ঈশ্বরের শুভ্র জ্ঞানস্বরূপ। যে গৃহে স্থশৃঙ্খল! হুনিয়ম 
আছে, ধনধান্াদির অপ্রতুলতা নাই, কুশল কল্যাণ শান্তি বিরাজমান, সেই 
গৃহে লক্ষ্মীশ্রী আছে, সকলে বলিয়া থাকে। লক্ষ্মী পরমান্থন্দরী, ঈশ্বরের 
মঙ্গলস্বরূপই লক্ষ্মী, মঙ্গলই সুন্দর । লম্ষ্মী শব্ধের অর্থ লৌন্দধ্য কল্যাণ। 
ঈশ্বরের যে স্বরূপ জগতে শাস্তি কুশল শ্রী পৌন্দধ্য বিস্তার করে, নরনারীকে 
স্থখ সৌভাগা দান করে, আমরা তাহাকে লক্ষ্মী বলিয়া থাকি। আমাদের 
লক্ষ্মী নিরাকার, অনন্ত কল্যাণম্বরূপ আমাদের লক্ষমী। গভীর সমুদ্রের জল 
কুষ্ণবর্ণ। যত ঘনত্বের বিরলতা, তত শ্বেতবর্ণ। যত জল গভীর, তত রৃষ্ণবর্ণ। 
অতলম্পর্শ গভীর “সমুদ্রের জলরাশি ঘোর কাল। এইব্নপ নিরাকার ব্রঙ্গের 
অনস্থ শক্তিসমুদ্রকে ঘন কর, আরও ঘন কর, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে,। ব্রদ্ের 
শক্তির ঘনত্তেই কালীমৃদ্তির স্্টি। ঘন শক্তিস্বরাপ কল্পনাবলে হস্তপদাদির 
প্রয়োগ করিয়াই, হিন্দুর কালীমৃত্ি নিশ্বাণ করিয়াছেন। আমরা এই কালী 
জানি না,'নিরাকার অনশ্ক শক্তিস্বরূপ কালীকে বিশ্বাম করি। এইরূপ 
একমাত্র অদ্ধিতীয় ব্রন্ধ অনংখ্যন্বরূপে ও গুণে অসংখারূপ ধারণ করিয়া সাধকের 
হুদয়ে প্রকাশিত হন। 

“ধ্যান শবের অর্থ, ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করা; এক একটি স্বরূপকে ধরাই 
ধ্যান। তিনি নিরাকার, অতএব তাহাকে ধরা বায় না, এরূপ ফাকি দিলে 
চলিবে না। তাহার গুণই রূপ, তীহার দয়া রূপ, পুণ্য রূপ, আনন্দ রূপ 
ইত্যাদি অসংখ্য রূপ। ধ্যানে এই এক একটি বূপকে ধারণ করিতে হুইবে। 


১৬২০ আচার্য কেশবচন্্র 


ধ্যানে কোনরূপ জড় নাক কাণ চোখ ভাবিতে হইবে না, কেবল গুণ ভাবিতে 
ইইবে। কোনরূপ জড় ভাঘিবে ন। | লক্ষ্মী ভাবিতে কোন মুদ্তি মনে করিবে 
না, লক্ষ্মীর ভাব শাস্তি কুশল সুব্যবস্থা । ধ্যানে প্রথমতঃ গুণ পাতলা দ্েখাইবে, 
ক্রমে ক্রমে ধ্যানের গাঢ়তায় তাহ! ঘোর ঘনতররূপে প্রকাশিত হইবে। সেই 
গুণ ধ্যানের স্তকু ও শিকল দ্বারা অন্তরে শক্ত করিয়া বন্ধ করিবে। এক 
একটি রূপের অনেক বিভাগ আছে। যেমন মূল গুণ ভালবাসা, তাহা হইতে 
বিপন্তঞ্জন দীনবতলল মাত| পিতা প্রভৃতি হইয়াছে । ভাবিতে ভাবিতে 
আকাশের ন্যায় অনস্ত ভালবাসার প্রকাণ্ড রূপ প্রকাশিত হইয়া! পড়িবে । ত্রন্ধের 
ভালবাসার সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে, হঁদয়ে আনন্দ ধারণ করিতে পারিবে না। 
তাহার প্রেমন্বর্ূপ যখন ধ্যান করিবে, ভাবিবে যে, একটি প্রকাণ্ড অনস্ত 
ভালবান! তোমার সম্মুখে এবং চরিদিকে ভিতর এবং বাহির পূর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে তাহাকে মাতা পিতা বন্ধু নানারূপ ল্েহের 
সম্বন্ধে আহ্বান করিবে । কেবল চিস্ত। করিলে হইবে না, মনে ধারণ করিতে 
হইবে, অর্থাৎ সকল সময় তাহার বর্তমানতা উপলব্ধি করিবে। সাধন! দ্বার 
অবশেষে এমন অভ্যাস হইবে যে, আর তাহার স্থিতি চেষ্টা করিয়! অনুভব 
করিতে হইবে ন।, সকল সময় তাহার প্রকাশ বুঝিতে পারিবে । এমন কি, 
চেষ্টা করিলেও তাহার সত্তাকে তোমার নিকট হইতে অস্তর করিতে সক্ষম 
হইবে না। ইহাকেই ধারণা বলে। এক যোগে অনেকগুলি গুণ ভাবিবে 
না, তাহাতে গোল হইবে । এক এক বারে এক একটি স্বরূপের ধান করিবে। 
গ্রেমস্থরূপ আয়ত্ত হইলে পুণ্ম্বরূপ ভাবিবে। সে স্বরূপের সহিত যত ঘনিষ্ঠতা 
হইবে, তাদন্বক্ূপ জীবন উন্নত হইবে। ধ্যানেতেই প্রকৃতরূপে ধরন্মজীবন 
গঠিত হয়, ধ্যানেতেই ধর্শের সার ও গভীরতা উপলব্ধ হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে 
যোগ হয়।” এই প্রকার উপদেশানন্তর সকলে যোগশিক্ষার জন্য নিদ্দিষ 
স্বানে গেলেন । 
ঈশ্বরবাণী- শ্রবণ 

' ১লা কান্তিকের ধর্মতব্বে (৮ই কারক মুত্রিত) লিখিত হইয়াছে “গত 
আর্ধ্যনারীলমাঙ্ে ( "ই কান্তি, ১৮০২ শক) ২২শে অক্টোবর, ১৮৮০ খুঃ) 
আচার্ধঃমহাশয় যে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহার সার এই £--“কেহ 
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আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলে, ভাহাকে দর্শন করিয়া বা তাহার কোন- 
রূপ শব্ধ শ্রবণ করিয়া আমরা তাহাকে জ্ঞাত হই। যাহার চক্ষু কর্ণ উভয় 
আছে, সে সৌভাগ্যশালী। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্ধ, সেও শব্ধ শুনিয়া জান- 
লাভ করে। মন্থস্ের পরিচর যেমন চক্ষুঃকর্ণযোগে করি, ঈশ্বরকেও সেইরূপ" 
উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু এই বাহ চক্ষু কর্ণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয় 
না। তাহার দর্শনশ্রবণের জন্য অন্তরে চক্ষু কর্ণ আছে। যিনি যোগ তপস্যা 
করিয়াছেন, সেই ভাগাবান্‌ লোক জ্ঞানালোকে তাহাকে দর্শন করেন। ছূর্ভাগ্য- 
বশতঃ সেই জ্ঞাননেত্র অন্ধ হইলেও, লোকে তাহার কথা! শুনিয়া নৈকটা 
প্রতাক্ষ করিতে পারেন। মনে কর, তোমাদের টাকার প্রয়োজন । এক 
বাক্তি বাক্সে এক শত টাকা পুরিয়৷ রাখিয়াছে, দেখিতে পাইলে। সেই 
টাকাগুণি প্রাপ্ত হইলে তোমাদের কষ্ট দূর হয়, সহজে তোমরা তাহা 
অপহরণও করিতে পার। তখন টাকাগুলি চুরি করিতে ইচ্ছা করিলে, কিন্ত 
অমনি অন্তরে 'লা" শব্ধ শুনিতে পাইলে । সেই 'না'টি তোমাদের নয়, উহা 
স্বতস্থ। উহা তোমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত; কেন না, টাক! চুরি করিতে 
গিয়! নিষেধ প্রাপ্ত হইলে। আবার দেখ, এক জন অন্নবন্ত্রহীন নিরাশ্রয় অদ্ধকে 
অর্থদানে সাহায্য করিতে অগ্রলর হইলে, তখন অন্তরে ধ্বনিত হইল "| উত্তম", 
ইহা শুনিয়া উৎসাহ পাইলে । নিশ্চয় এ সকল ধ্বনি, এ নকল কথা তোমার 
নয়, তোম। ছাড়া একজন অস্ত্রে থাকিয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে 
নিষেধ করন, বিধি দেন, কল্যাণ অকল্যাণের পথপ্রদর্শন করেন। _ তিনিই 
ঈশ্বর । যদ্দি তুমি কেবল লোকের কোলাহল ও গাড়ী ঘোড়ার শব্ের প্রতি 
মনোযোগ দিয়া থাক, তাহা হইলে ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিতে পারিবে না 
ঈশ্বর ষে তোমার নিকটে থাকিয়া কথা বলিতেছেন, অন্থভব করিতে পারিবে না। 
যত তাহার বাণীশ্রবণে অধিক মনোযোগ করিবে, তত অধিক শুনিতে পাইবে। 
যোগনাধনে ঈশ্বরবাণীশ্রবণ নিতাম্ত আবশ্ক। নিঞ্জনে বসিয়া! তুমি তাহার 
নিকটে প্রশ্ন কর, তিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এইরূপ ছুই দণ্ড কাল 
কথোপকথন করিলে, তাহার নিকটে অভাব সকল জানাইয়! সত্তর লা 
করিলে, কেমন সখের ব্যাপার হয়। যত এ বিষয়ে সাধন করিবে, তত তাহার 
নিকটে গৃঢ় কথা শুনিতে পাইবে ।” 


১৬২২ আচার্য কেশবচন্তর 


ব্রত্মের মহিত সথাভাঁব 


১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণের ধন্মতত্বে উপদেশের সার এইরূপ লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে :--( ২২শে কার্তিক ১৮০২ শক) ৬ই নবেষ্র, ১৮৮৭ পৃঃ) “নারী- 
শ্বভাব প্রস্ফুটিত হইলে, আপনা আপনি ব্রহ্ষচরণে সমর্পিত হয়। সংসারে 
. শ্ৈশবাবস্থায় কন্ত| পিতা মাতাকে ভক্তি করে, পরে কন্তা যৌবনপ্রাপ্ত হইল, 
তাহার বিবাহ হইল । তখন স্বামী তাহার সর্বন্থ হইল। সেইরূপ যদি 
তোমার আত্মার শৈশবাবস্থা থাকে, ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া ভক্তি কর, 
পৃ্জা কর। আর যদি তোমার ধর্ম পরিপক হইয়া থাকে, ব্রদ্মের মহিত সখ্যভাব 
স্বাপন কর। তাহাকে পতি জ্ঞান করিয়া, সকল অন্থ্রাগ, প্রেম, বাধাতা 
অর্পণ কর; তাহার প্রিয় কার্ধ্য করিতে যত্ববতী হও। তোমার আর স্বতন্ব 
ইচ্ছ। থাকিবে না, ব্রন্মের ইচ্ছা! তোমার ইচ্ছা হইবে। তোমার সর্বন্থ ধন 
তিনি হইবেন। তোমার বন্ধু বান্ধব, পিতা মাতা, সহায় সম্বল, সব কেবল 
তিনি হইবেন। মন প্রাণ সমুদায় তাহাতে সমর্পণ করিয়।, তাহাতে একান্ত 
অনুরক্ত হইবে এবং তাহার অনুগত দালী হইয়া থাকিবে ।” 


আধ্যাজ্সিক উদ্বাহ 


১১ই অগ্রহায়ণ ১৮০২ শকে (২৫শে নবেম্বর, ১৮৮০ খুঃ) আধ্যাত্মিক 
উদ্বাহবিষয়ে উপদেশ হয়) তাহার সার এই £-পতি পত্বীকে, পত্বী 
, পতিকে ধার্শিকও করিতে পারেন, অধার্শিকও করিতে পারেন। ব্রঙ্গহীন 
স্বামী ত্ীকে ব্রহ্মহীন করিতে পারেন, সংসারী স্ত্রী চেষ্টা করিলে স্বামীকে 
ংসারী করিতে পারেন; এ ক্ষমতা দম্পতীর ঘে আছে, তাহা কে ন| স্বীকার 
করিবে? ইতিহান দ্বার এ বিষয়ের প্রমাণ হইয়াছে । তথাপি পৃথিবীতে 
বিবাহ হয় এবং ধান্মিকেরাও বিবাহ করেন। স্ত্রী এবং পুরুষের কি স্বভাব? 
কিরূপে উভয়ের মিলন হয়, একথা ভূত কিংবা বর্তমানে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে 
নিহিত আছে। বিবাহ কেন হয়? ত্ত্রী পুরুষের পরম্পরের মধ্যে এ সম্বন্ধ 
কেন? আমর! ইতিহাসে এ প্রশ্নের মীমাংলা যদিও দেখিতে না পাই, আশা 
আছে, সহম্র বংসর পরে ইহার মীমাংসা! হইবে । ঈখ্বর যখন দুই প্রকৃতি 
সুজন করিলেন, এবং তাহাদের ঘধো উদ্ধাহের নিক্ম করিলেন) তখন 
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তিনিই জানেন, ইহার মন্খবকি। এক প্রকার বিবাহ হয় পশুর মধো । স্বামী 
স্ত্রীকে রক্ষা কবে, সন্তভানাদি হয়, ইহা বুঝা যায়। পুরুষ পশু এবং স্ত্রী পশু, 
ছুই জনে মিলিত হইল কেন? সম্ভান-রক্ষার ছন্য, ইহা সহজে বুঝিতে পারা 
যায়। বিবাহের আর একটি উদ্দেশ্য এই বুঝিতে পারামায় ঘষে, অশরীরী 
সন্তান আত্মার পালনের ক্ষন্্য দেব স্বামী, দেবী স্্ী পৃথিবীতে ধর্মেব পরিবার 
রাখিয়া যান। আর্ধানারীসমাঞ্জ বিশ্বাস করেন, পুরুষ এবং স্্বী দুই জন দুষ্ট 
জনকে স্বর্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ব। আর ছুই জনের সংসাবে বাস করিবার 
অভিপ্রায় এই ঘে, সন্ভানদিগকে পালন এবং চালন! করিয়! স্বর্গে লইয়া 
যা্টবেন। আর্ধাসমাজে ইহ! কত দৃব হইতেছে? যে স্্ী স্বামীর এবং যে স্বামী 
স্বর হিংসা, বিলাস, সাংসারিকত। ইত্যাদি বৃদ্ধি কবে এবং হরিনাম করিতে 
পরম্পরকে প্রস্তত না করে, তাহার! শ্বামী স্্ী নামের উপযুকু নহে। যে 
পরিবাবে দ্্ী স্বামীকে সর্বদ] স্বর্গের উপমুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে 
পরিবারের কল্যাণ হইবে। স্্বীর উচিত, এ প্রকার চেগ্া করা। তাহাদের 
মনে করা উচিত, স্বামীর শরীব নাই ৷ যাহা আছে, দুদিনের । যদি অশরীরী 
স্বামীও ত্্ীব গিলন হর, নিরাকার হইয়া যদি দুক্রনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া সংসারে 
লক্ষীস্থাপন করিতে পারেন, সন্ভানপালন কবিতে পারেন, তাহা হইলেই 
তাহারা এ নামের উপযুক্ত । আধানাবীলমাজ কি এ কার্ধো রুতকার্ধা 
হইয়াছেন? ইনি এমন কবিষা শ্ীদিগকে শিক্ষা দিতে চান যে, যথাসময়ে 
নিরাকার স্বামীকে যাহা কিছু আশা ভরমা সব সমর্পণ করিয়া, তীহারা সেই 
স্বামী দ্বারা ধশ্বশিক্ষ/! করেন । আর্ধযনারী ঘরে থাক, ঘবে বলিয়া আমোদ কর, 
ঘরের লক্ষ্মী হও, ঘরের ধন সম্ভোগ কব, ঘরে জ্ঞান শিক্ষা কর, এবং ঘরে বপিয়। 
স্বামীর সাহাযো ব্রক্ষধন সঞ্চয় কর। কত অল্প লোকে এ প্রকার বিবাহ 
করিয়াছে বলিয়া সঙ্কৃচিত হইও না। ভবিহ্গাতে পৃথিবীতে এবপ উদ্ধাহই 
প্রচলিত হইবে। স্ত্রী স্বামীর কাছে বসিতে ভীত হও, স্বামী প্ীর কাছে বসিতে 
ভীত হ৪। এখনও তোমরা পরস্পরকে চেন নাই। দুজনে ব্রঙ্গকে ডাক, 
তিনি বুঝাইয্া দিবেন, কে বথার্থ স্বামী, এবং কে যথার্থ শ্বী। ডাকিতে 


ডাকিতে দুজনে ব্রঙ্গচরণে মিলিত হইয়া যাইবে; সংসারে পুণা শান্তি 
বাড়িবে।” 


১৬২৪ ছ্বাচার্ধা কেশবচন্তর 
প্রকৃত বৈয়াগা 

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৮০২ শকে (১১ই ডিমেম্বর, ১৮৮* খুঃ) প্ররুত বৈরাগা 
বিষয়ে উপদেশ হয়, তাহার সার এই £--“বৈরাগ্য বলিলে ভয় £য়। আধ্যনারী, 
বৈরাগা বলিলে তোমার ভয় হওয়া উচিত নয়। কেন না, তোমাদের, 'দেশে 
, আধ্যকুলে অনেক প্রকার বৈরাগ্য দেখা গিয়াছে । তোমার দেশে বৈরাগ্য 
নৃতন'জিনিষ নয়। তোমার কাছে বৈয়াগা নৃতন নাম কখন হইতে পারে 
না। হিন্দুস্থানে বেদ বেদান্তে বৈরাগা বিচিত্র ব্ধপ ধরিয়া চঙিয়। আগিতেছে; 
তোমার দেশে পুরুষ বৈরাগী, স্বী বৈরাগী, যুব! বৈরাগী, বৃদ্ধ বৈরাগী অনেক 
ইইয়াছে। পৃথিবীতে অন্য কোন স্থানে কি এত পাওয়া যায়, যেমন তোমার 
কুলে পাওয়া যায়? তবে আজ তুমি বৈরাগ্য শব্ধ উচ্চারণে ভীত হইতে পার 
না। তোমার দেশের আদরের ধনকে তোমার কাছে আনিঙলাম, তোমার 
ভারতমাতার চির আদৃত ধনকে তোমার হাতে দিলাম। ইহা আমি মানি, 
কোন কোন বৈরাগ্যের আকার ভয়ানক। তাহাতে চিত্তাকর্ষণ হওয়া দূরে 
থাকুক, ভয় হয়। ভাল থাইবে না, ভাল পরিবে না, ভাল স্থানে বদিবে না, 
এ সব ছুর্গম অন্ধকারাচ্ছন্ন বৈরাগোর পথ তোমাদদিগকে লইতে বলিতেছি না। 
উদ্াসিনী সম্ন্যাগিনী হইবেন আর্ধ্যনারী? ঈশ্বর নিবারণ করুন| গৃহস্থ হইয়া 
বৈরাগিণী হও। আমি কি কঠোর সঙ্গ্যাসধধ্্ম দিয়া নারীহদয়ের 'মধুরতাকে 
কাড়িয়া লইব? আমি কি বলিব, ছিন্ন কাপড় পরির/ বনে যাও ? না। কিন্তু 
বৈরাগোর অর্থ ল্টতে হইবে। এমন বৈরাগা ভাব, যাহা হ্থখের ; যাহাতে 
মন উদাস হয় না, কিন্ত প্রসন্ন হয়। এরূপ বৈরাগ্য লোভের বস্ত, ঈশ্বর করুন, 
তাহা তোমাদের ষেন হয়। এক রকম বৈরাগ্য আছে, যাহা কেবল ভ্রনান, 
উপবাস, রাত্রিজাগরণ, রোগ শোকে পূর্ণ । সাবধান, আর্ধানারী, এ পথ তুমি 
লইবে না। কিন্তু সেই পথ লইবে, যাহাতে হরিতে অনুরাগ জক্মিবে। এ 
বৈরাগো তোমার প্রেমবৃদ্ধি হইবে। আপনার চেয়ে অন্যকে অধিক ভাল- 
'বামিবে। আবার সকলের চেয়ে হরিকে অধিক ভালবাপিবে। তুমি প্রেমের 
সম্তান, তাহা কি জান না? তোমার জাতীয় ধর্ম প্রেম ভক্তি, তুমি সমস্ত 
গৃখিবীকে ভালবালিবে, ইহাই তোমার বৈরাগয। তোমার কাছে আত্মপর 
থাকিবে না। প্রাণের গ্রেম উলিত হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে, 
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আপনাতে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে, ইহাকে বলি বৈরাগা। বৈরাগা 
ইহা নয় যে, আপনাকে উত্পীড়ন করি, ভন্ম মাখি। কিন্তু খুব প্রেমই বৈরাগা | 
আপনার সথখ বিশ্বত হইয়া অন্তকে ভালবামিবে, ঈশ্বরকে খুব ভালবাসিবে। 
নিজ্জনে তাকে ডেকে আত্মবিস্বত হইয়া যাইবে । ইহা কি ছুঃখের বৈরাগা” 
না সখের? মাকে ভঙ্ঞনা করিতে অন্তখী হইবে? না, স্থখী হইবে? 
বৈরাগ্যের মুখ ম্লান নহে। সে দুঃখী সম্যাসীর মুখ । বৈরাগীর কেবল প্রেম 
উৎসারিত হইতেছে। অন্যের ছুঃখে মন কাতর হইবে, নিজের কি হইল, 
তাহা দেখিবার সময় পাইবে না। কেবল অন্তের কথা ভাবিবে, পরকে এত 
ভালবাপিবে ষে, ঠিক যেন আপনার । আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরকে লইয়া 
থাকিবে, পরের মুখ দেখিয়া মনে আহ্লাদ আর ধরিবে না। আহা, কি 
স্থখের বৈরাগ্য! আধ্যনারী, তুমি মার কাছে ভিক্ষা চাও, যেন এ বৈরাগ্য মা 
তোমাকে দিয়া স্থখী করেন। আবার বলি, ঠবরাগ্য না লইলে চলিবে না। 
আপনার স্থখ, সৌন্দর্ধা, বিদ্যা এ সকলের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে চলিবে না। 
পরকে ভালবাসার কত স্থখ, জান না বলিয়। এই টবৈরাগা লইতে ভয় হয়। 
ভালবাসার প্রাণ মত্ত হউক, জগতের সকলকে প্রাণ দিয়া ভালবান; আর হরিকে 
সকল প্রাণ দিয়া পৃজা কর, করিয়! স্থবী হও । ধন্য টৈরাগিণী আধানারী, 
কারণ যথার্থ বিমলানন্দ তাহারই।” 
বথার্থ স্বাধীনত। 

১*ই পৌষ, ১৮০২ শকে (২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ থৃঃ) যথার্থ শ্বাধীনতা 
বিষয়ে উপদেশ হয়; তাহার সার এই £₹--“হে আধ্যনারী, কারাবদ্ধ হইয়া 
শ্লানবদনে তুমি কেন কীাদিতেছ? তুমি স্বাধীন হও। অধীনতার শৃঙ্খল 
তোমার পায়ে, হাতে । তোমার চক্ষু অধীন, রসনা অধীন। তোমার দেহ 
মন সকলই অধীন। তুমি সকল বিষয়ে দাসী, দাসত্বশূঙ্ঘলে তুমি বদ্ধ রয়েছ। 
ভগবানের ইচ্ছা ইহা নয়। কারামুক্ত জীবের ন্যায় স্বাধীনভাবে ভগবানের উগ্ভানে 
বেড়াও। তোমার ভাল ইচ্ছা চরিতার্থ হয় না, স্থরুচি চরিতার্থ হয় না। 
হে ভগ্নহদয় আধ্যনারী, কেন এ ভাবে কারাগারে বসিয়। আছ? ঘরের 
প্রাচীরের মধ্যে কে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে? শগ্কতানের গর্ভের ভিতর 
কে তোমায় টানিয়া লইয়া বাধিয়াছে? তোমার দেহ গৃহে কেন এক্সপ বন্ধভাবে 
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দিন কাটাইতেছে? দেহরূপ অস্তঃপুর হইতে তুমি বাহির হও।, তুমি কেন 
পুরুষের অধীন থাকিবে? এ দেশে স্ত্রীর অধীনতা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। 
এ দেখ, তোমার ঈবর দেহপিঞ্জর হইতে তোমার জীবনপক্ষীকে স্বাধীন করিয়া 
দিবেন, তোমার মোহপাপশৃঙ্খল খুলিতেছেন। এ দেখ, তোমার স্বাধীনতার 
রাক্ের আরম হইতেছে” বুঝি, এই বার তুমি প্রমুক্তভাবে মার নাম গাবে। 
এবার বুঝি, তোমার কপার ফিরিল। তোমার মা তোমাকে লইয়৷ স্বর্গের 
উদ্চানে বেড়াবেন, তোমার সঙ্গে কথা বলিবেন। তুমি তাহার সঙ্গে কথ| 
বলিবে। তিনি কখনও বাগান হুইতে প্রেমের গোলাপ লইয়া বলিবেন, 
'বংসে, ফুল পাড়িয়া আমাকে দাও। কখনও শত শত কোথলকণ্ঠ পঙ্গীকে 
ম! ডাকিবেন, মার আহ্বানে প্রেমপক্ষিগণ তোমার মাথার উপর বণিবে, কত 
স্ুমিষ্টগানে তোমার পরিতোষ সাধন করিবে, তোমার মুখে জননী আননদ-স্থধা 
ঢালিয়া দ্িবেন। মার কাছে যাইতে পারাই কন্তার স্বাধীনতা । সংসারের 
দানী, পাপের মোহের দাসী দেখানে যাইতে পারে না। শৃঙ্খল কাটা হোক্‌, 
তবেত তুমি মাকে দেখিবে, মার কাছে যাইবে । তোমার মা তোমাকে হাত 
ধরিয়া আনন্দধামে লইয়া যাইতে আপিয়াছেন। তুমি বলিতেছ, কিন্তু আমার 
হাত প| বাধা, যাবার সামর্থ্য নাই । ইচ্ছা হয়, যাই, শুনি, দেখি, বলি। কিন্তু 
সব বদ্ধ, কেমন করিয়া যাইব? আর্ধানারী চলিতে পারে না। আগে 
স্বাধীন হও, তবেত যাইবে । আধানারী, প্রার্থনা কর, মা সব গ্রস্থি কাটিয়া 
ছিবেন। যোগী বিনয়ী পরোপকারী লত্যবাদী হওয়া, এ সব আমোদের কারণ 
হইবে কিসে? 'আমরা আর্ধনারী, আমরা কিপাচ জনে স্বাধীনভাবে মার 
উদ্ভানে বেড়াইতে পারি না? পাচ জন পুরুষ সহায়তা ন| করিলে, আমর! 
কি অদ্ধের মত পড়িয়া থাকিব? বাহির হইব; কোথায় ঈঞ্বরের রাজ্য দেখিব। 
ইঞ্জিয়নগর, বাসনার আলয়, এ সব আধ্যনারীর কারাগার; বাহিরে ষোগ, 
প্রেম, ভক্তির বাগান রহিয়াছে, যাইবার যো নাই। জননী কেমন মনোহর 
আনন্দ এবং শান্তির বাগান অধিকার করিয়া রহিগ়াছেন। নিষ্ঠুর প্রাচীর 
আমাকে বাহিরে যাইতে দেয় না। যোগের বাগানে সাধু যোগিগণ ধ্যান 
করেন; যোগানন্দেয় উৎস আছে, তাহা হইতে পান করেন। আমার স্বাধীনতা 
কে. ন্ট করিল? আমি নিজ হস্তে চক্ষু বাধিয়াছি, কর্ণে পাপ পৃরিয়া দিয়াছি, 
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বর্গের কথা শুনিতে পাই না। আমার দর্ধনাশ আমি করিয়াছি। আমাকে 
শয়তানের বাড়িতে বদ্ধ করিল কে? স্বামী, পিতা, ভাই, বন্ধু, পরিবার? না। 
কে আমাকে কছেদি করিয়া রাখিলঃ ভগবানের কন্তা আমি। কার শক্তি 
আমাকে বন্দী করে] আমি শিল্কে হাত পা শৃঙ্াল বাধিয়া আমাকে কারাগারে 
বাধিয়! রাখিয়াছি। কি দুঃখ কি ছুঃখ! এখন যদি ডগবান্‌ আসেন, ভবে 
যদি বল, গৃহকুদ্ধা আর্ধ্যনারী, তার কোন অধিকার নাই, তবে অন্তায় হইবে। 
এ যে তুমি যাবে বনিয়া, ঈশ্বর সদর রথ লইয়া আগিয়াছেন। তুমি ছিডেন' 
নামক উদ্ভানে যেতে পার না বলিতেছ, আর তার চেয়ে কত হ্দর এ থে 
বর্গের বাগান, ভাতে যাবে না কেন? যেখানে যোগী খষি মাধু সাধ্বীগণ 
ম্ধ্যার মময় বেড়ান, তুমি গেখখন কেন বেড়াইতে যাও না? ওখানে 
যাবার তোমার মপ্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি বল, গাচঙ্জনের মহিত 
তোমাকে কথ! কহিতে দেয় ন|) তোমার প্রাণের ভিতর গাচ শত দাধু আত্মা 
রহিয়াছেন, কেন তাহাদের মহিত কথা কও না? আপনার স্বাধীনতা 
আপনি নষ্ট করিলে। পৃথিবীর অধীনতা অধীনত নহে, মোহের অধীন 
হওয়াই যথার্থ অধীন | কিন্তু এখন উঠ। মার আজা আগিয়াছে, নববিধানের 
রখ আগিয়াছে। মাধুনগরে যাইবার জন্য তোমার নৃতন অলঙ্কার আাগিয়াছে, 
যা যা পরিবে, তাহা পরিয়। চল। যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করিয়া কৃতার্ঘ হও। 
মার লঙ্গে মার হাত ধরিয়া মূকল জারগায় বেড়াও। দব দেধে গুনে লও। 
তিনি তোমাদের অধিকার, তোগাদের ভার তোমাধের হস্তে দিবেন, দিয়া 
তোমাদিগকে শ্রদ্ধ এবং স্ধী করিবেন ।” 


৪ 


একাদশ ভাদ্বোৎসব 


যোগে।গদেশ 


এবার ভাদ্রোৎসবের ছয় দিন পূর্ব (১৮০২ শকের ১ল! হইতে ৬ই ভাত্ত পর্যাস্ত) . 
ও উত্মবের দিন (৭ই ভাদ্র, ১৮*২ শক) হইতে ষষ্ঠ দিনে * কেশবচন্ত্র যোগ- 
শিক্ষার্থীকে যোগোপদেশ দেন। প্রথম পাচ দিনের উপদেশ ভাই প্যারীমোহন 
চৌধুরী এবং ষষ্ঠ উপদেশ ভ্রাতা ছুর্গানাথ রায় উপদেশকালে লিপিবদ্ধ করেন; 
পরে পাচটি উপদেশ সংস্কৃতে অন্ুবাদিত হয়, ষষ্ঠ উপদেশ হারাইয়] দায়। যট 
দিবসে কি বিষয়ে উপদেশ হয়, ধন্মতর্‌ ( ১৬ই ভাত্র ) তাহা এইরূপে মংক্ষেপে 
লিপিবন্ধ করিয়াছেন, "ষ্ঠ দিবসে চতুর্বিধ যোগ নির্ধারিত হয়। যথা জ্ঞানযোগ, 
শক্তি ইচ্ছা বা পুণাযোগ, প্রেমযোগ, এবং আনন্শযোগ 1” শেষ ছয় দিনের 
উপদেশ উপদেশাস্তে উপাধ্যায় প্রথমেই সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করেন, পরে উহার 
অন্বাদ তৎসহ সংযুক্ক করিয়া ধর্মতত্বে মুদ্রিত করেন। যোগে অধিকারী, 
যোগের স্থান, যোগের সময়, নির্ববাণ, প্রবৃত্তিযোগ, সত্য শিব সুন্দর মহ 
যোগ, এই ছয়টি প্রথম ছয় দিনের এবং নিবৃত্তি, শি, জ্ঞান, বৈরাগা, 
বিবেক, সৌন্দধ্য, এই ছয়টি শেষ ছয় দিনের উপদেশ । প্রথম ছয় দিনের উপ- 
দেশের 'ব্রন্ধযোগোপনিষংণ, শেষ ছয় দিনের উপদেশের 'মাধ্যসাধনোপনিষৎ নাম 
প্রদত্ত হয়। আমরা এই উপদেশগুলির সংক্ষি্ধ বিবরণ এইরূপে লিপিব্ 
করিতে পারি। 


স্পা দাহ ২ 





শি পি পাপা পপ পপ পপ পা 


* ধর্মতন্ব--১ল! আঙিনের (১৮*২ শক) ২*২ও ২,৪ পৃঃ) ১৬ই আঙ্বিনের ২১৪৭ 
১লা কার্তিকের ২২৪--২২৬পৃঃ সহিত “54025 117101-7550010061) 82) 188০) 9885 
$) ০01. 2 গাঠ কঠিলে দেখা বায়, এই পেযোক ছয় দিনের উপদেশ ২২শে ভাত্র হইতে ২৭শে 
ভাত পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। (সং) 

1 "লতা, শিব, নুন সহ যে।গ' এইটি হারাই! গিয়াছে। 


একাদশ ডাজ্োত্সব ১৬২৯ 


বর যোগোপনিষং 
যোগে অধিকারী (১লা তাত্র। ১৮৭২ শক; ১৬ই আগষ্ট, ১৮৮৭ খৃঃ) 

আত্ম! পরমাত্মার স্থঃ, পরমাত্মার সম্তান। আত্মা ও পরমাত্মার যোগ 
আছে, সাধন দ্বারা কেবল উহা! প্রতাক্ষ করিতে হয়। বুদ্ধির আলোক নির্বাণ 
করিলে যে ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হয়, তন্মধো একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ প্রত্যক্ষ 
হয়। এই ক্ষুদ্রাক্ৃতি অতাস্ত ছোট লৌহের ম্যায় নিরেট পদার্থ পার্থিব বিয়া, 
পাপে দুষিত বলিয়া কাল। এই ক্ষুদ্র পদার্থ জীবকে ভাল করিয়া পর্ধাবেক্ষণ 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার উপরিভাগে স্থবর্ণ। পদার্থ এক, ছুই নয়। 
উহ্নারই উপরিভাগে স্বর্ণ, নীচে লৌহ। স্থষ্ট আশ্রিত শকি কাল, ধিনি শ্রঠা, 
যিনি আশ্রয়, তিনি হবর্ণ। এই লোহা ও দোণা যেখানে মিশিয়াছে, সেখানে 
যোগ। কিন্তু যোগের স্থান__জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন-স্থান জীবের বুদ্ধির 
অগম্য। ঈশ্বরের শেষ কোথায়, জীবের আরম্ভ কোথায়? জীবের নিকটে 
উহা 'নঙ্গোপন?। সঙ্গোপন বলিয়াই জ্বীবাত্ম। পরমাত্মাকে পৃথক্‌ কর! যায় না; 
অথচ উপরের দিকে গেলে সোণা, নীচের দিকে নামিলে লোহ। ইহ! প্রতাক্ষ 
অনুভূত হয়। উপরিভাগে সোণার রং দেখিলে, উহা ব্রহ্মশক্তি; এই শির 
নিয়ে চলিয়া যাও, দেখিবে, পার্থিবশক্কি মানবশক্তি। উপরে ও নিয়ে শক্তিত্বয 
প্রতাক্ষ হইল বটে, কিন্তু যোগস্থলে কাহারও সাধা নাই যে, এ ছুই পৃথক্‌ 
করে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই যোগ কথঞ্চিং বুদ্ধিগম্য করিতে পারা যায়। দিবা 
রাত্রি পরম্পর এমনি এক অপরেতে গৃঢ়ভাবে প্রবিষ্ট যে, রাত্রি শেষ হইয়! 
দিবারস্ভ হইল, ইহা বুঝ! যায়। কিন্ত অন্ধকার তরল হইতে হইতে আলোকের 
প্রবেশে কোথায় রঙ্গনীর শেষ, কোথায় দিবার আরম্ত, সে স্থল বলিতে পার! 
যায় না। উন্্রধন্গর অনেক বণ, কিন্তু বর্ণের সন্ধি কেহজানেনা। এইরূপে 
'সকল বিষয়ের যোগ গভীর, গভীর বুদ্ধিও উহ্ার নিকটে পরাস্ত হয়। এইকপ 
পিতা ও পুত্র, জীব ও ব্রক্ষ, এ দুইকে পৃথক্‌ করিতে পারা ঘায় বটে, কিন্ত 
উভয়ের মিলনস্থগগ বুদ্ধির অতীত। যোগাননে। ডূরিয়া গিয়া এই যে অভিন্ন 
যোগ হয়, ইহাতে অধৈ হবাদের ভ্রান্তি হয়। কিছ্য এই অধবৈততত্ব উপরে ও 
নিয়ে নহে, যোগস্থলে | * 


5157নিরারিটা রা রিতার ররর ররর 
*. *ইভাদ, ভাপ্রোৎসবে উপাধান ব্রঙ্গযোগোপনিবদের 'পাত্রনিরপণ' নামে এই প্রথম 
অধ]া॥ সংস্কৃতে নিবন্ধ করিয়। বঙ্গানুবাদ সহ পাঠ করেন। ১৬ট গাছের ধর্ণতনে হষ্টবা। (সং) 


১৬৩০ আচাধ্য কেশবশচশ্ত্র 


যোগের স্থান 
( ২র। তাত্্র, ১৮*২ শক; ১৭ই আগঞ্, ১৮৮, খঃ) 
ধার নিয্ভাগে লৌহ, উপরিভাগে স্থবর্ণ, যার বিচিত্র প্রকৃতি বুদ্ধির অগম্য, 
দেই যোগ করিবে । কে ধোগ করিবে নির্ণীত হইল; এখন কোথায় যোগ 
করিবে, নির্ণীত হওয়া চাই। নিযস্থানে যোগ হয় না, যোগের জন্য উচ্চ স্থান 
আবশ্তক। পৃথিবীর আমোদ প্রমোদ সঙ্গে গেলে, উচ্চ স্থানে গিয়াও কোন ফল 
নাই। সুতরাং উচ্চ স্থানও উচ্চ নয়, নিম্ন স্থানও নিয় নয়। যোগের জন্য 
নংসার ছাড়িয়া জঙ্গলেও যাইতে হয় না, উচ্চস্থানেও আরোহণ করিতে হয় ন|। 
করিতে হয় কি? না, সংসারকে দূরে এবং ছোট মনে করিতে হয়। সমস্ত 
পৃথিবীকে যোগী একটা সর্ষপকণার ন্যায় দেখিবেন। যেখান হইতে পৃথিবী 
ধূলিকণার ন্যায় দেখায়, সেখানে যোগের আসন পাতিতে হইবে, অর্থাঙ যেখানে 
গেলে পৃথিবী ও তাহার বস্তসমূহ এত হীন ও অপার হয় থে, প্রাণকে টানিতে 
পারে না, সেইথানে। ক্রমে পৃথিবী ও তাহার বস্তনমূহ মন হইতে অন্তহিত 
হুইল, এখন কেবল মহাকাশ, চিদ্াকাশ, ঘনাকাশ; চারিদিকে সাধুমগ্ডলী। 
এই আকাখে বপিয়। যোগসাধন করিতে হইবে । “মহাকাশে যখন বসিলাম, 
ংসার খদিয়া পড়িল, বিষয়লালণা বিলুপ্ত হইল। আকাশ যেমন অপীম, 
আমাদিগের শক্তি বল অনীমের সঙ্গে মিশিল 1 
ঘোগের সময় 
(ওরা তাত্র, ১৮*২শক; ১৮ই আগষ্ট, ১৮৮৭ ধঃ) 
যখন দিবস, তখন ঘোগীর রাত্রি। পৃথিবী ব্যন্ততায় পরিপূর্ণ) ঘণ্টা 
বাজিতেছে, বিষয়ী তাহার নঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। যোগী সেদিকে কর্ণপাত 
করিলেন না। যখন স্ুধ্য অস্তমিত হইল, নিশীথ অন্ধকার আগিল, তখন 
যোগীর জাগিবার সময় হইল। যখন চক্ষু খুলিলে বিনশ্বর বস্ত্র দেখা যার, 
তখন তাহার চক্ষু মুদ্রিত ছিল। অন্ধকারে যখন সকল ঢাকিল, দেখিবার 
কিছু নাই, তখন ত্তাহার আনন্দ। সংসার, পরিবার, ধন, মান, এমন কি 
ধর্মের কীন্তি দেখিলে, কি ন্মরণে পড়িলে যোগ হয় না। কোন জড় বিষর চক্ষুকে 
আকর্ষণ করিলে, যোগেশ্বর সে চক্ষুকে আকর্ষণ করেন না, স্থতরাং ফুদিয়া সব 
নিবাইয় দিতে হইবে । অনস্ত ঘন আকাশ, আর অন্ধকার, এই ছুই আনিয়া 


একামশ ভাঙ্কোংসব ১৬৩১ 


সমস্ত বস্ত ফেলিয়া দিল। কালোতে কাল মিখিল। লৌহ কাল, আকাশ কাল, 
অন্ধকার কাল। ্ুষ্টোখিত যোগী আন্তে আস্তে উঠি আকাশকাননের 
দিকে চপিলেন। 'রাহিতে পষ।ার শয়ন করিনে, লোকে তাই দেখিল। কখন 
যোগ কারলে, দেখিতে পাইল না। এইরূপ কশটভাবে যো। খন কহ, 
তোমার যোগ বাড়িবে, অন্তে জানিবে কি? 'ভগবান্‌ চন্দ্র অন্ধকারের ভিতর 
প্রকাশিত |? 
নিব্ষাণ (৪ঠ1 ভাদ্র, ১৮০২ শক 7 ১৯শে আগই, ১৮৮৭ খু) 

উদ্দেশ্টয যোগ, নির্ববাণ উপায়। আদত্তি, কাম, ক্রোধ, কর্ণ, চিন্তা, স্থখ দুঃখ, 
মান অপমান সমুদয় নিবৃত্ত করিয়া, ধন্ম, অধর্ধ, দাধুতা, অসাধুতা যোগী কিছুই 
ভাবিতে পারিবেন না। মনের বন্তরগুলি নিগ্রিঃ। অহংপধান্ত বিলুপ্ত, ঘর 
একেবারে শুন্য ! জলবিহীন ঘট ভাব, চিন্তাবিহীন জীব ভাব। ভাবনার গষধ-_ 
ভেবো না। যে আমি মনে করে, আমি ধোগ সাধন করি, আমি ভাবি, অথবা 
ভাবি না, পে আমিকে সমূলে নিপাত করিতে হইবে। যত ক্ষণ আমি থাকে, 
তত ক্ষণ দেহমধ্ো নানাপ্রকার দীপমাল। জলে। আমির মৃত্যু হইলে, সমুদায় 
দীপ পিবিয়া যায়। নিখাণ বন্ধ করিলে যোগ হয়, ইহা ভ্রান্তি । প্রাণ নাই, 
নিখাস ফেলে কে? যোগীর পক্ষে আত্মহত্যা পাপ নয়। যেখানে অহং বা 
অহস্কারবনাশ, সেখ।নে আত্মহত্যা পুণ্য । সমুদার সামগ্রী, সমুদায় বাণ্ন। পরি- 
ত্যাগ করিলে, বিবস্ব শূন্য অহং রহিল । এইটিকে এক কোপে কাটিশে, মূল 
অগ্রি নির্বাণ হইল। এক্ষণ মন সর্বত্যাগী হইল, এখন লকলই পাইবে । এখন 
মহাদেবের সঙ্গে যোগ হইবে, কেন না যোগী যত কেন সাধু হউক না, তাহার 
সঙ্গে যোগ করিতে চাহিলে আমিকে বিসঞ্জন দিতে হইবে। 'পর পারে 
যোগ, এপারে সংলার, মধ্যে নির্বধাণ-নমুজ । এ যোগের আশ্চর্য মনোহর 
অট্টালিকা, এখান হইতে যাত্রার আরম্ত। নিবৃত্তির বিতীর্ণ মাঠ মধ্যে বাবধান . 
রহিয়াছে, এই নিবৃত্তির মাঠ অতিক্রম না করিলে, যোগবাথে উপছিত হইতে 
পারিবে না। আমির বিসঙ্জন হইল, এখন যোগী যোগে কতরুত্য হইবেন। 

গুবৃহিযেগ («ই ভাঙা, ১৮০২ শক; ২ণে আগষ্ট, ১৯৮৭ ধুঃ) 

শরীরের প্রবৃত্তি হইতে আম্মার প্রবৃত্তিতে যাওয়ার মধাপথ নিবৃত্ত । 

নিবৃতি পরিমিত, প্রবৃত্তি অপরিমিত। বাসনার নিবুত্তিতে মরণ, আবার দরণ 


১৬৩২ আচাধায কেশবচন্্র 


হইতে নবজীবন। বাসনাই বন্ধন ছিল, তাহা ছিন্ন হইল, এখন আবার নৃতন 
বন্ধন | এ বন্ধন যোগের বন্ধন। ধোগের অর্থ একীভূত হওয়া। নিবৃত্তির 
পর প্রবৃত্তির সময় উপস্থিত | এখন ব্রন্গের আকর্ষণ কেশাকর্ষণ করিবে । এখন 
সাধন নাই, যোগভোগ । তোমার ঘট খালি, ব্রহ্মআোত আসিয়া উহাকে পূর্ণ 
করিল। এখন কেবল ব্রহ্ষশস্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মপুণা, ব্রহ্ানন্দ । “তুমি 
এখন নৃতন মানুষ। নরহরির প্রকাণ্ড যোগ। সেই যে লৌহন্থবর্ণের যোগ 
দেখিয়াছি, এখন লৌহ কোথায়? উপরটি কেবল লৌহ, ভিতরে সোণা।' এখন 
সকলই ব্রঙ্গের। “আকার তোমার, নিরাকার জ্ঞানপদার্থ ঈশ্বরের এক্ষণে 
“সমূদায় বর্গের খেল! । এ প্রবৃত্তি, এ বলবতী ইচ্ছা, ব্র্মেরই কামনা, ত্রদ্ধেরই 
শক্তি । সমুদায় ব্রদ্মের দিকে তোমাকে টানিতেছে । “নিবৃত্তির শেষ আছে, 
নিবৃত্তি প্রবৃত্তির ম্যায় নহে । “পাপ পরিমিত, অনস্ত হয় না। অসাধু চিন্তা 
অসাধু রুচি, এক শত কুপ্রবৃত্তি নিবাইলে, আর কি নিবাইবে।, ধর্মপ্রবৃত্তি 
অপরিমিত, কেন না ইহার ঈশ্বর অপরিমিত। যৌগপথে অনস্তকাঁল চলা যায়; 
দৃঢ়তর নিশ্মলতর যোগ হয়। লক্ষগুণে নিকটতর যোগ? হা। কেননা 
অনস্তঙ্ঞান যিনি, আমার ভিতরে যত যান, আরও ভিতরে যান। তাহার 
হাদয়ের ভিতরে যাই, তাঁহার গভীরতর হৃদয় আছে ।, রঙ্গ কল চালাইতে 
লাগিলেন, পরমাত্মা বন্ধু হইলেন । ছুই বন্ধু পরম্পরে সংযুক্ত হইলেন। যোগ 
খেলার স্থান। পরমাত্মা খেলা করেন জীবাত্মার ভিতর দিয়া, জীবাত্মা থেল৷ 
করে পরমাত্মার ভিতরে । লৌহ সোণা এক, “নির্বাণে শাস্তি হইল, শাস্তির 
পর আনন্দ আছে। স্বব্নং ভগবান্‌ অপরিমিত আনন্দ। “এমন অবস্থা আসে, 
ধখন দুর্বল হওয়া অত্যন্ত কঠিন, পাপ করা অসম্ভব, ত্রদ্মকে ভুলিয়া যাওয়। 
অসম্ভব; সৌন্দর্ধা শ্রেষ্ট, নারীশ্রেষ্ট, ভূবনমোহিনী জননীকে না দেখা অসম্ভব 1, 
সাধাসাধনোপনিষৎ 

২২শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) হইতে ২৭শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর ) 
পর্ধ্যস্ত যে সকল যোগের উপদেশ হয়, তাহাতে নিবৃতি ও প্রবৃত্তি, 
অশক্তি হইতে নিবৃত্বি শক্তিতে প্রবৃত্তি, অজ্ঞান হইতে নিবৃত্তি জানে 
প্রবৃদ্ধি, সংসার হইতে নিবৃত্তি বৈরাগ্যে প্রবৃত্তি, পাপ হইতে নিবৃত্তি পুণ্য 
প্রবৃত্তি, এবং এই সকলের সৌন্দধ্যে সম্মিলনে মোগের পূর্ণতা উপদিষ্ট 


একাদশ ভাঞ্রোষ্পব ১৬৩৩ 


হয়। প্রতিদিনের উপদেশের যে সার উপদেশের অস্তে শ্লোকাকারে*্* নিবন্ধ 
হইয়াছিল, আমরা তাহা (তাহার বঙ্গাচবাদ) উদ্ধাত করিয়া দিতেছি ।. ২২শে 
ভাল্র (৬ই সেপ্টেম্বর), মোমবার--“সমুদায়কে শুন্তায়মান করিয়া যোগী পিবৃত্তি 
লাভ করিয়াছেন। এখন পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিত্য কাপ ক্রিয়াতে, 
প্রবৃত্ত হউন।” ২৩শে ভাদ্র ( ৭ই সেপ্টেম্বর), মঙ্গলবার-_-"অশক্তি ও দৌর্ব্বল্য- 
নিপীড়িত আমি, তুমি শক্তিস্বরূপ। পাপযুক্ত আমাতে শক্তি সংক্রামিত 


ও পাস্তা শা স্পা কিাশিপীশি 





সাপ শী লিক কা শত আত 


॥ উপাধারকুত সংস্কতে নিবন্ধ এই প্লোকগুলি ১৮*২ শকের ১লা ও ১৬ই আশ্িনের 
এবং ১লা কাৰিকের ধন্মতন্ব হইতে নিয়ে উদ্ধত করিয়! দেওয়। গেল। ১৯২৮ পৃষ্ঠার 
ফুটনেট অনুনারে উপদেশগুলির তারিখ শুদ্ধ করির় দেওয়। গেল; অর্থাৎ ১১ই ভাদ্র হইতে 
১৬ই ভাদ্র স্থলে, শে ভাদ্র হইতে ২৭শে ভাদ্র কর! হইল। ব্রহ্গগীতোপ।নবৎ, এর্থ সংশ্করণ, 
পৃঃ ১৯৭--২*২তেও এই উপদেপগুলির তারথে ভুল রহিয়া গিপাছে। এশুদনুসারে তাহা ও 
সংশোধন করা আবন্থাক | ( লন্পানক) 

€ংপে ভাদ্রর প্রার্থনার সার-. 

“শুন্যায়মানানি বিধায় সব্বাণাছে। নিবৃঠিং গভব।ন্‌ স যোগী। 
পরাম্মলঃ প্রেরণ] ক্রিয়হ ভবহ্বয়ং নিত প্রবর্তমানঃ 1” 

২৩শে ভাদ্রের প্রাথনার সার-- 

“আশক্তিদৌব্বল্াযনিপীডিতোহহং ত্বং শর্তিরপো মরি পাপযুক্তে। 

নংকাময়ংন্ত।ং ননু শঞ্মত্তাং দেছেল্্িয় প্রাণধিয়াং বিধেহি॥" 
২৪শে ভার্রের প্রাথনার সার-_- 

“জ্নঞ্চ বিজ্ঞ!নমলৌ বিবেক; প্রজ্ঞা সুচিস্তা! চ হবু্গিরেষ! | 

সদযু'ক্তরীশস্ত ন মে তদৈক্যাচ্চিন্তাব এযোহন্ত মন শ্রুততম্‌ ॥ 
২৫শে ভাদ্রের প্রার্থনার সার -_ 

“শবায়মানস্তমিমং হি দেহমধ্যান্ত ভে] পাপপিশাচতুষ্টম্‌। 

ত্যাগী বিরাগী শ্বহণে পরহ্য হেতে'ঃ সযাত্র। নিধতং চরামি ॥" 
২৬পে ভাত্রের প্রার্থনার সার-_ 

“পরে বিবেকঃ প্রভবঃ প্রভাবে ন গিন্নরূপো মন্রঙ্চে বিকাশম্‌ 

লন্ধ1 পর্ন কুতাবতা রস্তনাহষেকত্বমুপেমি তল্মিন্‌ ৪" 

২৭পে ভতাস্ত্রের প্রার্থনার সার_- 

"আনন্দনৃত্যং বিতনোতি সৈধা সৌন্দধযযুদ্ধান্‌ স্বজনান্‌ সযেত্য। 
তদগ্ষমধ্যান্ত শিপীর নিত)ং স্তন্তং কৃতার্ধে হবি বিধুক্ত বন্ধ; ॥" 


১৬৩৪ আচার্ধা কেশবচন্ত্র 


করিয়া, দেহেত্রিয়, প্রাণ ও বুদ্ধির শক্তিমন্তা সম্পাদন কর।” ২৪শে ভাদ্র 
(৮ই সেপ্টেম্বর ), বুধবার--জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞা, হুচিস্তা, সুবুদ্ধি, 
সদ্যুক্তি ঈশ্বরের, আমার নহে। তাহার সঙ্গে একতাবশতঃ আমার এই 
চিন্তাব, আমার এই শাস্ত্ব 1” ২৫শে ভান্র (৯ই সেপ্টেম্বর), বৃহস্পতিবার-__ 
“পাপপিশাচমেবিত শবায়মান এই দেহোপরি উপবেশন করিয়া, আত্মন্থথে 
ত্যাগী বিরাগী. পরের স্থুখের জন্য নিয়ত যত্বশীল হইয়। বিচরণ করি” ২৬শে 
ভাত্র (১০ই সেপ্টেম্বর ), শুক্রবার-_“পরমেশ্বর প্রভব ( উৎপত্তিস্থান ), বিবেক 
প্রভাব, ভিন্নরূপ নহেন। পরমেশ্বর মন্ুষ্বে বিবেক দ্বারা বিকাশলাভ করিয়! 
তাহাতে অবতীর্ন। আমি সেই বিবেকষোগে ঈশ্বরে একত্ব লাভ করি ।” ২৭শে 
ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর) শনিবার-_“পৌন্দরধ্যমুগ্ধ শ্বজনগণ লইয়া আননদময়ী 
আনন্দনৃত্য বিস্তার করিতেছেন । তাহার ক্রোড়ে বসিয়া, নিত্য স্তন্যপান করিয়া 
কুতার্য হইলাম, বদ্ধনবিমুক্ত হইলাম ।” 
ৃ উৎমবনৃত্াস্ত 

উৎসবের প্রাতঃকালের (৭ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্টের ) বিবরণ আমর] 
ধর্মতত্ব ( ১৮*২ শকের ১৬ই ভাদ্রের) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £-- 
“উৎসবে প্রাতঃকাঙ্গে সকলেই আশাপূর্ণসদয়ে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন । 
ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষ, চিরহরিং ক্ষুদ্রতরু ও শাখাতে পরিশোভিত বেদী ও মন্দির 
প্রকৃতির দেবতাকে নেখানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল। মন্দিরের সকল দিক্‌ 
যোগোচিত গাস্তীর্ষ্যে পূর্ণ; সকলে যোগেশ্বরের অধিষ্ঠানের প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট। 
প্রাতঃকালের উপাসনা ৮টার সময় আরম্ভ হৃইয়! ১টার সময় ভঙ্গ হয়। এই 
পাচ ঘণ্টার উপাসনা কাহার নিকট স্থদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয় নাই। 

আ'মার সা সত্য কি, ন।? 

“উপদেশ ঈশ্বরের মাতৃত্ব লইয়া আরস্ত হয়। ঈশ্বরকে মাতৃভাবে গ্রহণ 

করিতে গিয়া, তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ, যাহা প্রতিসপ্থাহে মন্দিরে বিবৃত 





* “সেই বিদা। দ্বার। খিদা সম্পন্ন হইয়া, অ।মি বেদে, আমি শ্রুতি, আমি দেশীয় বিদেশী 
শাস্ত্র; আমি লৌকিক বেদ, শ্রুতি বা শাস্ত্র নহি। সরন্বতীয় 'মুখবিনিঃহৃত নিতাকাল বহমান 


আমর এই লান্বত্ব" উদ হইহাছে। 
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হইয়াছে, তংসন্থদ্ধে অনেকে মনে করিরা থাকিবেন, আচার্ধা তাহ।র মন:কলিত 
ভাবছার! উপাসকমগ্ডলীকে কল্পনাজালে কেবলই আছ্ছপ্ন করিয়াইছন, এই 
আশঙ্কায় আচাধা বলিলেন, তিনি ধাহাকে মাতা বলিয়! অচ্চনা করেন, যা 
উপস্থিত ভদ্রনগুলী তাহাকে মাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তত না হন, তিনি 
তাহাকে শুদ্ধ আপনার মাতা বপিয়া গ্রহণ করিতেহেন; তথাপি ধাহাকে তিনি 
স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাহাকে তিনি ম্বঙ্গীর মন্ঃকল্লিত বপিয়! বিদায় করিয়! 
দিতে প্রস্তুত নহেন। যত দিন সকলে তাহাকে নিংসংশরহ্বদয়ে মাতা 
বলিয়া গ্রহণ না করিতেছেন, তত দিন আচার্ধা তাহাকে নিঙের মাত। 
বলিয়া প্রচার করিবেন। মাত। অনেক বার পরীক্ষিত হইর়াছেন, আল্স 
পরীক্ষিত হইবার জন্য উৎ্পবন্থলে উপস্থিত। সকলে পরীক্ষ। করিয়া 
দেখুন, ইনি যথার্য মাতা কি না। আমাদিগের মাতা মৃত নহেন, জীবন্ক। 
স্থতরাং তাহার মৃত্তি ক্ষণে ক্ষণে সাধকের নিকট নৃতন ভাবে প্রকাশিত হন। 
এই নিত্য নৃতন ভাবে প্রকাশ তাহার এক একটি রূপ স্থৃতরাং তিনি এক 
হইগ়্াও অসংখ্যরূপে প্রকাশিত। তাহার সন্তানগণও বিভিন্ন বর্নের। কাহার 
যোগের বর্ণ, কাহার ভক্তির বর্ম, এক এক সন্তান মাতার এক এক বর্ণ ধারণ 
করিয়াছেন। মাত! এত দিন আমাদিগের মধো নিতা নৃতন রূপ প্রকাশিত 
করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন; কিন্তু কেবল আমাদিগের পুরাতন জার 
রূপ দেখিবার প্রতিজ্ঞাজন্য তাহা হইতে পারিল না। আদর! এক কল্পিত 
মৃত মাকে প্রতিদিন অচ্চনা করিয়া থাকি । আজ মুত মাতা নহেন, জীবন্ত 
মাতা উত্বে তাহার সম্তানগণকে লইয়া উপস্থিত। এ উৎসব যে আমরা 
করতেছি, তাহা নহে, কিন্ত স্বর্গের নাধুমণ্ডলী উত্সব করিতেছেন । আমরা 
সৌভাগ্যক্রমে তাহাতে যোগ দিতেছি । পূর্বে উহাদের দক্গে আমাদের বন 
বাবধান ছিল, এখন পেই ব্যবধানকে মাত। স্বং অপনীত করিয়াছেন। 
এখন আমর! যোগবণে পৃথিবী হইতে উর্ধে উান করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে 
বপিয়। নিতা উৎসব করিব, তাহার পথ পবিদ্ুত হষ্টয়াছে | আমরা মাতার 
পাপিষ্ঠ সন্তান, পাপে কৃষ্ণবর্প। তাহারা নিশ্মন, বিশুদ্ধ এবং শুভ্রকার হইলে 
কি হয়। মাতা উভয়ধিধ সস্তান নিঙ্গ ক্রোড়ের উভয় পার্থে ধারণ করিরাছেন, 
তাহার আমাদিগকে কখন উপেক্ষা করিতে পারেন না। আঙ্গ মা ঘখন 
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স্বয়ং উপস্থিত) তখন তিনি আপনি প্রতিনস্থানের:নিকটে ধাড়াইয়া বলুন, 
'বৎস,ফব প্রহলাদ ঈশা মুষা আমার .বূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছে ; তোমার 
মা কেমন সৌন্দর্ধ্য ও প্রতাপে পূর্ণ, দেখ। তোমার মাতা বিগ্তাতে সরম্বতী, 
ধনধান্যে লক্ষমী। যেরূপ দেখিয়া, ব্রিভুবন, মোহিত. হইয়াছে, €সরূপ দেখিয়া 
তুমি কেন মোহিত হইবে না? মার অন্থরোধে আমর] নকলে তাহার, হাতে 
ধরা দি, তাহার সহাত্য. মুখ দেখিয়৷ আমরা! সুখী হই। যদি এক রার মেই 
সহাস্ত মুখের মাধুর্য আমরা অনুভব করি, জন্মে মার তাহাকে আমর] তুলিতে 
পারিব না; আমাদের প্রমত্ততা কোন দিন ঘুচিবে না। কোটিরূপের 
'সাররূপ এই হাস্সুত্তি। সকলে সহাশ্বদনা, মাকে দেখিয়া, বালকের মত খেলা 
কর। আর.আমাদের মাকে বিচার ও পরীক্ষ! কর] হইবে না, কিন্তু চিরকাল 
বিশ্বস্তমনে তাহার হন্ত ধরিয়া বিচরণ করিব ।” 
ধ্যানের উদ্বোধন 

মাধ্যান্থিক উপামন। ও ব্রঙ্ষযোগোপনিষদার্দিপাঠের পর, কেশবনন্ত্র 
ধ্যানের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনে বিশেষ ভাব রিগ্াস্ত আছে, এজন্য 
আমর! উহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি £--“পক্ষীর বাসা বৃক্ষের উপরে, তেমনি 
ঈগীবাতআার বানা দেহতরুতে | পক্ষী যেমন বাঁসা ছাড়িল, 'পক্ষবিস্তার করিয়া 
আকাশে উড়িতে লাগ্নিল, আত্ম! তেমনি এই দেহতরুকে সায়ান্য মনে করিয়া, 
আপনার ধোগপক্ষ বিস্তার করিয়া, চিদাকাশে উড়িতে লাগিল। দুই পক্ষদুই 
দিকে সংযুক্ত । চিদাকাশে উড়িল, পক্ষী ক্রমে ছোট হইল। যখন অনেক 
উপরে উঠিল, অতি সামান্য সর্ষপকণার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। নেই পাখী 
'আরে! দেখিল, পৃথিবী ক্রমে ক্রমে ছোট হইতেছে । যে পাখীর কাছে মানুষ, 
রাজধানী 'কত বড় ছিল, পাখী যখন পৃথিবীতে ছিল, ভয়ে মরিত। এ এক 
জন প্রকাণ্ড বাধ বধ করিতে আপিল,.মনে করিত। ঘখন উপরে উঠিল, 
সেই মান্থষকে, মহানগরীকে ক্ষুদ্র দেখিল। যখন, মেঘের কাছে গেল, পৃথিবী 
তাহার কাছে অকিঞ্চিংকর হইল । ..মানসপাখী যখন চিদ্দাকাশে গেল, 
তাহার পক্ষেও সংসার এইরূপ। শত্রু আজ মারিবে, শত্রু আন্র কটক্ি করিবে, 
আজ পাপরূপ মৃত্যু আগিয়া অধিকার করিবে, ক্ষুদ্র মানসপক্ষী এ মকল ভয়ে 
কম্পিত। অন্ধকারে কোন ব্যাধ আলিয়া .মারিবে, নিরাশ্রয়. পাখীর সর্ব 
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এই ভদ্ব। সংসারে বাস করিয়া মে সদা ভীত, কিন্ত খন এক বার যোগপক্ষ 
অবলম্বন করিয়া উড়িগ, এক এক বার ডানা উল্টাইয়া খেলা করিতে লাগিল, 
কত প্রকার গতি, কত প্রকার ক্রীড়।, পিঞররমুক্ত পাখী কত সখী! আর 
কি মংসারব্যাঁধ :ভাহাকে তাহার জালে বন্ধ করিতে পারে? ্রান্ষ, যখন" 
দেহপিঞকর হইতে ক্ষুত্র নিহঙ্গ উপরে উড়িতে লাগিল, চিদাকাশে, ত্রন্জাকাশে, 
আনন্দাকাশে পাখী উড়িতে লাগিল, তখন আবার খাইবার জন্ত, রাত্রি 
কাটাইবার জন্য বাসায় আপিবে। পরে যখন বাসা ভা্গিবে, মার পর 
অপস্তাকাশে উড়িবে। আজ ব্রহ্জাকাশে উড়িব, আজ ব্রহ্ষাকাশে খেলা 
করিব। আজ এই ব্রদ্মমন্দির হইতে সমূদায় কপোতদল ছাড়িয়া দিব। সংসার, 
তুমি থাক, তুমি আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না। ধনবামনা, পুত্রব্কামনা, 
সম্তানবাৎসল!, পড়িয়া থাক। আত্মা পাখী উড়িতে লাগিল। তার পর 
যখন আরও উড়িবে, তখন পৃথিবী দেখ! যাইবে ন।। তখন প্থথী মহাকাশে 
পড়িয়া স্থির হইয়া, সেই আকাশে থাকিবে । একেবারে: নিরুতি, প্রশ্যস্ত 
নিবৃত্তি। পাখী দেই অবস্থায় উপস্থিত হইয়া, গভীর -নিবৃত্তি লাধনন.কবে। 
ছোট পাখী উড়িতে উড়িতে ব্রদ্ষহত্। লাভ করে, ছোট ঘর ছাড়িয়া আপনার 
পিতার ঘরে গিয়া বপে। সেই সগ্ম স্বর্গে গিয়া, রঙ্গের আশ্রয় লইয়া, ব্রদ্ধের সঙ্গে 
ক্রীডা করে। আর দে সংদার দেখে না, সংসার চায় না, ব্রঙ্গকে চায়, ক্র্মুখ 
দর্শন করে। চ্দাণন্দের সঙ্গে ক্রীড়। করিতে করিতে, পাখী আনন্দে গান 
করে, সেই গানে ব্রঙ্গ আকুষ্ট হইয়া পার্খীকে ধরেন। 

“মন আমার, তৃই পাখী হইয়া একবার উড় দেখি । এখন ধ্যানের সময়, 
পিঞ্রমুক্ত পাখীর মত তেঙ্গে উড়িয়া যাও। ঘোর আকাশের ভিতরে গিয়া 
পড়। আছ, মন, এখানে? কোথায় চলিয়। গেলে, মানসপঙ্গী? আর চক্ষু 
তোমাকে দেখিতে পায় না। গভীর ধ্যান আমাদিগকে আচ্ছন্ন করুক । যেখানে 
পদার্থ নাই, সেই আকাশে 'বপিয়া সমুদায় বাসনানিবৃত্তি করি, ঈশ্বরকে ধ্যান 
করি, দর্শন করি। রুপাসিস্ধু একটিবার দর্শন দিয়া, আমাদিগের প্রতিঙ্গনের 
শরীর মনকে শুদ্ধ করুন। 

“ক্রমে ধ্যান ঘনতর হইয়। ষোগে পরিণত হইল। জীব আর তরঙ্গ এক 
“হওয়া যোগ । লৌহ বর্ণ হইতে লাগিল, দেবত্লাভ করিতে লাগিল। মিশিল 
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আতা পরমাত্মার ভিতরে গিয়া। কত খানি আমি, কত খানি ব্রহ্ষ, আর 
আমরা অনুভব করিতে পারি না। শক্তি, রক্ত, জ্ঞান, বুদ্ধি কত খানি 
আমার, কত খানি ্রন্ষের, কিছুই নির্ধারণ হয় ন1। সন্দেহের বিরাম হইল, 
যখন এক হইল। জলে তেলে গ্রথমে মেশে নাঃ পরে এক হয়। ব্রহ্মভাব 
: আমার্দের ভাব হইল । শরীর মন ব্রহ্ষময়, ক্রমে গা কাটা দিয় উঠিল। মন 
প্রাণ হরিয়! লইলেন হরি । পিত। লইলেন আপনার সন্তানকে বুকের ভিতরে। 
্র্মশন্তিতে জীবশক্তি, ব্রহ্মঞ্জানে জীবজ্ঞান মিশিয়! গেল। চিদ্ঘন আর চিত্তরল 
এক হইল। মন, তুমি আর ব্র্ধ কোন্‌ থানে ? আগাগোড়া দোণা দেখিতেছি। 
মোণা দিয়া কে তোমাকে মুড়িল ? সর্পকণার মত লবণ পড়িল মহাসমুদ্রে। 
কোথার আমাদের লবণ, কোথায় সমুত্রের লবণ? আর কি প্রভেদ বুঝা যায়? 
যাহ! কিছু আমাদের, তাহার হইয়৷ গেল। জীব ব্রন্মে মিশিতে লাগিল। এ 
গেল গুর ভিতরে । আমার ভিতরে তিনি, তীহার ভিতরে আমি। এই 
ভাবিতে ভাবিতে যোগ ঘন হইতে লাগিল । মন, এই ভাবে বনিয়া কিয়ংক্ষণ 
যোগানন্দ সন্তোগ কর ।” 

যোগ ও তৎপরের বৃত্তান্ত ধর্ম তব ( ১১ই ভাত্রের) এইরূপে নিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন:-_-“সমুদায় মন্দির নিস্তব্ধ গম্ভীর । ক্রমে সায়ং সমাগত, যোগ ঘনীভূত । 
এই সময়ে যোগ হইতে অবতরণস্থচক ঘন্টাধ্বনি হইল। যোগান্ুরক্ত চিত্ত কষ্টে 
অবতরণ করিল, স্থৃতরাঁং ঘণ্টাধ্বনি ও অবতরণ যুগপং হইল না। যোগধ্যানে 
লন্ধবল হইয়া ভক্রগণ সায়ং সঙ্গীর্ভনে প্রবৃত্ত হইলেন । সঙ্কীর্তীনের গভীর নিনাদে, 
্বীর্ভয়িতৃগণের প্রমন্তোৎমাহে মন্দির টলমল করিতে লাগিল। ভক্তি- 
প্রবাহের কেগন অপ্রতিহত আবেগ এই দৃশ্যে সকলের হৃদয়ে খিলক্ষণ মুদ্রিত 
হইয়াছে । সন্বীর্তনে উক্ছৃপিতন্বরয় হইয়া, আচার্যোর হৃদয় হইতে নিয়লিখিত 
গ্রার্থনাটি বিনিঃল্যত হয়। 

ধ্যানান্তে সন্বীর্তনের পৰ ঠ্রার্থন। 

“মা, তুমি চিরকালের জন্য আমারদর হইলে? আমরা কি চিরকালের জন্য 
মোনার হইলাম? তোমার নামরসপান করিয়া লোকে পাগল হয়, আগে 
জানিতীম না। উৎপাহাগ্রি জলিয়া উঠিল, উহার শিখা স্বর্গের দিকে ধাবিত 
'হছইল। অন্বিশ্বাদীরা বুঝিতে পারিল না। এস, ভাই, দেশ দেশাস্তর হইতে 
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এস, দেখিয়া যাও, মার প্রেমে ভকগগণ কেমন মগ্ন হইয়াছে! এখন আর 
বন্তৃতার সময় নাই। এখন মার কূপ নিঞ্গে দেখিব, আর দেখাইব। শুভ 
সুর্য উদিত হইল | তোমর! নিক্াকার জানিয়াও, কেন মা বলিয়া পাগল? 
জননী, তুমি রূপবিহীন হইয়াও রূপধারিণী। তুমি মাহ্ইয়া প্রাথকে অধিক: 
পাগল কর। যর্দি পৃথিবীতে নিরাকারের মত প্রতিষ্ঠত হর, ষদি সাকার- 
পূজা উঠিয়। যায়, নকলে যদি নিরাকারকে মা বলে-_মামরা, ম|, তোমার অঞ্চল 
ধরিয়া জিজ্ঞান! করি, মনুরোধ করি, উত্তর দিয়া এই ভগবস্তক্তদিগের মনোরঞ্জন 
কর-_সে দিন কি প্রাণকুহ্থম গুফ হইবে? আমরা এই আকাশকে মা বলিয়। 
ডাঞ্িতেছি। তোমার অঙ্গ নাই জানিয়াও, তোমাকে গ্রেমময়ী বলিয়। ডাকি- 
তেছি, প্রেমে মুচ্ছিত হইতেছি। সাগারভাবিব কেন? পিরাকারের বেগথে 
আমরা সামলাইতে পারিতেছি না। হরি, দিন দিন বড় গর হইতেছে। হরি, 
তুমি নিজে আন্ফালন কর, বলিতে পারি। নেখ্রে, নগর টলমল করিল। 
যদি নিরাকারের প্রবল বল ন| হয়, তবে কেন বঙ্গরেশে এমন প্রবল দৃষ্টান্ব! 
মা, এই সভ্যতার মধ্যে নববিধানের কি খেলা, দেখাও। এখনও কি কল্পনা 
দ্বপ্ন লইয়া আমোদ করিততছি? একি হুরিনভা নহে? ঈশা মুষ! যুধিষ্ঠির 
প্রভৃতি কেন এত শতাবীর পর আপিলেন? স্বর্গের দেবতার পৃথিবীতে 
আপিবার কথা নহে। নিরাকার হরির সঙ্গে কথ। কহিতেছি। হরি, 
তোমাকে সাকার ভাবিব না। তোমার স্থন্দর হস্ত ধরে বে, তার কপাপে 
অপার আনন্দ, না, দুঃণ 1 এই আমার হরি। এই হরিলভা, টবকুঠ, পরকাল, 
কল্পতর, ভঞ্িসিরোবর, শান্তিনরোবর । ভক সকল ইহাতে মীনরূপে খেলা 
করিতেছেন। এইতো সেই স্বর্গ । তোমার পাদপন্ন আমাদের স্বর্গ, তোমার 
পদপ্রান্তে আমরা স্বর্গের শোভা দেখিতেছি। সমন্ত প্রাণের ভাই আঙ্জ কাছে 
আপিয়াছেন। এখন চক্ষু সাক্ষী--মার কূপ আছে, কি না? নয়নাঞ্জন, চক্ষুকে 
তুপাইঘ্াছ। ন্বর্গের রাণী, ভূমগ্ডলে আপিয়া যে রূপ দেখাইলে, দেখিয়া প্রাণ 
পড়িয়া রহিল। চিন্তচোর, তোমার সম্ভানদিগের চিত্ত হরণ করিয়া লইয়া 
যাও। তৃমি কত মোহিত কর, তাহা কি আর জানিতে বাকি আছে? দীন 
হইয়া মার সুন্দর মুখ দেখিলাম এবং ভক্তিরসে আর্র হইলাম। আর যেন 
কোন ভক্ত রূপের কথা বলিতে কুপ্িত নাহন। আমর! দেখেছি গোপনে, 
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বলিব বাঞ্জায়ে ডেরী | স্ব্দিন আনিরা দেও, দেখি, পৃথিবী বড়, না, হরি 
বড়; যম বড়, না,হরি বড়। হরিকে পাইলে রাজার মত সুখী হয়, না, ধন 
পাইলে? প্রাণের বন্ধুগণ, হরি তোমাদিগকে রূপ দেখাইলেন, তোমাদিগের 
সঙ্গে কথ। কহিলেন । প্রাণ পধ্যস্ত পণ করিয়া এখন মার কাছে দাড়াইয়াছি । 
মা আপনার নাম আপনি করিবেন, উন্মত্তকারিণী জননী শঙ্খ বাজাইতে 
বাজাইতে পথে যাইবেন। পৃথিবীতে হবরিনামের বায়ু উড়িবে। বড় বড় 
সাধুগণ সংবাদ দ্রিবার জন্য পৃথিবীতে আপগিবেন, মার রাঙ্গয কত দুর বিস্তৃত 
হইল । আহা, হরি, কি আনন্দের মাচার ! নৃতন যন্ত্রে নুতন আকারে মুদ্রিত। 
মা, ব্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ কর, না, এখান হইতে ? মা, লক্ষীপ্রী তোমার নাম । 
মা, তোমার অন্ুরাগপূর্ণ নাম দেখিলে আমাদের লঙ্জ। হয়। মা অত্যন্ত 
স্নেহ্ময্ী, তাই আমাদিগকে তাহার মুখ দেখান। ঈশা মুষ! শাক্য চৈতন্য 
প্রভৃতির জননী, তোমাকে প্রণাম করি।” 
'জগজ্জননী ও তাহার সাধু নম্ভানগণ' 

“ঘোর বাত্যা ও ঝটিকার অন্তে যে প্রকার স্থিরতার সমাগম হয়, ত্রহ্ষমন্দির 
পুনরায় তাপৃশ অবস্থা ধারণ করিলে, পুনরার সায়ঙ্কালের উপাসনা আরম্ত হয়। 
উপদেশ প্রাতঃকালের গভীর বাণীর তত্ব উদঘাটন করিল। যোগ ভক্তি 
বৈরাগ্যের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন জন্য, মহাত্মা! সাধুগণ লময়ে সময়ে প্রেরিত হন। তাহারা 
কোথায় মাতা ও সন্তানের মিশন দেখাইলেন, আর দুর্বোধ মন্তপ্ত মাতা ও 
সম্তানগণমধ্যে ঘোর অপশ্মিলন উপস্থিত করিল। ঈশ্বর নিজে ঈশ্বরভক্কির 
দৃষ্টান্ত দ্েথাইতে পারেন না, তাই সন্তানের প্ররোজন হইল; মমুষ্ তাহা ন! 
বুঝিয়া, তাহাদিগকে প্রেরয়িতার পিংহাননে বলাইল। ব্রাঙ্গধন্মে এ অসম্মিলনের 
অবসর নাই। ত্রাঙ্গগণ মাকে সাক্ষাহপন্বদ্ধে দেখিনাছেন, সন্তানের ভিতর 
দিয়া মাকে দেখেন নাই! তাহারা কোন সন্তানকে বিশেবরূপ চিনিতেন না। 
তুমি যাহা করাইবে, তাহা করিব, তুমি বেখানে লইয়া যাইবে, সেখানে যাইব, 
তুমি ধাহাদিগকে দেখাইবে, তাহাপিগরকে দেখিব, তুশি ধাহাধিগকে প্রীতি ও 
সমাদর করিতে বলিবে, তাহাদিগকে প্রীতি ও সমাদর করিব” এই কথ! বলাতে, 
তিনি স্বঘং তাহাদিগের নিকট লইয়া গেপেন, পরিচিত করিয়া দিলেন। আপনার 
কোন্‌ কোন্‌ গুণ লইরা কোন্‌ কোন্‌ সন্তানকে তিনি গঠন করিয়াছেন, তাহা 
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তিনি আপনি বুঝাইয়া দিগেন। তিনি এক এক সাধুকে এক এক স্বরূপের 
অবতাররূপে দেখাইলেন। একের গুণ অপরে নাই, সকলে স্বতন্ত্র । যাহারা 
একাধারে সমুদায় সমাবেশ করিতে চান, তাহারা ভ্রাস্ত। তাহার এক এক 
শক্তি হইতে এক এক সাধু উৎপন্ন। যিনি যে শক্তি হইতে উৎপন্ন, তিনি সেই 
শক্তির পূজা করেন, এবং মেই শক্কির মহিম! মহীয়ান্‌ করেন। মা আপনি 
অন্থগত সন্তানকে সেই সকল মহাত্মার ভবনে লইয়া যান, ইহাতেই সময়ে 
সময়ে ব্রাঞ্চগণের তীর্থযান্্া হয়। ধাহারা যেরূপ প্রদর্শন করেন, আমরা 
তাহাদিগকে তাহারই জগ্য সমাদর করিব । মার ইচ্ছা নয় যে, আমর! কোন 
সাধুর বিরোধী হই, এজন্য তিনি নববিধান প্রেরণ করিলেন। এখানে নকলের 
মিলন, সমাদর এবং সামঞ্জশ্য । আমরা সাধুবিশেষের পক্ষপা্ভী হইতে পারি না, 
কাহারও অগৌরব করিতে পারি না। একজন পথের ভিখারীও আমাদের 
অনাদরের পাত্র নহেন, কেন না তাহাতে মার বৈরাগ্য অনাদূত হয়। সর্ব- 
সম্মিলন মার ইচ্ছা, তাহাই আমাদিগের মধ্যে পূর্ণ হউক ।” 


১৩ 


শারদীয়োৎসব, বিবাহের পরিণীমানুষ্ঠান, ভট্ট 
মোক্ষমূলরের পত্রঃ অক্সফোর্ড 
মিশনের প্রতি অভ্যর্থন। 


শাগদীয়োৎ্সব 

ধন্মতত্ব (১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৮০২ শক, সংবাদন্তত্তে ) বলিতেছেন £ 
“বিগত ৩রা কানহ্িক (১৮ই অক্টোবর, ১৮৮০ খুঃ), পণিমা উপলক্ষে শারদীয় 
উৎসব হইয়াছে । প্রাতঃকালে কমলকুটারে বিশেষভাবে উপাসনা হয়, দুই 
প্রহরে চাদপালের ঘাটে বাম্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া, সকল ব্রাঞ্ধ উৎসাহের 
সহিত সন্কীর্তন করত শ্রীরামপুর পর্ধাস্ত গমন করেন। সন্ধ্যার সময় প্রত্যাগত 
হইয়া, পোলের নিকটস্থ বান্ধা ঘাটে প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি হর়। জাহাজ পুষ্প- 
পল্লব ও নান! বর্ণের পতাকামালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল । স্ত্রী, পুরুষ ও বালক- 
বালিকায় সর্বশুদ্ধ প্রায় একশত লোক বাম্পীপ্নপোতে যাত্রা করিয়াছিলেন ।” 
গঙ্গাতটে আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে প্রার্থনা করেন, উহা আমর! ( ১৮০২ শকের 
১৬ই কার্তিকের ধন্মতত্ব হইতে) উদ্ধৃত করিতেছি :--“দেবি, তোমার প্রকৃতি 
আঙ্ত তোমার শ্রী, তোমার পৌন্দর্য্ের পূজা করিতেছে । হে সর্বরাজ্যেশ্বরি 
দেবি, তোমার প্রকৃতির এই সহাস্ত ভাব দেখিয়া, তোমার কবি ভক্তগণ ঘর 
বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, আজ এই প্রকৃতির শোভাযুক্ত স্থানে আপিয়া বদিলেন। 
যদ্দি তোমার প্রকৃতি আপনার বূপগুণ প্রকাশ না করিত, আমরা সংসারে 
সংসারী হইয়া থাকিতাম। শরখকালের শশী গঙ্গাবক্ষে আপনার রূপের ছটা 
প্রতিফলিত করিতেছে । আজ কি ভদ্রসন্তানের! ঘরে বিয়া থাকিতে পারে ? 
আজ, মা লক্ষ্মী, তোমার পাদপদ্ম প্রস্কটিত। যে হৃদয় প্রেমভক্তির আস্বাদ 
পাইয়াছে, সেআজ বিষয়ের কীট হইয়া থাকিতে পারে না। কোথায় এই 
উৎসব হইতেছে, দেখিবার জন্য ব্রক্ষভক্তগণ আজ জাহুবীতীরে শারদীয় শশীর 


এরদীয়োৎসব ১৬৪৩, 


জ্যোৎন্স! ভোগ করিতেছেন। আজ চারি দিকে কেবল লক্ষ্মীর মধুর স্বর। 
সর্ধমঙ্গলে, পতিতপাবনি, চন্দ্র তোমার মুখের প্রভা প্রকাশ করিতেছে । হে 
ত্র, তুমি গগনে থাক, কন্ধ তুমি এই পৃথিবীতে জ্যোত্া ঢাল। হে 
চন্দ্র, তোমার মা বুঝি পরমা সুন্দরী, তোমার মা বুঝি অম্বতের সাগর ॥ 
তোমার মার দিকে ভক্তপ্িগকে টান। তোমার মা! আমাদেরও মা। চাদের 
মা তোমর! দেখিলে । শরৎকালের উত্সবে যেন শরতের শশী তোমাদের 
মার কোমল নাম অন্রাগের সহিত গান করে। গঙ্গা, তুমি অমৃতের নী) 
গঙ্গা, তুমি কত শস্য উত্পাদন কর। তোমার জল থাই, দ্বান করি, তোমার 
খারা যে ধান্য ও শশ্য উৎপন্ন হয়, তন্বার। জীবন রক্ষা করি। তোমার 
যিনি ননী, তিনি আমাদেরও জননী । ভমী গঞ্গা তোমার মা ধান, 
তিনি আমাদিগের কত উপকার করেন। তুমি হিমাণয় হইতে কেন 
আসিলে, জান ! তুমি কেবল আমাদিগের শরীর রক্ষা করিতে এস নাই, 
তুমি গুন্‌ গুন্‌ স্বরে মার নাম করিতেছ। তোমার কোমলতা, তোমার 
প্রশান্ত বক্ষ দেখিয়া ব্রন্মভক্তদের হৃদয় উচ্ছৃসিত। মনোহারিণী নদী, তুমি, 
আজ তোমার মাকে গিয়া বল, আঙ্জ কতকগুলি হরিভক্ত গৃহ অট্টালিকা 
ছাড়িয়া, গরীবের মত মা মা বলিয়া ডাকিতেছে । তোমার ম| বড় ভাল। ঠাদের, 
মা মিঃ, গঙ্গে, তোমার মা মনোহর । গঞ্জে বঙ্দেশের শ্ীবৃদ্ধিকারিণি, 
তোমার দুই পার্থে তোমার ম] যেন তাহার ভক্দিগকে বসাইয়া এইরূপ তাহার 
নামকীত্তন করান। আমর! কি তোমার কাছে বলিবার উপযুক্ক? মহষি 
যোগধিগণ তোমার স্বরের সঙ্গে স্বর মিশাইয়া, তোমার তীরে বসিয়া ব্রদ্ধনাম, 
সাধন করিতেছেন । আমরা আজ সবান্ধবে সপরিবারে সেই অধিকার. পাইলাম, 
ইহাই লক্ষ টাকা। তোমার বুঝি বড় সাধ, আজ আমাদের মুখে মার নাম 
গুনিবে? এ যে বলিতেছ, 'ভাই তোমাদের মধ্যে কবিত্বরদ আছে, আমি নার. 
নাম গান করি, তোমরা শুন, তোমর! মার নাম গান কর, আমি শুনি | তাই 
বুঝি, আমাদিগকে আটক করিয়া রাখিলে। শান্তস্বভাব গঙ্গে তুমি বড় 
প্রণকে টান। তুমিও মহাদেবের প্ররূতি, ঈশ্বর ভগবানের প্রকৃতি । হে 
করুণাময়ি, আজ সাধ মিটাও। আঙ্ত আকাশে চন্দ্র, স্থলে গঙ্গা ও সমীরণ, 
এই শীতল স্থানে প্রাণটা যেন জুড়াই়া যায়। মার নামে মধু ফলে, অমুতবর্ষণ 
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হয়। সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়1, এস, সকলে প্রাণের ভিতরে একতান এক- 
হৃদয় হইয়া, প্রকৃতির সঙ্গে পুজা করি। স্থন্দর প্রকৃতির ভিতরে মা তুমি। 
কোটি কোটি প্রেমপুষ্প ফুটিল। হে মোক্ষদায়িনি, আমর! তোমার শুব করিতেছি, 
গঙ্গ। ও চন্দ্র তাহার সাক্ষী । লঙ্্ীর সৌভাগ্য কপা করিয়। প্রকাশ কর? 
(তোমার সৌন্দর্ধ্য ও এশ্বধ্য বিস্তার কর, ঘাটের ভিখারিগুলিকে ভিক্ষা দেও । 
আজ অট্টালিকার মধ্যে বসিয়া তোমাকে ডাকিতে ভাল লাগে না। আজ 
এই প্রকৃতির প্রশাস্ত স্থানে, মা, তোমায় ডাকিতেছি। বঙ্গদেশ, এমনি করিয়া 
শিক্ষিত দল আসিয়! যদি মা বলিয়া ডাকে, তোমার অবস্থা ফিরিয়! যাইবে। 
মা যেন আশীর্বাদ করেন, দেশস্থ ভাই ভগ্্ীগণ মাতৃপূজায় যোগ দেন। 
মা, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের সকলের শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা, সংসার, 
পরিবার মধ্যে লক্ষীপ্রী বর্ণ কর। আজ যেমন জ্যোৎসা নয়ন মন হরণ 
করিতেছে, তেমনি মা লক্ষ্মীর শ্রী যেন দেখিতে পাবি, মা, তুমি কৃপা করিয়া 
এই আশীর্বাদ কর ।” 

রা বিবাহের পরিণামানুষ্ঠ।ন 
. ধর্মতবে (১৬ই কাঠিক, ১৮০২ শক ) লিখিত হইয়াছে ₹--“আমাদিগের 
আচাধ্যের কন্যার পরিণয় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । ইহা লইয়া থে 
আন্দোলন হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক অনতা, অন্যান, বৃথা স্ব নিন্দা লোকের 
মনকে রিষ্ট ও কলুষিত করিয়াছে; কিন্তু উহার পরিণাম ঈদৃশ কল্যাণ ফল 
বহন করিয়াছে যে, কোন রূপেই কৃতজ্ঞ না হইয়। থাকিতে পারা যায় না। বদি 
এই গুরুতর আন্দোলন ন1 হইত, তবে ত্রাঙ্মদমাজ আজ যেখানে আমিয়াছে, 
বিংশতি বর্ষে সেখানে আপা অসগ্ভব ছিল। বিনা আন্দোলনে ধর্মবিধি 
দৃঢ়মূল হথ' না, ইহা আমরা অনেক বর্ষ হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এবার 
আমাদিগের পূর্বব পরীক্ষিত সত্য আরো উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। 

“গত ৫ই কান্তিক (২৭শে অক্টোবর) ১৮৮০ খৃঃ ), বুধবার, এই পরিণয়ের 
পরিণামাহুষ্ঠান ত্রদ্ষমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। অহুষ্ঠানটী বন্ধুবর্গনমক্ষে সম্পাদিত 
হয়। আত্মীয় মহিলাগণ ব্যতীত কয়েক জন হিতাকাজ্িণী ইউরোপিয়া 
মহিলা উপস্থিত ছিজ্েন। প্রথমতঃ একটী সঙ্গীত হইলে, আচাধ্য মহাশয় 
বলিলেন ২--€প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ১৮৭৮ গৃষ্টাব্বের ৬ই মার্চ উপস্থিত নরনারীর 


বিবাহের পরিণামানুষ্ঠান ১৬৪৫ 


বিবাহের স্ত্রপাত হয়। সেই বিবাহ এবং তদছুষ্ঠানের পরিসমাপ্তির জস্ত 
আমরা এই মন্দিরে সমবেত হুইয়াছি। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন 
এবং পরিচালিত করুন ।' 

'আচাধোর সম্মুথে উভয়ে পরম্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলে," 
উভয়ের দক্ষিণ হম্য শ্বেত ও রক্তবর্ণের পুষ্পমালা দ্বারা বন্ধ হইল। উভয়ে 
নিয়লিখিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন ₹__ 

“আমি তোমাকে বিবাহিত পত্রীরূপে গ্রহণ করিতেছি । অগ্য হইতে 
সথথে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সুস্থতায় অসুস্থতায় মিলিত থাকিয়া তোমাকে 
ভালবাসিব এবং ঈশ্বরের পবিত্র নিদেশাহুসারে রক্ষা করিব; এতন্্বারা আমি 
অঙ্গীকার করিতেছি । ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন। 

“আমি তোমাকে বিবাহিত স্বামিরূপে গ্রহণ করিতেছি । অগ্য হইতে 
স্থথে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সুস্থতায় অসুস্থতায় মিলিত থাকিয়া তোমাকে 
ভালবাসিব এবং ঈশ্বরের পবিত্র নিদেশানুসারে রক্ষা করিব, এতদ্বারা আমি 
অঙ্গীকার করিতেছি । ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন|; 

“হীরকাঙ্গুরীয়গ্রহণপূর্ববক মহারাজা মহারাণীর অঙ্গুলীতে পরিধান করাইয়। 
দিলেন এবং বলিলেন ₹-'আমার প্রতিজ্ঞার অভিজ্ঞানম্বরূপ এই অঙ্গুরীয় 
তোমাকে অর্পণ করিতেছি, এবং এতৎ্সহকারে আমার পাথিব সমুদায় 
সম্পত্তির তোমাকে অধিকারিণী করিতেছি । পবিভ্ত করুণাময় ঈশ্বর ধন 
হউন ।” 

“আচাধ্য তখন নিয়লিখিত প্রার্থনা করিলেন £-- 

“করুণাময় ঈশ্বর, এই দম্পতীকে আশীর্বাদ কর, এবং এমন করুণা বিধান 
কর যে, ইহারা স্থখে এবং বিশ্বস্ততাসহকারে পতিপত্বীর্ূপে তোমার সেবায় 
একত্র বাস করিতে পারেন । দয়াময় ঈশ্বর, বিশ্বাস, প্রেম এবং ধর্ম ইহাদিগকে 
অর্পণ কর এবং ইহাদিগের গৃহ শাস্তি ও কুশলের নিকেতন কর।' 

“অনম্তর এই বিশেষ প্রার্থনা হয় £--'যে মনুষ্যকুলের জননি, শুভ বিবাহ 
তুমি রুপা করিয়। সম্পূর্ণ কর। তুমি এই দুই জনকে পবিভ্রতার পথে, 
কল্যাণের পথে নিয়ত রক্ষা কর। দুই জন ছেলেমানুষ, ইহার! সংসার কি, 
জানেন না। কিরূপে সংসার চালাইতে হর, তুমি শিক্ষা দাও। ইহারা 


১৬৪৬ আচাধ্য কেশবচন্জ 


পরম্পরকে ভালবাদিবেন বলিয়া একজ্রিত হইবেন। পরম্পর মিলিত হইয়া 
ইহারা গ্রজাপালন করুন। রাঙ্গার বুদ্ধি, রাণীর বুদ্ধি তোমার নিকট- হইতে 
আপিবে। তুমি যদি বন্ধু হইয়া, পিতা হইয়া ইহাদের কাছে থাক, অতি 
বিভ্তীর্ণ কুচবিহ্থার রাজ্য সুচারুরূপে নির্ব্ধাহ হইবে । হে প্রেমময়ি, একটা কথা 
শ্রবণ কর। আমার কন্থাকে তোমার প্রসাদে এত দিন লালন পালন করিলাম, 
তোমার গ্রসাদে এই উপযুক্ত পাস্ত্রের হস্তে মর্পণ করিলাম। ই্হাদিগের যখন 
বিবাহের সুত্রপাত হয়, আমরা ইহাকে পিতৃভবনে রক্ষা করি; আজ ইনি এখানে 
উপস্থিত হইয়া আপন ম্বামীর নিকটে যাইতেছেন। জামাতাকে বুঝাইয়া দাও, 
রাজাকে বুঝাইয়া দাও, আমার হাত হইতে এই কন্তাকে গ্রহণ করিলেন, 
ইহাকে ভাধ্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেন, ইহা দ্বারা তিনি উপরূত হইবেন। 
মহারাজ মহারাণীর উপকার করিবেন, মহারাণী মহারাজের উপকার করিবেন, 
এইরূপে উভয়ে উভয়ের কল্যাণবর্ধন করিবেন। .পুরুষের সাহস, দৃঢ়তা, সত্য, 
বিশ্বাস পতি পত্ঠীকে শিখাইবেন) স্ত্রীর ধিনয়, লজ্জা, ভক্কি, ক্ষমা পত্তী স্বামীকে 
শিখাইবেন | স্বামী স্ত্রী একত্র হইয়া হুখে বাস করুন, তাহা হইলে আমার 
মন আহলাদিত হইবে; আমার বন্ধুদিগের আহ্লাদ হইবে । অত্ভএব, হে মা, 
এই ছুইটিকে তোমার ক্রোড়ে স্থান দ্াও। মঙ্গলময়ি, ন্নেহময়ি, মা লক্ষ্মী, 
এখানে দাড়াও । আপন আপন সংসারমধ্যে তোমাকে দেখিব, তোথাকে 
মাত বলিব, এই আশার সহিত, ভক্তি বিশ্বীদেব সহিত) মকলে বার বাব 
তোমাকে প্রণাম করি ।” 

"সজীতানস্তর আচার্য এনূপ আশীর্বচন পাঠ করিলেন :--ঈশ্বর আমা- 
দিগকে বদ্ধিতবিশ্বাম এবং হৃদয়ে পূর্ণ আনন্দসহকারে বিদায় দিন। (সকলে 
মিলিত হইয়া) শাস্তিঃ শান্থিঃ শাস্িঃ। 

"বিবাহের হুত্রপাত হইয়া আড়াই বংসরের অধিক কাল পরে, তৎপরি- 
ণামানুষ্টান হইল। এই বিবাহে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে, হুত্রপাতে 
আমরা আভামে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। ঘটন| না দেখিয়া আমরা! কোন 
সিদ্ধান্তে আদিয়। উপস্থিত হই না। পরিণয় "তি গুরুতর ব্যাপার, সমূদায় 
জীবনের শুভাশুড ইহার উপরে নির্ভর করে। চরিত্রের বিশেষ পরীক্ষা ভিন্ন 
নরলারীর মিলিত হওয়া কল্যাণকর নহে। মিলিত হইতে গেলে এমন নিবন্ধন 


মোক্ষমূলরের পত্র ১৬৪৭ 


প্রয়োজন, যে নিবন্ধন আর ভঙ্গ হইবে না। মিলনানস্তর “ধর্মে সীদতি সত্বরঃ,- 
অতিমাত্র সত্বর ব্যক্তি ধর্মেতে অবসাদগ্রস্ত হয়, এই নিয়মে বিশুদ্ধ গ্রণয়- 
নিবন্ধনজন্য সময়াতিপাত আবশ্তক | ফলতঃ এই ঘটনাতে পূর্ব পশ্চিমের 
পরিণয়প্রণালী সম্মিলিত হইয়া, বিবাহবিধি কিরূপে পূর্ণাবস্থায় উপস্থিত হয়, 
অথচ উভয়েতে যে দোষ অবস্থিতি করিতেছে, তাহা অপনীত হইতে পারে, 
দেখা গেল। সময়ে আমর! এই ঘটনার বিশেষ অর্থ আরে! বুঝিতে সক্ষম হইব ।” 
মোক্ষমূলরের পত্র 

ধন্মতত্ব ( ১৬ই পৌষ, ১৮০২ শক ) লিখিতেছেন £--ব্রাক্মগণ আমাদিগকে 
পরিত)গ করিয়াছেন, চারল্স্‌ বয়সীর এ নিদ্ধারণ খণ্ডন করিয় ভট্ট মহাশয় 
পিখিয়াছেন, 'ভারতবধীঘ্ধ ব্রাঙ্গলমাজ, অথবা সাধারণতঃ যেমন বলা হয়, 
'ত্রাক্ষসমাজ অব ইগডয়া” প্রথমতঃ একেশ্বরবার্ধের সার্বভৌমিকতার উপরে 
সংস্থাপিত হয় এবং সমুদার জাতির ধর্মগ্রন্থ হইতে সত্য সংগ্রহ করা হয়; 
কিন্ত ইহা স্বাভাবিক যে, বংসর বহ্পর নৃতন নৃতন ভাব সমুৎপন্ন হইবে, এবং 
অল্পবিস্তর প্রাধান্য লাভ করিবে । এই সকল ভাবের মধ্যে শ্রীষ্টকে এক জন 
ভবিষ্যব্দশী মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করা একটি; কিন্তু ইহা কখন অভিপ্রেত 
হয় নাই যে, ইহাতে অন্যান্ত ধন্মের উপদেষ্টা ও সংস্থাপকগণকে সম্মাননা প্রদর্শন 
কর! আর কর্তব্য রহিল না। ব্রাহ্মনমাজের বাহক জীবনে উত্লব এবং 
সঙ্কার্তন প্রবরিত করাতে কিছু পরিবর্তন এবং আ)নেঃলন তয়। কিভ ঠে 
সকল লোক তাহাতে যোগ দিতে সম্মত নহেন, তীহাদিগকে উহাতে প্রবৃত্ত 
করিবার জন্ত বলপ্রকাশ হয় নাই। শ্রীযুক্ত কেখনচন্ত্র সেন মহধিগণের সঙ্গে 
সম্মিলন প্রচার করিয়াছেন, কিন্ত উহা! জীবিত ৪ মৃতগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক 
মশ্মিলন ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহার প্রত্যাদেশের মতও, ঈশ্বরের ইচ্ছা 
ভক্তিভাবে অচ্ুনরণ করিলে আত্মাতে যে ঈশ্বরের প্রেরণা হয, তৎস্বীকারের 
অতিরিক্ত নহে। হিন্দুধর্দের উদার সংস্কারক কক আদেশের মত থে 
প্রচারিত হইয়াছে, নিঃপন্দেহ উহা অতীব বিবাদাম্পদ | কারণ ইটি অন্বর্বন্তা 
বাণী কন্তৃক পরিচালিত হইবার অপ্িকারগ্রহণ, ঘাহার আর কোনম্প্রতিবাদ 
হইতে পারে না। বিশেষতঃ উহা] যখন সাংসারিক অভিজ্ঞতার বিষয়ের সঙ্গে 
. মিশ্রিত হইল, তখন সমাজের প্রত্যেক সভ্যের স্বাধীনতার সঙ্গে উহা অসদঞ্জস 


১৬৪৮ আচাধ্ায কেশবচন্জ্র 


হইয়া পড়িল, এবং অপর বিষয়াপেক্ষা উহাই তাহার কতকগুলি বন্ধু এবং 
অনুবন্তাঁর স্বতন্ব হইবার কারণ হইল । ইহ! আর কিছু নহে, প্রাচীন আখ্যা- 
য়িকার পুনরাবৃত্তি। একজন সংস্কারক, বিশেষতঃ ধর্মসংস্কারকসম্থদ্ধে আর 
কিছু তত কঠিন নয়, যত তাহার অন্থবপ্তিগণের প্রশংসাধৃপে মানসিক দৃষ্টিকে 
অন্ধকারাবৃত হইতে না দেওয়া, এবং মেঘাস্তরাল হইতে সমুখিত ধ্বনিকে 
ঈশ্বরের সত্যবাণী বলিয়া ভ্রম না করা। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ, কেশবচন্দ্র সেন 
প্রাচীন ভবিস্বদদর্শী মহাত্মা দগের দুর্বলতার সমভাগী হইয়াছেন; কিন্তু এ কথা 
বিশ্বত হওয়া উচিত নয় যে, তিনি তাহাদিগের ক্ষমতা ও গুণেরও অধিকাংশের 
অধিকারী । | 

“রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পধ্যস্ত ব্রাহ্মলমাজের উৎপত্তি ও 
উদ্নতি নির্দেশ করা ধন্মতত্বজিজ্ঞান্থর পক্ষে যেমন শিক্ষাপ্রদ্দ, এমন আর কিছুই 
নহে। প্রাচীন রক্ষণশীল আদি ব্রাঙ্ষধমাজ, সংস্কৃত শাখা কেশবচন্ত্র সেনের 
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ষসমাঞ্জ, নৃতন সাধারণ ব্রাঙ্গপমাজ, এমন কি বেদের অতীব 
অযথা অর্থকারী দয়ানন্দ সরন্বতীর আধ্যসমাজ হইতে সমধিক শিক্ষ। লাভ 
করা যাইতে পারে । ১৮৭৩ খুষ্টার্ষের ওরা ডিসেম্বর ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবিতে 
আমি যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম, তাহাতে রামমোহন রায় কর্তৃক যে ধর্মের আরম্ত 
হইয়! দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক নীত হইতেছে, অসম্পূর্ণ হউক, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে যত্ব করিয়াছি। তখন কেশবচন্জ্র সেনের বিষয় 
যাহা বলিয়াছি, তাহার কিছুই সঙ্কোচ করিবার দেখিতেছি না। দুঃখের মহিত 
আমাকে বলিতে হয়, পরবর্তী সময়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মস্তিষ্কের 
অতিরিক্ত ক্রিয়া! এবং হৃদয়ের অতিরিক্ত ভাব প্রবণতার লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে । 
কখন কখন গুতীত হয়, তিনি যেন বিশ্বাসের উন্মত্ততার সমীপবর্তা । কিন্তু 
আমি তাহার হ্ৃদয়াপেক্ষা স্বাস্থ্য ও মন্তকের জন্য সমধিক আশঙ্কা করি এবং 
আমি অতীব দুঃখিত হইব, যদি সেই সকল ব্যক্তি তাহার নানা ক্েশপূর্ণ মহৎ 
জীবনকে আরো ক্রিষ্ট করেন, ধাহারা ধর্দসংস্কারকের আপদ্‌ বিপদ কঠিনতার 
বিষয় অভিজ্ঞ ।” 

ভট মোক্ষমূলর আদেশবাদ সন্ধে ! লিখিয়াছেন, মিরারে তাহার প্রতিবাদ 


ভট্টমোক্ষমূলর আদেশবাদসম্বদ্ধে যে লিখিয়াছেন, "হিন্দুধন্মের উদার 


মোক্ষমূলরের পত্র ১৬৪৯ 


স্কারক কর্তৃক আদেশের মত যে প্রচারিত হইস্থাছে, নিঃসন্দেহ উহ! অতীব 
বিবাদাম্পদ। কারণ ইটি অন্তর্বর্তী বাণীকত্ৃক পরিচালিত হইবার অধিকার- 
গ্রহণ, যাহার আর কোন প্রতিবাদ হইতে পারে না। বিশেষতঃ উহা! যখন 
সাংসারিক অভিজ্ঞতার বিষয়ের সঙ্গে মিতিত হইল, তখন সমাজের প্রত্যেক 
সভ্যের স্বাধীনতার সঙ্গে উহ। অসমঞ্রস হইয়া! পড়িল এবং অপর বিষয় অপেক্ষা 
উহাই তাহার কতকগুলি বন্ধু এবং অন্বর্তাঁর স্বতন্ত্র হইবার কারণ হইল ।'..... 
এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ, কেশবচন্দ্র সেন প্রাচীন ভবিষ্বদ্দর্শী মহাত্মাদিগের দুর্বলতার 
সমভাগী হইয়াছেন।” এই অংশের প্রতিবাদ করিয়া মিরার লেখেন : “স্থবিজ্ঞ 
অধ্যাপক ইহাকে “প্রাচীন ভবিষ্বদ্দর্শা মহাত্মাদিগের দুর্বলতার সমভাগী' হওয়া 
মনে করেন। বাস্তবিক কথা এই যে, আদেশ বা ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিবার 
অধিকার এক জন বাক্তির অধিকার বা আলন্নস্বত্ ব্রাঙ্মদমাজ এরূপ মত পোষণ 
করেন না। কেবল এক ব্রাক্ষসমাজের নেতাই স্বর্গায় পিতার আদেশগ্রহীতা, 
তাহা নহে। প্রত্যেক ভক্কিমান্‌ আত্ম! সেই বাণী শ্রবণ করিয়াছেন এবং প্রত্যো- 
কের অধিকার অপর কোন ব্রাঙ্মসমাঙ্জের সভ্র স্বাধীনতার সঙ্কোচ বা অবরোধ 
করে না। বাস্তবিক কথা এই, প্রত্যেক ভক্তিমান্‌ ব্যক্তি ঈশ্বরের আদেশ 
শবণ করেন বলিয়া, ব্যক্তিগত শ্বাধীনতাবিষয়ে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া, 
আমাদের মনের শাস্তির কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত করে না। ব্যক্তিগত: 
পরিত্রাণ লইয়৷ আদেশ উপস্থিত হয়, স্থতরাং উহা! সেই সেই ব্যক্তিঘটিত। 
যেখানে সাধারণব্যক্তিগণসম্পর্কীয় বিষয়ে আদেশ আইসে, সেখানে উহা! 
কথন কোন দলের ন্বাধীনতার বাধ! জন্মায় না। নিজের পরিচালনা £ও 
পরিত্রাণের জন্য ধিনি স্বর্গ হইতে কোন সংবাদ পাইলেন, তাহা অপরের উপরে 
চাপাইবার ত্তাহার কোন অধিকার নাই। ব্রাহ্মলমাজ নিরতিশয় সাবহিতভাবে 
প্রত্যেক সভ্যের অধিকার রক্ষা করেন; কেন না ইনি জানেন, এই মঙ্গলকর 
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে, সমাজমধ্যে পোপের কর্তৃত্ব আসিয়া উপস্থিত হইবে । 
অধ্যাপক মোক্ষমূলর যদি আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পাঠ করেন, তাহা 
হইলে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তিনি জানিতে পাইবেন ঘে, এ 
আদেশের মত কোন কুসংস্কার নহে, ফলতঃ ইহাতে কোন ছৃর্বলতাও প্রকাশ 


পায় না।. ইহাতে কেবল এই দেখায় যে, আত্মা যখন দুঃখ বিপদে অতিমাত্রায় 
০৭ 


১৬৫৪ আচার্য কেশবচন্দ্র 


উদ্বিগ্ন, তখন দে মাতার ক্রোড়ে গভীর বিশ্রানস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে । যে কোন 
অবস্থায় প্রো্লাহ ও সৎপরামর্শ-লাভের জন্ত আত্ম। সর্ব] ঈশ্বরের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে প্রস্তুত, ইহাই ইহার অর্থ। আত্মাকে যে সেইরূপ প্রোৎসাহ 
ও সংপরামর্শ দেওয় হইয়াছে, ইহাও ইহাতে বুঝায়। ছুঃখ-বিপদের অবস্থায় 
আমাদের ঈশ্বর যদি সাত্বনাকর বাক্যে পথপ্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে 
আমরা বলি, আমাদের ঈশ্বর থাকা, না থাকা সমান হইত। দুরস্থ ঈশ্বর নিয়ম 
দ্বারা আমাদিগকে শাসন করিতেছেন, ইহ ধাহার! বিশ্বাম করেন, আমরা 
তীহাদের দলস্থ নহি। আমাদের পিতা তিনি, যিনি আমাদিগকে পালন 
করেন; মাতা তিনি, যিনি অকল্যাণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। যদি 
দেখ! ও শুনা আধ্যাত্সিক উপলব্ধির কোন একটী প্রণালী বলিয়া প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি এমন এক ব্যক্তি, ধাহাকে দেখ! ও শুনা প্রতি- 
জনের পক্ষে মস্তবপর। আদেশের মত যাহা নয়, সেইভাবে উহার যথেষ্ট 
বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু আমর! বিবেচনা করি, সময় আসিয়াছে, যে সময়ে 
ব্রাহ্মদমাজের প্রত্যেক ধর্নিষ্ট ব্যক্তির অগ্রনর হইয়৷ নিঞ্জ নিজ জীবনের ঘটনা 
হইতে প্রমাণ করা উচিত যে, এই স্বগণয় দান এক ব্যক্তির আজন্মস্বত্ব নয়, 
কিন্তু অনেকে উহ। হইতে আধ্যাত্মিক বল ও পোষণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই 
মুল্যবান আজন্মস্থ ত্বকে, যার যেমন মনের মত, যেমন তেমনি করিয়া লওয় 
হইতেছে? এ বিষয়ে প্রত্যেক ত্রাঙ্ষের সতর্ক হওয়া উচিত। তাহাদের আচাধ্য 
যেমন দৃঢ়তা ও স্পষ্টবাকযে আদেশপ্রাপ্তির কথ! বলিয়াছেন, তেমনি যদ্দি 
তাহারা করিতেন, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের আচাধ্যের সঙ্কোচকর 
অবস্থা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেন এবং ব্রাঙ্গধর্মেরও মত কি, তাহাও 
এতদ্বারা অনল্প পরিমাণে ব্যক্ত করিতেন। যে বিষয়ের সন্ত্রমে তাহাদেরও 
অধিকার, দে বিষয়ের সম্রম একা আচারধ্যকে কেন তাহারা গ্রহণ করিতে 
দেন।” মিরার যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, 
ভট্ট মহোদয় আদেশব।দসন্বদ্ধে কি প্রকার অবিচার করিয়াছেন। ব্রাহ্মলমাজে 
কেহ কোন দিন আদেশকে “মেঘাস্তরাল হইতে সমুখিত ধ্বনি" বলিয়া গ্রহণ 
করেন নাই; হদয়ে প্রকাশিত ঈশ্বরের সত্য বাণী বলিয়াই গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। ব্যক্তিগত আদেশ ব্রাহ্মনমাঞ্জে কোন কালে কাহারও শ্বাধীনতার 


অক্সফোর্ড মিশনের প্রতি অভ্যর্থন। ১৬৫১ 


যখন সস্কোচ করে 'নাই, তখন সে বিষয় তুলিয়া তুমূল আন্দোলন নিতাস্ত 
বিধিবহিভূত। 
অক্সফে।ড মিশন 

ধর্মতত্ব ( ১৬ই কান্তিক, ১৮০২ শক, সংবাদন্তস্তে ) -লিখিয়াছেন__“সম্প্রতি 
এদেশে দেশীয় ভাবে গ্রীষ্টধশ্ম প্রচার করার উদ্দেশ্তে নবপ্রতিষ্ঠিত -অস্মাফোর্ড 
মিশনের. সভ্য কয়েক জন উৎসাহী যুব ইংলগ হইতে কশিকাতায় আগমন 
করিয়াছেন। এক জন ধঙ্গভাষায় গ্রচার করিবার জন্য বাঙ্গল। শিক্ষা'করিতে- 
ছেন। অপর একজন হিন্দি শিক্ষা করিতেছেন। রবিবাসরীয় মিরার ইহা- 
দিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । ইহারা 'আহলাদ-ও-কৃতজ্ঞতা-মহকারে 
বিনআ্রভাবে নেই অভ্যর্থনা র'স্ন্দর উত্তর দান করিয়াছেন। এক দিন দুইজন 
সভ্য আচারধা মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কমলকুটীরে আপিয়াছিলেন। 
আর এক দিন তাহাদের এক জন আমাদের প্রচারকাধ্যালয়ে উপনীত হইয়া 
বাঙ্গলা-ও ইংরেজী পুস্তক পত্রিকাদি ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন।” ইহাদ্দিগকে 
যে অভার্থনা করা হয়, আমরা নিম্নে তাহ! অন্থবাদ করিয়া দিতেছি। 

অক্সফোর্ড মিশনের সভ্যগণকে অভার্থনা 

“নবাগত অক্সফোর্ড মিশনের সভ্যগণ, 

“মাননীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীষ্টের সংবাদবাহকগণ, 

“এদেশে আপনাদের প্রথমাগমনে আমর। হাদয়ের সহিত আপনাদ্দিগকে 
শ্বাগত করিতেছি । আমাদিগের সুহাৎসমুচিত অভিবাদন এবং হৃদয়ের শুভ 
অভিলাষ আপনার৷ গ্রহণ করুন। প্রত্ুর আবির্ভাব আপনাদের সঙ্গে থাকুক 
এবং আপনাদিগকে আশীর্বাদ করুক । আপনাদের আগমন ভারতীয় ধর্ম- 
প্রচারের ইতিহাসে একটি নৃতন যুগের আরম্ভ প্রদর্শন করে। একটি নৃতন 
প্রচারব্যাপার, নৃতন প্রচারকার্ধোর পন্থা, হইতে পারে, যে দেশে কাধ্য করিবার 
জন্য আপনারা আহ্‌ৃত হইয়াছেন, দে দেশের উপযোগী নৃতন চিন্তার মূল ও 
নৃতন ভাবের আপনার প্রতিনিধি । স্বদেশ এবং আত্মীয় স্বঙ্নকে পরিত্যাগ 
করিয়া, আমাদের দেশকে আপনাদের গৃহ এবং খ্রীষ্টের দিকে আত্মাগুলিকে 
উন্মুখ করিবার জন্য আপনার! আসিয়াছেন। "প্রাচীন পথে চলা আমাদের 
অভিপ্রেত নয়, আপনাদের অভিপ্রায় ও কাধ্যমূল প্রাচীন রেখাপাতের মধ্যে 


১৬৫২ 'আচার্ধয কেশবচন্জ্ 


বন্ধ থাকিবে না। যে চিস্ত। ও কাধ্যের ক্ষেত্রে আপনার! প্রবেশ করিতেছেন, 
উহা সম্পূর্ণ নৃতন। নব দৃশ্ঠ ও নব ক্ষেত্রমধো নব যুদ্ধান্ত্র লইয়া আপনারা 
খ্ষ্টের অধীনে সংগ্রাম করিবেন এবং তাহার জন্য নব অয়চিহ্ধ অঞ্জন করিবেন, 
যে জয়চিহ্কের অভিমান কেরি, মার্সমান এবং ভফ পধ্যস্ত করিতে পারেন না। 
এদেশে অর্ধশতাবদী প্রচারকাধ্যে পরিশ্রমানন্তর ইংলগড এখন বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন ষে, হিন্দস্থানের ধন্দ ও ধর্দসমাজকে ঘ্বণা করিয়া, তাহার প্রাচীন শ্রুতি- 
পরম্পরাকে তুচ্ছ ও অস্বীকার করিয়া, ইহার লোকসকলকে একেবারে পতিত 
ও ভ্রষ্জজানে অধঃকরণ করিয়া, তাহাদের প্রত চিত্তপরিবর্তনকার্যে কৃতকার্ধ্য 
হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংলগু যদি কেবল কতকগুলি ধর্াস্তরগ্রাহী প্লোক 

গ্রহ করিতে না চাহিয়া, ভারতের হৃদয়কে খ্রীষ্ঠের ভাবে ভাবুক করিতে 
অভিলাধী হন, তাহা হইলে এই বৃহৎ প্রাচীন দেশ, ইহার ভাষা ও সাহিত্য, 
ইহার সহজ জ্ঞান ও করুতিপরম্পরা, ইহার জাতীয় ত্রদ্ষবিজ্ঞান ও নীতিকে সন্মান 
করিতে হইবে । আমর] আর এক দিনের লোক নহি। আমাদিগের দেশে 
এমন সকল অতি উচ্চ শ্রৌর সতা ও দৃষ্টান্ত আছে, যাহার জন্য যে কোন 
জাতি অভিমান করিতে পারে । আমাদের ধমনীতে যে মহত্রর আধ্যশোণিত 
প্রবাহিত হইতেছে, সেই আর্ধযশোণিত আমাদিগকে সম্যক্‌ প্রকারে বিজাতীয় 
করিয়৷ ফেলিবার যব প্রতিরুদ্ধ করিবে । এক্জন্ত আশ। করা যাইতে পারে যে, 
আপনার! হিন্দুধর্ম ও চরিত্রের জাতীয় মূল বিপরিবর্ঠিত করিবার যত্ব হইতে 
অতি দাবধানে নিবৃত্ত থাকিবেন এবং কেবল খ্রীষ্টের স্বর্গীয় জীবন হিন্দুলমাক্ে 

ংক্রামিত করিবার জন্য ষত্ব করিবেন। আমাদের জাতির যাহা কিছু ভাল 
ও শুদ্ধ, তাহ রক্ষা করুন, যাহ। কিছু মন্দ ও অপবিত্র, তাহা বিনাশ করুন, 
এবং গ্রীষ্টের শুভ সংবাদের সম্পদ্‌ আমাদিগকে দিন। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতুগণ, ভারত 
আপনারিগকে এই সছুপদেশ দ্িতেছেন যে, আপনার! খ্রীষ্টান ধর্ম নহে, 
কিন্ত কেবল ক্রেশে নিহত শ্রীষ্টকে প্রচার করুন। আপনাদিগেব প্রাচীন 
ধর্মমত, মৃত ধর্থস্ত্র, সাম্প্রদায়িক বিরোধরূপ অস্থিখগ্ড না দিয়া, আমাদিগকে 
পবিত্র, নিত্য নব শুদ্ধিকর, জগতের পরিভ্রাণীর্থ প্রদত্ত, রক্তাক্তকলেবর গ্রীষ্টের 
শোণিত দিন। পাশ্চাত্য গ্রীষ্টধর্ধের বিবিধ বিরোধী মণ্ডলী এবং অশেষ 
বিভাগ ও সম্প্রদায় ঘেন আমাদিগের মধ্যে পুনরুৎপাদ্দন করা না হয়। কিন্ত 


অক্সফোর্ড মিশনের প্রতি অভ্যর্থন! ১৬৫৩ 


ত্বীঃ আপনার জীবনে যে বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও প্রেমের একতা প্রদর্শন করিয়াছেন, 
উহাই আমাদিগকে আপনারা দিন । আমরা বহুবিধ খ্রীই চাই না, আমরা 
তাহাকে চাই, যিনি ঈশ্বরের এবং ধাহাতে দেবনজ্নত্ব অভিব্যক্ত। আমর! 
খ্রষ্টের শক্র নই । আপনাদের চরণতলে বপিয়া তাহার বিষয়ে আমরা আরও 
অধিক জানিতে ব্যাকুল এবং তিনি যেমন তাহার পিতা এবং আমাদের পিতার 
মহিত এক, তেমনি তাহার সহিত আমরা এক হইতে অভিলাধী। অল্প দিন 
হইল, ভারতের চিত্ত শ্রীষ্টের দিকে উদ্বদ্ধ হইঘ্াছে এবং এটি সময়ের আহলাদ- 
কর চিহৃ। ঈশার তৃত্যগণ, আর বিংশতি বংসর পূর্বে যদি আপনারা 
আগিতেন, তাহা হইলে পরোক্ষ ঈশ্বরবাদী এবং আপনাদের মহত্তম প্রভুর 
সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত বহুবিধ খ্রীষ্টবিরোধিগণকে আপনার] দেখিতে পার্ইতেন। 
সহন্্র সহশ্্র শিক্ষিত যুবার নিকটে তাঁহার নাম নিরতিশয় ঘ্বণার্থ ছিল। এখন 
পে দিন চপিয়! গিয়াছে, এখন এখানে কয় জন, সেখানে কয় জন ভারতের 
পুত্র ও কন্তাগণকে দেখিতে পাওয়া যায়, ধাহার! তাহার মধুর নাম ভালবাসেন 
ও সম্্রম করেন। আমাদের ত্রহ্বিজ্ঞানঘটিত প্রভেদ যত কেন অধিক না 
হউক, আপনার! ধাহাকে শ্রন্থা করিতে আনন্দিত, আমরাও তাহাকে শ্রদ্ধা করি, 
ইহা আমর। অবশ্য বলিব। আমরা আপনাদের মগ্ুলীর গ্লোক নই। অনেক 
মত আছে, হইতে পারে, যাহাতে আপনাদের সঙ্গে মিল নাই। এজন্য 
আপনাদের মণ্ডলী বা প্রচারকার্যের সহিত আমাদিগকে যেন এক করা না 
হয়। এরূপ হইলেও খ্রীষ্ঠান ধর্শের মতে ন| হউক, খ্রীষ্টজীবনের একতায় 
সহযোগিত্ব সম্ভব। আপনাদের মত আপনার! প্রচার করুন, কিন্তু ধিনি 
বলিয়াছিলেন, “যাহারা আমাদের প্রতিকূল নয়, তাহারা আমাদের পক্ষে 
তাহার প্রেম ও সহানুভূতি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। আমাদের 
প্রীতি গ্রহণ করুন এবং আপনাদের গ্রীতি দান করুন এবং আমাদের উভয়ের 
সমান শত্রু অবিশ্বাস, কুসংস্কার, জড়বাদ, সাংসারিকতা ও ইন্্রিয়পরায়ণতার 
দুর্গ বিনাশ করিবার জন্ত, যত দূর সম্ভব, আমরা একত্র কার্ধ্য করি। প্রায় 
পচিশ বংসর আমরা অনাড়ন্বরে বিনীতভাবে ভবিস্বদ্ংশীয়গণের মনে খ্রীঠের 
প্রতি গ্রীতি উদ্দীপনবিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য পরিশ্রম করিয়াছি এবং 
ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের যত্ব অধিক পরিমাণে কৃতকার্ধয হইয়াছে । আপনারা 
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দেখিতে পাইবেন এবং দেখিয়া আহ্কলাদিত হইবেন যে, হিন্দুহ্দয়ের গভীর- 
তমদেশে গ্রীষ্টের ভাব কার্য করিতেছে এবং অল্পে অল্পে সমুদায় হিন্তুসমাজে 
ব্যাপ্ত হইয়া! পড়িতেছে। আমরা আপনাদিগকে শিক্ষা দিব, এ অভিমান 
রাখি না। এ কথাগুলি সংপরামর্শের কথ! বলিয়া অহঙ্কারের সহিত আপনা- 
দিগকে বলিতেছি না। এ সকল কথা গ্রীষ্টের প্রতি প্রীতিবশতঃ, আপনাদের 
ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের ভ্রাতৃপ্রণয় ও প্রোৎসাহদানের কথ।। আপনারা শ্্রিষ্টান, 
আমর! খ্রীষ্টান নহি; তথাপি গ্রীষ্টেতে আমর সকলে আমাদের সকলের পিতা 
সত্য ঈশ্বরের সন্তান । শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃগণ, প্রার্থনা করুন, কাধ্য করুন, সংগ্রাম 
করুন, পরিশ্রম করুন, যে পূর্ণ সময়ে ভারতে আমাদিগের পিতার রাজ্য 
স্থাপিত হইতে পারে। 
আপনাদের 
নববিধানের ব্রাঙ্গগণ |” 
এই পত্রে ও পত্রোন্তরে খ্ীষ্টানগণের অসর্ঙ্টিসত্তেও অক্সফোর্ড সভাগণের 
ফেশবচজের সঙ্গে বন্ধুত্ব 

অক্সফোর্ড মিশনের সভাগণ ইহার যে উত্তর দেন, তাহাতে এবং এই পত্রে, 
এদেশের ' ্ীষ্টসন্প্রদায়ের বাক্তিগণ নিরতিশয় ' অসন্ত হন। এক জন পত্রিকা- 
সম্পাদক এই পত্রিকার এইরূপ মর্মাবধারণ করেন-_“পর্জিকার আগাগোড়া এই 
দেখায় যে, 'ব্রাঙ্গের! ক্রুশবিদ্ধ স্রীষ্টকে প্রচারাকরার অর্থ এই বুঝেন যে, চৈতন্য, 
মোহম্মদ ও মুষার সঙ্গে এক হইয়া, বাবু ফেশবচন্দ্র- সেনের গর্বধর্ধনে শ্রী 
ইচ্ছুক; অন্য কথায়--এই সকল প্রসিদ্ধ উপদেষ্টগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া, 
অগ্রসর ব্রাঙ্গগণের তিনি পুটটিপোষক হইবেন” আর এক জন সম্পাদক 
অক্সফোর্ড মিশনকে এইরূপ পত্র লিখেন ;--আমি আপনাদিগকে সর্বশেষে 
এই পরামর্শ দিতেছি-_ ত্রাহ্মগণের সঙ্গে আপনারা ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ হইবেন 
না। আপনারা কোন কোন লোকের মুখে শুনিবেন, হিন্দুদমাজের অন্যান্য 
লোকের অপেক্ষা ব্রাহ্মগণ ম্বর্গরাজোর নিকটবর্তী । আপনার! শীগ্রই দেখিবেন 
যে, এ কথা ঠিক নয়। ঘোর পৌত্তলিকাপেক্ষাও তাহারা স্বর্গরাজা হইতে 
দুরে ।-.-..'তাহার! আপনাদ্দিগকে.বলিবে যে, তাহার। স্বীষ্টকে ভালবাসে এবং 
সম করে? তাহাদের একথায় আপনারা বিশ্বাস করিবেন না। তাহারা 
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্্টানগণের শষ ব্যবহার কৰে, কিন্ত তাহারা যে ভাবে এ দক শষ বাবহার 
করেন, মে ভাবে নহে।."" তাহারা 'খ্বষ্টের দেবজীবন। 'ধীঠের শুভংবাদের 
ম্পন' 'পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য শোগিতদিক ্রীষ্ট্র পবিত্র শোণিত' খর 
বিদ্ধ খী% এই দক বিষয়ে আপনাদের মন্ধে ঘছনে আলাপ 
করিবে। এ মকর কথা তাহাদের মুখের বথামাত্র। এ পকল কথার মরে 
কোন ভাবের যোগ নাই, অন্ততঃ গ্রী্টানের| ঘে ভাব ধোগ করেন, দে ভাব 
নাই। আপনাদের সন্ধে ইহারা মহযোগী হইতে অভিলাষ জানাইবে, এবং 
আপনাদিগকে বলিবে, যদিও মতে একতা! না হউক, ্বীষ্টের জীবানের এফতায় 
মহযোধিতব মন্তব, যেন যাহারা খরষ্টকে কেবল মানুষ মনে করে। তাহারা 
টব লাভ করে।” হথের বিষয় এই যে, অজ খষটানগণের ঈদৃশ বিদ্ধ 
ভাবান্বেও অল্মফোর্ড মিশনের সন্ভাগণ বনধুভাবে কেশবচনেরে ম্ধে মিলিত 
ইন। তাহাদের কেহ কেহ তীহার মগ সাক্ষীং করিতে আমিযা সষ্টবিষয়ে 
আলোচনা করিতেন, এবং বিমুগ্ধ হইতেন। কখন বখন প্রায় ্িগ্রহর রজনী 
এই আনোচনায় অভিবাহিত হইত | কোন কোন বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত 
হইলেও, উহা এমনি নঞ্গত বনিয়া গ্রতীত হইত যে। মহা কোন উত্তর দিতে 
তাঁহার দহ করিতেন না। তদ্ধিষয়ে গুনরায় আলাপ হইবে। এই বলিয়া 
তাহারা গাত্রোথান বরিতেন। 
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গত বর্ষে সাংবঘসরিক উৎসবে নববিধানের জন্ম ঘোষিত হইয়াছে। সমগ্র 
বর্ধ যে গ্রভৃত বলের সহিত নববিধানের কার্য চলিয়াছে, ইহা! আর বলিবার 
অপেক্ষা রাখে না। উৎসবের পর মহাজনগণের সহিত সমাগম প্রবদ্তিতত হয়। 
সংবৎ্দর কাল তাহাদ্দিগের সহিত যোগ নিবন্ধ করিয়া, এবার ১৮০২ শকের 
১৮ই পৌষ (১৮৮১ খুঃ, ১লা জানুয়ারী) হইতে দ্বাদশদিন ব্যাপিয়৷ বিশেষ লাধন 
ইয়। এই দ্বাদশ দিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ( ১লা মাঘ, ১৬ই মাঘ ও ১লা 
ফান্তনের ধন্দতত্ব হইতে ) আমর। সংগ্রহ করিয়া দিলাম। 

প্রান্ততিক নাধন 
রামমোহন ও দেবেছনাথ 

প্রথম দিনে (১৮ই পৌষ, ১৮০২ শক) ১ল! জানুয়ারী, ১৮৮১ খুঃ) রহ্মমন্দির) ৃঁ 
মহাত্মা! রামমোহন রাম ও দেবেজ্জনাথ ঠাকুর চিন্তানুধ্যানাদির বিষয় ছিলেন। 
আরম্তেই কেশবচন্দ্র বলেন, নববিধানের ঈশ্বরের আদেশ এই, আমর। কোন 
মহাত্মাকে বিচার করিব না,বিচারের ভার তাহার হন্তে। আমরা কেবল তাহা- 
দিগের নিকট যাহা গ্রহণীয়, গ্রহণ করিব, গ্রহণ করিঘা তজ্জন্ত কৃতজ্ঞ হইব । 
যেখানে তীহাদিগের মতের মহিত আমা্িগের এক্ হয় না, সেখানে আমরা 
তাহা লইয়! বিচারে প্রবৃত্ত হইব না; কিন্তু যে ভূমিতে একতা আছে, সেই ভূমিতে 
দণ্ডায়মান হইয়া, তাহাদিগের সহিত একত্ব সাধন করিব। মহাত্মা রাজ! 
রামমোহন আমাদের ধর্মপিতামহ, তাহার নিকট হইতে আমরা ব্রাহ্মনমাজরূপ 
একটা বিস্তীর্ণ জমীদারী পাইয়াছি। “তাহার স্তবস্তরতিতে বিদ্যাবুদ্ধিতে পবিত্র 
বরাঙ্মদমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, এই জন্ত তাহার নাম কৃতজ্ঞতাফুলে গলায় জড়া- 
ইয়া রাখি।" তাহার পরে আমাদের ধর্শপিতা 'বর্তমান ভারতবর্ষীয় খষি আত্মা 
দেবেন্্রনাথের আগমন হইল । তাহার 'ধধিভাব, যোগভা ব, বিশুদ্ধ প্রীতির ভাবে, 
আমরা তাহার সঙ্গে নৃতন ভাবে মংযুক্ত। পিতামহ হইতে যে রাজ্য আমরা, 
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পাইলাম, তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন, একটি অস্থিতীয় ঈশ্বরের 
উপাসকমগ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল। ইনি হিন্দুশাস্ব হইতে অমৃতময় সতোর 
উত্থাপন করিলেন, হিন্দু আচার ব্যবহার হইতে উদ্ধার করিয়া! একটি সংস্কৃত 
হিন্দুমমাজ গঠিত হইল। পিতা ও পিতামহ কেবলই বলিতেছেন, 'লও 
প্রাচীন শাস্ত্র, আধ্যোচিত কার্য তোমরা সর্বদা কর, আমর] তোমাপ্দিগের 
সহায়তা করিবার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত । ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ 
বলিয়া অমর] ইহাদিগের ছুই জনের চরণে মন্তক নত করিব। 'নধবিধান 
আমার্দিগকে সমুদায় উপকারী বদ্ধুদিগের নিকটে প্রণত করিয়াছেন। নব- 
বিধানের আজ্ঞাতে সাধুনিন্দ। হইতে বিরত থাকিব। আর্ধাপুত্র এই ছুই 
বরদ্ষপরায়ণ ব্রদ্ষোপাসককে কৃতজ্ঞতাফুলের মালাতে হৃদয়ে জড়াইয়া রাখিয়। 
দিব। ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে ইহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি দিন।, 
নববিধান 

১৯শে পৌষ ( ২রা জানুয়ারী, রবিবার, ব্রহ্ষমন্দির ), নববিধানের প্রতি 
সম্মাননা প্রকাশ করা হয়। পিতামহ ব্রহ্মজ্ঞান, পিতা ব্রন্মাচুরাগের পথ 
প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই বেদাস্ত£তিপাগ্য অদ্ধিতীয় পরক্রদ্গের 
উপাসনায় জীবন নিয়োগ করেন। ইহাদের সাহাধ্ো হিন্দুসমা্ত হিন্দু থাকিয়া, 
যত দূর উন্নত হইতে পারে, তাহা হইয়াছে। ইহারা হিন্দুসমাজকে এমন 
উন্নত স্থানে আনয়ন করিলেন যে, ইহা! আর সঙ্কচিত ভূমির মধ্যে বন্ধ থাকিতে 
পারিল না, সমুদধায় পৃথিবীর সঙ্গে উহার একতা! উপস্থিত হইল। "গগনে 
উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধশ্শের নিশান; হিন্দুধ্ধের নিশানের পরিবর্তে এখন 
গগনে সার্বভোৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল! হিন্দুস্থানের ব্রদ্ম এখন 
সমস্ত জগতের ব্রদ্ধ হইলেন, বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ পুরাণ বাইবেল কোরাণ 
ললিতবিস্বর প্রভৃতি মমুদায় ধর্শশাস্্ মিশিল। নববিধানের বেদের অস্ত নাই, 
কেন না সতাই ইহার বেদ। ইনি দেশকালে বদ্ধ নহেন। সমুদায় বিধানের 
সঙ্গে ইনি সংযুক্ত। ইহাতে সমস্ত নীতি ও সমস্ত ধর্দ একীভূত। সকল 
বিজ্ঞান ইহার অস্তর্গত। যোগাদি ধর্্ের সমুদয় অঙ্গকে ইনি আপনার বলিয়া 
গ্রহণ করেন। সকল প্রকার সাধনের প্রতি ইনি অন্ুরাী। জড়রাজ্া, 


মনোরাজ্, ধর্শরাজ্য, সমুদায় ইহার রাজ্যের অন্তর্গত। 'নববিধান বিজ্ঞানের 
০৮ 
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ধর্শ, ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কোন 
মত স্থান পাইতে পারে না। ইনি সকল শাস্থকে এক মীমাংসার শাস্ত্রে 
পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিবেন । ইনি যথাসময়ে 
আপিয়াছেন, ইহার আগমনে পৃথিবীর আশা ও আনন্দ হইয়াছে। জয় নব- 
বিধানের জয়।” (উপদেশটা বিস্তৃতভাবে “সেবকের নিবেদন” ৩য় খণ্ডে ত্রষ্টবা |) 
মাতৃতৃ(ম 

২০শে পৌষ (৩র! জানুয়ারী, কমলকুটার ), মাতৃভূমির প্রতি সন্ত্রম-প্রকাশ। 
ভারত সহজে সুন্দর; তাহার সঙ্গে আবার বিধানের যোগ হইল, ইহাতে উহ 
আরও স্থন্দর হইয়াছে । ভারতের নদ নদী পর্বত পাহাড়ের সঙ্গে অন্য 
দেশের নদ নদী পর্বত পাহাড়ের তুলনা হয় না। এদেশ প্রকাণ্ড দেশ, ইহার 
তিন দ্রিকে সমুদ্র, ইহাতে কত জাতি, কত লোক, কত ভাষা, কত ধর্ম ও 
আচার ব্যবহার, কত প্রভেদ, কত অগণ্য বিচিত্রতা । এখানে নীচে গরম, 
পাহাড়ে উঠিলে ঠাণ্ডা । ইহার এক দিকে সমুদ্রের বাতা, অন্য দিকে মরুভূমির 
প্রচণ্ড বাফু। এদেশে কত গ্রীন গ্রন্থ, কত প্রাচীন খষি মহধিগণ। সেকালে 
এদেশে উচ্চ সাধন 'ছিল,! সভ্যতা ছিল, গভীর ধণ্ম ছিল, বাজ ছিল, শিল্প 
ছিল, গৃহধশ্ম-পরিবারের নিয়ম বাবস্থ! ছিল। যত পাহিতা, যত বিদ্যা, যত 
মহাজন সমুদায় এদেশের গৌরবন্বরূপ। এদেশ হইতে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প 
সাহিতা অপর দেশে বিস্তৃত হইয়াছে । দেশের মহত্ব ভাবিলে মন মহৎ হয়, 
জীবন সমৃদ্ধ হয়। আমর। খধি যোগী বুদ্ধ চেত্তন্ত প্রভৃতি মহাত্মাকে বক্ষে 
ধারণ করিয়া, সংলারকে গভীর, নিশ্মল ও শাস্তির আলয় করিব। আমাদের 
মাতৃভূমিকে ঈশ্বর বিশেষ করুণায় ভূষিত করিয়াছেন, ইহাতে ভারতের কত 
গৌরব, কত মহিমা, পৃথিবী বুঝিতে পারিল নী । আমর! মাতৃভূমির নিকটে 
ধণী, সে খণ কথঞ্িৎ পরিমাণে যেন আমরা পরিশোধ করিতে পাবি। 
'আমাদের পূর্ধবপুরুষ মহধিগণকে নমস্কার করি, পিত| পিতামহাদির ধর্শশান্ধ 
মন্তকে গ্রহণ করি।' ভারতের গ্রন্থ, ভারতের জীবন, ভারতের ধন্মভাব, 
ভারতের হিন্দুজাতি, কাহারও প্রতি আমরা অরুতজ্ঞ হইতে পারি না। 
ভারতের উপযুক্ত হইয়া, ভারতের কল্যাণবন্ধনে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া, যেন 
আমর] কৃতার্থ হই। 


একপঞ্জাশত্বম সাংবৎসরিক ১৬৫৯ 


ৃ গুহ 

২১শে পৌষ ( ৪ঠা জাঙ্গয়ারী, কমলকুটার ), গৃহের প্রতি সম্ভমপ্রকাশ। 
ঈশ্বর পর্বতে যোগেশবর, ভবসমুদ্রে কাগ্ডারী, ইতিহাসে বিধাতা, সংসারে মা 
লক্ষ্মী। সংসারের ছবি মানুষ আকিতে পারে না। মালক্ষী নিজের সংসার 
দেখাইবেন বলিয়া, সংসার গঠন করিয়াছেন। এখানে বিশুদ্ধ জেহ, বিশুদ্ক 
প্রেম । দড়ী নাই, অথচ সকলে বাধা । এখানে সকলই মধুর পুত্রকন্তাগুলি 
যেন দেবপুত্র দেবকন্তা, যেন আকাশের শশধর। বাড়ী নয়, এক এক খানি 
ছোট বৈকু্ঠ । ইশা মুষা যেমন প্রেরিত, এখানে তেমনি পিতামাতা স্ত্রী 
সম্তানাদি প্রেরিত। যখন ইহার] প্রেরিত জানিতে পাই, তখন সংসারে 
থাকিতে সাহস হয়। মা বাবা বলিয়া ভডাকিতে গিয়া ভাবুকের নিকট লক্ষ্মী 
নারায়ণের পৃজা হয়। বাড়ীর চৌকাঠের ভিতর মাকে দেখা যায়। বাড়ীর 
ভূমি, বাড়ীর ছেলে, বাড়ীর মেয়ে, ইহাদিগকে ছোবামাত্র স্বর্গ স্পর্শ করিলাম, 
মনে হয়। যদি ঘর না থাকে, বাড়ী না থাকে, স্ত্রীপুত্র পরিবার না থাকে, 
রাজ্রিতে মাথা রাখিবার স্থান থাকে না, জরা-শোক-বাদ্ধক্যে মুখপানে তাকাই- 
বার কেহ থাকে না। এমন স্থখের বাড়ী, সুখের নংসার যেন পুণ্যর কারণ 
হয়, সংসারাসক্ভিদৈত্যকে বিদায় করিয়া দেয়। প্রতিজন নিজ নিজ বাড়ী 
স্পর্শ করিয়া দেন পবিত্র হন, এই অভিলাষ । 

শিশু 

২২শৈে পৌষ (৫ই জানুয়ারী, কমলকুটীর ), শিশুগণের প্রতি গুরুজ্ঞানে 
সম্্রমপ্রকাশ। শিশু যোগতনয়, ভক্তিতনয়, বিবেকতনয়, বৈরাগ্যতনয়। শিশুর 
মত এমন ভক্ত, এমন যোগী, এমন বৈরাগী কে আছে? সে জন্মিয়াছে সন্ন্যাসী 
হইয়া, না পরে মে কাপড়, না পরে আর কিছু । শিশুর বৈরাগ্য কঠোর নয়, 
উহার কিছুরই প্রতি আসক্তি নাই। ও খেলাইতেছে।; অথচ কেমন প্রশাস্ত, 
কেমন প্রফুল্ল, কেমন সদাননদ। ক্ষুদ্র শিশু রিপু কি, তাজানে না? সহ 
প্রলোভনের মধ্যে বদিয়া আছে, কোন কামনা নাই। তার পুতুল ভাল 
লেগেছে, কিন্ত তাতে আনক্তি নাই। সে মার পানে তাকায়, আর হাসে, 
কি মনোহর দৃশ্ত । ঈশা বলিয়াছিলেন, ইহাদেরই মত স্বর্গ । প্রার্থনা এই, 
আমরা যেন বালকের মত হই। কেকি রকমে ঠকাইতেছে, ছেলে বুঝিতে 


জু 
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পারে না। যেন আমর! কপট পুরোহিতের মত না হই। বৃদ্ধের কুটিল ভাব 
গিয়া, বালক বালিকার সরলভাব পাইয়া, আমরা যেন শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি। 


ভৃত্য 
২৩শে পৌষ ( ৬ই জাহ্ুয়ারী, কমলকুটার ), ভূত্যগণের প্রতি সন্্রমপ্রকাশ। 


' ধন্য দ্রাস দাসী, কেন না দাল দাসী হইতে গিয়া তাহাদিগকে গরিব হইতে হয়, 


সর্বতাগী হইতে হয়, সকল অভিমান ছাড়িয়! দিয় মাটার মত হইতে হয়। 
আমরা বাড়ীর সকলকে ভালবাসি, আর চাকর চাকরাণীকে হীন নীচ মনে 
করি। আমরা যেন রাজা, চাকর যেন নীচ শ্রেণীর জীব। আমর! তবে চাকর 
নই? আমরা যদি সমস্ত মনুষ্যসন্তানের চাকরী না করি, তবে চাকর নই। যে 
সেবা করে, মেই তো চাকর। মেখরদের সঙ্গে কেন আপনাদিগকে সমান করি 
না? কে ভিন্নশ্রেণীভুক্ত করিল? এ সকল তো! সামাজিক ব্যাপার । ইশ্বর- 
ভক্তেরাই তো! দাস দাসী । তবে মনে মনে বিনীত হইয়া, বাড়ীর চাকর 
চাকরাণীর সেবা করিব । চাকর চাকরাণীর আদর কেহ জানে না। কেহ যদি 
কাপড় না কাচে, কেহ যদি ময়লা পরিষ্কার না করে, কেহ যদি না রাধে, কত 
কষ্ট উপস্থিত হয়। যেমন বাপ মা উপকার করে, চাকর চাকরাণী তেমনি 
উপকার করে। বরং মাবাপ বপিয়।! থাকিলে দিন চলে, চাকর চাকরাণী 
বপিয়া থাকিলে কখন দিন চলে না। এমন উপকারী বন্ধু যারা, তাদের 
বিষয় কেহ ভাবে না, তাদের রোগ হইলে কেহ দেখে না, তাদেরে যে 
ঘরে শুইতে দেওয়া হয়, সে ঘরে হিম আসে? তারা পরিশ্রমের উপযুক্ত 
পুরশ্থার পায় না । তারা খাইতে পাইল, কি না পাইল, আমরা তার সংবাদ লই 
না। চাকর মরুক, ধার করুক, আমরা গ্রাহ করি না) ইহাই তো! নীলকর 
চা-করের ব্যবসায়। অভিলাষ এই, আমরা সংসারে নীলকরের ব্যবসায় ন! 
চালাই। যার! আমাদের সেব। করিতে আসিয়াছে, আমরাও যেন তার্দের 
সেবা করি। 
দীন ঃ 

২৪শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী, কমলকুটীর ), দীনসেবার জন্য প্রার্থনা । 
পৃথিবীতে কত রোগ শোক, কত মনের বেদনা, জীবনে কত কষ্ট। এ সকল 
দূর করিবার জন্য নানা উপায়, তন্মধ্যে একটি উপায় উপাপনা। দৈনিক 
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উপাসনা-দ্বার! ঈশ্বর মনে দয়া কোমলতা উদ্দীপন করেন। সেই দয়া কোমল- 
. তার উত্তেজনায় লোকে ছুঃখীর ছুঃখ মোচন করে। পরের অবস্থা ভাব! 
অনধিকার চষ্চা, এরূপ মনে করিয়া আমরা নিবৃত্ত থাকি, স্বার্থপর হইয়া থাকি) 
ঈশ্বরের পূজা করিয়াও যদি মন স্থার্থপর থাকিল, তবে কি হইল? রোগে 
শোকে অজ্ঞান অধর্থে কত লোক মরিতেছে, তাদের ছুঃখমোচনের জন্য ঈশ্বর 
আমাদিগকে প্রেরণ করুন। দুঃথীকে কিছু দিলে স্বয়ং ঈশ্বর তাহা হাত 
পাতিয়া লন, ইহা তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়। দ্রিন। তাহার গৌরব যদি 
দূয়াতে হইল, তবে তাহার সম্তানগণ নির্দয় হইবেন, কি প্রকারে? দুঃখীর দুঃখ 
দুর করিবার জন্য আমরা চাকর হইয়া পৃথিবীতে আসিলাম, মে অভিপ্রায় যেন 
পিদ্ধ হয়, এই অভিলাষ । 
আর্ধ্যনারীনভ। 

অগ্য (২৪শে পৌষ, ৭ই জানুয়ারী ) অপরাহে আর্ধানারীসভার অধিবেশন 
হয়। এই অধিবেশনে উত্সবে প্রস্তুত হইবার জন্য কেশবচন্দ্র এইরূপ উপদেশ 
দেন £--“উৎসবের পূর্বে এ সভা প্রস্তত হইবার সভা । যেমন প্রস্তুত হইবে, 
লাভ তদ্রপ হইবে। প্রস্তত না হইলে, নিশ্চয় ক্ষতি হইবে। যদি সেই 
স্েহময়ী জননীর নাম এখন হৃদয়ে ভাল করিয়া সাধন কর, সমুদয় হদয়ের তার- 
গুলি যদি ভালবরূপে বাধিয়। 'মা” নামের তারের সঙ্গে মিলাইয়! রাখ, উৎসবের 
স্থর ভাল হইবে । এখন যদি হৃদয় স্থুরবিহীন হইয়া রহিল, মা যখন আমিবেন, 
কিরূপে বাজাইতে পারিবে ? হরি ধিনি উৎসব প্রেরণ করিতেছেন, তার রাজ্যে 
কত আয়োজন হইতেছে, কত ব্যাপার হইতেছে! উত্সবের রথ টানিয়া 
'আনিবে বলিয়া কত ঘটনা-অশ্ব প্রস্তত হইতেছে। উৎসবের জন্য প্রেমবারিবর্ষণ 
হইবে বলিয়া, কত ঘটনাজ্জাল আকাশে ঘনীভূত হইতেছে। উৎসবের সময় 
আলোক দিবার জন্ত কত হৃর্ধ্য গ্রস্থত হইতেছে । সংসারকে ক্ষিপ্ধ করিবার 
জন্থ কত চন্দ্র গগনে উঠিতেছে, কত ফুল ফুটিতেছে, গান করিবার জন্য কত 
পাখী বালা করিতেছে । ধন্য জননী, তিনি তাহার সম্কানদিগকে সখী করিবেন 
বলিয়া, কত আয়োঙ্তন করিতেছেন। ছুর্ভাগিনী নারী জানে না, তাহাদের 
জন্য তিনি কত আয়োজন করিতেছেন । ভগবান্‌ জানেন না কি, কত ছুঃখী 
তৃষিত হৃদয় রহিয়াছে? জ্বানেন, তাই এত আয়োজন হইতেছে। হৃদয়ে গ্রবেশ 
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কর, দেখিতে পাইবে, মার অঙ্গুলি কত ব্যন্ত। আধ্্যনারীর কপালে কত সুখ 
শাস্তি আছে । এবার খুব উৎসাহ কর; মা নিজে কন্তাদ্দের কাছে এসে, নব- 
বিধানের তত্ব বুঝাইয়] দিবেন, কত হুধা দিবেন । তার ন্ুধানদী হইতে মেয়েরা 
কলম পূর্ণ করিয়া ঘরে আনিবে বলিরা কত আয়োজন করিতেছেন) এ সময়ে 
যেন আমাদের মন নিরাশ হইয়া সংসারে পড়িয়া না থাকে । প্রেমময়ী নিত্তব্ধ- 
ভাবে কত করিতেছেন; কাহাকে জানিতে দেন নাই, গোপনে বিরলে বপিয়া মব 
প্রস্তত করিতেছেন। কার মনের কি রকম রং, কি রকম বস্ত্র পরিলে ভাল দেখায়, 
তিনি তাহাই দিবেন; যাহার হৃদয়ে যে ভূষণ পরিলে ভাল দেখায়, তাহাই 
দিবেন। তার রাজ্জের বস্ত্র অলঙ্কারে নারীহৃদয়ের সৌন্দধ্যবৃদ্ধি হয়। সকলের 
মনে প্রেম পুণ্য দ্রিবেন বলিয়া, তিনি কত আয়োজন করিতেছেন । মন, প্রস্তুত 
হও, মোক্ষপায়িনী আমিতেছেন, আনন্দময়ী আলিতেছেন। প্রস্তুত হও। মা 
যখন আসিবেন, আদর করিয়। তাহাকে ডাকিয়া আনিবে, আর উত্সবের সময় 
পবিত্র পপ্রমে উন্মত্ত হইবে । মার মত কেউ ভালবাদিতে পারে না। কেহ 
এত যত্ব করিয়া, যার যা চাই, তাহা দিতে পারে না। অতএব “মা আপিতে- 
ছেন, মা আসিতেছেন” এই কথা ভাব । হৃদয়ঘর পরিফার কর, উজ্জ্বল কর; 
তার বিবার স্থান প্রস্তত কর। আধ্যনারী, তোমার সুখের জন্য ভগবতী 
আপিতেছেন; দ্বারে গিয়া দাড়াও, কখন তিনি আমিবেন, প্রতীক্ষা কর, 
আসিবামাত্র করযোড়ে প্রণাম করিয়া বরণ করিয়া ঘরে ডাকিয়া লও । যেন 
আসিয়া না দেখেন, তার কোন কন্তা নিদ্র। বাইতেছে। কিন্তু যখন তিনি 
আপিবেন, যেন দেখেন, সকল মেয়ে নৃতন কাপড় পরে তার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছে । যেমন মা আপিলেন, শঙ্খধ্বনি হইল, ঘরে কল্যাণ-শান্তি-বিস্তার 
হইল।” 
যে।% 
২৫শে পৌষ, যোগ (কমলকুটার)। অদ্য ৮ই জানুয়ারী । আশ্চধ্যের বিষয় এই 
যে, তিন বংসর পর যে দিনে কেশবচন্জের স্বর্গারোহণ হইবে, সেই দিনে এই 
বৎনরে এই যোগের প্রার্থনা তিনি করেন। প্রার্থনাটা কিরূপ তাদূণ ঘটনার উপ- 
যোগী, তাহ! দেখাইবার জন্ত আমর! সমগ্র প্রার্থনাটী এখানে উদ্ধৃত করিলাম । 
"হে প্রেমের আকর, হে চিন্ময় অরূপ, আমি কে, চিনাইয়া দিবে না? 
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যে উৎমব ভোগ করিবে, সে কে? সে কেমন ? হে মন, পিতার বাড়ী ছাড়িয়া 
বানাতে আগিয়াছ কেন? এই ভগ্ন গৃহে মাকে ছাড়িয়া! বাসা করিয়া আছ 
কেন? ওরে আমার মন, ১১ই মাঘের সময় ঘুম? উঠ, বাড়ী ছাড়িয়া আসিলে 
কেন? সেখানে আদর হইত না? এখানে কেন ? শরীরের পচা গন্ধের ভিতরে 
তোর বাসা, দেবগৃহ ছাড়িয়া! হাড়িপাড়ায় বাসা করিয়া রহিলে? কার পুত্র? 
তোর বাপের নাম কি? ছিলে কোথায় ? ধাম কোথায় ? তোর ভাইদের নাম 
বল্‌। এমন লোকের পুত্র, এমন সকল সোণার টাদ ভাই, তুই এসেছিস্‌ 
ইক্জিয় গ্রামে ? কি খাচ্ছিস্‌ সেখানে ? চিন্য়ের সন্তান, জ্যোতির পুক্র, অদ্ধকারে 
আসিলে কেন ? ৫০। ৬ বৎসরেব জন্য দুষ্ট স্বেচ্ছাচারী সন্তানের মত ইন্দরিয়- 
গ্রামে থাকিবে ? মন, তোমার অবস্থা দেখে ছুঃখ হয়। এখানে সামান্য বিষয়- 
ভোগে ধীরে ধীরে ডুবলে। পৈতৃক গৌরব, পৈতৃক মহিমা স্মরণ কর। বাড়ী 
চল, আর বসিয়া থাকিতে দিব না। স্বদেশ থাকিতে বিদেশে, মাতৃভূমি থাকিতে 
পরের জায়গায় ? হায়রে ভ্রান্ত যুবা, ইন্দ্রিয়গ্রামে যে আসে, তার ছুর্দশ] হয়। 
তোমার তম্ু--ভাগবতী তম্-দেবতনু--পশুতন্ুতে কাজ কি? তোমার মার 
বাড়ী চল। ভাব, আত্ম এখন কোথায় চলিলে । তোমার মার চিঠি আমিয়াছে, 
উৎসব আসিতেছে । তিনি বলিয়াছেন, আমার ছেলে এল না? চল রে আমার 
মন। বাপ মা ছাড়িয়া উত্সবের সময় বিদেশে থাকৃতে আছে? জয়, জয় 
জগদীশ বলিয়া জাগ। এ তোমার ভিতর থেকে তেজ বাহির হইতেছে। 
তুমি হরিসন্তান, ব্রহ্মপুত্র তুমি । এই ঘরের পাখী উড়িয়া গেল। আত্মন্, 
চলিয়া গেলে? আর ভাল লাগিল না। মার নাম শুনেছে, আর দৌড়েছে। 
অশরীরী আত্মা দৌড়েছে। মা, তোমার বিপথগামী সন্তানকে লয়ে যেতে এগিক্নে 
এসেছ? মা, তোমার সন্তান তোমার ভিতর এক হইয়া গেল, আর দেখিতে 
পাই না। ব্রদ্গে ব্রক্মপুভ্রের যোগ । আয়, কে দেখবি আয়, মজার জিনিষ। 
আমার তবে পঞ্চভৃত ছায়া, মে বেরিয়ে গিয়েছে, আমার প্রেত দেহ পড়িয়া 
আছে। আমার সোণার চিন্ময় কোথায় গেল? রাঙ্গা পাখী, আজ কোথায় 
উড়িয়! গেলে? পাখী, আমার প্রিয় ছিলে, আমার খাচার দাম তোমার জন্য, 
আর কেহ এই খাচার আদর করে না। হরি বুঝে হরে নিলেন। আত্মা 
তার কাছে চলে গেল; আর, স্ুননি, খাচা কি কথা কহিবে? যে আমার কথা 
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কহিবে, সে মানুষ ভিতরে গিয়াছে । আর প্রেতের মুখে ব্রন্মোপাসনা কি 
সম্ভব? মনের মানুষ বেরিয়ে গেল। উপাসক ভাই, আমার ভাঙ্গ৷ খাচার 
ভিতরে ছিলে যে তুমি, তোমার কঠের ম্বর আর আমরা শুনিতে পাই না, 
তোমায় আর বাধিতে পারি না। দড়! দড়ী ছিড়ে গিয়েছে, শিরাগুলি পড়িয়া 
আছে। মাকে ভালবাস বলে চলে গেলে। আমাকে ছল্তে এসেছিলে 
তুমি। সংসারের কত ন্ুখ. তোমাকে দিলাম। মাকে এত ভালবাস! 
তোমার প্রাণেশ্বরের সঙ্গে তুমি গোপনে কি বল্ছ? ভগবান ও ভগবান্‌- 
পুত্রের কি কথোপকথন হয়, খাচা কি শুনিতে পায়? তোমার সঙ্গে উড়িতাম, 
যদি ক্ষমতা থাকিত। দয়াল, তোমার পুত্রকে কোথায় লইয়া গেলে? 
আমাদের হাতে আর তোমার পুত্রকে রাখিবে কেন? রাখ সুখে, তব পাদ- 
পদ্মে স্থান দেও। তোমার ধনকে তুমি নেবে; খাচার অধিকার কি, তাকে 
রাখে? যারে, মন, যা। হে ঈশ্বরি, নেও) ভগবতি, তব পুত্রকে নিয়ে স্খে 
রেখ । প্রেমময়ি, তোমার ছেলেকে যোগ-অন্ন, ভর্ভি-ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইয়া, 
একখানি বৈরাগ্য-কাপড় দ্িও। তোমার স্তনের প্রেমানন্দরস তৃষ্ণার সময় 
দিও। খেলা করিতে চাহিলে, তাহার ঝড় ভাইদের ডেকে দ্িও। আমার 
আত্মাকে আমি প্রণাম করি) আত্মা পরমাত্মার পুত্র, আমার চেয়ে বড়। 
ইন্জিয়াতীত পদার্থ, তুমি এখন প্রমন্ন ভগবানের নিকটে । তোমার গৃহাশ্রম 
সেখানে নিম্মিত হইবে |” 
মহ।জন 

২৬শে পৌষ (নই জানুয়ারী, রবিবার, ব্রক্মমন্দির ), মহাজনগণের নিকট 
খণস্মরণ। সামান্য ব্রাঙ্ ব্রাঙ্মসমাজের সংস্থাপক এবং ব্রাঙ্গদমাজের পুষ্টিসাধক 
মহোদয়ছয়ের নিকটে থণ স্বীকার করেন ; আর কাহারও নিকটে যে তিনি খণী, 
তাহা তিনি স্বীকার করেন ন|। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ম কেবল এ দুজনের নিকটে 
নহে, অনেক মহাজনগণের নিকটে আপনাকে খণী বলিয়া জানেন। সর্ঝগ্রথমে 
আমরা আমাদের জীবনদাত ঈশ্বরের নিকটে, তার পর সাধুমহাতআ্বাদিগের 
নিকটে খণী। কৃষ্টির আরম্ভ হইতে যত সাধু জগতের কল্যাণ করিয়াছেন, 
তাহাদিগের সকলের নিকটে আমরা খণে বন্ধ। মহাত্মা সক্রেটিস ভারতবামী 
না হইয়াও, মনোবিজ্ঞানের জন্ত আমাদিগকে তাহার নিকটে খণী করিয়াছেন । 


একপঞ্চাশতম নাংবংসরিক ১৬৬৫ 


মুষা ঈশা বিদেশীয় মহাজন, অথচ তাহাদিগের নিকটে আমরা সামান্য খণে খণী 
নহি। বিদেশীয় মহাজন্গণকে কতজ্ঞতা দিয়া ঘরে আসিয়৷ দেখি, যোগপরাধ্ণ 
যাল্ঞবন্ধা, বিষুভক্ত নারদ, প্রগ্জাবংসল রাম, সত্যনিষ্ট যুধিষ্টির এবং ভারতের 
অন্যান্ত সাধু মহাত্মা আমাদিগকে রাশি রাশি সম্পদ এশ্বধ্য বিতরণ কারতেহেস। 
ভারতের ধর্মবীর বুদ্ধ, নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ, ইহা্দিগের নিকটে ব্রাঙ্ষগণ অশেষ 
খণে খণী। পৃথিবীর সমুদায় জ্ঞানী পণ্ডিত ধাশ্মিক সাধুদিগের খণঞ্জাল 
আপিয়া তাহাদিগকে বদ্ধ করিয়াছে । কাহারও নিকটে ত্রঙ্গসম্তবস্তুতি ব্রদ্ধারাধনা, 
কাহারও নিকটে যোগধ্যান, কাহারও নিকটে সংসারে বৈরাগ্যলাধন তাহার] 
শিখিলেন। তাহাদের প্রতোক রক্তবিন্দু বলিতেছে, আমার গুরু অমুক 
অমুক | এঁমসর দেশ, আরব দেশ, চিন দেশ, পৃথিবীর সমস্ত দেশ বলিতেছে, 
বাঙ্গালীর মণ্তকের মুকুটে যত রত্ব আছে, আমাদের হইতে । অসরল হওয়া 
পাপ, খণ অস্বীকার করা ও অসত্য বলা পাপ।১ পৃথিবীর অন্যান্ত দেশ হইতে 
ভারত কত খণ করিয়াছেন। রাজাসম্পরক, সাহিত্যবিজ্ঞানসম্পর্কে 
ভারত ইংলগ্ডের নিকটে কত খণী। আজ বুদ্ধের নিকটে নির্ববাণের, ঈশার 
নিকটে পিতার ইচ্ছাপালনের, মোহম্মদের নিকটে একমেবাদ্বিতীপম্‌ ঈশ্বরের, 
গৌরাঙ্গের নিকটে প্রেমোন্মত্বতার নিশানের প্রার্থী সকলে হউন। আজ 
সাধুজীৰনের শোণিত উপাপকর্দিগের শোণিতে প্রবিষ্ট হউক। কেবল হিন্দু- 
স্থানে নহে, বিশ্বেশ্বরের সমুদায় বিশ্বমধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত আছি। হৃদয় 
আজ পৃথিবীর সমুদায় সাধুদিগকে প্রণাম করুক, তাহারা নকলে আমাদের 
প্রণাম গ্রহণ করুন । ( বিস্তৃত উপদেশটা €নবকের নিবেদন” ৩য় ভাগে দ্রষ্টুব্য ) 
মানবহিতৈষী 

২৭শে পৌষ (১*ইজাহ্থয়ারী, কমলকুটার ), মানবহিতৈধিগণের প্রতি 
সম্রমপ্রকাশ। গত কলা ধশ্মপ্রবর্তকদিগকে নমস্কার করিয়া, অন্য সাধকগণ 
তাহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন, ধাহারা পরদুঃখমোচনজন্য স্বাস্থ্য ও জীবন 
সমর্পণ করিয়াছেন। যাহারা প্রাণ পধ্যন্ত দিয়! পৃথিবীর স্থখবৃদ্ধি করিলেন, 
সেই সকল উদ্দারম্বভাব প্রেমিক মহাত্মাদের শোণিত সাধকগণের রক্তের 
ভিতরে প্রবেশ করুক। হাওয়ার্ড শ্রেণীর লোকেরা পরের মঙ্গলের জন্য জীবন 


উৎনর্গ করেন। আমরা স্বার্থপর জীব, বড় নীচ, কেবল আপনার পরিবার 
ছু ০ 


১৬৩৬৬ আচাধ্য কেশবচন্্র 


লইয়] ব্যস্ত, প্রাণ কিছুতেই পরছুঃখে দয়ার হয় না|, হারাই এ উৎসষের 
অধিকারী, ধাহাঁরা অন্যের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন । তাহারা এ বিধানের 
উপযুক্ত নন, ধাহাদের মন স্বার্থপর । আমাদের ফেবল দেশহিতৈষী হইলে 
চলিবে না, আমাদিগকে মানবকুলহিতৈষী হইতে হইবে । আমাদের মধ্যে 
কতকগুলি ভগ্ী প্রস্তত ভুউন, ধাহারা দয়ার ভগ্রী হইবেন। “যদি প্রাণের 
ভিতর দয়ার মিষ্টতা না থকে, যোগ বিফল । যে মার উপাসক হইবে, সে 
জনহিতৈষী হইবে। অভিলাষ এই, পরের হিতাকাজ্ষারূপ স্ুধ! আমাদের 
কঠোর প্রাণে ঈশ্বর ঢালিয়া দিন। দুঃখীদের সেবা করি, জনহিতৈষী, বিশ্ব- 
হিতৈষী হই, সকলকে ভাই ভগ্মী জানিয়! ভালবাসি ও সেবা করি। যে কয়টার 
মেবা করিতে পারি, যেন তাহাদের সেবায় নিযুক্ত হই। পরসেবা করিতে 
করিতে যেন ঈশ্বরের চরণ লাভ করি । 
উপকারী 

২৮শে পৌষ ( ১১ই জানুয়ারী, কমলকুটার), উপকারিগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা- 
প্রকাশ । কৃতজ্ঞতা প্রধান ধর্ম; অরুতজ্ঞতা বিধানবিরোধী,। যাহার হৃদয়ে 
কৃতজ্রতা নাই, দে কখন মানুষ নয়। পুরাতন দানের প্রতি, যে দান প্রতিক্ষণ 
পাইতেছি, তত্প্রতি মন উদাসীন হইয়া পড়ে । এরূপ ওদাসীন্য মনের ক্ষুদ্রতার 
চিহ্ন । বন্কুগণের অনুগ্রহ বিনা আমাদের দেহ রক্ষা পায় না; ধাহার| অন্ন 
দেন, তাহার! প্রাণের বন্ধু। রোহ্ হয় বলিয়া আমর] এ কার্যের মূল্য বুঝি না; 
অধিকার সাব্যস্ত করি। দান পাইয়া বিনধী হই না, ৩৬৫ দিনের মধ্যে এক 
দিন না পাইলে ৩৬৪ দিনের দয়] বিস্বত হইরা যাই । কত দিন বন্ধু খাওয়াইলেন, 
আমরা তার হিলাব নেব; যে দ্রিন খাওয়াইলেন না, তার হিসাব কেন লইব? 
তার হিসাব ঈশ্বর লইবেন । ধারা সাধকগণকে অন্ন দেন, চিকিৎসা করেন, 
তাহাদের পায়ের তলায় বগ্গিরা থাকা উচিত। রোগের সময়ে চিকিৎসকের 
একটু আগিতে দেরি হইলে, তাহার ,প্রতি গরম হইয়া বদিয়া থাকি, কি 
অকুতজ্ঞত| || ঈশ্বর দয়া করিয়া যে লোকটিকে প্রেরণ করিলেন, চৌদ্দশত 
বার তাহাকে নমস্কার করা উচিত । 

বিয়োধী ৃ 
২৯শে পৌষ (১২ই জ।হুয়ারী, কমলকুটার ), বিরোধিগণের প্রব্ি 


একপঞ্চাশত্বম সাংবৎদরিক ১৬৬৭ 


ক্ষমাপ্রকাশ। ঈশ্বরের ক্ষমাতে আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, ইহা 
আমাদের স্মরণে থাকে না। ধনহানি, স্বাস্থ্যহানি, মানহানি, এ সকল 
উত্তেজনায় আমাদের মন গরম হয়। আমর! বিচারকের আসনে বসি, 
তুলিয়া যাই যে, ক্ষমা বিনা পাপীর গতি নাই। আমাদের নিজের পাপ 
ক্ষুত্র, আর ভাইয়ের পাপ বড়, আমরা মনে করি। দোষের প্রতি উত্তাক্ত 
হইয়া দণ্ড দ্ি। আমরা বলি, ক্ষমা করা উচিত নয়। শ্বেখানে ক্ষমা নাই, 
সেখানে নববিধান নাই। যখন ঈশ্বর নববিধানন প্রেরণ করেন, তখন তিনি 
সকল সম্প্রদায়কে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিতে বলেম। ক্ষমা নববিধানরূপ মধুর- 
পাীর সুন্দর পুচ্ছ; যাহার] ক্ষমা করে না, তাহারা ধন্মকাক । যদি শক্র ন! 
থাকিত, আমাদের দোষের কথা কে বলিত? আমরা যে স্ুখ্যাতির বাতাসে 
স্টীত হইতাম। শক্রতাতে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর বাড়িতেছে, এই কয়েক 
বৎসরে নববিধানের নিশান উড়িয়াছে। আক্রান্ত জীব যেন ক্ষমাদ্বারা শক্রতা 
জয় করে। টবরনিধ্যাতনের জন্য যাহাদের রাত্রে নিজ্্া হয় না, তাহার! যে 
ক্ষমার পাত্র। নববিধানের লোক শক্রনিধ্যাতন করে না, তাহার! ক্ষমা করে, 
আর শক্রর জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে। প্রেম নববিধানীর ব্রন্ধাস্ত্, 
যে অস্ত্রে শক্রগণ ঈশ্বরের পথে আমিবে। ঈশার মাথায় শক্ররা কাটার মুকুট 
দিল, যে কাঠে তীহাকে বিদ্ধ করিবে, সেই কাঠ তাহাকে দিয়া বাইয়া লইল। 
তিনি যে কেবলই ক্ষমা করিলেন, আর বলিলেন, "আমি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ 
করিতে আসিয়াছি। ইশা ক্ষমা শিখাইয়াছেন। যদি শক্রর জন্য প্রাণ দি, 
আমরা শক্রকে পরাস্ত করিতে পারিব। বন্ধু্দিগকে প্রণাম করিয়াছি, আঙ্জ 
শক্রদিগকে প্রণাম করি; কেন না তাহাদের ভিতর ব্রঙ্গাগুপতি আছেন, এবং 
তাহাদের জন্যই নববিধানের আগমন | “জয় বৈরনিধ্যাতনের জয়, জয় গালা- 
গালি দ্বারা সংবাদপত্র পূণ করার জয়, কেন না তদ্বারা নববিধান আগিল।' 
রাগ ছাড়িয়া, মেষের মতন বিনীত হইয়া আমরা যেন শক্রদলের কল্যাণসাধন 
করি, এই অভিলাষ । 
নিশাক্জাগরণ 

অগ্য ( ২৯শে পৌষ, ১২ই জানুয়ারী ) নিশাজাগরণ। ধর্্মতত্ব লিখিয়াছেন, 

“অন্ধ সমুদয় রাত্রি জাগরণে অতিবাহিত হয় । কমলকুটীরে সমবেত ভ্রাতৃমগ্ডলী 
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প্রথম রাত্রি হইতে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া, দুপ্রহর রাত্রি পর্যস্ত কথোপ- 
কথনে নিযুক্ত থাকেন। এই কথোপকথনে প্রত্যাদেশ প্রেরণ প্রভৃতির গৃঢ় মর্ম 
সমালোচিত হয়। অনেকে স্ব স্ব জীবনে অল্পবিস্তর গ্রত্যাদেশ ও প্রেরণা অনুভব 
করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করেন। কথোপকথনাস্তে চন্দ্রকিরণশোভিত নিশীথ- 
সময়ে সমবেত ভ্রাতৃমগ্ডলী স্কীপ্তনে প্রবৃত্ত হইয়া, সন্ধীত্তন করিতে করিতে 
কমলমরোবর প্রদক্ষিণ করতঃ, উপাপনাগৃহে প্রবিষ্ট হন। নমুদধায় দিক্‌ নিস্তব্ধ | 
গৃহ গান্তীধ্যে পৃ, উপাসকমণ্ডলী মমবেত। স্থান ঈপ্বরের আবির্ভাবে: পূর্ণ । 
আচাধ্য গম্ভীরম্বরে বলিলেন £--গুরু কাছে বস, প্রশ্ন করি, উত্তর দাও, 
জ্ঞানদ্বানে পরিত্রাণ কর। হে প্রেমসিসু। আবার তোমাকে ভাবি, 
এই গম্ভীর সময়ে উপাপনা-গছানে তোমার নববিধানের লোকদ্দিগের মধ্যে 
তোমাকে ভাবি, দগ্না কর। আমাদিগের মধ্যে তোমার নববিধানের 
প্রত্যাদেশ-ততস্ত স্থাপন কর।” 'অঘোর, অমৃত, গৌরগোবিন্দ, তিন জন সমক্ষে 
বস, পরস্পরের হস্ত স্পর্শ কর, তিন ভাই একমন, একহদয় হও, দেবদেব 
মহাদেবের প্রতি দৃষ্টি কর। ছয় চক্ষু এক চক্ষু, তিন হৃদয়কে এক হৃদয় কর, 
তিন বুদ্ধিকে এক বুদ্ধি কর। আর কোন চিন্তা করিও না। নির্বাণে সনুদায় 
আগুন নিবাইয়া দিয়া, এক লক্ষ্যের প্রতি তিন জনের দৃষ্টি স্থির রাখ।”” 
অনপ্তর তিন জন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এক হইনু। চারি জন «কজন হইলেন। 
তখন এই নকল প্রশ্ন উখযাপিত হইল । যে বৈরাগ্য আমাদের মধ্যে আছে, 
তদপেক্ষা আরও দুঃখ টৈরাগ) বাড়িবে? আরও বৈরাগা, আরও কষ্ট সাধন, 
আরও গরিব না হইলে চলিবে না|! কি উপাদ্ধে নববিধানের ভক্তদিগের মধ্যে 
চিরদিনের অনৈক্য নিবারণ হয়, সাম্প্রদারিক ভাব নষ্ট হয়, একহদয় কিসে 
হয়? কিসে নববিধানের আশ্রয়ে নকলকে আনিতে পারা ঘায়, নকলের প্রাণ 
মোহিত করিতে পার! যায়? কি কি প্রধান উপায়ে আগামী বর্ষে নববিধান 
মহিমান্বিত, জয়ী, শ্রন্ধাভাঙ্গন হইতে পারেন? এই সকল প্রশ্নের সন্বদ্ধে কেশব- 
চন্ত্র বলিলেন, “এক কাণে শুনিলাম, এক বুদ্ধিতে ধরিলাম, এক মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইলাম, এক সিদ্ধান্ত করিলাম ।' 'হইল বিচার-নিষ্পত্তি,প্রাশ্্ের উত্তর আসিল |, 
তিন জনকে স্ব স্ব স্থানে বগিতে বলিয়া কেশবচন্দ্র বপিলেন :--৫আ্রলোক্য 
এবং দীন সমক্ষে বদ, পরম্পরের হন্ত স্পর্শ কর। মা সরম্বতী, অবতীর্ণ হও, 
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বাঁণা ধারণ করিয়া! তোমার প্রিপ্ন কমলকুটারের পবিত্র উপাসনাস্থানে এস। 
এই দুইজনের প্রাণ এক কর, হৃদয় এক কর, আকার দুই, ভাব এক ।. সরম্বতী 
এক, বাহন ছিল ছুই, হইল এক।, এই পকল প্রশ্ন উধাপিত হইল £--এই 
দরবার সঙ্গীতে যদি সন্বদ্ধদল ন] হয়, লঙ্গীতের উৎসাহে যদি মত্ত না হয়, তাহ? 
হইলে কি সঙ্গীতের দ্বারা জননমাজের পরিত্রাণ হয়? এক খানি প্রকাণ্ড সঙ্গীত 
যদি না হয়, তবে কি এত বড় ভারত উদ্ধার হইতে পারে ? দলেতে যে সঙ্গীত 
জমাট হর, তন্বারা কি নববিধানের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে? “এমন কোন 
স্বর আছে, কি না, যাহ! আঙ্গ পধ্স্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা শুনিলে নব- 
বিধানের দল খেপিতে পারে? সমস্ত দল শুদ্ধ খেপিতে পারে কি না? 
রামপ্রলাদের রামপ্রলাদী সুর, নববিধানের কি স্থুর? পরিশেষে, আমাদের 
সকলের জীবন গগ্ঠ, না পঞ্য প্রধান হইবে? নববিধান--পদ্য কবিত্বের সময়, না 
গগ্ ? এই প্রশ্নে পরিসমাপ্ত করিয়া কেশবচন্দ্র বলিলেন, “তোমরা পরম্পরের 
হস্ত তাগ কর। ব্রর্ষকে প্রণাম করিয়। স্ব স্ব স্থান গ্রহণ কর।” 

এই ব্যাপারের পর যথানিয়ম উপাসনা হয়। অগ্যকার উপাসনায় বিশেষ 
প্রার্থনা হয় £--“হে প্রেমময়, সমক্ষে নৃতন উৎ্পব, পশ্চাতে পুরাতন জীবন। 
নব উদ্যমে সহিত যেন উত্সবে যোগ দি। নববিধান আমাদিগের জীবন, 
এই আমাদিগের জীবনের কম্ম। বিশ্বব্যাপী এক নৃতন ধন্ম জগতে আগিয়াছে, 
আমরা কয়জন তাহার দূত। ঠাকুর, কেবল নববিধান কিসে পূর্ণ হইবে, ইহাই 
আমাদের জীবনের কারধ্য। হে পরমপিতা, তুমি দয়া করিয়৷ আমাদের পুরাতন 
জীবন কাড়িয়া লও | যাও, পুবাতন দীর্ন শীর্ট জীবন, যাও। হে নৃতন মানুষ, . 
তুমি অণডভেদ করিয়া এস। তোমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, পথের কড়ী 
নববিধান। এই জীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া একটি প্রিয়দর্শন মানুষ বাহির 
হইবে। একেবারে নবীন। এই দিকে ছেলেমীর চূড়ান্ত, এ দিকে বুড়োমির 
চূড়ান্ত। ব্রঙ্গাগুপতি, তুমি এবার কি না দিলে? তাহাতে তৃপ্তি হয় না। খুব 
ক্ষমা, দীনতা, বৈরাগ্য শিখিতে হইবে । পুরাতন মান্য মরিয়া গিয়া, আমাদের 
প্রত্যাদেশের নৃতন মানুষ বাহির হইবে। যত কিছু বিবাদের কারণ চলিয়। 
যাইবে । হে বিধাতঃ, এই মাচুষকে বাহির করিয়া তোমার বিধান পূর্ণ কর, 
এই প্রার্থনা ।” 


১৬৭০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


উৎসব 
আরাত 

১ল| মাঘ, ১৮০২ শক ( ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ), বৃহস্পতিবার । অদ্য 
র্স্তব ও আরতির দ্িবস। ধন্মতত্ব লিখিয়াছেন, “সায়স্কালে ৭ ঘটিকার সময়ে 
বঙ্গমন্দির প্রায় পাঁচ শত লোকে পূর্ণ হয়। ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে আচাধ্য 
নববিধানের নিশান এবং ভ্রাতৃমগুলী নিয়স্থান হইতে সোপানপরম্পরায় উর্ধভাগ 
পথ্যন্ত দুই পার্খে আলোক হস্তে লইয়া দণ্ডায়মীন হইলে, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাশর, গং। 
নহবত, একতারা, খোল, করতাল ঘড়ী ইত্যাদি সমুদ্বায় জাতির বাগ্যবাঞ্জক 
বাগ্যযস্ত্র হইতে তুমুল ধ্বনি সমুখিত হইয়া আরতির কাধ্যারস্ত হম। সঙ্গীত- 
প্রচারক একতারা হস্তে নিম্নলিখিত সঙ্গীত * আরম্ভ করিলে, সকলে তাহাতে 
যোগ দেন। ধাহারা এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন না, নিজীব লেখনী দ্বার। 
তৎকালের স্ীব দৃশ্য চিত্রিত করিয়া তীহাদিগের হৃদয়গোচর করা বিচিত্র 
কবিকল্পনার প্রয়োজন । সমগ্র আকাশ পে সময়ে কিপ্রকার জীবন্ত আবির্ভাব 
পূর্ণ হইয়াছিল, ধাহারা তাহা অন্থুভব করিতে পারেন নাই, তাহারা ব্রঙ্গোপাসনার 
অনাধারণ নৃতনাঙ্গ আরতির মন্ম কি প্রকারে অবধারণ করিবেন? অনস্ত 
ঈশ্বরের আরতি, ইহা শুনিতে অসম্ভব; কিন্তু “তাহারি আরতি করে নিখিল 
ভূবন,” এ কথার মন সেই দিন আমাদের হাদয়গম হইয়াছে । 

“কে বলে, ধূপগন্ধ, আলোক, বাগ্যধবনি, মধুর সঙ্গীত, ঈশ্বর নামে উচ্চ 
জয়ঘোষণা, বিজয়পতাকা, বিজয়চিহ্‌ ধারণ, এ সকল অনন্ত ঈশ্বরসম্বন্ধে নিয়োগ 
না করিঘ়া, মনগপ্থের ক্ষুত্রহস্তনি্ষিত ক্ষুদ্র পুত্তলিকার আরতিতে নিয়োগ করা 
সমুচিত 1 অনন্ত ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া, তাহার মহব ও মহিমা ঘোষণা করিতে 
মনুষ্কের মন ব্যগ্র হয়, না, অতি দাদান্ত মৃদ্িকার, ক্ষাধ্বংপী পুত্তলিকাদর্শনে ? 
পৌত্তলিক তুচ্ছ পুত্তলিকা লইয়া যদি হৃদয়ের আনন্দ, হ্বদয়ের উচ্ছ্বাস উপযুক্ত 
উপকরণে প্রকাশ করিতে পারে, তবে বিক্‌ আমাদিগকে, যে আমরা আমা- 
দিগের প্রাণের গভীর উচ্দ্বাম অনুপযুক্ত ভাবেও প্রকাশ করিতে পারিব ন1। 


শশী ০ এ পাপা পাশা 


* পল্য় মাত জয় মাতঃ, নিখিগজগত প্রসবিনী” ইত্যাদি । (ব্রহ্মনঙ্গীত ও সংকীর্তন, 
১২প মংস্করণ। ৬৮৮পৃঃ দেখ ।) (উৎদধের বিবরণ ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাস্তুন এবং ১২ই 
ফান্তুনের ধন্মতত্বে ভষ্টব্য |) 
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মহতোমহীয়ান্‌ পরমেশ্বরের এই্বর্য অনুভব করিয়া প্রাণ যে প্রকার উচ্ছৃলিত হয়, 
দুঃখের বিষয় এই যে, মন্গষ্ভের আগনত্তাধীন এমন কোন উপযুক্ত উপকরণ নাই, 
যে তদ্দবারা সে তাহ। বাহে কথঞ্চিং ব্যক্তি করিতে পারে। মহুযের হৃদয় 
এমনি ভবে গঠিত যে, সে উপযুক্ততার বিচারে হৃদরের ভাবকুহমকে শুষ্ক হইতে 
দেয় ন|;) যত দূর পাবে, আন্তরিক ভাবোচ্ছাপের অস্কুরূপ বাহিরে কোন না 
কোন অনুষ্ঠান করে। | 

“আরতি অন্ভে আচার্ধা ( কেশবচন্ছ )বেদী হইতে পরমমাতার স্ত্বতিতে 
প্রবৃত্ত হন। তাহার সম্মুখে পঞ্চ প্রদাপ প্রজ্লিত ছিল। তিনি বলিলে।, 
“বাহিরের পঞ্চপ্রনীপ কিছুই নয়, ইহ। আন্তরিক পা5 দীপের নিদর্শনমাত্র। 
এই আন্তরিক পঞ্চপ্রদীপ ভিন্ন কেহ ঈশ্বরের মুখ অবলোকন করিতে স্থগ্ষম 
নহে। পবিত্রত।, প্রেম, বিশ্ব, ভক্তি ও বিবেক এই পাচট প্রদীপ গ্রহণ 
করিয়া, ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে হয়। যাহাদিগের এ সকল নাই, তাহারা 
ঈশ্বরদর্শন করিবে কি প্রকারে ?” স্তবতির কিঞ্চিৎ অংশ আমরা উদ্ধৃত করি- 
লাম (বিস্তুতভাবে ধন্মতত্রে ও 'মাঘোংসব" পুন্তকে দ্রষ্টব্য) :--"*****সামান্য 
জীবের কাছে বৃহৎ তুমি, ক্ষুদ্রের কাছে ঝড় তুমি, গগনথালে স্থর্ধা চন্দ্র দীপন্বরূপ 
হইয়। তোমার আরতি করে। আগ ব্রগমন্দির ছোট হইল। প্রকাণ্ড আকাশ 
তোমার পিংহাপন, প্রকাণ্ড নাদের, ক্ষুত্র নরনারী তোমার আরতি করে। 
পৃথিবীর ক্ষুদ্র পাপীরা তোমার আরতি করিতে আসিয়াছে। বিভূ, আরও 
সমুজ্জলিত হও, শত সহশ্র দীপ হাতে করি; সমাগত নরনারী তোমার মুখ 
দর্শন করিবে । এ আকাশ হইতে আকাশ পর্যান্ত, শ্বর্গ হইতে মর্ত্য পর্য/্ত 
তোমায় দর্শন করি, বিরাট্রূপে | জর বিশ্বপতি মহিমান্বিত বিশ্বপতির জয়, জয় 
তমা মহান্‌ পরা্পর ঈশ্বরের জয়। সমস্ত আকাশ ব্রঙ্গমূত্িতে পূর্ন হইল, 
সেই ব্রর্ধতেজ দ্বারা পরিবেষিত হইল । আমর! সহশ্র ক্র একত্র মিলাইয়া 
তোমার আরতি করি। আমর! এ মৃদ্তি ভাবিতে ভাবিতে শুস্তিত হইয়া 
ঈাড়াইব। অচল, হব ন| চঞ্চল। ক্যোতির্ব্। হইব না অন্ধকার; পবিক্স, 
হইব ন| অশুদ্ধ; মহান্‌, হইব ন। ক্ষুদ্ব। মহান্‌ তুশি, ঠাকুর তুমি, অত্যন্ত সুন্দর 
তুমি। আমাদের প্রেম-প্রদীপ, ভক্তি-প্রদীপ বলিয়। দিল, তুমি লাবণ্যময়ী 
স্রন্দরী সর্ববারাধ্য] দেবী | *.**৮ 


১৯৭২ আচার্য কেশধচন্দ্র 


মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিমুত্তি আলবার্টহলে রক্ষা 

২রা মাঘ (১৪ই জানুয়ারী ), শুক্রবার । অগ্য মহাত্বা রাজা রামমোহন 
রায়ের চিত্রিত গ্রতিমৃত্তি আলবার্ট হলে রক্ষা করিবার দিন। ধর্্মতত্ব লিখিয়া- 
ছেন £--প্রায় তিন শত বাক্তি এই উপলক্ষে আলবার্ট হলে সমাগত হন। 
শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেনের প্রস্তাবে, শ্রীমৎ লালা কাশীরামের পোষকতায়, 
যুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। অর্থসংগ্রহণী 
সভার সম্পাদক, কি প্রকারে অর্থসংগ্রহ হইয়াছে, কি প্রকার সহান্ুভূতিলাভ 
হইয়াছে, সংক্ষেপে সভাতে জাপন করিলে, সভাপতি গান্রোখান করিয়! বলিলেন, 
ভারতবর্ষের প্রকাশ্য স্থানে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের এই একমান্ত্র চিত্রিত 
প্রতিমুত্তি; মৃত মহাত্মার পুত্র বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীতে যে চিত্রিত মৃত্ত 
আছে, তাহ! দেখিয়া! এটি চিত্রিত। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিমৃত্তি 
তাহার স্বদেশীয় কর্তৃক চিত্রিত হয়, এই অভিপ্রায়ে, বিদেশীয় কাহাকেও নিযুক্ত 
ন৷ করিয়া, দেশীয় চিত্্রবিদ্যানিপুণ ব্যক্তির হস্তে এই কাধ্যের ভার অর্পিত হইয়া- 
ছিল। বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিত্রকার্ধা সম্পাদন করিয়াছেন। 
ইহাতে চিত্রনৈপুণোর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায় 
না বটে, কিন্তু বর্তমানের অভিপ্রায় যে সুন্দররূপে স্থৃপিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ম্মরণার্থ এই চরম প্রতিমৃত্তি- 
স্থাপন, সংস্থাপকদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে। ইহা! কেবল, ভবিষ্যতে 
আরে! উপযুক্তরূপে তাহার স্মরণার্থ উদ্যোগ হইবে, তাহারই সৃত্রপাত। 
পরিশেষে সভাপতি বলিলেন, এই বিশেষ সময়ে আবরণ উদ্মোচনকার্ধা 
তিনি প্রার্থনা করিয়া সম্পাদন করিবেন। প্রার্থনাস্তে আবরণ উন্মোচিত 
হইলে, সকলের সমক্ষে অতি মনোহর চিত্র প্রকাশ পাইল। ন্মরণীয়কীন্তি 
মহাত্মার বাথ আকার যে আস্তিক মহত্বের সদৃশ ছিল, চিত্র দর্শন করিয়া 
ইহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সভাপতি চিন্রথানি ধারণ করিয়া, 
উপস্থিত যুবকবৃন্দের নিকটে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের 
ক্ষিপ্ত বিবরণ বলিলেন। তিনি যে যোড়শ বর্ষ বয়সে সে সময়ের দুর্গম 
পথ অগ্রাথ করিয়া তিববতপর্ধাস্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ 
করত, মকলকে তাদৃশ সংসাহসসম্পন্ন হইতে অনরোধ করিলেন। ইনি কি 
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প্রকার শ্বদেশের ভাষায় বু[ৎপন্ন ছিলেন, কি প্রকার নির্ভীকভার সহিত ইংলণ্ডে 
পা্িয়ামেন্টের সম্মুখে কোম্পানীর রাজ/শালন প্রণালীর দ'ঘ সকল উদঘাটন 
করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিলেন। পরিশেষে চিত্রের দিকে দৃষি 
নিক্ষেপ করিয়া, উদ্দীধবহৃদয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে সম্বোধন করিয়া। 
উৎসাহ ও ভাবোদ্দীপক এমন লক কথা বলিতে লাগিলেন যে, তাহাতে 
সকলেরই মনে চিত্রখানি জীবিত বলিয়া গ্রতীত হইতেছিল। যুবকবৃন্দ সময়ে 
সময়ে এই স্থানে আসিয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চিত্রদর্শনপূর্বক মৃত 
মহাত্মা স্ভায় সম্পন্ন হন, এজন্য তিনি অনুরোধ করিলেন। সভাভঙ্গের পূর্বে, 
মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ বসরে বসরে ধন্মবিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট ছাত্রকে 
মেডল দেওয়া হয়, সভাপতি প্রস্তাব করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে অনেকে এ 
স্থানেই টাদা অর্পণ করেন ।” 
মল্লিকের ঘাটে বক্ত ত1--'পায়র! উড়ান। 

ওর! মাঘ ( ১৫ই জানুয়ারী ), শনিবার । অগ্য মল্লিকের ঘাটে অপরাহে 
হিন্দী বাঙ্গলা উড়িয্তা ভাবায় বক্তৃতা হয়। সহশ্রাধিক ব্যক্তি 'উপস্থিত। 
ভাই অম্বতলাল বস্থ ও শ্রীযুক্ত লাল! কাশীরাম হিন্দী ভাষায়, বালেশ্বরবামী 
্ীযুক্ষ ভগবানচন্ত্র দাস উড়িস্তাভাষায় এবং ভাই দ্রীননাথ মজুমদার বাঞলা 
ভাষায় বক্তৃতা করেন। পসর্বশেষে কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার কিয়দংশ 
উদ্ধৃত কর| যাইতেছে (বিস্তৃতভাবে ধন্মতত্বে ও “মাঘোত্নব” পুস্তকে ভুষ্টবা ) £-- 
“এপ্দেশের বড়মান্থষ ও নবাধদের মধো আমোদ প্রমোদ করিবার অনেক উপায় 
আছে। পায়রা উড়ান তার মধ্যে একটা 1......পায়রা উড়ান একটা অসার 
সামান্য ব্যাপার হইলেও, ইহাতে ধশ্মতত্ব নিহিত আছে। পাধরা দলবদ্ধ হইয়] 
উড়ে কেন? আমার মনে হয়, এই উপস্থিত ভদ্রলোকগুলি পায়রার খাচা। 
চিন্ময় জীবাত্মা পাথী এক খাচার ভিতরে থাকে, পাখী স্ত্রীপুত্র লইয়া গৃহে থাকে 
না। লে যখন প্রথমে ভাল ছোট খাচার মধ্যে সতেজ হইল, তখন উড়িল। ভাই 
বন্ধু, এখন কি সবল হইয়াছ ? জীবাত্মা পক্ষী, বিবেক বৈরাগ্য তার ছুইটি পক্ষ । 
পাখী এ ছুই পক্ষ বিস্তার করিয়৷ আকাশে উড়িয়া যার়।......যোগী খষিদিগের 
আত্মা-পক্ষী উড়িয়া গিয়াছিল, কিন্ত আমাদের পাখী উড়ে না। তাহারা 
যোগমন্ত্রে লব উড়াইয়া পিয়াছিগ্সেন? কিন্তু আমরা দেই মাটীতেই আছি। 


৯৪ 
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আমর! যদি বল্লি, ওরে বাড়ী, ছোট হ, ছোট হয় না; ওরে সোণাঁ, তুই ধূলি 
হইয়! যা, সে ধূলি হয় না। ওরে পাখী, শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িয়া যা, সে মায়াবন্ধন 
ছেঁড়ে না পাখী উড়ে না। তবে কি আকাশের বিহঙ্গ উড়িবে না? আমি 
বলি, ইহার একটি উপায় আছে। খুব উচ্চ স্থানে যাঁও, দেখিবে, পৃথিবীর বস্ত 
সব ছোট হইয়া গিয়াছে ।....**পৃথিবীতেই জাতিভেদ, কিন্ত আকাশে এক |." 
তুমি বাঙ্গালী কাল, তুমি কাফ্রি আরও কাল, তুমি ইংরেজ শাদা, কিন্ত আকাশে 
সব এক। চিদ্বাকাশে আত্মা পায়রা উড়িল, জ্ঞানস্থর্ধের আলোক পক্ষীর 
পক্ষের উপর পড়িল, সত্যহর্যের আলোকে উহা ক্রমাগত উড়িতে আরম্ত 
করিল। যোগী হইয়া বিহ্গ সকল উড়িতেছে। হিংসা ' নিন্দা নীচে, চিন্তা 
দুর্ভাবনা পৃথিবীতে, কাম ক্রোধ স্বার্থপরতা মাটাতে বান করিলেই হয়। 
আকাশে এসব কিছুই নাই ।.....-পৃথিবীতে কেবল গণ্ডগোল । ধান্মিকগুলো 
ধর্ম লইয়া! বিবাদ করে, হিন্দু মুসলমানের বক্ষে অস্ত্র চালায়, আর মুনলমান 
হিন্দুর মন্তক কাটে, শাক্ত বৈষ্ণবকে ঘ্বণা করে, বৈষ্ণব শান্তকে দেখিতে পারে 
না। ছেলের দেবতা এক, আর বুড়োর দেবতা কি আর এক ? পৃথিবীতে 
মারামারি, ভিন্নতা, আকাশে সব এক জাতি । আমর! যে মূলে এক জাতি, 
সকলে যে এক আধ্যপস্তান।......এস, আমরা সকলে শাখা, মূলে এক হইয়া 
যাই। দেখ, বিষয়কর্ম লইয়া কেবল দলাদলি, আমাদের ও সব এখানেই পড়ে 
থাকে । আত্মাতো ঈশ্বরের দাস, সেতো! এ সব ভোগ করে না ।--*"*আত্মা- 
পাখী আসেন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী হইয়া । আত্মা আকাশে চলে যায়, আকাশের 
পাখী আকাশে উড়িয়া যায়। আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। অপবিত্র 
দৃষ্টিতে দেখে দেখে ছুই চক্ষু মলিন হইল। এখন যোগানন্দে বিমলানন্দে প্রাণ 
মোহিত ন। হইলে আমার স্থখ কোথায়? বৈরাগ্োর শিক্ষাদদাতা পাখী, তুমি 
আমায় বৈরাগ্য শিক্ষা দাও। গুরু পাখী, বাড়ী তোমার আকাশে, গম স্থান 
তোমার চিদানন্দ। ছুটি চক্ষু বদ্ধ করে আকাশে উড়। আর আমায় 
তোমার সুমিষ্ট কথা বল। চিদ্ানন্দের প্রাধী, তুমি আর এখানে কেন? আর 
তোমার স্ত্রী কৈ, স্বামী কৈ, বালক বালিক!, পিতা মাতা কৈ? এখানে স্বামীও 

নাই, পিতাও নাই, সব চিদানন্দের পাখী । তুমি যদি হরিতে মগ্ন না হও, খাচায় 
বন্ধ থাকিবে। এই আকাশে ফোগযানে গমন কর। হরি যখন শিকারী হয়ে 
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এই পারীকে আকাশে লইয়া যান, তখন আর মে ফেরে না। পাখী, সেই 
সচ্চিদানন্দের আকাশে যাও, সেই পিক্রালয়ে গিয়া নিতাস্থথ ভোগ কর।” 

৪ঠ] মাঘ ( ১৬ই জানুয়ারী ), রবিবার, প্রাতে ও সায়ঙ্কালে (ব্রন্মমন্দিরে ) 
উপাসনা, ৫€ই মাঘ ( ১৭ই জাহুয়ারী ) ক্রদ্মমন্দিরে ভাই প্রভাপচন্ত্র মজুমদারের 
ইংরাজী বস্তৃতা। 

“আশালতার নির্যাণ 

৬ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী), মঙ্গলবার, আলবার্ট স্কুলের ছাত্রবৃন্দের 
আশালতার" নির্যাণ। এই উপলক্ষে কমলকুটারে প্রায় চারি শত লোকের 
সমাগম হয়। রেবারেও্ড ডল, অক্সফোর্ড মিশনের ব্রাউন এবং মেক্ডোলান 
সাহেব, শ্রীযুক্ত নেবাল রাও, ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার ও কেশবচন্জর বক্তৃত! 
করেন। বক্তৃতান্তে স্থরারাক্ষসের প্রতিমূত্তি দ্ধ কর! হয়। 

রন্মবিদ্ভালয়ের সাম্বৎসরিক 

“৭ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী), বুধবার অপরাহ্ছে, আল্বার্ট হলে ব্রহ্মবিগ্যালয়ের 
সাংবংসরিক | কাধ্যবিবরণ পাঠানস্তর ছাত্রগণকে যে প্রশ্ন দেওয়া হয়, তাহা 
এবং তন্তংপ্রশ্নের উত্তব এক এক ছাত্রকর্তৃক পঠিত হয়। অক্মফোর্ড মিশনের 
উইলিন সাহেব জন ই্ট়ার্টমিলের অন্ুনরণ করিয়া, মন্থযয ধর্মগ্রন্থের সাহায্য ভিন্ন 
ঈশ্বরের অক্ষুণ্ন প্রেম বুঝিতে পারে না, বলিলেন। ইহাতে ভাই প্রতাপচন্ত্র 
মজুমদার, মন্যহাদয়ের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ দ্বারা যে এ অভাবপূরণ হয়, তাহ। 
প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর সভাপতি ( কেশবচন্দ্র) উপযুক্ত মীমাংস! সহকারে, 
উপাপনা প্রার্থনার প্রধানোপায়ত্ব দেখাইয়। দিলে সভাভঙ্গ হইল |” 

মঙ্গলবাড়ীর উৎসব এবং ভারতবধাঁর ব্রাদ্মদসাজের অধিষেপন 

সই মাঘ (২*শেজাঙুরারী ), বৃহষ্পতিবার (প্রাতে ) মঙ্গলবাড়ীর উৎসব, 
্রাঞ্মভোজন; ভারতবর্ষীর ব্রাঙ্মলমাজের অধিবেশন ( সন্ধায় ত্রঙ্ষমন্দিরে ) হয়। 
গত বর্ষের কাধ্যবিবরণ পাঠ ও পরিগ্রহানস্তর ভোলানাথ সারাভাই, গোপাল 
রাও প্রতৃতি ব্ধে প্রার্থনাসমাজের প্রধান ১৮জন সভা কর্তৃক সভাপতির নামে 
লিখিত পত্রিকা তিনি সভায় উপস্থিত করেন। তাহাদের অভিলাষ এই, 
্রাঙ্মমমাজ নান! বিভাগে বিভক্ত হইয়। হীনবল না হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ব করা 
হয়। পত্রিকা সভায় গৃহীত হইয়া, শীগ্র উত্তর লেখা হইবে,স্থির হইল । 
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এতদ্বিষয়ের আলোচনার পর নির্ধারণ হইল-_“নববিধানের প্রধান মত সকল, 
ইংরাম্ী, বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দ, সিদ্ধী, মহারাস্্ী, সংস্কৃত, উড়িয়া, তামিল এবং 
তেলেগু ভাষায় নিপিবদ্ধ হইয়া বিতরিত হয়।” সভায় ক্রমে এই সকল 
প্রস্তাব নির্ধারিত হয় ৫ 

“সভার দেশের বিভিন্নাংশে বিজ্ঞান এবং উদ্দার জ্ঞানের যে উন্নতি হই- 
তেছে, তন্বার! ঈশ্বরের মন্দির দৃঢ়তর হইবে, বিশ্বাস করিয়া, এই সভা আনন্দ 
গ্রকাশ করিতেছেন ।” 

“কলিকাতা এবং মফঃস্বলে যাহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মপমাজের প্রচারক এবং 
তাহাদিগের পরিবারের সাহাষ্যার্থ গ্রচারবিভাগে দান অথবা অন্য প্রকারে 
সাহাধ্য করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি লভা সরল ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন |” 

'ব্রাঙ্মলমাজে যে অনেক বিভাগ ও বিভাগের বিভাগ হইতেছে, তজ্জন্য এই 
সভ। হুঃথপ্রকাশ করিতেছেন এবং বিশ্বাস করেন ও প্রার্থনা করেন যে, যথাষময়ে 
নববিধানে সমুদায় মিলিত হইবে ।” 

( এই প্রস্তাবের প্রস্তাবকারী শ্রীযুক্ত নেবাল রাও বলেন, “যদিও নানা 
বিভাগে বিভক্ত হওয়া ছুঃখকর বটে, তথাপি তাহার এক বিষয়ে এই আহ্লাদ 
যে,এই দুঃখের ব্যাপারের মধ্যে আনন্দের বিষয় আছে। কেন না বিভাগ ও 
স্বাতন্থা ভিন্ন পরিশেষে সমুদায়ের একতা সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর নহে । 
কোথায় এই একতা হইবে, জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি অনায়াসে নববিধানের 
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে পারেন। যদি কেহ তাহাকে নববিধানী বলিয়া 
সম্বোধন করে, তবে তাহাতে তিনি লজ্জিত ন! হইয়া, আহলাদিত হইবেন । 
কারণ নববিধান স্বীয় গ্রাশক্ত্যে সমুদ্বায়কে এক করিবে ।” ) 

“ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মলমাজের বিরোধিগণ, ধাহারা বিবিধ উপায়ে ইহার কাধ 
প্রতিরুদ্ধ করিতে যত্ব করিয়াছেন, ইহার লভ্যগণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, 
ইহার কাধ্যকারকগণকে নিন্দিত ও অন্য প্রকারে প্রতিপন্ন করিতে যত 
করিয়াছেন, এই সভা ত্তাহা্দিগকে ধন্যবাদ, প্রদান করিতেছেন; কেন না তদ্দারা 
তাহারা পাকতঃ ষথার্থ বিশ্বাসিগণের ভক্তি ও উৎসাহ বন্ধিত করিয়াছেন ।” 

প্ভারতবর্ষীয় ত্রাঙ্ষসমাজের প্রতি ইংলগ্রের কি প্রকার দৃষ্টি পড়িয়াছে, 
তত্প্রতি সভাপতি সভার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়। বলিলেন, প্রোফেমর 
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মনিয়র উইলিয়ম এবং ভট্ট মোক্ষমূলর টাইম্সে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
প্রচারকসভ! হইতে দেই ছুই পত্রেরই উত্তর লিখিত হৃইয়াছে। এ পত্র যথা- 
সময়ে প্রকাশিত হইতে পারে । অনেকের বিশ্বান ছিল ফে, প্রোফেসর মনিয়র 
উইলিয়ম ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মদমাজের বিরোধী । কিন্তু তাহার নিকট হইতে 
তিনি ,ষে পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে এ সংশয় তিরোহিত হইয়াছে । তিনি 
লিখিয়াছেন £-_-আমি অক্সফোর্ড এবং অন্যত্র ভারতবর্ীয় ব্রাঙ্মমমাজসন্বদ্ধে যে 
ছুই বক্তৃতা করিয়াছি, তাহ! অবশ্য আপনি এত দ্দিন শুনিতে পাইয়াছেন | 
যদি সে বক্তৃত! 'পত্রিকায় দেখা হইয়া থাকে, তবে যেন বুঝা হয় যে, এখনও 
উহা পরিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয় নাই। অবশ্য আমি আপনাদের মগ্ডলীতে যে 
বিভাগ হইয়াছে, তজ্জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছি; কিন্ক যত ক্ষণ না আমি উভয় 
দিকের বিবরণ লাভ করিতেছি, তত দিন বক্তৃতা প্রকাশ করিতে নিবৃত্ত 
থাকিব। এ বিষয় নিশ্চয় জানিবেন, আমার অভিলাষ কেবল সত্য বলা 1১৮ 

অন্ততর ছুইটি প্রস্তাব এই £_-"ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমুদায় অযথা 
লিপি খণ্ডন করিয়া সাধারণের মনের অযথাসংস্কার দূর করেন।” 'শ্রীশীমতী 
সমাট্‌ ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার শাসনে যে প্রভূত কল্যাণসস্তোগ হইতেছে, তজ্জন্য 
নমুদায় রাজ্মভক্ত ত্রাঙ্গগণের হৃদয়ের যথোচিত ধন্যবাদ অপিত হুয়।” 

প্রচ!রকগণের ন|মের পূর্বে "শ্রদ্ধেয় ভাই' উপাধি 

সভা ভঙ্গ হইবার পূর্বে সভাপতি বলিলেন, “ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গদমাজের 
প্রচারকগণের নামের অগ্রে কোন একটি উপাধি সংযুক্ত কর! হয়। অনেক 
দিন হইল, ভাই” নাম প্রচলিত হইয়াছে । এ নাম ব্যতীত অন্য নাম, যেমন 
বাবা প্রভৃতি, সংযুক্ত হওয়া সমুচিত নহে । কেন না তাহাতে দোষ আগিবে। 
ব্রাঙ্মদমাজ "ভাই" ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারেন না। কারণ “ভাই, নাম 
সাধারণের সঙ্গে সমতা, ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং যথার্থ বিনয় প্রকাশ করে। 
অতএব তিনি প্রস্তাব করেন, তাহাদিগের নামের অগ্রে 'ন্ধেয় ভাই” এই 
উপাধি সংযুক্ত কর! হয়।” 

আর্ধ/নারীসভ।য় উপাসনা 

৯ই মাঘ ( ২১শেজান্ুয়ারী ), শুক্রবার, আধ্যনারীসভাগ্ ( কমলকুটারে ) 

উপাসন হয়। “আধ্যনারীগণ মাতার মাতৃভাব আপনাদিগের মধ্যে লুকাইয়া 


১৬৭৮ আচার্ধয কেশবচন্দ্ 


রাখিয়াছেন, তীহার। চৌর্ধযাপরাধে অপরাধী, এই বিষয়টা উপদ্বেশে এমন 
হুন্বরদূপে বিবৃত হইগনাছিল যে, উপস্থিত নারীমগ্ডণী একেবারে অশ্রুণীরে 
তাপিয়াছিলেন। সে সময়ে কাহারও কাহারও উচ্ছাস প্রার্থনাতে পরিণত 
হইয়াছিল। ইহারই আবেগে অপরাছে সাধলমধ্যে সন্কীর্তন গ্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছিল।” সায়ঙ্কালে কমলকুটারে খ্রীষ্টের ক্রুশে নিহত হইবার বিষয়ে 
কথকতা ভাই ভ্রেলোক্যনাথ সান্তাল কর্তৃক সম্পন্ন হয়। 
“আমরা নবধিধানের প্রেরিত' বিষয়ে টাউনহুলে ইংরেজী বক্ত তা 

১০ই মাঘ ( ২২শে জানুয়ারী ), শনিবার, টাউনহলে কেশবচন্দ্রের ইংরাজী 
বক্তৃতা । বক্তৃতার বিষয় 'আমর। নববিধানের প্রেরিত? ( ৬/৪ £0956195 ০? 
0) ৩৬ 10155098000 )। অন্যান্য বর্ষধাপেক্ষা এবৎসর শ্রোতৃসংখ্যা এত 
অধিক হইয়া পড়ে যে, বসিবার আসন যোগানতো কঠিন হয়ই, আদনাভাবে 
যাহার! ঈাড়াইয়াছিলেন, তাহাদিগকে অতিকষ্টে গায়ে গায়ে লাগিয়া ঈাড়াইয়া 
থাকিতে হুইয়াছিল। টাউনহলের পূর্ববপশ্চিম উভয় দিক্‌ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, 
লোক সকলের স্থান করিয়! দিতে গিয়া! বক্তৃতা'রস্ত যথাসময়ে হইতে পারে 
নাই । অন্য অন্যবারের অপেক্ষা ইউরোপীয় শ্রোতার সংখ্যাও অধিক। এই 
শোতৃবর্গমধ্যে ইউরোপীয় মহিলাও ছিলেন। শ্রোতৃনংখ্যা তিন সহজরের 
অধিক হইবে | গবর্ণর জেনেরেলের মিলিটারি সেক্রেটরি, মেজর হোওয়াইট, 
কর্ণেল চেস্নে, মেস্তর ক্রকূস, অক্সফোর্ড মিশনের রেবারেগ্ড উইলিস্‌, ব্রাউন 
এবং হরন্বি, কর্ণেল পার্কার, মেস্তর রইচ, মেস্তর হাবিব, মেস্তর কমিন্স্‌, 
মেস্তর ডল, মেপ্তর মে, মহারাজা কুচবিহার, বাবু স্বরেক্্রনাথ পাল চৌধুরী, 
রাজেন্জ্রনাথ মিত্র এবং অন্যান্ত অনেকে শ্রোতৃমধো ছিলেন । ত্য জ্ঞানমনস্তং, 
উচ্চারণ করিয়া কার্ধ্যারস্ত হয়, সঙ্গীত-প্রচারক “কি অপরূপ দেখিহ্থ নববিধানে” 
এই লঙ্গীতটি গান করেন। বক্তৃতার সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে £-- 
চারি দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত। মধ্যে কেবল মৃতধন্শমতা্দির কঙ্কাল 
নিপতিত । উহার বলিতেছে, আমাদিগের, অস্থি শুকাইয়া গিয়াছে, আমাদের 
সকল আশা তিরোহিত হইয়াছে । না, তাহাদের আশা!তিরোহিত হয় নাই। 
প্রাতঃকালের প্রাণদ বাসু প্রবিষ্ট হইল। অস্থি সকল একত্রিত হইল, অস্থিতে 
অস্থিতে সংযুক্ত হইল, জীবনলাভ করিল, একটি স্থবৃহৎ সৈম্তদল দণ্ডায়মান 


একপঞ্চাশত্তম সাংবংসরিক ১৬৭৯ 


হইল। সমুদায় দেশের, সমূদায় কালের শাস্ত ও ধর্দ্দবিধান, ভবিষ্বদ্দর্শী মহাজন, 
খষি ও ধশ্মার্থনিহতগণ পুনজ্জীবিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিধানের জয্মস্থান 
আপিয়ায় আবার একটি নৃতন বিধ:ন জয়গ্রহা করিল। চারি দক আনন্দ- 
ধ্বনিতে পূর্ন হইল। সেই বিধানের আগমনবা | ঘোষব। করিতে আমি 
উপস্থিত। “কিন্তু আমিই বা কেন নকলে থাকিতে নববিধানের প্রবক্ত। 
মনোনীত হইব? অথচ আমি বলিতেছি, তাহা! নহে, কিন্তু আমরা দৃশ্যমান 
'আমির' পশ্চাতে অদৃশ্যমান “আমরা, রহিয়াছি। আমার মধ্য দিয়া আমার 
মণ্ডলী বলিতেছে। ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে অপর সকলে আছেন, যাহারা 
আমার সঙ্গে কাজ করিতেছেন । আমার পশ্চাতে, আমার চারিদিকে সহযোগী 
প্রেরিতগণ আছেন, ধাহারা, আমি যেমন, তেমনি ভাবেন, অনুভব করেন, 
এবং জীবনধারণ করেন, আমার সঙ্গে ভাবেতে মিলিত, পৃথিবীতে নব- 
বিধান প্রচার করাই ধাহাদ্িগের কাধ্য। হা, একটি মণ্ডলী আছে, একটি 
শরীর আছে, আমি যাহার কেবল একটি অঙ্গমাত্র। আমি কি একাকী সে 
মণ্ডলীর প্রতিনিধি হইতে পারি? আমি কেবল উহ্হার একটি অংশমাত্র । 
একটা সেনাতে কখন টসন্যৰ্ল হইতে পারে না, আমি একা কখন মণ্ডলী, 
হইতে পারি না। অতএব অনেকের মধ্যে এক জন বলিয়া আমাকে গ্রহ্ণ 
করুন। আপনাদের দম্মুথে আপনারা কি একজন ব্যক্তি দেখিতেছেন? 
আপনাদের শোচনীয় ভ্বম হইয়াছে । নবিধানের ভারপ্রাপ্ত এক দল প্রেরিত 
অবলোকন করুন। যখন আমি বপি, তাহাদের স্বর আমার মধ্য দিয়া কথ! 
বলে। কারণ আমর অবিভক্ত একাবয়বসম্পন্ন মণ্ডলী ।” “আমার বন্ধুগণ 
এ বিষয় নিশ্চয় জানন, যখন আমরা মরিব এবং চলিয়া যাইব, এ সকল দিনে 
আমাদের চারিদিকে যে সকল ঘটনা ঘটতেছে, সে নকল লিখিত এবং ইতিহাসে 
নিবন্ধ হইবে এবং ভবিপ্যবংশের নিকটে ঈশ্বরের পরিভ্রাণগ্রদ করুণার নৃতন 
শুভসংবাদ হইবে ।” এই মগ্ডলীমধো স্বয়ং ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিয়া ইহার 
পরিচালনা করিতেছেন । ভারতের নানা দিক হইতে তিনি লোকসংগ্রহ 
করিয়া একটি বৃহৎ বিশ্বাসী সৈম্তাদল প্রস্তুত করিয়াছেন । এই যহৎ কারোর 
উপযুক্ত এক দল প্রেরিত তিনি নিযুক্ত করিয়াছেন, ধাহাদিগের আহার পরিচ্ছদ 
তিনি আপনি যোগান । হীহারা এই বিধানের ঘোষণাজন্য নিযুক্ত । যিহুদী 


১৬৮৪ আচাধ্য ফেশবচন্ত্র 


্রষ্ট বিধান প্রভৃতি বিধানের স্তায় এ বিধান। যখন এ বিধানকে দে সকল 
বিধানের সমান করিতেছি, তখন ঈশা প্রভৃতির গৌরব হরণ করিবার জন্য 
আমরা উদ্যত। কেবল তাহা নহে, সে সকল বিধানের যেমন এক জন মধ্য- 
বিন্দু ছিলেন, আমি সেই স্থান অধিকার করিতেছি । আমি তাহাদের গৌরব 
হরণ করিতে আসি নাই, একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া ছি, অথচ দোষদর্শিগণ এ কথায় 
বিশ্বাস করেন না। তাহাদের এরূপ কর! নিশ্চয় ম্যায় ও দয়াসঙ্গত নয়। 
আমি অবশ্য বলিব, “আমি ঈশার শুভসংবাদের সহিত সংযুক্ত এবং উহার মধ্যে 
আমার প্রধান স্থান । খ্রীষ্ট যে অমিতাচারী পুত্রের কথা বলিয়াছেন, আমি সেই, 
এবং আমি অন্ুতপ্তহদয়ে পিতার নিকটে প্রত্যাবর্তন করিতে যত্ব করিতেছি । 
আমার বিরোধিগণের শিক্ষ! ও আনন্দবদ্ধনের জন্য আমি আরও বলিতেছি,আমি 
ঈশ] নই, কিন্ত আমি জুডাস, সেই দ্বৃণিত ব্যক্তি, যে তাহার ক্রোধান্ধ নিগ্রহকারী 
শত্রগণের হস্তে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ধবক তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিল।” “সেই 
পরিমাণে আমি জুডাসের ন্যায়, যে পরিমাণে আমি পাপ ভালবাসি ।” “সম্ভবতঃ 
এরূপ বল] হইবে, প্রত্যেক বিধানের এক জন মধ্যবিন্দু আছেন; সুতরাং ইচ্ছায় 
* হউক, অনিচ্ছায় হউক, মুষা বা চৈতন্তের ন্যায় পরিগৃহীত হইতে আমাকে দ্রিতে 
হইবে। আপনাদিগকে আমায় বলিতে দিন, ইহা অসম্ভব । কারণ আমরা নৃতন 
বিধানের প্রতিনিধি হইয়াছি। ইহার বিভেদক লক্ষণ অপরোক্ষতা, মধ্যবর্তী 
অস্বীকার । অন্যান্য বিধানে ঈশ্বর এবং পাপী জগতের মধ্যে মধ্যব্তিত্বসাধক 
বিশেষ ব্যক্তি আছে; ইহাতে ন। আছে মধ্যবর্তী, না আছে অপরের হইয়া প্রাণী, 
না আছে এমন আর কিছু । আমার সমবিশ্বাসীর এক জনও পরের হাতে ঈশ্বরকে 
গ্রহণ করেন ন। । প্রার্থনার জন্য আমার ব] অপর ব্যক্তির উপরে নির্ভর করা অধশ্ম 
এবং অন্তায় বিবেচনা! করিয়া, আলোক ও পরিত্রাণের জন্য তাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে 
বয়ং ঈশ্বরের নিকটে গমন করেন 1” “নৃতন শুভসংবাদ প্রত্যেক ব্রার্কে সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে ঈশ্বর পৃজা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে । বর্তমান বিধানের এই বিশেষ 
ভাব, এবং হইতে পারে, আর সমুদায় বিষয়াপেক্ষা এ বিষয়ে অন্যান্য বিধান হইতে 
ইহার ভিন্নতা |” এ বিধানে যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, তেঘনি ইহাতে সর্ধাস্তর্তাব- 
কত্ব। একত্ব ইহার জীবন । ঈশ্বর সমুদায় সত্য, সমুদায় কল্যাণের একাস্থল। 
একেশ্বরবাদ ধর্মের বিজ্ঞান, ঈশ্বরামুভূতির দর্শনশান্ত্র; বহুদেববাদে বিজ্ঞান নাই, 
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তায় বা দর্শন নাই; ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণ ভিন্ন করিয়া! লইয়া, ভিন্ন ভিন ভাবে 
দর্শন বিজ্ঞানবিরোধী । ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও স্বরূপ যেমন ইহাতে একত্বলাভ 
করিয়াছে, তেমনি ভিন্ন ভিগ্ন বিধান ইহাতে এক হইয়াছে । একতাই বিজ্ঞান, 
একতাতেই পরিত্রাণ। বিধানে বিধানে যে যোগ আছে, সাধারণ লোকে 
তাহা দেখিতে পায় না; তাহার] কেবলই বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখে । নব- 
বিধান বিধানে বিধানে একতার সুত্র বাহির করিয়াছেন। তিনি আনন্দের 
সহিত ঘোষণা করিতেছেন_-“আমি অবশেষে বিধানবিজ্ঞান পাইয়াছি £-_ 
বহুত্বের ভিতরে একত্ব। এখানে হিন্দুধর্ম, সেখানে বৌদ্ধধর্ম; আমার নিকটে 
তাহারা একছ্ুত্রে বন্ধ। এখানে যিহুদিধন্ম, সেখানে শ্রীষ্টবন্মঈ; আমি এই 
দবিত্বের ভিতরে একত্ব দেখি ।” অবৈজ্ঞানিকগণ মুষা ও ঈখাকে ভিন্র করে, 
প্রকৃত বিজ্ঞান মুযার ডিতরে ভবিস্তং ঈশাকে দর্শন করে। মুষার পূর্ণতা 
ঈশাতে। ভয়েতে জ্ঞানের আরজ, প্রেমে উহার পূর্নত1। মুযা ও ঈশ! যখন 
এক হইলেন, তখন পল আপিলেন। যখন ঈশা বলিলেন, তাহার! ধন্য, যাহারা 
না দেখিয়া বিশ্বাস করে, তখনই ঈশার চক্ষুর সগ্নিধানে পল ছিলেন। "আমার 
পক্ষে জীবন ধারণ করাও য), খ্ীষ্টও তা” এ কথা বলিবার জন্য পলের প্রয়োজন , 
ছিল। পল ঘেমন দৃঢ় বিশ্বাপের জগ্ঠ, তেমনি খ্রীষ্টের জীবনের স্থকোমল দিক্‌ 
দেখাইবার জগ্চ জনের প্রগোন । 'আমি তাহাদিগেতে, তুমি আমাতে” "আমি 
্রাক্ষালত, তোমর। শাখ| প্রশাখ। ঈৃশ গুকুশিস্বের একত্বমূলক হৃদয়স্পর্শী 
বাকা চরম শুভপংবাদে বহুল। জন ভাবে, পল ধন্মমতে খ্রীষ্টের সহিত এক । না 
দেখিয়:ও চিন্তাতে কেমন এক হওয়। যায়, পল তাহা দেখাইলেন। এখানেই 
কি শেষ হইল? না, “প্রাচীন ধশ্মনিবন্ধনের পর যেমন 'নবীন ধর্শনিবন্ধন।, 
তেমনি পূর্ববধত্তী সমুদায় প্রাচীন রিধানের পর নবীন ধর্মবিধান। আমরা কি 
পল এবং ঈশার প্রেরিতবগের দান নই? মুষা বিবেকের অবতরণভূমি ছিলেন; 
বিবেকের সঙ্গে বর্তমান কালের বিজ্ঞান মিলিত হউক, নববিধান হইবে। 
নববিধান ঈশার ভবিষ্বদথাণীর পূর্ণতা । তিনি কি বলেন নাই, পবিজ্রাত্মা পৃথি- 
বাঁকে 'দমগ্র দতো, লইয়। যাইবেন। পূর্ণ সময়ে বিধান আসিবে, যাহাতে স্বর্গ 
ও পৃথিবীর সমুদায় বিষয় ত্রীষ্টেতে এক হইবে, পল কি ইহা বলেন নাই? 
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একথা যেমন সতা, তেমনি স্রীষ্টও আমাদের জীবনকে পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাও 
তেমনি সত্য । পল যিহ্ৃদী ও বিধম্মীর্দিগকে এক করিয়াছেন, বর্তমান বিধানের 
পলগণ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, হিন্দু ও যবন, আসিয়ায়িক ও ইউরোপীয়গণের প্রভেদ 
নবীন প্রেমের শুভবার্তীতে তিরোহিত করিয়া দিবেন। কেবল বর্তমান 
সময়ের কথা কেন বলিতেছি, এই বিধান অতি প্রাচীন কালের আখ্যায়িকাস্থ 
আদ্িমানব ও শ্রীষ্টের ভিতরে যোগগ্রদর্শম করেন। আদিমানব স্বভাবতঃ 
যখন বিশুদ্ধ ছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা! সহজভাবে পালন করিতেন, তখন গ্রীষ্ট কি 
তাহার ভিতরে ছিলেন না? যাই তাহার পতন হইল, অমনি খ্রীষ্ট অস্তহিত 
হইলেন । আবারতো৷ মিলন চাই, তাই খ্রীষ্ট আমিলেন, দেব ও মানবের 
অনৈকা তাহাতে ঘুটিয়। গেল। আদিমানব হইতে শ্রীষ্ট শ্রীষ্ট হইতে আজ 
পর্যন্ত কেমন একতা । জাতীয় অভাবান্ুদারে কত মহাজন, কত দেশসংস্কারক, 
কত শাস্ত্র, কত বিধান এক স্থত্রে গ্রথিত হইয়া আমিলেন। কত বিধান ভগবান্‌ 
মানবজাতির নিকটে, প্রেরণ করিয়াছেন, ভবিষাতে আরও কত প্রেরণ করি- 
বেন। কিন্তু মে সকলের বহুত্বের ভিতরে কি আশ্চর্য একত্ব। খণ্ড খণ্ড করিয়া 
দেখিলে বন্থত্ব, অখগুভাবে দেখিলে মানবজাতির পরিজ্রাণের একই অভিপ্রায় 
সর্বত্র বিগ্যমান। সমুদ্তায় বিধানকে একীভূত করিলে, ঈশ্বরেতে এবং সত্যেতে 
একত্ববশতঃ উহারা বৈজ্ঞানিক সামগ্ধস্তে পরিণত হয়। নববিধানের আর 
'একটি বিশেষ লক্ষণ, আত্মিক করিয়া লওয়া। ঈশ্বর কেবল ব্যক্তি নন, তিনি 
চরিত্রও। ব্যক্তি বলিয়। আমরা যেমন তাহার পৃজা করি, চরিত্র বলিয়া 
আমর] তেমনি তাহার চরিত্রে চরিত্রবান্‌ হই। পুজা বৃথা, যদি তাহার চরিক্র 
আমাদের চরিত্র না হয়। “তুমি আছ' ইটি বিশ্বাসের প্রথম কথা, 'তুমি আমার 
জীবন ও আলোক? ইহা শেষ কথা । মহাজনগণ-মন্বদ্বেও এইরূপ । ও ইশা, 
ও মুষা, এরূপ করিয়া! সপ্োধন করা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। ঈশা যি 
আন্তরিক শক্তি, জীবন্ত ভাব, আত্মচৈতন্গত বাস্তবিক বস্ত না হইলেন, তাহা 
হইলে কি হইল আমরা যে সাধুসমাগমে প্রবৃত্ত হই, তাহ। এই আত্মিক 
করিয়া লওয়। ব্যতীত আর কিছুই নহে। দেশকালের ব্যবধান ঘুচাইয়া, আমর 
ভাবেতে মাধুগণ মহ এক হই; তাহারা আমাদিগেতে প্রবেশ করেন, আমরা 
তাহাদিগেতে প্রবিষ্ট হই । তাহার সর্বব্যাপী নন, তথাপি আধ্যাত্মিক ভাবে 
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আমাদের জীবনে ও চরিত্রে আকৃষ্ট হন। আত্মার অন্টান্ত সামর্থামধ্যে সংক্রমণ- 
সামর্থা আছে। এই সামর্থা আছে বলিয়াই, দেশবিছ্েধী দেশহিতষীর সঙ্গে 
বপিয়। পরিবপ্তিতহদয় হয়। উচ্চমনা বাক্তিগণের সঙ্গে বপিলে, পাপীরও মন, 
মুহূর্তের মধ্যে পরিবপ্তিত হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, অজ্জাতসারে সহজে 
তাহাদিগের মধ্য যাহা ডাল আছে, সত্য আছে, আত্মার ভিতরে তাহা মিশিয়! 

যায়। আমাদিগের যে সহানুভূতি আছে, সেই সহাহুভৃতিতে স্বার্থের বন্ধন 
খপিয়া পড়ে, অপরের ছুঃখে দুঃখী করে; আমার্দিগকে অপরের সহিত এক 
করিয়! দেয়, এক জন আর এক জনেতে বান করে। নির্দোষ ঈশা অপরের 
পাপভারে ভারাক্রান্ত, পাগীর ছুঃখে তিনি দুঃখী । সহাহ্ুভূতিতে তিনি মানব- 
জাতির সহিত এক হইয়াছিলেন। ঈশা যে গাধুশোণিতমাংসপানভোঞ্জনের বাবস্থা 

করিলেন, তন্মধ্যে বাহিরের দৃষ্টাস্তকে আত্মিক করিয়া লওয়া সহানুভূতির কার্ধা। 
য্দি আমি ঈশার শোণিতমাংস পানভোঞ্জন করি, তাহা হইলে এ হাত আমাৰ 
হাত নয়। আমি যখন এই হাত চুম্বন করি, ঈশার হাত চুম্বন করি। ঈশার 
সম্বন্ধে যেমন হয়, তেমনি অন্যান্য সাধু মহাজনগণসম্বন্ধেও সেইরূপ হর থাকে । 
তাহাদিগের মধো যে দেবত্ব আছে, তাহা যখন আত্মস্থ হয়, তখন ঈশ্বরেতে ঈশ্বর- 
পুত্রগণের সঙ্গে একতা উপস্থিত হয়। এইবপে স্তাহাদের ভাব, তাহাদের চরিষ্র 
আমাদের ভাব, আমাদের চরিত্র হইয়া যায়। এই প্রণালীতে এক জাতি অন্য 
জাতির সহিত একীভূত হয়। এক জাতির অভাব অন্য জাতির 'সশ্মিলনে পুর্ণ 
হয়, জাতীয় ন্বভাব পূর্ণত1 লাভ করে। আমরা হিন্দু) আমাদের মধো যোগ- 
সামর্থ্য আছে, সেই সামর্ঘ্যে দেশকালের বাবধান ঘুচাইয়া, বাহিরেব ঈশ্বর ও 
বাহিরের মানবজাতিকে আমরা আত্মস্থ করি । জ্ঞান ও বিশ্বাস, বিজ্ঞান ও 
যোগ, মতনিষ্টা ও ভক্তি, সাংসারিক বুদ্ধি ও বৈরাগা, দর্শন ও কার্ধা, এইরূপে 

ইহাদের যোগ ঘটিবে? হিন্দু যবন ইত্যাদি ভেদ-বুদ্ধি চলিয়া যাইবে? খাস্তে 
শাপ্ে বিরোধ থাকিবে না, সমগ্র পৃথিবীর সাম্প্রদায়িকতা অস্তহিত হইবে। 

সাম্প্রদায়িক ক্ষুত্ত ত্রীষ্ট অপসারিত করিয়া, সকল কাল, সকল মতের বৃহত্তম 
খরীষ্টে সকলে এক হইবেন। এইব্সপে নববিধানেতে সমুদায় শাস্, সনুধধায় 

' মহাজন, সমুদায় বিধানের একতা । নববিধানের পতাকার সম্মুথে সকল 
জাতি এক হইয়া, ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণ। করুন। 


১৬৮৪ আচাধ্য কেশব্চন্দ্র 


সাধুশোণিতমাংসপানভোজন দ্বার! পৃথিবীর সমুদায় সাধু মহাজনগণকে আত্মস্থ 
করিয়া সকলে বলুন, “ঈশা! আমার ইচ্ছা, সন্রেটিস্‌ আমার মস্তক, চৈতন্য আমার 
হদয়, হিন্দুঝষি আমার আত্ম, দেশহিতৈষী হাওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হত্ত।” 
এইরূপে একীভূত হইয়া আমরা নব শুভসংবাদের সাক্ষ্য্ান করিব। সাধু 
মহাজনগণেতে যে বিবিধ সত্য অবতরণ করিয়াছিল, সেই সকল সত্য স্বর্গ 
হইতে অবতরণপূর্বক আমাদের চরিত্রের সামপ্রস্ত সম্পাদন করুক, হে 
সামপ্রস্তে নিত্য জীবন ও পরিত্রাণ । 
দিনব্যাপী উৎ্দব 

১১ই মাঘ ( ২৩শে জানুয়ারী ), রবিবার । ধর্মতত্ব' লিখিয়াছেন, “অঞ্ 
উৎসবের দিন । সুদীর্ঘ প্রান্তিক ব্যাপারের পর উত্সবের জন্য কি প্রকার 
উতস্কতা জন্সিতে পারে, সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারেন । নবোদিত 
হর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মমন্দির ব্রাঙ্গমণ্ডলীতে পরিশোভিত হয়। স্বভাবের 
মনোহর শোভ। ক্রোড়স্থ করিয়া পুষ্পবৃক্ষকাদিতে মন্দিরের সৌন্দধ্যের পরিসীমা 
ছিল না। প্রাতঃকাল মধুর সঙ্গীত-যোগে সকলের হৃদয়কে উপাসনার জন্য 
প্রস্তুত করিলে, আচাধ্য শান্ত গম্ভীর মনোহর মৃত্তিতে বেদীকে অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন 
করিলেন । তাহার উদ্বোধন অনুদ্বদ্ধ হদয়সকলকেও উদ্ধদ্ধ করিতে সক্ষম। 
যাহারা উপাসনার জন্য প্রস্তত ছিলেন, তাহাদিগের হৃদয় যে তদ্দারা অতি 
বেগে ব্রহ্মাভিমুখে ধাবমান হইল, ইহ1 কি আর বলিতে হয়? আরাধনা, ধ্যান 
প্রভৃতি উপাসনার প্রথমাঙ্গ দীর্ঘতম হইলেও, ব্রাঙ্মমগ্ডলী প্রশাস্তমনে তাহাতে 
এমন যোগ দিয়াছিলেন, যেন দীর্ঘতর উপাসনা করা তাহাদিগের প্রতিদিনের 
অভ্যস্ত ব্যাপার । বিষয়কণ্ম ধাহাদ্িগকে উপাসনার জন্য উপযুক্ত অবকাশ দেয় 
না, যে টুকু সময় প্রাপ্ত হন, তাহাও আবার চিন্তবিক্ষেপের বাহুল্যবশতঃ অর্ধ 
ঘণ্টাকেও মিনিটে পরিণত করে, তাহারা অদ্য উপালনার বেগে নীত হইয়া 
বুঝিতে পারিয়াছেন, সংসার প্রতিদিন তাহার্দিগকে কি প্রকার ক্ষতি গ্রস্ত করে। 
আমরা আচাধ্যের উপদেশের সারাংশ প্রকাশ করিতে পারিলাম ন।। আমরা 
আশা করি, সময়ে অনেকে মুদ্রিত “মেবকের নিবেদনে" বিস্তৃতাকারে উহা দর্শন 
করিবেন । (এসেবকের নিবেদন” ৩য় ণ্ডে "ঈশ্বরের সখাভাব” উপদেশটা দ্রষ্টব1।.) 
,উপদেশের বিষয় সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বলিতে হয়, “একত্' ( সথ্যভাব ) 


একপঞ্চাশত্বম সাংবৎসরিক ১৬৮৫ 


উহার মূল বিষয় ছিল। গত উৎসবে সাধুমগ্লী মহ জননী উৎসবে উপস্থিত 
ছিলেন, এবার প্রথমতঃ তাহাদিগকে লইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দেখিতে 
দেখিতে তাহার! জননীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইয়া গেলেন। নববিধানাশ্রিত 
সাধক এই আশ্চধ্য ব্যাপারের মন্বাবধারণ করিতে গিয়া জানিলেন, যে পথে 
সাধুগণ গেলেন, সেই পথে আমাদিগকেও যাইতে হইবে । সাধুগণ যে প্রকার 
মার সঙ্গে এক হইয়া গেলেন, আমাদিগকেও সেই প্রকার এক হইতে হইবে। 
তাহারা আমাদিগকে সেই স্থানে গ্রবিষ্ট হইতে সঙ্কেত করিয়া চলিয়া গেলেন। 
তাহারা আমাদিগেতে, আমরা তাহাদিগেতে, উভয়ে ঈশ্বরে, ইহাই সার। 
“সায়ঙ্কালে আরতির সময়ে একটি নৃতনবিধ ব্যাপার সমুপস্থিত হয়। 
সম্মুখে নববিধানাঙ্কিত পতাক1 উত্তোলিত হয়, এবং তাহার নিম্নে বেদ, 
ললিতবিষ্তর, বাইবেল, কোরাণ রক্ষিত হয়। প্রেরিতমগ্ুলী এই পতাকার 
চারিদিকে দণ্ডায়মান হন এবং হস্তে আলোক লইয়া আরতি এবং চামর ব্যজন 
করেন। দৃশ্যটি অতি চমৎকার এবং গভীর হইয়াছিল। এ সময়ে আচাধ্য 
প্রেরিতগণকে শ্বীকার করেন এবং কি প্রকারে সমুধায়ের সমন্বয়রক্ষা করিতে 
হইবে, সংক্ষেপে তাহা বলেন *। পরিশেষে একে একে সকলে পতাকাম্পর্শ 
করেন এবং সেই স্থলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করেন। সায়গ্কালের 
উপাসনার প্রথমাংশের পর, দীক্ষার্থী উপস্থিত পাঁচ ব্যক্তি দীক্ষিত হন। ইহার্দের 
মধ্যে ছুই জন উড়িধ্যাবামী এবং উড়িষ্যাবাসীদের এক জন গ্রাচীন সন্ন্যাসী 
ছিলেন। উপদেশাস্তে আচাধ্য মহাশয় বলেন, নববিধানে ধাহারা বিশ্বাস 
করেন, তাহারা পতাকাম্পর্শ করিয়!, সহজে তাহাদিগের বিশ্বাস ব্যক্ত করুন। 


তি শিপ পাপী প্র ৪৮ পাপ শাপপেীপ পাশা শা পি শপ পপ পাপা সত পশ পি শী পি ৩2 2 _০শত এত এতশত চে এ চে 


*'কতকগুলি নুতন অনুষ্ঠান এই শিরোনামে পরে যে অধ্যায় লিখিত হইতেছে, তাহাতে 
স্বয়ং কেশবন্ত্র কর্তক লিপিবদ্ধ প্ত'কাবরণানুষ্ঠানের পিবিরণ দেওয়। হইবে। এখানে 
প্রেরিতগণের প্রতি কেশবচন্ত্রের উক্তি মিরারে যাহ! (লপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ভাষ 
এই যে, এই নববিধানপতাকার নিমে যে সমুদায় জাতি, সমুদয় দেশ, সমুদায় শান্ত, সমুদায় 
ধন্ম, সমুদাদ্ মহাজন এবং মানব মানবী বাগ বুদ্ধ যুবার একতা সম্পাদিত হইয়াছে, «সই একত। 
তাহার! সর্বত্র প্রচার এবং তাহাদের লীবনের জালেকে এই একত| সকলের নিকটে 


প্রমাণিভ করিবেল। (সায়ংকালে 'নববিধানের বিলয়নিশন' সম্থন্ধে উপদেশ 'সেবকের 
নিব্দেন' ৩ ধণ্ডে ডুষ্টব্য।) 


১৬৮৬ আচার্য কেশবচন্ত্র 


সেই স্থগ্নে সেই সময়ে নরনারীতে ৭৪ ব্যক্তি পতাকা স্পর্শ করিয়া আপনাদের 
বিশ্বাস প্রকাশ করেন। অবাবহিত পূর্বব এবং পরের সংখ্যা লইয়া গণন| করিলে, 
শতসংখ্যা পূর্ণ হয়। পতাকাম্পর্শকারিগণ কেবল পতাকা স্পর্শ করিয়! ক্ষাস্ত 
থাকেন না, স্পর্শ, প্রণাম, কেহ কেহ আলিঙ্গন চুম্বন করেন। এই ব্যাপারে 
অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, হয় তো সকলে পতাকাকেই ভূমিষ্ঠ 
হইয়া প্রণাম করিয়াছেন। পতাকা স্পর্শ করিয়া, ব্রতরক্ষার সহায়তার জন্য, 
ব্যাকুগতাবশতঃ ঈশ্বরকে প্রণাম করিবার ব্যাপারকে, য্দি কেহ পতাকাকে 
প্রণাম কর| সংশয় করেন, তবে উপায়ান্তর নাই । ধাহাদের ধশ্মে ঈশ্বরের 
কোন প্রকারে আকার স্বীরুত হয় না, তাহাদের প্রতি ঈদৃশ সংশয়চিত্ত হইলে, 
কে তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে ? 
নগরমংকার্তন 

১২ই মাঘ ( ২৪শে জাঙুয়ারী ), পোমবার | অগ্য নগরে মহাসন্থীর্ভন | ৩টার 
সময় যুবক ব্রাঙ্গদল আচাধ্যমহাশয়ের কলুটোলাস্থ পুরাতন বাটী হইতে উৎসাহের 
সহিত গাইতে গাইতে কমলকুটারে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখান হইতে 
গভীর প্রার্থনানস্তর চারটার পর ভক্তগণ পিংহের ন্যায় মত্ত হইয়া, সংকীর্তনের 
জয়রবে আকাশভেদ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে রাজপথে বাহির হন। 
অশ্বপৃষ্ঠে নববিধানাক্কিত জয়পতাকা বাহির হইয়াছিল।* গায়কদিগের গলে 
পুষ্পমালা, গাত্রে গেরুয়া উত্তরীয়, তাহারা প্রমত্ত নৃত্যে মেদিনী কীপাইয়া, 
নিম্নলিখিত সংকীর্তনটি করতঃ ছুই দলে বিভক্ত হইয়া, অপার সাকুর্লার রোড 
ও বিন স্ত্রীট দিয়া, সন্ধ্যার সময় বীডনপার্কে উপস্থিত হন। 
». "নগরসনধীর্থনে চৌদখানা খোল, প্রায় চৌদ্দ জোড়া করতাল, অনেকগুারির রাম- 
শিঙ্গ। ও ভিগল বাজিয়াছিল। ঘণ্ট। ও গং ইত্যার্দি বাছ্যও ছিল। নান! বর্পের উনহ্িশটি 
বিজয়নিশান বায়ুরে কীর্তনকারীদিগের মস্তকের উপর আন্দোলিত হইয়াছিল। সর্ধোপার 
অশ্বপৃষ্টে নববিধানাক্কিত হদৃশ্ঠ বৃহৎ পতাক] শোভ। পাইয়াছিল। ঢাকানিব।সী প্রযুক্ত রাম- 
শুসাদ সেনের প্রেরিত 'লা এলা ইল্িলল' অর্থাৎ ঈশ্বর একমাত্র উপান্ত” অঙ্কিত হুদৃশ্ব পতাকা 
এক জন পঞ্জাবী ভ্রাতা ধারণ করিয়াছিলেন। অনেক ব্রক্গসমাজের পক্ষ হইতে নূতন নৃত্তন 
পতাকা] প্রেরিত হইয়াছিল ' এবার নগরকীর্ন যেরূপ জমাট হইয়াছিল, এ প্রকার আর কখন 
হয় নাই। মহানগরীর বক্ষ দি! যেন একটি ঝড় বহিয়। গিয়াছিল। বাডনপার্কে এত লো 
অন্তবার হয় নাই ।*--ধর্দতত্ব সংবাদ (১৬ই ফাল্গুন, ১৮*২ শফ)। 
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“এবার গাওরে ভাই, আনন্দে আনন্দময়ী জননীর জয়। ইতাদি। * 

“ছয় সাত শত লোক সংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। বীডনপার্ক 
লোকে লোকারণা হয়। প্রায় সাত হাজার লোক বস্ততাশ্রবণের জন্য 
উপস্থিত হইয়াছিল । সন্ধাকালে আচার্য মহাশয় যে বক্তৃত। ধ করেন, তাহা'র' 
মর্ম এই £- 

'সীতা-উদ্ধার" 

“বঙ্গবানী ভ্রাতৃগণ চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এ পশ্শিমে স্থ্ধা 
অন্তমিত হইল। পূর্বে যে সুর্য গৌরবের সহিত আর্য খধিদিগকে 
আনন্দ দিত, এখন আর কি সে ক্ধ্য নাই? তবে কি দেশেরও স্তর্ধা 
অন্তমিত হইল? তবে কি নসতাক্্ধ্য, প্রেমন্থর্ধয অস্তমিত হইল? 
অসতা, অপ্রেম, অধর্শ, অন্ধকার কি ব্রহ্মাগুকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? 
ভারতে এখন চুরি ডাকাতি হইতেছে । এমন স্থখের দিন কোথায় গেল! 
আধ্যকুলতিলক যোগী খধিগণ চলিয়া গিয়াছেন বলিয়! সেই শুধ্য কোথায় 
গেল! হায়! ভারত, তোর ললাটে এত ছুঃখ লেখা ছিল। তোমার সে 
সখ কোথায় গেল, তোমার সে ন্থখন্ধ্য কোথায় পলায়ন করিল। ওগো, 
তোমাদের সামনে যে চুরি হইয়া গেল, দোণার সীতাকে কে লইয়া গেল। 
সেই মোণার সীতা আজ যে রামের রাজ্জী হইবার কথা! হায়, কে লইল? 
কোথায় রাম রাজ] হইবেন, না, একেবারে বনে গেলেন ! আর তার প্রিয়তম। 
সীতা শ্রীরাষের অশ্গামিনী হইলেন । অযোধা। রামবিহনে কাণা হইল |": 
ভারতের ধন্মসীতা শক্রর হাতে পড়িলেন, বাভিচার ও নান্তিকতারূপ দশানন 
আমাদের মা জননীকে লইয়া গেল।.-".-*ধর্মসীতার অদর্শনে ভারতমাতা রোদন 
করিতে লাগিলেন ।'"***কান্না শুনিয়া ভগবান্‌ কি বলিলেন? এখনো ভারতে 
আধারক্ত আছে। আমার সীতা উদ্ধার কর। পতিত পৃথিবীকে উদ্ধার কর। 
জানকীহাঁরা অযোধ্যাকে আবার প্রাণ দেও। দেখ, জানকীকে হারাইয়া রাম 
বলিলেন, আমার আর আছে কে ? সামান্য কাঠবিড়ালী সীতা উদ্ধারের উপায় 


পপ 


* ব্রদ্গাসঙ্গীত ও সন্বীর্তন, স্বাদশ সং, ৯৭৮ পৃঃ দেখ। 
1 আমর! উহার মধ্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়! দিলাম। ( বিশ্তৃতভ।বে ০ 
পুস্তকে এবং ১৬ই ফাল্কনের ধর্মতন্বে তষ্টবা ।) 
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করিয়া দিল, সেতুবন্ধন করিল।.....সঙ্গে ইংরাজ গোরাও নাই, স্বপপ্তিত 
ইঞ্রিনিয়ারও নাই ; তবে সীতা উদ্ধারের কে সহায়তা করে ? কে রামের প্রধান 
সহায় হইল ? সেই হুন্মান্। শুনিলে হাদি পায়। মানুষ আরুতিতে হন্মান্‌ 
সহায়! | 

“রাম, তুমি এত বড় বড় ক্ষমতাশালী পুরুষ থাকিতে হনৃমান্কে বন্ধু করিয়া 
লইয়া গেলে! রাম হাসিয়া এই বিডনপার্কের ভক্তদিগকে বলিলেন, হাসিও 
না, ভক্ত হন্‌ অভক্ত মানুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।:.....জ্ঞানী অপেক্ষা ভক্ত বড়। 
তক্তের ন্যায় বীর আর কেহই নাই। হরিনাম তার রক্তের ভিতরে রহিয়াছে। 
৮০০৭ বিশ্বামের আগুন এমন জলস্ত, ভক্ত বিশ্বাসের আগুনে সব ছারখার 
করিয়৷ দেন; শক্রপুরী এক মুহূর্তে ভম্মপাৎ করেন। বিশ্বাস-আগুনে সমস্ত 
পুড়িল। হনৃমানের প্রতাপ কি সামান্য? সীতা উদ্ধার করা আর কাহারো 
কাধ্য নয়। ভক্তই কেবল এই অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন, অসম্ভব সম্ভব 
দেখাইতে পারেন। হরিনামের বলে দশানন কেন, সহস্াননও পরাস্ত হইয়া 
যায়।.*****ভক্কের মধ্যে হনূ শ্রেষ্ট, ভক্তের রক্ত হরিভন্তিতে আচ্ছাদিত। হনূ 
বলিলেন, আমি কেবল এ চরণ জানি, আর কিছুই জানি না। যখন গোণার 
হার বানরের হাতে দেওয়া হইল, মে হারে রামনাম নাই বলিয়। তূণের মত 
ছিড়িয়া ফেলিয়া দিল।-.....হনূ বুক চিরিয়া দ্েখাইলেন, এই আমার প্রাণ- 
পতি ।".... তোমার বুক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, হরিভক্তি নাই। হরিভিন্ন নাকি 
হন্‌ আর কিছু দেখিতেন না, তাই তিনি বুকের ভিতর হরি দেখিতেন; কিন্ত 
তুমি বুক চিরিয়া দেও, তোমার বুকের ভিতব হরি নাই। যে ভক্ত হয়, সে 
যদি চণ্ডাল হয়, যদ্দি জন্তু হয়, তাহাকেও ঈশ্বর আদর করিবেন, কোলে বসাই- 
বেন। ভারতের সীতা রাবণ-ব্যভিচার লইয়া গেল, নাস্তিকতা হরণ করিল। 
এঁ রাবণ-নান্তিকতাই প্রতি ঘরের মীত৷ লইয়৷ যায়। ভারতের আধ্যসস্তানেরা 
কাদিতে লাগিল, হায়! কত যুব! ব্যভিচারে ডুবিল, কত অধার্িকদের উপদ্রবে 
সতীত্বরত্ব গেল। কি ভয়ঙ্কর নাস্তিকতা এল। সেছুরাত্মা বিলাত হইতে 
আসিয়া, আমাদের সতীত্বরত্বকে আক্রমণ করিল। শীতার কলঙ্ক! আর 
যে ভারতের নাম কেহ লইবে না। এখন রাবগবধ কে করিবে ? হন্‌ ভিন্ন 
কেছ পারিবে না। হনূর ন্যায় সরলা ভক্কি চাই; অহঙ্কারীর কন্ধধ নহে। স্বয়ং 
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রাম উপস্থিত হইলেও হইবে না, ভাই লক্ষণ চাই। তার মত গ্রিতেক্জিয় 
পুরুষ ভিন্ন কে রাবণবধে সহায় হইবে? ভাই লক্ষণ ১৪ বংসর নারীর মুখ 
দেখেন নাই, সীতার পদতলে দৃষ্টি রাখিতেন; নারীর প্রতি অপবিত্র চক্ষে 
দর্শন করিলেন না। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা লক্ষণের কঠোর ব্রত পালন কর” 
যদ্দি সীতা উদ্ধার করিতে চাও ।*****্যদি ভক্তসম্তান কেহ থাকেন, তবে সীতা 
উদ্ধার করুন। বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হবে কো? এরন্বধ্যশ।লী প্রতাপশালী 
বীর? তারা যদি বলে, ওরে সাগর, তুই জানিন্‌ না, আমরা তোর 
রাজ? তুই বক্ষ স্ফীত করিস্‌ না; সেশুনিবে না। কিন্তু ভক্ত বলিলে, 
তাহা শুনিতেই হইবে । সে যেমন বক্ষ স্টীত করিবে, অমনি কাঠবিড়ালীর 
পায়ের ধূলি পড়িবে । তোমার আমার মত ক্ষুদ্র জীবের ভক্তিতে এত বড় 
সাগরবন্ধন হইবে । কার্ধ্য বড়, উপায় ছোট। তারা যখন স্থড় হুড় করিয়া 
ধূলি ফেলিয়া দেয়, তখন প্রকাণ্ড সেতু নিশ্মিত হয়। এত গুলি লোকের ভঙ্ষি 
একত্র জড় হইলে, কি সীতা উদ্ধারের উপায় হইবে না? আর কি ভয়। গৌরাঙ্গ 
ঈশা! বুদ্ধের প্রকাশ হইল নববিধানে । নববিধানের নিশান উড়িল, আর ভয় 
কি, সীতা উদ্ধার হইবে। ফের রামারণ, ফের রাম-ভক্কি। রাম ছাড়া মীতা 
থাকেন না, বিষু ছাড়া লক্ষ্মী থাকেন না, বিশ্বাম ছাড়! ভক্তি থাকে না। এ 
দশানন প্রকাণ্ড বীর পারিবে না। সাধ্য কিযে, মেম! জানকীর গায়ে হাত 
তোলে এপনো ভগবান বেচে আছেন। এ দেশে যে এত অধন্ম, 
তবু আমাদের ভগবান্‌ বেঁচে আছেন। তাই বলি, এস, ভ্রাতৃগণ, ধশ্মরত্ব- 
সীতাকে উদ্ধার করি| রাবণ লীতাকে হরণ করিল, তাইত ভারত ডুবিল। 
জানকী ভারতের সতীত্ব অর্থাৎ স্ত্রীভাব। শ্রীরাম যেমন ব্রক্গতেজ, পীতা তেমনি 
ব্রহ্ষপ্রেম। এক দিকে যেমন রামের বৈরাগ্য, বনবাপ, সতাপালন, আর এক 
দিকে তেমনি প্রেম, কোমলতা । রাম যেমন সতাপালনজন্ত বনে গেলেন, 
ধন্ঘ তেমনি তার সতী লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ব্রহ্মতেজ ব্রহ্ধপ্রেম সঙ্গে সঙ্গে 
নাচে ও দোলে। এক হরি, তার এক দিকে পুরুষ ও এক দিকে স্ত্রীভাব 
একদিকে রাম ও এক দিকে সীতা, যুগলমৃষ্ঠি। রোজ দুইটাকে ভক্তি করিতে 
হইবে। এখন ভগবান্‌কে ডাক ।**- ভাই, তোমরা নড় না যে*? আমার 


* “ভক্ত হনুমান ও রাষনীতার পুনরুদ্ধার হইল। তোমর! শুনি! হাসিবে, আবার 
২১২ 
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আরও যে উৎসাহ বাড়িল। এস, ভাই, কোলাকোলি করি । তোমরা পা 
শত, সাত শত, হাজার, দুহাজার হরিপ্রেমে গড়াগড়ি যাও। টাকার জন্ 
অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, আর কেন? অনেক ধন উপাঙ্জন করা হইয়াছে। 
এখন হরিপাদপল্মধনসঞ্চয় কর। রক্তের কালিতে বিশ্বাসের কলম দিয়া লেখ, 
রাম সীতা, বিশ্বান ভক্তি। ফড়রিপু এ নীতা হরণ করিল। আত্মার ঘরে 
রোঞ্জ সীতা চুরি? আল্ঞ৷ হইয়াছে চোর ধরিতে ।...-.-এমন সংস্কৃত কালেজ, 
কাশীতে কালেজ ও বড় বড় পণ্ডিত থাকিতে সীতা চুরি হইয়। গেল!! হবেইত, 
বিবেক যে ঘুমাইয়! পড়ে।-.....এবার কাম ক্রোধ লোভ মদ মাতমর্ধা, এস, দেখি, 
ব্্ষনামের বলে, ব্রহ্মতেক্গের বলে তোমাদিগকে নিপাত করা যায়কি না!."*-., 
ম] জানকি, মা লক্ষি, লক্ষ্মী ছাড়া! করিয়! গেলে ভারতকে, ভঃরতের সিংহামন 
আজ খালি; এস, ভারতের লক্ষ্মি। লক্ষমীও যাহা, হরিও তাহা। হরি বলি 
প্রাতে, হরি বলি সায়ঙ্কালে, জলে হরি, স্থলে হরি; এইরূপে হরিনামে ও 
হরিভক্তিতে ভারতকে উদ্ধার কর।” 

“বক্তৃতার পধ ভক্তদল দশগুণ উৎসাহের সহিত নৃতা করিতে করিতে 
সন্কীর্ভন করিয়া, কর্ণওয়ালিসন্ত্রীট দিগ্া কমলকুটীর অভিমুখে যাত্রা করেন। 
লোকের ভিড় ও ঠেলাঠেলিতে বড় রাস্তা দিয়া চল ভার হইয়াছিল। সাধারণ 
সমাজের মন্দিরের দ্বারের সম্মুথে আচাধা মহাশয় সাষ্টাঙ্গ গ্রণিপাত করেন ও 
ভক্তদ্ল তখন কিয়ৎক্ষণ গান করিয়া অগ্রপর হন। মূল দলটি পথে চারিটি দলে 
বিভজ হয়। যথা ধড় দল, যুবক দিগের দল, উড়িস্বানিবাদীদিগের দল, সিদ্ধু ও 
পঞ্জাবীদিগ্র দল । উড়িম্য|-নিবাসীরা উড়িয়া গান, পিন্ধু ও পঞ্জাবীরা৷ হিন্দি 
গান করিতে লাগিলেন। ব্রন্ধমন্দিরের দ্বারে আসিয়া আচাধ্য মহাশয় ও অন 
কোন ভক্ত ধৃলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কমলকুটারের প্রাঙ্গণে ভক্তগণ 
উপস্থিত হইলে, অট্রালিকার উপর হইতে ব্রাঙ্ষিকার! পুষ্পবৃষ্টি ও গোলাপ জল 
বর্ণ করিলেন। সেখানে ভক্তগণ অনেকক্ষণ গান ও নৃত্য করেন। আধ্ধ্য- 
নারীসমাজের সভোরা রক্তবন্ধা পরিধান করিয়া, দীপহন্তে আলুলায়িতকেশে 
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এই দেশে হরির প্রেম, বিশ্বাস, আর ভক্তি আসিল। সকলে প্রণাম কর্রিয়া বলিব, জয় 
রামচলোর জয়, জয় সীত'র জয়।” ৫ই বলিব! বঙ্জতাশেব করিলেও, লোক বদন তেমনি 
ভিড় রিবা রছিল দেখিয়া, পুনরায় কেশবচলা বলিতে আরম্ত করেন। 
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একটি নৃতন গান গাইয়া, নববিধানের পতাকাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বরণ করিয়া- 
ছিলেন। সে দৃশ্ঠ অতিশয় স্বর্গীয় হইয়াছিল। এবার না'রীগণের ভাব ভক্কি 
ও উৎসাহ পূর্ব পূর্ব বারকে পরাজয় করিয়াছে। ব্র্মমন্দিরে তাহাদিগের সংখ্যা, 
এত অধিক হইয়াছিল যে, সকলকে স্থানের জন্য অতিমাত্র ক্লেশ পাইতে 
হইয়াছে । 

“উপরের ঘরের বারাগায় নকলে গলা ধরাধরি করিয়া গান ও নৃত। করেন। 
নৃত্যে এবার নৃপুরের সমাদর হইয়াছে। সে দিনকার আনন্দ ও মত্ততার ব্যাপার 
বর্ণনা কর] যায় না। রান্রি প্রায় তিনটা পধ্যস্ত এই শ্োত চলে, তথাপি শ্রাস্তি 
নাই। বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে মিলিয়! নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করেন। নৃত্যাদি 
সমাপ্ত হইলে পর, আচার্য মহাশয় আরতি ও পতাকাবরণের গৃঢ় তত্বলকল 
পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেন। কাহার মনে আর কোনরূপ দ্বিধা ভাব থাকে 
না। প্রায় ৭০৮০ জন লোক এইরপে স্বগীয় আনন্দ সম্ভোগ করে । 

বেলঘরিয়ার উদ্যানে যাত্র। ও তথায় সতগ্রসঙ্গ ' , 

"১৩ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী), মঙ্গলবার অপরাছে, রেলওয়ে যোগে বেল- 
ঘরিয়ার উদ্যানে যাত্রা করা যায়। বেলঘরিয়ার পথে ও বাজারে সন্ধীর্তন হয়। 
রজনীতে উদ্যানে যে সকল সংপ্রসঙ্গ হইয়াছিল, নিয়ে তাহার সারোদ্ধার 
করিয়। দেওয়া গেল। বেলঘরিয়ায় ৫০৬০ জন ব্রাহ্ম গিয়াছিলেন, তাহার! 
অধিকাংশই তথায় রাত্রিবাপন করেন । 

"(১) নববিধানের মা পালনীশক্কি, অন্থরনাশিনী, সম্ভানপোষণী; হিন্দু 
বামাচারীর জন্মদাধিনী প্রকৃতি নহেন। 

"(২) ভক্ত মার বুকের ভিতরের রক্ত হইয়া যাইবেন, মার সঙ্গে এক হইয়া 
ধাইবেন। ভক্ত মার শক্তি । বিষয়কে (036০0 বিষয়ী (959৮)৪০0) কর! 
একপঞ্চাশত্রম ব্রদ্ধোসবের বিশেষ সাধন । মাকে বাহিরে রাখিব না, কিন্ত 
মাকে আমার বুকের রক্ত করিয়া লইব অর্থাৎ আমি মার ইচ্ছা হইয়! যাইব । 
পিতা হইয়া তিনি সখা, মাতা হইয়া তিনি সথী, পাপীর বন্ধু। মহাপাপীর 
মনেও ব্রহ্ষবণ্ড আছে। ঈশা আপনি পিতার অংশ বলিতেন। ঈশা 
জানিতেন, মনুষ্যত্ব ঈশ্বরতে পরিণত হইতে পারে, ঘোর পাপীও ঈশ্বরত্ব লাভ 
কবিতে পারে। গ্রীষ্টেতে ঈশ্বর এবং গ্রীষ্ট তাহার শিষ্ববর্গে, শিষাুবর্গ শ্রী 
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সকলে ঈশ্বরেতে, দেন্টপল এই পঙ্ ধরিযাথিলের। +প্লাপের .ভিডয়ে রণ ১ 


ও প্রাণেশ্বরীকে স্থাপন করিলে পিতৃতবমাতৃকলা্ ছয। উন মতে প্রবিষ্ট 
করিতে হইবে । আমি তাহার হাত ধরিয়াছি, আমি ভিনি ছইয়াছি, এ এক 
শান্ত। একটি বৈষ্ঞবগণের, একটি অতবৈতবাদীর শান্্ব। তিনি আমার হাত 
ধরিয়াছেন, তিনি আমি হইয়াছেন, এ এক শান্ব। নববিধানের শান্ত এই । 
আমর] পাধুত্ব ( 30001)৫3$ ) অন্বেষণ না করিয়া, ঈশ্বরত্ব ( ()117693 ) 
অন্বেষণ করিব, আমরা ঈশ্বরত্বে আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিব। 

(৩) কি” এবং “মা এই যে পিতা ও মাতা, উদ্তয়কে বুকের রক্ত করিতে 
হষ্ইবে | দেখিতে হইবে, উপাসনা করিতে করিতে তিনি আমি হইয়া যাইতে- 
ছেন। ছিনি আমাতে আরোপিত হুইবেন। তিনি আমার ভিতরে তাহাকে 
দেধিবেম | ইহাই উম্মস্ততার ভাব। 

“(৪) জ্বর শ্বয়ং দাতার ভিতরে থাকিয়া তাহার সর্বন্থ দুংধীরিগকে 
দিবেন, দাত্ডার কার্য কেবল জগৎকে ব্রহ্ষধনবিতরণ। 

৭0৫) বিল করিয়া টাকা আদায় করা আমর! নীচ সংসারের নিকট 
* গিখিযাছি। ঈগ্বরের সংসারে আপনি টাকা আসিবে, ভক্তের! কেবল মাকে 
 তাফিবেন ও মার ধ্যান করিবেন। 

(৬) দ্ৈতবাদে তিনি আমি, ব্রাহ্ধর্দে তিনি আমাতে। 

(4) ঙ্গীবাত্মার উদ্দেশ্ট কেবল ব্রদ্ধবান্‌ হওয়া; সে ধার্দিক, কি স্তবখী 
হইতে চাছিবে না। 

(৮) ইছাতে সকলেই অবতার হইবে, এক জন অবতার হইলে বিপদৃ। 

(৯) হের কবর্গ, চৈতন্যের হ্বর্গ আমাদের স্বর্গ নহে। আমাদের শ্বর্গ 
বকের বব। 

(১৯, এদেশে ঙ্বমেধ, মোহম্মদের অশ্ব জয়ফ্যোতক। এই জয়ের ভাব 
প্রবিষ্ট করিতে হইবে এবং মন্কীর্তন আরো যাহাতে ঈতারানীতি হয়, তাহা 
কাকসিতে হইবে । ). 

রা চারা 
2,৮১৪ যার (২৬শে জানুরারী ; বুধবার ুইথানা ট্ামওয়ে গাড়ী রিজার্ড 
কাটা. বিধান 9 +লাআলা ইসি সষিত ছুই বৃহৎ নিশান ভুলিয়া, 


এবগঞ্চাশতম মাংবংলরিক ১৯১ 


৫1৬, উন মোষ খোল কাতার ম্ীর্ধন করিতে করিতে) এটারযাযা। উেণে 
খ্যালাহ হইতে গঙ্গার ঘাটে চলি! যান। মেখানে হনে জাহাঙে আয়োই। 
বরেণ। জাহান গুপপনধাদিতে মুগঙজ্িত হইয়াছিনি। অনেক ত্রা্িবাঁও, 
জাহাজে যাইয়া যোগ! দিয়াছিনেন। দর্পন ৮:1৯, জন নোব বাগ, 
'গোতে আরোহণ করিয়াছিলেন। বাগীয় গোত সন্ধ্যার সম শিবগুরের 
নিকটে চালিত হয়। শিবপুর গ্রামে মনে গ্ররেশ করিয়া দ্ীর্ন 
করিবেন। এপ বখ। ছিল। কিন্তু জাহাজে বিশেষ বিজ হ্যাতে তাহা হইল 
না। আনকে গারে উধাও গরে বনিকাতায় ফিরিয়া আগিটনেন। 
টতাংলমাপ্তি 

“১৫ই মাথ (২৭দে জানুয়ারী) বৃহষ্পতিবার মধ্যাকানে। কমর মরোৰরের 
রি কেরে রে দকছে আপনে উপিঃ হই, ধান ধারণা ও যোগযাধনা 
ঝরেন| যোগের উদ্বোধন অভিশয গভীর হইয়াছিল, গে দৃগ্টও আতা 
গভীর । যোগান প্রার্থনা হয, তংপরে উপরের ঘরে গ্রমত্তভাষে রাস গ্রা 
১টা পর মীন ও নৃতা হা . বন পুত যনাখ ঘোষ মরন 
মাকে োন বরান। এীযগে অপরিসমাগা দয উতমব মাধ ঢা 
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নববিধান ও কেশবচক্্র সম্বন্ধে মতামত * 


রেবারেওড ডল সাহেখের অভিমত 


'আমরা নববিধানের প্রেরিত" এ বিষয়ে প্রকাশ্টে যে বক্তৃতা হইল, তাহাতে 
যে সপক্ষে বিপক্ষে বিবিধ মত প্রকাশ পাইবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। 
আমাদের প্রাচীন বন্ধু রেবারেগড ডল সাহেব, যদিও কোন বিরুদ্ধ মত প্রকাশ 
না করিয়া বক্তৃতার অন্গুকুলেই বলিয়াছেন, তথাপি তিনি নববিধানের ভিতরে 
কিছু নৃতনত্ব দেখেন নাই; কেন না, পল ইহা অনেক দিন পূর্বে ঘোষণা 
করিয়াছেন | | 

ষ্টেট স্ম্যানের অভিমত 

ছ্েট্ন্ম্যান বক্তৃতাসন্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থে নিবদ্ধ 
করিবার যোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন £₹-“বাবু কেশবচন্দ্র সেন বৎসরে একবার 
করিয়া সাধারণের সম্মুথে উপস্থিত হন। সংবং্পর কাল তীহ্ার যে মণ্ডলী 
মধো সাধন ভজনের রেখার ভিতরে তিনি স্থিতি করিতেছিলেন, এ নময়ে 
তিনি যেন তাহার বাহিরে পদার্পণ করেন এবং যে ধশ্মের তিনি ব্যাখ্যাতা, 
আমরা যত দূর বিচার করিতে পারি, যাহার তিনি মন ও আত্মা, সে ধশ্মের 
অভিপ্রায় কি, ক্রিয়া কি, তাহা উচচৈঃম্বরে ঘোষণা করেন। এই সকল সময়ে 
তিনি সাধারণকে বিশ্বাভূমি করিয়া লন, তাহাদিগের নিকটে হৃদয় খুলিয়া 
দেন; তিনি আপনাকে, আপনার মতকে, আপনার মণ্ডলীকে দোষগুণবিচারকের 
বিচারের অধীন করেন? তাহার দৌর্ধধলানিচয় স্বীকার করেন, তাহার বিরুদ্ধে 
যে নকল অভিযোগ আনীত হইয়াছে, তাহার উত্তর দেন? তাহার মণ্ডলীর কত 


ফি সস 


» এ সম্বন্ধে (১) [65100 25 5869 0 1015 011১0100115) (২) 15851)11) 01701)061 
8170 1২717111151), (৩) 26500) 0101051 5617--1165017)01716৭ 118 710617)0- 
2৮0) (৮01. 1 770 11) 1) 2:10, 8201061166 এবং (৪) 73611010116 7191) 0) 
0%1)8075 1090 ভ্রষ্টবয। (সং) 


নববিধান ও কেশবচন্ত্র সম্বন্ধে মতামত ১৬৯৫ 


দুর আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করেন; মণ্ডলীর এবং আপনার 
অধিকার প্রদর্শন করেন; তিনি নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করেন, এবং .সকলের 
গ্রশংসাবাদ আকর্ষণ করেন। যত বার তিনি সাধারণের সন্ধানে উপস্থিত 
হইয়াছেন, তন্মধো গত শনিবারে (২২শে জানুয়ারী) প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ তিনি" 
যে 'নববিধানেরঃ কথা বলিলেন, সেইটি সম্ভবতঃ নিতান্ত গুরুতর বলিয়া প্রতীত 
, হৃইবে। তৎসন্ন্ধে অন্ততঃ একটী কথ! বলা যাইতে পারে, বক্তার প্রতিভামি 
নির্ববাণোন্সুখ হয় নাই ; তিনি মানসিক বা আধ্যাত্মিক শক্তিক্ষয়ের কোন লক্ষণই 
দেখান নাই; কেশবচন্ত্র সেন আর কখন এরূপ অতুল. প্রভাবশালী মানসিক 
শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির স্তায় 'প্রভাববিস্তারপূর্ববক, সাধারণের সম্মুখে দ্াড়াইয়াছেন 
কি না, তছ্িষয়ে আমাদিগের সন্দেহ। সম্ভবতঃ যে কোন ব্যক্তি সে দিন 
তাহার কথা অবধানপূর্বক শুনিয়াছেন, তিনি অন্ততঃ, যতক্ষণ তাহার বক্তৃতার 
মন্ত্রমু্ধত1 ছিল, তত ক্ষণের জন্যও এ কথ! অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, 
তিনি লোকাতীত প্রতিভাসম্পন্প ব্যক্তি । নিশ্চয়ই ধাহার1 তাহাকে পূর্বের 
পর্বে শুনিয়াছেন, তাহারা বলিবেন যে, তাহার অলৌকিক প্রতিভা এবার 
মমধিক শক্তি ও ওঁজ্জলা বাজ করিয়াছে । অনেক লোকের মনে একটা ধারণা 
উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহার হূর্যয কিছুদিন হইল, অন্তগমনোনুখ হ্টয়াছে এবং 
তিনি যে ধর্মের পথপ্রদ্শন করিয়াছেন, তাহ] পশ্চাদগমন করিয়াছে । আমরা 
এ কথ! বলি ন1 যে, আমাদের কখন এরূপ ধারণ হয় নাই; কিন্তু যদি আমা- 
দের সেরূপ হইয়াও থাকে, তবু আমাদিগকে অন্ততঃ ইহা গ্বীকার করিতে 
হইতেছে ষে, বিগত শনিবারের বক্তৃতা দেখায় যে, এ বাক্তির শক্তি হ্বাস পায় 
নাই, বরং বাড়িয়াছে, মতে স্খলন হয় নাই, বরং অধ্যাত্ম উন্নতি হইয়াছে। 
“দস্তবতঃ ব্ৃতা যখন পূর্ণভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, তখন ধাহারা 
ইচ্ছা করেন, তাহার! উহ। গ্রহণ ও অধ্যয়ন করিতে পারেন; স্বয়ং আমরা 
আমাদের স্থতি হইতে বন্কৃতার উপরে মতামত প্রকাশ করিতে নিরত্ব রহি- 
লাম। যাহা হউক, আমরা একথ! বলিতে পারি যে, ভবিশ্বদ্দশী নেতার ম্যায় 
আপনার সম্বন্ধে যদিও ইতওপূর্বব অল্লপরিমাণ অধিকার চান নাই, তথাপি 
মনে হয়, যে যগ্ডলীর তিনি প্রসিদ্ধ সভা, সে মগ্ডলীর জন্ত তিনি আর কথন 
এত অধিক অধিকার চান নাই। নিঃসন্দেহ অনেকের নিকটে 'নববিধানের 


১৬৯৬ আচার্ধয কেশবচন্ত্র 


দারী দাওয়া অদ্ভুত অতিরিক্ত পরিমাণ বলিয়া, কাহারও কাহারও নিকটে 
অনঙ্গত না হউক, ধন্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে | কেশবচন্দ্র সেন সাহসের সহিত 
ঘোষণা করিলেন যে, নববিধান পূর্বদিকে নবহৃধ্যের উদয়, বহুকালের অন্ধকার 
নিরধন কর! সে শৃধোর নিয়তি; যিহুদী ও খ্্রী্্ীয় বিধানের সহিত ইহা 
তুলনার যোগ্য, ইহা সে দুইয়ের অবশ্থাস্তাবী চরম ও পূর্ণতা; তদপেক্ষা বড় নহে, 
কিন্তু তথাপি ইহা অগ্রসর, মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শিক্ষার প্রশস্ততর 
ক্রমবিকাশ | যদিও তিনি মুষা, খ্রীষ্ট বা পলের সহিত আপনাকে সমান করেন 
না, তাহাদের পদচুষ্বন ও আলিঙ্গন করিতে তিনি প্রস্ত, তথাপি তাহারা 
যে তাহার অধ্যাত্ম পূর্বপুরুষ, ক্রমোন্মেষের অবশ্বস্তারিনিয়মক্রমে তাহার 
মণ্ডলী যে তাহাদেরই পূর্ণ চরমফল, এ অধিকার তিনি চাহেন। মুষার পর 
্রীষ্টের, খ্রীষ্টের পর পলের যেমন, তেমনি পলের পর কেশবচন্দ্রের আগমন 
অবশ্বস্তাবী। আমর] জানি, এবপ করিয়া তাহার পদনির্ণয় করিতে গিয়া 
তিনি যাহা বালয়াছেন, আমরা তাহার অগ্তথা করিতেছি। কেন না তিনি 
আপনার বাক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিতে ঘত্ব করিয়াছেন, এবং নববিধানের প্রেরিত- 
গণের মধ্য তিনি একছনমাত্র, এইরূপে আপনাকে উপস্থিত করিয়াছেন । 
তাহার নিজের বিবেচনায় যদিও তিনি €প্রেরিতগণের মধ্যে ক্ষুদ্রতম" হন হউন, 
কিন্ত আমার্দিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাহার বাক্তিত্ব ছাড়িয়া 
দিয়া আমর! তাহার মগ্ডলীকে চিন্তার বিষয় করিতে পারি না। আমরা 
অনুমোদন করি বা অনম্থমোদন করি, প্রশংসা করি বা নিন্দা করি, আমরা 
উহ্াকে কেশবচন্ত্রের মণ্ডলী বলিয়া মনে করিতে বাধা । কিন্ত যদিও তিনি 
পল ও তাহার পূর্বববন্তিগণ হইতে ধারাবাহিক অনস্তন পুরুষ, প্রেরিতবর্গের 
উত্তরাধিকারী বলিয়া-_ আমাদের এ শৰ প্রয়োগ যথাযথ বা অযথাযথ হইতে 
পারে--নির্দেশ করেন, তথাপি তাহার ধমনীতে অন্ত শোণিতও আছে, বুদ্ধের 
শোণিত, চৈতন্যের শোণিত. অগ্যান্য বড়বড় ধর্মোপদেষ্টগণের শোণিত আছে, 
ধাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বর্তমানকালের মানবীয় জ্ঞানের সার্বভৌমিকতা- 
বশত: তিনি তুলনা ও কতক পরিমাণে মিলিত করিতে পারেন। তিনি 
'স্বা গ্রবন্তিকালস্থঅমধো বিদ্কমান কালসমুহের উত্তরাধিকারী” এবং এজদ্বই 
'নববিধান, সার্ধভৌমিকতা ও সর্বাস্তর্তাবকতার জন্য সমুদয় পূর্ব পূর্ব বিধান 
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হইতে ভিন্ন 'নববিধান, হুস্পষ্ট সংযৌগিক। এক এক ধন্দের ভিতর হইতে ইহা 
সেই সকগ নত্য উদ্ধার করিয়া লয়, যে সকল অন্তান্ত ধশ্মের সতোর সহিত 
মিলিত হয় এবং দেবনিঃশ্বসিতের দ্বার! পরিচালিত হইয়া তাহার্দিগের সকল- 
গুলিকে এক অধ্যাত্ম একতায়, মানবজাতির এক সর্বাস্তর্ভাবক মণ্ডলীতে 
পরিণত করিতে প্রয়াস পায়। অন্যান্ট ধশ্দমসন্বন্ধে কেবল এই প্রশত্ত মত- 
সহিষ্ণুতা এবং স্থব্যক্ত সজাতিত্বসন্বন্ধবশতঃ ইহা গ্রীষ্টধর্্ম হইতে ভিন্ন, তাহ! নহে, 
ঈশ্বর ও মানবের মধো মধাবর্তা কাহাকেও মানে না বলিয়া ইহা ভিপ্ন। এই 
স্থলেই অধিকাংশ শ্রীঃমণ্ডলীর সহিত কেশবচন্ত্র সেনের সম্পূর্ণ অমিল। তিনি 
যে কেবল সাধুগণ ব৷ প্রতিমাসমূহের মধ্যবর্তিতা অস্বীকার করেন, তাহ। 
নহে, খ্রীষ্টেরও মধ্যবন্তিতা স্বীকার করেন না । তাহার শিক্ষান্থসারে মচ্ষ্যাতা 
সাক্ষাংসম্বন্ধে পিতা ঈশ্বরের নিকট্বন্তী হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
দৃশ্যত: গ্রীষ্টকে সম্পূর্ণ অদমতুল পদ অর্পণ করেন। মনে হয়, তিনি তাহাকে 
ঈশ্বরের উচ্চতম অবতার ও অভিব্যক্তি, ধন্মম্গদ্ধে মহত্তম দৃষ্টাস্ত ও পথপ্রদর্শক, . 
সমগ্র মানবজাতির জোষ্ট ভ্রাতা, একমাত্র না হউন, উচ্চতম ঈশ্বরপুতআ্র যেমন, 
তেমনি পূর্ণ ও নিষ্পাপ মনে করেন। তাহার বক্তৃতার অস্তিমভাগে তিনি 
যে আত্মিক করিয়া লওয়াকে 'নববিধানের' একটি প্রধান মূল মত বলিয়! 
ব্যাথ্। করিয়াছেন, তাহাতে তিনি খ্রীষ্টকে 'অনস্ত জীবন” বলিয়। ঘোষণ! 
করিয়াছেন, যেখ্রীষ্কে আত্মস্থ করিতে গিপ়া প্রত্যেক ব্যক্তির এরূপ যত্ব 
কর| উচিত যে, তিনি খ্রীষ্টান হইবেন না, খ্রীষ্টের মত হইবেন না, কিন্ত 
শ্রী হইবেন । যাহাকে িচ্চতন শ্রীষ্টীয় জীবন? বলে, তাহার মৌলিক লক্ষণ 
তাহার বক্তৃতার অস্তিমভাগে যে প্রকার জীবন্ত যাথার্থিক সামর্ঘ্যনহকারে 
বর্ণত হইয়াছে, এপ আর কদাপি বর্ণিত হয় নাই। উপস্থিত গ্রীষ্টানগণ 
অবশ্থ হাদয়ঙম করিয়াছেন যে, যদিও এব্ক্তি খ্রীষ্টান নহেন, কিন্ত যাহারা 
আপনার্দিগকে খ্রীষ্টান বলেন, তাহাদিগের উহার মত হইলে ভাল হইত। এ 
বিষয়ে বিচার করা আমাদের অধিকার-বহিভূত। তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন, 
তদ্বিষয়ে আমাদের মতামত প্রকাশ করা আমাদের অভিমত নয়, তবে কেবল 
বন্কৃতার সাধারণ লক্ষণ এবং বক্তা যেরূপ ধারণা উৎপাদন করিয়াছেন, 
তাহারই ঈষং ভাব জ্ঞাপন করা মাত্র উদ্দেশ্ত । আমাদের,.যে সকল পাঠক এ 
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বিষয়ে আরও অধিক জানিতে চান, তাহার! বক্তৃতা লইয়া স্বয়ং অধ্যয়ন 
করুন, এবং আপনার] বিচার করুন ।” 
'ইঙ্ডিয়ান চার্চ গেজেটের' অভিমত 

'ইণ্ডিয়ান চাচ্চ গেজেট" বক্তার বতৃত্ের প্রশংসা করিয়া, বন্তৃত। পপ্রয়ান- 
সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করেন । আতৃবর্গ প্রয়াসলাধা বলিয়া গ্রতিপদে অন্ভুভব 
করিতেছেন, অথচ তাহাদের মনে প্রশংসা উদ্রিক্ত হইতেছে, এ ছুই সর্ববথা 
সঙ্গত নম়। কেশবচন্ত্র আপনার ব্যক্িত্বের আচ্ছাদন জন্য, আপনাকে 
জুডাসের সঙ্গে একীভূত করিবার জন্য, যে স্থলে প্রয়াম পাইয়াছেন, সে স্থলে 
প্রয়াসপ্রযত্ব প্রতীত হইতে পারে; কিন্ত এস্বলেও তাহার যে সারল্য প্রকাশ 
পাইয়াছে, সে সারশ্যের প্রতি সন্দেহ করিবার কেহ কোন হেতু দেখিতে 
পাইবেন না। আপনার বিষয় বলিতে গিয়া, সম্ভবতঃ সঙ্কোচ আসিতে পারে, 
কিন্তু ধাহার! সে দিনকার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন এবং পরে পাঠ করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, ভূতার্থবাদ্দের মধ্যে ষে ভাবের ওজ্জল্য 
প্রকাশ পায়, তাহ! তন্মধ্যে বিলক্ষণ আছে। মুষা, ঈশা, পল, ইহাদিগের পর 
পর আগমনের মধ্যে গ্যায়গিদ্ধ অবশ্থন্তাবিত্ব' নির্ধারণ ন্তায়শান্ত্রের সিদ্ধান্ত- 
বিরোধী বলিয়া যে "চার্চ গেজেট, স্থির করিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
“্যায়শাস্্ের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য প্রকাশ পাগন নাই। সমুদয় 
ঘটনাপরম্পরা যখন 'ন্যায়সিদ্ধ অবশ্যস্তাবিত্ের” শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন বিধানের 
পর বিধানের সমাগম '্যায়সিদ্ধ অবশ্াস্তাবিত্বের" শৃঙ্খলে বদ্ধ নয়, এ কথা বলিতে 
'গেজেট? কি প্রকারে সাহসিকতা প্রকাশ করিলেন, আমর! জানি না। একটা 
ঘটন! আর একটী ঘটনা প্রসব করে, একটার ভিতরে আর একটী অন্তভূতি হইয়া 
থাকে, এবং একরপ অন্তভূতি থাকার ভিতরে অনস্তজ্ঞ'নের অপরিবর্তপহ ক্রিয়। 
বিদ্যমান, ইহা যদি তিনি মানিতেন, তাহ! হইলে তিনি আর ন্ন্যায়সিদ্ধ 
অবশ্থস্ভাবিত্বকে' 'নীতিপিদ্ধ অবশ্স্তাবিত্বে, পরিবন্তিত করিতে চাহিতেন না। 
এরূপ পরিবর্তন যে ঠিক সত্যনঙ্গত নয়, তাহা তিনি আপনিও স্বীকার 
করিয়াছেন। 'নববিধান" মধ্যবত্তিত্ব স্বীকার করেন না, অথচ 'প্রেরিত? 
মানেন, ইহা ষে 'গেঞ্গেট অসঙ্গত মনে করিয়াছেন, ইহা কিছু তাহার পক্ষে 
আশ্চর্য নহে । তিনি যখন, পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎসন্বদ্ধ কাহার হয়, তাহা 
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মানেন না, তখন তিনি আর কেমন করিয়া মধ্যবত্তিত্বমতবিহ্বীন প্রেরিতত্বে 
বিশ্বাস করিবেন? যে মধ্যবপ্তিত্বমত ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ' অবরুদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছে, পেই মধ্যবর্তিত্বের মত নিরমন করিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎসন্বন্ধ 
প্রচার করিবার জন্য, ঈশ্বরনিযুক্ত লোকের কি প্রয়োজন নাই? 'নববিধানের” 
প্ররিতগণ কাহাকর্তৃক পপ্ররিত, এ প্রশ্ন উত্থাপন করা তাহার পক্ষে 
ভাল হয় নাই; কেন না, রাইবেলশাম্্র পাঠ করিয়া কি তিনি জানিতে পান 
নাই যে, স্বয়ং ঈশ্বর প্রেরিতগণের প্রেরক ? ঈশা তাহার শিষ্যবর্গকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, ইহ] দেখিয়! তাহার ভ্রম জন্মিতে পারে যে, এক ঈশাই কেবল 
ঈশ্বরকত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, আর সকলে প্রেরিতের প্রেরিত। ইটিও 
তাহার ভ্রম, কেন না ঈশ্বর ধাহার্দিগকে তাহার নিকটে আনিয়া দিয়াছিলেন, 
তিনি তাহাদিগকে প্রেরিত বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'নববিধানের' প্রেরিত- 
বর্গের সম্বন্ধে কি ঠিক দেই কথা নয়? তিনি 'নববিধানের? প্রেরিতবর্গের 
প্রেরিতত্বের নিদর্শন চান । এ স্থদ্ধে যাহারা নিদর্শন চায়, তাহাদিগের সম্বন্ধে 
স্বয়ং ঈশ! কি বলিয়াছিলেন, তাহা তাহার ম্মরণ কর! উচিত ছিল। ধাহারা 
এখন তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন ন।, তীহাদের প্রতীক্ষা করিয়া থাকা 
সমুচিত। এরূপ প্রতীক্ষা করিয়! থাক অবশ্থকর্তব্য, পলসন্বন্ধে গামালিয়েলের 
উক্তি তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ । “তোমাদের ধম্ম যে ঈশ্বরের প্রেরিত, তাহার 
প্রমাণ কি?” ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র নববিধানপত্রিকায় লিখিয়াছেন,_ 
“লোকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের প্রমাণ কি? আমাদের মতসমূহে 
কিছু অনত্য বা অশুদ্ধ নাই | আমরা উচ্চতম নীতি এবং গভীরতম আধ্যাত্মিকতা 
প্রচার করিয়া থাকি । আমাদের মৌলিকবিশ্বানসম্বন্ধে আমরা অধিকারের 
সহিত বলিতে পারি, এনকল স্বরং ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে; এবং সে সকল ঈশ্বর 
হইতে আলিয়াছে কি না, প্রতোক প্রোখ্সাহী বাক্তি ঈশ্বরকে-জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিতে পারেন । আমরা বড় বড় শিক্ষক নই, কিন্ত আমরা সরল বিশ্বাসী ।* 
যাউক, এত বৃথাদোষদশন কেন, তাহার মৃূলকথা প্রবন্ধের অস্তে “গেজেট? 
আপনি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কেশবচন্্র শ্রীষ্টানগণের দলতৃক্ত হন, এই 
প্রবল আকাজ্ষ। লুক্কায়িত রাখা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয় বলিয়াই, তিনি 
অস্তে বলিয়াছেন, “আমরা লরলভাবে তাহাকে এই কথা বলিতে পারি, “আপনি 
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যেমন, তেমনি ভাবে, আমর! ইচ্ছা করি যে, আমর! আপনাকে আমাদের 
বলিতে পারিতাম।” 
লক্ষে। উইটুনেস্‌ ও রেবারেও্ড জন ফের্ডাইসের অভিমত 

লঙ্গে উইট্‌নেস্‌ থে 'নববিধানের, বিধানত্বিষয়ে প্রমাণ চাহিয়াছেন, 
তংসম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট। দিমলাস্থ রেবারেগ্ড জন 
ফের্ডাইস বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেখিয়াই লিখিয়াছেন :₹--“মনে হয়, তিনি 
( কেশবচন্দ্র ) 'ধর্শস্থ্যা হইতে-_জীবনালোক ও প্রেমের মধ্যবিন্দু হইতে দিন 
দিন স্থুদূরে গিয়া পড়িতেছেন।” 


মেস্তর মনকির়র ডি কন্ওয়ের অভিমত 


মেস্তর মনকিয়র ডি কন্ওয়ে নববিধানপন্বদ্ধে একটী বিস্তীর্ণ বক্তৃতায় যে 
মত প্রকাশ করেন, তাহাতে এই দেখ। যায় যে, দেশীয় তেত্রিশ কোটি দেবগণের 
মধ্য হইতে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্বব/চন করিয়া লওয়ার তিনি অনুমোদন করেন; 
কেন না, পাশ্চাতা তত্বদশী পণ্ডিতগণ এইরূপে ঈশ্বরতত্নিরূপণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। সাধুনমাগমের তিনি প্রতিকূল নহেন, কিন্ত তন্ধারা ব্রাঙ্ষগণ 
যে বিশেষ লাভবান্‌ হইয়াছেন, তৎসন্বদ্ধে তাহার সন্দেহ। তবে বিজ্ঞানবিদগণের 
সমাগমপাঠে তিনি নিরতিশয় আহলাদিত হইয়াছেন। কেন না, বিজ্ঞান যে 
নৃতন আলোক দিন দিন বিস্তার করিতেছেন, তাহাতেই মানবজাতির সবিশেষ 
কলাণ উৎপন্ন হইবে । ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দর্শন তিনি অনন্মোদন করেন না; 
কেন না, ঈশ্বরের স্থকোম্ল অক্লান্ত প্রেম, সত্য ও মঙ্গলের জন্য বিশুদ্ধ প্রবলান্থ- 
রাগ মাতৃত্বই প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহার মতে মানবজাতির পূর্ণতাই 
মানুষের যথার্থ ঈশ্বর, মানবজাতির ইতিহাসই তাহার ধর্মশাস্ব, মানবজাতির 
মানদিক, নৈতিক ও দৈহিক সখের পূর্ণতাই তাহার স্বর্গ। যাহার ঈদৃশ মত, 
তিনি 'নববিধানের? অন্ককুলে যতটুকু বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট; ভগবত্তত্বনন্বন্ধে 
তিনি সকল বিষয়ের অন্থমোদন করিবেন, ইহা কখন আশা করা যাইতে পারে 
না। তিনি বিজ্ঞানকে যে দৃষ্টিতে দেখেন, নববিধান সে দৃষ্টিতে দেখেন বটে; 
কিন্ত নববিবানের ঈশ্বরতব্ব সন্বন্ধে বিজ্ঞান কোন দিন স্বীয় আবিষ্কার দ্বার 
কিছু যে ব্যতিক্রম ঘটাইবেন, তাহার কোন সম্ভাবন। নাই। 


নববিধান ও কেশবচস্ত্র সম্বন্ধে মতামত ১৭৯১ 


হেন্রি ষ্টান্লি নিউম্যানের অভিমত 

হেন্রি ট্টান্লি নিউম্যান কেশবচ্ত্রস্বদ্ধে যে মত প্রকাশ করেন, তাহার 
বঙ্গান্থবাদ ( ১৮০৩ শকের ১৬ই (জোষ্ের ধর্মতত্ব হইতে ) উদ্ধৃত করিয়া আমর! 
এ অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিতেছি :-_ত্রাহ্মনমাজ যেরূপ শিক্ষিত ভারতবাসীদের 
মনের গতির পরিচয় দেয়, এমন আর কিছুই নহে। এই ব্রাঙ্গমমাজের তিন 
বিভাগের মধো একটি বিভাগের আচাধ্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন। তিনি 
কমলকুটীরনামক বাটাতে বান করেন। আমরা সেই বাটার দ্বারে উপনীত 
হইলেই দাসদিগের কর্তৃক অবগত হইলাম যে, তাহাদের প্রভু তখন পৃজান়্ 
নিযুক্ত আছেন, এই পূজার সময় তাহাকে ডাকিবার আদেশ নাই। এইখানে 
্রাঞ্মধর্মম-প্রচারক ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের €দনিক উপালনা হইয়া থাকে। এই 
উপাপনায় প্রচারকগণ দূরদেশে যাইয়! কার্ধা করিবার বল ও আলোক প্রাপ্ত 
হন। প্রাতঃকালীন ঈখ্রস্ততিগানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেশীয় মৃদঙ্গ ও 
এস্রাজের শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং আমরা চন্দ্রসেনের উপাপনা হইতে 
গাত্রোখানপর্ধান্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। তাহার এক জন শিষ্য উপাসনা- 
গৃহের পার্বস্থিত টবঠকথানা গৃহে আমাদিগকে লইয়া! বপাইলেন। উপাদনা- 
গৃহের উপরে “উপামনা-গৃহ” (81700981 ) বলিয়া বড় বড় ইংরাজী অক্ষরে 
লেখ। আছে, তম্মধো কতকগুলি ভক্তিমান্‌ লোক ভূমিষ্ঠ হইয়। বলিয়া আছেন, 
এক বাক্তি ডিতবে যাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া বাহিরে বপিয়াছিলেন। 
সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করির! ধানে নিমগ্ন ছিলেন । টবঠকখানার টেবিলে 
ভারতেশ্বরীর মৃত স্বামীর উত্তন বাধান জীবনবৃত্তান্ত পুস্তক একথানি রহিয়াছে | 
এই পুম্তকখানিতে মহারাণী স্বহন্তে নাম স্বাক্ষর করিয়া চন্দ্রসেনকে ইহা উপহার 
প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশার পার্বতীয় উপদেশগুলি উত্তম পুস্তকাকারে বন্ধ 
হইগ্া এ টেবিলে ছিল । সোটিচস্থ স্থরাপাননিবারিণী সভা চন্ত্রসেনকে একখানি 
হুন্দর পুস্তক ১০৭০ খৃষ্টাব্দে উপহার দিয়াছিলেন, সেখানিও দেখিলাম । ঘরের 
প্রাচীরে একদিকে উক্ত থুষ্টাবে মহারাণী-প্রদত্ত তাহার একখানি ছবি ছিল, 
আর এক দিকে যীশ্তু্ীষ্ট রুটি লইয়! প্রার্থনা করিতেছেন, এই অবস্থার 
একথানি ছবি রহিয়াছে । 

“চন্দ্রসেনের উপাপনা লাধারণতঃ এক ঘণ্টা ধরিয়া হইয়া থাকে । এই 
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সময়ে তিনি কোন উপদেশ দেন না। এই পকল উপ্যানন। ঈশ্বরের উত্তেঙনায় 
পরিপূর্ণ, উপাসকগণ এক্ধপ মনে করেন এবং ইহা! হইতেই তাহার! ঈশ্বরের 
আদেশ শ্রবণ করেন, এইরূপ সকলে বিশ্বাস করেন। অতএব এই উপাসনা- 
স্থানেই তাহারা প্রচারকাধ্যের উপযোগী উপদেশ সকল লাভ করেন । ত্বাহারা 
এখানে বলিয়া নব নব সতা দেখিতে পান। তাহাদের আচারধ্যের সহিত 
তাহারা যতই উপাসন! করেন, ততই তাহারা জ্ঞানলাভ করেন। উপাসনার 
পরে যাহা হইয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত অপুর্ব । যখন চন্ত্রসেনের স্বর নিস্তব্ধ 
হইল, আমরা দেখিলাম, একটী বীণ। বাজান হইল; প্রথমে আস্তে আস্তে ও সহজে, 
কিন্ত গায়কের যতই উৎসাহ হইতে লাগিল, ততই ইহা সজোরে ও তঙ্সঙ্গে 
মবদ্গ বাজিতে লাগিল । প্রসিদ্ধ বীণাবাদকের নাম ব্রৈলোক্যনাথ সান্যাল । 
“বিশ্ববিধারকের, সম্ত্রমার্থ ঈপূশ নামে ইনি আখ্যাত হইয়াছেন। ইনি এই 
ব্রদ্ষসঙ্গীত সকল মৌখিক রচনা করিয়া থাকেন, চন্দ্রসেনের দীর্ঘ প্রার্থনার ভাব 
সকল ইহাতে সন্নিবিঃ থাকে । এক জন লেখক নিকটে বনিয়া ঈপ্ররভারপূর্ণ কথা 
সকল লিখিয়। লন। ধ্যানে নিমগ্ন দেশীয় কবি যখন বীণা বাজাইতেছিলেন, 
তখন যতই তাহার মৃথের প্রতি আশি দৃষ্টি করিতে লাগিলাম, ততই লল রাজার 
সময়ের ভবিষ্বদ্বকগণের কথা মনে পড়িতে লাগিল। এই কবিরচিত সংগীত 
সকল পরে তাহারই দ্বার সংশ্ুদ্ধ হইয়া থাকে । এক্ষণে ব্রাঙ্ধনমাজে প্রায় 
সহম্রাধিক এইরূপ সঙ্গীত প্রচলিত আছে। এই সমাঙ্গের প্রতিপালিত 
ঘ্াবিংশতি জন গ্রচারক আছে। এই নকল ব্যাপাব ইহার বল ৪ তেজের 
পরিচয় দেয়। 

“প্রাতঃকালীন উপাসনাস্তে চন্দ্রনেন টেবঠকগানায় প্রবেশ করিলেন । তাহার 
গানে একখানি গৈরিক বস্ত্র স্কন্ধের উপর দিয়া পড়িয়া শোভা পাইতেছিল। 
কথোপকথনস্থলে আমি তাহাকে বপিলাম বে, প্রতি মনুষ্তেরই তো ঈশ্বরের 
প্রত্যক্ষ শিক্ষার অধীন হইতে' হইবে? 

“তিনি উত্তর করিলেন, ই ! আমাদের সকলকেই পরমাত্ম। স্বার] পরিচালিত 
হইতে হইবে । কিন্তু এদেশীয় খ্ীহধশ্বপ্রচারকগণ প্রথমেই এদেশীয় খ্রীষ্টান দিগকে 
কোট পেনটুলেন পরাইয়া ও ইংরাজী আচার বাবহার শিখাইয়! ভ্রমে পড়িয়া- 
ছেন। আমর] পূর্বদেশীয় লোক। যর্দি আপনারা ভারতবাসীদের পৃ্টধর্ 


নববিধান ও কেশবচন্ত্র সম্বন্ধে মতামত ১৭০৩ 


গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনারা খুষ্টধন্মকে পুর্রবদেশীয় পরিচ্ছদ 
পরাইয়া আমাদিগকে প্রদান করিবেন, আপনারা থৃষ্টকে ইউরোপীয় পরিচ্ছদে 
আর এখানে আনিবেন না। ইতিহাসের পরিবর্তনে ঈশার কোন পরিবর্তন 
হয় নাই বটে, কিন্তু খুঃধর্দের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তিনি যে ভাবে 
পেলেষ্টাইনে পরহিতসাধন এবং অনন্তজীবনবারিবিতরণ করিয়া বেড়াইতেন, 
আমরা তাহাকে সেই ভাবে দেখিবার জন্য অন্বেষণ করিতেছি । 

“ঈশ্বরের প্রতি ধাহারা নির্ভর করেন, তাহাদের আত্মাকে তিনি পূর্ণ করেন, 
দাউদের ১০৩ সংখ্যক গীতে যেরূপ এবিষয় বণিত আছে, আমি তাহা আমার 
বাইবেল খুলিয়া তাহাকে দেখাইলাম, এবং বলিলাম, ঠিক এইরূপ তৃপ্তি না 
হইলে আমাদের সন্কঃ থাক! উচিত নহে। 

“তিনি উত্তর করিলেন, আমরা হিন্দু। আমাদের মন তৃপ্রিলাভ করিয়াছে, 
আমরা স্থখী। দাউদের গীত সকল পূর্ববদেশীয় রচনা । আমরা একটি সত 
লাভ করিলেই নিরস্ত হই না, আমর! দেখি, তাহার পরেও আরও সত্য আছে। 
পরমাত্মার সহায়তা ব্যতীত আমরা বাইবেল পুণ্তক বুঝিতে পারি ন|। 

“আমি বলিলাম, ঈশ্বর যিশুখুণকে পাঠাইয়া, তাহাতে আপনাকে আমাদিগের 
নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত ছিলেন। পবিত্র 
ধন্গ্রস্থেও ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দুরা গঙ্গাক্সান কবে এবং 
তাহাদের পাপ ধোঁত করিবার জন্য তাহাদের দেবতার নিকটে পুর্জোপহার 
আনয়ন করে, কিন্ত পাপের একমাত্র বলি উপহার যিশ্তখুঃ। তিনিই কেবল 
পাপ ধৌত করিতে পারেন এবং আমরা বিশ্বান করি যে, তিনি আসিয়া সাহার 
আপনার লোকর্দিগকে অধিকার করিবেন। 

“তিনি তংক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, আমরা পুত্তলিকা পুজা করি না। ঈশা 
পুনর্ব/র আলিবেন, আমরাও একভাবে এ কথা বিশ্বাস করি। 

“কলিকাতার ওয়েসলিয়ান মিশনের মেম্তর বগ এই কথার উপরে বলিলেন, 
মেশুর সেন, আপনি যদি খিশ্তৃষ্টকে আপনার পবিভ্রাত্মা বলিয়া সম্পূর্ণভাবে 
গ্রহণ করিতেন, আপনাতে কি শক্তিই প্রকাশ পাত । 

“কেশবচন্ত্র উত্তর দিলেন, আমার সম্মুখে যে কি আছে, তাহা আমি জানি 
না, উহা ঈশ্বরের হাতেই রাখিয়! দিতে হইবে । গত কণ্য আমি যাহ! ছিলাণ, 


১৭৪ . আঁচার্ধা কেশবদন্র 


আন্ত আমি তাহা! নহি এবং আগামী কলা যে কোথায় যাইব, তষ্ধিষয় আমি 
অগ্ কিছুই জানি না। 

“মেন্তর বগ ইহার উত্তর দিলেন, আমি আশা করি, ঘাহা কিছু আন্ুক। 
আপনি আপনার কর্তবা করিবেন। 

“চন্ত্রমেন উত্তর দিলেন ?--কর্তবামনবন্ধে আমরা ঈশরের পরা্রম দ্বার 
পরিচালিত হইব এবং ঈশা যেরূপ ঈশ্বরের অধীন ছিলেন, আমরাও ঠিক মেই 
রূপ হইব । তিনি একেবারে ঈশ্বরেতে বিলীন হইয়া তাহার মহিত এক হইয়া 
গিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাহাতে এবং তিনি ঈশ্বরেতে ছিগ্লেন। আমরাও ঈশার 
অনুবর্তন করিয়া তাহার গ্তায় হইব এবং তাহার মতন আমিতকে সম্পূর্ণরূপে 
বিনাশ করিব। আমার্দিগের পক্ষে আমিত্বত্যাগের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। 
আমরা যতই আমিত্ব বিনাশ করিব, ততই ঈশ্বরত্ব লাভ করিব। 

“এইরূপ কথাবার্তার পর প্রেমের সহিত করম্পর্শ করিয়া, আমরা এই কথা 
ভাবিতে ভাবিতে বিদায়গ্রহণ করিলাম যে, ইনি স্বর্গরাক্জোর কত নিকাটবস্ত, 
এপ বাক্কি যে কেন বাহিরে অবস্থিতি করেন, আমর! তাহ! ভাবিয়াই 
আশ্চর্যান্বিত হইতে লাগিলাম। চন্ত্রসেন সম্্রতি নিববিধান? মন্বদ্ধে একটা 
উৎরষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তন্মধো অনেকগুলি ভাল ভাল কথা আছে, 
কিন্তু তাহাতে ঈশ| যথোচিতরূপে গ্রতিষটিত না থাকায়, তদুপরি দতায়মান 

হইবার স্থান নাই । আমাদের মিশন স্কুলে অনেকগুলি উপযুক্ত ব্রাহবধর্মাবলঙী 
শিক্ষক দেখিতে পাইলাম । একটি বড় ব্রহ্ধমন্দিরে একদিন গ্রবেধ করিয়া, 
তাহাতে অতাস্ত লোকের জনত| দেখিয়া আমরা গ্রীত হইলাম। সেই স্থানে 
কোন গ্রকার বাহ্‌ শোভা ছিল না। মধ্যস্থলে আচার্যোর জন্য একটি উচ্চ 
আমন ছিনন। | 
কলিকাতা) মার্চ, ১৮৮১ থুঃ | হেন্রী ঠান্লী নিউগ্যান। 
--ক্কিষ্টান ওয়ার্ড 1 


১৩ 


প্রেরিত-নিয়োগ ও প্রচারযাত্র৷ 


প্রচারকগণের সতা--'প্রেরিতগণের দরবার 

১৬ই মাঘ, ১৮০২ শক ( ২৮শে জানুয়ারী, ১৮৮১ থৃঃ), শুক্রবার, প্রচারক- 
গণের সভা প্রেরিতগণের দরবার" নাম প্রার্ধ হয়। এই দিনের প্রচারকসভায় 
এই নিয়মগ্ডলি নিদ্ধীরিত হয় £-- 

"১| প্রচারকগণের সভা ৯0১090155, 1)0191 (প্রেরিতগণের দরবার) 
নাম প্রাপ্ত হইল। 

“২। প্রোরতদদিগের প্রধান উদ্দেশ্য, নববিধান প্রচার কর]। 

“৩। প্রচারের উদ্দেশ, বিবিধ উপায় ছার! দেশ বিদেশে জাতীয় বিজাতীয় 
নরনারী সকলকে নববিধানভুক্ত করা । 

“৪1 দরবারের প্রত্যেক সভা ধন ধান্য বস্াদি দ্বার দরবারের পরিবার- 
দিগকে পোষণ করিবেন, এবং প্রতিজন যে ধে স্থানে নববিধান প্রচার করিতে 
যাইবেন, পে সকল স্থানে নববিধানের পুস্তকাদি বিক্রয় করিবেন । 

“৫1 সময়ে পময়ে দরবারস্থ সকলে একত্র শয়ন এবং একত্র আহার 
করিবেন । 

( প্রেরিত) 
“৬। ভাই অথোরনাথ ) 
» গোৌরগোবিন্দ ূ 
» টন্তরলোক্যনাথ | 
» উমানাথ 
ৃ এই দশ জন দেশ দেশাস্তরে নব- 
| বিধান প্রচার করিবেন । 


» অমুতলাল 
» প্রতাপচন্ত্র 
» গিরিশচন্দ্র 
» বঙ্গচন্ত্র 
» দ্ীননাথ 
» প্যারীমোহন ) 





২১৪ 


১৭৯৬ আচাধ্য কেশবচন্র 


( গ্রচারকার্যোর স।ছাযাকারী ) 


৭ ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্র এই পাচ জন সম্প্রতি প্রচারকার্ধোর 
» প্রসন্নকুমার সেন | সহায়তা করিবেন এবং অবশেষে অন্য 
» মহেন্দ্রনাথ ব্থ 1 লোকের হন্তে ইহাদিগের কার্ধাভার অর্পণ 
« রামচন্দ্র সিংহ | করিয়া ইহারাও /5095055 শ্রেণীভুক্ত 
» কেদারনাথ দে ) হইবেন, | 
“৮ | যত দুর সম্ভব, নববিধানবিরোধী ব্রাহ্মঘমাজে নববিধানের 201. 
0০ যাইবে না। 


( পূর্ববাঙ্গলার় ভ।ই বঙ্গচঙ্ত্রের সহকারী ) 
"৯। ভাই বঙ্গচন্ত্র নিয়লিখিত তাহার ছয় জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া পূর্বব- 
বাঙ্গলায় নববিবিধান প্রচার করিবেন ১ 
শ্রীযুক্ত ছুর্গানাথ রায় 
, বৈকুগ্ঠনাথ ঘোষ 
» ঈশানচন্ত্র সেন 
এ দীননাথ কর্মকার 
» চন্দ্রমোহন কন্দকার 
, টকলাসচন্ধু নন্দী 
(গৃহস্থ প্রচারক ) 
"১০ | নিয়লিখিত ব্রাক্গগণকে নববিধানের গৃহ্স্থ-প্রচারক বলিয়া গ্রহণ 
করিবার জন্ প্রস্তাব হইল ₹-_- 
শ্রীযুক্ত রুষ্ণবিহারী দেন 
, রাষেশ্বর দাস 
, দ্ীননাথ চক্রবর্তী 
» মহেজ্্রনাথ নন্দন 
» রাজমোহন বনু 
» যছুনাথ ঘোষ 
ভীযুক্ত কুঞ্চবিহারী দেব-_মুদিয়ালী । 
» দ্বারকানাথ বাগ্চী-মৃঙ্গের | 


কলিকাতা । 


প্রেরিত-নিয়োগ ও প্রচারযাত্রা ১৭৯৭ , 


শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্র রায়-_বীকিপুর । 
» নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র | 
» ইরিস্থন্দর বন্থ-_গয়া। 
যুক্ত শ্টামাচরণ সেন রর 
» অভিমুক্েশ্বর সিংহ 
» কালীশঙ্কর দাস-_রঙ্গপুর। 
» ভগবান্চন্দ্র দাস-_বালেশ্বর | 
1)6/817 1২855171291 5. 2058101--119705171920) ১17. 
1,818 1551011২811) ৃ 
»॥ 1২0117৪8117 | 2 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপধ্যায় _সথলতানগাছা । 
» কালীকুমার বহ্থ-_টৈমনসিং | 
,» ছুর্গাদাস রায়--ঢাকা। 
» রিহারীলাল সেন_-কিশোরগঞ্জ । 
» কাশীচন্ত্র গুপ্ত 1 সী 
, রাজেশ্বর গুপ্ত ] 
শ্রীমদ গোপাল স্বামী আাইয়ার-_বাঙালোর। 
প্রেরিতগণের কার্যাক্ষে বিভাগ 
১৮ই মাঘ (৩*শে জাহুয়ারী ), রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে উপালনার পর 
প্রেরিতগণের নিয়লিখিত কাধাক্ষেত্রের বিভাগ হয় £-_ 
বন্থে-__ভাই গ্রতাপচন্দ্র মজুমদার | 
মাক্জাজ--ভাই অমুতলাল বন্থ। 
পাঞ্জাব-_-ভাই অঘোরনাথ গুপ্ঠ, কেদারনাথ দে । 
ূর্ধববাঙ্গলা--ভাই বঙ্গচন্ত্র রায়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভাই প্যারী- 
মোহন চৌধুরী এবং (ভাই বঙ্গচন্দ্রের ) ছয় জন 
সহকারী । 
উত্তরপশ্চিম বাঙ্লা--ভাই দীননাথ মজুমদার । 
উড়িস্তা, উত্তর বাক্গলা--ভাই গৌরগোবিন্দ রায়। 


১৭৩৮ আচার্ধ্য কফেশবচজ্জ 


কলিকাতা ও তৎপার্থবর্তী স্থান--ভাই উমানাথ গুধ, ভাই ট্রলোকা- 
নাথ সান্তাল। 

পরদিন ( ১৯শে মাঘ, ৩১শে জাহগুয়ারী ), দরবারের অধিবেশনে ক্ষেত্র- 
বিভাগ লিপিবদ্ধ হয় এবং তৎসহকারে এই দুইটা বিশেষ নির্ধারণ হয় £__ 

২। ব্রহ্মমন্দিরে প্রচারক্ষেত্র যে প্রণালীতে বিভক্ত হইয়াছে, তদনূসারে 
প্রত্যেক প্রচারক স্ব স্ব বিভাগে যাইবার পূর্বের পত্র দ্বারা যোগস্থাপন করিবেন 
এবং সময়ে সময়ে তাহাদের তত্ব লইবেন। 

"$। ইহাদিগের ( প্রেরিতবর্গের ) এবং আচার্যের প্রতিপালন ও পরি- 
চধ্যার জন্য শ্রীযুক্ত ভাই কাস্তিচন্্র মিত্র, ভাই প্রসন্নকুমার সেন নিযুক 
হইয়াছেন। ভাই রামচন্দ্র সিংহ, ভাই মহেন্দ্রনাথ বহু উহাদিগের একজন 
অর্থাগমের সাহাধা করিবেন ও একজন ুদ্রাঙ্কণ দ্বার! প্রচার করিবেন। 

নববিধানের হ্বাতশ্থারক্ষ। 

১১ই ফাল্গন (২১শে ফেব্রুয়ারী ), দরবারে নববিধানকে সদ করিবার 
বিষয়ে এইরূপ কথোপকথন হয় £_-“বর্তমান সময়ে নববিধাঁনকে স্বতন্ত্র রাখিতে 
হইবে। যাহাতে উহা প্রাচীন ব্রাক্ষমগ্ুলীর সঙ্গে মিলিত হইয়া, তম্মুধো 
বিলীন হইয়া না যায়, তংপক্ষে যত্ব করিতে হইবে । স্বাতস্বারক্ষা করিতে গিয়া 
অহ্থদারতায় নিপতিত হইবার সম্ভাবনা, এ ভয় করিলে চলিবে না। কেন না, 
এক দল বিপক্ষ দণ্ডায়মান হইয়াছে, যাহাদিগের উদ্দেশ্য অতি ভয়ানক । এখনই 
তাহারা বাভিচারের শ্রোত প্রবর্তিত করিযাছে। কাল্পে এ দেশ এই শোতে 
ভাপিয়া যাইবে, যদি আমরা সতীত্বের রক্ষক না হইয়া ঈাড়াই 1” 

গ্রচারধাত্রার দিন ও 1৩৬ 70157607521107, প্রকাশ সন্বদ্ধে নির্ধারণ 

২০শে ফান্তন, ১৮০২ শক (২রা মার্চ, ১৮৮১ খৃঃ), নির্ধারণ হয়, “আগামী 
বসস্তো্সবের পর আপন আপন নিষ্দিষ্ট স্থানে প্রেরিতগণের গমন হবে 1, 
"5৬ 01915158007+ নামে একখানি ইংরাঙ্ধী কাগন্জ বাহির করা হয়।” 

বানন্তীপূর্ণিমার উচৈম্ভের জযদিনে ফেশবচগ্রোর সরস 

র্মতত্ব (১৬ই চৈত্র, ১৮০২ শক ) লিখিয়াছেন :__*ওরা ঠত্র (১৫ই মার্চ), 
মঙ্গলবার, বমন্তপূর্ণিম! ও শ্রীচৈতন্তের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হয়। 
তৎপূর্ববদিবস অপরাহ্থে আচার্যমহাশয় মন্তক মুণ্ডন করেন। উৎসবের দিন 


প্রেরিত-নিয়োগ ও গ্রচারযাতা ১৭০১ 


প্রাতে প্রচারক-কর্মচারী ভাই কান্তিচশ্র মিত্র প্রেরিত্দিগের পাদপ্রক্ষালন 
ও উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় পা মৃছাইয়া দেন। কমগকুটারের উপাপনা- 
গৃহ পুষ্পপল্লবাদি ত্বারা শোভিত হুইয়াছিল। সকলে আসন গ্রহণ করিলে, ভাই 
প্রতাপচন্ত্র মজুমদার বাইবেল হইতে প্রেরিতদিগের প্রতি মহধি ঈশার উপদেশ 
সকল পাঠ করেন। তৎপর আচাধ্য মহাশয় গৈরিক বস্ত্রের আলখাল! পরিয়া, 
বেদীর আসনগ্রহণপূর্ববক, প্রত্যাদেশকপোত অবতীর্ণ হউক বলিয়া, উদ্বোধন ও 
যথারীতি আরাধন! ধ্যান করেন। সাধারণ প্রার্থনার পর পরিধেয় বসন ছিন্ন 
করিয়া কৌপীন আকারে পরেন এবং ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে ও দণ্ড হন্তে ধারণ 
করেন। ভাই কান্তিচন্ত্র মিত্র লক্ষণচন্্র দিংহের প্রদত্ত তুল হইতে তাহাকে 
ভিক্ষা দেন। 
প্রেরিত" অদ্ষিত দেডল গুদ ন 

“পরে উপাধ্যায় আচাধ্যমহাশয়ের গলে নববিধানের “প্রেরিত” অস্কিত মেডল 
পরাইয়া দিলেন এবং আচার্য মহাশয় উপাধ্যায়ের, ভাই প্রত্াপচন্ত্র মজুম- 
দারের, অমুতলাল বহ্থুর, ভাই অবোরন।ব গুপুপ্তর ও ভাই ট্রলোকানাথ 
সাম্ভালের গলে মেডল দান করেন। সে দিন ইতোধিক মেঙল প্রস্তত হইয়া 
আলে নাই। এজন্য অন্য কয়েক জন গ্রেরিতের গলদেশ তাহাদ্বারা শোভিত 
হইতে পারে নাই। তখন তিনি তাহাদের মন্তকে হস্তার্পণ করিয়! ন্রেহবাৎসগা 
প্রকাশ করেন । অনন্তর জলন্ত প্রত্যাদেশে উদ্দীপ্ত প্রার্থনা ও প্রেরিতদিগকে 
অগ্নিময় (নিয়োক্ত ) এই উপদেশ দেন।” ( উপদেশটী ১৮*২ শকের ১৬২ 
চৈত্রের ধশ্বতত্তে দ্রষ্টবা )। 

প্রেরিতগণের প্রতি সেবকের মিষ্োেন 

“নববিধানের প্রেরিতদল, আমি তোমাদের গুরু নহি, আমি তোমাদের 
সেবক, আমি তোমাদের বন্ধু। তোমর! আমার প্রন, স্থতরাং ভূতোর প্রতি 
প্রভূর যে ব্যবহার, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে ব্যবহার, আমি তোমাদের কাছে.সেই 
বাবহার প্রত্যাশ। করি । আমি তোমাদিগের ঈশ্বরপ্রেরিত সেবক । তোমাদের 
সেবা করিলে আমার পরিত্রাণ। ভৃত্য প্রভুর দেবা না করিপে, পুণ্া শান্তি 
লাস্ত করিতে পারে না। আমার পিতা আমাকে অনেক কাল বলিয়াছেন 
যে, তোমাদের সেবাকাধ্য ছাড়িলে আমার পরিআআপের ব্যাঘাত হইবে! 


১৭১৪ আচাধ্য কেশবচন্তর 


অতএব তোমরা দয়া করিয়া আমাকে তোমাদের সেৰকপদ হইতে কখন বিচ্যুত 
করিও ন|। আমার স্বর্গের প্রভূ আমাকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন, 
স্থতরাং আমার অহস্কারে স্ফীত হইবার কোন কারণ নাই। সেবাগ্রহণ না 
করিয়া, এই গরিব সেবককে কখনও ডুবাইও না। মহষি ঈশা যেমন তাহার 
শিশ্দিগকে নানাদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তোমার্দিগকে তাহার 
ম্যায় প্রেরণ করিতেছি না। তোমাদিগের সঙ্গে আমার লে সম্পর্ক নাই। 
আমি তোমাদের দলের এক জন । তোমর! প্রেরিত মহাপুরুষদিগের প্রেরিত। 
তোমরা এবং আমি শাক্যপ্রেরিত, ঈশাপ্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেরিত এবং 
পৃথিবীর অন্যান্য মহাজনদিগের প্রেরিত । তাহার! পৃথিবীতে তাহার্দিগের 
ভাব প্রচার করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন । আমি তাহাদিগের 
পদধূলি লইয়া তাহাদিগের কথা তোমাদ্িগকে বলিতেছি। তোমরা আমার 
প্রেরিত নহ। তোমর!] এবং আমি তাহাদিগের প্রেরিত। তাহারা আমাদের 
পিতা, পিতামহ । তাহাদ্দিগের বংশে আমাদের জন্ম। তাহার্দিগের ভাবে 
আমর দ্বিজ্ঞাত্ম! । শাক্য, মুষা, ঈশা, শ্বীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি নাধুদিগের বংশে 
তোমাদের জন্ম । আমি তোমাদ্দিগকে প্রেরিতপদ্দে নিয়োগ করিতেছি না, 
আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি না। আমি তোমাদ্িগকে প্রোরত 
বলিয়া স্বীকার করিবার আগে, সেই স্ব্গস্থ মৃহাপুরুষেরা তোমার্দিগকে প্রেরণ 
করিয়াছেন । আমার অনধিকারচচ্চা পাপ। তোমর! তাহাদিগের প্রেরিত। 
তাহাদিগের কথ তাহাদের শিষ্ুদিগকে বলিতেছি। তাহার ইচ্ছা! করিতেছেন, 
তোমরা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য প্রেরিত হও। এই ঘরে প্রেরিত মহাপুরুষেরা 
বর্তমান থাকিয়া বলিতেছেন, 'নববিধানের প্রেরিতদল, তোমরা ছুঃখী পাগীর 
দুঃখে কাতর হও। তোমাদের ভাই ভগ্রীরা নাস্তিকতা ও অধর্ম্ের সমুদ্রে 
ডুবিল, এ সকল হূর্ঘটনা দেখিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও না।, এখনও ঈশা, 
মুযা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণ গরম রহিয়াছেন। ত্াহাদ্দিগের উত্তেজক 
কথা শুনিয়া! তোমাদের আর নিজ্ীব ও শাস্ত থাকা উচিত নহে । তাহাদিগের 
গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া আর তোমরা নিরুৎসাহ, নিরুগ্ম থাকিও না। সাধুদিগের 
জননী জগন্নাতাও তোমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন, 'নববিধানের প্রেরিত- 
দল, তোমরা আমার সম্তানগুলিকে বাচাও। দেখ, মদ, ব্যভিচারে আমার 
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সম্ভানগুলি মারা যাইতেছে, তোমরা প্রাণপণে তাহাদিগকে রঙ্গা কর। আমি 
নাকি মাতৃত্ব ভাববিশিষ্ট, আমার এই মৃতপ্রায় সম্তানদিগের জন্ত আমার প্রাণ 
কাদে। আমি মা হয়ে আর থাকৃতে পার্লান না। ওরে সম্ভানগণ, যদি 
মার প্রতি তোদের কিছু ভক্তি থাকে, তবে মার ছুংখী সম্থানদের ছুঃখ দূর 
কর। হে নববিধানের প্রেরিতদল, তোমরা তোমার্দিগের এই দীনহীন 
সেবকের কথা শুন। তোমরা জান, আমাদিগের ঈশ্বর এক, প্রত্যাদেশ এক, 
এবং সাধুমগ্ডলী এক, পরিবার এক। এই এক ঈশ্বরকে ভালবাসিবে, নিত্য 
ইহার পুজা! করিবে। দৈনিক পুজা দ্বারা জীবনকে শুদ্ধ করিবে। স্বর্গীয় 
সাধুদিগের সঙ্গে মনে মনে যোগ স্থাপন করিবে । তীহাদিগের সকলের রক 
মাংল পান ভোজন করিয়া ভাগবতী তনু লাভ করিবে । তোমরা নিঙ্জ জীবনে 
পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ বৈরাগা, পূর্ণ প্রেমক্তি, পূর্ণ বিবেক, পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ 
পবিত্রতার মিলন ও সামপ্রশম্ত করিবে । কোন একটি গুণের ভগ্নাংশে তৃণ্ণ 
থাকিও না। 

“পৃথিবীর স্থখ সম্পদ্‌ কামনা করিবে না। ভিক্ষার দ্বার। জীবন বঙক্ষা 
করিবে । পরনে সুখী হইবে । সমস্ত মনুত্যজাতিকে এক পরিবার জানিবে। 
ভিন্ন জাতি কিংবা ভিন্নধর্্মাবলম্বী বিয়া! কাহাকেও পর মনে করিয্া দ্বুনা 
করিবে না। তোমরা সকলের মধ্যে থাকিবে এবং তোমাদের মধো সকলে 
থাকিবেন। সকলে এবং তোমবা আকার এক ঈশ্বরের মধো থাকিবে । এই 
যোগে মুক্তি, এই ঘোগে শাস্তি। ছুঃখেব স্বরে, কাতরম্বরে পৃথিবী তোমা- 
দিগকে ডাকিতেছেন। যাও, এখন প্রেরিতের দল, পূর্ণ অপ্রতিহত বিশ্বাসের 
সহিত, বিবেকী, বৈরাগী, সতাবাদী, জিতেজ্রিয় হইয়া, ভিখারীর বেশে যাও 
নিতান্ত দীনাত্মা হইয়া যাও। তোমাদিগের কুবাসনা, আসক্তি, মায়া, 
অবিশ্বাস, ্বার্থপরতা রহিয়াছে । নববিধানের অস্ত্র ধারণ করিয়। এই সমুদায় 
শত্রুকে খণ্ড খণ্ড কর। ধন মানের আকর্ষণ অত্তিক্রম করিয়া, তোমরা পরম 
ধনের জন্য ব্যাকুল হও, ঈশ্বরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নববিধানের নিশান 
উড়াইয়া যাও, কোন শত্রু তোমাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না। প্রেরিত 
বন্ধুগণ, সোণা বূপা যেন তোমাদের লোভ উদ্দীপন না করে। তোমর] ভিখারী 
হইবে, কল্যকার জন্ত ভাবিবে না। যে অন্ন চিন্তা, বন্ত চিন্তা করে, পে 


১৭১২ আচাধা কেশবচন্ত্র 


অল্পবিশ্বামী। ঈশ্বর তোমাদিগের সর্বস্ব । তাহার চরণ ভিন্ন তোমরা আর 
কিছুই কামন! করিবে না । তিনি যেদ্দিকে চালাইবেন, সেই দিকে চলিবে । 
একাস্তমনে দয়াল প্রভুর উপর নির্ভর করিবে । তিনি যে অন্ন দিবেন, তাহাই 
থাইবে। পৃথিবীর মলিন অল্প থাইবে না, তাহাতে শরীরে ব্যাধি ও মনে পাপ 
জন্মে। মন্ুয়ের দেওয়া অল্পে মন মলিন হয়। ঈশ্বরপ্রদত্ত শধায় শয়ন 
করিবে । তোমরা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে চলিয়া যাও। সর্বত্র 
নববিধানের পূর্ণতা রক্ষা! করিবে । কাহারও খাতিরে কিংবা ভয়ে নববিধানকে 
অপূর্ণ করিবে না, ইহাতে অন্ত ভাব মিশ্রিত হইতে দিবে ন| । সমস্ত পৃথিবী 
যদ্দি তোমাদিগকে ছাড়িয়া! দেয়, তথাপি তোমরা নববিধানকে ছাড়িবে না। 
যদি কোন দেশ তোমাদের কথা শুনিতে না চায়, তোমরা সেই দেশে 
নববিধানের কথা বলিবে না) কেন না, ঈশ্বরের আজ্ঞা নহে । সে দেশের 
অন্ন বাষু শরীর হইতে বঝাঁড়িয়া ফেলিয়া, তোমর! অন্যত্র চলিয়া যাইবে । রাগ 
প্রতিহিংসা করিবে না। যাহারা তোমাদের প্রতি শক্রতা করিবে, তাহাদিগের 
মস্তকে তোমরা প্রার্থনারূপ শাস্তিবারি বর্ষণ করিবে । শক্রর প্রতি রাগিও 
না; কিন্তু দয়া ও ক্ষমা করিও । যাহাবা নববিধানের সতা বুঝিতে পারিবে 
না, তাহারা কেন নার সত্য বুঝিতে পারিল না, এই বপিয়া কাদিও। দীনাত্মা 
ও সহিষু হইয়৷ সতারাজা বিস্তার করিবে । অনেক বিরোধী যদি দেখ, তথাপি 
তোমাদের মনে যেন ক্রোধ ও অক্ষমা স্থান না পায়। শান্তি দ্বারা অশান্তি 
জয় করিবে । ভ্রান্ত বাক্তির অভিমান অহঙ্কার দেখিরা, দয়ার হইয়] সংশোধন 
চেষ্টা করিবে । তোমরা যে দেশ দিয়া চলিয়া যাইবে, দে দেশে যেন 
পুণ্যসমীরণ ও শাস্তিনদী প্রবাহিত হইতে থাকে । তোমরা যে গ্রাম দিয়া 
যাইবে, সেই গ্রামের লোকেরা জানিবে, যেন একটি তেজ চলিয়া যাইতেছে। 
অহস্কারের তেজ নহে, বিবেকের তেজ। ভাল থাইব, ভাল পরিব, এরূপ 
নীচ স্থথের লালসা মনে পোষণ করিও না। কদা5 মনের মধো বিষয়ন্থখের 
ইচ্ছাকে স্থান দিবে না; কিন্ত রুতজ্ঞহদয়ে ও বিনীতমস্তকে ঈশ্বর প্রদতত 
সখ গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর যে স্থথ দেন, তাহ। যদি গ্রহণ ন| কর, তবে তুমি 
শ্থেচ্ছাচারী। তাহার দানসম্পর্কে কোন কথা বলিও না। ঈশ্বরকে আদেশ 
করিও না, তাহাকে কখনও বলগিও না যে, 'তুমি আমাকে দুঃখ দেও, কিংবা 
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বিষয়ন্থখ দেও।” ক্রহ্বরাজ্যে ব্রদ্দের আদেশে ঘটনাগুলি ঘটে। অতএব 
ঈশ্বরের রাজ্যের ঘটনাকে গুরু বলিয়া মানিবে। তাহার ইচ্ছাতে হয়ত আজ 
এখানে, কাল ওখানে, আজ মানের মধ্যে, কাল অপমানের মধে/। কিন্তু 
ভয় নাই, তোমরা চঞ্চল হইও না, কেন না ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায়ে তাহার" 
প্রেমিকের সম্পদে বিপদে পকল অবস্থায় মঙ্গল হয়। স্বর্গের প্রেমবাযু যাহা 
আনে, তাহাই গ্রহণ করিবে | লোককে বিরক্ত করিয়৷ টাকা লইও না, সময়ে 
আপনি টাকা আসিবে; পূর্ণ ব্রদ্ম তোমাদের ভার লইয়াছেন, তোমরা কেবল 
নিশ্চিম্তহদয়ে তাহার কাধ্য করিবে । যেকাধ্য করে না, দে পুরস্কার পায় 
না। তোমর। কেবল ঈশ্বরের কার্য করিবে এবং তাহার স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ 
করিবে; পরে দেখিবে, ভগবান্‌ তোমাদিগকে স্বর্গরাঞ্জা এবং যাহ! কিছু এই 
পৃথিবীতে আবশ্যক, সকলই দিবেন। তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হইবে। গশিত- 
শাস্ত্রের সত্যের ন্যায় তোমাদের সত্য বিশ্বাসে পরীক্ষিত হইবার বস্ত। এমন 
কোন কাধ্য করিবে না, যাহাতে ভবিষ্যতে শত শত নর নারী উপধন্মে পড়িতে 
পারে। তোমাদের পাপে, কি আলস্তে যদি কোন নরনারী পাপ করে, তোমরা! 
দায়ী হইবে। যেখানে অধন্থ ধর্কে মারিতে আপিতেছে, যেখানে ব্ঠিচার 
পতীত্বকে মারিতে আগিতেছে, সেখানে তোমরা বজ্দেহী ধশ্ববীরের ন্যায় 
নাহনী ও বিক্রমশালী হইরা, ধন্ন ও সতীত্ব রক্ষা করিবে। তোমর! বিশ্ববিজয়ী 
সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের প্রেরিতদল, ভোম্র! নির্ভয়ে তাহার ধর্ম রক্ষা করিবে। 
যাহাদিগকে হরি রক্ষা করেন, তাহাদিগকে বধ করে, কাহার সাধ্য 1 তোমর! 
যেমন আপনারা মোহ্‌জাল কাটিবে, তেমনি তোমাদের স্ত্রী পুত্রদিগকেও ঘোহ্‌- 
জাল কাটিতে শিখাইবে । হে প্রেরিতদণ, যাহা তোমরা ঈশ্বরের নিকটে গোপনে 
শিখিয়াছ, নববিধানের ভেরী তুরী বাজ্জাইয়। প্রকাশে তাহ! বল। নববিধানের 
ভিতরে সমুদয় পবিজ্র চরিত্রকে টানিয়া লও । নব ভাব, নব অন্থরাগ, নবভক্তি 
প্রধর্শন করিয়া, জগতের নরনরীকে নববিধানের দিকে আকর্ষণ কর ।” 
কেশবচগ্রের তিক্গাব্রত 

উপদেশাস্তে উপাসনা শেষ করিয়া, কেশবচন্্রশুত্র ছিন্ন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, 

গৈরিক বদন পরিলেন এবং সবান্ধবে কমলসরোবরের তটে রন্ধন করিয়া ভোজন 


করিলেন। তধবধি তিনি জোষ্ঠ পুত্র প্রমান্‌ করুণাচন্ত্র সেনের প্রতি সংসারের 
২১৫ 
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সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া ভিক্ষাব্রতে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। সেই দিন 
হইতে এক এক জন বন্ধু তাহাকে খাছ্যসামগ্রী প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
প্রেরিতগণের একত্বপ্রদর্শন জন্ক মিলিত উপান৷ 

এ দিন ( ৩রা চৈত্র, ১৫ই মার্চ ) সন্ধ্যায় ব্রদ্ষমন্দিরে বসন্তপূর্ণিমার উপলক্ষে 
বিশেষ উপাসনা হয়। মন্দির সময়োচিত ভাবে পুষ্প পল্লবাদিতে সজ্জিত হয় । 
রেলের অভ্যন্তরস্থ বেদীর উভয় পার্খের দুই দিকে তিন জন করিয়া, ভাই 
প্রতাপচন্ত্র মজুমদার, ভাই অঘোরনাথ গুধু, ভাই কেদারনাথ দে, ভাই গৌর- 
গোবিন্দ রায়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভাই অমুতলাল বস্থু উপবিষ্ট হন । কেশবচন্তর 
বেদী হইতে সত্যন্বরূপের ব্যাখ্যা করিলে, প্রেরিতবর্গের.একত্বপ্রদর্শনজন্য, ভাই 
প্রতাপচন্দ্র জানন্বরূপ, ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত অনন্তস্বরূপ এইরূপ এক এক জন 
এক এক স্বরূপের ব্যাখ্যা করেন। আকাশের চন্দ্র বড়, না, নবদ্ীপের চন্দ 
চৈতন্য বড়, উপদেশে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া, চৈতন্ত বড়, এই সিদ্ধান্তে 
উপদেশ পরিসমাপ্ত হয় । 

প্রেরিতনিয়োগবিষয়ে কেশবচন্দ্রের ইংরাজী উক্তির অনুবাদ 
প্রেরিতনিয়োগবিষয়ে কেশবচন্ত্র ইংরাঞ্জিতে যে উক্তি নিবদ্ধ করেন, 
তাহার অনুবাদ নিষ্নে প্রদত্ত হইল £__ 

“যখন পরমগুরুর চারিদিকে শিষ্যগণ সমবেত হইলেন, তিনি তাহাদিগকে 
বলিলেন, 'আমি তোমাদের মধ হইতে কতকগুলি লোককে মনোনীত করিব, 
যাহাদিগের প্রেরিত ও প্রচারক আখ্য। হইবে, এবং যাহাদিগের হস্তে পৃথিবীতে 
আমার রাজাবিস্তারের কাধ্য অপিত হইবে অনেকে মনে করিলেন যে, 
তাহারাই আহ্‌ৃত হইবেন, এবং ভাবী নির্বাচনের ব্যাপার তাহারা উচ্চ আশার 
সহিত অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন। ধাহাদিগের উচ্চ পদ আছে, ধর্ম ও সমধিক 
বিদ্যার জ্ঞান জন্য যাহারা প্রসিদ্ধ, তাহারা! অতীব বিশ্রব্মনে সর্বসম্মুখভাগে 
আমিলেন। কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর তাহাদ্িগের কোন সংবাদ লইলেন না, এবং 
অতি পামান্য শ্রেণীর লোক হইতে তিনি তাহার লোক নির্বাচন করিলেন। 
যাহাদিগকে পৃথিবী জানে না, মানে না, তাহাদিগকে তিনি তাহার কাজের 
জন্য মনোনীত করিলেন। সমবেত জনদমূহ আশ্চর্ধা হইল, এবং বঙ্গিল, প্র 
পরমেশ্বর জানী পবিত্র নখল লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই সকলকে 
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কেন গ্রহণ করিলেন, যাহার দুর্বল দরিদ্র অপবিত্র? উপযুক্ত লোকদিগকে 
তিনি কেন মনোনীত করিলেন না? কিন্তু প্রত পরমেশ্বরের নিয়োগপত্রী 
স্মরণে ছিঙ্স, এবং তিনি তাহাদিগকেই মনোনীত করিলেন, যাহারা মাতৃগর্ভে 
নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহারা স্বভাবতঃ উপযুক্ত, তৎকারধেযোাপযোগী শ্বভাব 
রুচি প্রবৃত্তি ভাব যাহাদিগের প্রকৃতিতে নিহিত, তাহারাই নিযুক্ত হইল। 
সমবেত জনসমূহ ইহাতে গোলমাল করিতে লাগিল, কারণ তাহারা এই 
মনোনয়নে অনুমোদন করে নাই । তাহার মহাশক্তি পরমেশ্বরের ভয়ঙ্কর বাণী- 
শ্রবণে নিত হইলে, সেই বাণী এইরূপ বজ্রধ্বনিতে বিনিঃস্ৃত হইল £_- 

““রে অল্পবিশ্বাসী মনুযগণ, শ্রবণ কর্‌, এই সকল লোককে আমি আমার 
বাকোর প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছি। তাহারা দুর্বল ও দরিদ্র, তবু আমি 
তাহাদিগকে মনোনীত করিলাম, কেন ন৷ ইহাদিগের বিশ্বাস আছে। যদি 
তাহার বিদ্বান ন! হয়, যদি তাহাদের পৃথিবীর সম্মান না থাকে, যদ্দি তাহারা 
ধনের অন্রগৃহীত পাত্র না হয়, তাহাতে কি? একটি যাহা একাস্থ গ্রয়োক্সন, 
তাহ। তাহাদের আছে। তাহাদের বিশ্বাস আছে, স্থতরাং আমি যাহ! চাই, 
সকঙ্গই আছে। তাহারা! আমার দান, এক্সন্য তাহাদিগকে সম্মান কবু।) 
সমবেত জনসমূহ কম্পিতকলেৰর হইল, এবং আর কোন কথা না বঙ্গিয়া 
বিধাতার নিষ্পত্তির বশতাপর় হইল। 

"“তদনস্তর প্রত পরমেশ্বর যাহার্দিগকে প্রেরিতাখ্য। দান করিলেন, তাহা- 
দিগকে একত্র করিলেন এবং অপর সকল হইতে প্রভেদক নিদর্শন তাহাদিগকে 
অর্পণ করিলেন। এই নিদর্শনোপরি এই কয়েকটা কথা লিখিত ছিল, “বিশ্বাস, 
প্রেম ও পবিস্রতা। তাহার্দিগের অভিষিক্ত মন্তকোপরি তিনি স্বীয় পবিত্র 
হস্ত রাখিলেন, এবং তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। অপিচ যা তিনি 
আশীর্বাদ করিলেন, অমনি তাহার মুখ হইতে পবিভ্র জ্যোতি তাহাদিগের 
হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল, উহা! তাহাদিগের সমুদায় আত্মাকে উদ্দীপ্ত করিল, এবং 
তাহাদিগের হৃদয়কে দেবনিংশ্বসিতযুক্ত করিল । 

“পবিজ্র পিতার চরণতলে মনোনীত ব্যক্তিগণ উপবেশন করিল, এবং 
করযোড়ে 'আনন্দাশ্রপুর্ণনিয়নে বলিল, প্রভো, তৃমি তোমার নিদেশ এবং তোমার 
আশীর্বাদ আমাদিগকে অর্পণ কর। 


১৭১৬ আচার্য কেশবচন্জর 


“এই তোমাদিগের নিয়োগের স্বর্গীয় নিয়মাবলি । প্রিয় সম্ততিগণ, ইহা 
গ্রহণ কর, এবং আমার ভালবাসা নিয়ত তোমাদের সঙ্গে বলতি করুক। 

“শিষ্তের! বলিল, তথাস্ত। 

“তদনস্তর প্রভূ পরমেশ্বর নবনির্বাচিত প্রেরিতগণকে অনুশাসন করিলেন । 

“তোমরাস্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিবে না। 

“তোমরা বেতনভোগীর হ্যায় সেবা করিবে না, অথবা টাকার জন্য স্বাধীন 
ব্যবসায় চালাইবে না। 

“আমার প্রেরিত হইয়। তোমর! যে সকল সেবার কার্য সম্পাদন কর, তাহার 
জন্য বিনিময়ন্বরূপ কিছু গ্রহণ করিয়া, তোমরা তোমাদের অঙ্গুলী অপবিত্র 
করিবে না। 

“অবিশ্বাপীর। যে প্রকার আহার বা! পরিচ্ছদের জন্য উদ্বিগ্ন, তোমরা সেরূপ 
উদ্ধিগ্ন হইবে না। যদি সংসার তোমাদ্িগকে আহার দেয়, তোমরা সে আহার 
আহার করিবে না। কারণ আমি তোমাদিগের প্রত, আমি তোমাদ্িগের 
আহার যোগাইব। যাহা তোমরা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে না, 
তাহ! তোমরা স্পর্শ করিতে পার না। 

“তোমাদিগের আহার ও পরিচ্ছদ সামান্য হউক, যেন সকলে তোমাপ্দিগকে 
আমার লোক বলিয়! জানিতে পারে । তোমর৷ তদ্্রপ প্রলোভনের অতীত হও । 

“মগ ও প্রমদা হইতে তোমরা বিষমুক্ত থাক। গান্তীধ্য সহকারে তোমা- 
দিগকে প্রকৃতিস্থতা এবং অব্যভিচারিত্বের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে | 

“তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত প্রভৃকে সমর্পণ কর, এবং এই হইতে বিশ্বাস 
কর যে, তাহারা আমার, তোমাদের নয়। একটী পারিবারিক বেদী স্থাপন 
কর যে, আমি তোমাদিগের গৃহ এবং তঙ্ঈিবাসিগণকে আশীযুক্ত এবং পবিত্র 
করিতে পারি। 

“ক্রোধী হইও না, কিন্ত যত বার তোমাদের বিরোধী তোমাদের প্রতি 
অসদ্যবহার করে, তুমি সহিষ্ণণ হও এবং ক্ষমা কর। 

“বন্ধু ও বিরোধী সমুদায় লোককে ভালবাম। ন্যায় ব্যবহার কর। যাহার 
যাহ] প্রাপ্য, তাহাকে তাহা অর্পণ কর। | 

“তোমার জ্যোষ্টগণকে সম্মান কর। ধনী, পরাক্রাস্ত, জ্ঞানী ও বৃদ্ধের সমাদর 
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কর। তোমাদিগকে শাসন করিবার জন্ম যে সম্া্‌কে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাকে 
সম্মান কর, এবং তংপ্রতি হৃদয়ের প্রভৃভক্তি এবং তাহার পিংহাসনোপযোগী 
কর অর্পণ কর। 

“সত্যবাদী হও এবং বিশ্বাস কর, মিথ্যাকথন অতীব জঘন্য পাপ। রপনাকে 

যত কর, এবং নির্ভয়ে মতা, বল। 

“বিনয়ী হও, কোন বিষয়ে আপনার উপরে গৌরব লইও না । আমি, আমায়, 
আমার, এ ভাব চিরদিনের জন্য বিদায় করিয়া দাও। নীচ আমির স্বার্থপরতা 
ও অভিমান পরিহার কর, এবং আপনাকে ঈশ্বরে ও সুবিস্তী্ণ মনুষ্যত্ধে নিমগ্ন 
করিয়া ফেল। তোমরা! তোমাদের আপনার নও, কিন্তু আমার এবং পৃথিবীর । 

“সমগ্র হদয়ে, সমগ্র আত্মাতে, উত্সাহ, উদ্যম ও প্রেম-সহকারে নিত্য 
উপাসন। কর। | ৃ 

“সর্বাপেক্ষা উপাসনাকে শ্রেষ্ট বলিয়া মান এবং বিশ্বাস কর যে, উপাসনায় 
অনিয়ম, অধৈর্য, চাঞ্চল্য, অণারল্য, বা শুষ্কতা মহাপাপ। এই পাপ আমার 
নিকটে অতীব দ্বুণয । | 

“উত্তরোত্তর বদ্ধনশীল প্রেম এবং মনের একতানতাসহকারে উপাসনা! কর 
যে, শীপ্রই যোগ ও সহবাপ সম্ভোগ করিতে পারিবে । 

“আমাতে, অমরত্বে, এবং বিবেকে বিশ্বাস স্থাপন কর। প্রথম ছুটিতে 
তোমাদের পিতা এবং তোমাদের গৃহ দর্শন করিবে, শেষটিতে গুরুর স্বর 
শুনিবে। | 

“সমুদায় খধি-শাঙ্সের সম্মান কর। 

_ “উপাননা, ধ্যান, অধ্যয়ন, ধশ্মসন্বদ্ধে প্রসঙ্গ, দেবভাবসম্পন্ন অনুষ্ঠান, গ্রচার, 
এই মকল তোমার দৈনিক কাধ্য হইবে। এ সকলেতে সমুধায় বর্ষ আমায় 
অর্পণ করিবে। 

“যাও, গিয়া নকল দিকে, সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে, স্বর্গরাঙ্জোর উৎকৃষ্ট 
বীজ বপনপূর্বক, আমার সত্য প্রচার কর। অহঙ্কারবশতঃ হাতে হাতে ফল 
অন্বেষণ করিও না, কিন্ত বিনীতভাবে প্রভৃর কার্ধ্য করিয়া যাও ।” 

প্রেরিতগণের প্রচ রযাত্র। 
১২ই চৈত্র, ১৮০২ শক (২৪শে মার্চ, ১৮৮১ থু: ), বৃহস্পতিবার, গ্রেরিতবর্গ 


১৭১৮ আচাধ্য কেশবচন্জ 


ভারতবর্ষের নান। বিভাগে নববিধানপ্রচারার্থ যাস করেন। এ সম্বন্ধে ধর্মতত্ব 
(১৬ই চৈত্র) লিখিয়াছেন £--গত বৃহস্পতিবার (১২ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ ) 
প্রেরিতদল ভারতবর্ষের নানা বিভাগে নববিধান প্রচার করিবার অন্ত গুভ যাত্র! 
করিয়াছেন । শ্রদ্ধে্ন ভাই প্রতাপচন্জ মন্জুমদার সপরিবারে গাঙ্জিপুরে গিয়াছেন। 
তিনি তথা হইতে শিমল! পাহাড়ে, তৎপর বঙ্থে গমন করিবার ইচ্ছা রাখেন। 
শ্রদ্ধেয় ভাই অমুতলাল বন্থ সপরিবারে বধ্ধে যাত্রা করিয়াছেন, অল্পদিন পরেই 
বন্ধে হইতে মান্দ্রাজে যাইবেন, মান্দ্রাজ প্রেসিতেন্সিকে প্রচারক্ষেত্র করিয়৷ তথায় 
অবস্থিতি করিবেন। শ্রদ্ধেয় ভাই অঘোরনাথ গুধ্ এবং কেদারনাথ দে পঞ্জাবে্‌ 
গমন করিয়াছেন। তাহার! উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচার করিয়া, 
পঞ্জাবে উপস্থিত হইবেন। সেই স্থানকে বিশেষরূপে আপনাদের প্রচারক্ষেন্ত 
করিবেন। শ্রদ্ধের ভাই গৌরগোবিন্দ রায় সপরিবারে রঙ্গপুরে গিয়াছেন। সকলেই 
উপাসনাগৃহে নববিধানাস্কিত পতাকা, ভিক্ষার ঝুলি ও দণ্ড এবং অন্থান্থ বৈরাগ্য 
ও সাধনার সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন আচাধা মহাশয় প্রার্থনায় 
এই ভাবব্যক্ত করেন,_“সকল প্রেরিতের এক আত্মা, এক শরীর, এক মত, এক 
ভাব, এই পাঁচ জন এক, একজন ভারতবর্ষের নানাবিভাগে চলিলেন। আমি 
বন্ধুভাবে ইহাদিগকে এই সছুপদেশ দিতেছি, ইহারা নিজ্জনে যোগনাধন 
করিবেন, প্রকৃতিতে ব্রদ্ধদর্শন করিবেন এবং ধার্মিকদিগের জীবন আলোচন। 
করিবেন। আমি ইহাদিগকে ভিক্ষার ঝুলি ও ভিক্ষার দণ্ড উপহার দিয়া 
বিদায় করিতেছি । শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র নববিধানাঙ্কিত নিশানে শরীর 
আচ্ছাদিত করিয়া, ভিক্ষার ঝুপি হস্তে গ্রহণপূর্ববক, একটা হ্ৃদয়ভেদী প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন। তাই অমুতলাল বন্থ ও ভাই কেদারনাথ দে প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন। আচার্য মহাশয়ের সহধশ্মিণী পুষ্পমালা, চন্দন এবং মিষ্টায় পাঠাইয়া 
স্নেহ আদর প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্র যাত্রিকদিগের গলায় 
মেই পুষ্পমাপ্লা পরাইঘা, কপালে চন্দন লেপন করিয়া, মিষ্টান্ন হস্তে প্রদান করেন। 
শ্রদ্ধেয় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় একটার পর, অপর সকল যাত্রিক অপরাহু 
চারিটার ট্রেণে যাত্রা করিয়াছেন। আচার্য মহাশয় সবাদ্ধবে হাওড়া ষ্টেশন 
পর্ধান্ত যাইয়া, তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছেন। গ্রেরিতগণ নানাস্থানে নববিধানে 
বশ্বাপী লোকদিগের নাম সংগ্রহ করিবেন। শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বস্থ যাত্রার 


প্রেরিত-নিয়োগ ও গ্রচারষাত্র। ১৭১৯ 


দিন প্রাতঃকালেও জানিতেন না যে, তাহাকে সপরিবারে মান্্রাজে যাইতে 
হইবে। ধাত্রার কয়েক ঘণ্ট| পূর্বে, এক সদাশয় বাজি গুপ্তভাবে, তাহার 
পরিবারের পাথেয় দেড় শত টাক! দান করিয়াছেন। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য লীলা ।” 
প্রেরিতগণের প্রচারযাত্র। সম্বন্ধে প্রেরিতদরবারে নির্ধারণ 

প্রেরিতগণের প্রচারযাত্রা সম্বন্ধে প্রেরিতদরবারে যে দুইটি নির্ধারণ হয়, 
তাহা এই £--(৯ই চৈত্র, ১৮০২ শক, সোমবার, ২১শে মার্চ, ১৮৮১ খুঃ) 
«১। গ্রন্তাব হইল যে, আগামী বৃহস্পতিবার (১২ই চৈত্র, ২৪শে মাচ্চ) ভাই 
অঘোরনাথ গুপ্ত, ভাই কেদারনাথ দে পঞ্জাবে, ভাই অমুতলাল বস্তু মান্দ্রাজে, 
ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উত্তর বাঙ্গলায়, ভাই প্রতাপচন্ত্র ম্ছুমদার সম্প্রতি গাজি- 
পুরে গমন করিবেন। ২। একটি নিশান, আসন, একতারা, মুখধৌতসামগ্রী, 
একখানি ছুরী, গামছা, ঠগরিক, দেশলাই, বাতী, ছাতা, দণ্ড, ঝুলী, পুস্তকাধার, 
মেডাল, বালিস, ঘটী, বিছানা, বিধানবাদ পুস্তক--ইহাদিগের সঙ্গে যাইবে ।” 

একন্ন নববিধাননিন্দাকারীর কল্যাণার্থ প্রার্থনাদি 

প্রেরিতবর্গ নানা বিভাগে নববিধানগ্রচারার্৫থ গমন করিলে, কলিকাতায় 
এক নৃতন প্রণালীতে প্রচারের ব্যবস্থা হইল। এক জন যুত্রষ্ট নববিধানের 
নিন্দাকারীর কল্যাণের জন্য ছুই তিন দিন পর্য্যস্ত দেবালয়ে বিশেষ প্রার্থনা হয়, 
এবং তাহার সমুচিত শাসনের জন্য, কয়েক দিন তাহার গৃহে গিয়া, বন্ধুগণ 
ভগবানের নাম সংকীর্তন ও প্রার্থনা করেন। 

নববর্ষের উপাসনা--নামকীপত্তনে প্রচারবিষয়ে উপদেশ 

বৈশাখের (১৮০৩ শক ) প্রথম দিনে ( ১২ই এপ্রিল, ১৮৮১ খুঃ), প্রাতে 
৫ট। হইতে »।টা পর্য্যস্ত নববর্ষোপলক্ষে ব্রক্মমন্দিরে উপাসনা হয়। উপাসনান্তে 
কেশবচন্দ্র উপাপকগণকে এই ভাবে বলেন £--“সংসারিগণের কল্যাণার্থে দ্বারে 
দ্বারে ভগবানের নাম কীর্তন করা, এ দেশের ভক্ত াধকগণের একটা চিরন্তন 
প্রথা। এ প্রথা আজ পর্যন্ত সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট দীন বৈষঃবগণ 
কর্তৃক নামকীর্তনে আবঙ্ছ। রহিয়াছে। উচ্চ ও মধাশ্রেণীর লোকেরা ঈদৃশ 
মহত্বম কার্যে কেন নিযুক্ত হইবেন না, ইহার কারণ আমি কিছুই দেখিতে 
পাই না। আলম্, স্বার্থজনিত উপেক্ষা, অহঙ্কার এবং বৃথাগৌরবাভিমান 
পরিত্যাগ করিয়া, ধদি তোমরা সায়ঙ্কালে ধনীর গৃহে, দরিদ্রের কুটারে গিয়া, 


১৪২৬ আচার্য) কেশবানন্ত্ 


তাহাদের নন্থুথে ঈঙখরের দয়াসম্পদের বিষয় গান কর, তোমাদের একটু কট 
ও ত্যাগম্বীকারে তোমাদের দেশের পক্ষে পরম কল্যাণ হইবে। তোমরা 
পথে পথে হরিনাম গান করিয়া তর্ধারা তোমাদের দেশের লোকের যেমন 
ভাল করিয়া সেবা করিতে পার, এমন আর কিছুতেই পারিবে না। তোমরা 
সকলে একটি ক্ষুদ্র নববিধানের গায়কদল প্রস্তুত কর এবং নগরের ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে ঈশ্বরের মধুর নাম কীর্তন কর। আজই আরস্ক কর এবং বৎসরের প্রথম 
দিন এইরূপে প্রখ্যাত কর। ঈশ্বর তোমার্দিগকে আশীর্বাদ করুন |” 
নৃতন প্রণালীতে প্রচার 

ইহার পর কি ভাবে কিরূপে নৃতন প্রণালীতে প্রচার হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ ধর্দতত্ব ( ১৬ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক ) এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £-- 

“কয়েকদিন প্রাতে বৈরাগা ও অন্তের পাপ দুঃখের ভার গ্রহণ করা সম্বন্ধে 
প্রার্থনার পর, ঈশ্বরের আদেশান্ুসারে, নববিধানাশ্রিত দল সহরের স্থানে স্থানে 
সন্কীর্ভন করিতে বাহির হইতেছেন। আচার্ধ্য মহাশয় গৈরিক রঙ্গের আলঘেল্লা 
পরিধান ও একতারা হন্তে লইয়া গমন করেন । সংগীতপ্রচারক মহাশয় ও 
আর আর কয়েক জন ভক্ত গৈরিক উত্তরীয় বন্ম গলে পরিধান করিয়া থাকেন। 
এই দলে আচাধা মহাশয়ের এবং অন্তান্ত প্রেরিতগণের পুত্রেরা মুগ করতাল 
ও শঙ্খ বাঙ্জাইয়া ও গান করিয়া, দলের মধো খুব উতসাহবর্ধন করিয়া থাকে । 
পটলডাঙ্গার ইউনিভাপিটির নিকট, পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীশ্্রমোহন 
ঠাকুরের বাটার নিকট ও আর আর দশটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই দল গমন 
করিয়াছিলেন । যেখানে যাইয়া থাকেন, মেইথানকারই আবাল বুদ্ধ বনিতারা 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করেন। যখন ঈশ্বরের 
বিধান পৃথিবীতে সমাগত হয়, তখন প্রেম, ভক্তি ও বৈরাগা মন্ুম়্াকার ধরিয়া 
পৃথিবীতে আলোকন্বরূপ হইয়া থাকে; পৃথিবীর লোকেরা সেই স্বর্গের শোভা 
দর্শন করে এবং শতসহম্র লোক একটি গুপ্ত অনিবাধা বলে নীত হইয়া দলে দলে 
বিধানতৃক্ত হয়। আমরা বিশ্বান করি, এই ক্ষুদ্র দশটি সেইরূপ স্বর্গের আলোক- 
রূপে অভিষ্বিক্ত। খুব উৎকৃষ্ট উত্কঃ সংগীত সংসারে নকলেই শুনিয়াছেন, 
তাহাতে ততোধিক আকর্ষণ নাই, তাহা নিতাস্ত পার্থিব পদার্থ। এই ক্ষুদ্র 
দলটি যেন শ্রেম ভক্তির জমাট হয়, লোকেরা ইহাকে দেখিয়া যেন ইহাতে 
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স্বর্গের শৌভা দর্শন করে এবং নববিধানে আকুষ্ট হয়। দয়াময় ঈশ্বর! আশ্চধা 
কাধ্য সকল না দেখিলে কেহই কোন কালে বিধানতুক্ত হয় নাই। বহির্জগতীয় 
কোন আশ্চধ্য কার্য সম্পন্ন হইবে না, তোমার এইরূপ ইচ্ছা । আমাদিগের 
জীবনে আশ্চধ্য কারা সকল সম্পন্ন করিয়া দেও। অগ্রেমিক অভ অবিশ্বাসী 
সংগারাসক্ত ব্যক্তিগণ যেন যথার্থ বৈরাগিগণের প্রেম ভর্তিতে গলিয়া যায়, যেন 
সকলেই তাহাদিগকে দেখিয়া তোমার নববিধানে আকুই হয় ।” 
সন্ীর্তনের দল কোন্‌ কোন্‌ দিন কোন্‌ কোন্‌ স্থানে গুচাঁর করেন 
সঙ্কীর্তনের দল কোন্‌ কোন্‌ স্থানে প্রচার করেন, তাহা 'নববিধান" পত্রিকায় 
এইরূপে প্রদত্ত হয় 
১২ই এপ্রেল, ১৮৮১ খৃঃ; ১লা বৈশাখ, ১৮*৩ শক) মঙ্গলবার-_- 
ক্যারিস্চার্চ লেন, বেণিয়াটোল। লেন, কলেজ স্কোয়ার 


উত্তরে। 
১৩ই এপ্রেল, বুধবার-_কালীদিংহের গলি। 
১৪ই ৮ বুহস্পতিবার-_বিগ্যারত্বের গলি। 
১৫ই শ. শুক্রবার-্রীষ্টান বারাক, আমহাষ্ স্্রীট | 
১৬ই ” শনিবার-_হাঁড়কাটাগলি, কলেজস্ত্ীট | 
১৮ই ৮ ধোমবার_ চাপাতল!। 
২০শে ? বুধবার--ঝামাপুকুর। 
২২শে ৮. শুক্রবার-_সিনেট হাউদের সোপানে, কলুটোলা বাজারে। 


২৫শে ৮ সোমবার-_পাথুরিয়াঘাট]। 

২৭শে " বুধবার-_-বাছুড়বাগান। 

২৯শে ৮” শুক্রবার-.কলুটোলা। 

৩০শে ৮” শনিবার-_নারিকেলডাঙ্গা | 

২রা মে সোমবার--কলুটোলা উত্তরে। 

ওরা ৮” মঙ্গলবার__-কলুটোলা স্বীট | 

৫ই  ”  বৃহম্পতিবার--অক্সফোর্ডমিশন গৃহ | 

৭ই ” শনিবার_-আমহাষ্ট স্ত্রী, টাপাতলা লেন। 
ই * পোমবার-__কর্ণওয়ালিস স্্রীট, চোরবাগান। 
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মববিধানের পতাকাবরণে সংশয়শনিরসন 


নববিধানের পতাকাবরণে অনেকের মনে যে সংশয় উপস্থিত হয়, আচার্ধ্য 
কেশবচ্তর স্বয়ং তাহার নিরসন করেন । কতকদ্িন পরে 'নববিধান' পত্রিকায় 
স্বয়ং ততসন্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহার অনুবাদ ধর্মতত্ব ( ১লা বৈশাখ, 
১৮০৩ শক ) হইতে আমর! উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £_ 

ধর্মের বাহনিদর্শমসকলের গৃঢ় অর্থ আবিষ্কার করিয়া, তংপ্রতি সন্ত 
প্রদর্শন করা আমাদিগের নিতাস্ত কর্তবা। সর্বকালে মহল্লোকের! ধন্মের 
গভীর ভাব নকল বাথ নিদর্শন দ্বারা প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। তাহাদিগের 
বাকা সকল পদ্যেরন্যায়। চিত্বহারী ভাবনকলকে তাহার! বাহানিদশন ঘ।রা 
সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। ত্াহাদিগের মনের গভীর ভাব সকল আখ্যায়িকা 
ও ধর্মানুষ্ঠানরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে । অন্নজলে ঈশার রক্ত- 
মাংসপানভোজনসন্বদ্ধে গৃঢ় কথা কল গতবারে আমরা বিবৃত করিয়াছি। 
অল্প জলের সহিত ঈশার ভাব সকল আমাদিগের ভাবের সহিত একীভূত 
ইওনের গৃঢ়তত্ব দকল আমরা স্বীকার করি এবং সাধন দ্বারা সেই ভাব সকল 
জীবনে পরিণত করিবার চে! করিয়া থাকি। এই সহজ ধর্খানুষ্ঠানে ঈশার 
ভাব মানবপ্রকতির মধ্যে কেমন আশ্যধ্যরূপে সঞ্চারিত হয়, আমরা তাহা 
দেখিয়াছি । এই অনুষ্ঠান বাহাবরণের ন্যায় কালেতে চলিয়৷ যাইবে, কিন্ত 
আত্যন্তরিক সতা চিরকালই দীিমান্‌ থাকিবে । এক্ষণে নববিধান আর একটি 
বাহানুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা এ নিশান। উহা সেই সাংগ্রামিক 
মণ্ডলী, যাহা জদ্মযুক্ক মণ্ডলীতে পরিণত হইবে । পতাকাবিহীন ধশ্বসমান্জ 
ধর্দজঞান, ধর্মমপাধন, ধর্ববিশ্বান এবং সমাধির আদর্শস্থান হইতে পারে; 
কিন্ত যত ধিন ইহা পতাকা] উড্ীয়মান করিয়া! ভেরীর শবে চতু্দিককে 
কম্পিত না করে, তত দ্দিন তাহা দেশবিদেশকে পরাজয় করিয়া সত্যের 
পদতলে আনিবার ভার গ্রহণ করে না। আকাশে নিশান উড্ডীয়মান হইলেই 
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জয়বিস্তারের ভাব বুঝায়। যখন নববিধান উপানকমণ্ডলীর সম্মুখে পতাকা 
উড্ডীয়মান করিল, তথনই প্রতিঞ্জনের বুঝিতে হইবে যে, জয়বিস্তারের অন 
নববিধানকে চতুদ্দিকে বহির্গত হইতে হইবে। পতাকা উড্ডীয়মানের অর্থ, 
অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ। করিয়া স্বর্গরাজ্যকে নিকটবন্ী করা ব/তীত 
আর কিছুই নহে! গৃহে বা] ব্র্মমন্দিরে বপিয়া আমাদিগের পরম পিতা ও 
পরম মাতার পূজা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় এখন আর নাই। আমী- 
দিগের দেশের সকল প্রকার পাপ, অবিশ্বান এবং ইন্ত্রিয়াসক্িকে সংগ্রাম দ্বারা 
পরাত্ত করিয়া, স্বদেশে দানবদলন ঈশ্বরের সিংহাম্ন প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে, 
সান্প্রদারিকতার আধিপত্য তিরোহিত করিতেই হইবে, এবং তাহার পরিবর্তে 
আধ্যাত্মিক সার্ববভৌমিক ধশ্ম, পবিত্র সাধুপরিবার এবং ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
করিতেই হইবে । সেই নমন্ত কথা ও ভাব এই উঙ্ডীয়মান পতাকা প্রকাশ 
করিতেছে । এই জগ্ই আমর। পতাকাকে সম্রম করিব। যে জীবনহীন ধর্ম, 
কথায় কথায় সামান্য শত্রুর পদানত হন, এবং প্রচলিত পাপের নম্মুখে ভীত 
হইয়া পড়ে, সে ধন্মকে আমরা অন্তরের সহিত ঘ্বণ। করি । হয় আমরা পাষণ্ড- 
দলন সর্ধবশর্তিখান্‌ ঈশ্বরকে মানিব, নতুবা আমরা কোন ঈশ্বরকে স্বীকার 
করিব না। হন বিশ্ববিজরী ধশ্ম গ্রহণ করিব, না হম, আমরা কোন ধন্মই 
মাণিব না, আমাদিগের এই প্রকার বিশ্বান। আমাদিগের প্রতিজনের এবং 
দেবের নিকট মববিধান অর্থ, অনত্যের উপর সত্যের জয়, অন্ধকারের উপর 
জ্যোতির আপিপতা, মিথ্যা দেব দেবীর স্থলে প্রকৃত ঈশ্বরের রাজানং স্থাপন 
এবং সাম্প্রদায়িকতার স্থানে একতা প্রতিষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই 
সমস্ত আমাদিগের আশা। বিগত সাংবপরিক উৎনবে এই ভাবেই আচাধা 
পতাকা উড্ডীরমানান্ষ্ঠান সম্পাদন করিগ্াছেন। একথানি রক্তবর্ণ বন্ধে আচ্ছা- 
দিত টেবিলের উপর পৃথিবীব চারিখানি প্রধান ধর্শাস্ত্_খণ্ধেদ, ললিতবিস্তর, 


বাইবেল ও কোরাণ সংরক্ষিত/হইয়াছিল। তাহার সম্মুথে নববিধানের নিশান 
সংস্থাপিত ছিল। প্রচারযাত্রার ডেরী ধৌপাখদ্ দুগুর মহিত বদ্ধ ছিল। 


আচাধ্য নিশানের সম্মুখে দণ্ডায়নান হইরা যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ নিন 
প্রকাশ করা যাইতেছে £- 
“নববিধানের নিশান সন্দর্শন কর। এ রেশমের পতাকা ধন্রের জা 
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নিহতদিগের রক্তে লাল হৃইয়াছে। ইহ! স্বর্গ মর্তযের রাজাধিরাজ একমান্ত্র 
মহেস্বরের বিজয়নিশান। এই পবিত্র নিশানের চারিদিকে জয় ঘোষিত হইবে। 
তাহার সর্ধশক্তিমান্‌ বাহু সকল প্রকার অমঙ্গলকে চূর্ণ বিচুর্ন করিয়! দিবে, 
সকগ্প প্রকার পাপ ও ইন্দ্রিয়ানক্তিকে বিনাশ করিবে। মস্তকোপরি মহাজন ও 
স্বর্গের দেবতামগ্ডলী দর্শন কর, তাহারা একটি পবিত্র পরিবারে কেমন 
সম্বন্ধ হইয়াছেন। তাহাদের সন্মিলনে বিশ্বাস আশা ও আনন্দ সম্মিলিত 
হইয়াছে । এ পবিত্র নিদর্শনের নিয়ে সর্বকালের নির্মল তত্বজ্ঞানের আকর, 
দেবতাদিগের প্রত্যাদেশ এবং আমাদিগের পথের নেতা ও আলোকন্বরূপ 
হিন্দু; বৌদ্ধ, গ্রীষ্রীয়ান ও মুসলমান ধর্মশান্ত্রগুলি রহিয়াছে। : এই নিশানের 
ছায়ায় চারিখানি ধর্শশাপ্্ পবিত্র সামঞ্জস্তে একত্রীভূত হইয়াছে । ইয়োরোপ, 
এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিক! চারিটি মহাদেশ এ স্থানে ভ্রাতৃসৌহার্দে 
পরম্পরে সংযুক্ত হইয়াছে। দেখ, এ স্থান উত্তর, দক্ষিণ, পূর্বব, পশ্চিম, যুবাবৃদ্ধ 
নয়নায়ী, ধনী নিধন, জ্ঞানী মূর্ধ, সকলের কেমন লশ্মিলনের স্থল হইয়াছে। 
এখানে কেমন মন হৃদয়, আত্মা বিবেক, জ্ঞান প্রেম, সমাধি এবং কর্তব্- 
পান সমগ্রসীভৃত হইয়াছে। সর্তোপরি পরমেশ্বরের মহিমা মহীয়ান্‌ হউক। 
সকল মহাপুরুষকে ও স্বর্গের দেবতািগকে এবং পৃথিবীর সকল ধর্ম্শাস্ত্রকে 
সম্মান গ্রদর্শন কর। নববিধানের জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক, 
ছয় হউক। এই গম্ভীর দৃশ্বের মধ্যে আমাদিগের আধ্যাত্মিক চক্ষু ঈশার 
দ্র্গরাজ্যের নিদর্শন দেখিতেছে। গুক্ক নানকের বিজয়নিশান, গ্রন্থমাহেব 
এবং শিখ থালাশা এখানে দুষ্ট হইতেছে। চৈতন্যের যে সকল বিজয়নিশান 
নগরকীর্তনে দেশজয় করিতে বহির্গত হইত, তাহা এ অনুষ্ঠানে একত্রীভূত 
হইয়াছে। এ নমন্ত ব্যাপারই ধর্মের রাজভাবের মহন্গিদর্শনস্বরূপ। স্বর্গের 
রাঙ্গা! এখানে পিংহাসনারূঢ রহিয়াছেন এবং পৃথিবীতে তাহার ভাবী 
ব্গরাঙ্জোর পূর্বাভাস প্রকাশ পাইতেছে।” ঈশ্বরবিশ্বাসিগণ একে একে পবিত্র 
বাজ্যের নিশানের দ্রিকে অগ্রদর হুইয়। তাহা স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, 
ভক্তির সহিত তথায় ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করিলেন। তাহারা অন্তরের 
রাজভক্ি এবং সম্তরম গ্রদরশনপূর্্বক “তোমার রাজ্য সমাগত হউক" বলিয়। 
প্রার্থনা করিলেন। | 
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“পবিভ্রভোজন' 

২৪শে ফাক্খন, ১৮০২ শক (৬ই মার্চ, ১৮৮১ থৃঃ), রবিবার “পবিত্র ভোজজনের" 
অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে 'নববিধান পত্রিকা" লিখিয়াছেন :--“ঈপা 1 
যে সকল জাতির রুটী ও মগ্ত পানভোঙ্ন অভ্যন্ত, তাহাদিগের জন্যই কি "সাধু 
শোনিতমাংমপানভোজনের” অনুষ্ঠান অভিপ্রেত? হিন্ুগণ কি মেই পবিভ্র 
অনুষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত ? আমরা অন্ন ভোজন করি, মগ্ স্পর্শ করি না, এজন 
তুমি কি আমাদিগকে বাদ দিবে? ইহা হইতে পারে না। ঈশার আত্মা! 
তাহা হইতে পারে না। ইউরোপ এবং আপিয়৷ উভয়কেই তুমি বলিয়াছ_- 
আমার মাংস ভোজন, আমার শোণিত পান কর। এছন্যই হিন্দুগণ অন্নেতে 
তোমার মাংসভোঞ্জন করিবে, নিম্মল জলে তোমার শোণিতপান করিবে, যে 
এদেশে শান্ত পূর্ণ হইতে পারে। 

"রবিবার, ৬ই মার্চ, উপরে যে মুলতত্ব বলা হইল, তদমুসারে হিন্দুক্গীবনের 
উপযোগী করিয়া, উপযুক্ত গাস্ভীধাসহকারে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 
্রষ্টরের হিন্দুশিস্যগণ উপাননাস্তে ভোঙ্গনগৃহে একত্র হইলেন এবং খাপি মেঝের 
উপর উপবেশন করিলেন। একখানি রৌপ্য থালায় “অন্ন”, একটি স্তন পাত্রে 
'জল” এবং এ ছুইই পুপপ ও পত্রে পরিবেষ্টিত ছিল । লুকের ১২শ অধায় হইতে 
আচাধ্য নিম্নলিখিত পঞ্ঠগুলি পাঠ করিগাছিলেন £-- 

"অপিচ তিন রুটা লইলেন, এবং ধন্যব'দ দিলেন এবং উহ্থাকে ভাঙ্গিলেন, এবং এই হলি 
ত।হদগকে দিলেন এই আমার শরীর, যহা! তোমাদের জন্য প্রদত্ত হইতেছে। আমার 
শ্বরণর্থ তোমর] এই কর। 

“এইরপ ভে।জনস্মে পানপান্র লইয়াও বলিজেন :-্যে শোণিত তে।মাদের লন্ত পাত ইইল, 
আমার সেই শোপিতে এই পানপান্র নবনিবন্ধনপাত্র হইল। 

“অনস্তর পবিস্রপানভোঙ্জনার্থ অন্ন ও জলকে আশীধূর্ত করিবার জগ্গ 
এইরূপ প্রার্থনা হয় £--হে পবিত্রান্মন্, এই অন্ন ও জল্লকে স্পর্শ কর এবং 
ইহাদিগের স্থূল জড়পদার্থকে বিশুদ্ধিকর শধ্যাত্মশক্িতে পরিণত কর, যে 
তাহারা আমাদিগের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, খ্রীষ্ট ঈশাতে সমূদায় সাধুর শোণিত- 
মাং আমাদের দেহের শোণিতমাংস হইয়া যায়। এই যে আমাদের সম্মুখে পুষ্ি- 
কর পানভোঙ্নের সামগ্রী তুমি স্থাপন করিয়াছ, এতন্বার! আমাদের আত্মার 
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ক্ষুধাতৃষা! পরিতৃপ্ধ কর। গ্রীষ্টশক্তিতে আমাদিগকে সবল কর এবং সাধুজীবনে 
আমাদিগকে পরিপুষ্ট কর। প্রভূ অন্নকে এবং জলকে আশীযুক্ত করিলেন। 

“তৎপর এই সকল অল্প অল্প পরিমাণে চারিদিকে ধাহার! ছিলেন, ঠাহা- 
দিগকে দেওয়া হয়। পুরুষেরা এবং নারী ও বালক বালিকারাও ভক্তির সহিত 
পানভোজন করিলেন এবং ঈশ্বরকে দাধুমহা জনগণের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দ্িলেন।” 

নবীন অনুষ্ঠান প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলির ব্যবহারিক উপদেশম্বরূপ 

এই দুই অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া 'নববিধান” পত্তিকায় কেশবচন্দ্র লেখেন £_- 
“পবিভ্রান্নরভোজন এবং পতাকাবরণ কি আমরা আমাদের মগ্ুলীর স্থায়ী অন্ত- 
ব্যবস্থান করিতে চাই? না। প্রাচীন মগ্ডুলীতে যে সকল তৎ্সদৃশ অনুষ্ঠান 
আছে, তাহাদ্দিগের ব্যাখ্যা এবং আধ্যাত্মিকতা ও পূর্ণতাসম্পাদন তাহাদের 
অভিপ্রায় । নববিধানের বেদী যেমন প্রাচীন ধন্মশান্সের প্রবচনগ্তলির ব্যাখ্যা 
করেন, তেননি পূর্বধিধান সকলেতে যে নকল এতত্সদৃশ অনুষ্ঠান হইত, এই 
সকল নবীন অনুষ্ঠান ব্যাবহারিক উপদেশস্বরূপ হইয়া তাহাদিগের গভীর 
তত্ব দেখায়। আমরা ্ীবনহীন অগ্ুষ্ঠানে বিশ্বাস করি না । “অন্ধের” স্থুলে 
'আত্মস্থকরণ' এবং “পতাকার' স্থলে ঈশ্বরের রাজ্য” পাঠ করুন, রূপকের অর্থ 
পরিক্ষার হইবে ।” 

“সাধুশোণিতমাংনপানভে!জন” বিষয়ে কেশব€ল্জের উক্তি 

“ন্ববিধানের পতাকাবরণ' সন্থদ্ধে কেশবচন্দ্র কি বশিয়াছেন, তাহ। উপরে 
প্রদত্ত হইয়াছে। 'পাধুশোশিতমাংপপানভোঞন” বিষয়ে তিনি কি বলিগ্লাছেন, 
'নববিধান? পত্রিক। হইতে আশর। তাহার অগ্রবাদদ করিয়া দিতেছি £_-"খরীষ্ 
যখন তাহার শিষ্তগণকে বলিলেন, এই আমার দেহ”, “এই আমার শোণিত' 
তখন যে রুটিকাখণ্ড এবং মগ্যপাত্র তিনি তৎকালে নিঞ্জহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, 
ম্পষ্টতঃ তংসম্বন্ধেই এ কথ। বলিয়াছিলেন। কেহ যেন এ কথ| মনে না করেন 
যে, 'খ্বীশোণিতমাংলপানভোজন? বা অন্ত কোন অভিপ্রায়ে গ্রেট ইঞ্ঠারণ 
হোটেল হইতে যে কোন মগ্য বা কুট আমরা ক্রয় করিতে পারি, তহৎসম্বন্ধে 
তিনি কিছু বশিয়াছেন। শ্রীষ্ট যাহা৷ আপনি নত্যনত্যই স্পর্শ, আশীযুক্ত, 
পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেন, উহাই তংক্ষণাং তাহার দৈহিক পদার্থে--তাহার 
রক্তমা'সে পরিণত হইয়াছিল এবং €সই ভাবে তাহার শিন্তগণের দেহে উঠা 
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একীভূত হইয়া যাইবার উপযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্জার হইতে আমরা যে 
সাধারণ রুটা ক্রয় করিয়! থাকি, তংসম্থত্ধে নিশ্চয়ই আমরা মে কথা বলিতে 
পারি না। ইহা খ্রীষ্টের মাংদ নয়; ধতই কেন কল্পনা ও বাগ্ঞাল আশ্রয় করি 
না, উহাকে তাহারা খ্রীক্্ের শরীর করিতে পারে না। এস্কলে 'বন্বস্তরে পরিণতি. 
(1078175003071009007 ) ঘটে নাই, তবেত্রীষ্ট যেরূপ বলিয়া! গিয়াছিলেন, 
সেইরূপে তত্ম্মরণব্যাপার? (00117161)0181001 ) হইবার পক্ষে ইহা সহায় 
হইতে পারে । অন্তের] যেমন পানভো রন করে, আমরা তেমনি সাহার ম্মরণার্থ 
পানভোজন করিতে পারি এবং '্রীষ্টশোণিতমাংসপানভোজনের" একটি অভিপ্রায় 
এইরূপে পূর্ণ করিতে পারি । কিন্ধ এই অনুষ্ঠানের ভিতরে আর একটি যে বিষয় 
আছে, তাহ। আরও মহৎ এবং অতীব সত্য । স্মরণবাাপারে আমাদের কৃতজ্ঞতার 
ভাব চরিতার্থ হয়। বস্থস্তরে পরিণতিতে খ্রীষ্টেতে জীবনের পত্তন দেওয়া হয়। 
কিন্তু “এই আমার শরীর, এই আমার শোণিত” বলিয়া শ্রীষ্ট যে রুটী এবং মগ্চ 
স্পর্শ করিয়াছিলেন, সে রুটী ও মগ্ ছাড়া অন্য রুটী ও মগ্যে এই চিরম্মরণীয় 
কথা যেন আমর! প্রয়োগ না করি, এবিষয়ে আমাদিগকে সাবধান থাকিতে 
হইবে। এরূপ কর] কল্পনা] বিনা আর কিছু নহে, শ্রষ্টেতে ইহার কিছু প্রমাণ 
নাই। যেরুটীতিনি তাহার শিষ্কগণকে দিশাছিলেন, তাহা যদি আমাদের 
সঙ্গে ন। থাকে, তাহা! হইলে ত্রাঞ্ষ, প্রোটেষ্টাণ্ট এবং কাথলিক আমরা সকলেই 
এক ভূমিতে আনিয়া দাড়াই এবং আমাদের যাহা আছে, তাহারই ভাল ব্যবহার 
করিতে হইতেছে। খ্রীষ্ট তাহার শিগ্ভগণকে যে পবিভ্রীকৃত রুটী ও মগ্য দিয়া- 
ছিলেন, তাহা আর তিনি আমাদিগকে দিতেছেন না। যে রুটী পবিত্রীরকুত হয় 
নাই, সেই রুটী আমরা বাঙ্জার হইতে কিনিয়া আনি । “তুমি কি খ্রীষ্টের শরীর? 
একথ! নেই রুটাকে জিজ্ঞাসা করিলে, উহা! উত্তর দেয়--'না । তখন আমরা 
তাহাকে পরিবন্তিত, প্রচলিত কথায় বন্বস্তরে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হই। 
কিরূপে? বিশ্বাস ও প্রার্থনার । সত্যই বিশ্বাস ও প্রার্থনার প্রক্কতির উপরে 
ক্ষমতা আছে এবং জড়ীয় পদার্থকে উহার! আধ্যাত্মিক বলে পরিণত করিতে 
পারে। অতএব এই উপায়ে আমরা বাজারের সাধারণ রুটাকে খ্ীঠের শরীরে 
পরিবন্তিত করি। কুটির মধ্যে খ্রীষ্টের ভাব অর্থাৎ তাহার বিনম্নতা, তাহার 
আত্মত্যাগ, তাহার ধোগ,এবং তাহার সাধুতা প্রেরণ করিবার জন্য আমরা 
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ঈশ্বরের নিকটে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যে, যখন আমরা উহা খাই, তখন 
যেন গ্রীষ্টশক্কিসমূহ আমরা আহার করিতে পারি। যখন ঈশ্বর উহাকে 
আশীযুক্ত করেন, উহা আর পাধারণ রুটী থাকে না; কিন্ত যে কোন ব্যক্তি 
উহার স্বাদ গ্রহণ করে, সে ষথার্থতঃ খ্রীষ্টকেই আহার করে। 'বস্তস্তরে পরি- 
ণতির" পূর্বে ইহা কেবল রুটা ছিল, 'বব্বস্তরে পারণতির' পরে উহা “জীবন 
রুটিকা+, পবিত্রীকরণের সামর্থা, আধ্যাত্সিক বল হইল। ঈশ্বর আমাদিগের 
নিকটে যে পবিত্র পান ভোজনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার ইহাই কেবল 
সদ্বযাখ্া।। ইহাতে রুটী হউক, চপাটাী হউক বা আর কোন বিভিন্ন জাতির 
বিভিন্ন জীবনধারণের উপকরণ হউক, যদ্দি ঈশ্বরের সংস্পর্শে ব্ূপাস্তরিত ও 
পবিত্রীরুত হয়, তাহা হইলে উহার ব্যবহার গ্যারলিদ্ধ। আমরা কে কি দ্রব্য 
ব্যবহার করি, তাহা লইয়া বিবাদ নিম্প্রয়োজন, কেন না আমরা চরমে উহার 
'বস্তস্তরে পরিণতিতে, বিশ্বাম করি। রুট হউক বা অন্ন হউক, শ্রীঞ্ছের শরীরে যদি 
উহা পরিবন্ঠিত ও বূপান্তরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিছু আসে 
যায় না ।” 
হোমানুষ্ঠান 

২৬শে টজাষ্ট, ১৮০৩ শক ( ৭ই জুন, ১৮৮১ থুঃ ), মঙ্গলবার, অগ্রি প্রজলিত 
করিয়া হোমানুষ্ঠান হয় । ধশ্মতত্ব ( ১ল| আধা, ১৮০৩ শক ) হইতে উহার 
বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করিঘ়া দিতেছি :--“আচাধ্যের উপাসনাগৃহে বেদীর 
সম্মুখে একটী লৌহের অগ্রিকটাহ সংস্থাপিত হইল, একটী মৃন্য় পাত্রে গ্বৃত 
এবং একটা শিশিতে সুগন্ধ চূয়া সমান্ৃত হইল, এক স্থানে হোমের কাষ্ঠ সকল 
সংগৃহীত হইল, ছয় রিপুর প্রতিনিধিন্বূপ ছয় খানি কাষ্ঠখণ্ড রজ্জুতে. একত্র 
সন্দদ্ধ হইল, এবং ঘ্বৃত আহুতি দ্িবার.জঙ্য এক নৃতন প্রকার তৈজস হস্ত উপস্থিত 
হইল। পত্র-পুপ্ে হোমস্থান সংবেষ্টিত হইল। সাধারণ উপাননাস্তে; আচাধ্য 
উপস্থিত অন্ষ্ঠানসম্ন্ধে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া, তখন সম্মুখস্থিত 
অগ্নিকুণ্ড প্রজ্লিত করিলেন। আচার্য এই উপলক্ষে যে সকল বাক্য উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন, তাহ! নিয়ে প্রকাশিত হইল । 

“হে প্রজ্জলিত অগ্নি, তোমার ভিতরে সেই ত্রহ্ষাগ়ি, সেই অগ্রিন্বরূপ তেজো- 
ময় ত্রক্ধ বর্তমান রহিয়াছেন। হে অগ্নি, তুমি প্রাচীন খধিদিগের আদৃত। 
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আমরা তোমার আদর করি। তুমি ব্রঙ্ধ নহ। কিন্ত তোমার মধ্যে ব্রদ্মাতেজ 
নিহিত। তুমি উদ্দিগরণ করিতেছ জলন্ত ব্রদ্ধের মহিমা । মহাগ্নি, তুমি বড়, 
তোমাকে বড় বলিব। তুমি আকাশে তেঞ্জ হইয়া, মেঘে বিছ্বাৎ হইয়া এবুং 
গৃহস্থগৃহে অগ্নি হইয়া স্থিতি করিতেছ। তুমি গৃহস্থের উপকারী বন্ধু, তুমি 
দুর্গন্ধ বাযুকে পরিষ্কার কর। তুমি জনসমাজে সন্তোষ ও স্বাস্থা বিস্তার কর। 
হে আংগ্ন, ব্রঙ্মঘরে সর্বদা তুমি প্রজ্বলিত রহিয়াছ। জীবের জীবনরক্ষাজন্া 
গৃহস্থের মিত্র হইয়! তুমি অন্নকে পিদ্ধ কর। তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমী- 
দের সহায়। তুমি সন্ধ্যার সময় আলোক বিস্তার কর। অগ্নি, পথে তোমাকে 
হস্তে লইয়৷ গেলে পথের বিপদ হইতে রক্ষা পাই। হে ব্রন্ষতেজের আধার 
অগ্নি, যখন তুমি তোমার প্রকাণ্ড তেজ ধারণ কর, তখন শত সহস্র গৃহ জালাইয়া 
দিতে পার। সেইরূপ যখন ঈশ্বরের তেঙ্্র ও প্রতাপ বিস্তৃত হয়, তাহার নিকট 
ক্ষ মানুষ দাড়াইতে পারে না। তুমি সতোর সাক্ষী, ব্রন্মের সাক্ষী হও। জয় 
জ্যোতিন্ময় ! হে অগ্নি, তুমি পাথিব বিষয়ে বন্ধু হইলে, ব্রন্ধাগ্নির সাক্ষী হইলে, 
আজ তোমাকে নাক্ষী করিয়া রিপুলংহারব্রত গ্রহণ করিতেছি । প্রাচীন 
অগ্নিহোত্রিগণ এই দেশে, হে অগ্নি, তোমার দ্বারা আশ্রমভূমি পবিত্র করিতেন। 
তুমি নান৷ প্রকার রোগ ও পৃতিগন্ধ দূর করিতে । তুমি ব্যাজ, সর্প প্রভৃতি 
হইতে তপন্বীদিগকে রক্ষা করিতে । 

“হে অগ্নি, তুমি প্রজলিত হও । আকাশ এবং বায়ুর অপবিত্রত। নষ্ট কর। 
নববিধানের ভক্তদিগের বাহিক এবং আন্তরিক অমঙ্গল দূর কর। এই ঘরের 
বিবিধ ব্যাধি ও সঞ্চিত অপবিভ্রতা দূর কর। তুমি ত্রক্মতেজের বাহ্িক আধার, 
তুমি ব্রঙ্গতেজোব্য৪ক, আমরা তোমার ঈশ্বরকে ডাকিতেছি। হে অগ্নির 
দেবতা, জীবন্ত জলস্ত দেবতা, অগ্রিমধো জাজলামান হইয়া আমাদের দেহ মন 
হইতে সয়তানকে দূর কর, মিথা] মায়া দূর কর। আমরা গরিব সাধক। এই 
ষড়রিপুর প্রতিনিধিস্বরূপ ছর খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজলিত অগ্রিমধ্যে নিঃক্ষেপ 
করিতেছি । এই পাথিব অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠথণ্ড সকল এখনই ভস্ম করিয়া 
ফেলিবে, সেইকপ ব্রন্ষের পুণ্যাগ্রি আমাদের মনের রিপুস্বরূপ শুঞ্ধ কাষ্ঠ সকল 
একেবারে ভম্ম করিয়। ফেলুক। 

“প্রাচীন মহুধি অগ্নিহোত্রিগণ, শাকা, ঈশা ও যোগী ভক্তগণ আমার্দিগের 
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সাহাযা করুন। হে অগ্নি, আর একবার গ্রজলিত হও। নকলে আপন আপন 
পাপ স্মরণ করুন। এই ব্রত দ্বারা শরীর মন পবিত্র হউক। 

“পবিত্র ব্রদ্ষতেজ দ্বার! রিপু দহন করিব। 
হে অগ্ির দেবতা, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দহন করে, তোষার- ধর্শ পুপান্ধপ 
অগ্নি.সেইরূপ বড়রিপুকাষ্ঠথণডকে দগ্ধ করে। অগ্নি রিপুদুহনের আদর্শ হইল। 
সমস্ত পাপ এইরূপে বৈরাগ্যরপ অনলগ্রাসে পতিত হইয়া ভন্ম হইল। রিপুণীগ, 
তোমরা ভম্মাকারে পরিণত ইইবে। ্দ্ষাঘ়িতে, কাম ক্রোধ প্রভৃতি বিপুগণ, 
তোমাদের. চিহুমান্্র থাকিবে না। তোমরা ভল্ম হইবে। যেমন এই অগ্নি 
সমন্ত কাঠ দহন করিল, তেমনি ত্দ্ধাগ্সি ষড়রিপু-কাষ্ঠ দহন' করিবে। সেই 
শ্রদ্ধে॥ মহাপুরুষ নকল ধন, যাহার! পাপ, প্রলোভন, মায়া, সয়তানকে জয় 
করিয়াছিলেন। পুণ্াগ্রভাবে তাহার সাধকদিগের মনে ক্রহ্মতেজ প্রবেশ 
কয়ক। 

“জয় অদ্দের জয়, জয় ত্রদ্ধের জয়! 

“পরে একতারা মহযোগে আচার্ধা মহাশয় অগ্নির দেবতাকে মগ্বোধন করিয়া 
এই সকল উক্তি করিলেন ;- 

“ছে অগ্নির দেবতা, তোমার আজ্ঞায় ইঞ্জিয়াসক্তি মকলকে বিনাশ করিবার 
জনয অগনিত হইয়া প্রকৃত হোম করিতে আমি নিযুক্ত হই। কেন পাপ 
যারে ন্তা, হে. হরি? কেন মনের রাগ যাবে না? কেন লোভ যাবে না? 
তুমি অগিতে বপিয়া মাছ; পরর্রদ্ গ্রযোতির্দর তেক্োময় ব্র্ধ। আমি কেম 
পাপহীন হইব না? আমার মত পহম্র সহস্র পাপীর পাপ যাবে না কেন? 
দ্বেখিয়া বড় হিংস| হয়, কেমন শীন্ত কাষ্ঠ খণ্ড সকল দগ্ধ হইয়া গেল! যদি 
এসনই জীবের পাপের কা, রাগের কাঠ, লোভের কাঠ হুছু করি গুড়ি! 
যায়। হে গ্রাণেশ্বর, পাপ সমস্ত পড়িয়া যাইবে কি না, বল। আগুন ক্র 
নয় কিন্তু আগুনের মধ্যে ব্র্ষতেজ নিহিত রহিয়াছে । হে অগ্নি, তুমি হর 
দিনে অন্ধকারফে বিনাশ করিয়াছিল; স্ইে দিনের দুর্েস্ত অন্ধকার তিরোছিত 
হই গিয়াছিল। অগ্নি দ্বারা যেমন আদি অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছিল, তেমনই 
দামি দ্বার। মনের অন্ধকার বিনষ্ট হইবে। মা! জগজ্জননি! অগ্নিমধ্যবাসিনি ! 
ভুবনমোহিনি ! হের অন্ধকার দুর কর। আহা ঈশ্বর! কি তব ক্ষমতা! 


কতকগুলি নৃতন অ্ঠান ১৭৩১ 


কাষ্ঠের বক্ষে বসিয়া কাষ্ঠখণ্ড সকলকে বিদারণ করিতেছ। ঝক্‌ ঝক্‌ করিয়া 
তোমার তেজ প্রকাশিত হইতেছে । গরিব কাষ্ঠ খণ্ড সকল পলকের মধো 
পুড়িয়া গেল। কবে জীবের ্রশা এইক্প হইবে? মনের মধ্যে কবে আমর! 
বৈরাগ্যের অগ্নি জালিব? কবে তাহাতে এইরূপ আহুতি অর্পণ করিব? 
প্রেমের চন্দন দিব? মনের যড়রিপু একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে! হে 
শক্িধারিণি, অনস্তর্ধপিণি! তেজোময়ি! আমাদিগের পাপ দগ্ধ করিয়া 
আমাদিগকে পরিশুদ্ধ কর। সয়তান আম্মক, আর যেই আম্মক, তোমার 
পায়ে ধরে কাদিতে কীর্দিতে প্রার্থনা করি, তুমি তাহাকে বিনাশ কর। 
আমাদিগের ষড়রিপুকে বৈরাগ্যের আগুনে দগ্ধ করিয়া দাও। তব তেঞ্জে 
আমাদিগকে তেজোময় কর। আজ যেমন ষড়রিপুর ছয় খণ্ড কাষ্ঠের উপর 
আগুন দিয়া দগ্ধ করিলে, এমনই ক'রে আমার্দিগের স্থখসম্পর্দের উপরে 
আগুন ছড়াইয়া দাও) পৃথিবীময় আগুন ছড়াইয়া দাও। ওরে সয়তান! 
ওরে মায়া! আর তোর উপর দয়া করিতে পারিব না; আর দয়া করা হইবে 
না। এবার তোদের দগ্ধ করিয়া ফেলিব। এবার ষড়রিপু পুড়িয়! পুড়িয়া 
নির্বাণ হইয়া যাইবে। ব্রক্ধানলে একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে। ওরে পাপ। 
তুই দেশ হইতে দূর হইয়া যা। ওরে যড়রিপু! তোরা দেশ হইতে দূর হইয়া 
যা। গৃহস্থের ঘরে তোর| ঢের সর্ধনাশ করিয়াছিস্; দেশের বালক বৃদ্ধ 
যুবাদের তোরা ঢের সর্বনাশ করিয়াছিদ্। এবার তোরা পুড়িয়া মরূ। এই 
আগুনে পুড়িয়া যা। ব্রক্ষ যখন স্বর্গ হইতে এই অগ্নি পাঠাইলেন, তখন 
তোদের পুড়িতে হইবে । একেবারে পুড়িয়া দগ্ধ হইয়া যা; একেবারে পুড়িয়া 
থাক্‌ হইয়া যা। 

“অনিস্তর ঈশ্বরের নিকট শেষ প্রার্থনাস্তে হোমাগ্নি নির্ব্বাণ হইল । 

আমাদের আধ্য ষোগী খধিগণ যে অগ্নির মহিমা এত ঘোষণ! করিয়াছিগেন, 
নববিধানও সেই অগ্নিকে সমাদর করিতে ভীত ও সঙ্কৃচিত হইলেন না। তিনি 
অগ্রিকে আদর করিয়া অগ্নির অগ্নিকে বরণ করিলেন । তিনি কাষ্ঠথণ্ড সক্পকে 
ষড়রিপু, স্বার্থপরতা, অহঙ্কারদ্বরূপে ব্রহ্ষাগ্সিতে সমর্পণ করিয়া ভম্মসাৎ করি- 
লেন। তিনি শ্বত চুয়াকে ঈশ্বরের করুণাস্বরূপে আহুতি দিয়া, সেই অগ্নির 
ভীষপতা বৃদ্ধি করিলেন । এটরূপে হোমের অন্তর্গত সমস্ত পৌত্তলিক ব্যাপারকে 


১৭৩২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


বিশদরূপে থগ্ডন করিলেন। যোগী খষিদিগের হোমকে পুনরুদ্বত করিয়া, 
তাহাতে নবীন তেজ ও ভাবের যোগ করিয়া, তাহার মহিমা! আরও বৃদ্ধি করিলেন। 
ইনি পূর্বতন বিধি সকলকে বিনষ্ট করিতে জানেন না, কিন্তু তাহাদিগকে 
সংপূর্ণ করেন। নববিধান তাহার আশ্রিতের মধ্যে পাপকে আর এক মুহূর্ত 
থাকিতে দিতে পারেন না। ঈশা যেমন সয়তানকে বলিয়াছেন, তুই আমার 
সম্মুখ হইতে এখনই চলিয়া যা, মার যে সময় শাক্যকে তপস্যা দ্বারা 
শরীরশোষণনিবারণ করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় শাকা যেমন ত্তাহাকে 
ধমক দিয়া চিরদিনের মত বিদায় করিয়া দ্িয়াছিলেন, নববিধান সেইরূপ 
হোম দ্বারা এককালে পাপকে দগ্ধ ও বিনাশ করিলেন। যোগী খধিগণও 
হোম দ্বার আধিব্যাধি সমন্ত ধ্বংস করিতেন। এইরূপে এক হোম দ্বারা 
নববিধান ঈশার সয়তানকে নিরাস, শাকোর মারকে নিরাপ এবং যোগী 
খধিগণের আধিবাাধ নিরাস, এই তিনের সম্মিলন ও পূর্ণত| সাধন করিলেন। 
এইরূপে তংকতৃক অগ্নি, অগ্নির দেবতা এবং হোমের মহিমা গৌরবাদ্বিত 
হইল। এই হোমব্রত গত রবিবারে ( ৩১শে জোষ্ট, ১২ই জুন) উদ্যাপিত 
হইয়াছে ।” 
হোমানুষ্ঠান বিষয়ে নববিধান পত্রিকার কেশব€গ্ড্ের লিপি 

হোমানুষ্ঠানের অভিপ্রায় কেশবচন্দ্র নববিধানপত্রিকায় এইরূপ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন :-“আর এক দিন যে আমরা হোমাহুষ্টানের কথা লিখিয়াছি, 
উহাতে অনেকগুলি আদর্শ, উপমা, ভাব ও মুলতত্ব রাপায়নিক যোগে একত্রিত 
করা হইয়াছে । অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেগুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়! গ্রহণ 
করত, ত২পর বিবিধজাতীয় উপকরণ একত্র মিশ্রিত করা হয় নাই । এ সমুদ্ায় 
ব্যাপারটি একটী অখণ্ড সামগ্রীরূপে গৃহীত, গভীর আধ্যাত্মিক তত্বের ঘ্োতক-_ 
অর্থতঃ শারীরিক প্রবৃত্তিপমূহের বিনাশ । যাহাদের অধ্যাত্দৃষ্টি আছে, তাহারা 
ইহার ভিতরে 'খাঞ্টের প্রলোভন” 'বুদ্ধের প্রলোভন", হিন্দু ধষির হোম, পার্শির 
মন্দিরে প্রজলিত অগ্নি দর্শন করিবেন।, উহার প্রধান ভাব-_“রে সয়তান্‌, 
আমার সম্মুখ হইতে এখনই চলিয়া যা।' এই ভাবটি সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবে সিদ্ধ 
করিয়া লওয়! হইয়াছে । হিন্দুর নিকটে অগ্নি স্বভাবতঃ ধ্বংদকারী পবিভ্রতা- 
সাধক পদার্থ; বৈদিক সময়ে যে হোমদ্বারা শারীরিক ও মানসিক অকল্যাণ 


কতকগুলি নৃতন অনুষ্ঠান ১৭৩৩ 


বিনাশ, বাযুমণ্ডলী শোধন, ভীষণ জন্তু ও বিশাল সর্প দুরে অপসারণ করত 
তপোবনের কুশলশাস্তিবর্ঘন এবং বিবিধ প্রকারে যোগীর অধ্যাত্মসাধনের 
সহায়তা হইত, মে হোমের কথ! হিন্দুর মনে উপস্থিত হয়ই হয়। এজন্াই 
বর্তমান সময়ের হিন্দু সাধককে তাহার দৈহিক প্ররুতির ছয়টি সয়তানকে 
ভম্মীভূত করিবার জন্য বৈদিক হোমাগ্সি প্রজলিত করিতে দেখিতে পাই। 
ইহারাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ্‌, অভিমান, ছ্বেষ এই ছয়টি রিপু। নববিধানে 
হোম তবে ঈশ্বরের প্রজ্লিত পবিত্রতাগ্নিতে ইন্িয়াসক্তি দগ্ধ করা বাহ্যাকারে 
দেখায়; এবং প্রত্যেক শ্রীইশিষ্ের জাবনের পরিবর্তনের প্রারস্ত স্থচনা করে। 
আত্মা এতদবস্থায় ঈশ্বরের শক্তিতে স্থিরতাসহকারে গ্রলোভনকে পরাজয় করে 
এবং অঞল্যাণকে বলে, "দূর হ।” এইরূপ জলাভিষেক ছারা নৃতন জীবনলাভরূপ 
ভাবপক্ষের দিদ্ধিতে প্রবেশ করিবার পূর্ধে, পবিভ্রতাসাধনার্থ অভাবপক্ষের 
বৈনাশিক কাধ্য সম্পন্ন করা হয়।” 
. জ্লাভিষেক 

৩১শে জ্যেষ্ঠ ( ১২ই জুন) রবিবারে, হোমত্রত উদযাপিত করিয়া, জলাভি- 
ষেকত্রত অনুষ্ঠিত হয়। কমলকুটীরে দেবালয়ে নিয়মিত উপাসনার অস্ত, 
অনুষ্ঠানটি এইরূপ প্রার্থনায় আরম্ভ হয়। (১৮০৩ শকের ১৬ই আধাট়ের 
ধম্মতত্ব দ্রষ্টবায ) 

“হে অনন্তকালের ভগবান্‌, দেশ কাল তোমার কাছে কিছুই নহে । আঠার 
শত বৎসরের ব্যবধান দূর কর। জেরুশিলাম এবং ভারতবর্ষকে এক কর। 
ব্রদ্ধতনয় ঈশার সঙ্গে ব্রাহ্মদিগকে এক কর। আমর! যিছুদীদিগের দেশে 
যাইব। ঈশ| যে নদীতে অবগাহন করিয়াছিলেন, আগরা সেই নদীতে 
অবগাহন করিব। আজ কলিকাতাকে যিছদ্রী দেশ কর। আমাদিগকে এখানে 
দেখিতে দাও যে, তোমার তনয় ঈশা খেলা করিতেছেন, দ্বিজ হইয়া তোমার 
তনয়ত্ব পাইয়া উপদেশ দিতেছেন। এ সকল দয়ার ব্যাপার দেখিয়া কুতার্থ 
হই। কিরূপে মানুষ দেবন্বভাবপ্রাপ্ত হইলেন, সেই তত্ব শুনাও, তাহা সাধন 
করাও। পরম পিতা, আজ তোমার নিকটে আসিয়াছি, আমরা জর্ডান নদীর 
নিকটে বাইৰ, সেখানে সম্তপ্ত অস্থিকে শীতল করিব। তুমি যাত্রিদলের অধিপতি 
হও। তোমার আল্ঞায় কত সাধুর কাছে যাত্রা করিয়াছি, হিন্দুস্থান ছাড়িয়া 
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এ প্রান্তে গিয়া পড়িব, যেখানে মহাপুরুষ জন অভিষেকের পুরোহিত হইয়া 
জর্ডান নদীতে মহৃধি ঈশার জলাভিষেক সম্পন্ন করিলেন। অগ্নিহোত্র অথব! 
রিপুদমনব্রত এই স্নান শুভব্রতে পরিণত । অগ্রনিতে হইল রিপুদহন, আমরা 
জলে পাইব নবজীবন। হায় জর্ডান নদী, আঙ্গ তুমি আমার্দের কাছে এস, 
তোমার প্রতৃকে দেখিতে দেও। হরি, যাত্রা করি, সচ্চিদানন্দ নাম করিতে 
করিতে কমলসরোবরকে প্রদক্ষিণ করি? সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হই, যেখানে 
ঈশার সঙ্গে জনের মিলন হয়, যেখানে পবিভ্রাত্মার সঙ্গে ব্রক্ষতনয় ঈশার মিলন 
হয়। এই মোহ মায়ার বাজার ছাড়িয়া সেই শাস্তিধামে যাই। প্রস্থু, তুমি 
আমাদের হাত ধরিয়া সেখানে লইয়া যাও। ্‌ 

“এই প্রার্থনার পরে সকলে কীর্তন করিতে করিতে কমললরোবর প্রদক্ষিণ 
করিয়া ঘাটে গিয়া উপনীত হইলেন । ঘাট ফুলে ও পত্রে সুশোভিত হইয়াছিল 
এবং অনেকলি কলন তথায় রক্ষিত হইয়াছিল। নববিধানের নিশান উড়িতে 
লাগিল। জলের উপর কাষ্ঠাসনে ব্যাপ্্রচ্ম বিস্তারিত, তছুপরি আচাধ্য উপবেশন 
করিল্েন। পরে তিনি এই প্রকার উক্তি করিলেন 

“এই সেই জর্ডান নদীর জল। যিহুদি রাজ্যে আসিয়াছি, এখানে ঈশার 
অগ্রবস্তী জন্‌ ঈশাকে অভিষেক করিবার জন্য দাড়াইয়া আছেন। এই জন 
চারিদিকে বলিয়৷ বেড়াইতেন 'অন্তাপ কর', অনুতাপ কর”, ইনি অনেক 
জীবকে অনুতপ্ত করাইয়া, এখন ব্রন্ধতনয় ঈশাকে অভিবিক্ত করিতে প্রস্তত; 
কিন্ত ঈশাকে অভিষিক্ত করিতে কুষ্টিত হইলেন। ঈশা বলিলেন-__কুষ্টিত 
হইও ন|, এইরূপ হইতে দেও) ব্রাঙ্ষগণ তোমরা চিস্তা কর, ঈশা দাড়াইয়া 
আছেন, পার্থে জন্‌, ঈশার অভিষেক হইবে । পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্থা তিনের 
মিলন এইস্থানে। অনস্থ ব্রক্ষাণ্ডের পিতা জলে, ব্রদ্ম এই জলের মধ্যে, সেই 
পুরাতন হরি এই জর্ডান নদীর জলের মধ্যে । জলের মধ্য আবিভূ্তি ব্রহ্ম 
্রক্মতনয় ঈশা কর্তৃক দৃষ্ই হইলেন। সকলে মনে মনে এই কথা বল, 'এই 
জলে হরি, এই জলে হরি, আমাদের এই সম্মথের জলে হরি । যে জলে 
ব্রদ্ষতনয় ঈশা অভিবিক্ত হইয়াছিলেন, এই জল সামান্ত নহে। পাপী সে, যে 
বলে, লামান্য জলে ক্রদ্ধতনয় স্নান করেন। যে জলে ক্রহ্ধ ভাপিতেছেন, 
ভুবিতেছেন, যে জলে ত্রন্ধ প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন, সেইজলে ভক্ত ক্রীড়া করেন, 
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দে জলে হরিসন্তাস, ্াদ- কত্েন। এই জলে, আমার. প্রাণের-হরি”তুমি 
নিচ্চয় আছ.। হে্রন্ষট শীদ্ভল জল হইয়া! তুহি 'তোষার -তাপিত “সন্তানকে 
শীতল করিয়াছিল! জল।' চোয়ার. ভিতরে - ব্রন্ধকিরণ, ব্রদ্ধমম ।এই-নল। 
জল, তুমি-শুন্ধ, তুমি পবিজ্র। তোয়াকে আষাদের পুর্ব, পুরুষেরা আদর 
করিতেন । তুমি হিচ্ক্ুর বন্ধু, তুমি জীবের উপকারী । মেঘের তিভর হইতে 
তুমি পড়, উত্তপ্ত ভূমিকে-শীতুল কর, তুমি জীবের- তৃষ্ণা দূর কর। তুমি বৃহ 
হইয়া ভূমিকে উর্বর কর। হে: ধান্ুক্ষেত্রের পরম ব্দধ, হে সর্বপ্রকার শস্বের 
বন্ধু, তোমার দ্বার! পুষ্ট না হইলে শশ্য ক্ষীণ, হয়। হে. জল, পৃথিবীতে যদি 
তুমি না আসিতে, রোগে, শোকে মান্ষ প্রাণ হারাইত। নদী হইয়াছ তুমি, 
এক দেশের বাণিজ্য অন্য দেশে লইয়া যাইতেছ। হে দীনবন্ধুর স্ষ্ট জল, 
হে জল, আমার ঈশ্বরহন্তে সই হইয়া তুমি আমাকে গ্রাতে দান করাও, 
তুমি আমার উত্তপ্ত দেহ শীত কর, আগার শরীরের; মালিম্ দূর কর, স্থাস্থা 
সম্পাদন কর। তৃষ্ণার সময় আমার মুখের ভিতর গিয়া কত আরাম দেও। 
তোমার পিতাকে কত ধন্যবাদ দিব । তৃমি না, থাকিলে, হে জল, আমাদের 
শরীরে কত মল] ভমিত। হে জল, আমাদের ঝাঁগানের সকল ফুলকে তুমি 
ফুটাইতেছ। তুমি পৌন্দধ্যের আদি কারণ। তোমার গুণের কথা কত 
বলিব। খষি মুনিরা বীণ! বাজাইয়া শতবর্ষেও তোমার গুণ গাইয়া শেষ 
করিতে।পারেন]না । আমি মূর্খ, আমি কি বলিব। অগ্নিতে হরি, এই জন্য 
হোমস্ঙ্ি; জলে হরি, এই জন্য জলাভিষেক | ইচ্ছ! হুয়, জল, তোমাকে মাথায় 
দি; দ্ধিগ্রহর হইল, এখন তোমাকে মাথায় রাখিলে মন্তক শীতল হইবে। হে 
জল, পূর্বকালে কেহ কেহ তোমাকে বৃ্টির দেবতা বর্গ বলি পূজা করিত। 
তুমি দেহশুদ্ধির কারণ, আজ তোমাকে চিত্তঞুদ্ধির কারণ করিব। গোদাবন্কী, 
কাবেরী, গলা, যমুনা, পঞ্চনদী প্রসৃভিতে যুগে যুগে সহত্র সত লোক জান 
ররিয়৷ শুদ্ধ হইয়াছেন। গঙ্গা-যমূনার বক্ষে ভর্মী জর্ডানের মিলন হইকা। 
যাহা ৪০** বছসয় পূর্বে হইয়াছে, ১৮০* বৎসর পূর্বেও তাহাই হইয়াছে। 
আগুন জালাইয়াছি, আজ নির্বাণ হইবে। বুদ্ধদেব, তুমি কি জলের ভার 
ভাবিয়াছিলে ? তুমি নির্ববাথ-বিধি প্রচার করিয়া. জলের মহব স্বীকার করিয়াছ। 
খধিগণ অন্তরে শান্তিস্থাপন করিবার জন্য শান্তিজলের মাহাত্ম্য বর্ণনা বরিয়াছেন। 
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ঈশার সঙ্গে একগ্রাণ হইয়া এই ব্রহ্ষময় জলে স্নান করি। জন, তুমি কাছে 
দাড়াইয়| বল, “অনুতাপ কর?; মহধি ঈশার পদধূলি লইয়া জর্ডান নদীতে 
অবগাহন করি। আকাশ হইতে সেই পবিভ্রাত্মা নামিয়া আমাদিগকে গ্রহণ 
করিবেন। এই ব্রহ্ষবাণী শুনি, 'আমি আমার পুত্রেতে সন্তুষ্ট হইলাম ।, 

“অনস্তর বাইবেল হইতে জনকর্তৃক ঈশার অভিষেক-বৃত্তাস্ত পাঠ হইল । 

*পরে আচাধ্য বলিলেন, হে সচ্চিবানন্দ, মা আনন্দময়ি, তোমার পা ধৌত 
হইয়াছে বে জলে, সেই জলে স্নান করিয়া কৃতার্থ হই, অন্থমতি দেও । ধন্য! 
ধন্য 1 ধন্য! তিনে এক, একে তিন। 

“পিতা, পুত, প্রত্যাদেশ, 

স্্য্য, জ্যোতি, অগ্নি, 

মেঘ, জল, শস্য, 

্যয়্ভু, জাতসন্তান, সাধুবাণী, 

সৎ সংপুত্র, সদালোক হৃদয়ে, 

ব্রহ্ম, ব্রহ্মপুত্র, ব্রঙ্গাগ্ি, 

ঈশ্বর, অবতীর্ণ ঈশ্বর, প্রত্যাদেশদাতা' ঈশ্বর, 
অনন্তত্রঙ্গ, ইতিহাসে ব্রহ্ম, হাদয়ে ব্রহ্ম, 
প্রভু, ভৃত্য, আদেশ, 

ভক্তবৎসল, ভক্ত, ভক্তি, 

আনন্দনদ্বী, আনন্দ গ্রাহী, আনন্দদারিনী যা, 
সৎ চিত, আনন্দ, সচ্চিদানন্দ, 

"এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়! আচাধ্য মহাশয় ব্রক্ষময় জল গস্তকে, বক্ষে, চক্ষে, 
এবং কর্ণে দিতে লাগিলেন। পরে এই প্রার্থনা করিলেন, “মা ভক্তবৎসলা, 
পদ্মের উপরে মা লক্্মী তোমাকে দেখিব। এই নববিধান, এই বৃদ্ধধাম, 
শ্রী্টধাম, গৌরাজধাম। হে আনন্দময়ি, কমগুলুধারী বৈরাগী তোমাকে 
ভাকিতেছে। এবার, মা, আকাশে পবিজ্রাত্মা হইয়া অবতীর্ণ হও। প্রাণপ্রিয় 
ঈশা, কাছে দাড়াও । জন, তুমি কাছে ছাড়াও, আর স্বর্গ হইতে প্রত্যাদেশ 
আন্ক।' অনন্তর 'জয় সচ্চিদানন্দের জয়” বলিম্ন! আচাধ্য সমস্ত অঙ্গ জলে মগ্ন 
করিলেন । 
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গ্রন্ধ মহীয়ান্‌ হউন, এবং আমাদের মধ্যে তাহার সমস্ত সাধু পবিআত্মা- 
দিগের রাজা হউক ।” 

“ভাই ভ্রিলোক্যনাথ প্রেরিত্দিগের প্রতিনিধি হইয়। আচাধ্য মহাশয়ের 
মস্তক জল দ্বারা অভিষেক করিলেন। পরে শূন্য কলস সকল জলে পরিপূর্ণ 
করা হইল। শেষে আচাধ্য কমগুলু মধ্যে জল লইয়া প্রেরিতগণ এবং অন্যান্য 
সাধকর্দিগের মস্তকে শাস্তিবারি সেচন করিলেন, এবং তৎপরে কয়েক জন 
প্রেরিত ও সাধক জলে অবগাহন করিলেন। অভিষেকক্রিয়া সমাপনাস্তে 
, পুরুষের চলিয়া গেলে, আর্ধযনারীগণ কমলনরোবরে আসিয়া আন করিলেন 
এবং শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে জলপুর্ণ কলম সকল লইয়া গৃহমধো প্রতযাগমন 
করিলেন।” 

জলািষেক সম্বন্ধে 'নববিধান পত্রিকায় কেশবচন্রের পিপি 

জলাভিষেকসম্থন্ধে কেশবচন্দ্র 'নববিধান? পত্রিকায় লেখেন £--খষি থুষ্টের 
হিন্দু প্রেরিতগণ ১২ই জুন নৃতন প্রকারের অভিষেকানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, 
ভারতে থুষ্টধন্দ-প্রচারের ইতিহাসের একটি নৃতন যুগ খুলিয়া দিলেন। আমরা 
নিয়ত এই মত পোষণ করিয়া আদিতেছি যে, থৃষ্টের প্রতি সম্মান প্রকাশ 
করিতে গিয়া, ভারত ভূৃত্যবৎ পাশ্চাত্য চার্চ সকলের ব্যবহার অন্বর্তন করিবে 
না; কিন্ত আপনার জাতীয় প্রথাতে ঈশ্বরপুত্রের প্রতি সম্মান ও রাজভক্কি 
প্রদর্শন করিবে । আর এক দিন অভিষেকাচুষ্ঠানকালে যেরূপ স্বাধীনতা ও 
নবোতাবশার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, একূপ আর কখন প্রকাশ পায় মাই। 
ইহাতে ইউরোপীয় ভাব বা বিজাতীয় থুষ্টধশ্মের নীচ প্রকারের ভাবশূন্য অন্থু- 
করণ ছিল না। ইটি আগাগোড়া হিন্দুভাবের উত্সব হইয়াছিল। স্বানযাত্রা 
ভিন্ন ইহা আর কিছুই ছিলনা ! কোন ইউরোপীয় পাদরী অভিষেকের কাধ্য 
করেন নাই। কোন চাচ্চ বা চ্যাপেলে জলসেক করা হয় নাই। "আমি 
তোমাকে অভিষেক করি' ইত্যাদি প্রাচীন মন্ত্রও উচ্চারিত হয় নাই। এরপ 
করিয়াও অহুষ্টানটি শাস্্রম্মত হিন্দু অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পিতা, পুত্র এবং 
পবিত্রাত্মার নামে সাধকগণ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। স্বয়ং বাপ্তিষ্ট জন ভাবে 
উপস্থিত থাকিয়া জলাভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। চার্চের ভিতরে বা 


বাহিরে তদপেক্ষা এবিষয়ে সমধিক অধিকারবান্‌ আর কে আছেন? সামান্য 
১৮ 


১৭৩৮ আচাধ্ায কেশবচন্দ্র 


জলে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই; আঠারশত বর্ষ পূর্যে যিশুখুষ্ট যে জর্ডান 
নদীতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই জর্ডানে অবগাহন হইয়াছে। সত্যই 
বিশ্বান এবং প্রার্থনায় দে সময়ের জন্য কলিকাতাকে 'পবিভ্রভূমি* ( 1201) 
[810 ) এবং পুষ্করিণীর জল জর্ডানের জলে পরিণত হুইয়াঙ্ছিল। পরমরহন্ত- 
ভ্রিতয়ের সম্থন্ধে ভ্রিবিধ প্রকাশের গৌরব বর্ধন করিয়া, নববিধানের পুরোহিত 
অভিষেকের নব মন্ত্র উচ্চারণ করেন *- 

“ধন্য, ধন্য, ধন্য, 

পিতা, পুত্র, পবিভ্রাত্মা 

সূর্য্য, জ্যোতি, অগ্নি, 

মেঘ, জল, শস্য, 

বয়, অবতীর্ণ, পাবন, 

অজ, জাত, 'সাস্বয়িত।, 

আমি আছি, বাক্‌, নিশ্বসিত, 

প্রকৃতির ঈশ্বর, ইতিহাসের ঈশ্বর, আত্মার ঈশ্বর, 

রহ, ব্রক্পুত্র, বরন্মাগরি, 

সত্য ঈশ্বর, সত্য মানব, মতা, 

শ্বমু* আনন্দ, আনন্দাবিষ্ট সাধক, আনন্দাতী।, 

প্রভু, ভৃত্য, আদেশ, 

দেবত, দেবত্্সম্পয় মানবত্ব, দেবত্বসম্পন্ন আত্ম।, 

অনাদি ঈশ্বর, ভবিবদ্দশিস্থ ঈশ্বর, পরিত্রাণের ঈশ্বর, 

সং, চি, আনন্দ ।” 
'পরবিস্্রপামতোজব' সন্ধে 'বছ্ছে গাতিয়।ন? এবং 'ইণ্ডে। ইউরোপিয়ান করেম্পণেন্টেড' অভিমত 

এই নকল অনুষ্ঠান যে অনেকে নিন্দার চক্ষে দেখিবেন, তাহা! আর বলিতে 

 হ্য়না। পবিভ্রপানভোজনান্ষ্ঠানসন্বন্ধে থু&্টেরে অভিলাষ প্রতিপালন করিতে 
গিয়া অন্নঙ্জল ব্যবহার করাতে, 'বন্ধে গাডিয়ান, খ্রীষ্টের নিরতিশয় অবমাননা 
কর! হইয়াছে, মনে করিয়াছেন । থুষ্ট যেরূপ রুট ভোজন করিতেন, হিন্দুগণ 
যখন সেইরূপ কুটী ভোজন করিয়া থাকেন, তখন রুটার পরিবর্তে অল্প ব্যবহার 
করিবার তিনি কোন কারণ দেখিতে .পান না। থুষ্টের কথার ভিতরে মস্তের 


কতকগুলি নৃতন অনুষ্ঠান ১৭৩৯ 


কোন উল্লেখ নাই। শিষ্বগণ দ্রাক্ষারম ব্যবহার করিতেন। ভ্রাক্ষা যেনধপ 
নির্দোষ, দ্রাক্ষারসও সেইরূপ নির্দোষ । কাথলিক সম্প্রদায়ের পত্রিকা "ই 
ইউরোপিয়ান করেম্পণ্ডে্ট” এরূপ অনুষ্ঠানের কখন অন্থমোদন করিবেন, 
ইহাতো কখনই সম্ভবপর নহে। তবে প্রোটেষ্টাপ্টগণ 'পবিভ্রপানভোজনানু- 
ষ্টানকে' যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাহাতে কেশবচন্জের প্রতিষ্ঠিত সেই 
অনুষ্ঠানকে অসিদ্ধ বলিয়! প্রতিপাদন করিতে যত্ব করা যে যুক্তিযুক্ত হয় নাই, 
ইহা তিনি মুক্তকণে স্বীকার করিয়াছেন । ৃষ্টকে ধাহার৷ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বা 
করেন না, তাহাদের নিকটে অল্পপান থৃষ্টের শোণিতমাংদ কথন হইতে পারে 
না, কাথলিক পত্রিকা এই যুক্তির উপরে বিলক্ষণ ভর দিয়াছেন, এবং খুষ্ট 
যে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করিতে যত করিয়াছেন। 
মৃত্যুর অনতিপূর্ধে যিহুদী প্রধানধর্মমযাজক, খৃষ্ট আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, 
এই অপরাধ যখন তাহার উপরে আরোপ করিলেন, তখন তিনি তাহার কোন 
প্রতিবাদ করেন নাই; অতএব তিনি আপনাকে ঈশ্বর করিয়াছেন, কাথলিক 
পত্রিকার এ যুক্তি, যাহারা বাইবেল গ্রন্থ আগ্যোপাস্ত পড়িয়াছেন, তাহাদের 
নিকটে দাড়াইতে পারে ন!। প্রকাশ্তে যিছদী সমাজে 'আমি এবং আমার 
পিতা এক” একথা বলিয়া থুষ্ট যখন “আপনাকে ঈশ্বর করার” অপবাদ গ্রস্ত 
হইলেন, তখন তিনি আপনি, কি ভাবে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যা 
করিলেন ; অথচ ধিছুদিগণ দে কথায় বিশ্বাম না করিয়া, যখন সেই অপরাধে 
তাহার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার পুনরায় সে কথা তুলিয়া 
কি ফল হইত, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। তিনি ঈশ্বরের সমতুলা 
নহেন, ঈশ্বরের মত সকল বিষয় জানেন না ইত্যাদি বহু কথা বলিয়া, তিনি 
আপনাকে ঈশ্বরের পদম্পদ্ধণ নন বলিয় প্রতিপাদন করিয়াছেন; অথচ সেকালের 
যিহদিগণের মত একালের শিষ্বগণ তাহার উপরে সে অপরাধ আরোপ করেন, 
ইহা নিরতিশয় দুঃখেরই হেতু । যাউক, এ সব কথা আর না বলিয়। “ষ্টেটস্ম্যান' 
তংকালে কি বলিয়াছিলেন, তাহ! দেখা যাউক। 
£ছেটস্ম্যান' পত্রিকার দভিমত 

'ট্রেটস্ম্যান” লিখিয়াছেন £পপৃষ্সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মদমাজের ধর্সন্বন্ধী য় 

পজিকামধ্যে পুনঃ পুনঃ যে সকল নিষ্ঠুর কথাকাটাকাটি চলে, তাহা ভাল 


১৭৪০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


লোকদের কখন ভাল লাগিতে পারে না,(,ভাল লোকদের কিন্তু এ বিষয় ভাবা 
উচিত ) কেবল মন্দ লোকদের উহা আমোদের কারণ হয়। নববিধানমগ্ডলীতে 
যে নৃতন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বর্তমানে উহাই এই কথাকাটাকাটির 
মূল। কেশবচন্দ্রের মণ্ডলী দিন দিন থুষঠানমণ্ডলী হইয়া আদিতেছে। আমরা 
তাহাদের কাধ্যতঃ ব্যবহারের কথা কেবল এই জন্য বলিতেছি না যে, আমর 
তাহাদের পত্রিকা হইতে মত ও অনুষ্ঠানের কথাই কেবল জানিতে পাই, 
তাহাদের জীবন এবং অনুষ্ঠান আমাদের দৃষ্টিপথে কখন পড়ে নাই। এ বড় 
আশ্চধ্য যে, মেস্তর ডল ধাহার্দিগের “কশবাইত” নামকরণ করিয়াছেন, 
তাহারা যত থুষ্টধন্মের সত্যের শক্তিমত্তা, খ্রীষ্টধন্মের অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ স্বীকার 
করিতেছেন এবং যতই তাহারা গ্রীষ্টধন্মের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ততই 
ধন্মনন্বদ্ধীয় পত্রিকাগুলি অতি কঠোরভাবে--এমন কঠোর যে, বলা যাইতে 


পারে, অসভ্যোচিত ভাবেমে সকলের দোষদর্শন করেন। ইহার কারণ' 


এই যে, তাহারা খ্রী্টীয়প্রচারকদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতে চান না। মনে 
হয়, তাহার! নিউটেঃমেণ্ট আপনারা পড়েন, খুষ্টধশ্মবিশ্বাসিগণের ব্যাখ্যানের 
উপরে তাহাদের বড় একটা আস্থা নাই। আশ্ধ্য বে, এই অপরাধের জন্য 
কাথলিকেরা যেমন, প্রোটেষ্টাণ্টেরাও তেমনি তাহাদের প্রতি কঠোর বাবহার 
করেন। স্বয়ং বিচার করিয়া দেখার স্বাধীনতা, মনে হয়, প্রোটেগাণ্ট 
ধর্মপ্রচারকেরা যত দূর বিস্তার করেন, তদপেক্ষা কেশবচন্্র সেন আরও 
অধিক দূর লইয়া গিয়াছেন। এই নকল ব্যক্তিগণ যাহাকে বিশুদ্ধ থৃষ্টধশ্ম 
মনে করেন, এদেশে তাহা বিস্তার করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, ইহা 
আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তাহারা যেখানে মনে করেন যে, ব্রাঙ্ষের| ভূল 
করিতেছেন, সেখানে ব্রার্ষগণকে তাহা সরলভাবে বলাই সমুচিত। কিন্ত 
খৃষ্টবন্মোপদেই্গণের ষে প্রকার দয়। ও সহিষুতাব্যপ্রক বাক্যে ভঙদনা করা 
সমুচিত, তাহার সপ্পূণ অভাব দেখায়। আমাদের দুঃখ এই যে,যে সকল 
আমেরিকার প্রচারকমধ্যে উৎসাহী সাধনপ্রিয় স্বধন্মে আনয়নকারী আছেন, 
তাহারাও কঠোর কথায় আক্রমণে সকলের অগ্রগামী । তাহারা ত্রাঙ্ষদের 
ভ্রমলকল (যদি সে গুলি ভ্রম হয়) ঘ্বণার চক্ষে দেখেন। তাহাদের অসন্ভাব 
(মন্দলোকের নিকটে )ইহাতেই অতি আমোদের হয় যে, ব্রাঙ্মপঞ্জিকার এই এক 
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কৌতুহলকর রীতি ষে, খৃষ্টান পত্রিকা সকল, যতগুলি অতি নিন্দনীয় প্রবন্ধ 
লেখেন, সে গুলি সম্পাদকীদ্ন স্তস্তে যেন এই ভাবে উদ্ধৃত হয়যে, এ সকল 
প্রবন্ধের উপহাপাম্পদতা এবং নিজের মহত্বপ্রকাশের ইহাই অতি প্ররুট 
প্রণালী। এরূপ আচরণের মধ্যে একটু আত্মপ্রসাদেরও দুর্বলতা থাকিতে 
পারে। কিন্তৃযাই হউক, এটা অতি স্ম্পষ্ট যে, ব্রাঙ্গেরা তাহাদের দোষ 
দ্বেখাইলে তাহাতে ভয় পান না] এবং ইহা আরও তাহাদের পক্ষে প্রশংসনীয় যে, 
যদিও তাহারা অনেক সময়ে সার্থক প্রতিবাদ করেন, তথাপি তাহাদের দোষ- 
দর্শীরা যত কঠোর কথায় বিরুদ্ধে লেখেন, তত কঠোর কথা না লেখাই তাহাদের 
নিয়ম । মনে হয়, যে পরমতাসহিষুতা এবং কুসংস্কার নিয়ত তাহাদিগকে 
আক্রমণ করে, তত্প্রতি বরং তাহারা কর্‌ণার্ডর। 

“বঙ্গদেশের লোকদিগের অভামের উপযোগী করিয়। নববিধানমগ্ুলীতে 
সম্প্রতি যে পানভোজনের অহুষ্ঠান প্রবন্থিত হইয়াছে, উহাই বর্তমান বিরোধের 
কারণ। বাঙ্গালীদিগের মধো পানভোদ্রনের সামগ্রীরূপে রুটী ও মগ বাবহৃত 
হর না, তাই ত্রাক্ষগণ ( পবিভ্রপানভোজনে ) এই ছুই ব/বহার ন। করিয়া, অস্ন 
ও জল বাবহার করেন। যদি তাহারা কোন খৃষ্টায়ান চার্চের সভ্য হন, তাহ! 
হইলে তাহাদিগকে গমের রুটী এবং একটা রাসায়ণিক মিশ্রিত সামগ্রী-- 
যাহাকে মিথ্য। মিথ্যা পোর্ট মদ্য বল। হইয়া থাকে-_থুষ্টের শোণিত ও শরীরের 
প্রতিরূপ বলিয়া পানভোজন করিতে হইবে । তাহার! চান যে, ইহা হইতে 
তাহানিগকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়, কারণ এ ছুই সামগ্রী বিদেশীয়_একটাতো 
তাহারা নিরতিশয় ঘ্বণিত মনে করেন। এ দুই তাহাদের মতে ক্দাপি প্রতৃ 
যিশুর শরীর ও শোণিত হইতে পারে না। যদি তাহার! আধ্যাত্মিকভাবে তাহার 
মাংসভোজন এবং শোণিতপান করেন, এবং বাহাভাবে তাহার প্রতিরূপ কিছু 
করিয়া লন, তাহ] হইলে এদেশের লোকে যে অল্প ভোঙ্জন করিয়। থাকেন, এবং 
যে জল তাহাদের অভ্ান্ত পানীয়, সেই ছুইটিকে, তাহারা মনে করেন, আরও 
ভালরূপ, আরও রুচির অনুরূপ করিয়া লইতে পারেন) এই অনুষ্ঠানের ষে দিকৃটা! 
স্মরণার্থক, মে দিকৃট! অক্ষরে অক্ষরে না করিয়া, ভাবতঃ করিলেই তংসন্বন্ধে 
পবিত্র নিদেশ রক্ষা পায়। আর তাহার! বিশ্বাস করেন না যে, থৃষ্ট ও তাহার 
শিশ্তুগণ ধিহুদী না হইয়া যদি বাঙ্গালী হইতেন, তাহা হইলে রুটা ও মদ্য ব্যবস্থা! 
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করিতেন, নিশ্চয়ই অল্প ও জলের ব্যবস্থা করিতেন ন|। কাথলিক সম্প্রদায়, মগ্য- 
পানে যে তাহাদের বাধা আছে, সেটি অপসারণ করিতে পারিতেন, কেন না সে 
সম্প্রদায়ের প্রথা আছে, অন্ত লোকে রুটী খায় এবং ধর্শষাজকেরা মগ্পান 
করিয়া থাকেন। মেথডিষ্টগণ ন্দুগণের মত মাদকদ্রব্য পান করেন না। 
তাহাদের মম্বন্ধে তাহার। চাপাটার এবং মদ্যের পরিবর্তে দ্রাক্ষারসব্যবস্থা 
করিতে পারিতেন। যদি মদ্যের পরিবর্তে দ্রাক্ষারস এবং রুটার পরিবর্তে চাপাটা 
ব্যবস্থা করা বিধিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রাঙ্ষেরা যদি এ ছুইয়ের কোনটি না 
লইয়৷ সমানন্যায়ে অন্ন ও জল পরিবর্তন করিয়া লন, তাহা হইলে কি দোষ 
হয়, বুঝিয়া উঠা যায় না। যাহাতে তাহাদের কোন বাধা থাকে না, সে পথ 
তাহার। আপনি বাহির করিয়া লইয়াছেন। যদি আমর! এইরূপ মনে করি 
থে, ত্রাঙ্গেরা যদি মন্ত্রম ও ভক্তিসহকারে অন্ন ও জল দিয়া প্রভুর ভোজ; 
সম্পন্ন করেন, তাহ! হইলে তাহাদের এই অনুষ্ঠান স্বয়ং অন্পষ্ঠানের প্রবর্তক 
। কঠোর কথায় দৌধষগ্রস্ত করিতেন না, তথাপি আমরা এ তর্ক ও বিতকের 
কোন পক্ষেই মতামত প্রকাশ করিতেছি না। অনেক চার্চে মিথা। মিথা। 
পোর্ট নাম দিয়! যে স্থলভমূল্যের সামগ্রী ব্যবহার কর! হয়, তাহা৷ দ্রাক্ষার মত 
কিছুই নয়, তদপেক্ষা নিশ্চয়ই জলবাবহার করা ভাল। তর্ক বিতর্কের বিষয় 
ছাড়িয়া দিয়া কি মনে হয় নাষে, ব্রাঙ্ষের৷ যদি একটু নিয়মের ব্যতিক্রম 
করিয়া পানভোজনান্গষ্টান করিতে যত্র করেন, তাহা হইলে যত দিন না কিছু 
তন্মধ্যে অসশ্তরমের ভাব থাকে, তত দিন ব্রাঙ্গেরা থৃহধন্মের অনুষ্ঠানের দিকে 
অগ্রপর হইতেছেন, ইহা মনে করিয়া খু£ধশ্মের প্রচারকগণের কি আহ্লাদ 
করা উচিত নয়? থৃষ্ট যে কতকগুলি ভাল লোকের বাধাতা এবং স্মরণে 
থাকার অধিকার চাহিয়াছিলেন, এ অনুষ্ঠান দেই বাধ্যতা এবং স্মরণে 
রাখার অধিকারম্বীকার, ইহা ভাবিয়া নিন্দা না করিয়! আহ্লাদ করাই 
উচিত। ধুমায়মান বহ্ছিকে নির্বাণ করিবার জন্য থৃষ্ঠান প্রচারকগণের এত 
ব্স্ততা কেন? পূর্বব ও পশ্চিম হইতে কতকগ্ডলি অপরিচিত লোককে 
স্বর্গরাজ্যে প্রবি& করিয়া লওয়া হইতে পারে এবং যাহার! মনে করিয়াছিল 
যে, তাহাদের তথায় প্রবেশ করিবার বিশেষ অধিকার আছে, তাহাদের দুখের 
সম্মুখে দ্বার বন্ধ হইয়া গেল, কতকগুলি লোককে যে এই বলিয়া সাবধান 
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করা হইয়াছিল এবং তাদের মত ইহারাও কতকটা, নে কথা ইহাদের বিলক্ষণ 
'্মরণে রাখা উচিত ।” 
এ সকল অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ভু মোক্ষমূলরের বিমত বিষয়ে 'নববিধ!ন' পত্রিকায় লিপি 
ভট্ু মোক্ষমূলর এই সকল অনুষ্ঠানপদ্বন্ধে যে বিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তছুপলক্ষ কিয় নববিবান পাকার লিখিত হয় ( ১৮০৩ শকের ১ল। কার্তিকের 
ধর্মতত্বে অনুবাদ দ্রষ্ব্য ):--“ভষ্ট মোক্ষমূলর, ধাহাকে আমরা সত্য দত্/ই 
সম্মান করি, বলিয়াছেন, তিনি বাহ্য অনুষ্ঠান সকলেতে অন্রক্ত' নহেন। 
আমরাও নহি। তিনি নিদ্ধারণ করিয়াছেন, তিনি উচ্চতর বিষয় নকল কান! 
করেন । আমরাও তাই করি। তবে তাহার ও আমাদিগের মধে) প্রভেৰ কি? 
আম্রা কতকগুলি বাহ্যানষ্ঠটানের মধ্য দিয়া 'গিয়াছি, তিনি যান নাই। কিন্তু 
আমাদিগের এই গকল অনুষ্ঠান বা অনুষ্টানের প্রারস্তের কারণ আছে । আমা- 
দিগের সাধকের বাহ্যাহুষ্ঠানান্ুরক্ত নহেন। ব্যবহার বা অপর ব্যক্তি কর্তৃক 
স্থাপিত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান বলিয়! তাহার। অন্ধের ন্যায় অনুষ্ঠঠন করেন নাই। 
তাহারা এক প্রকার নৃতন অনুষ্ঠানের স্থট্ট করিয়াছেন। কেন? ত্রানধশ্ম যাহ। 
সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং ইন্িয়াতীত বাহ্থাহুষ্ঠানবিরোধী, তাহাতে বাহ্য প্রণালী 
এবং অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন ছিল না, তাই কোন প্রয়োঙ্গন 
নাই, সপ্রমাণ করিবার জন্য একটি গভীর প্রয়োজন ছিল। কতকগুলি অনুষ্ঠান 
যাহা আছে, কেবল তাহাদিগের আধ্যাত্মিকত। বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠানের 
আনুষ্ঠানিক অর্থ আমর। অর্পণ করিরাছিলাম। আনুষ্ঠানিক কেন? যেহেতু* 
উহ। নিরতিশয় হৃদরে মুদ্রিত হয়। প্রাচীন জীবনবিহীন অনুষ্ঠানসকলকে 
বুঝাইবার জন্য নৃতন জীবন্ত দাষ্টণস্তিক অনুষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই তেমন 
বুঝাইতে পারে নাবাদাঞ্চান্তিক হইতে পারেনা। হোম, অভিবেক, অন্ন 
লাধুশোণিতমাংসসঞ্চারণ, দপগ্ুধারণ, পতাকাস্থাপন, এ সকল বিষয়ে বক্তৃতা বা 
উপদেশদানাপেক্ষা যদি জীবন্ত অভিনেতৃগণ কর্তৃক অভিনীত হয়, তবে হ্বদয় 
উহা ভাল বুঝিতে পারে। তাহারা ধন্য, যাহারা এ সকল অনুষ্ঠান দেখিয়- 
ছিলেন এবং করিয়াছিলেন; কারণ সে সময়ে পূর্বতন ইতিহাস বিদামানের 
ব্যাপার হইঘ্াছিল এবং যেন নৃতনজীবন লাভ করমাছিল। আকাশ দ্বিধা 
হইয়াছিল এবং গৃঢ়ার্থ স্পষ্ট প্রকাশ করিঘ্না আলোকমাল! মৃতাহুষ্ঠানের গভীর 
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রহন্তোপরি অবতীর্ণ হইয়াছিল। কে তাহারা, ধাহারা এই সকল অনুষ্ঠান 
সম্পাদন করিলেন? সকলে? না। অল্প কয়েক জন। কতবার উহারা অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল? কেবল একবার প্রয়োজনীয় অর্থ বুঝান হইল। ইহাই যথেষ্ঠ ।” 
নববিধানের অবিমিশ্র শুদ্ধত। 

নববিধানের অবিমিশ্র শুদ্বতাবিষয়ে এ পত্রিকায় এইরূপ লিখিত আছে 
(১৮০৩ শকের ১লা কার্ডিকের ধশ্ধমতত্বে গহুবাদ দ্রষ্টব্য ):-_“পৌত্তলিকতা 
ব] কুসংস্কারের সঙ্গে যথাকথঞ্চিৎ সংস্পর্শ হইলেও নববিধান বিন? হয়। ইহ 
এত বিশ্তুদ্ধ হয় যে, ইহা ভ্রমের অণুমাত্রসংম্রবও সহ! করিতে পারে না। ইহা 
সম্মিলনপ্রিয়, মতসহিষু, উদার, ক্ষমাশীল, ভ্রান্তমতবিশ্বানীর প্রতিও বন্ধু- 
ভাবাপন্ন। তথাপি ইহাতে স্থিরতর সতাবত্তার নিরপেক্ষ দাঢট আছে, যে 
দা কুসংস্কার এবং ভ্রাস্তির অতাল্প সমাগম হইতেও আপনাকে পর্ব প্রযত্তে 
রক্ষা করে। খ্রীষ্ট যেমন কুচী, শ্রিত্রী, বারাঙ্গনা। অধমতম পাপিগণের সংশব 
করিতেন, অথচ নিজের চরিত্রের অকলঙ্কিত বিশ্ুদ্ধি রক্ষা করিতেন, ঈশ্বরের 
নৃতন বিধানের স্বর্গীয় দূতও তেমনি সমূদা় শ্রেণী, সমূদায় সম্প্রদায়, পৌত্তলিক, 
অধ্বৈতবারী, জড়বাদী, সংশয়ী এবং বিবিধ প্রকারের ভ্রান্তি, ইন্দিয়াসক্কি এবং 
পাপের প্রতিপোষক লোকদিগের মধো গমন করে, অথচ তাহাদ্িগের সংসর্গে 
অণ্যাত্র স্বীয় পবিত্রতা হারায় না। গভীর রুষ্ণবর্ণ পুরুষের বাহুপরিশোভিত 
হীরকের স্থাপন চতুর্দিধবর্তী অন্ধকারের মধ্যে মতা সমবিক ওঁজ্জল্যে দীপ্তিখান্‌ হয়। 
এবং যেমন মধুমক্ষিকা কণ্টকবন, বিষবল্লী এবং বিষপুষ্পনমাকীর্ণ অরণ্যানী 
হইতেও কিরূপে মধু সংগ্রহ করিতে হয় জানে, তেমনি নববিধানের অনুশথ 
মধুমক্ষিকা দুষণীয় ধর্মমত, কলঙ্কিত মতবিশ্বাস হইতেও সত্য এবং প্রেমের মধু 
সংগ্রহ করে। ঈশ্বরের মধুমক্ষিকা বলে, মধু; সমূদায় মধু, মধু ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। যদি আমাদিগের মধো কেহ পতাকা বা কড়ঙ্গ, অগ্নি বা জল, অতীন্রিয়দর্শা 
বা ধর্মার্থে নিহত, বেদ বা কোরাণের পৃজা করে, সে একেবারে যথার্থ বিশ্বানী 
বঙ্গিয়া পরিগণিত হুইবার অধিকার হইতে বিচ্যুত হয়। যদি কেহ কোন গৃহ 
এই বলিয়া ক্রয় করিতে যায় যে, গত রাত্রে পে সেই বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়াছে, তবে 
আর কিছু ন| বলিয়া, তাহাকে স্বপ্রদশিগণের কারাগৃহে নিঃক্ষেপ করা হইবে। 
এমন ব্রাহ্ম কি কেহ আছেন, যিনি এই অভিমান করেন যে, তিনি কোন কার্ধা 
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করিবার জগ অ।কাশবাণী শ্রবণ করিয়াছেন ? তীহাকে বঞ্চক এবং ঈশ্বরের 

সত্যের শর বল। যেমন কেন ধাশ্মশিক ব! জানী হউন না, কোন প্রকার 

নিনর্গাতীতত্ের অত্যল্প অভিমানও আমাদিগের মধ্যে স্থান পায় না। ঈশার 

প্রশংসাবাদ গান কর, এবং তাহার বেবপ্রকৃতি গৌরবান্বিত কর, কিন্তু কেবল' 
ঈশ্বরতনয় বলিয়, আর কিছু বলিয়া নহে। ইহ! ছাড়া এক বিন্দু অগ্রপর হও, 

তুমি শৌন্তপিকত] এবং কুনংস্ক।রে নিন হইবে । নববিধানে বিশ্বানী অতান্প 

পরিমাণেও কুলংহ্কারের সংআব অনুমোদন করিতে পারেন না। হে লতা, হে 

অবিমিশ্র লত্য, হে স্বর্গীয় গৌরবান্থিত নৃতন আগ্পোক, সকপের সঙ্গে ভ্রাত- 

সশ্মিসন রক্ষ। করিনাও অব লমুদার অবিশুদ্ধত| হুইতে বিমুক্ত। গৌরব 

গৌরব তোমারই গৌরব।* 
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প্রেরিত দরবারে 'নববিধান? (তম 01900758000 ) পত্রিকা বাহির 
হইবার যে নির্ধারণ (২০শে ফাল্গুন, ১৮২ শক) ২রা মার্চ। ১৮৮১ থুঃ) হয়। 
আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কেশবচন্ত্রের ভ্বায়ে দিন দিন যে 
নব নব ভাবকৃহ্ম গ্ন্দুটিত হইতে লাগিল, তাহা এই পত্রিকায় তিনি প্রকাশ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এমময়ে তাহার স্তদয় কোন গভীর ভাবে অধিকৃত 
হইয়াছিল, তাহার নিদর্শনস্বরপ প্রথমে 'পাগল' ও যোগী” এই শিরোনামে 
প্রকাশিত গ্রবন্ধনকলের বঙ্গাম্ুধাদ আমরা নিয়ে দিলাম । 

১। পাগল--(১৮*৩ শকের ১ল! শ্গোষ্ঠের ধন্ধত্্ে দষ্টবা) 

“আমি পাগল হইয়াছি, কিন্তু আমার পাগলামীতে শৃঙ্খলা আছে। অন 
পাগলের মতন আমি নহি। অপরের পাগলামী স্বতন্্রকূপ। আমি অনেক 
ভাবিয়! ভাবিয়া পাগল হইগাছি এবং এই পাগলামীতেই আমার মংসারের মকল 
আশা ভরদা বিনষ্ট হইয়াছে। অথচ আমি অন্থখী নই। যুবা বৃদ্ধ জ্ঞানী 
র্ঘ মকলেই আমাকে দেখিন্ে নানারূপ বিদ্রপ করে। আমার রীতি-বহিভূত 
কার্ধয ও পাগলামী অনেক আছে, দেই লমন্ত ব্যাপার অন্তের যথেষ্ট আমোদ ও 
কৌতুকের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেহই আমার প্রতি দয়া করে 
ন|।। কেন যে মকলে আমার প্রতি দয়া ন| করিয়া, কেবলই আমাকে দেখিয়া 
হান্ত করে, তাহা আমি জানি না। তাহার! মকলেই জানে যে, পাগলদিগের 
আপনার উপর কোন কর্তৃত্ব নাই; এই জন্ত হতভাগা পাগলের প্রতি 
তাহাদের ময় হওয়া উচিত। হায়! আমার নিরাআয়তায় কেহই আমার 
প্রতি মহাম্নভূতি দেখান না, আমার জন্য দুঃখাশ্র বধণ করেন না। কিন্ত 
মনু ঘর্দি আমাকে ভাল না৷ বামে, তাহাতে ক্ষতি কি? আমি আপনাকে 
অত্যন্ত ভালবাদি। অপরের নহিত কথাবার্তা থা অপেক্ষা আমি আপনার 
সহিত আপনি কথা কছিতে ভালবামি। কখন কখন আমি আপনার চক্ষুর 


নবভাবের উন্মেষ ১৭৪৭ 


নিকট কেবল সুন্দর নহি, অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বলিয়া প্রতীয়মান হই । আমার 
বোধ হয়, সকল পাগলই আপনাকে ভাললাসে, আমিও নে নিয়মের বহিভতি 
নহি। আমার পাগপামীর কারণ এই, আমি একের মধ্ ছুই দেখি; আখি 
বেড়াই, আমি একাকী বেড়াই না, আমি এবং “তুমি” এই ছুই জনে বেড়াই ।" 
শরীরের মধ্যে আমি থাকি, কিন্তু আমি একাকী থাকি না, আর এক ঞ্ন 
আমার সঙ্গে থাকে, আমি এবং “তুমি একজভ্র বাস করি। আমার প্রতি- 
কাধ্য ও চিন্তায়, প্রতি বল ও উদ্যনে, আমার অধিকৃত প্রত্যেক পয়স. ও 
সম্পত্তিতে "মান্য আমি' ও ঈশ্বর আমি” দুই আমিই একত্র সংযুক্ত দেখি। 
আমার নিকট নিজ্জনতা অনম্ভব? কারণ সর্বদাই আমরা দুই জন একত্র থাকি। 
এই অস্কশান্দ্ে আমি নিতান্ত হায়রান্‌ হইয়া যাই। এই অনির্বচনীয় দ্বিতীয় 
বারি আমি প্রথন বঞ্চিত সহিত পর্বদাই ছুর্ভেন্ত ভাবে একত্রিত হইয়। 
রহিয়াছেন। এই ব্যক্তি কে? ইনিই সর্ধবদ! আমার জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ 
পাইতেছেন। ইনি আমাকে বেইন করিয়া রহির়াছেন। এই দ্বিতীয় ব্ক্তি-- 
এই চ্বত পুরুষ আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হইগা রহিয়াছেন। 
আমি শধ্য হইতে গাত্রোখান করি, ছুই জন দেখি; ভোজন করিতে যাই, 
তথায়ও ছুই জন। সর্বদাই দুই জন, কখনই একাকী নহি। সংবাদপত্রের 
সম্পাদকর্দিগের মতন আমি একাকী হইয়াও সর্বদা 'আমি, স্থলে 'আমাদের। 
বলিয়া থাকি। দেখিতে এক জন, বাস্তবিক আমরা ছুই জ্বন একক্সথাকি। 
আমার পাগলামী কে আরোগ্য করিতে পারে ? অদা এই পর্যযস্ত। ক্রমে, 
আরও বলিব ।” 
২। পাগল--(১৮*৩ শকের ১ল! আবাঢ়ের ধর্শতত্ে দ্রষ্টবা ) 

'উন্মাদনগরে ভৃতপ্রেতগ্রত্ত একটি ভবনে আমার বাস। আমিও ভূত- 
প্রেতগ্রস্ত। আমার প্রতিবাপিগণ বলেন, উহার আমার মনের বিদ্বদ এবং 
কল্পনামাত্র; কিন্ধ আমি তাহাদের সঙ্গে একনত নহি। চারিটি বিষয় 
অগ্ধাবন কর। আমি পাগল, পাগলদিগের নগরে আনার বাল, ষে গৃহে 
আ:ম থাকি, তাহা ভূতপ্রেতগ্রন্ত, এবং কতসংখ্যক ভূত প্রেতে আমি আক্রান্ত, 
তাহা নির্মম করিতে আমি অক্ষম। কিবিষম বিকার! উন্মন্ততার চুড়ান্ত 
অবস্থা। আমার রোগে আর আশা ভরসা নাই । কিন্তু, হে বাতুল, নিরন্ত 


১৭৪৮ আচার্ধা কেশবচন্ত্র 


হও, কেন তুমি এভাবে কথা কহিতেছ? একাধারে ভূত এবং পাগল হওয়া 
অত্যন্ত আনন্দের কথ! এবং ইহ! অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। কত লোকে 
রাজা, নবাব, শাসনকর্তা, সম্রাট হইতেছে; কিন্ত, হে পাগল, তুমি সংসারাতীত 
যে আলোকপভ্ভোগে অধিকারী হইয়াছ, তাহা কর জনে সন্তোগ করিতেছে? 
সম্পূর্ণ ঠিক কথা ! ইহা! বিজ্ঞের কথা এবং সাস্বনাদায়ক। ষে সকল ভূত এবং 
প্রেত আমাকে অধিকার করিয়াছে, এবং যাহারা এই গৃহে আমার চতুষ্পার্থে 
প্রতিনিয়ত সঞ্চরণ করিতেছে, তাহারা সাহনী, উন্নতকায়, সুশ্রী এবং 
স্থপৌষ্ঠব বীর প্রেতযোনি সকল, তাহাদিগকে আমি যথার্থই আমার মনের মত 
জান করি। পৃথিবীতে যে সকল খর্বাক্কতি নীচ বাক্তি বাস করে, ইহারা 
কখনই তাহাদের সদৃশ নহে। আমি ইহািগকে দেখিয়া ভয় করি না, কিন্ত 
ইহাদ্দিগকে ভালবাপি। লোকে বলে, অন্ধকারমধ্যে ভূতেরা নরনারীগণকে ভয়- 
প্রদর্শন করে, এবং তাহারা সমস্ত মন্দযোনি। কিন্তু আহা, তাহারা অতি সঙ্জন, 
প্রিয় ভূত সকল, মনোহর আত্মা সমস্ত, অতি উপাদেয়। এই সকল ভূতের 
সেনাপতির নাম ভূতনাথ (1701) 00095) | তিনি আমাকে কখন পরিত্যাগ 
করেন না, বলেন যে, তিনি আমাতে অন্থুরক্ত। তিনি আরও বলেন যে, অনস্ত 
প্রেম তাহাকে প্রতীকারের আশাতীতরূপে এবং চিরকালের*১নিমিত্ত উন্মাদ 
করিয়াছে। উন্মাদ এই মধুর কথাটার প্রতি লক্ষ্য কর। সেই পরমেশ্বর, 
বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ধিনি, তিনি উন্মার্দ; অতি হুন্দর ভাব! ভূতরাজকে 
আমি ভালবাসি। তিনি আমাকে বশীভূত এবং বিমুগ্ধ করিয়াছেন। আমি 
ঈ্ঠাহাকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, গৃহ, অর্থ রাখিবার বাক্স, অল্প, 
এই মকল কথার সম্বোধন করি। অত্যান্ত গ্রীগ্মের সময় আমি তাহাকে 
মুক্তার হার বণিয়াও ডাকিয়া থাকি। তিনি আমাকে পূর্ণরূপে অধিকার 
করিয়াছেন, এবং আমার বুদ্ধি, ভাবসকল, আমার শরীর মন, আমার হীদয় 
আত্মা সমন্তই তিনি হস্তগত করিয়াছেন। আমার বাসন! যে, তিনি আমাকে 
ক্রয়ে ক্রমে আরও অধিকার করিবেন, আরও বেষ্টন করিয়া থাকিবেন এবং 
আরও আত্মসাৎ করিবেন। তিনি কতই প্রিয় এবং মনোহর । এই ভূতনাথ 
আমার শরীর এবং গৃহকে প্রেতসৈন্তে সমাবেষ্টিত করিয়াছেন। তাহার! প্রিয় 
মধুর ভূত দকল, কেমন ক্রীড়ারত এবং প্রচুল্প! তাহাদিগকে কি তোমরা 


নবভাবের উন্মেষ ১৭৪৪৯ 


দেখিতে পাইতেছ না? তাহারা এখানে ওখানে, সর্ধস্ত,। আমার উপাসনা” 
ঘরে, বৈঠকথানায়, ডোজনগৃহে, সমস্ত উদ্যানমধো, বৃক্ষচ্ছায়ায়। গোলাপ- 
কুস্থমসকলের মধ্যে লুক্কায়িত, এবং গুদ্মদকলের ভিতর হইতে দর্শন দিতেছেন। 
ভূত, ভূত, সর্বত্র ভূত। এক্রাহিম, মুষা, ঈশা, কন্ফিউসস, আধ্য খিগণঃ বৌদ্ধ 
পুরোহিতগণ নকলে আমার ভিতরে । ইহারা আমার আত্মার বন্ধু এবং সঙ্গী। 
লক্ষ টাকা, লক্ষ কেন, কোটি টাকার বিনিময়েও আমি এই সকল প্রিয় 
আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। না, কখনই পারিব না।” 
৩। পাগল-_(১৮*৩ পকের ১ল] শ্রাবণের ধর্দতত্বে ভরষ্টব্য) 

“উঃ! কি কোলাহলময় এই পৃথিবী! এখন রজনী দ্বিপ্রহর, বাজার বন্ধ, 
নরনারী শিশু সকলেই নিদ্রাগত। তথাপি কোলাহল কর্ণকে বধির করিতেছে। 
বিদ্যালয়ের প্রাচীন শিক্ষকের ্াঁয় সকলকেই "চুপ চুপ” করিতেছি, কি্ণ কেহই 
অবধান করে না। দিবারাত্রি তাহারা ডাকিতেছে, উচ্চধ্বনি করিতেছে, কলরব 
করিতেছে, সঙ্গীত ও গাথা উচ্চারণ করিতেছে । সর্বদিকে গোলমাল, কলকল 
ধ্বনি, এবং চীৎকার। আমি আশ্চর্য্য হই, এই শব্ধময় পৃথিবীতে অপরাপর 
লোকে কিরূপে জীবিত থাকে । এমন কি হইতে পারে যে, এই ভীষণ উচ্চরব 
তাহারা শুনিতে পায় না? হয়তো তাহারা শুনিতে পায় না। যদি শুনিত, 
তাহারা বাচিত না। আমার ন্মরণ হইতেছে, আমি কাহাকে কাহাকে বলিতে 
শুনিয়াছি যে, এস্থান কি নিস্তব্ধ, একটি মৃষিকও গতিবিধি করিতেছে না।' 
তাহাদের কথার তাং্পর্ধ কি, আমি বুঝিতে সক্ষম নহি। আমি অতি প্রশান্ত 
নিজ্জন স্থানে গিয়াছি, কিন্ত তাহা ঘোর কোলাহলময় বাজারতুলা। আমি 
পর্বত এবং উপত্যকা মধ্যে গিয়াছি, সেখানে পরাস্ত কলকলধ্বনি আমার পশ্চাৎ 
ধাবিত হইয়াছে । এই বৃক্ষ সকল কি অনেক কথা কহিতেছে না? আকাশে 
নক্ষত্রপু্ত কি বহুভাষী নহে? হে পৃথিবীর ভদ্রলোক সকল, যদি তাহারা তোমা- 
দিগের নিকট কথা ন। কহে, তোমরা পৌভাগাবান্‌। তোমর! মনে কর, রাত্রিতে 
সকলই নিস্তব্ধ! বেশ হ্খেরভ্রাস্তি! আমার ইচ্ছা হর, আমিও তোমাদের 
মত কল্পন| করি; কিন্ত আমি সেরূপ করিতে অক্ষম। আমার কর্ণঘ্বয 
পাগলের কর্ণ। মন্থয্ের ক্ধ্বনি মামি গ্রাহথ করি না, কারণ তাহা সহজেই 
নিস্তব্ধ করা যায়। রাত্রি তাহা এককালেই শান্ত করিয়া দিবে, অথবা যেখানে 


১৭৫০ আচার্য) কেশবচজ্জ 


তাহ! নাই, আমি সেই স্থানে আপনাকে লুক্কায়িত করিতে পারি। কিস্তুযে 
সকল পদার্থের রসনা! নাই, তাহাদিগের নিরস্তর ধ্বনি আমাকে আমোদ্দিত 
করে, হতবুদ্ধি করে, এবং সর্বত্র ও সকল সময়ে আমার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। 
এই জড় জগ২ং একটি বাক্যকথনের যন্স্বরূপ, আমি দিবারাজ্সি ইহার অন্ধু- 
কম্পার অধীন। ইহ] বকিতেছে, বকিতেছে, ইহার বকুনীর বিরাম নাই। 
মন্তকোপরি আকাশ হিক্র ভাষা কহে, পর্ধত সকল সংস্কৃত ভাষা কহে, সমুদ্র 
এবং মহাসাগর ইংরাজী ভাষা কহে, পবন ফরাদী ভাষা কহে, পঞঙ্ষিগণ পারল্য 
ভাষ! কহে, প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল জান্মাণ ভাষা কহে, তৃণ এবং পুষ্প নকল বাঙ্গালা 
ভাষা! কহে। কত গ্রকারই মুল ভাষা ও প্রাকৃত ভাবা । কত রকমেরই 
শব্। কেহ উচ্চ, কেহ অনুচ্চ স্বর, কেহ প্রভুর আদেশের ন্যায় গভীর স্বর, 
কেহ মিষ্ট এবং স্থুললিত স্বর। বিশ্ব সত্য সত্যই একটী ভাষার বিশ্ববিদ্ভালয় 
এবং ইহ সংগীতের একটি বৃহৎ আগিণযস্ত্র, তন্মধ্যে পাথিব এবং স্বর্গীয় সকল 
প্রকার সুর নিবদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু হহাঁ আমাকে কি বলিতেছে? এই অনন্ত 
কথা কি বিষয়ে হইতেছে? অবধান কর। উপরে দৃষ্টি করিবা মাত্র কোটী 
কোটা নক্ষত্র আমার নেত্রগোচর হইতেছে। তাহার! নিরন্তর অনন্তস্বরূপের 
মহিমা ও গুণগান করিতেছে । এদিকে একটি পক্ষী, অপর দিকে আর একটি 
পক্ষী উড়িয়া যাইতেছে, আর বলিতেছে, হে দেহধারী জীব সকল, ধরাতল 
পরিত্যাগ কর এবং স্বর্গে উভ্ভীয়মান হও । মহাসাগর বলিতেছে, ঈখরের 
কাধ্যপ্রণালীর তত্ব অতি গভীর এবং দুরবগাহা। সরী্ছপেরা বলিতেছে, হে 
মনুষ্য, পৃথিবীতে বক্ষ দিয়া আমর। ভ্রমণ করিয়া থাকি, তুমি কখনই আমাদের 
ন্যায় শীচ হৃইও না। যদি আমি হস্তে একটি পুগ্গুচ্ছ ধারণ করি, নকল 
ফুলগুলি সমত্বরে নারীর কোমলকণে বলে, হে পৃথিবীর মনুষ্গণ, আমাদের 
মতন কোমল হও, তোমাদের কঠিন হৃদয়কে স্থকোমল কর। বামু প্রবলবেগে 
প্রবহমাণ হইয়া উচ্চৈঃম্বরে আমার পাপসকলকে তিরস্কার করিয়া বলে, রে 
নাস্তিক, ঈশ্বরের প্রত্ঠাদেশের প্রবল বাস্ধু তোর অবিশ্বাসকে দূর করুক। বৃষ্টি 
পড়িতেছে, প্রত্যেক বারিবিন্দু কথা কহিতেছে এবং উপদেশ দিতেছে, রে পা পিষ্ট, 
ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতে তোর পাপ ধৌত কর্‌। আমার সমস্ত শরীর কথা কহি- 
তেছে মাংস, অস্থি, মন্তকের সহ্ত্র কেশ, দকলেই বলিতেছে, জীবনের জীবনকে 
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স্মরণ করু। এইরূপে আমি অগণা স্বর এবং ধ্বনির মধো বাস করিতেছি, 
কেহ আমাকে তিরঙ্কার করিতেছে, কেহ ভংপনা করিতেছে, কেহ আদেশ 
করিতেছে, কেহ উপদেশ দিতেছে। অযুত অগণা স্বরের কোলাহল আমার পক্ষে 
অসহনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহ। টৈতগ্ঘনীয়ক এবং পুণাপ্রদ; আরো ইহা 
আমার আত্মাকে একবারে নিমগ্ন করিয়াছে । আমি এই শ্বরপূর্ন জগতে বান 
করি, এই সকল ধ্বনি এবং শব্ষেতে আমি অভান্ত হইয়হি। আমি কখন কখন 
আনন্দও অনুভব করি। প্রতোক স্থানে শব্দ শুনিতে কি আনন্দ! সর্বব্যাপী 
ঈশ্বরের শব, তুমি আমাকে গ্রাস করিয়া ফেপিয়াছ। হে বন্থডামী পরমাক্মা, 
তুমি কথার উপরে কথা কও । হে বজ্তুল্য স্বর, তুমি উপদেশের উপব উপদেশ 
প্রদান কর। আমি আমার সমস্ত দেহকে কর্ণন্বর্ূপ করিয়া! রাখিয়াছি। আমার 
পুস্তকের প্রয়োজন নাই। প্রক্ৃতিমধ্যে আমি যথেই্ট উপদেশ পাই! পুস্তকের 
জ্ঞান! তাহাতে কি উপকার হইবে?" 
৪। পাগল-_-(১৮*৩ শকের ১লা ভাঙ্রের ধর্মতত্ত্ব জষ্টব্য) 

“আমার বোধ হয়, আমি প্রচণ্ড রকমের পাগলশ্রেণীভূক্ত । এক শ্রেণীর 
পাগল আছে, তাহারা ধীর, শান্ত ও সম্পূর্নরূপে নির্র্িরোধী। তাহাদিগকে 
রাগাইলে ও মারিলে তাহারা মেষের ম্যায় ধীর থাকে, তাহারা কেবল 
আপনাপনি বিড় বিড় করে এবং অপরের কোন ক্ষতি করে না। কিন্ক আর 
এক শ্রেণীর পাগল আছে, তাহারা প্রচণুস্বভাবের ও পরের অনিষ্টকারী। 
যে কেহ তাহাদের সম্মুখে উপদ্থিত হয়, তাহাবা তাহাদিগকে নিশ্চয়ই বিরক্ত 
করিবে, গালি দিবে এবং তাহাদের অনিষ্ট করিবে । যাহাকে দেখে, তাহাকেই 
তাহার! প্রহার করে, তাহার প্রতি লোষ্টনিক্ষেন করে, মুষ্ট্যাথঘাত করে অথবা 
কঠিন রকমে প্রহার করে। যদি কেহ তাহাদিগকে একটু অধিক বিরক্ত 
করে, সে তাহার প্রাণপর্যাস্ত সংহার করে। অনেক পাগল ত্রাতাকে আমি 
জানি, তাহারা ছুঞ্জয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া নরহতা। পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছে। 
আমি এক জন এই শ্রেণীর পাগল। আমার বাগগৃহ অনুসন্ধান করিলে, 
তথায় অনেক গুণি তীক্ষ অস্ত, শক্ত ও ভারি ভারি প্রস্তর এবং আমার বিরাগ- 
ভাঙ্গনদিগকে মারিবার তীক্ষ তীর, এই সকল দেখিতে পাইবে । যে সমস্ত 
লোক আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে, তাহারা আমার পাগলামী দেখির! 
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অতীস্ত বিরক্ত হয়, এবং আমি সর্বদাই বাঁকৌোর খারা, ভাব ভঙগির ছারা 
এবং কার্যোর ধারা গ্লোক্দিগকে বিরত করিতে চেষ্ী করি । আমি এমনি 
পরের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকি যে, আমি তাহাদিগকে বিরক্ত করিবার 
জন্য সর্বদাই নূতন নূর্তন উপায় উদ্ভাবন করি। তাহী'রা আঁমার প্রত্তি বিরক্ত 
হইয়া, প্রত্যক্ষ ভাবে আমার নিকটবর্তী হয় এবং আমার গঁতিবাদ করিয়া 
জাগার অশেষ ভংপনা করে । আমি তাহাদের মূর্খতা দেখিয়! হাস্য করি, 
তাঁহারা আমার প্রতি মর্থাস্তিক বিরৰ্ক হয় এবং আমার বিরক্তিগ্রমক ও 
রীতিবহিভূ্তি অনিষঠকর কাংজর জন্ত আমাকে অঙ্লীলরূপে গালাগালী দিয়া 
আমাকে প্রহার করিতে আরপ্ত করে। এখন আমার পালা! পড়িয়াছে। 
আমি কি এরূপ অতাচার ও অপমান স্থ করিতে পারি? আমি এ সমস্ত 
মনুষ্তের নিকট এক পয়সার জঙ্ঠও খণী নহি। তবে কেন তাহার! আমাকে 
বিরক্ত করিবে? আমার রীতিবহিভূতি কার্ধয ও জ্ীড়া লক বদি তাহাদের 
ভাল বোধ ন! হয়, তাহার চলিয়া যাক; আমার কাধ্যনকল তাহাদের কোন 
ক্ষতি কয়ে না। কেন তাহারা আঙ্বাকে গাপি দেয় এবং আমার গ্রতি 
অত্যাচার করে? যদি তাহারা গ্িআ্ঞানা করে, কেন আঘি পাগলামীর দ্বারা 
তাহাদিগকে বিরক্ত করি? আমি এই উত্তর করি, 'আমার স্বভাব এইব্প, 
ইহ। আমার পাগলামী”; কিন্তু তাহারা তো পাগল মছে, তবে কেন তাহাপ্া 
আমাঘ প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবে? এখন আমি প্রতিহিংলা ফরিৰ। 
আমার শক্র এক জন বা ছুই জন নহে, আমার সহত্র জন শঙ্কে শিক্ষা দান 
করিব। আমি এখন প্রন্তত। সহিষ্ণুতারপ পর্বত হইতে একখানি প্রায় 
দশ সের ওজনের প্রকাণ্ড প্রস্তরথণ্ড কাটিয়া আমি আমার শক্রর মন্তফে এই 
প্রহার করি, এ দেখ, সে ভূমিশায়ী হইয়াছে, কেহ কেহ দৌড়িয়া পলাইভেছে, 
অন্তান্ত ব্যক্তিরা আমার জয়লাভ দেখিয়! ক্ষেপিয়া-উঠিয়াছে। আমি এ লোক 
সাধারণের প্রতি সন্গেহবাক্যক্ধপ তীক্ষ শরদকল উচ্ছুসিত অন্তরে বর্ষণ করি 
এবং তুষের ন্যায় তাহাদিগকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দি। আঅন্তান্ত যে 
ব্যক্তিরা অগ্রসর হয়, ক্ষমাূপ জলপূর্ন প্রকাণ্ড পান্ত্র সেই হতভাগাদের মগ্তফের 
উপর ঢালিয়া দি। যন্ত আমার উংসাহবৃদ্ধি ইয়, প্রার্থনার্ধিপ জন আগা 
লই রাজপথে দৌড়িগা বেড়াই এবং খাহাফে দেখিতে পাই, তাহাই খাও 
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তাহা সংলগ্ন করিয়াদি' তথাপি তাছাকা- জাফাতকে' দি "গালি দিতেছে 99. 
গোল করিতেছে” দেখিতে পাই, আমি তংক্ষণাৎ হদীর্ঘ নিশ্তক্ৃআরধ, তীক্ষ ? 
অস্ত্রে' তাহাদিগকে বিদ্ধ করি। এইরূপ আঘাতে তাহাদের অঙে মারাত্মক ও ৮ 
ক্কর ক্ষত হয়। 'এইরূপে আমি আম্বার সংখ্যাতীত্ত শক্রদিগকে একে একে, .. 
পরাস্ত করি, আবার উচ্ছৃণিত অন্তরে আনন্দচিত্তে 'সজোরে. নৃত্য ' করিয়া, 
তাহাদের দুঃখের উপর অপমান আনিয়া দি। আমি এখন মরিয়া ছুই. আমার 
ক্রোধ এই সময়ে চরম সীমায় উপনীত হয়।, ' আমি ক্ষমারূপ তরবারি লইয়া 
চারি দিফে চালনা করি এবং আমার শত্রুদের বক্ষঃস্থলে নিমগ্ন করিয়া! দি। 
অমনি রঞ্জম্রোত প্রবাহিত হইয়া উঠে। দুষ্ট শক্রর! কেমন উপযুক্ত প্রতিফল. 
পাইলে ! সতা, ক্ষমা, উদ্বারত। এবং প্রার্থনাই প্রহার করিবার উৎকৃষ্ট অস্ত । 
আমি নিশ্চয় জানি, তাহারা না হইলে আমি-এক মুহূর্তের জন্যও এ পৃথিবীতে 
বাটিতে পারি না)» 


৫) পাগল--(.১৮*৩ শফের ১ল! ভাঙ্্ের ধর্শতন্তবে প্রষ্টবা ) 


“নীচের দিক্‌ উপরে এবং উপরের দিক নীচে করা, লোকে 'যাহাক্ষে উল্টা, 
পাল্টা করা বলে, তাহাই আমার নিজ সম্বন্ধে “ও ' সাধারণসন্বন্ধে' সকল কাধ্যের : 
রীতি। প্রচলিত রীতি ও সকল দেশের ব্যবহানের উল্টা কার্য করা পাগলের, 
লক্ষণ। আমার বক্তব্য সকল কথা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। আগার 
পাগলামী সকল লোকের বোধগম্য হয় কিঃ না; তধিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। 
আমি নিজেই আমার অভিমন্ধি, যুক্তি, তত্ব এবং তর্ক -বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 
অন্যেরা কি প্রকারে সে সমস্ত বুঝিতে পারিবে ? আমি ' আমারই নিকট একট 
বিষম সমস্য। অন্যের নিকট তো ছুর্ভেন্ত সমস্টা। আমি যখন কোন অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় এবং গুক্রতর কার্ধো প্রবৃভ হইতে যাই, আমার কাধ্য ঠিক-_জানিতে' 
পারিলেই তাহা করিতেই হইবে। কিন্ত তাহার উপায় ও প্রণালীমন্বদ্ধে কে. 
ভাবনা করে ? অন্যেরা তহ্িষর চিন্তা: করুক, গণনা করুক, আমি তাহা করিতে, 
পারি না, করিবও না। যাহা ঠিক, আমি তাহাকেই” কর্তব্যকার্ধা বলি, তাহা 
করিতেই'হইবে।' তাহার উপায় কোথা হইতে: আদিবে, একথা জিজাপা 
করিয়া আমি কেন ঈশ্বরাবমাননা করিব? অমুক বস্ত ক্রয় করিতে হইবে, এ 
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প্রশ্নের এক বার মীমাংস! হইলেই, আমি তাহ ক্রয় করিবই করিব । আমার 
পিতার কি অভিপ্রায় ষে, আমি এ বস্ত গ্রহণ করিব? এই গ্রশ্থে এক বার 
তাহার সায় পাইলে, আমি তাহা ক্রয় করিবই করিব, আমার নিকট এক পয়স1 
না থাকিলেও ক্ষতি নাই। আমার জন্ত একটি বাসগৃহ, অথবা ঈশ্বরের উপাসনা- 
মন্দির ক্রয় করা বর্তব্য হইলে, তাহার জন্য অর্থ না থাকিলেও, তাহা ক্রয় 
করিতেই হইবে । সংসারের লোকদের মতন ধদি আমি ইতস্ততঃ করিয়া হিসাব 
করি, তাহা হইলে আমি পাগল নহি। আমি সংসারে কিরূপে চলিব ? আমার 
ধন নাই, আমার সামান্য গৃহস্থদের মতনও আয় নাই। আমার যে অতি অল্প 
আয় আছে, তাহা! অপেক্ষা আমার ব্যয় অনেক অধিক। -এখন আমার কি 
কর্তব্য 1 এখন হয় বায়বৃদ্ধি, নতুবা আয় কমাইতে হইবে । কিন্তু যদি আমি 
এ সমন্ত বিষয় লইয়৷ অনেক চিন্তা করি, আমার যাহা কিছু আয় আছে, প্রত 
তাহাও কাড়িয়া লইবেন। পাগলামীর গৃঢ মন্ধ স্বীয়, সং ঈশ্বরই এই মর্শে 
কাধা করিয়া থাকেন। যখনই অন্নবস্ত্রের জন্য অতি অল্পমাত্র ভাবন! হয়, 
অমনি পাগলচুড়ামণি ঈশ্বর, আমার যাহ! কিছু আছে, তাহাও কাড়িয়া লন। 
প্রভু যেরূপ, দাসও ঠিক মেইরূপ; যেমন রাজা॥ তেমনি প্রজ্ঞা। যদ্দি আমায় 
নিতান্তই চিস্তিত হইতে হয়, আমি অতি সামান্য সামান্য বিষয়েরই জন্য চিন্তা 
করিয়। থাকি। বড় বড় বিষয়ের নিমিত্ব কিছুমাত্র চিন্তা এবং উদ্যমের আবশ্থাক 
করে না। সন্তানদের বিবাহ দিতে হইলে, প্রথমেই দিন স্থির কর এবং খরচের 
ফর্দ করিয়া ফেল; টাকা, বরপান্ত্র এবং বিবাহের স্থান এ সমস্ত বিষয় 
অনিশ্চিত থাকিল, তাহাতেই বাকি? তংসন্বন্ধে সকপ ছোট ছোট বিধয় স্থির 
করিয়। ফের, আদল আনল বিষয় অস্থির রহিল, তাহাতে ক্ষতি নাই। 
অনিশ্চয়তারূপ ভিত্তবিভূমির উপর সুন্দর অট্টালিকা গ্রস্তত করিয়া ফেল, তাহা 
হইলেই প্রকৃত বিজ্ঞতার ফল সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে । যদি তোমাদের 
ক্কোন গুরুতর এবং প্রকাণ্ড সভায় বক্তৃতা করিতে হয়, শেষ মুহূর্ত পথ্যন্ত 
তাহার জন্ত প্রস্তত হইও না। যেমন বক্তৃতা করিবে, অমনি চি্তা করিতে 
থাক, অথবা বক্তৃতা শেষ করিয়া চিন্তা কর্রিতে বপিও। দেবোত্তেজনাই প্রক্কত 
জ্ঞান, বক্তৃতা করিবার সময় যেরূপ মনের ভাব হইবে, ঠিক তাহাই বলা 
সর্বোৎকৃষ্ট বাক্পটুতা ।” 
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১। যোগী ১৮৩ শকের ১৬ই আবণের ধর্ধতদ্বে আষ্টবা) 


“নববিধানের পাঠকগণফে আমি সাদর সম্ভাষণ করি। পাগল ধে দৃষ্টাস্ত 
প্রদর্শন করিরাছেন, আমি 'তদগ্ছদরণ করিতে ইচ্ছা করি, এবং আমি আমার, 
জীবনে ঘে নকল তা অবগত হইয়াছি, তাহাও পৃথিবীকে বিদ্িত কক্সি, এই 
আমার প্রস্তাব। আমি খধি নহি, মুনি নহি, পরিব্রাঞ্ক নহি, লক্গযাসীও 
নহি, আমি গৃহত্যাগীও নহি। বছলোকাকীর্ণ নগরমধ্যে আমার নিবাল। 
আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবে আমি পরিবেষ্টিত। তথাপি তম্মধ্যে থাকিয়াও 
নিজের ভাবান্থপারে আমি যোগীর ব্যবনায় সম্পাদন করি। নিঃশ্বাল। মুষ্ছা, 
আলোকদর্শন, দীর্ঘ নিদ্রাঞ্জ আমার বিশ্বান নাই; গুপ্ত মন্ত্র তন আমি সাধন 
করি না। আমার বোগ সানান্ত এবং তাহাতে আড় নাই। তথাপি 
তাহাতে আমি উপকৃত হই এবং আনন্দলাভও করি। আমার নিকটে যোগীর 
জীবন যেমন ভগ্নানক সতা, তেমনি অতীব মধুর । আনি ঈঙ্বরের সম্মুখে বলি 
এবং অনন্তকে প্রতাক্ষ করি, শার মৃহ হান্ত করি ও মহান্থধে সুখী হই। এই 
আমার যোগ; আমি এতদপেক্ষ। অধিক প্ররান করি না। আমি কোন চেষ্টা 
করিনা। চিত্রসংঘমের জন্য বাহক কই্টসাধা কৃররিম গ্রক্রিনা লকল আমি 
অবলম্বন করি না। আমার উপবেশন অতি সহঙ্জ, ঈবং আমি মনকেও সহজ 
ভাবে রক্ষা করি। কোন কল্পনা নাই, মিথ্যা! রচন! নাই, কোন উপদেবত 
কিংবা অদ্ভুত হ্বর্গের উদ্ভাবনে আমার চেষ্টা নাই। ধ্যান করিতে বিবার পূর্বে 
আমি মন হইতে দৃরিত ও প্রবঞ্চনাপরায়ণ কল্পনাকে বিদূরিত করিতে যর 
করি। আমি কোন পার্থিব গুন, কিংবা কোন পুস্তকের উপদ্দেশের অন্বর্তন 
করি না। আমি আপনাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থাগ নিক্ষেপ করি, এবং 
অতি সহজ ও সবল ভাবে যোগারস্ত করি। অন্তরে ঈশ্বরধারণা, ইহাই আমার 
সমূদ্ায় যোগণাপ্, এবং ইহাতেই আমি প্রচুর আনন্দ উপলন্ষধি করি। আমি 
উপবেশন করি, আমি ঈশ্বরের বর্তমানত। হৃদয়ঙ্গম করি, আর আমিম্হ হাস্য 
করি। সমন্ত ব্যাপার শেষ হইতে দুই মিনিট লাগে, স্থৃতরাং ইহা অপেক্ষ। 
সহঞ্গ এবং লঘুতর আর কিছু হইতে পারে না। সমুদায়ের নিগৃঢ় তথ্য ঈশ্বর- 
-দ্বর্শন- অথবা ঈশ্বরের বর্তমানতার এ প্রকার উজ্জল এবং প্রত্যক্ষ উপসব্ধি যে, 
বোধ হইবে, আছি ঈশ্বরসূখ বথার্থই দর্শন করিতেছি। যখন যোগ এইরূপে 
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সম্পন্ন হয়, তখন ইহা নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজ ও সরগগ হয়। এই প্রকার উ্ঘাগ 
লোকে পথনত্রমণকালীন অথবা কারধ্যের মহাব্যস্ততামধ্যে সাধন করিতে পারে 
যদি আমি ঈশ্বরের ৰর্তমানতাকে ডাকিয়া আনিতে যাই, যদি আমি আমার 
চক্ষু ঘর্ষণ, সংকোচ অথবা বক্র ভাবে রক্ষ। করিতে যাই, অথবা যদি আমি বারং- 
বার স্থকানপরিবর্তন করি, তাহ! হইলে আমি যেন লক্ষ্য হইতে ্রষ্ট হই, 
এবং যেন অদ্ধের ন্তায় হন্ত বাড়াইতে ও বৃথ| চেষ্টা করিতে থাকি। আমি 
আমার প্রিয় ঈশ্বরকে সহজে, যুগপৎ, পরিষ্কাররূপে, উজ্জলবূপে, এবং লানন্দে 
দর্শন করিব। দর্শন করিবার জন্ত আবার চে? ইহা হইতে পারে না, ইহা 
অস্বাভাবিক । কেহ দর্শন কারতে চাহিলে, একেবারে এককালে দর্শন করিবে, 
নতুবা নে কল্পনা করিবে মাত্র। প্রকৃত যোগ এইরূপ--হে আমার ঈশ্বর, 
তুমি এইখানে, আমি তোমার অনন্ত আনন্দে নিমজ্জমান হই। এমন সত্য, 
এমন সুমধুর, এমন সহজ আমার যোগ। যগ্যপি তোমার ইচ্ছা হয়, তুমিও 
ইহার অধিকারী হইতে পার।” 
২। যোগী 

“আমার ঘোগের গ্রণালীতে স্থক্ ন্যায়ের প্রণালী বা শারীরিক কৃঙ্ছু- 
তপশ্চরণ ও কঠোর অন্গতাপপ্রণোদিত শরীরশোষশাদিব্যাপার স্থান পায় 
ন|। আমি বসি, আর যোগ করি। যদি না পাবি, তবে তখনি পিদ্ধাস্ত 
করি, প্রকৃতিস্থ অবস্থ। হারাইয়াছি। স্থৃতবাং যে দিন আমি সমধিক প্রকৃতিস্থ 
অবস্থায় থাকিব, আপনাতে আপনি আছি বুঝিতে পারিব, সেই দিন ঈশ্বরের 
সহিত যোগান্বে্ণ করিব। আমাদের চক্ষু নু্রিত রাখিয়া, হ্ধ্যের আলোক 
দেখিবার জন্, বু পরিএমে দূর দেশে গমনও থেমন বিফল, নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ 
করিয়া ব৷ বহু চিন্তা ও যু্্রি অবলঞন করিঘ। ঈশ্বর দর্শন করিবার যত্রও তেমনি 
বিফল। চক্ষু খোল এবং তখন 'তখনি দেখ। যর্দিনা পার, চক্ষু রোগগ্রস্ত, 
অন্ধকারাবৃত হইয়াছে। প্ররুতিস্থ চক্ষু সুম্পষ্ট, তখন তথনি ঈশ্বরদর্শন করে। 
যদ্দি সংশয়ে চক্ষুকে নমখিক মলিন করিয়৷ .থাক, চক্ষু দেখিতে পাইবে ন|। 
মালিন্ত অপসারিত কর, তুমি পরিফার দেখিতে পাইবে । আমিকি দেখি? 
আলোকও নয়, অদ্ধকারও নর, ক্ষুত্রও নর, বৃহ২ও নয়, বাহ্‌ পদার্থও নয়, মানুষও 
নয়) কিন্ত এক ব্যক্তি, অধ্যাত্ম বিদ্যমানতা। এমন কিছু, যা! কথায় ব্যক্ত কর! যায় 
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না। এ বস্ত অতি সুকুমার, রুক্ষ হাতের স্পর্শ সহিতে পারে না । অভিমানমপিন 
হস্তে স্পর্শ কর, তখনই ইহা আকাশে মিলিয়। যাইবে । বল, 'এই তো এখানে, 
আমি জ্ঞানী, তাই তো দেখিতেছি'; বলিতে বলিতে দেখ, বস্ত অন্তহিত হইল | 
বিগ্যাসম্পন্ন দার্শনিকের দৃষ্টিতে কতক ক্ষণ ধরিয়া দেখ, দৃষ্টিবিভ্রান্তির স্থান 
ইহা সুষ্ম আকাশে মিলাইয়া যাইবে এবং বহু সপ্তাহ, এমন কি বহু বৎসরের 
ন্ট অনৃশ্ঠ থাকিবে । অভিমানে স্পর্শ করিও না, তত্প্রতি নৃষ্িনিক্ষেপ করিও 

না। বিনা প্রযত্বে, বিনম্র ও নৈনর্গিক ভাবে উহাকে দেখ, তোমার সম্মুখে 

যত ক্ষণ ইচ্ছা, পরম প্রভৃকে দেখিতে পাইবে ।- কখন মনে করিও না, তোমার 

ধ্যানের বলে সর্বশক্তিমান্কে সম্মুখে আনিয়াছ। বরং এই মনে কর যে, তুমি 

কেবল তোমার ক্ষীণ স্বতিকে ঝাড়িয়া পুঁহিয়া লইয়াছ, তোমার মলিন চক্ষুকে 

নির্মল করিয়াছ, এবং মূর্থতাবশতঃ যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলে, তাই আবার স্থ্বতি- 
পথে আনিয়াছ। আমার যোগেতে এই মাত্র আমায় করিতে হয়। আমার 
আত্মাকে আমি কেবল বলি, ভুলিও না, অন্ধ হইও না, উপেক্ষা করিও না। 

কারণ ঈশ্বর পরম সত্য, তিনি আমাদিগকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি 

সর্বদা আমার সম্মুখে, আমি কেবল মোহ ও অনবধানবশতঃ তাহাকে দেখিব 
না। অবিদ্মান ঈশ্বরকে আমি যোগ দ্বারা বিদ্যমান করিয়া লই না। এইতো 
অহঙ্কারবিনাশের পথ | 'বিস্বৃত না হওয়া" “চক্ষু অন্য বস্তর দিকে না ফেরান' 

কেবল্প এই করিলেই যোগী নিত্যবিদ্যমান ঈশ্বরকে দেখেন। অবিদ্যমান 

দেবতাকে ভাবিও না, কিন্তু যে বিগ্যমানতাকে না দেখিয়া থাকা যাইতে পারে 

না, সহজভাবে তাহাকেই অবলোকন কর।' 

ধীষ্টশিষাগণের প্রতি প্রীতি 
'নববিধান” পত্রিকায় গ্রীষ্ট ধর্দষের যেরূপ নব নব ব্যাথা প্রকাশ পাইতে 

লাগিল, তাহাতে খ্রীষটীয় প্রচারকগণের নববিধানের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইবে, 

ইহা অতি স্বাভাবিক। নববিধানবিশ্বাসিগণের সহিত তাহাদের দিন দিন কি 

প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ (১৮০৩ শকের 

১ল! 'জাষ্টের) ধর্তত্ব হইতে আমরা নিপ্নলিখিত বৃত্তান্তটি লিপিবন্ধ করিতেছি। 

"গত ২৩শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক ( ৪ঠা মে, ১৮৮১ থৃঃ), বুধবার রাত্রিতে, 
অক্সফোর্ড মিশনের সাহেবগণ এবং ফাদার ওনীল নামে ইন্দোরের এক পাদরী 


৯৫৮ 'গজাহ্য একলবচন্ 


বাহেবকে নিমন্ত্রণ .কর। হইয়াছিরা। শ্ীয়ুক্ষ কালীচরণ রন্যোপাধ্যায়কেও 
নিমন্ত্রণ কর হইয়াছিল, তিনি সে দিব স্থানাস্তরে থাকাতে উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই। সেদ্দিনকার ভোক্সনটী সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর মত হইয়াছিল। 
এক খানি লঙ্থ। কার্পেট বিস্তারিত হয়। সম্মুখে অখণ্ড কদলীপত্র, তদুপরি 
অন্ন ব্যঞন এবং পার্থে সুত্র ও বৃহৎ খুরিতে ব্যঞ্জন, নান! প্রকার ফল মুলার্দি ও 
মিষ্টান্ন । স্রাহেবেরা জুতা পরিত্যাগ করিয়া কার্পেটের উপর বনিলেন। এ 
প্রকার আনপন-গ্রহণে তাহাদের অভ্যাস না থাকাতে, কাহাকেও কাহাকেও শিক্ষা 
নিতে একটু বিলম্ব হইল। কাটা চামচ ছিল, কিন্তু তাহারা তাহা অগ্রাহ করিয়া 
হস্ত দ্বার! স্বাভাবিক্ষ ভাবে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার! মুখে ছুত্ত 
দিয়! অর তুলিতে জানেন না, সুতরাং অনেক অন্নই ব্খলিত হুইয়। মুখের ভিতর 
প্রতিবার তি অল্প অরই যাইতে লাগিল। আচার্য মহাশয় ইহাদের সঙ্গে 
খাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া তাহারা কিছু কিছু শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন এবং কেমন করিয়। সহঙ্জে হাত দিয়া মুখে ন্ন্ন তুলিতে হয়, সে 
বিষয়ে কতক শিক্ষা দেওয়াও হইল । এইক্ুপে ইহারা সাহেব হুইয়াও, অন্ন, 
পরেটা, পোলাও, দি, মালাই প্রসূতি উতৎপাহপূর্ধবক আনন্দিতমনে আহার 
করিলেন। আমিব অথব! মাংস কিছুই পরিবেশন হয় নাই | পানীয়ের মধ্যে 
গ্যামে বরফমিশ্িত শীতল গল ছিল। আহারাস্তে সাহেবদের গলদেশে 
ছুলের মাল! পরান হইল। শেষে সঙ্গীতগ্রচারক এবং কাতিপয় বালক 
তাহাদের মধুর বাদ্য ও সত্জীতে সকলের চিত্তহরণ করিলেন। দুঃখের বিষয়, 
অধুন। আমাদের দেশের অনেঞ্ বাবু সাহছেবগণের বেশ ভূষ৷ ও আচার বাবহার 
গ্রহণেই ব্স্ত। আমাদের সরল, সহঙ্গ, স্বাভাবিক এবং এদেশের উপযোগী 
পরিচ্ছদ ও আচারব্যবহারে যে বড় বড় বিজ্ঞ ওধাশ্দিক সাহেব সকল অনেক 
সময়ে সন্ধষ্ট, তাহা তাহার। জানেন না। পিচ যেখানে প্রেম ও ধশ্ধের 
ক্লাতত্ব, দেখানে জাতিবিচার চিরকালই ভঙ্গ হুইয়াছে। ঈশ্বরের নামে হিন্দু, 
মুনলমান, রষ্টান প্রভৃতি নকল দ্দাতি হখন একজ (প্রেমডোজনে প্রবৃত্ব হইবে, 
তখন অত্যন্ত স্থথের দিন উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই । আর প্রেমের অনুরোধে 
এক জন আর এক জনকে লইয় যাহু। ইচ্ছ। করিতে পারে এবং ছুই জনের 
স্াহাতত মহানদই বৃদ্ধি হয়। লাছেবেরা, যে বিষম কষ্ট আভুতব করিয়াও 


নবভাবের উন্মেষ ১৭৫৪ 


বাঙ্গালীর ন্ঠায় আসন গ্রহণে এবং তাহাদের হস্ত দ্বারা মুখে অন্ন তুলিতে আনন্দ 
প্রকাশ করেন, ইহা কেবল প্রেমের অন্থরোধে ৷ যদি প্রকৃত প্রেমবদ্ধন হয়, 
তবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই যে আপন আপন জাতির বৈষম্য ভুলিয়া 
গিয়া, অনায়াসে এক হইয়া যাইতে পারেন, ভাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঈশ্বর 
সকল জাতিকে প্রেমে ও ধর্মে এক করুন 1” 
অপরিজ্ঞেরবাদের তত্ব 

 অপরিজেয়বাদের সারতত্ব কেশবচন্দ্র কি প্রকার ভক্কিপথে নিষোগ 
করিয়াছেন, 'নববিধান' পত্রিকায় নিবদ্ধ এই প্রার্থনাটী (১৮০৩ শকের ১৬ই 
কাঠিকের ধন্মতব্বে অনুবাদ দ্রষ্টবা ) তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ করেঃ হে 
চিদ্রপী রহশ্, আমি অনেক সময়ে এই বলিয়৷ আমাকে প্রশংসা করি যে, আমি 
তোমাকে জানি, এবং তোমার প্রক্কৃতি বুঝি । কিন্তু আ্ামি তোমায় জানি না। 
তুমি বোধাতীত। এইমাত্র জানি যে, তুমি অদ্ভূত, অতীব অদ্ভুত। তুমি 
অদ্ভুত কোন কিছু। কোথায়, কিরূপে, কি হেতু, এলকল আমি তোমাতে 
নিয়োগ করিতে সাইন করি না। দেশবং অনন্ত, তোমার পিংহাসনসন্লিধানে 
আমি কম্পিতকলেবর হই। তোমার প্রতাপ ও মহিমার সম্মুখে আমার মস্তক 
অবনত। অহো ভীষণ মহান, আমি কে যে তোমার নিকটে কথা বলিব, 
তোমার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপে প্রবৃত্ত হইব ? নীচ আমি, ভূমিতে অবলুষ্ঠিত ক্ষুদ্র 
কীট বৈ আমি আর কি? তোমার নিকটে প্রার্থনা, তোমার আরাধন।, 
তোমার উরুবিক্রমনাম ওষ্ঠাধরে গ্রহণ করিতে আমি কিরূপ সাহস করিতে 
পারি। আমার মূর্ধতা অনেক, আমার পাপ তদপেক্ষ| অধিক। এঞ্ন্য আমি 
ধূলিতে অবনত হইয়াছি। যত আমি তোমার বিষয়ে চিন্তা করি, তত আমার 
আত্মা তোমার সন্দুথে কম্পিত হয়, শিহরিঘ্জা উঠে। তোমায় যাই চিন্তা করি, 
তোমার ভূমত্থে আত্মহারা হইয়া যাই । লোকে তোমার সর্বশক্তিমতা, সর্বব- 
ব্যাপিত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, তোমার করুণা ও তোমার পবিত্রতার কথা বলে। এ নকল 
গুণের অর্থ কি? এগুলি কেবল কথা । এ সকল কথার অর্থকে গানে? 
অনন্ত ভিন্ন অনন্তকে কে জানে? তীহার প্রকৃতি কেবল তিনিই জ্লানেন। 
আমি তোমায় কি প্রকারে জানিৰ 1? আমার মতন ক্ষুদ্র জীব তোমার উচ্চতা 
গভীরতার কি প্রকারে পরিমাণ করিবে? আমার ক্ষুত্র আত্মার মধ্যে কি 


১৭৬০ আচার কৈশবচচ্ী " 


অনপ্তকে'পূরিতে পারি ?' শোচনীয় স্রান্তি!' অথচ," অহৌ' অন্তু বিপ্মানিতা। : 


যাই কেন তুমি 'হও নী, আমি তোমাঁফে 'ভালবাসি। মৌনধ্যের 'মত কিছু 


পা 


দিয়া আমাদিগের অঙ্থরাঁগ লাভ করিবার, আমাদিগৈর ইদয়কে আসক্ত করিবার ' 
তোমার ক্ষমতা আছে। 'কিন্তু টউদ্য, সৌন্দ্' কি, আমি বুঝি না। দেব-. 


সৌনর্ধ্য বলিয়া আমি তোমার কি প্রকারে বর্ণনা! 'করিব'? বর্ণনা করিলে' 


এই বুধাইবে যে, আমি শুদ্ধ তোমার সৌনাধ্য বুঝিয়াছি, তাহা নহে, ইহার 
মাধূর্!াও আমি 'আব্বীদন করিয়াছি। অহৌ মর্হান্‌ ' সর্বোচ্চ, বিনা প্রমাণে 
আমায় কিছু নিষ্ধারণ করিতে দিও না, জ্ঞান ব| এশ্বরিক প্রেমের বিষয়ে আমায় 


অভিমান করিতে দিও স1। যর্দি আমি তোমায় নাই 'জানিলাম, তোমায় : 


আমি কেমন করিয়া :ভালবাঁপিতে পারি? ' মহীন্‌ চৈততন্ঠ, আমি তোমার 
সৌন্দধ্যের কথা বলিতে যদ্দি অভিমান প্রকাশ করিয়! থাকি, তবে আমায় ক্ষমা 
কর। হে অৃশ্য, যা হউক, 'একথ। কিন্ত আমি অবশ্থা বলিব যে, আমার হৃদ 
তোমার দ্িকে টানে এবং তোমার বক্ষে আরাম লাভ করিতে অভিলাষ করে । 
“বক্ষ এ কথাটী ক্ষমা 'কর। তবু উহী এরূপই। তুমি মহান্‌. কিন্তু তুমি 
প্রেমাম্পদ। আমি তোমার প্রেমে, তোমার শান্তিতে, তোমার "আনন্দে, 
তোমার সুখে আশ্বহারা হই । কিস্তু'এ সকলও আবার কথা । আমায় ক্ষমা 
কর, আমায় ক্ষমা কর। আমায় কথা ব্যবহার করিতেই হয়, যে কথা, যাহা 
তাত্বিক তাহার নিকটেও যাইতে পারে না। আমি আবার বলি, আমি 
তোমাকে ভালবাপি এবং তোমাতে এত অনুরক্ত যে, আমার ইচ্ছা! হয় যে, 
সর্বদা তোমার চিত্রহর সংসর্গে বাস করি। মহান্‌ আরাধ্য অপরিজ্ঞেম, আমি 
তোমাকে 'মহীয়ান্‌ করি। কিন্তুকে তোমায় মহীয়ান্‌ করিতে পারে 1” 
ক্ষমার শাস্ত্র 

শত্রুতা ও ক্ষমার কথোপকথনচ্ছলে নবধিধানের ক্ষমার শাস্ত্র নববিধান' 
পঞ্জিকায় এইরূপে প্রচারিত হয় (১৮৩ শকের ১লা জ্যোষ্টের ধন্মতত্বে অনুবাদ 
ভরষ্টধ্য ) £-_ ূ 

"শত্রতা। যদি কেই' আমাঁর দক্ষিণ গণ্ডে আখাঁত করে ? 

ক্ষমা। তাঁহাকে অপর গঃ ফিরাইয়া দেও । 

শ। যদ্দি কেহ আমার বিরুদ্ধে বলে এবং লেখে ? 


নবভাবেব উন্মেষ ১৭৬১ 


ক্ষ। ঘোর নিস্তবতা অবলম্বন করিবে। 

শ। আমার মানহানিকর কুৎসা লিখিয়া কেহ য্ত্রি আবার তজ্জন্ব অহ- 
কারে স্ফীত হয়? 

ক্ষ। সেইটী আর ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে তুমি একান্ত যত্ব করিবে। 

শ। যদ্দি আমার শত্র আমার কোন ভূমিথণ্ড হরণ করে ? 

ক্ষ। তাহাকে অপর একথও প্রদান করিবে । 

শ। যদি তিনি আমাকে পদাঘাত করেন? 

ক্ষ। সেই অপরাধীকে বৎসরের তৎকালের উতরুষ্ঠ ফল প্রেরণ করিবে । 

শ। যদিসেই দানেতাহার ক্রোধকে আর প্রজ্বলিত করে, এবং তিনি 
আবার আমার সত্রীপুত্রের নামে কুৎসা প্রচার করেন? 

ক্ষ। তাহ! হইলে তাহার স্ত্রী এবং সম্তানগণকে বস্ত্র, মিষ্টান্ন এবং খেলানা 
পাঠাইয়! দিবে । 

শ। যদি কোন বক্তা আমাকে প্রকাশ্ঠরূপে আক্রমণ করে ? 

ক্ষ। তাহার নামে ধন্যবাদের প্রস্তাব করিবে। 

শ। যদি কোন বিষম শক্র অত্যন্ত হুঃখের অবস্থায় পতিত হন? 

ক্ষ। তাহাকে গোপনে একখানি চেক অথবা নোট প্রেরণ করিবে । 

শ। যদ্দি সমস্ত সহর আমার চরিজ্রের বিরুদ্ধে অকারণ বিষম গ্রানিতে 
আন্দৌলিত হইতে থাকে? 

ক্ষ। মনে মনে আহলাদের সহিত হাস্য করিবে। 

শ। যর্দি আমার শক্রগণ আমাকে ধূর্ত, প্রবঞ্চক, পরধনাপহারী বলিয়। 
অপবাদ করে? 

্ষ। তাহারা যে ভূমিম্পর্শ করিয়া চলিয়া যান, তাহা চুম্বন করিবে। 

শ। যখন আমার শক্র আমার প্রতি ক্রোধান্ব হইয়া দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞান- 
শূন্য হন? 

ক্ষ। ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন করিবে এবং তাহার নিকট এই বলিয়া 
প্রার্থনা করিবে, যেন ক্রোধ তাহার আত্মাকে নরকাগ্রিতে আর এ প্রকার দগ্ধ 
শাকরে। 

শ। যদিদশ বৎসর কাল প্রতিনিয়ত প্রকাশ্ট পত্রে আমার গ্লানিপ্রচার 

২১ 


১৭৬২ আচার্ধ কেশবচঞ্জ 


স্বারা আমাকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়াছেন, ইহা! . ভাবিয়। তিনি মনে মনে অত্যন্ত 
আহলাদ ও.আনন্দ করেন? 

ক্ষ। বলিবে, তিনি যে এত কষ্টম্বীকার করিয়াছেন, এজন্য তুমি দুঃখিত 
হইয়াছ এবং তিনি যে সকল কাগজে তোমার গ্লানিগ্রচার করাইয়াছেন, 
তাহার একথানিও তৃমি পাঠ কর নাই। 

শ। আমার শক্র যদি বারংবার আমার যশের প্রতি আঘাত করিয়া, 
আমাকে সকলের নিকট অপদস্থ করিতে চে করিয়া থাকেন? 

ক্ষ। তাহা হইলে তোমার যে সহম্র সশ্র বন্ধু আছে, তাহাদিগকে 
আহ্বান করিনা তোমার অভিপ্রেত কার্যের উন্নতির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
করিবে। 

শ। যদি আমার শক্র তথাপি আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত না হন? 

ক্ষ । তাহার জন্ত ক্রমাগত প্রার্থনা করিবে। 

শ। যদি তিনি নববিধানকে ঘ্বণা করেন ? 

ক্ষ। উরের কাছে প্রার্থনা করিবে যে, তিনি ইহা অবলম্বন করেন এবং 

বিশ্বাসিমগুলীভৃক হন। 

শ। যদ্দি সমস্ত শত্রদল আমাকে ক্রমাগত উতৎ্পীড়ন করিতে থাকে ? 

ক্ষ। ঈশ্বরকে বলিবে, ইহার্দিগকে আশীর্বাদ কর, কেন না ইহারা জানে 
না, ইহারা কি করিতেছে। 

শ। যদি সমস্ত দেশ আমার বিরোধী হয়? 

ক্ষ। চতুর্দিকে অনবরত হরিনামকীর্তন কর যে, শেষে সকলে তাহার 
আশ্রয় অবলম্বন করিব ।” 


নববিধান শিক্ষা 


কুসংস্কার, অবিশ্বাম এবং নববিধানের কথোপকথনচ্ছলে যে নববিধান 
শিক্ষা দেওয়া! হয়, আমরা তাহার অনুবাদ (১৮০৩ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণের 
ধর্মতত্ব হইতে ) উদ্ধৃত করিয়! দিলাম £- 

কুসংস্কার। ঈশ্বর আমায় বলিয়াছিলেন। 

অবিশ্বাম। ঈশ্বর মানুষকে কিছু বলেন না। 


নবভাবের উদ্মেষ ১৭৬৩ 


বিধান। ঈশ্বর পূর্বে অনেক লময়ে বলিয়াছেন, এবং এখনও মানবগণকে 
বলিতেছেন। 

কু। দেখ, এ অগ্নি বনমধ্যে। 

অ। ঈশ্বর কোথাও নাই। 

বি। ঈশ্বরের বর্তমানতাগ্রনি সর্বত্র । 

কু। বেদই কেবল ঈশ্বরপ্রণীত ধন্মশাস্ । 

অ। ঈশ্বর কোন শাস্তপ্রণয়ন করেন নাই। 

বি। সমুদয় ধর্শশাস্ত্ের সতা ঈশ্বরপ্রণীত। 

কু। ঈশ্বরকে আমি দেখিয়াছি । 

অ। অপরিজ্ঞন়কে কেহ দেখিতে বা! জানিতে পারে না। 

বি। যদিও তিনি বোধাতীত, তাহাকে প্রতোক সাধক অধ্যাত্ম চক্ষুতে 
দর্শন করিতে পারে। 

কু। কেবল আমার ধর্ম সত্য, অন্য সমুদয় মিথা । 

অ। সত্যধর্শনাই। 

বি। প্রতিধন্মই পরিক্রাণপ্রদ, ঘে পরিমাণে উহা! সত্য এবং পবিক্রতা 
শিক্ষা দেয়। 

কু। মনুত্বজাতিকে পরিজ্রাণ করিবার জন্য কেবঙ্গ এক মোহম্মদই ঈশ্বর- 
নিধুক্ত প্রেরিত। 

অ। প্রেরিত বা ভবিশ্যদ্রশশী নাই । 

বি। সমুদায় খধি, দেশসংস্কারক এবং ধর্ধার্থনিহত, সমুদ্ধায় মহৎ মহৎ 
ধর্দের নেতা ঈশ্বরপ্রেরিত | 

কু। গ্রীষ্টই পথ। 

অ। গ্রীষ্ট এক জন বঞ্চক। 

বি। প্ররুত পুত্রভাব, যাহা ত্ীঃ শিখাইয়াছেন এবং জীবনে দেখা ইয়াছেন, 
তাহাই পথ। 

কু। কেবল এই নদী পবিভ্র। 

অ। কোন ছজলই পবিত্র নয় । 

বি। সকল জলই পবিজ, যখন উহ! ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। 


১৭৬৪ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


কু। আমাকে গ্রহণ কর, আর সকলকে পরিহার কর। 

অ। লকলকে পরিহার কর। 

বি। সকলকে অন্তভূতি কর। 

নববিধানে মৃতন 

নববিধানে নৃতন কি, এই প্রশ্ন উথাপন করিয়া, 'নববিধান' পত্রিক। তাহার 
এই উত্তর দিয়াছেন :_“পরমাত্মর্শন কি নূতন নয়? তাহার আত্মিকবাণী- 
শ্রবণ কিনৃতন নয়? পরমাত্মাকে ম! বলিয়া! পূজ| করা কি নৃতন নয়? মুষা 
এবং সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কি নৃতন নয়? ফারাডে এবং কারলাইলের 
সমাগম কি নৃতন নয়? উনবিংশশতাব্বীর সভ্যতার মধ্যে কল্যকার জন্য চিন্তা 
নাকরার ত্রত কি নৃতন নয়? যেযোগে নিয়ত ছ্ৈতজ্ঞান থাকে, সে যোগ 
কি নৃতন নয়? 'আমি এবং আমার ভাই এক", এমত কি নৃতন নয়? “তোমার 
গ্রতি অন্যের যাহা করা তুমি ইচ্ছা কর, তদপেক্ষা অন্তের প্রতি তুমি অধিক 
কর” এই স্বন্দর মত কি নৃতন নয়? নাধুমহাজনগণকে আত্মার উপাদান 
করিয়! লওয়া কি নৃতন নয়? সমুদায় বিধানকে একত্র বদ্ধ করে ঈদৃশ ন্তায়- 
সিদ্ধ পরম্পরাক্রমশৃঙ্খল কি নৃতন নয়? নবধিধানের হিন্নুসাধকগণকে খ্রীঃ এবং 
পলের প্রেরিত ও অধাত্মবংশসন্ভবত বলিয়া মানা কি নৃতন নয়? যে সমস্বয়বাদ 
গভীর যোগ, অত্যন্ত দর্শন, মহোৎসাহপর্ণ দেশহিতৈধিতা, অতি মধুর প্রেম, 
সুদৃঢ় বৈরাগা, এ সকলকে পূর্ণ সামঞ্স্তে এনীভূত করে, সে সমম্বয়বাদ কি নৃতন 
নয়? যে ধর্মমবিজ্ঞান সমুদায় ধর্মের উপাসনা ও ভবিষ্দ্র্শন, বৈরাগ্য ও দেব- 
নিঃশ্বপিতলাভ এক সাধারণ নিয়ম এবং সার্ধবভৌমিক মৃলন্ুত্রে সংযুক্ত করে, 
নে ধর্মবিজ্ঞান কি নৃতন নয়? কাখলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট, বাধিষ্ এবং মেখডিইকে 
খ্রীষ্টে এবং স্রীষ্ট, মুষা ও সন্েটিস্‌্কে ঈশ্বরেতে মিলিত করা কি নৃতন নয়? 
গৃহস্থ বৈরাগী, রহন্তমগ্ন বিজ্ঞানী, জ্ঞানী উতসাহপ্রমত্ত, প্রত্যািষ্ট কর্মী হওয়া 
কি নৃতন নয়?” ( ১৮*২ শকের ১৬ই চৈত্রের ধর্মতত্বে 'নৃতন বিধানে কি কি 

নৃতন' প্রবন্ধ দ্রঃবা )। 
| চৈতত্তের দবিবিধ কতা 
চৈতন্তের ঘিবিধ স্বভাবের বিষয় 'নববিধান' পত্রিকা লিখিয়াছেন (১৮৭৩ 
শকের ১৬ই জোষ্ঠের ধর্সতত্বে অনবাদ ভ্রষ্টব্য ) £-_মহাপুকুষের মধ্যে এষন 
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কেহ কি আছেন, ধিনি একাধারে পুরুষ এবং নারীর সাধুতা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন? ধাহার মধ্যে পুরুষের গুণ এবং নারীর ভাব একত্রীভূত হইয়াছিল? 
সে মহাপুক্রয গ্রীচৈতন্ত। তাহার কঠোর বৈরাগ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ষেন 
তাহা প্রস্তরের ভ্ভায় কঠিন । তাহার স্ার্থবিনর্জন, তাহার কঠোর ব্রত সকল 
তাহার চিরসন্নযাসা বলস্বন, তাহার গৃহপরিজনের প্রতি মায়া সম্পৃ পরিত্যাগ, 
তাহার নির্দোষ সাধুতা এবং অপ্রনুন্ধ পু, এসকল তাহাকে গঞ্জনশীল সিংহের 
গ্তায় প্রবর্শন কবে)? তিনি একজন ধর্দবীর, তাহার নিকটে পাপ এবংরিপু 
সকল ত্রস্ত এবং কম্পিত হইয়াছিল। তিনি গৌর সিংহ। তিনি পাপম্পর্শ 
করিতেন না, তিনি পাপকে প্রশ্রয় দিতেন না। পুণ্য তাহাকে বীর্ধ্যবান্‌ 
এবং সাহদী করিয়াছিল। তাহার জীবনে পবিভ্রত! যেন প্রজ্লিত অগ্নির 
ম্তায় ছিল। সত্যের পরাক্রম তাহার মধ্যে এ প্রকার ভাবে অবস্থিতি করিত, 
তাহার এ গ্রকার পুরুষোচিত উৎসাহ ছিল যে, তিনি নগর হইতে নগরাস্তরে, 
দেশ হইতে দেশান্তরে মত্ত হন্তীর ন্তায় গমন করিতেন। তাহার হৃদয়ে 
নারীর ন্তায় কোম্গ ভাবও প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল । আকার প্রকার 
এবং স্বভাব ছুয়েতেই তিনি নারীনদৃশ ছিলেন। (বাধ হয়, যেন প্রক্কাত 
তাহার হৃদয়কে নারীর ছা'চে ফেলিয়া গঠন করিয়াছিলেন। তাহার অন্তরে 
ঈশ্বর এবং মন্ুষ্তের প্রেম মিষ্ট) অতীব মিষ্ট ছিল। তাহার প্রেম নারীর 
প্রেমের ন্যায় স্থকোমল ভাবে গদগদ্দ ললিত, এবং কবিত্বে পূর্ন ছিল; তাহা 
পুরুষের প্রেমের ন্যায় কঠোর এবং কর্মঠ নহে। তিনি পুর্ণানন্দ ছিলেন। 
্বগীয় প্রেমের মধুরতাতে তিনি পূর্ণ ছিলেন। তিনি প্রেমের আধিক্য প্রযুক্ত 
স্ত্রীলোকের ন্যায় রোদন করিতেন এবং যখনই ঈশ্বরের নিকট গমন করিতেন, 
তখনই তিনি অশ্রজলে প্লাবিত হইতেন। নারী যেমন আপন পতিকে 
ভাগবাসে, চৈতন্ত তাহার হৃদয়ের প্রিয় হরিকে সেই প্রকার ভালবাণিতেন। 
সত্য সত্যই চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ রাধা ছুই ছিলেন। পুরুষের বিশ্বাস এবং 
নারীর প্রেম, পুরুষের আত্মা ও নারীর হৃদয় একাধারে এ দুয়েরই মিলন ছিল। 
পবিত্র ঈশ্বরের পুরুষ এবং নারীভাব ছুই তিনি আপনার মধ্যে সম্মিলিত করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। তিনি ধাপ্মিক পুরুষ এবং মধুরস্বভাবা নারী ছিললেন। 
তিনি কঠোর যোগী এবং প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। আমরাও. যেন তদ্রপ 
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হইতে পারি। আমাদের. মধ্যে প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসী পূর্ণ পুরুষ এবং 
নারীভাব উপার্জনে অভিলাষী হউন এবং পুরুষ এবং নারীর পাপের অতীত 
হউন, পুরুষ এবং নারীর সাধুতার এই প্রকার একতাই পরিত্রাণ এবং আনন্দ ।” 
| উপস্কামপাঠ 

উপন্যাসপাঠসম্বন্ধে 'ববিধান' পত্রিকা এইরূপ মত প্রকাশ করেন (১৮০৩ 
শকের ১ল। শ্রাবণের ধন্মতত্বে অনুবাদ দ্রষ্টবা ):__“উপন্যাসপাঠ পৃথিবী চায়। 
এ বিলাসটি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। উপকথাতে পৃথিবীর আমোদ 
এবং আনন্দ; আমরা যদি একাস্ত উৎ্সাহপূর্বক ইহার প্রতিবাদ করি, তথাপি 
অল্প লোকেই ইহা ছাড়িতে প্রস্তুত । একখানি ভাল উপন্তামের বহি, একটি 
প্রীতিকর গল্প, একথানি উপকথার মনোহর পুস্তকের নামে লোকের মুখ দিয়া 
জল পড়ে। ধাহারা উপন্যাসপাঠনিবারণের চেষ্টা করেন, তাহারা অভিশপ্ত 
হউন! কিন্ত যদি ইন্দ্রিয়ন্খার্থী লোকেরা মুগ্ধকর সাঙ্ঘাতিক প্রেমরসঘটিত 
গল্প সকল পাঠ করিবে, তবে অধ্যাত্মভাবার্ধা লোকদিগের পক্ষে উচ্চ প্রকার 
পাঠ নিতাস্ত আবশ্তক বলিতে হুইবে। যাহার! ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাহাদের 
আত্মার পক্ষে অধিকতর পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যজনক আহার উপযুক্ত । আচার্ধা, 
উপাচার্য, প্রচারক, াধক এবং অপরাপর ধাহারা আত্মার মঙ্গল অধিকতর 
প্রার্থনা করেন, তাহাদের উপন্তানপাঠ হইতে দূরে থাকা কর্তব্য। আমরা 
এতংপাঠকে একেবারে পাপ বলি না। ইহা স্বতঃ গরলপূর্ণ এবং নীতিহস্তারক 
নহে। এই শ্রেণীর সাহিতোর মধ্যে অনেক সদ্গ্রন্থ আছে, এমন পুম্তক 
অনেক আছে, যাহার ভাব এবং গতি নিশ্চয়ই নীতির অন্কূল। কিন্তু এই 
বিশিষ্ট পুন্তকগুলি বাতীত উপন্যাস সকল সাধারণতঃ যুবকর্দিগকে কলুষিত 
এৰং দধিত করে। অতএব ধাম্মিক লোকদিগের প্রতি আমাদের উপদেশ 
এই যে, যে মৃলন্থত্রে বলে, 'যাহাতে তোমার ভ্রাতার পদকে ব্খলিত করিতে 
পারে, এমন বিষয় সকল পরিহার করিবে» সেই মুলস্থস্রান্ুসারে তাহারা 
উপন্যাসপাঠ এককালে পরিত্যাগ করিবেন। আমাদিগের দুর্বল ভ্রাতার্দিগের 
জন্য যদি আমরা মদ মাংস ত্যাগ করি, তাহা হইলে বিলাসপ্রিয়্ চিন্তাবিহীন 
যুবক্দিগের নীচ প্রবৃত্তি এবং কুৎসিত কর্পনানকলকে, যাহা এত অধিক 
পরাক্রমের সহিত পোষণ এবং পরিবদ্ধন করিতেছে, সেই অনিষ্টের বিরোধী 
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আমর! কেন না হইব? যদি তুমি ছ"খানি উপন্যাসের পুস্তক পাঠ করিয়া থাক, 
তাহাই যথেষ্ট হুইয়াছে। উপন্তাসপাঠের অভ্যালটি এমন অনিষ্টকর যে, 
তাহাতে কোন মতে প্রশ্রয় দেওয়৷ যাইতে পারে না। অপিচ ইহার আমোদ 
এত দূষিত যে, তাহা! আমাদের বিষব পরিত্যাগ কর! কর্তবা। আমরা উহাকে 
ত্াগম্বীকারের ভাবে দেখিব। যে স্থথে আপত্তি আছে, তাহা পৃথিবীর 
উদ্ধারের জন্ত আমরা বিনঙ্জন দিব ।" 
সন্কেচ নয়, মেলান 

মিপাইয়া লইতে হইবে, কিন্তু ধর্ের সঙ্কোচ কর! হইবে না, এ বিষয়ে 'নব- 
বিধান পত্তরি যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা এস্থলে অনুবাদ করিয়া 
দিতেছি :-_-“আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় প্রেরিতদল যেখানে যাউন, নববিধানপ্রচারে 
তাহার! উহার শুদ্কতা ও অথগুত্ব অকলঙ্কিত রাখিতে যত্ব করিবেন। তাহারা 
আপনাদ্দিগকে ধর্সন্থন্ধে খর্ব করিবেন না। পুর্ণ সমক্ষে প্রভূ পরমেশ্বর 
ভারতকে ষে নবীন শুভসংবাদ অর্পণ করিয়াছেন, উহা বিশ্বা ও সাধনার পূর্ণ 
বাবস্থা । তাহার! ধন্য, ধাহারা উহাকে পূর্ণভাবে প্রচার করেন। উহার সঙ্গে 
আমাদের আপনার বা অপরের কল্পন। জল্পনা! যেন আমরা না মিশাই। ইহার 


উচ্চ মূলতত্বগুলি যাহারা লাগাইল পায় না, তাহাদের মনেব মত স্থবিধাস্থরূপ ' 


করিয়া দেওয়ার জন্য যেন সেগুলির পরিবর্তন বা অঙ্গভঙ্গ আমরা না করি। 
আমর] এপ কিছুই করিব না, কিন্তু কেবল ঈশ্বরের সত্য পূর্ণতায় ও অথগুত্থে 
মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করিব। সাংসারিকবুদ্ধি অবলগ্ছন করিয়া, কতকগুলি 
লোকের মধ্যে কতক দিনের জন্য ইহাতে কৃতকাধ্য হওয়া! গেল, দেখা যাইতে 
পারে? কিন্ত ইহাতে নিশ্টয়ই ঈশ্বরের বিধান কলঙ্কিত হয়, দুর্ব্বল হয় এবং 
তাহার পবিত্র ম্ডলী অসাড় হইয়া পড়ে । আমরা জানি, আজ কাল বিধানকে 
আর একটু জ্ঞানপ্রধান এবং আর একটু অল্লবিতৃষ্তাকর করিবার জন্য প্রবল 
প্রলোভন উপস্থিত। কিন্ত তাহাদিগকে ধিক্‌, যাহার! প্রলোভয়িতার নিকট 
প্রণত হয়! আমাদের মতসকল অসঙ্গত, উপহাসকর, এমন কি বিতৃষ্ঞোৎ্পাদক, 
কেহ কেহ একথা বলিয়াছে বলিগ্না, বিশ্বাসীর্দিগের অবসাদ উপস্থিত হওয়া 
উচিত নয়। ঈশ্বরের প্রেরিতগণ সত্য ভিন্ন আর কিছু, বিধান ভিন্ন আর কিছু 
প্রচার করিবেন না, প্রচারের ফল বিধাতার হাতে রাখিয়া দিবেন। তাহারা 


ক 


১৭৬৮ আচার্য কেশবচন্ত 


মতের বিষয় বিচার করিতে পারেন না। কেন না উহারা ঈশ্বর হইতে 
আসিয়াছে । তাহার! সত্য প্রচার করুন, ব্যাখ্যা করুন, দৃষ্টান্ত দ্বার] গ্রতিপাদন 
করুন, প্রমাণিত করুন। তবুও যদি বিকৃতমনা ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের সত্যসকলকে 
উপহাস করে, তাহার নিয়োজিত তৃত্যগণের নিন্দা করে, তাহারা এই করিতে 
পারেন যে, স্রীষ্টের আদেশান্ুসরণ করিয়। তৎক্ষণাৎ পায়ের ধূলা! ধৌত করিয়া 
তথা হইতে চলিয়। যান। এ সকল সত্বেও আমাদের প্রেরিত ভ্রাতৃবৃদ্দ 
মতসহিষু। হইবেন! যখন বন্ধুভাবে পরামর্শ দেওয়। হয় এবং সাবধান করা হয়, 
তখন তাহ সাবহিতচিত্তে শুনিবেন। খ্রীষ্টান, হিন্দু, ব্রাহ্ম যত দিন পধ্যস্ত 
বন্ধু এবং ভাইয়ের মত কিছু বলেন, ভূল দেখাইবার জন্য, অকল্যাণনিবারণের 
জন্য উদ্বিগ্ন হন, তত দিন ধীরতাসহকারে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিতে 
হইবে। নববিধানের ব্রাঙ্মগণ শিখিতেও ক্লাম্ত হন না, ভালবাসিতেও ক্রাস্ত 
হন না। অভিপ্রায় ভাল, এক্প ব্যক্তিগণ যদি বলেন, আমাদের অবিবেচনায় 
কুসংস্কার, পৌরোহিতা, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, অনীতি এবং পাপ পুনরায় 
জাগিয়! উঠিতে পারে, তাহ। হইলে আমর! ধেন তাহাদ্িগের কথাগুলি, 
তাহাদের যুক্তিগুলি বিচার করিয়া দেখি, এবং ততন্বারা জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে যত 
করি। যদি যথার্থ ই জ্ঞানসম্পন্ন বাক্তিগণ আমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, 
আমাদের জীবনতরণী যে দ্দিকে যাইতেছে, নির্বি্ধ নয়, কারণ এ দিকে অই্বৈত- 
বাদ, প্রেতাত্সবাদ, রহম্তবাদের চোরা বালি আছে, যাহাতে লাগিয়া উহার 
ভাঙ্গিবার বিপদ্‌ আছে, এবং সাবধান না হইয়া অবিবেচনাপূর্বক যদি আরও 
অগ্রসর হই, নৃতন কুসংস্কারের সাগরে আমরা! ডুবিয়া যাইব, আর উঠিতে পারিব 
না, অতীব ধীরতাসহকারে এই সাবধান বাক্য যেন আমরা চিস্তা ও আলোচন। 
করিয়া দেখি, কেন ন! দার্শনিকসমুচিত চিন্তনে আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না। 
অপিচ যদি প্রয়োজন হয়, আমরা যেন জ্ঞোষ্ঠগণের প্রতি সম্রমবশতঃ একটু 
বিবেচনাশীল হই এবং অবিবেকিতা ও বিচারশৃন্ত উষ্ণমন্তিষ্কতা পরিহার 
করি। আমরা! যেন দেখাই যে, তাহারা যেমন, আমরাও তেমনি কুসংস্কার 
এবং অপবিভ্রতা হৃদয়ের সহিত ত্বণা করি, এবং তাহারা যেমন, তেমনি 
আমরাও বিজ্ঞান ও নীতির উপরে অত্যাচারের প্রতিরোধ ও শাসন করিতে 
সম্পূর্ণ প্রস্তুত । আমর! বিশ্বাস করি, আমাদের “প্রেরিত ও প্রচারকগণ 
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এ সকল এইক্ধপই করিবেন। তীহার! যেন নানাপ্রকার রুদ্ধ মতের মধ্যে 
পড়িয়াও সর্বদাই বিনম্র, ভদ্র, বিনীত এবং হ্বীমান্‌ হয়েন,। এবং তাহার 
তাহাদিগের ক্ষুদ্রতম শত্রর নিকটেও শিক্ষা করিতে প্রস্তত, ইহা যেন তাহারা, 
প্রমাণিত করিতে পারেন। তবু ধেন মিলাইয়া লওয়া থাকিলেও, ধর্দকে খর্ব 
কর! না থাকে? প্রেম, সম্রম, মতসহিষুণতা এবং সহাহুভূতি সেও, সত্য বা 
ঈশ্বরের মতের কিছুমাত্র সক্ষোচ কর! না হয়।” 


২২২ 
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দ্বিতীয় কন্য!র শুতপরিণয় 

৬ই ভান্র রবিবার (১৮০৩ শক; ইং ১৮৮১, ২১শে আগস্ট) ভাঙ্রোৎসব হয়। 
তংপূর্বে শে শ্রাবণ ( ১৩ই আগষ্ট ), শনিবার, কেশবচন্ত্ের দ্বিতীয়া কন] 
সাবিত্রী দেবীর শুভ পরিণয়ব্যাপার সম্পন্ন হয়। এ সঙ্থন্ধে ধর্শতত্ব ( ১লা ভাত্র, 
১৮০৩ শক) লিখিয়াছেন £--“বিগত ৩০শে শ্রাবণ (১৩ই আগষ্ট), শনিবার, কুচ-' 
বিহারের কুমার গঞ্জেন্জ নারায়ণের মহিত আচারধা মহাশয়ের দ্বিতীয়! কন্তার শুভ 
বিবাহ হইয়া গিয়াছে । সহরের বড় বড় উচ্চপদস্থ প্রায় সকল ভদ্রলোক নিমান্ত্রত 
হইয়াছিলেন। সহরের প্রধান প্রধান হিন্দু মুপলমান খৃষ্টান, সাহেব ও বিবি 
সভাস্থলে বর্তনান ছিলেন। কলিকাতার প্রায় আড়াই শত ব্রাহ্ম ও ব্রান্মিকারাও 
উপস্থিত ছিলেন । শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র দেন, দীননাথ মজুমদার ও কালীশস্কর 
দান কবিরাঙ্্ মহাশঘনগণ নিমস্ত্রিত হইয়া বিদেশ হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের পবিভ্র সন্ধানে এবং তাহার ভু দিগের সম্মুখে এই পবিত্র 
উদ্ধাহকাধ্য গাভীধ্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল । আচার্ধা মহাশয় স্বয়ং উপাসনা- 
কাধা সম্পন্ন করিয়াছিলেন, উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় পুরো- 
হিতের কাধা করিঘ্নাছিলেন। উপস্থিত নকলেই বিবাহ অনুষ্ঠানের গান্তীধা 
ও পবিত্র ভাব দেখিয়া অতান্ত সন্তু হইয়াছিলেন। বিবাহান্তে কার্পেটের 
আপন পাতিয়া কলার পাতে হাত দিয়! লুচি তরকারী মিষ্টাল্স দধি ক্ষীর প্রভৃতি 
প্রায় বিশঙ্জন সাহেব ও বিবি, এ দেশীয় কয়েক জন সন্থাস্ত খৃষ্টায়ানও, ব্রাঙ্গদের 
সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিরা, মকলেবই আনন্দ ও সন্ভাব বর্ধন 
করিয়াছিলেন। ইংরাজ বাঙ্গালী হিন্দু খুষ্ীয়ান সকলে সকল প্রকার ভিন্নতা 
ভূলিয়৷ গিয়া, প্রেম ও আত্মীয়তার নামে এক হইয়াছিলেন,ইহা অতাস্ত মঙ্গলের 
লক্ষণ বলিতে হইবে। * এ বিবাহমন্বন্ধে একটি বিষয় দেখিয়া বিধাতার প্রতি 


শশা শিশীশীশাশীশীী পট শী তি শী শি শি শশী পাসপপীক্পীশি আস ০ শশী পি শপ ্প্পাাসপ পপ পাপা প শী শীিশিশ 7 শশী পিপিপি পিপিপি 


* এই সন্তীব যে ক্ষণস্থায়ী নয়, (১৬ই ভাঙ্রের) ধশ্মতন্ব হইতে গৃহীত এই সংবাদটি তাহ! 
খিলক্ষণ দেখায় $--“জাচাধামহাপর়ের ক ও কোপুনে॥ পরিণকে!পলক্ষে কুমারী পিগট রঙ্গ, 
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আমাদের বিশ্বাস ও প্রেম বন্ধিত হইয়াছে । সকলেই বলিয়া থাকেন, বিবাহ 
ঈশ্বরাধীন কিন্তু ধাহারা এ সন্ধে বিধাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তাহারাই ধশ্য। বিধানাশ্রিতদিগের নিকট বিধাতা 
যে এত আত্মীয় হইয়া তাহাদের সকল ভার গ্রহণ করেন, সে সত্য আমরা এই 
বিবাহে যেমন শিক্ষা করিয়াছি, এমন আর কিছুতেই নহে। প্রথমে কিছুরই 
উদ্যোগ ছিল না, সকল বিষয়ে এমনি গোলযোগ হইতে লাগিল যে, পাত্রেরও 
স্থিরতা হয় নাই, অন্তান্ত উপায়ের তো কথাই নাই। কন্যাকন্া কেবল বিশ্বান 
দ্বারা পরিচালিত হইয়া, অগ্রেই বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং 
" অগ্ান্ত সামান্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঈশ্বর স্বহস্তে এক একটা 
বাধা দূর করিয়া দিলেন। কোথা হইতে আপনাপনি পাত্র স্থির হইয়া গেল, 
অন্যান্য মকল প্রকার উপায় যথানিয়মে স্থিরীকৃত হইয়া গেল এবং যথালময়ে 
শুভ উদ্বাহ স্থনিয়মে সম্পন্ন হইয়া সকলের আনন্দবদ্ধন করিল ।" 
বিবাহোৎসবের সঙ্গে 'বেদপুরাণের বিবাহ' উপদেশে উৎমবের পরিদমাপ্তি 
উত্সবের বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া সর্বাগ্ে বিধহব্যাপার নিবদ্ধ করিবার 
বিশেষ হেতু আছে। শনিবারে ( ১৩ই আগস্ট ) আচার্যের দ্বিতীয় কন্যার, 
মোমবারে (১৫ই আগষ্ট ) তাহার জ্বোষ্ঠ পুত্রের বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হইল। এ 
সম্বন্ধে নববিধান পত্রিকার পিখিত হইয়াছে, “সম্প্রতি ১৩ই আগষ্ট (১৮৮১ খুঃ) 
শনিবার বিবাহোত্পবের আরম্ভ হইয়া, বিগত ২১শে আগষ্ট, রবিবার, মন্দিরে 
বেদ ও পুরাণের বিবাহদগ্বন্ধে উপদেশ হইরা, উহার উপযুক পরিসমাপ্তি 
হইয়াছে । সাংবৎসরিক উৎনবোপলক্ষে আচার্য যোগ ও ভক্তির দামকনন্ত 
লক্ষ্য করিয়।, আখ্যায়িকাচ্ছলে উপদেশ দেন এবং নববিধানে এক দিকে জ্ঞান, 
বৈরাগা ও যোগ, অন্য দিকে প্রেম, বিশ্বান এবং আনন্দ কি প্রকারে একীভূত 
হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করেন।” আখাদিকা এই £_“সন্থান্ত মহষি বেদ 
যখন বৃন্দাবনে সুন্দর পুরাণকে বিবাহ করিবার জন্য হিমালয় হইতে অবতরণ 


িশাীশৃশী পাশা পপ প 








শশা শিশাশিশলানা শপ এ পাটা পা শী পিপি পিাসস্প 


সস 


থান ও হিন্দু স্বীপুরুষগণকে তাহার গুহ আহারের নিষসরণ করিয়াছিলেন, | যেমন আোঞন 
হইর।ছিপ এবং ঘে প্রকার সপ্তাবে ঠিন্ন জাঠি, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একত্র আহার ব্যবগার 
কঠিপেন, তাহাতে নৃতন দমপ্নে নূতন বাপার উপস্থিত, কে না স্বীকার করিবে? ঈশ্বরাশীর্ধাদে 
এই ভাব দিন দিন বন্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, এই আমাদের কসন|।+ 


১৭৭২ আচার্য্য কেশবচন্জ্র 


করিলেন, তখন সকল হিন্দুবিবাহের যেরূপ পদ্ধতি আছে, তাদহসারে নিমন্ত্রিত- 
গণের মধ্যে মহাবিচার উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষের পণ্তিতগণ এই জটিল 
প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন, প্রসিদ্ধ নিমস্ত্রিতগণ মধ্যে ঈশা সম্মানিত স্থান পাইবার 
যোগ্য কিনা? কেহ কেহ তাহাকে সভামধ্যে উচ্চতম স্থান দেওয়ার পক্ষে 
ছিলেন। এবং যোগী ত্রাক্ষণগণমধ্যে তাহাকে ষথার্থ কুলীন বলিয়া শ্বীকার 
করিয়াছিলেন; অপর পক্ষ-_-ধাহারা সংখ্যায় এত অধিক যে, অনুকূল পক্ষকে 
অনায়াসে হারাইয়৷ দিতে পারেন-- তাহারা বলিতেছিলেন, ঈশ। যখন শ্েচ্ছ- 
ংশসস্ভৃত, তাহার উপস্থিতি দ্বারা এই পবিত্র সভাকে মলিন করিতে দেওয়া 
হইবে না। এই সমগ্য। অতি কঠিন মনে হইতে লাগিল, -শান্ত্র ও আচার 
হইতে বহুল গ্রমাণ, এবং যুগপরম্পর1 ও জাতিগত পার্থক্যের নিদর্শন উপস্থিত 
করা হইল, স্থৃতরাং বিরোধ বিসংবারদ ও তর্ক বিতর্কের আর অস্ত ছিল না। 
এই বিচারের মধ্যে কোন কোন গুরুত্বর যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছিল, 
যাহাতে অবশেষে বিচারের নিষ্পত্তি হইল। ঈশার সম্াস্ত খধিতৃল্য বাহাকৃতি, 
প্রশাস্ত গ্রকৃতি, উচ্চতম জদ্বৈত যোগ, আরাধনার্থ পর্বতে গমন, নির্জনে 
সাধিত জীবন, এইগুলি, থৃষ্ট যে ষবন নন, কিন্তু দেবধি, ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ । 
' সমুদ্দায় সভা! “সাধু সাধু” ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, সকল পক্ষ একমত্যে দ্বিজগণ- 
মধ্যে উচ্চতম স্থান দিলেন, এবং এইব্ধপে একটি মহাবিবাদাম্পদদ বিষয় চূড়াস্ত 
প্রামাণিকতায় নির্ধারিত হইয়া গেল এবং সমুদায় হিন্দুস্থান বর্ঘপুত্ত ঈশ্বরতনয় 
খষি থুষ্টের সম্মুখে প্রত হইল।” 
উৎসববৃত্বান্ত 
সঙ্জীত ও সংকীর্তন, গ্রাতর্মধ্যাহন উপাসনা, শান্ত্রপাঠ, শাস্ত্রের লামঞ্শ্ত- 
প্রদর্শন, অপরাধন্বীকার, যোগ ধ্যানের উদ্বোধন, সাধুলমাগম, সঙ্গীত ও প্রার্থনা, 
বালসঙ্গীত, সংকীর্ভন, সায়ংকালীন উপাসনা উৎনবের অজীভৃত ছিল। 
উৎসবের বিবরণ এস্কলে ( ১৬ই ভাদ্রের ) ধর্মতত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া 
যাইতেছে £-- 
“এবার ভাঙ্রোৎলব আনন্দব্যাপারের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে । ইহার আরম্ত 
শেষ কেবলই আনন্দ। উৎসবের জন্ প্রস্তত হইতে সাধকগণ কঠোর যোগের 
পথ অবলম্বন করেন নাই। উৎসবের পূর্ব রাত্র পধ্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 


স্বাদশ ভাঙ্বোৎসব ১৭৭৩ 


লোকের একত্র সশ্মিলন, মিষ্টালাপ, সঙ্গীত প্রস্ৃৃতি আমোদ অতিবাহিত 
হইয়াছে। অনেক বন্ধু মনে করিয়াছিলেন, এবারকার উৎসব আধ্যাত্মিক 
বিষয়ে কি প্রকারে উচ্চভূমিতে আরোহণ করিবে, যখন তাহার আরস্ত প্রগাঢ় 
সাধন ভজনের গুরুত্ব অনুভব করিল না। কিন্তু বিধাতার গৃঢ় কৌশল কে 
জানে? পূর্ববর্ী পরিণয়োৎ্সব উচ্চতর ভাক্রোৎসবে পরিণত হইল। 
প্রাতঃকালের সঙ্গীতানস্তর যখন আচাধ্য বেদী হইতে উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তখন সকলের মন অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল; আজ কি 
আনন্দের ব্যাপার ঘটিবে, তাহার পূর্বাভাস সকলের চিত্তে প্রতিভাত হইল। 
আরাধনা ধ্যান সেই ভাবের শ্রোতে নির্বাহ হইলে, আচার্য বেদী হইতে যে 
উপদেশ দান করিলেন, তাহা শুভ ক্ষণের চিন্; ধাহার! পাঠ করিয়াছেন, তাহার! 
বুঝিতে পারিলেন, কেমন উপযুক্ত সময়োচিত। এ বৎসর কেবল সম্মিলন, 
কেবল পরস্পরের যোগ। এই যোগ উচ্চতর পরিণয়-ব্যাপারে পরিণত হইল। 
উপদেশের বিষয় 'পরিণয়' |” 
বেদ পুষ়্াণের পরিণয় 

“কোন্‌ ছুই ব্যক্তির মধ্যে পরিণয়? বর কে, কন্তা কে? বর বেদ 
বা জান, কন্যা পুরাণ বা ভক্তি । বর বড়, না, কন্া বড়? একথা লইয়া! মহা 
বিবাদ সমুপস্থিত। বেদ চারি সহশ্র বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, পুরাণ 
সে দিন জন্মিয়াছেন। বর আসিলেন মহোচ্চ হিমালয়শিখর হইতে, পুরাণ 
নিষ্ন ভূমিতে সামান্য লোকমগ্ডলীর মধ্যে বাস করেন বেদের শির পলিত, কণ্ঠ 
নবযৌবনা। আর এক পক্ষ বলিলেন, না, বেদ নবযৌবনসম্পন্ন, পুরাণ গলিত- 
বয়স্ক । বেদ- বিজ্ঞান, প্রক্কৃতিকে লইয়! ব্য্ত, কেবল প্রকৃতির পুজা, কেবলই 
প্রকৃতিতে ঈশ্বরের কৌশল দর্শন । এখনও এই বিজ্ঞানরূপী বেদ নবযৌবনবিশিষ্ট। 
দেখ, চারি দিকে সকল লোক বেদাহ্থরক্ত, বিজ্ঞানানুরত্তু, ভক্তি অনাদৃত। 
চারি শত বৎপর পূর্ব্বে ইনি নবযৌবনা ছিলেন, এখন ইনি জীর্ণ শীর্ণ, কেহ 
ইহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। বরপক্ষীয়কন্াপক্ষীয়গণের মধ্যে এই 
প্রকার বিবাদ চলিল বটে, কিন্তু সুপ্মরূপে দেখিলে ইহাদের উভয়ের বযমোবৈষমা 
নাই। এই বিবাহ উপলক্ষে আবার আর এক ঘোর কলহের কারণ উপস্থিত 
হইল। বরপক্ষে মহবি ঈশা সভাস্থল উপস্থিত হইয়া মহোচ্চ আসনে উপবিষ্ট 


১৭৭৪ আচার্য কেশবচস্ত্র 


হইলেন। দেখিয়া মহা হুলুস্কুল পড়িয়া গেল। কি! বিবাহ-সভাতে শ্লেচ্ছ 
যবন, এ লভাতে বিবাহ-কাধ্য কখন সম্পর হইতে পারে না। আর্য 
মহধিগণের দেশে পরিণয়, সেখানে গ্নেচ্ছের সংস্পর্শ হইবে, ইহা! কখনই হইতে 
পারে না। কন্াপক্ষে উচ্চাসনে উপবিষ্ট গৌরাঙ্গদেব হাসিতে লাগিলেন । 
আহ্লাদে তাহার গৌরদেহ ডগমগ করিতে লাগিল। কেন, তাহার এত 
আহ্লাদ কেন? এই জন্য আহ্লাদ যে, তিনি যাহা সম্পন্ন করিতে চারি শত 
বর্ষ পূর্বে ভারতে যত্ব করিয়াছিলেন, তাহ! আজ সম্পন্ন হইল। যেখানে 
হরিভক্তি, যেখানে যোগ, গেখানে শ্রেচ্ছ চগ্ডাল নাই, আত্ম। একক্জাতি, ইহ 
তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ব করিয়াছিলেন। আজ তাহা নিদ্ধ হইল । কেন 
না, বরপক্ষে ঈশা মহ্ধি' নাম লাভ করিয়া সভাস্থ হইলেন। ঘটকচুড়ামণি 
বিবাদের মীমাংসক নববিধান আসিয়া দাড়াইলেন। তিনি বলিলেন, কি 
তোমবা মহযষি উশাকে লইয়! বিবাদ উপস্থিত করিয়াছ? তাহার সম্বন্ধে 
জাতির বিচার? স্ুলদগিগণ, বাহিরে যজ্ঞোপবীত নাই, এই বুঝি তোমাদের 
বিবাদের কারণ? যাও, একবার মহধি ঈশার আত্মার ভিতরে প্রবেশ কর, 
দেখিবে, সেখানে 'সমু্ধায় ব্রাহ্মণচিহনু বিদ্যমান রহিয়াছে । তিনি যে মহাষোগী, 
তিনি যোগনাধনের জন্য পর্বত ও অরণ্যানী আশ্রয় করিয়াছিলেন । তাহার 
যোগ-মন্্র কি? “আমি পিতাতে, পিতা আমাতে?, "আমি তোমা দিগেতে, 
তোমরা আমাতে । এ কি পামান্ত যোগ, এ যে মহাযোগ। ঈশ্বরেতে, 
মানবমগুলীতে অভেদরূপে প্রবিষ্ট! বিবাদের গোল থামিল, সকলের মুখ বন্ধ 
হইল। এখন সভাস্থলে পরম্পরের অতি অভাবনীয় সম্মিলন উপস্থিত হইল । 
পূর্ব পশ্চিম সভাস্থলে উভয়ের হস্তম্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলেন। পূর্ব 
বলিলেন, কেন ভাই পশ্চিম, তুমি আমাকে কেন এত দিন অসভা বলিয়া স্বণা 
করিতে 1? এখন তুমি আমার সমাদর বুঝিতে পারিয়াছ। পশ্চিম বলিল, হা 
ভাই, তুমিও তো! আমাকে যবন বলিয়া সামান্য 'ঘ্বণ। কর নাই । আমার 
ধূমযান, তাড়িত বার্তাবহ প্রভৃতি আদরের সুহিত গ্রহণ করিয়াছ, আমাতেও 
যে উচ্চতর ধশ্মতত্ব আছে, তাহা তো, ভাই, স্বীকার কর নাই। যাহা হউক, 
অগ্য আমরা শুভ দিনে একত্র মিলিত হইলাম, এখন আমাদের পরস্পরের 
সখ্যভাব দিন দিন বন্ধিত হউক। এইরূপে'সভাস্থলে বৈরাগা, প্রীতি, বিবেক, 
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অন্ুরক্তি প্রভৃতি সকলের মিলন ও পরিণয়কার্ধয সম্পাদিত হইল। স্বয়ং 
বিশ্বেশ্বর উপস্থিত থাকিয়া, পরস্পরের হম্ত সম্মিলিত করিয়া দিলেন, এবং 
নববিধানের ঘটকতায় এই মহাব্যাপার সংঘাটিত হইল বলিয়া, তাহার মন্তকে 
হস্ত রাখিয়া শুভ আশীর্বাদ করিলেন ।” ী 
সন্কীর্তন। মাধ্যান্থিক উপাসন!, পান্তরপাঠ 
“উপদেশগ্রার্থনাস্তে আনন্দোচ্ছাসে উচ্চৃসিত মহাসংকীর্ভভন উপস্থিত হইল । 
প্রাতঃকালের উপাসনা মধ্যাহুকালের উপাসনার সময়কে চুস্থন করাতে, তখনই 
মধ্যাহ্ন উপাসনাসম্পাদদন জন্ঘ ভাই বঙ্গচন্্র রায় আহত হইলেন। তিনি উপা- 
'সনার কার্য শেষ করিলে. ধর্মশাস্্সমুদায়ের একতা আছে, এই অবতারণানস্তর 
প্ীষ্ট, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্শশাঙ্ছের প্রবচন পঠিত হইল । শ্রীমস্ভাগবতের 
প্রথম ক্লোকের যে ব্যাখা হয়, তাহার মর্ম নিয়ে লিপিবদ্ধ করা গেল। 
“ 'জন্মাগ্যশ্য যতোহম্বয়ার্দিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট 
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহাস্তি যৎ সুরয়ঃ | 
তেজোবারিমুদাং যথা বিনিময়ো যন্ত্র ত্রিসর্গো মৃষা 
ধায়া শ্বেন সদা নিরস্তকুহকং সতাং পরং ধীমহি |, 
প্যাখ্যা--( বিষয়ে সম্বন্ধ ও অনন্বন্ধবশতঃ যাহা হইতে এই বিশ্বের স্থহি 
স্থিতি ভঙ্গ হয়, যিনি জ্ঞানম্বরূপ, এবং আপনাতে আপনি বিরাজমান, যিনি 
আদিকবি ব্রন্জাকে হৃদয়মোগে সেই বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে বেদ বুঝিতে 
গিয়া পণ্ডিতেরাও মোহপ্রাপ্ত হন, যাহাতে সত্ব রজঃ ও তমোগুণজনিত হ্থি 
মিথা। হইয়াও মরীচিক। প্রভৃতির ন্যায় সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়, দেই সতা 
পরমেশ্বর নিয়ত স্বীয় প্রতিভাতে . সমস্ত কুহক নিরসন করিয়াছেন, তাহাকে 
চিন্তা করি।) এ জগতের উৎপত্তি স্থিতি কেন? এই জন্য যে, উহ] 
সতান্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে অন্বিত। এক বার সেই অন্বয়কে বিদূরিত কর, 
দেখিবে, জগং মিথা।, কিছুই নয়, অপদার্থ, স্থৃতরাং তংসহ বিয়োগে উহার 
ভঙ্গ | যে সমুদ্রায় বিষয় আমরা দেখিতেছি, উহ্বাদিগের বিষয়বূপে প্রতিভাত 
হইবার কারণ, কেবল ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ; অথচ উহারা তাহাকে লোকচক্ষুর 
নিকট হইতে আবুত করিয়া রাধিয়াছে। কর্ধাকিরণে জলভ্রাস্তি, বা কাচে 
বারিবুদ্ধি, ইত্যাকার বিষয়সমুদায় সেই সত্যন্বরূপে অবস্ত হইয়াও বস্তবং 
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প্রতীত, যোগনাধনে প্রবেশ জন্য সত্যসাধনে ঈদৃশ জানের প্রয়োজন । সাধনার্থ 
ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করাতে জগৎ অসহ, অন্যথা সেই সত্যন্বরপের সতাত্ে 
উহা! সতা। ঈশ্বরের জ্ঞানাদি স্বন্ধপ ভক্তিসাধনে একাস্ত প্রয়োজন । জ্ঞান 
প্রেম পুণ্য প্রভৃতি জগতে প্রতিভাত হয়। “অভিজ্ঞ এই বিশেষণ অন্বয় পঙ্গে 
এবং 'স্বরাট্‌” বিশেষণ ব্যতিরেক পক্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমটি ভঞ্জির 
অস্থকুপ্, দ্বিতীয়টি যোগের অন্ুকূল। যোগে তিনি আপনি যেমন, তেমনি 
পরিগৃহীত হন; ভক্কিতে জ্ঞান গ্রেমাদি যাহা বিশ্বে প্রতিভাত, তাহা লইয়া 
তাহাতে অনুরাগ অপিত হয়। তিনি জগতে থাকিয়াও তাহাতে বন্ধ নেন, 
তিনি 'স্বরাট্‌ আপনাতে আপনি বিরাজমান। তাহার জ্ঞানই বেদ। বেদ 
নিত, সৃতি বেদানুসারে হয়, হিন্দুশান্তে গিখিত আছে, তাহার অর্থ কি? 
ঈশ্বরের হৃতি ঈশ্বরের জ্ঞানে মুলতত্বরূপে নিতাকাল অবস্থিত, স্থষ্টি কেবল 
তাহারই বিকাশমাত্র। এই বেদবা ঈশ্বরের জ্ঞান আদিকবিতে হদয়যোগে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। মন্তম্তহৃদয়কে যখন কবিত্ছে স্পর্শ করে, তখন তাহাতে 
বিশুদ্ধ জ্ঞান অবতীর্ণ হয়। বেদ এই জন্য কবিতা । জান মানব অস্তরে 
প্রস্থ্থ ভাবে অবস্থিতি করে । যখন তাহাতে ঈশ্বরের সংস্পর্শ হয়, তখন উহা! 
জাগ্রং হইয়া কবিত্বরূপে প্রকাশিত হয়। ফ্রব শিশু স্তবে অসমর্থ, কিন্তু ঈশ্বরের 
স্পর্শে বাণী লাভ করিয়া তাহার স্তব করিয়াছিলেন! তিনি বলিয়াছিলেন, 
“'যোহস্তঃ প্রবিশ্ঠ মম বাচমিমাং প্রস্থপ্তাং 
ংক্সীবয়ত্য খিলশক্তিধরঃ স্বধায়া । 
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্থগাদীন্‌ 
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তৃভ্যম্‌॥+ 

" 'অধিলশক্তিধর, ধিনি আমার অস্যরে, প্রবেশ করিয়া, শ্বীয় গ্রভাবে এই 
নিদ্রিত বাক এবং হস্ত চরণ শ্রবণ ত্বক ও প্রাণকেও জাগ্রৎ করিলেন, সেই 
ভগবান্‌ পরমপুকুষ তুমি, তোমাকে নমস্কার*করি। ঈশ্বরের সং্পর্শে সমুদায় 
ইন্টিযবৃত্তি কেমন তদচগত হইয়া কার্য করে, এখানে ম্প্ প্রকাশিত হইয়াছে । 
অন্তর কথিত হইয়ান্ছে, 

“ 'ঘবতমিব পয়সি নিরূঢং ঘটে ঘটে বসতি বিজ্ঞানম্‌। 
সততং মস্থযিতবাং মনল! মন্থানদণ্ডেন ।: 
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“ ছুগ্ধে যেমন দ্বৃত প্রচ্ছন্ন থাকে, ঘটে ঘটে বিজ্ঞান তেমনি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় 
বাস করে, মানসরূপ মন্থনদণ্ড অর্থাৎ তত্বচিস্ত। দ্বার! সর্ববদ] মন্থন করা উচিত ।ঃ 
যদ্দি বেদ প্রত্যেক মস্থুয্যহদয়ে প্রচ্ছন্ন আছে, তবে তাহা স্বভাবতঃ আপনি 
মময়ে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তাহাতে ঈশ্বরপ্রেরণার প্রয়োজন কি? 
প্রয়োজন আছে। সেই বেদ দুর্বেবোধ, ঈশ্বরের অন্থ্গ্রহ ভিন্ন তাহ! বুঝিবার 
কাহার সামর্থ্য নাই। থাকিলেই বা তাহার সমুদ্ায় তত্ব এক জন অবগত 
হইবে, ইহার প্রমাণ কোথায় ?” 

অপরাধ-স্বীকার 

“অনন্তর সঙ্গীত হইলে অপরাধস্বীকারের সময় আচাধ্য বেদীতে আসীন 
হইয়া বলিলেন £-_ 

“পাপের জন্য অন্কৃতাপ, পুণ্যের জন্য সথ। যদি পাপের জন্য মন দুঃখিত 
ন৷ হয়, এবং পুণ্যের জন্য সুখী না হয়, তবে উন্নতি অসম্ভব। পাপ হৃদয়ের 
রোগ। যে সকল পাপ তোমায় কষ্ট দিতেছে, সে সকলের জন্য অনুতাপ 
হইবে। সাধু হইলে মন প্রসন্ন হয়। অহেতু বিষ হইও না। ভক্তির অবস্থায় 
ছুঃখের ত্রন্দন অস্বাভাবিক । আবার যখন মনের মধ্যে কুবাসনা, লোভ, হিংসা, 
স্বার্থপরতা দেখিবে, তখন কিট হও। ক্লেশ ক্লেশকে বিনাশ করে। 
অন্গতাপের জল পাপের মলা প্রক্ষালন করে। সেই পরিমাণে অনুতপ্ত হইবে, 
যে পরিমাণে অহ্ৃতগ্ত হইলে হৃদয় বিশুদ্ধ হইবে। যে পরিমাণে ঈশ্বরের কাছে 
যাইতে অসমর্থ, সেই পরিমাণে কীাদিবে। মহধি গৌরাঙ্গ কাদিতেন। 
যাহারা এত ঝড়, তাহারা ভক্তির অভাব পাপ বোধ করেন। মহবি ঈশা 
পলকের জন্য ব্রহ্মদুখ দেখিতে পান নাই বলিয়া, কি ভয়ানক বিলাপধ্বনি 
করিয়াছিলেন | ঈশ্বর সেই ঘন মেঘের মধ্যে এক বার আপনাকে ঢাকিলেন 
বলিয়া, তাহার কি দুঃসহ যন্ত্রণা হইয়াছিল। অতএব ত্্ষজ্ঞ, তত্বজ্ঞ ব্যক্তি, 
আপনাকে অনুতঞ্চ বলিয়৷ নীচ মনে করিও না। অন্ুতাপের আগ্তনে জলিয়া 
দুপ্রবৃত্তি দ্ধ কর। বল, অনুতাপ, এস। মহধি ঈশ! উপস্থিত হইবার পূর্বে 
অহ্থতাপের শিক্ষক জন দি বাপ্তিস্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 'অন্ৃতাপ 
কর, কারণ স্বর্গরাজ্য আপিতেছে এই তাহার চিৎকারধ্বনি ছিল। আমাদের 
অনুতাপ করিবার সহ কারণ আছে। অতএব, মহামতি যোহন, সদয় হও। 

২২৩ 
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আমার মন যোহন, তুমি বল; “অন্কৃতাপ কর, কেন না ধর্মরাজ্য আগতগ্রায়। 
এই নির্দি্ট সময়ে আত্মান্সন্ধান কর। কোন্‌ পাপে এখনও জলিতেছি? 
কোন্‌ পাপে, যাহা লোকে জানিলে সমাজচ্যুত করিবে। এখন কি পরের 
প্রতি অগ্তায় ভাব হয় না? এমন পাপ কি কিছুই নাই, যাহ! বিবেক এখনও 
তাড়াইতে পারে না? শরীর বড়, না, আত্মা বড়? ফড়রিপু প্রধল, না, 
বিবেক প্রবল? এত নববিধানে প্রমত্ত হইতেছি, তথাপি এই রিপুগুলি সঙ্গ 
ছাড়িতেছে না। হরির নিকট প্রার্থনা কর। প্রার্থনা যখন করিলে, স্পষ্টাক্ষরে 
মরল মনে ম্মরণ কর, অমুক স্থানে অমুক সময়ে এই এই পাপ করিয়াছ। ইহা 
ভিন্ন গতি নাই। লোকের কাছে অপাস্থ হইবে বলিয়া ভয় করিও ন]। 
রোগ ব্যক্ত কর! মহত্ব, রোগ গোপন করা নহে। মহত্ব এই যে, এত মহত্ব 
সত্বেও, একটু দৌষ দেখিলে, তাহা কাটিতে প্রস্তত। এধর্মে মানুষের কাছে 
পাপ স্বীকার করিয়! লজ্বিত হইতে হইল না, ঈশ্বরের কাছে লজ্জিত হও। 
ঈশ্বরের কাছে বল, আমি চোর, আমি মিথ্যাবাদী, আমি কুচিস্তাপরত্তন্ত্। আমি 
সময়ে সময়ে নাস্তিকতার হাতে পড়ি, আমি সর্বদাই মনের ভিতর সংসার প্রবল 
রাখি। এইকবূপে মুক্তকণে স্বীকার কর। ভগবান্‌, ধিনি অণুমান্র পাপ সহ 
করিতে পারেন না, তাহার কাছে প্রশ্রয় পাই না। উতসবক্ষেত্রে তিনি 
বলিতেছেন, পাপ ছাড়, মলিন বস্ত্র ছাড়, পুণ্যবন্ত্র পরিধান কর।, তাহার 
কাছে পাপ স্বীকার করিয়া তাহার শরণাপন্ন হও |” 

যোগ ও ধ্যানের উদ্বোধন 

পঅনস্তর যোগ ও ধ্যানের উদ্বোধন এইরূপ হইল £-- 

“যোগী পক্ষী শরীরপিঞ্জরের ভিতর বাম করে । এক বার উপরে, এক বার 
নীচে নিরীক্ষণ করিয়! দেখিতেছে, কোন দিকে পথ আছে কি না, উড়িয়। 
যাইবার, পলায়ন করিবার সুযোগ আছে কি না? তাহার পা সংসাররজ্জুতে, 
বিষয়কামনাশৃঙ্খলে বাধা আছে। একটু উড়িতে চেষ্টা করিলেই, তাহা পায়ে 
লাগে। কিন্তু যোগী পাখী চিরকাল বন্ধ থাকিবার জন্য স্থষ্ট হয় নাই। যখন 
বয়স হইল, তখন খাঁচা.ভাঙ্গিয়া, শৃঙ্খল কাটিয়া পলায়ন কর। ধ্যান আর 
কিছুই নহে, এই খাচ! ছাড়িয়া চিদাকাশে উড়িয়া যাওয়া। উৎসবের সময় 
আমর! বিশেষরূপে উচ্চতর আকাশে উড়িয়া ত্রহ্মদর্শন করি। ধ্যানের সময়কে 
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আমর অবহেল! করিতে পারি না। যেখানকার আত্মা, সেখানে প্রেরণ কর। 
পাখী আপনার স্থান পাইয়া আনন্দে ঘুরিয়। বেড়াইবে। আকাশ পাইলে 
পাখীর কেমন আনন্দ হয়। এস, আমরা ব্রঙ্গের পাথীকে বন্ধের আকাশে 
উড়াইয়া দি। ভগ্ন পির, তুমি পড়িয়া থাক। আত্মার কাসনারজ্ছ জ্ঞানাক্ে 
ছেদন কর। পিঞরকে একটু পথ দিতে বল। কেহ ধোগবৃক্ষ, কেহ ভক্কিবৃক্ষ- 
ডালে বসিয়া আছেন। আত্মা-বিহঙ্গ দেখানে গিয়া! উড়িবে। আমরা এই 
বর্তমান শতাব্দীর ঘনীভূত যোগে প্রবেশ করিব। আমর! কেবল স্থলচর 
কিংবা জলচর নই, আমরা খেচর । যাহাদের মন জলে স্থলে স্থির হয় না, 
তাহার! সময়ে আকাশে যাইবে । কেন না, তাহারা আকাশবিহারী। 
বনবিহারী, জলবিহারী হষ্টয়। বনের শোভা দেখিয়াছ, ভক্তিজল পান করিয়াছ, 
এখন আকাশবিহ্ারী হইবে । যখন পাখী সমর্থ হইবে, তখন পিঞ্জবরের মধ্যে 
থাকিবে না। জড়, চৈততন্যকে তুমি বাধা দিও না। বাসগৃহ, আর নিষ্ররূপে 
আমাকে বদ্ধ করিতে, নিধ্যাতন করিতে পার না। উড়িতে উড়িতে চলিলাম। 
এখানে উঠিয়া দেখি, সমুদায় কল্পনা, পৃথিবী চন্দ্র হুরধ্য মিথ্যা। আমার জ্ঞান 
চিন্ময় চিদাকাশে উড়িয়া আসিয়াছি। আমরা কি ইংরাজী শিখিলাম, 
যোগবিহীন হইবার জন্য? আমরা এমন সংসার চাহি না, যাহাতে সখের 
যোগ ভঙ্গ হয়। সহজ্জ স্থমিষ্ট যোগ চাই । “কি হবে সে জ্ঞানে, যাতে 
তোমাকে না পাই” $ কি হবে সে যোগে, যাতে ভক্তি নাই। ভত্তির লহিত 
্রঙ্ষধ্যান কর । আকাশে উঠিয়া যোগের আসন পাতি । যোগীর পক্ষে আসন 
প্রবল সহায়। আসন যদি ঠিক না হয়, ধান ভঙ্গ হইবে। আগে আসন, 
তার পর উপবেশন, তার পর সাধন । আকাশে আসন পাতি, ঈশ্বর, গ্রহরী 
হইয়! বস, কেহ যেন যোগ ভঙ্গ নাকরে। আগেকার মহষিদিগের ন্যায় যোগ 
ধান কর। যদিঠিক হয়, মন এখনই ব্রহ্ষকে পাইবে । কৃপাসিম্ধু রূপা করিয়া, 
আমাদিগকে তাহার সহবাসে রাখিয়া, প্রতিজনের শরীর মন শুদ্ধ করুন।” 
দাধুসমাগমের উদ্বোধন 

“যোগ ও ধ্যানানস্তর সাধুসমাগমের উদ্বোধন নিয়লিখিত মত সম্পর হয় £- 

“অন্যান্ত লোকের যেমন টাকা কড়ি, আমাদিগের তেমনি সাধুলজ্জন। 
আমরা গৃহে সাধু কয়েকটিকে লইয়া আলোচন। করি, তাহাদিগকে চস্ষুর অঞ্জন 
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করি, সাধুসংসর্গে সাধুতা মঞ্চয় করি। কেবল নাধুসঙ্ করিলে হইবে না! 
পরলোকবাসী ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের সিংহাসনের.চারি দিক উজ্জল 
করিয়া, ঈশ্বরদত্ত মুকুট পরিয়া আছেন, তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করি, তাহাদিগকে 
নমস্কার করি। তাহারা আমাদিগের হিতকারী বন্ধু, তাহাদিগের সত্য দৃষ্টান্ত 
আনন্দকর, পুষ্টিকর । তাঁহাদিগের সাধুীবন আলোচনা করিয়া বল ও শান্তি 
লাভ করি। ব্রক্ষমন্দিরে সাধুদিগের সম্মানের জন্য একটি বিশেষ সময় নিদ্দি 
কর] হইয়াছে । কিছু কালের জন্ত সংসার ছাড়িয়া, ভগবানের নিকটস্থ যে সকল 
আত্মীয় সাধু যোগী ভণ্ডে রা বরক্মনিকেতনে আছেন, তাহাদিগকে »ম্মান করিতে 
হইবে, নববিধান ইহা গুরুতর কর্তব্য বলিয়া বুঝাইয়। দিলেন। তিনি নব- 
বিধানকে অপমান করেন, যিনি বলেন, আমর! মুখে সাধুদিগকে সম্মান দিব, কিন্ত 
সাধন করিব না। তিনিও নববিধানের শত্রু, যিনি বিদেশীয় সাধুদিগকে গ্রহণ 
করেন না। নববিধান বলিতেছেন, বারংবার স্বর্গে আরোহণ করিবে । যেমন 
ভগবান্কে হৃদয়ের ভক্তি দিয়! পূজা করিবে, তেমনি ভগবানের আদরের পাত্র- 
দিগকে সম্মান করিবে । আমরা যোগপথে আরোহণ করিতে চলিলাম। যেমন 
্হ্ষধ্যান করিব, তেমনি যোগবলে ঈশা, মুসা, হুপণ্তিত সক্রেটিস গ্রভৃতির সঙ্গে 
মিলিত হইব। যেখানে যোগী খষিগণ গম্ভীর সমাধিতে মগ্ন, যেখানে জ্ঞানীরা 
জ্ঞানন্বর্গে, যোগীরা ধোগন্বর্গে, ভক্তের। ভক্তিম্ব্গে। সেখানে যাইব । আমরা 
তীর্থ মানি। পৃথিবীর তীথ হৃদয়ের তৃপ্চিকর হয় না। উতসবদিনে তীর্থযাত্রা 
করি। চল, সহযাত্রিগণ, স্বর্গে আরোহণ করি, তীাহাদিগের প্রেমঘরে গিয়া 
তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ঈশ্বর নেতা, তিনি আমাদিগকে লইয়া যাউন। 
ূন্যহন্তে, শৃন্/মুখে ফিরিব না। স্বগস্থ আত্মীয় কুটুষ্বেরা ধশ্মের অন্ন, প্রেমের 
অন্প আমাদিগকে দান করিবেন, তাহাদের ধন বত্বের অংশ আমাদিগকে 
দিবেন। যোগের রথ, বিলম্ব করিও না। পলকের মধ্যে উঠিবে। হয় পলকে 
যাইবে, নতুবা যাইতে পারিবে না। ভক্তি যোগাদি পথের স্থল লইয়া শীগ 
রথে আরোহণ কর। জোষ্ট ভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যাত্রিগণকে, 
পৃথিবী, বিদায় দাও। আমরা তীর্ঘভ্রমণ করিতে চ্গিলাম, মন, উঠিতে থাক । 
দেখ, ক্রমে ক্রমে পৃথিবী কেমন ছোট হইয়া গেল। এখন অকৃল আকাশ- 
মাগর। কেবল ধু ধু করিতেছে জারাশ। চিদাটকাশ অতিত্রম করিয়া 
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ব্রন্মের শাস্তিনিকেতন। সত্যেতে প্রেমেতে উজ্জল এই ঘর। পরব্রহ্গ 
' পরাৎপর, যোগিশ্রেষ্ঠ যোগেশ্বর, আমাদিগকে তোমার প্রিয় সম্তানদিগের নিকট 
লইয়া যাও। তোমার প্রিয় পুত্র ঈশা ইচ্ছাযোগে তোমার সঙ্গে এক হইয়া 
যোগ সাধন করিয়াছিলেন । উহার ভবনে কি আছে, আমাদিগকে দেখিতে 
দেও। কই্শাকে আমার চক্ষের নিকট বসাও। ইচ্ছাযোগপ্রধান জীবন ধাহার, 
তাহাকে দেখাও । এই ঈশার ন্বর্গে বসিয়া ঈশামৃত পান করি। ঈশার 
ইচ্ছাবল বুকের ভিতর রাখি। ঈশার রক্ত, ঈশার তনু আমাদের রক্ত, আমাদের 
তন্থু হউক। কিন্ন্দর গম্ভীর নিরাকার আধাঘ্িক মুদ্তি। ভগবান্‌, তোমার 
পুত্রকে দেখিলাম, এখন কোথায় যাইব? এখন মুষাকে দেখিব। তিনি 
তোমার আদেশবাহক, যিনদী জাতির পরিচালক, তোমার সঙ্গে কথা 
কহিতেন। মৃষা ধর্মনিয়মপরতন্ত্র ছিলেন। মুষা অতি প্রাচীন গম্তীরপ্রককতি। 
আমাদের ভিতরে তিনি কঠিন নীতিপরায়ণতা দেখাইয়া দিন । 

“উপাধায় মহামতি সক্রেটিস, অতি স্পপ্ডিত। গ্রীক জাতিকে তিনি 
জ্ঞানে উজ্জ্রল করিলেন । তিনি অতান্ত সত্যান্গুরাগী, অকাতরে সত্যের জন্য 
প্রাণ পর্ধানস্ত বিসজ্জন দিলেন। আত্মতত্বজ্ঞানকে আমাদের মধো আনিয়া 
দেও। জ্ঞানী হলেও যে সচ্চরিত্র ধান্মিক হওয়া যায়, তিনি শিক্ষা দিন। 
আহ, এমন বিদ্বান্‌ হইয়াও বিনীত, কিছুমাত্র অহস্কার নাই! 

“বুদ্ধদেব, নির্বাণ। ইহার সকলই নির্ববাণ। কেবল 'শান্তিঃ শাস্তি: 
শাস্তিঃ ।? ইনি সকল মায়া মমতা ভয় করিলেন, গাছের তলায় বসিয়া বৈবাগা 
সাধন করিলেন। কোথা গেল রাজসংসার স্থখ বিলাস? একেবারে জীবন 
পর্যান্ত ইনি উড়াইয়৷ দিলেন। কেবল নির্ধবাণজলে সকল আগুন নিবাইলেন। 
কে আমাদের কুবাসনা-অগ্নি নিবাইবে? স্বর্গে কত রকমেরই সাধু আছেন ! 

“এ দিকে মহম্মদ একেশ্বরবাদ সাধন করিবার চন্য রৃহিয়াছেন। পাচ বার 
প্রতি দিন এক ভগবানের আরাধনা, একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইহার মুল মন্ত্র 
পৌত্তলিকতার পূর্ণ বিনাশ । 

“হিন্দু আর্ধ/যোগিগণ স্বর্গে এক একটি কুটির বাধিয়া আছেন। বর্ম দর্শন 
করিয়া ইহারা আননস্বরূপে মগ্র হইয়া গিয়াছেন। কেহ হূর্ধাকে হত্তে লইয়া" 
ছেন, কেহ আকাশকে সাধন করিতেছেন। খধিগণ সকল প্রকার চিন্তা 


ক 


১৭৮২ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


পরিত্যাগ করিয়া যোগ সাধন করিতেছেন। হ্বর্গে উচ্চ ভিমালয়ে বসিয়া 
যোগে নিমগ্ন | ভগবন্‌, তোমার ভক্তদিগের যে সকল ্ুন্দর আলয় আছে, 
সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া যাও। আমরা পৃথিবীর মলিন স্থানে থাকিয়া 
কষ্ট দুঃখে কাতর হইয়াছি, ভক্তগণের প্রেমমুখচন্দ্র দেখিব। 

“দেখাও একবার, মা, তোমার স্থন্দর সস্তানদিগকে দেখাও । হে করুণা- 
ময়ি, তুমি কুপা করিয়া ভোমার সম্তানদিগকে লইয়া বস, আমরা তাহাদিগকে 
দেখিয়া শুদ্ধ ও সখী হই।” 

ব্যক্তিগত প্রার্থনা, সঙ্গীত ও মন্ধীর্নান্ডে সায়ং উপাসনার “ঈশ্বরের নবীনত্ব' বিষয়ে উপদেশ 

“ছুই জন মাধক মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মনিবেদন ও ্রার্থনা করিলে, 
বালকগণ মধুর স্বরে সঙ্গীত করে। সায়ংকাল উপস্থিত। বেদীর সম্মুখে 
আনন্দোন্সত্ত ভক্তগণ গভীর নিনাদে সংগীত আরম্ভ করেন। উৎসবে এ দৃষ্ত 
ঘিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি কোন কালে বিশ্বত হইবেন না। সঙ্কীর্তনের 
গ্রমত্ত উৎ্সাহানন্দে অবোধ বালকগণ মত্ত হয়, প্রেমিকেরতো৷ কথাই নাই। 
স্ষীর্তনানস্তর সায়ংকালের উপাসনা হয়। উপদেশে আচার্য নববিধানের 
ঈশ্বরের নবীনত্ব প্রদর্শন করেন। যিনি পুরাতন বর্ষ, তিনি কি প্রকারে 
নবীন হইবেন? এইঈস্বর এবং সে কালের ঈশ্বর কি এক নহেন? কালে 
কালে কি ঈশ্বরেরও পরিবর্তন হয়? সকল সম্প্রদায় কি এক ঈশ্বরের পূজা 
করেন না: এ সকল প্রশ্নের উত্তর কি? উত্তর এই, ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল 
এক, কিন্তু সাধকের অবস্থাভেদে দর্শনের তারতমা হয়। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের . 
লোকের দর্শনের তারতম্য আছে, এবং সেই দর্শনের তারতম্যে তাহার! 
ঈশ্বরকেও ভিন্নরূপে দর্শন করেন। এক বৃহৎ বস্তর একাংশ দর্শন করিলে 
দর্শন হয় বটে, কিন্তু সেই অংশই যে সেই বস্ত, কে বলিবে? আংশিক দর্শন- 
কারিগণের মধো এই প্রকারে ভিন্নতা উপস্থিত হয় এবং ঠিক বস্ত-দর্শন ঘটে 
না। নববিধানে নবীন আকারে আমাদিগের নিকট ঈশ্বর প্রকাশিত । তাহার 
আরসে আংশিকন্ধপ নাই, এখন তিনি পৃ রর প্রকাশমান |” * 
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ষ্টবা__অধ্যায় শেষে একটা! বিশেষ বক্তব্য আছে। ৷ পুর্বং ক্কবণে ভাগ্রোৎসষের তারিখ 
৬ই ভান্র (২*শে আগস্ট) ভূল আছে। ৬ই ভাদ্র (২১শে আগ ১ ২৮শে আগ ( ১৩ই ভাঙ্) 
হয়। এখন.কোল্ট। ঠিক? 'নববিধাদে' ২৮শে আগুষ্ট, ১৯ই শ্রাবণের ধর্তত্বে (১৯৮ পৃঃ) 


১৭ 


কেশবচন্্র ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ 


সিমলা! হইতে ভাই প্রতাপচন্তের পত্রোত্তরে প্রধান চার্যোর কেপবননতরস্ঘদধে সযুচ্চভাব 

এই সময়ে (০ই আগষ্ট, ১৮৮১ খুঃ) ভাই প্রতাপচন্্র মজুমদার সিমলা 
হইতে গ্রধানাচার্ধ্য মহাখয়কে একখানি পত্র লিখেন। এই পত্রে তিনি গত 
ছুবিনীত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা! প্রার্থনা করেন, এবং যাহাতে পুনরায় পূর্বববৎ 
মিলন সাধিত হয়, তঙ্জন্য বিনীত প্রার্থনা করেন। এই পত্রের উত্তরে, ধর্মপিতা 
যে পত্র লিখেন, তাহার এই অংশ ১৮০৩ শকের ১লা ভাদ্রের ধর্মতত্ে 
প্রকাশিত হয় £-4+-৮০৭ এক্ষণে ব্রঙ্গানন্দের কথা কি বলিব? তাহার কথা, 
তাহার প্রসঙ্গতো লোকের জল্পনা হইয়াছে। তাহাকে স্ততিই করুক, আর 
নিন্দটাই করুক, তাহার নাম না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করে না। কেহ বা 
তাহাকে আদর করিতেছে, কেহ বা তাহাকে তিরস্কার করিতেছে । তিনি মান 
অপমানে, স্ততি নিন্দাতে অটল থাকিয়া, ব্রাহ্মদমাজের উন্নতিতে প্রাণবিসর্জন 
করিতেছেন । তিনি রাজভবনে, তিনি দরিদ্রের কুটিরে সুধ্যরশ্শির ন্তায় সমভাবে 
ধর্মগ্রচার করিতেছেন । যত ক্ষণ তিনি তাহার (ঈশ্বরের ) ধর্ম গ্রচার করেন, 
তার মহিম| কীর্তন করেন, তত ক্ষণ তাহার জীবন। সেই ধর্শের জন্য মরণও 
তাহার আদরণীয় | মধ্যাহৃকালের হুধ্যের গ্থায় তাহার প্রতাপ, অথচ প্রত 


পর ৯ পে পাতি এপ্স শট পাশে তাপ ৯৬০ শাপিীসপীিসীসপ পিস এ পপর পর ৮৮৮ আর পপ | পপ জপ 


১৩ই ভাপ্র ভাক্োৎদবের উল্লেখ আছে। ১২ই ভাগ দুত্রিত ১ল] তারের তারে ( ১৮* পৃঃ) 
'আগ।মী রবিবার ভাঞ্রোৎমব' এই কথাতে, ১লা! ভাগ্রের পর ৬ই এবং ১২ই তাদ্রের পর ১৩ই 
ছুই রবিবারই বুঝ। যায়। ১৪ই তাসের ধর্মতন্বে (১৯* পৃঃ) ই ভাত ( ২২পে আগষ্ট) 
মোমবার অাধে।র জোঠ পুত্রের বিবাহ দৃষ্টে এবং সাধিজ্রীদেবী প্রণীত কুমার গুজে নারায়ণের 
মীবনীর ১৩ পৃষ্ঠ দৃষ্টে, সাবিত্রী দেবীর ও জাচাধ্যের জো পুত্রের বিবাহের পরে, ১৩ই ভাজ 
(২৬শে আগস্ট) রবিবারই ভাঞ্রোৎমবের দিন মনে হয়। 'আচার্ধোর উপদেশ' (১৯২, ৫ 

স্করণ) ১,ম খণ্ডের ৩৫, পৃঠায় ভাছ্রোৎমবের তারিখ কিন্তু ই ভাত্র (২১শে আগষ্ট) দৃ 
হয়। এই মংস্বরণে ভাড্োৎসব ওই ভাদ্র (২১পে আগ) রবিধার। আচার্য্ের জো পুত্রের 
বিষাহ ১৫ই আগষ্ট (৩ শে শ্রাবণ) দোমবার দেওয়! হইয়াছে। এখন স্থধীগণের বিষে । (সং) 


শশা স্পা পি ৮ তি পপ এ শী 








১৭৮৪ আচার্য কেশবচন্দর 


মৃছুতা, নঘতা, ভগবন্তক্তি__তাহার মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। . যদি 
আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে ত্াহারই প্রতিমা । তীহার 
আপাদমস্তক, তাহার পদের উজ্জল নখগুলি অবধি মস্তকের কেশবিন্যাঁস পর্য্যন্ত, 
এখনি, এই পত্র লিখিতে লিখিতে, জীবন্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যদি 
কাহারও জন্য আমার প্রেমাশ্র বিমর্জন হইয়া থাকে, তবে সে ত্াহারই 
নিমিত্বে। এখন আর সে প্রেমাশ্র নাই, আমার হৃদয়ের শোণিত এত অল্প 
হইয়া গিয়াছে যে, তাহা আর চক্ষুর অশ্রুরূপে পরিণত হইতে পারে না। 
আমার চক্ষু: শুফ হইয়া গিয়াছে, নতুবা এই পত্র অশ্রুতে ভিজিয়া যাইত। 
রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে, আমরা তাহার নাগাল পাই না, 
তাহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার ন্তায় 
বোধ হয়। আমর! কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে খষিদিগের বাক্যেই তৃপ্ত 
হইয়াছি। তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া, এই ভারতবর্ষের 
্রক্ষবাদীদিগের সঙ্গে পালেন্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্ষবাদীদিগের সমন্বয় করিতে 
উদ্ভত হইয়াছেন ।” 
মহবির পত্রের অর্থস্তর সম্বন্ধে আলোচনা_:( ১৮০৩ শকের ১৬ই আঙ্বিনের ধর্দ্মতত্ব দ্রষ্টব্য) 
ভাই প্রতাপচন্দ্র মিলনসাধনের জন্য যে অনুরোধ করেন, তৎসন্বদ্ধে মহ্ি 
লিখিয়াছিলেন £_-“ইহ1 অতি কষ্টকল্প; ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহার অস্ত নাই, ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে । 
আমার এমন যে নিঞ্জন পর্বতবাস, এখানেও সেই কোলাহল আসিয়া 
পঁছিয়াছে। কখনো কথনো ব্র্মানন্দের এই অভিনব মতে বিরোধী হইয়াও, 
আমার কথা কহিতে হয়। তাহার জন্য আমার মন কিন্তু বড়ই ব্যথিত হয়। 
তাহার পক্ষ ও তাহার মত যদি আমি সমর্থন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে 
আমি যে কত আনন্দ লাভ করিতাম, তাহা বলিতে পারি না।” স্বর্গগত 
রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের উৎপীড়নে, এই পত্রের কথাগুলির কোন কোন স্থলে 
ভক্তিভাজন ধর্শপিতা যে অর্থাস্তর ঘটাইয়াছেন, তাহাতে তাহার কেশবচঞ্জ্ের 
প্রতি গভীর স্মেহের উপরে বিন্দুমাত্র কালিমার রেখাপাত হয় নাই; বরং সে 
গভীর স্সেহ যে তাহার হৃদয়ের স্থায়ী ভাব, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে । সিমলা 
পর্বত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনেব পর, কেশবচন্ত্রের সহিত তাহার যে 
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সাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে তাহার মনে কেশবচন্দ্রের “সরলতা, নম্রতা, লাধুতা 
ও ধর্মভাব্র” প্রতি যে আকর্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ এ পত্র দ্বার কিছু মাত্র 
বিচলিত হয় নাই। “কেন যেত্াহার প্রতি আমার প্রেম অহ্ধাবিত হয়, 
তাহার হেতু পাই না”, এই কথাগুলিতে কেশবচন্দ্রের প্রতি তাহার অহেতুক 
প্রেমের উল্লেখ নিত্যকালের সন্বন্ধজ্ঞাপক বিনা আর কি হইতে পারে? 
ঘোরতর মতভেদসত্বেত এ প্রেম যে চির অক্ষুণ্ন আছে, ইহা কি 
সামান্য কথা? “কেন যে তাহার প্রতি আমার প্রেম অন্ধাবিত হয়”, এই 

ংশ লক্ষা করিয়া! “নববিধানপত্রিকা” লিখিয়াহেন, “সত্যই, ঘথার্থ অধ্যাত্ম 
বন্ধুতার রহস্য কেহ বলিতে পারে না। এই পিতা এবং এই পুত্রকে স্বয়ং 
ঈশ্বর সুমিষ্ট আত্মিক যোগে বাক্ধিয়াহেন, এবং ধাহা দ্গকে স্বয়ং ঈশ্বর মিলিত 
করিয়াছেন, মানুষ কি তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে?” বস্থ মহাশয়ের 
পত্রের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, “যখন তিনি কখন গঙ্গার স্ভব করিতেছেন, 
কখন রাধাকৃষ্টের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, 
কখন আবার হোম করিতেছেন, কখনো সশিষ্ব বাড়ীর পুপ্ধরিণীতে ন্নান করিয়া 
বলিতেছেন, জের্ডোননদীতে জন দি বেপ্টাইস্টের দ্বার বেপ্টাইস্ট হইতেছি, 
মধ্যে মধ্যে মুসা, যীসা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে 
তীর্থযান্রা করিতেছেন--তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাহার সঙ্গে 
কি প্রকারেই ব! মিল হইবে 1” খ্রীষ্ট ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রধানাচার্ধ্য 
মহাশয়ের বিমত কিছু নৃতন নয়। কেশবচন্ত্র বা তাহার বন্ধুগণ রাধাকৃষ্ণের 
প্রেমগান করেন না। এরূপ স্থলে তাহার রাধাকফণের নাম করিয়া পথে 
মাতিয়া বেড়ান কি প্রকারে? হরিনামগানকে যদি তিনি “রাধাকষের 
প্রেমগান” বলিয়া অধঃকরণ করিয়া থাকেন, উহা তাহার আত্মবিস্বৃতিসস্ভৃত 
বলিতে হইবে; কেন না “শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ হরিঃ ওম” যখন তাহার বিদ্িষ্ 
নয় তখন হরিনাম বিদ্ধিষ্ট হইবে কি প্রকারে ? যিনি চন্দ্রেতে ব্রহ্মদর্শন 
করিয়া, ভাবে বিভোর হইয়া সমন্ত-নিশা-যাপন করিতে পারেন, তাহার পক্ষে 
প্রশান্তসলিলা গঙ্গাতে ত্রন্মাদর্শন কি অসম্ভব? “তুমি এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ 
করিয়! এই নদীর মত নিষ্নগামী হও । তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে 

ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর” ধিনি 
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তরঙ্গায়মান পার্বত্যনদী দর্শন করিতে করিতে অস্তর্য্যামী পুরুষের এই গন্ভীর 
আদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি কি হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া 
লাগরাভিমুখে ধাবমানা গঙ্গাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারেন? এই 
“আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে গিয়। প্রকৃতি শুদ্ধ বিরুদ্ধে দাড়াইল”, 
ইহা যখন তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তখন প্রকৃতির সহিত তাহার যোগবদ্ধন 
হয় নাই, একথা কে বলিবে? ব্বপ্নে চন্দ্রলোকে মাতৃদর্শন, তাহার ভাবপ্রবণ 
উত্তেজিত মন্তিফের ক্রিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু জাগ্রদবস্থায় 
খধিগণের উচ্চারিত বেদাস্তবাকো তাহাদের সহিত যোগ কি মহধিসম্বন্ধে 
কল্পনা ? যাউক, এ সব বিচারে নিপ্রয়োজন। পত্রের যে অংশটিতে কষ্টকল্পন] 
করিয়া অর্থাত্তর ঘটান হইয়াছে, মনে হইতে পারে, এখন সেইটি আলোচ্য । 
'্রহ্জানন্দ এত উচ্চ পদ্দবীতে উঠি্াছেন যে, আমরা নাগাল পাই না», 
,এ কথাগুলির পরিবর্থে দ্বিতীয় পত্রে লিখিত হইয়াছে, “যখন তিনি স্বীয় 
অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে, আমর] তাহার আর নাগাল পাই 
না।” এখানকার “অভিমান+ শব্দটি অপ্রিয়, এ জন্য পূর্ব পত্রে উহা! স্থান পায় 
নাই, ইহ1 সত্য; কিন্তু ভক্তির আতিশযা হইতে যে সকল ব্যাপার উপস্থিত হয়, 
সেগুলি যে অভিমানমূলক, উহা কোন্‌ বেদাস্তবাদীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায় 
না? প্রধানাচাধ্য যখন একমাত্র বেদান্তের পক্ষপাতী, তখন স্পষ্ট কথায় এ 
শব্ধ উচ্চারণ করুন, আর না করুন, “ইহা অতি কষ্টকল্প” ইত্যাদি পূর্বব পত্রের 
বাক্যমধ্যেষে উহা লুক্কায়িত ছিল, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। 
এই অভিমানশবসম্বদ্ধে ধশ্মতত্ব ( ১৬ই আশ্বিন, ১৮৭৩ শক ) লিখিয়াছেন,_- 
“£ অভিমান, শব্দের অর্থ সাধারণে যে প্রকার মন্দ অর্থে গ্রহণ করে, আনরা 
সেরূপ মন্দ অর্থে সকল স্থানে গ্রহণ করি না। বিদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের 
ভক্তিশান্ত্রে বাবহৃত শব্ষপধ্যায় আমরা আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি । 
তাহারা অভিমানশব্ধ দাসাভিমানাদি উৎকৃষ্ট অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 
বৈষ্বগণ এ অভিমানশব বেদাস্তিগণের, নিপীড়নে বাধ্য হইয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। অভিমানমাত্রই বেদাস্তিগণের ঘ্ধেস্য, কিন্ত "আমি দাস” ইত্যাদি 
অভিমান ভক্তগণের হৃদয়ের আনন্দবর্ধন। ব্রন্জানন্দজীর মনে দ্রাসাভিমান 
অত্যস্ত গ্রবল। “অসাধারণ উদার প্রেম' দিয় তাহার প্রভু তাহাকে সর্ববনমন্য়ে 
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্বয়ং নিযুক্ত করিয়াছেন, এ অভিমান তাহাতে অত্যান্ত গ্রবল। এই অভিমান 
তাহাকে 'এত উচ্চ পদবীতে' উঠাইয়াছে যে, অনেকে তাহার 'নাগাল' পান 
না। বেদাস্তাহথদরণাভিমানী প্রধানাচার্ধ্যমহাশয়েরও 'অভিমান'শবের ঈদৃশ , 
অর্থ অভিপ্রেত, অন্যথা অভিমানে উচ্চপদবী-লাভ অসম্ভব ।” ধন্মতত্বে যখন এই 
কথাগুলি লিখিত হইয়াছিল, তখন “মহ্ধির আত্মজীবনী” প্রচারিত হয় নাই। 
মহধির ধর্মজীবনের আরম্ত হইতে, ঈশ্বর উপাশ্য, তিনি উপাসক, এ অভিমান 
আছে, এবং এই অভিমান হইতে কি কি মহাব্যাপার তাহার জীবন হইতে 
উদ্ভৃত হইয়াছে, তাহা এ জীবনী বিলক্ষণ দেখাইয়া দেয়। ঈশ্বরের অনুগত 
ভূতা হইলে, উপাসকগণের আচরণে ও কথাম্ন কি প্রকার অভিমান প্রকাশ 
পায়, কোন এক জন বেদাস্তী যদি এ জীবনী পাঠ করেন, তন্ন তন্ন করিয়া তাহা 
দেখাইয়। দিতে পারেন । স্থতরাং এক অভিমান” শব্ধ লইয় বিচার করত, 
পিতা-পুত্রের মধ্যে ঘোর বিরোধ ঘটান কিছুতেই শ্রেযস্কর নহে। উভয়ের 
সন্ভাব যে কখনও ক্ষুণ্ন হয় নাই, তাহার নিদর্শনন্বরূপ “মহষির আত্মজীবনীর” 
পরিশিষ্ট হইতে নিয়লিখিত পত্রগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়৷ দেওয়া গেল। 
কেশবচঙছের পত্র 
"হিমালয়, দারজিলিং, 
“ভক্ভিভাজন মহযি, এই জুলাই, ১৮০২ থৃঃ। 
“হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ 
করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রদ্ধানন্দ, সম্তান ও দাল। আপনি 
আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ব রদ্ধানন্দ' নাম। যদি 
ত্রদ্ষেতে আনন্দ হয়, তদপেক্ষ। অধিক ধন মনুষ্যের ভাগো আর কি হইতে, 
পারে? এ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল 
মম্পত্তবিশালী করিয়াছেন। ম্বাপনার আশীর্বাদে তরঙ্গের সহবাসে অনেক স্থথ 
এ জীবনে সস্তোগ করিলাম। আরে! আশীর্বাদ করুন, যেন আরে! অধিক 
শান্তি ও আনন্দ তাহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রক্ষকি আনন্দময়; হরি কি 
সুধাময় পদার্থ! সে মুখ দেখিলে, আর কি দু:খ থাকে? প্রাণ যে আনন্দে 
প্লাবিত হয় এবং পৃথিবীতেই হ্বর্গস্থথ ভোগ করে। ভারতবানী সকলকে 
আশীর্বাদ করুন, যেন সকলেই ব্রদ্মানন? উপভোগ করিতে পারেন। আপনার 


১৭৮৮ আচাধয কেশবচঞ্জ 


মন তো ক্রমশঃ হর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের 
বন্ধনে বাধিয়! রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। এখান 
হইতে কল্যই প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা । 
আশীর্বাদাকাজ্জী 
শ্রীকেশবচন্ত্র সেন”। 
মহবির প্রতুাত্তর 
“আমার হৃদয়ের ব্রন্ষানন্দ। 

“৩০শে আবাঢ়ের (১৮০৪ শক) প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, 
তাহার শিরোনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব 
করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে, সত্য সতা 
তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার নৌম্যমৃত্তি উজ্জল হইয়া 
উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিজন 
দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম। 

আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি, এমন 
আর কাহারও কাছে পাইনা। হাফেজ আফশোষ করিয়া বলিয়া গিয়্াছেন, 
“কাহাকেও এমন পাই না যে, আমার কথায় নায় দেয়।” তোমাকে সে 
পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে মে মস্ত হয়ে উঠূত, 
আর খুলী হয়ে বল্‌তে থাকিত--“কি মন্তি জানি না যে আমার সম্মুখে 
উপস্থিত হইল।” তোমাকে আমি কবে '্রদ্ষানন্দ' নাম দিয়াছি, এখনো 
তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকটে কোন কথা 
বৃথা যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগ-বন্ধন হইয়াছিল; 
নানাপ্রকার বিপর্যয় ঘটনাও তাহ। ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভক্তমণ্ডলীকে 
বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন--সে ভার তুমি আনন্দের সহিত 
বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্মত্ত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর 
কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুরই অভাব রাখেন নাই, তুমি 
ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কাধ্য করিতেছ। আমি এক হিমালয় হইতে 
অযুতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। “তত্র পিতা 
অপিতা ভবতি, মাতা! অমাতা)” সেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা মাতা । 


কেশবচন্দ্র ও মহষি দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮৯ 


সেখানে প্রেম সমান-উচু নিচুর'কোন খিরকিচ্‌ নাই । ইতি ২রা শ্রাবণ, ৫৩ প্রাঃ 
সং (১৮০৪ শক ) ( ১৭ই জুলাই, ১৮৮২ খুঃ) | 
তোমার অন্থরাগী ৃ 
শ্রীদেবেজনাথ শর্মা । 
মস্যরী পর্বত |” 
কেশব্চলের পত্র 
"তারাভিউ, শিমলা, 
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খুঃ অব । 
“পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাম । 

“গত বর্ষে প্রণাম করিয়াছি, এ বর্ষেও হিমালয় হইতে প্রণাম করিতেছি, 
গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন । শুনিলাম, আপনার শরীর অসুস্থ । ইচ্ছা হয়, 
নিকটে থাকিয়া এ সময়ে আপনার চরণ সেবা করি। বছদ্দিন হইতে এই 
ইচ্ছা, ইহা কি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই? হৃদয়ের যোগ, আত্মার যোগ 
তে] আছেই, তথাপি মন চায় যে, শারীরিক সেবা করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ 
করে। যদি প্রেমময়ের অভিপ্রান্ম হয় যে, মনের ভাব মনেই থাকিবে, তাহাই 
হউক। ভারতে স্থ্মধুর মনোহর ব্রঙ্মলীলা-দর্শনে প্রাণ মোহিত হইতেছে। 
যত দিন যাইতেছে, তত ব্রহ্ষ-হুধ্যের কিরণ ও ব্রহ্ম-চন্দ্রের জ্যোৎস্া অন্তরে 
বাহিরে দেখিয়! অবাক হইতেছি। কি আশ্চর্যা ব্যাপার ! মনে হয়, পৃথিবীতে 
এমন ব্যাপার আর কখন হয় নাই; আমাদের কি সৌভাগা, এই সকল তনন্দ- 
লীলা আমর। পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি, যাহা দেবতাদের লোভের বস্ত। 
নিরাকারের এমন খেল" যিণি ভূমা মহান্‌, তাহার এমন সুন্দর প্রকাশ কে বা 
জানিত, কে বাভাবিত? এখন তাহারই প্রসাদে এ সমুদায় দুঃখী রুপাপাত্তর 
ভারতবাসীদিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল। অনাছ্যনস্ত করতলগ্তস্ত ! 
হইল কি? হিমালয় আবার জাগিম়া উঠিতেছেন, গঙ্গা ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত 
করিতেছেন। ভারত নৃতন বস্ব পরিয়াছেন, চারিদিকে নূতন শোভা! কোথাও 
গভীর নিনাদে, কোথাও মধুর ম্বরে ক্রন্ম-নাম ঘোষিত হইতেছে। এ সময়ে 
আনন্দধ্বনি না করিয়া থাকাযার় না। এ সকল যোগেশ্বরের খেলা, যোগেতেই 
আনন্দ, যোগেতেই মুক্তি, এখন প্রাণ যোগ ভিন্ন আর কিছুই চায় না। আহ্ছন, 


১৭৯৯ আচার্য কেশবচজ্ঞ 


গভীর যোগে সেই পুরাতন প্রাণসখথার প্রেমরম পান করি ও প্রেমময় নাম 
গান করি। 
আশীর্বাদগ্রার্থী 
সেবক শ্রীকেশবচন্ত্র সেন।* 
মহধির পত্র 
"হিমালয় পর্বত 
১৪ই আশ্বিন, ব্রাঃ সং ৫৪ (১৮০৫ শক )। 
( ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ) 
প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ ! 

"আর আমি অধিক লিখিতে পারি না, আর কিছু দিন পরে কিছুই 
লিখিতে পারিব না। এ লোক হইতে আমার প্রয়াণের সময় নিকটবর্তী 
হইতেছে । এই শুভ সময়ে প্রেমসহকারে একটি শ্লোক উপহার দিতেছি, 
তুমি তাহা গ্রহণ কর। “কবিং পুরাণমন্থশাসিতারং অণোরণীয়াংলমনুস্মরেছ্যঃ | 
সর্বসশ্য ধাতারমচিস্তারপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ প্রয়াণকালে মনসাচলেন 
ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন ঠব। ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেস্ট সম্যক স তং পরং 


পুরুষমুপেতি দিব্যং 1, 
" “নিয়ে বন্থন্ধরা উদ্ধে দেবলোক 
সর্বত্র ঘোষিত মহিমা তার । 
আনন্দময়ের মজলম্বরূপ 


সকল ভূবন করে প্রচার 1, 

"তাহার প্রসাদে তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ। তোমার দেখা আশ্যধ্য ! 
তোমার কথা আশ্চর্য্য ! তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া মধুর ব্রদ্ধনাম সকলের নিকট 
প্রচার করিতে থাক। রণনা যাও, তার নাম প্রচারো--তার আনন্দজনক 
জ্দ্র আনন দেখ রে, নয়ন, সদা দেখ রে। 

তোমার নিতান্ত শুভাকাজ্ষী 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর |” 
পপুনশ্চ-_-এই পত্রের প্রত্যত্তরে তোমার শারীরিক কুশল-সংবাদ লিখিলে 
আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইব ।* 


কেশবচন্ত্র ও মহধি দেবেজনাথ ১৭৯১ 


কেশবচন্ত্ের প্রতাত্তর 


এই সময়ে কেশবচন্ত্রের পীড়া অতাস্ত বৃদ্ধি পায়, এজন্ত তিনি আর হিমালয় 
অবস্থিতি করিতে পারেন না। কানপুরে অবতরণ করিয়া এ-পত্রগ্রাপ্তির পর 
উহার এই উত্তর দেন £_ | 

“কানপুর 
১১ই অক্টোবর, ১৮৮৩ | 
“পিতৃচরণকমলে প্রণাম ও নিবেদন । 

“শারীরিক অন্ুন্থতাবশতঃ পথে দুই তিন স্থানে থাকিতে হইয়াছিল, এজস্ 
এখানে আিতে বিলম্ব হইল। আজ বৃহস্পতিবার, গত সোমবার রাত্রি ২টার 
সময়ে এখানে পহুছিয়াছি। মঙ্গলবার প্রাত£কালে আপনার আশীর্বাদপত্র- 
পাঠে কৃতার্থ হইলাম। শরীর সম্বন্ধে আপনাকে আর কি লিখি 1 
আপনাকে উদ্বিগ্ন করিতে ইচ্ছা হয় না। আমার আর দে শরীর নাই, সে 
বলও নাই। দেহ নিতান্ত রুগ্ন ও ভগ্র এবং কঠিন রোগে ক্রমে ছুর্ববল ও 
অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। আজ কাল হাকিমের মতে চলিতেছি। এ 
সকলই তাহার ভৌতিক থেল।, তাহার দিকে প্রাণকে টানিবার গৃঢ় প্রেম- 
কৌশল । কিছু বুঝিতে পারি না, কেবল মঙ্গলময়ের হুন্দর মুখের দ্দিকে 
তাকাইয়া থাকি। যোগানন্দের উদ্যান অতি মনোহর, সেখানে আপনার 
সুন্দর হাফেজ-পক্ষী থাকেন। জীবনে অনেক কষ্ট ও পরীক্ষ। চির দিন 
এইরূপ, আপনি তো৷ জানেন। কিন্তু এই রোগ শোকের মধ্যে আপনার সেই 
সত্য শিব স্থুন্দর! কাল ঘন অন্ধকারের মধ্যে যেন প্রেমানন্দের আলোক ! 
এ দীনের প্রতি বিশ্বনাথের যথেষ্ট কপা। আর কি বলিব? ন্বেহন্উপহারের 
জন্য বার বার ধন্যবাদ করি। যদি নিতাস্ত কষ্টকর না হয়, সময়ে সময়ে 
হস্তাক্ষর পাইলে বাধিত হইব। অন্যথা ভ্বদয়ে রাখিবেন। 

আশীর্বাদ প্রার্থী 
শ্রীকেশবচন্ত্র মেন।” 


১৮ 


বিদেশীয়গণ কর্তৃক নববিধান কি ভাবে 
গৃহীত হইয়াছে 


কফেশবচগ্্রকে আমেরিকার রেং, ই, এল, রেক্সফোর্ডের সম্তোব-ও-কৃতজ্ঞতাসুচক পত্র 

আমেরিকার মিসিগান হইতে, রেবারেও্ড ই, এল্‌, রেব্সফোর্ড কেশবচন্দ্রকে 
১৮৮১ থুষ্টান্ধের ২৩শে মে যে পত্র লেখেন, নিয়ে উহার অনুবাদ দেওয়া! গেল :-_ 

"মহাসন্ত্রাস্ত মহোদয় !-ধর্খমের নামে আপনি পৃথিবীর নিকটে যে 
অতুযুচ্চ ভাব প্রেরণ করিতেছেন, তজ্জন্য ম্বাগতসম্ভাষণবাকা এবং হৃদয়ের 
ধন্যবাদ আমায় প্রেরণ করিতে দ্িন। কলিকাতাতে আপনার মহদ্ভাবাপন্ন 
বন্তৃতা ( “আমরা নববিধানের প্রেরিত? ) নিউইয়কের 'ইত্ডিপেণ্েট্ট” পত্তরিকা- 
যোগে আমেরিকার অনেকগুলি পাঠকের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছে, এবং 
উহ্ার ভিতরে যে সকল মূলতত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহার সার সত্যত্ব আমার 
মনে এমনই মুদ্রিত হইয়াছে যে, আমার এই আনন্দের কথা না বলিয়া থাকিতে 
পারিতেছি না যে, পূর্বের যেমন পূর্ধবদেশ পৃথিবীসন্গিধানে বহুবার শুভ সংবাদ 
প্রেরণ করিয়াছে, এবারও তৎকর্তৃক তাদৃশ.সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে । আমার 
ইহাই প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনি খ্বীষ্টধ্দের সেই মুল বিধি ঘোষণা 
করিয়াছেন, ষে বিধি হদয়ঙ্গম করিবার অনসামর্থযনিবন্ধন, কতকগুলি অজ্ঞানতা- 
মূলক ব্যাখানে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। গ্রীষ্ট ধর্মের বিধি, এ বলিয়া আমি 
কিছু বিশেষ মনে করিতেছি না। খাটি সত্যধশ্মের বিধি বলিয়া আমি 
গৌরবান্ছভব করিতেছি এবং আপনাকে ধন্তবাদ দান করিতেছি । আপনার 
ইংলগ্ডে আগমনের স্ময় হইতে বিশেষভাবে আপনার কার্ধে;য আমার অতিমান্্র 
মনোভিনিবেশ হইয়াছে এবং আমি অভিলাষ করি, আপনি ঈশ্বরকপায় 
কতরৃতা হউন । 

“যে কোন ব্যক্তি গ্রীষ্টধর্শ গ্রহণ না করে, €স নরকস্থ হয়, প্রাচীন রক্ষণশীল 
মণ্ডলীর এই মতের বিরোধে এদেশের উদ্ারমণ্ডলী সংগ্রাম করিতেছেন । 
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যাহা হউক, এই বিশ্বাস দিন দিন গভীর হইতেছে যে, 'যে কোন দেশের যে 
কোন ব্যপ্ি সাধু কাধ্য করে, সেই ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হয়। আপনি ষে এই 
আশীর্ববচনযুক্ত শুভসংবাদ ঘোষণা করিতেছেন, এজন্য আমি আপনার হ্বাগত- . 
সম্ভাষণ করিতেছি । অকারণ ঈশাকে অস্বীকার এবং তংপ্রতি কতকট! 
বিরোধিভাবপোষণ, মের বইসির এই ছুই ভাবের বিরোধে আপনি সম্প্রতি 
তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তদর্শনে আমি সন্তষ্ট এবং কৃতজ্ঞ হক্টয়াছি। 
এক জন শৈশব হইতে খ্রীষ্টান ন। হইয়াও খ্রীষ্টধর্মের আচার্ধাভিমানী ব্যক্তিকে 
খ্ীষ্টের প্রতি সম্মান করিতে বলিতেছেন, এ অতি তীব্র ভ্খসনা। আমি 
এদেশে কিন্তু দেখিতে পাইয়াছি, ধাহার] শ্রীষ্টধশ্মের ঘোরতর বিরোধী, 
তাহারাই উহার উপদেষ্টা । তাহারা যখন উপদেষ্টা ছিকেন, তখনও যেমন 
অযৌক্তিক ছিলেন, এখন উপদেষ্টত্ব ত্যাগ করিয়াও তেমনি অযৌক্তিক। এ 
সকল বাক্যের মধ্যে আপনার যাজক অব্যয়ই* একটা কুঞ্চিকা। চিত্তের 
অভিনিবেশ উহার একটা “এবং পেইটা উহার অপরটা, যন্দ্ারা পৃথ্ববীর রক্ষা 
ও পরিত্রাণ হইবে । আমি আমার উপাসকমণগ্ডলীকে যে উপদেশ দিয়াছি, 
সেটি আপনার নিকটে প্রেরণ করিবার অধিকার গ্রহণ করিতেছি, আমায় ক্ষমা 
করিবেন। ইহা আপনার ব্যাখ্যা আপনিই করিবে । আমার উপাসকমগ্ডলীর 
সভাগণ ইহার অনুমোদন করিয়াছেন, ইহ] জানিতে পাইয়া আমি "সাহল/দিত 
হইয়াছি। এই ইউনাইটেড ষ্টেটে (মিলিতরাজ্ো ) ইউনিবাসালি্ ( সার্ধ- 
জনীন-পরিত্রাণবাদী ) নামে প্রসিদ্ধ প্রায় সহশ্রসংখ্যক যে উপাসকমগ্ডলী আছে, 
আমার উপাসকমণ্ডলী তাহারই একটা । (অন্যান্য মণ্ডলী হইতে) ইহার 
প্রধান প্রভেদ এই যে, সকল মানুষই ভাই, সকল আত্মারই ঈশ্বর পিতা, এবং 
চিরদিনই তাহাদের পিতা থাকিবেন এবং অস্তে ভবিস্ততে পবিত্রতা ও স্থখ 
সকলকেই অর্পণ করিবেন । আপনি যাহা করিতেছেন, তন্মধ্যে একতার মহা” 
বিধানের প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি দেখিতেছি এবং এজন্যই আপনাকে ধন্যবাদ না 


দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সমধিক সম্ত্রমের সহিত 
২৩শে মে, আপনার বাধা ভৃত্য 
১৮৮১ খু । ই, এল্‌, রেক্সফো, ডিই্সসট 


মিনিগান, আমেরিকার ইউনাইটেড ছেটু।” 
৭৫ 


১৭৯৪ আচার্ধা কেশবচজ্জব 


কেশবচন্দ্রের প্রতুত্তর 


কেশবচন্দ্র এই পত্রের যে উত্তর দেন, নিয়ে তাহার অন্গবাদ দেওয়া! গেল £-_ 
"সম্রাস্ত বন্ধু এবং ভ্রাতা, 

“সেই দূর দেশ হইতে আপনি যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, উহা যে কত 
আনন্দ ও অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলাম, কথায় তাহা ঠিক ব্যক্ত করিয়া 
বলিতে পারি না। আপনার সন্গেহ সম্ভাষণ এবং সম্বদয় সহানুভূতি অতীব 
উৎসাহজ্জনক । অধিকস্ত আপনি যেমন অনুভব করেন, তেমনি ধাহারা 
অঙ্থভব করেন, তাদৃশ সহম্র বাক্তির পক্ষ হইয়া আপনি যখন কথা কহিতেছেন, 
তখন আপনার এ সকল কথার বিশেষ মূলা । যে ভগবানের মঙ্গল কাধ্য 
করিতে আমি আঙ্ৃত হইয়াছি. এ সকল কথা সে কাধো আমার হস্তকে দু 
এবং হাঁদয়কে উৎফুল্ল না করিয়া থাকিতে পারে না । সেই উদার উন্নত চিন্তা. 
শীল আমেরিকা প্রদেশে যদি আপনার উপাসকমগ্ডলীর ন্যায় সহখ্সংখাক 
উপাসকমগ্ডলী থাকেন, ধাহারা নকলেই “ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব 
তবীকার করেন এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানে ষথার্থ বিশ্বামী আছেন, তাহাকে 
সহযোগত্বের দক্ষিণহত্তদানে প্রস্তত, তাহা হইলে এটি একটি আশা-ও- 
আশ্বস্ততা-উদ্দীপক এবং পৃথিবীর ভবিশ্বাদ্‌-ধন্মসম্পর্কে অতুযুৎসাহকর বাস্তবিক 
ঘটনা। ঈশ্বরের কাধ্যক্ষেত্রে এতগ্তলি আশাপুর্ণ কাধ্যনিরত লোক লইয়া 
যথাসময়ে প্রচুর শম্ত হইবে, এ সম্বন্ধে আমরা আনন্দের সহিত অবস্থ প্রতীক্ষা 
করিব। প্রত্যেক নরনারী নির্ভয়ে সাধুতাসহকারে উৎসাহপূর্বক অথচ বিনয়ে 
ও প্রার্থিভাবে তাহাদের নিজ নিজ কাযা করুন, পূর্ণ সময়ে পূর্ব ও পশ্চিমে 
প্রভূ তাহার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন। ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে তাহার 
পরিত্রাণপ্রদদ অনুগ্রহ ও জীবন্ত দেবশ্বসিতসম্পৎ প্রচুর । আমাদের চারিদিকে 
যে সকল ঘটন। ঘটিতেছে, তন্মধো জীবন্ত ঈশ্বর ও বিধাতা আত্মপ্রকাশ 
করিতেছেন, এবং সাক্ষাৎ্স্বদ্ধে সংশয় ও অবিশ্বাস খণ্ডন করিতেছেন । 
আমর] দেখি, আর বিশ্বান করি । যে নৃতন শুভসংবাদ আমাদিগকে সভ্য, 
আনন্দ এবং পবিত্রতা দান করিতেছে, উহার প্রাণ মৃত পুস্তক বা জীবনহীন 
শ্রুতিপরম্পরা নহে, কিন্তু নচেতন আত্মাগুলির সাক্ষাৎ উপলন্ধি। শত শত 
বর্ষ যাবৎ যে গভীর অন্ধকার এই দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সেই 
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অন্ধকারমধ্যে নববিধান জলস্ত অগ্নিসদৃশ। আমেরিকাবাসী আমাদের সেই সকল 
ভ্রাতার সহিত পৌহার্দপুর্ণ গভীর হইতে গভীরতাগ্রাপ্ত মহযোগিতায় আমাদের 
হুদয়ের মধ্যে এক্যসাধন আমি কত অভিলাষ করি । আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া 
আপনার উপাসকমগ্ডলীকে আমার গ্রীতি অর্পণ করিবেন, এবং তাহাদিগকে 
নিশ্চয়াত্ক বাকা জ্ঞাপন করিবেন, আমি তাহাদিগের সহাম্ুভব অতি মূলাবান্‌ 
মনে করি? ঈশ্বর তাহার ভাবিমগ্ডলীগঠনের জন্য আমেরিকা এবং ভারত- 
বর্ষকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে, সহযোগিত্বে অধিক অধিকতর মিলিত করুন। 

“আপনার ন্নেহপূর্ণ পত্রথানি আমার বন্ধু ও সহযোগিগণকে এত দূর 
উৎস্থৃকচিত্ত করিয়াছিল যে, নববিধান-পত্রিকায় উহা! প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা 
আমরা গ্রহণ করিয়াছি! আপনার উপদেশও “সগ্ডেমিরার পত্রিকায়' 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

“ঈশর-প্রেমে চিরদিনের জন্ত আপনার 
শ্রকেশবচন্দ্র সেন।” 

ডবলিউ নাইটনের 'কন্টেম্পে।রারি রিবিউতে' 'ব্রা্গদম।জের নূতন উদ্দেশ্য? নামে প্রবন্ধ 
এই সময়ে প্রখাতনাম1 কালণইলের বন্ধু ভবলিউ নাইটন্‌ “কণ্টেম্পোরারি 
রিবিউতে” “ত্রান্মলমাজের নৃতন উদ্দেশ্য” এই শিরোনামে একটি স্থবৃহৎ প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন । তীহার প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বিদেশী হুইয়াও 
প্রশস্তহদয়বশতঃ কি প্রকার নববিধানের ভাব পরিগ্রহ করিয়াছেন। 
কালাইলের বন্ধুর পক্ষে ইহা যে স্বাভাবিক, তাহ! আর বলিবার অপেক্ষ। রাখে 
না। নববিধান ব্রাঙ্ষলমাজের উচ্চতম উন্মেষ, পবিভ্রাত্মার বিধান, সমুদায় 
বিধানকে এক স্থত্রে গ্রথিত করিবার জন্য উহ! সমাগত, খ্রীষ্ট ঈশ্বর নহেন, কিন্ত 
এশ্বরিক ভাবের অবতার, নববিধানের প্রেরিতগণ খ্রীষ্টের প্রেরিত, ফেশবচন্তর 


ক 


তাহাদের প্রেরক নহেন, তিনি তাহাদিগের মধো একজন প্রেরিত, মহাজন". 


গণের সহিত যোগ, এ যোগ কোন প্রকার কুসংস্কারমূলক নহে, সম্পূর্ণ আধ্যা- 
তিক, ভারতে খণ্ডথগ্ুভাবে গৃহীত ঈশ্বরকে অথগুভাবে এবং মাতৃভাবে গ্রহণ, 
ভিন্ত ভিন্ন শাস্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন বিধানের সামঞ্জন্ত প্রদর্শন, পাপ ও পুণ্যের ফল ও 
পুরস্কার, অনস্ত উন্নতি, ঈশ্বরের ইচ্ছান্থবর্তন, ইচ্ছানুবর্তনে কন্াদান, নববিধান 
্বয়ং ঈশ্বরের ক্রিয়া, বিবিধ অনুষ্ঠান, ঘারে দ্বারে কীর্তন, ইত্যাদি বিষয়গুলি 
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তিনি অতি বিশদভাবে স্বদেশীয়গণকে বুঝাইয়। দিয়াছেন । বিনা প্রমাণে তিনি 
একটি কথাও লিখেন নাই, স্বৃতরাং তিনি কোন বিষয় অতিরঞ্িত বা হীন 
করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহার প্রতি এরূপ দোষারোপ করিবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। 

মিস্‌ কলেটের 'কন্টেম্পোর।রি ফিবিউতে" নাইটনের পঞ্রের প্রতিবাদ 

এই গ্েখাতে স্বদেশীয়গণের মন কেশবচন্ত্র ও নববিধানের প্রতি যাহাতে 
অন্গকুল না হয়, এজন্য মিস্কলেট এই পত্রের প্রতিবাদ করিরা, “কণ্টেম্পোরারি 
রিবিউতে” পত্র লেখেন । ঈদৃশ প্রতিবাদ যাদুশ ভাবাপন্ন হওয়া স্বাভাবিক, 
সেইরূপই হইয়া ছিল, স্থৃতরাং উহার বিভ্তৃতবিবরণ এখানে নিশ্রয়োজন | 
মনির ই নবেলির 'ধৃষ্ট কে?' বস্তি ত।র ফরাসী অনুবাদ এবং 'ইব(লিকাঁল ক্রিষ্ট।নে' পত্র 

মনিয়র ই নবেলি এই সময়ে “খ্রীষ্ট কে?” এই বক্তৃতা ফরাপসিভাষার 
অন্থুবাদ করেন। কেশবচন্ত্রের মতাদি সম্বন্ধে স্বদেশীয়গণকে অভিজ্ঞ করিবার 
জন্য, 'ইবাঞ্চেলিকাল ক্রিষ্টান” নামক পত্রিকার যে পত্র লিখেন, তাহাতে এমন 
অনেক কথ! বলেন, যাহাতে বুঝা যায়, কেশবচন্দ্রের প্রভাব কত দূর গিয়া 
বিস্তৃত হইয়াছে । নবেলি এবাঞেলিকালভাবাপন্ন প্রোটেষ্টাট শ্রীষ্টান। তিনি 
যে কেশবচন্দ্রের সকল কথাতেই অনুমোদন করিবেন, ইহা কখন আশা করা 
যাইতে পারে না। “উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরদর্শন” এ বক্তৃতার মূল কথ। 
যেতিনি অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সময়ের শুভ লক্ষণ 
বিনা আর কি হইতে পারে? বিজ্ঞান ঈশ্বরকে দূরস্থ না করিয়া অতিসম্গিহিত 
করিয়াছে, এ মতের জন্য ইউরোপস্থ বিজ্ঞানবিদগণাপেক্ষা কেশবচন্দ্রকে অেষ্ঠ 
বলিয়া গ্রহণ করা তত আশ্চর্য) নয়, যত তাহার পক্ষে বিজ্ঞানের তাদৃশ 
সামর্থ/ম্বীকার আশ্চধ্য। কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরবিষমক জ্ঞান ইহুদী শাস্ত্র হইতে 
, গৃহীত, বেদ হইতে নহে, ইহা শুনিয়া আমর। তাহার এদেশের শাস্ত্রানভিজ্ঞত। 
সহজে বুঝিতে পারি ; কিন্তু এ অনভিজ্রতা যদি তাহার একার হইত, তাহা 
হইলে আশ্চধ্যান্বিত হইবার কারণ ছিল। হিন্দু ও শ্রীষ্ধশ্খের মিলন কোন 
কালে হইতে পারে না, মিলন হইতে পারে এরূপ মনে করা কেশবচক্জের 
ভ্রান্তি, ইহা তিনি কেনই বা বলিবেন না? খ্রীষ্টসন্থন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া, অনেক খ্রীষ্টান হইতে তাহাকে শ্রেষ্ঠ শ্রীষ্টান 


' বিদেশীয়গণ কর্তৃক নববিধান কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে ১৭৯৭ 


বলিয় গ্রহণ করা উদারতার পরিচর, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, 
কেবল নবেলি নহেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি স্থানের বিদ্বদ্গণের মধো কেশবচন্ছের 
মত যে এই সময়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তত্রত্য লোকের মুখে এ কথা শুনিয়া" 
নববিধানের প্রভাবিস্তার এ সময়ে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আমরা কথক্চিৎ 
অবধারণ করিতে পারি। 
নববিধ।নের অতিকুলত। 

কেশবচন্দ্র ও নববিধানের অন্নকূলে কে কি বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ 
যেমন প্রয়োজন, উহার প্রতিকূলে কে কি বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ 
তেমনি প্রয়োজন। বিগত মাঘোৎসবের বুস্তাস্তমধ্যে ( ১৬৭৭ পৃঃ) প্রোফেপর 
মনিয়র উইলিরম এবং ভট্ট মোক্ষমূলর টাইম্দে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং 
প্রচারকগণের সভ! হইতে (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ) তাহার যে উত্তর 
দেওয়া হইয়াছিল, তাহার উল্লেখমাত্র আছে। প্রোফেসর মোক্ষমূলর পরে 
যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে পূর্বের (১৬৪ ৭--১৬৫১ পৃঃ) যাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট; কেন না প্রচারকগণের সভার পত্রে প্রধানণতঃ যে 
ছুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, তঙসঙ্গন্ধে পূর্বে যাহা যাহা! লিখিত হইগ্রাছে, 
তাহাতেই তছ্ল্েথ নিশ্রয়োঞ্জন হইয়। পড়িয়াছে। 

প্রোফেসর মনির উইলিদমকে প্রচাপকগণের লভা হইতে গ্রতিবাদপত্র 


প্রোফেসর মনিয়ব উইলিরমকে যে পত্র ( ২২শে ডিলেম্বর। ১৮৮০ খুঃ) 
লিখিত হয়, তাহার একট অংশের অন্থবাদ লিশিবদ্ধ হর শিতান্ত 
প্রয়োজন, এজন্য এখানে উহ্হারই অশ্ুবাদ করা যাইতেছে 2 ভারত" 


বীর ব্রাঙ্গনমাজের সভ্যগণ “কেশবচন্দ্র মেনের অনুবদ্থিগণের একি 
সন্ধীর্নণ দল । ইহার! তাহাকে 'মানবাপেক্ষা অধিক জ্ঞানে অদ্ধা করেন, 
অভ্রান্ত “মগুলীর শীর্ষস্থ পোপ” বলিয়া তাহাকে সম্মান করেন, মনে হয়, 
আপনি এই ভাব পোষণ করেন। প্রচারকগণের সভা সম্পূর্ণরূপে এ ভাবের 
প্রতিবাদ করিতেছেন । এ কথা সত্য, আমরা তাহাকে উচ্চ সম্রম ও সম্মান 
দান করি, কারণ বান্তবিকই আমরা কেবল আচার্ধয বপিয়া নয়, বন্ধু, অভিভাবক 
এবং যথার্থ উপকারী বলিয়া আমরা তাহাকে দেখি। আমরা তাহাকে 
ঈশ্বরনিযুক্ত প্রত্যাদিস্ট প্রেরিত ও নেতা বলিয়া মনে করি? কিন্তু আমর! কি 
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আমার্দিগের নিজেকেও স্ব-স্ব-যথা কথঞ্চি-সাধ্যান্ুবূপ নববিধানের সাক্ষ্যদানার্থ 
প্রত্যাদিই্-ঈশ্বরনিযুক্ত-প্রেরিতভাবে দেখি ন1? আচার্যের প্রতি আমাদের 
ভক্তি ও অনুরাগ যত গভীর হউক না কেন, আমর যখন ব্রাহ্ম, তখন 
'মানবাপেক্ষা অধিক জ্ঞানে? তাহাকে পুতুল করিয়! তোলার চিস্তাতেও আমরা 
কম্পিতমনে পশ্চাৎ্পদ হই। যে মণ্ডলী ঈশ্বরের কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
পূর্ণ স্বাধীনত। দেয়, এবং যাহার সকল কাধ্য বাধিক সাধারণ সভার শাদনাধীন 
মনোনীত সমিতি দ্বারা নিষ্পন্ন' হয়, সে মণ্ডলীতে পোপের আধিপত্যের 
অপবাদ অস্থানে আরোপিত হইয়াছে । গ্রতিকার্ধ্যকারক যে প্রকার সমাজের 
দ্বার মনোনীত হন, আচাধ্যও তেমনি সাধারণের মনোনয়নে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত 
আছেন। দীর্ঘকাল নেতৃত্বের পদে তিনি যে নিযুক্ত আছেন, উহা কেবল 
ত্বাহার শ্রেষ্ঠ গুণ ও চরিত্রের প্রভৃত নৈতিক প্রভাববশতঃ |” 
কেশবচগ্ীকে লিখিত টাইসেনের পঞ্রের প্রচারকসভ। হইতে প্রত্যুত্তর 

পুরাতন বন্ধু মেস্তর এ ডি টাইদেন কেশবচন্দ্রকে যে পত্র লিখেন, তন্মধ্যে 
গ্রকাশ্ট মত ও প্রমাণাদির বিরোধে কথা থাকাতে, দরবার হইতে এ পত্রের 
উত্তর দেওয়া হয়। এই পত্রমধো অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, এজন্য 
আমরা নিয়ে উহার অনুবাদ দিতেছি £_- 

“ব্রান্গপ্রচারকসভা, 
ওর অক্টোবর, ১৮৮১ থুঃ 
«এ, ডি, টাইসেন এস্কোয়ার সমীপে-- 
“প্রিয় মহাশয়, 

“আমাদের মাননীয় আচাধূয কেশবচন্দত্র সেনের কন্তার বিবাহে ভারতবর্ষের 
ব্রা্মদিগের মধ্ো যে দুঃখকর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আপনি যে 
তাহার নামে পত্র লিখিয়াছেন, উহার প্রাপ্িস্বীকার করিবার জগ্ ব্রাক্গগ্রচারক- 
সভা হইতে আমি আদি হইয়াছি। এই পত্ত্রে প্রকাশ্য বিষয়, মতঘটিত 
প্রশ্ন, এবং ভারতবর্ষের ব্রাক্মদমাজের প্রকাশ্ত লিপি এবং প্রকাশ্য বক্কৃতাদির 
বিরুদ্ধে মতগ্রকাশ আছে; স্থৃতরাং উপযুক্ত গান্ভীধ্য-সহকারে একত্র মিলিত 
প্রেরিতবর্গের দরবার হইতে উহার উত্তর প্রদত্ত হয়, ইহাই অভিলষণীঘ 
বিবেচিত হইয়াছে । 
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'সমুদায় মতভেদের সামঞ্শশ্তসম্পাদনাভিপ্রায়ে আপনি ইঞ্চিত করিয়া- 
ছেন যে, আচাধোর প্রকাশ্টে দোষম্বীকাবৰ এবং আপনার আচরণের জন্য 
হুঃখপ্রকাশ করিয়া দেখান সমুচিত যে, অহঙ্কারের স্বাভাবিক উত্তেজনায় 
আপনার ভ্রান্তিতে পড়িয়া থাকা অপেক্ষা, সন্্রমনহকারে বন্ধুর সৎপরামর্শ * 
অন্থবর্তন করিতো তিনি কেমন প্রস্তত। দরবার অভিলাষ করিয়াছেন ষে; 
আমি আপনাকে এই কথ! অবগতি করি ষে, এরূপ কিছুই করা হইবে না, কেন 
না ইহা ধর্ম ও নীতির সর্বপ্রথম মূলতত্বের বিরোধী যে, যে ব্যক্তি আপনার 
যাথাধিকতাবিষয়ে নিঃসংশয়, সে ব্যক্তি পূর্বেবে যাহা! বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যাহার 
দ্বারা ন্যুনতা৷ বা নীচতা স্বীকার করিবেন। যিনি সম্যক্‌ পরিষ্কার বুঝিতেছেন যে, 
ষে কার্য আপনি অযৌক্তিকভাবে কঠোরতালহকারে দুষণীয় বলিয়া নির্ধারণ 
করিতেছেন, সে কাধ্য তিনি ঈশ্বরের ভাবে পরিচালিত হইয়া করিয়াছেন, 
তিনি ঈশ্বরের আলোকাপেক্ষা আপনার আদর করিবেন কেন। আচার্য 
সাংসারিক বিষয়ে আপনার শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, তদ্দারা লাভবান্‌ হইলে 
আহলাদিত হইবেন এবং শিষবের ন্যায় আপনার চরণতলে আহলাদের সহিত 
বসিবেন,; কিন্তু যেখানে ঈশ্বর আদেশ করেন এবং আপনি নিষেধ করেন, 
সেখানে তিনি কি করিবেন, তাহা অতি পরিষ্কার। তাহার অন্যায় 
হইয়াছিল, ইহা ম্বীকার করিলে যখন ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হয়, এবং 
ব্রা্ষধর্দকে খণ্ডন করা হয়, তখন তিনি উহ! কিরূপে করিতে পারেন ? 
তিনি কি এক মুহুর্তের জন্যও বিশ্বান করিতে পারেন যে, যে বাণী তাহাকে 
পরিচালিত করিয়াছিল, দে বাণী অদত্য? এক জন পূর্ণ অবিশ্বামীই কেবল 
এরূপ গুরুতর আত্মবঞ্চনা করিতে পারে। নিশ্চয়ই আপনি আশা করিতে 
পারেন না যে, আমাদের মাননীয় আচার্ধা ও বন্ধু ঈশ্গরকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ 
করিয়া, যে নকল ব্যক্তি দেবনিশ্বসিতক্ বঞ্চনা এবং ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব প্রথম 
শ্রেণীর মিথা। বলিয়া শিক্ষা দেয়, তাহাদের অন্ুবর্তন করিবেন । আমি আপ- 
নাকে এ বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে. যে সকল ব্যক্তি যুক্তিকৌশলে 
তাহার বিবেককে নমনশীল করিয়া লইয়া, তাহার বিশ্বাসকে বিনাশাধীন করিবার 
যতবু করেন, যতদিন হইল, বিরোধ বিতর্ক চলিতেছে, ততদ্দিন হইতে সেই সকল. 
প্ররতিবাদকারী বিরোধী ও দোষদশীদ্িগকে প্রলোভয়িতার দলদৃষ্টিতে তিনি 
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দেখিয়া আসিতেছেন । মনে হয়, ষেন তাহারা এই কথা বলিতেছেন, “তুমি 
লোকপ্রিয়ত।, সন্ত», এমন কি সকল লোকের ভক্কি এবং বহুল অনুগামী লোক 
পাইবে, এবং আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বলিয়া তোমার সন্গিধানে 
প্রণত হইব, যদি তুমি তোমার বিশ্বাস ও ঈশ্বরকে অস্বীকার কর এবং প্রকাশ্- 
ভাবে আপনাকে মিথ্যাবাদী কর। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি তাহার 
দাসকে এই জাল এবং শঠ প্রলোভয়িতাদিগের হস্ত হইতে বিমুক রাখিয়াছেন। 
নিম্দা-স্বণা-বিদ্রপের ঘোরতর কোলাহল মধ্যে আচার্ধা পুরুষকারপহকারে 
তাহার হুদগত প্রতায়, তাহার ঈশ্বর এবং তীহার মণ্ডলীকে দোষবিমুক্ত 
করিয়াছেন। যদি তিনি প্রতিবাদের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া থাকেন, তবে 
তাহার কারণ এই যে. প্ততিবাদকারিগণ ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের প্রতিঘাত এবং 
তাহার বিধাতৃত্ব ও দেবশ্বনিত ভগবদবমাননায় অস্বীকার কারবার সাহনিকতা 
প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া, তিনি তাহাদের প্রতিবাদের কোন 
সংবাদ লন নাই। তাহাদের প্রতিবাদ আর কিছু নয়, ভগবানের ব্যবস্থার 
প্রতিকূলে মানুষের জানাভিমানের শক্ত দূর্বল প্রতিবাদমাত্র । বিবেকের 
মধা দিয়া পিতার যে আজ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছিল, বিনীতভাবে সেইটি সম্পন্ন 
করিতে গিয়া আচার্ধা বিশ্বশ্ত সন্তানের ন্যায় কার্য করিয়াছিলেন, সুতরাং 
ঈশ্বরই তাহার বল ও দোষাপনয়ন ছিলেন। তাহার! বিশ্বাসের অবমাঁনন। 
করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার! তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবার অধিকার 
হারাইয়াছিলেন। তাহাদের আচারধ্যকে বলা উচিত ছিল, “আপনি ষে 
প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, আমরা তাহ। স্বীকার করি, এবং উহার সম্মুথে প্রণত 
হুই। যে জীবস্ত পরমেশ্বর বিবেকের মধাদিয়া এই পবিজ্র বিষয় আপনাকে শিক্ষা 
দিয়াছেন, আজ্ঞা করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে উহার অন্নমোদন করাইয়া- 
ছেন। এই গুরুতর রাজ্রাসম্পর্কীণ বিবাহনিবন্ধন বিধাতৃনিয়োজিত, ইহা 
আমরা সকলেই স্বীকার করি। ইহ! ঈশ্বরের ক্রিয়া। কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক 
কতকগুলি বিষয় আছে, সে গুলির আমরা প্রতিবাদ করি। সে গুলি মানুষের 
ক্রিয়া, স্থতরাং 'আপনি-সে গুলির প্রতিবাদ করেন, আমরাও তেমনি করি।' 
যদি তাহারা এরূপ বলিতেন, নিঃসংশয় তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা হইত। 
কিন্কু ভাহার! কি বলিয়াছিলেন ? মনে হয়, তাহারা আচারধ্যকে বলিয়াছিলেন, 
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তুমি মিথ্যা বলিতেছ; তোমার ঈশ্বর মিথ্যা বলিতেছেন_-তোমার 
আপনার গর্ব এবং বৃথা কল্পনা সাধারণের উপরে আরোপ করিবার নিমিত্ত 
তুমি ফত্ব করিতেছ। তুমি প্রত্যাদ্দেশ পাইয়া বলিতেছ। আমরা তাহা 
অস্বীকার করি। এ ঘটনার ভিতরে বিধাতার কাধ্য নাই। ইশ্বর কাহাক্ষেও 
জামাতা দেন না। পারিবারিক ঘটনার মধো তাহার কোন হাত নাই। 
ক্তরাং তোমায় আমরা মিথা। কথার দোষে দোষী করিতোছি এবং আমরা 
তোমায় এবং তোমার ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করি।' ঈদৃশ অবিশ্বাসসচক 
ভৎ্পনাবাক্য রুপা উদ্দীপন করে, কোন উত্তর পাইবার যোগ নয়। 

“বদি এ কথা বলা হয় যে, বর্তমান ব্যাপারে ভগবান্‌ তাহার আদেশ যে 
সকল লক্ষণ দ্বার] চিহ্কিত করিয়াছেন, তাহারা সে সকল দেখেন নাই, তাহা 
হইলে নিশ্চয় উহা তাহাদেরই ত্রটি। বিষয়সমূহের চিরস্তন উপযোগিতা, 
শৈশবাবস্থ বৃহৎ দেশীয়রাজোর রাজাম্পকণয় প্রয়োজন, একটি আদর্শ অল্পবয়স্ক 
রাজকুমারের অহুমোদনযোগ্যতা, মহারাজ্জীর গ্রতিনিধিগণের নির্বদ্ধ-সহকারে 
প্রস্তাবনা, রাজপরিবারের বিবাহে বিশেষ নিয়মানুবর্তনের অবশ্থপ্তাবনীয়তা 
বিধির উপরে ভাবের শ্রেষ্টতা, সর্ধবোপরি সর্ববাভিভবনীয় জীবস্ত বিধাতার 
বিধান, এই সকলেতে প্রত্যেক বিশ্বাপী প্রার্থনাশীল বাক্তি ঈশ্বরের অনুমোদনের 
ইঙ্গিত স্বীকার করিয়ীছিলেন এবং স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন ঘে, উচ্চতম 
ব্যবহারোপযোগিতা এবং উচ্চতম আধ্যাত্মিকতা উভয়ই সমভাবে ঈদৃশ 
বলসহকারে এই বিবাহকে অনুমোদনীয় করিয়াছিল যে, কোন পাথিব যুক্তি 
উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারে নাই। আচার্য যে ভূমিতে দণ্ডায়মান 
ছিলেন, সে ভূমিতে তাহার প্রতিবাধিগণ ধাড়াইয়৷ কিছু বলিতে সাম করেন 
নাই? কিন্তু কেবল তাহাদের নিজ নিজ ভ্রান্তি, কল্পনা ও বার্থ অনুমান তাহার 
নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন, এ সকল কোন উচ্চতর নিয়স্তার নামে উপস্থিত 
করেন নাই। একরপস্থলে ঈশ্বরের ভৃত্য পাধিবকোলাহলের প্রতি কর্ণপাত 
করিবেন কি প্রকারে? আপনিও আপনার পত্রে বলিয়াছেন, “আমায় বিশ্বাস 
করুন, আমি ঈশ্বর হইতে সংবাদ লাভ করিয়াছি, তিনিই আমায় আপনাকে 
এই পত্র লিখিতে ও আপনাকে এই কথা বগিতে আদেশ করিয়াছেন যে, 


আপনি আপনার কন্তার নিবাছে তাহার ইচ্ছান্ছনারে কাধ্য করেন নাই। 
২৬ 


১৮৬২ আচার্য কেশবচন্দ্র 


আপনি এই প্রকার আদেশ ও প্রমাণ পান, ইহা আমাদের অভিলাষ, কারণ তাহ! 
হইলে আপনি ঈশ্বরের নামে কথ! কহিতেছেন, এই বলিয়া আপনার নিকটে 
আমরা প্রণত হইতাম। এই কথাগুলির অব্যবহিত পরেই সাজ্ঘাতিক “কিন্ত? 
শবের প্রয়োগ দেখাইয়| দিতেছে, আপনি বেশ বোঝেন যে, ঈদৃশ প্রেরিত- 
সমুচিত গামাণিকতার অভিমান আপনি করিতে পারেন না। 'কিন্ত সত্যই 
সাধারণ তত্ব বাতীত ঈশ্বর কোন বিশেষ বার্ধো আদেশ করেন না। আপনি 
এই কথা বলিয়া আপনাকে প্রমাণ ও শ্রবণযোগা বলিয়া গ্রহণ করিবার 
অধিকার আপনি স্বয়ং অস্বীকার করিতেছেন। কোন একটি বিশেষ কার্যে 
ঈশ্বরের আদেশকে সংশয়াম্পদ করিতে সাহন করিয়া আপনিই আবার 
বলিতেছেন, এটি যে তীহার আদেশ নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য স্বয়ং 
ঈশ্বর হইতে আপনি কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ পান নাই। আপনার নিজ-কল্পনা- 
প্রণোদিত অনিয়ত বিকার পৃথিবী কেন গ্রহণ করিবে? আপনার পত্র যর্দি 
ঈশ্বরের আজ্ঞা-বা-নিশ্বসিত সম্ভৃত না হয়, উহা যদি ঈশ্বরের নয়, কিন্তু কেবল 
আপনারই মত ও ইচ্ছা প্রকাশ করে, মহাশয়, আপনি আশা করিতে পারেন 
না যে, যাহার! পবিভ্রাজ্মীর পরিচালনায় লেখেন ও বলেন, তাহাদের 
শিক্ষাপেক্ষা আপনার শিক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহারা গ্রহণ করিবেন । 

“ঈশ্বর কোন বিশে কাধো আদেশ করেন না, আপনার এ কথার সম্বন্ধে 
এই বগ! যার যে, ইটি আপনাব বান্তিগত মত হইতে পারে, কিন্তু ইটি নিশ্চয়ই 
ব্রাঙ্মমণ্ডলীর মত নয়। আপনি পরোঙ্ষব্রদ্ববাদীর এবং আমরা অপরোক্ষ- 
ব্রহ্বাদীর পন্থাবলম্বী। পরোক্ষব্রধ্বাৰ বিশেষ বিধাতৃত্বে বিশ্বাস করে না, 
স্থত্তরাং মান্তষকে আপনার বিচারান্ুপারে কাধ করিতে দের, এবং স্ৃম্পইঃ 
কারণবশতঃ লেইটিকেই তাহার! ঈশ্বরের সাধারণ বিধি বলিয়া থাকে । আমর! 
ত্রাঙ্ম বিশ্বান করি যে, ঈশ্বর আমানের উখানে উপবেশনে, বিশেষতঃ আমাদের 
জীবনের সমূদায় গুরুতর ঘটনার আমাদেব সঙ্গে বিছ্যমান। প্রত্যেক ধর্মমনিষ্ঠ 
ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, যখন তিনি কোন ব্যনসায়াবলম্বন করেন, বাণিজ্যে 
প্রবৃত্ত হন, দেশসংস্বরণকার্ষের সমৃছ্িলাধন করেন, তাহার পুত্র .বা কন্তার 
বিবাহ দেন, দেশভ্রমণে বহির্গত হন, বিদেশীয় কাধ্যক্ষেত্র মনোনীত করেন, 
গ্রন্থ লিখেন, মনোনয়নব্যাপারে বক্তৃতা দেন, তাহার আপনার বা দেশের 


বিদেশীয়গণ কর্তৃক নববিধান কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে ১৮৮৩ 


কল্যাণসংস্পৃষ্ট অন্থবিধ বিবিধ কার্ধা করেন, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের পরামর্শে 
ও চালনায় সে গুলি করিয়া থাকেন। নিজের ভ্রান্ত বিচারশক্তি, নির্ভরের 
অযোগ্য অগ্থুমান এবং ব্যাখ্যানকৌশল--যে গুলিকে মানুষ ঈশ্বরের সাধারণ, 
শিক্ষা মনে করে, সেই গুলি অবলম্বন করিয়া সে জীবনের গুরুতর বিষয় সকল 
নির্বাহ করিতে পারে, এরূপ মনে করা দুরম্ত মাহসিকতা]। 

“আমাদের মতের মধো যিটি অতি প্রধান, আপনি সেইটিকে আক্রমণ 
করিয়াছেন। নববিধানমণ্ডলী মূলতঃ বিধাতার মণ্ডলী । জীবন্ত পিতাতে 
বিশ্বাস ইহার প্রাণ । বিশেষ-বিধাতৃত্বের মতের উপরে আপনি যে আক্রমণ 
করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যান্ত দুঃখিত হইয়াছি। "সাধারণ নিয়ম, 
পরোক্ষব্র্গবাদের মিথ্যা কল্পনা । দৃশ্য জগৎ এবং অদৃশ্য অধ্যাত্ম জগৎ উভয়- 
সম্থদ্ধেই নিত্যবিগ্মান পরম দেবতাকে পরিহার করিয়া, ষ্টার স্থাপিত “শ্থিরততর 
নিয়মের; উপরে পরোক্ষব্রদ্ষবাদ বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছে । যিনি কেবল 
স্থিরতর নিয়মাবলঙ্বনে কাধ্য করেন, তাদৃশ মৃত অনুপস্থিত দেবতাকে কেবল 
ভক্তিশৃন্তহবদয়ে স্বীকার করা ব্রাক্ষধন্মে অতি হীনতম আকারের বিশ্বাস; 
বিশুদ্ধ ত্রাঙ্গধন্মকে ঈদৃশ হীন ভূমিতে অবতারিত কর] ঘোরতর বিপদ। 
আমরা নববিধানের ব্রাঙ্গগণ যখন আমাদের মণ্ডলীর সমগ্র এতিহাসিক 
ঘটনাকে বিধাতার কাধ্য বলিয়া স্বীকার করি, তখন একটি বিবাহকে কেন 
দোষার্পণের জন্য স্বতন্্ব করিনা লগা হইল | আমাদের প্রতিজনই বিশ্বাস 
করেন যে, তাহার দৈনিক আহার ও পরিধেয় বিধাতার নিয়োগে উপস্থিত হয়, 
তাহার গৃহ বিধাতার নিয়োগে মমানীত ও নিম্মিত হয়, তাহার বিপদ ও 
অভাব তন্নলিয়োগেই অপনীত হয়, তাহার পুত্র-কন্তাগণের ধিবাহ তাহারই 
নিয়োগে নিষ্পন্প হয়। আমরা বিশ্বাস করি, ব্রিটিষগণের ভারতবর্যাধিকার 
বিধাতৃনিয়োজজিত, ত্রাঙ্গসমাজগঠন যে শিশাপ্রণালীর ফলম্বরূণ, উহাও বিধাতৃ- 
নিয়োজিত, ভারতবর্ষমধো যে প্রদেশ অতি অগ্রসর, তাহার সঙ্গে একটি 
অন্ন্নতদেশীয় রাজ্যের বিবাহনিবন্ধন বিধাতৃনিয়োজিত, ঈশ্বর পিতৃন্বেহে 
মানবের কাধ হস্তক্ষেপ করেন, এ ভাব যে সকল অল্পবিশ্বাপী উপহান করে, 
সেই সকল অবিশ্বাসী ধর্্ত্রষ্টগণরের সমাজত্যাগ বিধাতনিয়োজিত। যে কোন 
বিষয়ে জীবনরক্ষা পায়, বিপদ, নিবৃত্ত হয়, আগাদের বা আমাদের দেশের 


১৮০৪ আচাধ্য কেশবচন্তর 


কল্যাণ বদ্ধিত হয়, তম্মধো আমরা ঈশ্বরের হত্ত দর্শন করি। আমাদের প্রেরিত 
ভাইদিগের ইতিহাস যর্দি আপনি পাঠ করেন, আপনার নিঃসংশয় প্রত্যয় 
জন্মিবে যে, দীনগণের ঈশ্বর প্রতিদিন তাহাদের নিকটে আসেন, তাহাদের 
দৈনিক আহার দেন, তাহাদের অভাব যোগান; ঈশ্বরের পুত্র যে বলিয়াছিলেন, 
ঈশ্বরের রাঙ্গা এবং তীহার ধর্ম সর্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এ সকল 
দ্রব্য তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে” তাহাদের জীবন তাহার সাক্ষাদান করে। 

“আপনার একপত্বীক বিবাহের ভাব হুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জাতির সম্বন্ধে 
খাটে না। রাজকীয় নিবন্ধনপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া! কোন ব্যক্তিকে একপত্বীক 
করা প্রকৃষ্ট নৈতিক উপায় নয়। বলপ্রকাশে নয়, কিন্তু নৈতিকগ্রভাবে 
সামার্জিক অনীতি দমন করা সমুচিত। আচার্ধ্য এবং আমরা, ধাহারা হিন্দু 
গ্রণালীতে বিবাহ করিয়াছি, আমর! সকলেই রাজ্জবিধিতে আবদ্ধ নই, সুতরাং 
আমরা একাধিক পত্বী গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু ইহাতে কি এই নিষ্পর হয় 
যে, কোন উচ্চতর বিধি আমাদিগকে প্রতিরোধ করে না? আমাদের 
অস্তঃকরণে যে উচ্চতর নৈতিক বিধি আছে, সেই বিধি কি আমাদিগকে ঈদশ 
অসৎ পন্থা হইতে নিবৃত্ব রাখে নাই? 

“আপনার সম্মিলনসাধনের ইচ্ছার সহিত প্রচারকগণের সভা হৃদয়ের সহিত 
সহাহ্ুভৃতি প্রকাশ করিতেছেন । আমর! সকলেই ঈশ্বরের নিকটে ব্যাকুলভাবে 
প্রার্থনা করি যে, মিলনপথের প্রতিবন্ধক ঈর্ষা, অভিমান, বাক্তিগত বিদ্বেষ যেন 
তিনি অপনয়ন করেন, এবং সকল পক্ষকে ক্ষমা ও প্রেম শিক্ষা দেন। কিন্ত 
যেখানে শান্তি নাই, সেখানে যেন 'শাস্তিঃ শান্টিঃ বলিয়া চিৎকার না করি। 
সতা বায় করিয়া যেন আমরা মিলন ক্রর না করি। যেসকলবাক্িি বিধাতৃত্বে, 
দেবশ্বসিতে অবিশ্বাম করে, তাহার] সরলভাবে অনুতাপ করুক, এবং তাহাদের 

ধশয় ও মারাত্মক ভ্রম পরিহার করুক, তখন-_কিন্ত তংপূর্বেধে নয়__দমাজ- 
তাাগী বাক্তিগণের স্বধশ্বনিরত মগ্ডলীতে প্রত্যাবন্তিত হওয়৷ সম্ভবপর হষ্টবে। 

"পরিসমাপ্তিতে আমি এই কথাগুপি যোগ করিতে অনরুদ্ধ হইয়াছি যে, 
গভীর মতভেদদব্বেও আপনি এখানে এবং ইংলগে উদার ধর্দের পক্ষে যে সকল 
উপকার করিয়াছেন, আমাদের মণ্ডলী সে সকল বিলক্ষণ অবগত এবং তজন্ু 
উহ] চিররুতজ্ঞ। আচার্ধোর সন্্বম এবং ব্রাঙ্গমাঙ্ধের সাধারণ কল্যাণ, সামগুস্য 
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ও উন্নতি, এ সকল বিষয়ে আপনার যথার্থ সদয় মনোভিনিবেশ আমাদের গভীর 
কৃতজতা উদ্দীপন করে। যাহা হউক, আমি ভিক্ষা করিতেছি যে, আপনি 
আমাদের মণ্ডলী এবং ইহার নেতার ভবিষ্যুংসন্বন্ধে সকল প্রকার উদ্বেগ হইতে 
বিরত হইবেন। আমরা এবং আমাদের আচার্ধা নিন্দা ও নিপীড়ন পহ্থ 
করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তবে আমাদের মণ্ডলী সকল পরীক্ষার 
উর্ধে জয়ী হইয়া উত্থান করিবে, ইহা একান্ত নিশ্চিত কণ|। "ভাবী বংশ 
পর্ণপ্রমুক্তভাবে কুচবিহারবিবাহে ঈশ্বরের ক্রিয়া ত্বীকার করিবে এবং যখন 
সকল প্রকার বিদ্বেষ ও দলাদলি বিলুপ্ত হইয়া! যাইবে, তখন এ সম্বন্ধে ঠিক সতা 
উজ্জলভাবে প্রকাশ পাইবে । আর একটী কথা। ইহ। যেন বেশ পরিষ্কার- 
রূপে বোঝা হয় যে, আমাদের মণ্ডলী ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ 
রটনা এবং সেই সকল লোকই মত্বর আমাদের দল ছাড়িয়া যাইতেছে, যাহারা 
বিধাতা এবং পবিভ্রায্মাকে স্বীকার করে না। সমুদায় পৃথিবীও যদি আমাদের 
বিরুদ্ধে উথান করে, আমরা আমাদের মৃলম্ত্র দৃ়াবলম্বন করিয়। থাকিব, 
আমাদের ঈশ্বরের পারে আমর! দণ্ডায়মান থাকিব। আমাদের মণ্ডলী গভীর- 
নিনাদী কেশরী, উহা! কিছুতেই কম্পিত হইবে ন1। 

“বিশ্বস্ততা সহকারে আপনার 

শিগৌরগোবিন। বায় 
ব্রাঙ্গপ্রচারকসভার সম্পাদক ।” 


ট।ইসেনের প্রচ।রকসভার পত্রের উত্তর 


শ্রীযুক্ত টাইসেন সান্কেব এ পত্রের এই উত্তর দেন £-_ 

"৪০ চাম্সারি লেন 

"্লগুন ডবলিউ পি 
“মোমবার, ২৪শে অক্টোবর, ১০৮১ খৃঃ। 
প্রিয় মহাশয়,-এই মাত্র আপনার ওরা তারিখের অতি বৃহৎ পত্ত্র পাইয়া 
আপনাকে তঙ্জন্ত ধন্তবাদ দেওয়ার নিমিত্ত এই পন লিপিতেছি। আমাদের 
মধো অন্ততঃ মতভেদ অতি নুষ্পঃ। মার একজন যে কাধা করিলে, এক 
বাক্তি অন্তায় মনে করে, সেই ব্যক্তি সে কার্ধা করিতে শিয়। ঈশ্বরের আদেশে 


১৮০৬ আচাধয কেশবচন্ত্র 


সে কাধ্য করিয়াছে, তাহার পক্ষে এরূপ বিবেচনা করা অন্যায়, আমি ইহাই 
বলি। আপনি এই কথার প্রতিবাদ করিয়া মনে করেন যে, কেশব--কেশব 
কেন, যে কোন ব্যক্তি এরপ গ্তায়তঃ বিবেচনা করিতে পারেন যে, যাদৃশ কাধ্য 
অপরে করিলে দোষভাজন হয়, সে কাধ্য তিনি আপনি ঈশ্বরের আদেশে 
করিয়াছেন। 

“আমার পত্রের যে অংশ আপনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে অংশের দ্বিতীয় 
বাকাটি অর্থসঙ্কোচ করিতেছে না, কিন্তু প্রথম বাকোর অর্থের বিস্তৃতি-সাধন 
করিতেছে । আমি যে কেশবকে পত্র পাঠাইয়াছি, তাহা যে কেবল ঠিক ভাবে 
পাঠাইয়াছি, এরূপ বিশ্বাস করি, তাহা নয়; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, যখনই 
ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই আমার মত লোকের তাহার মত লোককে 
পত্রলেখ| ঈশ্বরের ইচ্ছাভিমত। আমি বিশ্বাস করি যে, এটি ঈশ্বরের বাণী, 
কেন না, যে গুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছ৷ বলিয়া স্বীকার কর হয়) সে গুলির সঙ্গে 
ইহার সঙ্গতি আছে। আমি বিশ্বাস করি যে, কেশবের হৃদয়ের যে বাণী 
তাহার কন্তার বিবাহে তাহাকে প্রবৃত্ত করিয়াছে, সে বাণী ঈশ্বরের বাণী নয়; 
কেন না অন্তত্র যাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়৷ স্বীকার করা হর, তাহার সঙ্গে 
ইহার সঙ্গতি নাই। "আমার প্রাণ কি” এ প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যানের মূল 
আমি দিলাম, কেশব যাহ। নিদ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার প্রতিপাদনার্থ কোন 
প্রমাণ তিনি দেখান নাই । পরিসমাপ্চিতে বলি, আমি পূর্ব পত্র কেশবচন্ত্রকে 
গোপনে লিখিয়াছিলাম, আর কাহাকেও জানাই নাই । আপনি বা তিনি 
পত্রাপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা না করিলে, আমি মৌন থাকিব, এবং আপনার 
পত্র এবং সে পত্রথানিসন্বদ্ধেও সেইরূপ মৌনাশ্রয় করিব। আমার যাহা 
বলিবার, তাহা বলিয়াছি, উহার উত্তর কি, তাহাও শুনিলাম; ভারতবর্ষীয় 
্রাহ্মঘমাজের সঙ্গে আমার পূর্বে যে বন্ধুতা ছিল, সে বন্ধুতা ভঙ্গ করিতে 
আর আমার ইচ্ছা নাই। অপর দিকে কেশবচন্দ্র যদি এই পত্রাপত্র 
প্রকাশ করিতে ইচ্ছ| করেন, আমি উহ ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে অনুমতি 
দিতেছি, আমিও উহা ইংলগ্ডে প্রকাশ করিতে 'যত্ব করিব। এটি আমি ন! 
বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, কন্তার বিবাহে কেশব যাহা করিয়াছেন, 
ঈশ্বরের আদেশে তাহা করিয়াছেন, ইহা তিনি আপনি ধলিতে সঙ্কুচিত) 
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তাহার পক্ষ হইয়া আর কেহ দে কথা বলে, বিষবটি চিরেন এই ভাবে তি।ন 
রািয়! দিয়াছেন । 
"্সতাতঃ আপনার 
এ ডি, টাইসেন | 
"গৌরগোবিন্দ রায় 
"৭৩ অপারসাকুলার রোউ, কলিকাত|।” 
ট।/ইসেনের পত্র লক্ষা কিয়া '্ঙ্থরের আদেণ। সম্ঘন্ধে 'মিয়ারের' উঞ্ি 
এই পর লঙ্ষা করিয়া 'মিরার” লিখিয়াছেন £_-“আমরা অল্লদিন পূর্বে 
মেস্ছর টাইসেনের সমীপে ব্রাঙ্গ-প্রেরিতগণের ভার পত্র গ্রকাশ করিয়াছি। 
আমরা এখন উহার উত্তর প্রকাশ করিতেছি, উত্তরের উত্তর অপরস্থাস্তে দৃষ্ট 
হইবে। মেস্তর টাইসেনের পত্র বিচারার্থ কতকগুলি গুরুতর প্রশ্ন ইঙ্গিতে 
উত্থাপিত করিয়াছে । ভারতবর্ষের ত্রাহ্মদমাজের সহিত বন্ধুভাব রক্ষা করিবার 
যেতিনি অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্ঞন্য আমর তাহাকে ধন্যবাদ ান 
করি। মতবিরোধসত্বেও ভ্রাতৃত্ব সম্ভব, এইট, তাহার সহানুভূতি যে প্রশম্ত 
এবং তাঁহার মত যে উদার, তাহার অন্যতর প্রমাণ । মানবে ভিন্নমত হইবেই। 
সে ব্যতিকে ধিকৃ, যে বাক্তি ধর্দমত-সম্দ্ধে একতাকে গ্রীতির সীমা করিয়াছে, 
মতভেদ হইবামাত্রই সহদয় সম্বন্ধ ভগ্ন করিয়া ফেলে। যদ্দি আমাদের মতভেদ 
হয়, ীতির সহিত মতভেদ হউক | এ সংসারে বন্ধুগণের মধো ধাহারা শ্রেষ্ট, 
তাহারা, মতভেদ হইতে পারে জানিয়াই, একত্র মিলিত হইয়াছেন। কিন্ত 
বন্ধুতার অস্থুরোধে সত্যপরিহ্ার আমাদের পক্ষে সমুচিত নয়। মান্নষের প্রতি 
সন্ত্রম যেন সা ও ঈশ্বরের প্রতি ভত্তির বাঘাতকর না হয়। আমাদের 
সরলভাবে বজিতে হইতেছে যে, ঈশ্বরের আদেশসন্থষ্ধে মেগ্ডর টাইসেনের মত 
অতীব যুক্তিবিরুদ্ধ, অভিজ্ঞতার বিরোধী, উচ্ভার চরম ফল বিপংকর। 
বিধাতার প্রতি ভত্তিমান্‌ প্রার্থনাশীল কোন বিশ্বাসী উহ্া গ্রহণ করিতে পারেন 
না। অভিনিবেশসহকারে বিচারে ও স্ুনিপুণ হিক্কেষেণে দেশর টাইসেনের 
'ঈশ্বরবাণী? সংসারনিবন্ৃচেতা ব্যত্রিগণের সাংসারিকবুদ্ছির কৌশল বিনা আর 
কিছুই প্রতীত হয় না। ইহা ম্বর্গের আদেশ নয়, বিস্ত ইহা পৃথিবীর পাখির 
বণিক্সমুচিত চিন্তাগ্রণালী । ইহা মানুষের বুদ্ধি, ঈশ্বরের আদেশ নয়। ইহ! 


১৮০৮ আচার্য কেশবচন্জর 


ঈশ্বরের অনুশাসনের স্থলে মানুষের বুদ্ধির অভিষেক । সর্বাবিধ বৌদ্ধ প্রণালীর 
বিপদ এই যে, কি সাংসারিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়ে উহ! মানুষকেই 
নেতা ও গুরু করে। মেস্তর টাইসেনের অন্ুদারে, আমাদের পক্ষে কেবল 
মেইটি ঠিক, যেটি অপর দশ জনের পক্ষে ঠিক। ঈশ্বর প্রতিবাক্তিকে সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে কিছু বলেন না কিন্তু সকল মান্টুষ, সকল জাতি, সকল কালের জন্য 
কতকগুলি সাধারণ নৈতিক বিধি ঘোষণা করেন। এ সকল বিধি কি, 
মানুষের নিজ বুদ্ধি পরিচালন করিয়া তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। এইরূপে 
টমতিক সাধারণ বাবস্থা স্থির করিয়া, যখনই যে কার্ধযা উপস্থিত হইবে, তাহা 
এবাবস্থার সঙ্গে মিলাতে হইবে, এবং উহার সঙ্গে মিলিলেই ঈশ্বরের বাণী 
বলিয়া প্রকাশ করা হইবে। মেন্তর টাইদেন পরিষ্কার বলিয়াছেন :£_-"আমি 
বিশ্বাস করি যে, ইটি ঈশ্বরের বাণী, কেন না যে গুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া 
স্বীকার করা হয়, সে গুলির সঙ্গে ইহার মঞ্জতি আছে। আমরা এই দুষিত 
বিপৎকর যুক্তি গ্রহণে সাহমী নহি। এখানে সমগ্র যুদিপ্রণালী মানুষের বুদ্ধির, 
ঈশ্বরে বিশ্বামীদের নতে। আমাদের বন্ধু এ কথা বলেন নাই, “আমি ইহাকে 
ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করি, কারণ আমি স্বয়ং গশুনিয়াছি,। কিন্তু তিনি 
এই জন্য বিশ্বাস করিতেছেন যে, তাহার আপনার বিচারশক্তি সাধারণ নীতির 
মহিত উহার সঙ্গতি দেখাইয়া দিয়াছে । এ সকল শক্চি কি অন্রান্ত ? কোন্টি 
সঙ্গত, ইহা নি্ারণ করিতে গিয়া, কি তাহার ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে 
না? তিনি কি প্রকারে একপ মানিয়া লইতে পারেন যে, তিনি আপনার 
বুদ্ধিতে যাহা সঙ্গত মনে কবেন, তাহাই ঈশ্বরের বাণী? এটি কি তাহার 
আপনার বাণী হইতে পারে না? এটি বিনা প্রমাণে মানিয়া লওয়ার পরিষ্কার 
দৃষ্াস্ত । তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা কি গ্রকারে জানিবে? যেন্তর টাইসেন বলেন, 
“যে গুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার করা হয়, সে গুলির সঙ্গে' মিলাইয়া। 
'যে গুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছ। বলিয়া স্বীকার কর! হয়', নে গুলি যে যথার্থ ই 
ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহা কি গ্রকারে জানিবেঃ? কে শ্বীকার করিয়। লইয়াছে? 
আমাদের প্রতিঙ্গনের বুদ্ধিতে যাহা ঠিক ধাটি বলিয়। মনে হয়, নিশ্চয় তাহাকেই 
ঈপ্বরের ইচ্ছা বলিয়া চালাইবার প্রচ্ছন্প অভিপ্রায় এই মতের মধো রহিয়াছে । 
অন্ত কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এটি আমাদের আপনার চিন্তা ও 


বিদেশীয়গণ কর্তৃক নববিধান কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে ১৮০৯ 


অন্থমানেতে ঈব্বরের নাম ও মুদ্রা যোগ করা। এটি জাল ও মিথ্যা কথন। স্বর্গ 
ও পৃথিবীর যেমন প্রভেদ, দেবশ্বসিত ও মানুষের বিচারমধে] তেমনি প্রভেদ। 
আমাদের অন্তঃকরণের গভীর প্রদেশ উচ্ছৃসিত, সন্ীবিত, তাড়িএসংযুক্ত 
করিয়া, মানুষ যে প্রকার কদাপি কহিতে পারে না, সেইরূপ কথা কহিয়া, 
উদ্ধা হইতে সমাগত শক্তির আকারে ঈশ্বরের আদেশ আমাদের নিকটে সমাগত 
হইয়া থাকে । মাস্ুষের বুদ্ধি নিস্তেজ। ন্যায়শাস্ত্রের দিদ্ধান্তগুলি জীবনশূন্য । 
ঈশ্বরের বাণী কিন্তু উদ্দাম অগ্নি, উহা! যে কেবল মনকে প্রভাবের অধীন করে, 
তাহ] নহে, ভ্রান্তি ও পাপকেও দগ্ধ করিয়া ফেলে । উহা কেবলজ্ঞান নয়, 
কিন্তু শক্তি--মানুষের আত্মার মধ্যে সর্বশক্কিমান্‌ ঈশ্বরের খকি । ইটি দেই 
প্রবল আলোক ও বলের প্লান, যাহা সংশয়, অজ্ঞানতা এবং অপবিজ্রত! 
ভাসাইয়া৷ লইয়া যায়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করে, সে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
অব্যবহিত ভাবে বিনা বিতর্কে বিন প্রয়াসে উহা শ্রবণ করে। সত্য তাহার 
নিকটে তথন তখনই আসে। সে পরসময়ে পরীক্ষা করিতে পারে, মানব- 
সঙ্গিধানে বিজ্ঞান, ন্যায়, দর্শন এবং ইতিহাস অবলম্বন করিয়া প্রমাণিত করিতে 
পারে। এগুলি কেবল ঈশ্বরের সত্যের দৃঢ়তা ও প্রামাণিকতা প্রতিপাদন 
করে, কিন্তু উহার সত্য প্রকাশ করে না। মানবজাতির বিচারকার্কশ্বিমুক্ত 
সহজ আযত্বদস্ভৃত অন্তঃকরণ স্বর্গের বাণী ধরিয়া ফেলে । যদি আমরা! ইচ্ছা করি, 
তৎপরে উহাকে পর্যাবেক্ষণের বিষম করিতে পারি। উহা! কঠিন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবে এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণ বলিয়! গ্রতিভাত হইবে ।” 
কুচবিহ!র বিবাহে 'গ্েবনিঃহ্বসিত' সঙ্গজে মন্কিয়র ডি কন্ওয়ের গ্রতিবাদ 

মন্কিয়র ডি কন্ওয়ে নববিধানের অহুকূলে কি বলিয়াছিলেন, আমরা 
পূর্বে (১৭০০ পৃঃ ) তাহা! প্রকাশ করিয়াছি । মেম্তর টাইসেনের নামে লিখিত 
পত্র পাঠ করিয়।, তাহাতে কি প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নিয়ে 
নিবদ্ধ তাহার পত্রের অন্থবাদে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইবে 2 
“'রবিবাসরীয় মিরার" সম্পাদক সমীপে। 

“মহাশয়, _-যে নকল ঘটন] লইয়া আপনাদের ব্রাঙ্গঘমাজের শাখার উপরে 
কঠোর দোষোদঘাটন হইগনাছে, সাউথপ্লেন চ্যাপেলের একটা বক্তৃতায় আমি সেই 


সকঙ্গ ঘটনার অন্ুকৃলে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম; অধিক দিন হইল না, উহা 
২২৭ 


১৮১০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । যেগুলি আমার নিকটে কুসংস্কার 
এবং ধন্মোন্সততা বলিয়া! প্রতীত হয়, সেই গুলিতে সেই সময় হইতে আমি 
অতি ছুঃখের সহিত নামধারী নববিধানের উন্নতি দেখিতেছি। এই নৃতন 
ব্যাপার, শ্রীষ্উজগতের উপরে যে কুসংস্কারগুলি অনেক দিন হইল আধিপত্য 
করিতেছে, সে গুলির সঙ্গে, আমার প্রতীতি হয়, প্রাচীন হিন্দুগণের কুসংস্কারের. 
ভাব-_পুন গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে পূর্ববাবস্থা হইতে পরবর্তী অবস্থা আরও 
অতিমনদ। হইয়াছে। নববিধান হইতে যাহা কিছু উদ্ভুত হইতেছে, তন্মধ্যে 
এমন কিছু দেখিতে পাই না, যাহা ব্রাহ্গণ্যধর্ম, বৌদ্ধধন্ম এবং পাসিধশ্ম হইতে 
শক্তি ও উচ্চতায় নিরতিশয় হীন হইয়া না পড়িয়াছে। আমি আমার লোক- 
দিগের নিকটে যাহ! বলিয়াছিলাম এবং আপনি আপনার পত্রিকায় যাহ! প্রকাশ 
করিয়াছেন, এখন আমি তজ্জন্য নিরতিশয় দুঃখিত, এবং আমি জানি, যাহার! 
অনেকে আশা করিয়াছিলেন, আপনার প্রচারিত ধশ্ম হীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর 
অতিক্রম করিবে, তীাহারাও আমার মত ছুঃখ করিতেছেন। এখন আর 
তাহারা--এ এক প্রকারের খ্রীষ্টসম্প্রদায়__ইহা বিন। অন্ত কোন ভাবে উহাকে 
গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। 

“আপনার ৯ই অক্টোবরের পত্রে, লগ্ুনস্থ ভতপনাকারীর (মেস্তর টাইসেনের ) 
প্রকাশ্য উত্তর যদি এইমাত্র না পড়িতাম, তাহ! হইলে, আমি জানি না, হয় তো 
আশা, এই প্রতিবাদ আরও দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ করিয়৷ রাখিত। বিবাহঘটিত 
বাদগ্রতিবাদ আমি তত গ্রা্ন করি না, কিন্তু এ পত্রথানিতে যে দেবশ্বসিত এবং 
প্রামাণিকত্বের অধিকার গ্রহণ কর। হইয়াছে, তাহাতেই আমি ভীত হইয়াছি। 
আমার সম্মুখে পূর্বদেশ হইতে সমাগত এই পত্রখানির পাশে, যে ব্যক্তি 
প্রেসিডেণ্ট গাফিল্ডকে বধ করিয়াছিল, তাহার আত্মবিবরণসংবলিত পত্রিকাখানি 
রহিয়াছে । ইহাতে গুইটিও বলিয়াছে :-প্রভৃর প্রতি আমার কর্তব্য কি, 
সে বিষয়ে আমার অণুমান্ত্র সংশয় নাই ।......**" আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম, 
তাহাকে (গাফিন্ডকে ) সংসার হইতে অপস্থত করিবার জন্য ঈশ্বরের বিশেষ 
কর্তৃত্বাধীনে আমি কার্ধা করিতেছিলাম। হতক্ষণ না আমি:কার্যাতঃ তাহাকে 
গুলি করিয়াছিলাম, ততক্ষণ তাহাকে বধ করার প্রতিজ্ঞার সময় হইতে আমার 
উপবে দৈবশক্তির চাপ পড়িয়াছিল।-.*..*.-. এ কাধো যে দেবতার আদেশ, 
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তৎসন্বদ্ধে আমার একটুও সংশয় নাই।"..***.**...আমি সকল প্রকারের 
ভাবুকতা ছাড়িম্! দিয়! ঈশ্বরের প্রতি আমার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলাম। 
এ কাধের ফল আমি সর্বশক্কিমানের হাতে রাখিয়াছি। প্রচার কগণের 
সভা দেবশ্বসিভে ঘে অধিকার স্থাপন করেন, তাহা হইতে গুইটিওর ৃ 
দ্বেবস্বমিতকে কোন্‌ স্থত্রে ভিন্ত বলিয়া গ্রহণ কর! হয়, আমি জানিতে ইচ্ছা 
করি। গুইটিও বাইবেলের উপরে ভাস্ত লিখিয়াছে এবং অবিশ্বাসের 
বিরোধী একজন বক্তা! ছিল। এত্রাহিম যখন তাহার পুআকে বধ করিবার 
জন্য বাছির হইয়াছিলেন, তাহারই মত সে ব্াক্কিরও, ্রেসিডেপ্টকে বধ 
করিবার অন্ত আপনাকে আদিষ্ট বলিয়া মনে করিবাব, ম্পঃ$তং অধিকার 
আছে। সে বাক্তি পরিষ্কার তেমনি সরল, যেমন এক জন ব্রাক্দ দেব- 
পরিচালনায় অধিকার স্থাপন করেন। আমি এটিকে বিপৎকর মত মনে 
করি, ইটি মৃত্বিমান অহংবোধ (যেমনই অজ্জাতসারে হউক না), আদ্ি 
মহ্ুপ্তের উদ্দাম কল্পনা । ইহা সতা যে, এ কল্পনা এখনও থ্ৃষ্টধশ্মে সপ্বীবিত 
আছে, কিন্তু এ কেবল 'সপ্লীবন” মাত্র, প্রাচীনকাপের অতিক্ষীণ উত্তরাধিকার 
মাত্র, স্রীষ্টানগণের হৃদয়ের উপরে ইহার অগ্লপই অধিকার আছে, মস্তিষ্কের 
উপরে তো কিছুই নাই। আমাদিগের নিকটে ইহা অতি আশ্চর্য্য এবং 
ছুঃখকর বলিয়া! মনে হয় যে, ইউরোপ বন্থকাল হইল, যে কুসংস্কার পরিহার 
করিয়াছেন, কেবল স্থুলবুদ্ধি মূর্থ মুক্তিফৌ্_-যাহারা আমাদের পথে হো হো 
করিয়| বেড়ায়__তাহার্দের মধ্যে বিনা ষে কুসংস্কার আর কোথাও দেখিতে 
পাওয়া ধায় না, সেই কুসংস্কার ভারতের ভাল ভাল লোক হৃদয়ে স্থান 
দিয়াছেন। 
'্াপনাব 
মন্কিমর ডি কনওয়ে 
ইক্সল উড, রেডফোও পার্ক, ২রা নবেঙ্গর, ১৮৮১ খঃ1* 
'দেবনিংখলিতের' প্াযাণিকতা বিষয়ে মিরার পত্রিকার উক্তি 
“মিরার এই পত্র উপলক্ষ করিয়া এইরূপ লিখিদ্াছেন ;--"গুইটিও এবং 
ঈশ্বরের প্রেরিতবর্গ! তুলনা অতি ুগুপ্িত এবং স্বপাণ। তবুও এমন 
সকল চিম্থাশী বাক্তি আছেন, ধাহারা এ দুইকে সমৃমিতে আনয়ন করেন, 
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এবং মনোবিজ্ঞান ও ব্রহ্ষবিজ্ঞানসস্তৃত সমান্তরতাম্বীকারের ভাগ করেন। 
গইটিও গাফিল্ডকে বধ করিয়। সে আপনি বলিয়াছিল যে, এ কাধ্য “ঈশ্বরের 
বিশেষ অনুশালনে' সে করিয়াছিল। নববিধানের প্রেরিতগণ অন্যান্য ঈশ্বরের 
প্রেরিতগণের ন্যায় ঈশ্বরের নিঃশবনিত ও প্রামাণিকতার অধিকার গ্রহণ 
করেন। এ জন্তই আমাদের সন্ত্রমের পাত্র বন্ধু মেম্তর কন্ওয়ে বলেন, যাহাকে 
দেবনিঃশ্বসিত বলা হয়, উহ ভ্রান্তি ও “উদ্দাম কল্পনা এবং 'অতিবিপংকর 
মত' বলিয়া উহাকে পরিহার করিতে হইবে। মেম্তর কনওয়ে এ যুক্তি" 
প্রদর্শনকালে ্থম্পই্ই অনেকের প্রতিনিধির ভাবে বলিয়াছেন । কারণ বর্তমানে 
এদেশে ও ইংলগ্ডে ধাহারা ও প্রকার বা অন্য প্রকার বৌদ্ধভাব স্বীকার করেন, 
তাহাদের অনেকেই তাহার ভাব ও মত পোষণ করেন। বৌদ্ধভাবাপন্ল 
পরোক্ষব্র্ধবাদ ঈশ্বরে বিশ্বান করে, কিন্তু দেবধনিত ঘ্বণা করে ও অস্বীকার 
করে এবং ঈশ্বর সাক্ষাৎসঞ্ধদ্ধে পরিচালিত করেন, এ চিন্তা উহ! সহা করিতে 
পারে না। ম্থতরাং যে স্থলেই দেবশ্বপিত স্বীকৃত হয়, সে স্থলেই উহা! কুসংস্কার 
বলিয়া নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হয় এবং যে কোন ব্যক্তি দেবান্ুশাসনপ্রাপ্তির 
অধিকার গ্রহণ করেন, কোন প্রমাণ বা সন্ধান ন! লইয়াই তাহাকে ভ্রান্ত 
বিপংকর ধশ্খোন্মত্ত বলিয়া স্থির করা হয়। এই পরোক্ষব্রক্ষবাদীর সম্প্রদায়ের 
যুক্তিপ্রণালী অত্যন্ত অপর এবং ভ্রমাত্মক ; বিন! অততুযুক্তিতে ইহাকে পরিষ্কার 
যুক্তিহীনতা৷ বলিয়৷ লক্ষণাক্রান্ত করিতে পারা যায়। কেননা! ইহার অপেক্ষা 
সমধিক অযৌক্তিক ও উপহাসাম্পদ আর কি হইতে পারে যে, এক জন 
নরহস্তা গুপতঘাতকের দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান কর! ষে, সমুদায় প্রাচীন ও নবীন 
ঈশ্বরের প্রেরিতগণের মধ্য একটিকেও বাদ না দিয়া সকলেই নিন্দাম্পদ। 
ঈশ্বরের আদেশ এই ভ্্রান্তজ্ঞানে গুইটিও হত্যা করিয়াছিল, অতএব তাহা 
হইতে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, জনহিতৈধিগণের মধ্যে ধাহারা অতি 
শ্রেষ্ঠ বাক্তি, ঈশ্বরের আদেশে মহত্বে ও নিঃ্বার্থভাবে মানবজাতির সেবা 
করিয়াছেন, তাহারা সকলেই ভ্রান্ত? গুইটিওর দেবশ্বসিতগ্রাধ্ধি পরিষ্কার 
মিথ্যা, অতএব তাহা হইতে কি আমাদিগকে এই অনুমান করিতে হইবে যে, 
ইতিহাসে ঘে কোন দ্েবস্থসিতপ্রার্ধির দৃষ্টান্ত লিখিভ আছে, উহা মিথা? 
এই লকল হত্যাকারী গ্রম্ন্ত লোকদ্দিগকে আমরা স্বণা করি, উপহাস করি, 
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অস্বীকার করি, এই বলিয়া কি আমর! পৃথিবীর সমগ্র নাধু মহাজন ও ধ্্ার্থ- 
নিহত ব্যক্তিগণকে ম্বণা করিব? গুইটিও ঈশ্বরের নামে প্রেসিডেন্ট 
গাফিজ্ডকে হত্যা করিল, খরীষ্ট নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের নামে ও তাহারই কর্তৃত্বাধীনে, 
পৃথিবীকে আপনার জীবন দিলেন। এ ছুই দৃষ্টান্ত কি সমান? আমরা 
গুধহস্তার “দেবশ্বসিতে' ধিক্কার দান করি, এই বলিয়া কি আমরা ঈশ্বরতনয়ের 
পবিভ্রাত্মার প্রেরণা অস্বীকার করিব? একটি অখাটি দেবশ্বসিতের ৃষ্টাস্ত 
আছে বলিয়া, আমর! সকল দেবশ্বসিতকেই মিথ্যা ও কুসংস্কার বলিয়া! কেন 
উড়াইয়া দিব? এই একই যুক্তিতে আমাদিগকে সত্য ঈশ্বরকে পরিত্যাগ 
করিতে হয়, কেন না মিথ্যা অনেক ঈশ্বর পূজিত হইয়াছে । আমাদিগকে 
পরলোকেও অবিশ্বাস করিতে হয়, কেন না কতকগুলি লোক ন্বর্গসম্বদ্ধে 
মূর্খদমূচিত কাহিনী রচনা করিয়াছে । একটা কৃত্রিম মুদ্র। কি দেশশুদ্ধ দকল 
মুদ্রাগুলিকে অব্যবহার্ধা করিয়া তুলে? আমাদের নগরে প্রমত্বাগার আছে 
বলিয়া, কি নগরন্ব সকল লোকের মন্তিষ্বের স্ুস্থাবস্থার গ্রতি উহা সংশয়োৎ- 
পাদন করে? পৃথিবীতে পৌত্বলিকতা আছে, মিথা1 দেবদেবী আছে, তাই 
বলিয়া কি সতা ঈশ্বরের পরিহার যুক্তিযুক ? তবে কেন একটি ভীষণ কাধো 
গুপ্তপ্রাণহত্যার বিবরণ, পৃথিবীর মারস্ত হইতে আঙ্গ পর্যাস্ত দেবশ্বসিতপ্রাপ্ির 
যে ইতিহাস আছে, তাহাকে সংশয়াম্পদ এবং বিশ্বাসের “অযোগ্য করিয়া 
তৃলিবে? শুদ্ধ মানুষের কথাই কি দেবনিশ্বপিতের একমাত্র মূল ও প্রমাণ ? কোন 
এক জন মাচুষ যদি সরল ভাবে বিশ্বাম করে যে, দেবনিশ্বসিত প্রাপ্ধ হইয়াছে, 
তাহার সারল্যই কি একমাত্র তাহার দেবনিশ্বপিতের নিকষ ও প্রমাণ? হ্য়ং 
দেবনিশ্বমিতের মধ এমন কি কিছু নাক, যন্ারা উহা খাটি, কি অথাটি 
প্রমাণিত হইতে পারে? ব্যক্তিগত দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্তির অভিমান কিছুই 
নয়। যেখানে বৈজ্ঞানিক অভ্রান্ত পরীক্ষার নিয়োগ হইতে পারে, সেখানে 
কোন এক ব্যক্তির ভাবুকতা, কল্পনা, বিভ্রান্ত জল্পনার কোন প্রভাবই নাইট। 
দ্বেবস্বসিতপ্রার্থির বিজান আছে, এবং স্বর্গের নিয়োগ কি না, ইহার বিচার 
ও নির্ধারণবিষয়ে পরিষ্কার পর্যবেক্ষণপ্রণালী 'মাছে। দেবশ্বসিতপ্রাপ্থি যদি 
বৈজ্ঞানিক ব্যাপার না হয়, তবে উহা ভূমিসাৎ হউক; কেন না, যাহা কিছু 
মিথ্যা এবং ভ্রান্তি, শীঘ্র হউক বা গৌণে হউক, সেই দশা প্রাপ্ত হইবে। 
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নীতিঘটিত পধ্যবেক্ষণপ্রণালীযোগে ছল দেখাইয়! দেওয়া যেমন সহজ, তেমন 
আর কিছুই নয়। গুইটিও নীতিসঙ্গত কাঞ্জ করিগ্নাছিল অথবা নৈতিক বিধি 
ভঙ্গ করিয়াছিল? অনীতির কার্য করিয়া সে দেবশ্বসিতপ্রাঙ্ত হইতে পারে 
না; কারণ নীতি ও দেবশ্বসিত উভয়ই ঈশ্বর হইতে প্রহ্থত হয়। দেবভাব- 
বিরোধী বিষয়ে ঈশ্বর আদেশ করিতে পারেন না। বিশ্বের নীতির শান্তা 
কখন নীতিবিরোধী আজ করিতে পারেন না। যেকোন কার্ধা বিধিসঙ্গত, 
এবং ধর্মসঙ্গত, দেবশ্বসিতপ্রাপ্ধ প্রেরিতগণ তাহাই করিয়। থাকেন। যথার্থ 
দ্বেবশ্বসিত বিবেকের ভিতর দিয়া আইসে, উহ? কখন অনীতির প্রবর্তক ব1 
অনুমোদক হুইতে পারে না।” 
গারিবারিক 'নবীনভা্ারপ্রতিষ্টায়' 'লঙ্ষমীর' নামে ট্েটুম্মযানের দুঃখপ্রকাশ 

৫ই ন্সগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক, শনিবার ( ১৯শে নবেম্বর, ১৮৮১ থৃঃ) ভাগ্ডার- 
প্রতিষ্ঠ। হয়। এ সম্বন্ধে নববিধানপত্রিকা লিখিয়াছেন “বিগত মাসের (নবে- 
সবরের) ১৯শে শনিবার, একটি মনোনিবেশষোগা নবীন অনুষ্ঠান হইয়। গিয়াছে । 
ইটি নবীন-ভাগ্ডার-গ্রতিষ্ঠা। সর্বশ্রেষ্ঠ মাতা অন্ন বা লক্মীর সন্নিধানে 
সংক্ষিপ্ত প্রার্থনানন্বর তাহার আশীর্ববাদ ভিক্ষা করা হয়। তদনন্তর আচার্ধ্য 
একটি মৃৎপাত্রে ধনধান্ত হন্তে লষ্টয়া নৃত্ন ভাগ্ডারের দ্বার খুলিলেন এবং 
সমুদায় উপাসক তন্মধো প্রবেশ করিলেন। তাহারা একটি সঙ্গীত করিলেন 
এবং সন্মুখস্থ গ্রাচীরে অর্দচন্দ্রাকতিতে “অক্নদায়িন্ৈ নমঃ এই যে বাক্াটি 
অস্কিত ছিল, সেই বাকা উচ্চারণ করিয়া অস্ুষ্ঠান সমাপ্ধ করিলেন। তদনস্তর 
ভাগারের চাবি ভাগ্ডাররক্ষিকার হন্তে প্রদত্ত হয়।” একটি উপলক্ষ করিয়া 
ষ্রেটম্মান নিরতিশয় ছুঃখ প্রকাশ করেন। নববিধানের ভিতরে দিন গ্লিন 
বিবিধ কুসংস্কার আলিয়া পড়িতেছে; কেশবচগ্ একেশ্বরে বিশ্বাস করেন, 
তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু কালে তাহার অন্গামিগণের হাতে পড়িয়া 
এই নকল অনুষ্ঠান ঘোর পৌত্তলিকতায় পরিণত হইবে । অন্রদা বা লক্ষী 
কেশবচন্ত্র' যে কোন অর্থে কেন গ্রহণ করুন-না, মাধারণে ইহাকে প্রচলিত 
লক্ষ্মী বলিয়াই গ্রহণ করিবে । এদেশে এ সকল পৃজ্জা যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
তখন ভাবেতেই হইয়াছিল, কিন্তু কালে যখন তাহার বিপরিবর্তন হইয়াছে, 
তখন কেশবচজর প্রতিষ্ঠিত এই মকল পূজা এক একটী দেবদেবীর পৃজ। 
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হইবে । ছ্েট্স্ম্যান উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, এবার সাংবৎসরিকে কি 
বিষয়ে বক্তৃতা হইবে, আমরা জানি না) কিন্ত যদি হিন্দু দেবদেবীর প্রতি 
কেশবচন্ত্রের কি ভাব, তাহা ব্যাখ্যা করিতে যান, তাহা হইলে ব্যাখ্যা! হইবে, 
না, আরও মন্দের কারণ হইবে । 
ছ্র্স্মানের কথাগুলি লক্ষ করিয়! 'নববিধান' গন্রিকার উক্তি 

ট্রেটস্য্যানের এই কথাগুলি লক্ষা করিয়া নববিধান পত্রিকা যাহা লিখেন, 
তাহার অশ্থবাদ এই £_-"সতাই আমারিগের মত বিপংকর মত। নববিধান 
বিপদের ব্যাপার । আমরা নবমগ্ডলীর লোক প্রতিমুহৃত্ত শত শত বিপদের 
মুখে অবস্থিত। স্প্ইই আমর! ভৃগৃপরি ঈপ্তায়মীন, ষে কোন মুহূর্তে নিয়ে 
ঘোরতর আবর্তের মধো পড়িয়া যাইতে পাবি। বিপংনঙ্কুল আমাদের অবস্থা, 
পৃথিবীতে যতগ্রলি বড় বড় কুসংস্কার এবং ভ্রান্তি আছে, সেগুলি ও আমাদের 
মধ্যে কেশগ্রমাণ ব্যবধান । এরূপ অবস্থায় ইহা কিছু আশ্চধ্য নয় যে, আমাদের 
বন্ধগণ আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে কি হইবে, তৎ্সম্বদ্ধে উদ্দেগা- 
শ্ভব করিবেন এবং আমাদিগকে নিয়ত সাবধান করিবেন। কিছু বাড়াবাড়ি 
ন। করিয়া, সহান্থভৃতিসহকারে বলাই আমাদের বন্ধু ষ্রেট্স্ম্যানের রীতি । 
তিনি আমাদের বিপঙ্কর অবস্থা গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং 
আশঙ্ক1 করিয়াছেন যে, কিছুদিন হইল, আমাদের মণ্ডলীমধ্যে যে সকল অনুষ্ঠান 
প্রবর্তিত হইয়!ছে, পপ্রায় নিশ্চয় যে, সেগুলি শুদ্ধ খাটি পৌত্তলিকতায় পরিণত 
হইবে । অল্প দিন হইল 'অল্নর্দ! বা লক্ষ্মী” নামে পারিবারিক ভাগ্ারে ঈশ্বরের 
বিধাতৃত্বের যে আরাধনা হইয়াছিল, উহা পৌত্বলিক দেবীপুজা বলিয়া 
আমাদের সহযোগী নির্দেশ করিয়াছেন । এ দোষারোপে আমরা আশ্তর্যযান্তিত 
হই নাই, এ দোষারোপ হইবে, ইহা আমরা পূর্বেই বস্ততঃ জ্ঞানিতে পারিয়া- 
ছিলাম। লক্ষী” নামই একটী বিভীষিকা । উহা মনে পৌত্তলিকতা উদ্দিত 
করে। উক্ত অনুষ্ঠানে কোন পৌত্তলিক দেবীর পূজা হয় নাই, কেবল 
পৌত্তলিক দেৰীর নামের বাবহার হইয়াছিল। হরি, মহেশ, জগদ্ধাত্রী, বিধাত। 
ইতাদি তাদ্রশ নামও আমরা বাবহাব করিয়া থাকি। এ সকলই পৌন্তপিক 
দেবতার নান, এবং ইহাদের সন্বদ্ধেও ঠিক সেই আপত্তি উঠিতে পারে । আমরা 
অনেক সমযে জিহোবানাম গ্রহণ করিয়া যেমন যিদী হই না, তেমনি 


১৮১৩ আচাধ্া কেশবচন্জ্ 


পরমেশ্বরকে লক্ষা করিয়া এ সকল গ্রহণ করাতে আমরা পৌত্তলিক হই না। 
্রীষ্টের পিতাকে পৃজ1 করিয়াও আমরা খ্রীষ্টান হই না। আমর! যত দিন 
সম্পূর্ণ মৃত্তির উচ্ছেদকারী এবং পৌত্বলিকতার প্রতিজ্ঞা শত্রু আছি অর্থাৎ 
আমরা যাহা তাহাই আছি, তত দিন নামে কিছু আসে যায় না। “দেবী মাতা; 
ঈশ্বরের কোমল দিক্‌ বুঝায়। 'লম্ষ্ী বিধাত্রী বিধাতার কোমল দিক্‌ প্রকাশ 
করে। ইহার শুদ্ধ এই অর্থ যে, মহান্‌ ঈশ্বর কৃপা করিয়। প্রতিদিন গৃহস্থের 
দৈনিক অল্প বিতরণ করেন। নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে পৌত্তলিকতা নাই। 
আমাদের এরূপ শব্ধ ব্যবহার করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে । আমাদের শ্বদেশীয়- 
গণের জ্ঞান, ভাব ও ভাবযোগকে পরমাত্মবস্ত্রতে নিয়োগ করিবার জন্য আমরা 
এইরূপে তাহাদের সহায়তা করি । আমরা দেহহীন লক্ষ্মী তাহাদের নিকটে 
উপস্থিত করি। দৃশ্য পুতৃল হইতে আমরা তাহাদের ভক্তিভাব অস্তরিত 
করিয়া লইয়া, যে বস্র উহাবা প্রতিরূপ, সেই বস্ততে আমর] উহাকে সংলগ্ন 
করিয়া দেই, এবং এইরূপে সমুদায় দ্রেবমগডলীকে আধ্যাত্মিক করিয়া তুলি। 
এই নামগুলি সুমিষ্ট বাক্তিনিষ্ঠ ভাব জাগাইয়া তুলে এবং বস্তশূন্ত গুণের 
উপালনা পরিহার করায়। ইহা! কি বলা যাইতে পারে যে, আমর! নির্বি্ 
হইলাম, আমরা বুদ্ধিগম্য হইলাম, অথচ সন্মুথে বিপদ্‌। ঈশ্বর বলিতেছেন, 
আমাদের বিপদ্‌ নাই । কেন নাই, আমরা তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছি । 
প্রতোক দিকেই সমান বিপদ্‌। বহুদেববাদ, অদ্বৈতবাদ, অ্রিত্ববাদ, বৌদ্ধধন্ম, 
মুদলমানধর্ম, শিখধন্ম, বৈষবধর্ম, বৌদ্ধভাব, রহশ্তবাদ, এ সকলের দিকেই 
সমান বিপদ | এ সকলগুলিই আমাদিগকে বিপরীত দিকে টানিতেছে, 
্থতরাং সমতৌলে রহিয়াছে । এখানেই সমন্ব়বাদের পৌন্দধ্য, এবং এখানেই 
ইহার নিরাপদের অবস্থা। সময়ে এক দিকে ঝুঁকিঘ্া পড়া, এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হওয়া, সর্বপ্রকার ধর্শগ্রণালী এ বিপদ 
হইতে বিমুজ্ নয়। সামগ্লশ্তের মগ্ডুলী, সমন্বয়ের দর্শনশাস্ব, বিপরীত বল ও 
বিপং দ্বারা এমনই সমত্তাপ্রাপ্ত যে, একটি আর একটির প্রভাবাধীন করিতে 
পারে না; স্থতরাং মানুষ যত দূর বলিতে পারে, তত দূর এই বলিতে 
পার! যায় যে, কোন এক দলে বা সম্প্রদায়ে ডুবিয়৷ যাওয়ার ভয় আমাদের নাই। 
এই যে আমাদের জাতসাব নিরাপদের অবস্থা, ইহাতেই আমাদিগকে মেই 
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সকল নাম, শব ও অনুষ্ঠানের বাবহারে সাহমী করে, যে সকলের ব্যবহারে 
অন্ত মণ্ডলী বিপদ্প্রস্ত হয়, কিন্ত আমাদের উহ্ারা সহায়ক না হইয়া থাকিতে 
পারে না। কেন্দ্রের কখন পরিধিতে গিয়া পড়িবার ভয় নাই ।” 
আমরা উপরে সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল কথা উদ্ধৃত করিরা দিলাম, 
তাহা হইতে নিরপেক্ষ পাঠকগণ বিচার করিয়! লইবেন, বিপক্ষে ষে সকল 
কথা বলা হইয়াছে, উহাদের বল ও সামর্থা কতদূর। ঢকান একটি বিষয়ে 
একদেশদর্শা হইয়া তংসন্বদ্ধে বিচার করিলে যে অতি সামান্ত বিষয়ে ভ্রমে 
নিপতিত হইতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত এ অধ্যায়ে আমরা বিলক্ষণ দেখিতে পাই। 
নববিধানই কেবল একটি বিষয়কে উহার সব দিক্‌ দিয়া দেখেন, তাই তাহার 
ভ্রাস্তিতে নিপতমনিবারণ হয় । যেখানে নববিধানের আধিপত্য, সেইখানেই 
একদেশিত্বের সম্ভাবন। নাই, আমরা এ কথা নিঃসংশয় নির্দেশ করিতে পারি । 


খটৈ 


১০১ 


দ্বাপঞ্চাশত্তম সীংবসরিক 


সাধু অধোরন[খের মহা গ্রশ্াণ 

উতৎ্ধসমাগমের অগ্রেই যিনি আধ্যাজ্সিকজগতে প্রবেশ করিলেন, সেই 
জগতে যোগিবৃন্দের পহিত মিলিত হইয়। অধ্যাত্মভাবে আমাদের সঙ্গে মিলিত 
হইবেন, আমরাও উচ্চ যোগের ভূমিতে আরোহণ করিয়। তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইব, ঈদূশ ব্যবস্থা ধাহাকে অবলম্বন করিয়া ন্বয়ং ভগবান্‌ ব্যবস্থাপিত করিলেন, 
উৎসবের বিবরণ নিবন্ধ করিবার পৃর্ধবে সংক্ষেপে ত্বাহার স্বর্গারোহণের কথার 
উল্লেখ এখানে প্রয়োজন । ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক (নই ডিসেম্বর, 
১৮১ খৃঃ ), বৃহম্পতিবার রাত্রি দুইটার পর, লক্ষৌ নগরে নববিধানের যোগী 
ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত দেহে স্থিতিকালেই অধ্যাত্মযোগে ভগবানে প্রবিষ্ট 
হইয়া কলেবর ত্যাগ করেন। দেহে থাকিয়াও দেহে না থাকা এ যোগ, 
এই ঘটন। ঘটিবার পূর্যেে তাহাতে গিদ্ধ হইয়াছিল, স্থতরাং এরূপে দেহত্যাগ 
তাহার লম্বন্ধে সাধনসাধাব্যাপার হয় নাই। যখন তারষোগে তাহার 
তহ্ছতাগের সংবাদ পঁছছিল, সংবাদপাঠমাত্র কেশবচন্জ্র উচ্চরবে কাদিয়া 
উঠিলেন। তাহাকে এরূপ ক্রন্দন করিতে আর কখন দেখা যায় নাই। ঈদৃশ 
ক্রন্দনের পরক্ষণেই তিনি এমন নিত্যযোগে স্বর্গগত ভাইকে আত্মহদঘ়ে বান্ছিয়া 
ফেলিলেন যে, আর তাহার জন্য শোক করা তাহার সম্বন্ধে অসম্ভব হইল। 
“ভাই অঘোরের বালভাব, নির্দোষ চরিত্র, আত্মার গুড় তম প্রদেশে পরমাত্মার 
সৌন্দর্যে বিমুগ্ধতা, সংষতেক্ডিয়ন্ব, বিবেকিত্ব, শাস্তপ্রকতি, চিরপ্রফুল্লাননত্ব, 
ধীরতা, ক্ষমাশীলত, গাস্ভীধা, মিষ্ট অন্থচ্চ ভাষা, ধীরগতি, পরিশ্রমশীলত্ব, 
ইমত্রী, ভূতামন্বেগকারিতা, শ্ুতশীলত্ব, কুশলত্ব, প্রিয়তা, স্বজনবর্গের প্রতি 
সন্মেহ উদ্দার ভাব, সহধশ্মিণী এবং সম্তানসম্ততির প্রতি স্থমিষ্ট মধুর ব্যবহার, 
বিরুদ্ধমতবাদীর প্রতি সত্য প্রিয় ব্যবহার, স্থৃতীক্ষ বৈরাগা পৃথিবীতে 
চিরদিনের ক্ধন্ত তাহাকে জীবিত রাখিল* ধন্মতত্ব ( ১লা পৌষ, ১৮০৩ শক) 


সবাপঞাশতম সাংবৎসপিক , ১৮১৯ 


যে এই কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে আজ পর্যাস্তঙ একটি লোকও 
ংশয়ের কথা উত্থাপন করেন নাই। মৃত্যু নয়, নবজীবন, এ কথা তাহার 
সম্বন্ধে সত্য । তিনি কি ছিলেন, তাহার সঙ্গে কি সম্বন্ধ, এ সকল বিষয়ে স্বয়ং 
কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তাহার অক্ষয় কীর্তির প্রমাণ; আমরা গার 
অধিক কথা এখানে লিপিবন্ধ করিতে চাই না। এক্ষণে উত্সবের বৃত্বাস্ত 
ধর্মতত ( ১৬ই মাঘ ও ১লা ফ্াস্তন, ১৮*৩ শক ) হইতে আমরা উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি । 
উৎসববৃত্তাস্ত 
“মনুষ্যের অপৃণ ভাষায় অধ্যাত্ম রাঙ্গোর সুখ, সম্ভোগ, শন বর্ণন করিয়া 
অপরের হদয়গোচর করিবার জন্য যত্বু যাহাদ্দিগের মন্তকে নিপতিত, তাহা- 
দিগের আক্ষেপ রাখিবার স্থান নাই। যেখানে সম্ভোগের বিষয়, দর্শনের 
বিষয় অল্প, সেখানে বর্ণনের অতুযুক্ি শোভা পায়, লোকে কবিত্ব বলিয়া তাহার 
অনেকাংশ পরিবঙ্জন করিঘ। সারাংশ সন্কলন করিতে যত্ব করিতে পারে; কিন্ত 
যেখানে কল্পনা ও কবিতব পরাস্ত হয়, সেখানে দুঃখ এই, ভাষার মধা দিয়া কেন 
অধ্যাত্ম বিষয়ের গতিবিধি হয়, আত্মাকে খুলিয়া কেন লোকের কাছে দেখান 
যায় না। প্রাচীন প্রগাপীতে উত্সবের ব্যাপার বর্ণন করিয়া আর এখন চলে 
না। পেই প্রাতংস্থর্ধা, নেই প্রাতঃনমীরণ, সেই কুমহ্থঘদাম, সকলই ই 
রহিয়াছে; কিন্তু এক অন্তরের রাজ্যের পরিবর্তনে সে সকল সামগ্রী আর 
হ্বদয়ের ভাব সমগ্ররূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে । বর্ণনাকে তবে এবার 
বিদায় করিয়া দেওয়া যাউক। যাহা! বর্ণনার অতীত, বুথ! তাহ।র বর্ণনে ফল 
কি? এবার আবার আক্ষেপের উপরে আক্ষেপ এই যে, পূর্ব পূর্ব বারের স্তায় 
উৎ্মবের বিবরণ আচার্ধেোর ভাষায় পুরণ করিবার উপায় নাই। যর্দি থাকিত, 
কথক অপর হ্বদয়ে পেহ সেই দিনের ভাব সংক্রামিত হইতে পারিত। 
অগ্রতিবিধেয় কারণে এই অক্ষমতা লইয়া আমরা বিবরণ পিপিবন্ধ করিতে 
প্রস্তুত হইলাম ; যত লজ্জ। ও অসামর্থ্য আমাদিগের ছূর্বল লেখনীরই । 
“১লা মাঘ, ১৮০৩ শক ( ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮২খু:) শুক্রবার, আমাদিগের 
হৃদয় হুইভে অন্তহিত হয়নাই । সে দিনের সায়ংকাল আঙগও অনম্তদেবের 
আরতিতে নিযুক রহিয়াছে । অনন্ত ঈশ্বর, তাহার আরতি! আরতি কি 


১৮২ আচার্ধা কেশবচন্ত্ 


অনতিক্রমণীয়? আরতি কি নিত্য ক্রিয়া? অপরাপর উপাসনার অঙ্গের 
হ্যায় ইহাও কি অপরিহাধ্য? হা! সে দিন সায়ংকালে আচার্ধ) ছুই হস্তে 
ছুই আলোক ধারণ করতঃ, ক্রমান্বরে উর্ধে ও নিয়ে উত্তোলন ও অবতারণ 
করিয়া, যে প্রকার এক এক বিশেষণের সঙ্গে জয় শব্ধ উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন, তাহাতে থে উর্ধাধংক্রমে অনন্তের দ্বিবিধ মৃত্তি হৃদরপটে স্পষ্ট 
অভিব্যক্ত হইল। অনস্তের পরিধি এক উর্ধে, আর এক অধোভাগে, এক 
অসীমবিস্তৃতিতে, আর এক অনীম সুক্সাংশে। আলোক যখন উদ্ধে উঠিল, 
তখন জয় শবের সঙ্গে অজ্জ্ের দুজ্ঞেয় অনন্ত মহান্‌ ভূন! ঈশ্বরের অব্যক্ত অচিন্ত্য 
দুর্ভেছ্ স্ব্ূপমালা, আবার যখন গিয়ে অবতরণ করিল, তখন প্রেম ন্েহ দয়া 
শান্তি প্রভৃতি অনস্ত পৌখাগুণপহকারে তাহার জন্হদ্য়হারিত্ব প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। নে সময়ে আচাধ্যের মুখমণ্ডল যিনি দর্শন কাঁরয়াছেন, তিশি আর 
জন্মে তাহা ভুলিতে পারিবেন না। যুগপৎ বিস্ময় ও মধুর রস একাধারে 
উপস্থিত হইলে তাহার ছবি কি হয়, পে দিন তাহাকে যে দেখিয়াছে, সেই 
কেবল বলিতে পারে। জয় অনন্ত মহান্‌ ভূম। অগম্য অপার, তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে জয় জননী জগন্ধাত্রী স্বেহমঘী মঙ্গলময়ী ক্ষেমঙ্করী, এক নিঃশ্বাসে ছুই 
বিপরীত স্বরূপ আরোহাবরোহক্রমে হৃদরে পধ্যায়ক্রমে গমনাগনন করিতেছে; 
চেষ্টায় নহে, যত্ধে নহে, স্বাভাবিক পহজ্জ গতিতে ্বর্গের নিঃশ্বান-প্রভাবে, এ কি 
সামান্য দৃশ্ত ! সে দিনকার সে জরগীত লিপিবদ্ধ হইতে পারল না, এ সহঞ্জ 
আক্ষেপ নহে। কিন্তু যে পিপিধদ্ধ করিবে, ঘে তটস্থ, লেখন-সাম গ্রীর 
নিকটস্থ হইতে অপমথ, করে কি? ক্ষীশ। লেখনী, আরতির কথা বলিতে ক্ষান্ত 
হও); তোমার সামথ/ শহে বে, তুমি উহা পাঠকধর্গের হৃদয়গোচর করিবে। 
ওয়েলিংটন স্যোয়ারে বন্ধ তা 

“২রা মাঘ (১৪ই জাহুয়াবী), শনিবার। অগ্য প্রান্তরে বক্তৃতা । 
ওয়েলিংটন স্কোফারে এবার বক্তৃতা হয়। প্রথমতঃ ভাই অধুতলাল বস্থু 
হিন্দীতে এবং ভাই দীননাথ মজুমদার বাঞঙ্গলাতে বক্তৃতা! করেন, সর্বশেষে 
আচারধ্য মহাশয় পূর্ব পূর্ব বধের গ্তায় উপদংহার করেন। আচার্ধা মহাশয়ের 
বক্তৃতা ত্রিবিধ দৃষ্টান্তে সম্পন্ন হয়। প্রথমতঃ বীর্জের সহিত সতোর তুলনা । 
বীঙ্গ দেখিতে অতি সামান্ত এবং ক্ষুদ্র, তাহাকে দেখিয়। কেহ মনে করিতে 


দ্বাপঞ্চাশত্বন সাংবৎমরিক ১৮২১ 


পারে নাযে,উহ! হইতে এমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে যে, উহা কালে 
শত শত লোককে ছায়৷ প্রদান করিবে। বীঞ্জকে লোকে আরভে উপেক্ষা 
করিতে পারে, কিন্তু যখন উহা! শাখা-প্রশাখা-বিস্তৃত বৃহতবক্ষে পরিণত 
হয় তখন যাহার অগ্রে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারাই আপিরা উহ্ভার 
শীতল ছায়া আশ্রম করে। বর্তমানে যে সত্য প্রচারিত হইতেছে, উহার 
উচ্চতা ও গভীরত। লোকে এখন অন্রভব করিতে পারিতেছে না; কিন্তু 
সময় আলিতেছে, যে সময়ে কোটি কোটি লোক উহার আশ্রয়ে নবজীবন 
লাভ করিবে। দ্বিতীয়তঃ বক্তার মন্তকোপরিস্থ গ্রকাণ্ড আকাশ সমুদায় প্রভেদ- 
বিলোপক দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত হর। মনুষ্য যখন মন্দিরে ঈশ্বরের আরাধনা 
করে, তখন তাহাদিগের স্বতন্বত! ও প্রভেদ থাকে, কিন্ধু অনন্ত আকাশের 
নিয়ে দণ্ডায়মান হইলে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুললমনান পপ্রভৃতিব প্রভেদ থাকে না, 
এক অনস্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে এক প্রশস্ত মন্দিরে সকলেই অঞ্চন। বন্দনা করিয়। 
কতার্থ হন। আচাধ্য মহাশয় যে ধর্মের প্রবক্তা হইয়া উপস্থিত, তাহা আকাশের 
হ্যায় উদার, প্রশস্ত ও বিপুল, তাহার মন্দির অনন্ত আকাশ, মেখানে কোন 
প্রকার প্রভেদ নাই, সকলেই এক ঈখববের সন্ভান। ভূতীগতঃ প্রস্তবীভৃত 
অঙ্গার। অঙ্গার সহক্ষে অতি মলিন রুষ্চবর্ণ বল, কে তাহার সমাদর 
করিবে? কিন্তু একথণ্ড অঙ্গারকে অগ্নিসংবোগে উত্তপ্ত কর, দেখিবে, উহা 
' অগ্রিযোগে উজ্জল আরক্তিম প্রাতঃকালের সথধোর ন্যায় প্রভা ধারণ করিবে । 
এই অঙ্গারের সঙ্গে শত শত অঙ্গার সংযুক্ত কর, মকলই এরূপ উজ্জল ক্শে 
পরিশোভিত হইবে । বিধানের মমাগমসময়ে যখন এক বাক্তিতে স্বর্গের অগ্নি 
সংক্রামিত হয়, সে ব্যক্তি অঙ্গার-সদূশ পাপমলিন থাকিলে, নেই আমির 
প্রভাবে এমন মনোহর কান্তি ধারণ করে যে, অঙ্গারমদূশ শত শত মানবকে 
আত্মসংস্পর্শে স্বর্গের উজ্জ্বল বর্ণে বিভৃষিত করে। বর্তঘান সময়ে বিধান 
বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছে এবং বিধানবাহকগণ অর্জারসদৃশ নূপিন কৃষ্ণবর্ণ 
হইলেও, শত শত লোককে বিধান প্রভাবে উজ্জল মনোহর স্বর্গের ভূষাতে 
ভূষিত করিবে । 


প্রতঃনক্ধযয ব্রক্গমন্দিরে উপাদন।- প্রাতে ংষন' ও সন্ধায় 'হাল্' বিষয়ে উপদেশ 


“ওরা মাঘ ( ১৫ই জানুয়ারী ), রবিবার | অগ্য প্রাতে ক্রহ্ষমন্দিরে উপাসনা 


১৮২২ আচাধা কেশবচজ্জ 


ইয়। উপাসনার প্রথমাংশ ভাই অম্ৃতগগাল বহু, দ্বিতীয় অংশ ভাই দীননাথ 
মজুমদার সম্পর করেন। “উৎসবার্থ সংযম” উপদেশের বিষয় ছিল। এ 
সংযম মহাব্রগথচর্ধা, সমুদায় পরিবারের সহিত সাংমারিক যোগের সন্বন্ধ পরিহার 
করিয়া, বর্গের সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া ইহার উদ্দেশ্ত। ইক্ষু দেখিতে শু এবং 
কঠোর, কিন্ত উহাকে নিম্পেষণ কর, দেখিবে, ইহু| হইতে কেমন স্মিষ্ট মধুর 
রস বিনিঃস্থত হইবে। সংসার ভয়ানক সংগ্রামের স্থান। উহা সাধকের চির 
প্রতিকূল, মিথ্যা দৃষ্টি এবং মোহ সাধককে এক পদ অগ্রলর হইতে দেয় না। 
ইঙ্ছু-নিষ্পেষণের স্তায় সংসারকে নিষ্পেষণ কর, মোহের বিকার একেবারে 
ঘুচিয়া যাইবে, সংসার দর্শনের হেতু হইবে। সায়ংকালে আচাধা, মহাশয় স্বয়ং 
বেদীর কার্ধা সপ্প্রপ্ন করেন। উপদেশের বিষয় 'হান্ত'। লাধকের মুখে যদি 
হান্য বিরাজ না করে, সাধক যদি সর্বদা ম্লানমুখ হন, তবে তিনি জগতের 
মহদনিই্ সাধন করেন। আমর! বিধাননূত্রে এত আনন্দ শাস্তি ও সখ লাভ 
করিয়াছি যে, আমর! কখনও সংসারে ম্ানমুখে অবস্থিতি করিতে পারি ন!। 
ভিতরে পাপ কলঙ্ক অপরাধ চাপিয়! রাখিয়া মুখে হাস্য, ইহা ঘোর কপটতা, 
ঘোর অপরাধ । কিন্তু যেখানে স্বেহময়ী জননী এত দিতেছেন, এত সন্জোগ 
হইতেছে, সেখানে মনের আহলাদ গোপন করা, চাপিয়া রাখা ঘোর অধর্শ। 
যদি মুখে হাস্য বিরাজ ন| করিল, তবে উৎসব কেন? যেখানে নববিধানের 
নিশান উড়াইবে, দেখানে যদি আহলাদের মোত প্রবাহিত না হয় ও নকলের ' 
মূখে হান্ত বিরাজ না করে, তাহা হইলে বিধান নিক্ষল হইল। সকল সাধকের 
মুখে হান্ত চাই; কিন্তু নে হাস্য যথার্থ হাস্য কি না, তাহ। পরীক্ষা করিবার জন্য 
কঠি-গ্রণ্তর আছে! কেহ যে মিথ্য। হালিয়া ভূলাইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। 
যদি ভিতরে আহ্দাদের কারণ থাকে, হানির হেতু থাকে, কতক্ষণ কে চাপিক্া 
রাধিতে পারে? মেথ কতক্ষণ চন্জুকে ঢাকিয়া রাখিবে? বাহিরে ছিন়বস্থ ছঃখ 
ধারিত্র্য কতক্ষণ স্বদয়ের আনম্দ আহলাদকে আচ্ছাদন করিবে? উৎসবে সকল 
হৃদয়ের আনন উচ্ভ্সিত হইয়া হাস্যে পরিণত ট ৷ সকল মৃখ স্ভঃগ্রস্থৃটিত 
গোলাপের আকার ধারণ করুক। 
৪ঠ বাধ 'আশলত।য় অধিবেশন ৫ই সাথ ব্রঙ্থাসলিয়ে কীর্তনা 
"৪ই। মা ( ১৬ই জানুয়ারী ), লোমবার' ৪টার সময়, কমলকুটিরা ডিমুখে 


হাপঞ্চাশত্তম সাংবংসরিক ১৮২৩ 


'আশালতার' যাত্রা, সঙ্গীত ও অধিবেশন হয়। ৫ই মাঘ (১৭ই জানুয়ারী), 
মজলবার, ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের ইংরাজীতে উপাসনা 
এবং উপদেশ হইবার কথা ছিল; কিন্তু পীড়াপিবন্ধন তিনি উপস্থিত ন! 
থাকাতে, মন্দিরে কীর্তনাি হয় এবং শুক্রবার ইংরাজী উপাসনাদির অন্য 
নি্দি্ হয়। 
খিয়লজিকেল ক্লাসের সান্বংলরিক 

“৬ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী ), বুধবার ৫টার সময়, এলবার্টহলে থিয়ল- 
জিকেল ক্লাসের সাম্বংসরিক অধিবেশন হয । তাহাতে এবার বহুংখ্যক যুবক 
উপস্থিত হুইয়াছিল। আচাধা মহাশয় সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। 
স্থবিখ্যাতবক্তা শ্রীযুক বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধন্মজীবন, বিষয়ে 
কয়েকটা সারগর্ভ কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রকৃত ধশ্মজীবন লাভ করিতে 
হইলে, প্রকৃত ঈশ্ববজ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয় । আত্মজ্ঞান এবং জগতজঞান 
ঈশ্বরজ্ঞান-লাভের উপায় বটে, কিন্তু নিঙ্জে পতিত হওয়াতে চতুদ্দিকেও কেবলই 
পতনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং আত্মা কি্বা জগত গ্ররূত 
ঈশ্বরতব-লাভের উপায় হইতে পারে না । তবে কি আমাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞান- 
লাভসম্বন্ধে নিরাশ হইতে হইবে? তাহা কখনও নহে। কারণ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর 
আপনার বিষয় জানাইতে প্রস্থত রহিয়াছেন। যেতীহাকে জানিবার জন্য 
ব্যাকুল হয়, তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মন্থরূপ প্রকাশ করেন । 
এতদ্বাতীত তাহার প্রেরিত সাধু আত্মাদের নিকটও প্রক্কত ঈশ্বরজ্ঞান লাভ 
করা যায়। এইকপ স্থমিই ভাষাতে তিনি কয়েকটা কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে 
পর, শ্ীযুক বাবু রুষ্চবিহারী “সন মহাশয় নববিধানের আলোতে কেমন 
আশ্র্যারূপে সত্যালোচনা কর! যায়, তথ্বিষয়ে অনেক কথা বলেন। তিনি 
মুসলমান ধন্মের বিষয়ে বিস্তারিতরূপে অনেক কথা বলেন । অবশেষে আচাধা 
মৃহশয়, গ্রকুত ধশ্ম লাভ করিতে হইলে ষে সর্বাশীন উন্নতি অর্থাৎ জ্ঞান, 
ভাব এবং ইচ্ছার উন্নতি অতাবশ্যকীয়, তাহ! সুন্দর মত বুঝাইয়। দেন; 
এবং প্রার্থনার বিগ্যালয়েই যে এই প্ররুত উন্নতি লাভ হয়৷ থাকে, তাহারও 
উল্লেখ করিয়াছিলেন । এইক্ধপে কার্ধয শেষ হইলে পর, ছাত্রগণ জলস্ত উৎসাহের 
সহিত নগরকীর্তলে বাহির হয়। 


১৮২৪ আচাধ্য কেশবচন্ু 


তারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মনসাজের সাধারণ সভা 


“৭ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী ), বৃহস্পতিবার । অদ্য বেলা ৪০ ঘটিকার 
সময় আলবার্ট হল গৃহে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের সাধারণ মভার অধিবেশন 
হয়; আচার্ধ্যমহাশয় সভাপতির আনন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত বাবু কঞষ্চবিহারী 
সেন এম, এ, গত বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্ধাবিবরণ পাঠ করেন । " 
তাহার পাঠ লমাধ হইলে, ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্র নিয়লিখিত বিবরণটি সী 
করিলেন _ 

ভাই কাস্তিতন্্ মিত্রের বিবরণ 


“আমি যখন মনে মনে চিন্তা করি, আমি কেন কায়স্থ বংশে জন্মিলাম, 
তখন আমার প্রতি আমার বড় সম্মান বাড়ে এবং আপনাকে আপনি মৌভাগ্য- 
বান্‌ বলিয়া স্বখী হই। এক দিকে যেমন এই বিস্তীর্ণ বংশের লোকসকল 

দুঃখে পড়িয়া নিতান্ত নীচ ব্যবসায় করিগ্না থাকে, অপর দিকে তেমনই আবার 
এই কায়স্থরাই দেখিতেছি, বড় উচ্চ পদ পাইতেছে। বর্তমান নববিধানে 
কায়স্থের বড় আদর বাড়িয়াছে। নবৰিধান নমকলকে বিনীতভাবে সেবক 
হইবার জন্ত বার বার উপদেশ দিতেছেন; এমন কি, ইহার নেতা আপন ইচ্ছায় 
সেবকের উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। যে সেবকত, ষে দাসত্ব উপাধির জন্ত বড় 
বড় মহাত্স।রা এত ব্যস্ত, এই কারস্থ জাতির প্রধান ধশ্নম সেই দালহ করা। 
আমার পূর্ধবপুরুষগণ দাস ছিলেন । তাহারা আপন আপন নাম বলিবার 
সঙ্গে দাস অমুক” এই কথা অতি বিনয়ের সহিত বলিতেন। এখনকার সভাতার 
সময়ে আমার ন্যায় অহঙ্কারী ব্যক্তিরাই নামের সঙ্গে দাস বলিতে চায় ন!। 
ভগবদ্ভক্ক মহাত্মারা যে উপাধির জন্ত প্রার্থী, দয়াময় হরি নিজে দয়া করিয়া 
আমাকে প্রথম হইতে সেই দাসের বংশে প্রেরণ করিয়া, আমার প্রতি যথেষ্ট 
স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার আর কোন গুণ জ্ঞান ক্ষমতা নাই যে, 
আমি নববিধানের কোন কর্ম করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি। কেবল 
দাসত্বত্রত দিয়াছেন বলিয়াই, আমি আজও এই বিধানের অন্তর্গত হইয়৷ আছি। 
অতএব আমাকে কেহ ঠাট্রাই করুন, আর যাই করুন, আমি কিন্তু জন্মদাস, 
এ যেন তাহারা মনে বাখেন। আমার জাতির আর একটি বিশেষ কার্ধ্য 
দেখিতে পাই, সে কারধাটি খাত লেখা। প্রায়ই দেখিতে পাই, দোকানি 
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ব্যবসায়ী জমীদার সকল লোকের পরেই কায়স্থ খাতা লেখক আছে। নব- 
বিধান দেখিলেন, খাতা'লেখা যখন কায়স্থের কাধ্য, তখন নববিধানের, এই 
ধাতা লেখ। কাধ্যটি এক জন এ বংশের লোকের হাতে দিতে হইবে । সকলেই 
জানেন, খাতা লিখিতে বেশী বিদ্যার প্রয়োজন নাই। গোটাকতক কলি ও 
গোটাকতক অঙ্ক লিখিতে পারিলেই হইল। গোয়ালা, ধোপা, ইটওয়ালার 
খাতা দেখিলেই খাতালেখক মুহুরিদিগের বিদ্যা বুদ্ধি বিলক্ষণ বুৰিতে পারেন। 
যাহা হউক, আমার জাতীয় খাতা লেখকের কার্ধাভার পাইয়া আমি বড় কম 
স্বখী হই নাই । আমার যেরূপ বিদ্যা, তাহাতে এ কাধ্যটি ঠিক আমারই জন 
বিধাতা স্থজন করিয়াছিলেন। আমার বন্ধুগণ আমাকে দর্ববদ| খাতা লইয়া 
থাকিতে দেখেন বলিয়া, আমাকে মধ্যে মধ্যে ধমক দেন; কিন্ত আমি যে খাতা 
লইয়া থাকি কেন, তাহার ভিতরকার যানে কেহ বুঝিতে পারেন না। 
আমার যে ইহা বড়ভাল লাগে। উপাধ্যায় মহাশয়ের বাকরণ লেখাতে যে 
স্থুথ হয়, আমার খাতা লেখাতে তাহা অপেক্ষা বড় কম ম্থখ হয় না। ১৪ 
বংসরের অধিক হইল, আমি এই দানত্বকার্ধ্য লাভ করিয়৷ খাতা লিখিয়া 
আপিতেছি। বিধাতার কত লীলা খেলাই দেখিলাম, কত মুক্তিগ্রদ অমূল্য 
আশ্চর্য সত্য সকল এই কার্যে পাইলাম, কত তাহার প্রত্যক্ষ হুস্তই দেখিলাম, 
তাহ বন্ধুদিগকে প্রতি বৎদরই যথাসাধা বলিম! আসিয়াছি। এবারকার 
বংসরের আবার ভয়ানক ব্যাপার, এমন বং্সর আগার জীবনে আর কখন 
ঘটে নাই। আমি আমার হরির কার্ধয দেখিয়া হালিব, কি কাদিব, কিছুই 
স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। আমি কখন কখন নিজ্জনে গালে হাত দিয়া 
ভাবি, নববিধান ব্যাপারটা কি, এর ষে সকলই অদ্ভুতকাণ্ড। থাতালেখক চাকর 
ছোড়াকে লইয়৷ যখন এত রঙ্গ দেখান, তখন সাধু ভক্ত প্রেমিকের সঙ্গে তাহার 
রঙ্গের তো আর কথাই নাই। হরি ০, তোমার কাধ্য সকলই অতি অদ্ভুত । 
ভক্তগণ, আমার বিধাত] হরির এবারকার বৎসরের কার্য যহকিঞিৎ বলি, শ্রবণ 
করুন। জানি না, ঠিক বলিতে পারিব কি না। তিনি যেমন করেন, তাহাই হউক। 

“১৪ বৎ্নরকাল আমি, আমার প্রত কর্তৃক আদি হইয়া, একটি মহাজনের 
নামে খাতা খুলিয়াছি, সেই খাতায় একাল পর্ধ্যন্ত একটি একটি করিয়া ১৪টি 


মহাররু জম করা হইয়াছে । রুপাময়ী জননীর আশীর্বাদে এই জম! দেখিয়া 
৭.৪ 
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আমি বড়নুহুথে ভানিতেছিলাম, একাল পর্ধ্স্ত আমার জম! খরচে জমা বই 
কথন খরচ লিখিতে হয় নাই । আমি মনে করিতাম ষে, যে মহাজনের নামে 
থাতা খোলা হইয়াছে, ইনি অতিশয় ধনী। ইহার তো কোন অভাব নাই, 
ইনি ক্রমাগত জমাই দিবেন, এত বড় ধনীর আর খরচের দরকার কি? ১৪টা 
রত্ব আমার থাঁডায় জমা দেখিতাম, আর আমি মনে মনে হাসিতাম, আর 
বিধাতাকে ধন্যবাদ দ্িতাম। আমার মহাজন দীর্ঘজীবী হউন, তিনি 
মনোযোগী হইয়। আমার খাতার জমা ক্রমে বৃদ্ধি করিয়! দিন। 

“১৪ বৎসরের খাতায় যাহা হয় নাই, স্বপ্রেও যাহা ভাবি নাই, কি 
সর্বনাশ?! তাহাই ঘটিল। আমি জমার দিকে দৃষ্টি করিয়া আনন্দে নিদ্রা 
ষাইতেছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; দেখি, কে আমাকে না বলিয়া, আমার 
মহাজনের হুকুম ন। লইয়া, ১৪টি রত্বের একটি রত্ব হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। 
আমিতো অবাক্‌, একি ব্যাপার? এ যে অন্বপ্রের স্বপ্ন, এমন করিয়। কে বুকে 
শেল বিদ্ধ করিল, আমার সাদ! থাতায় কালির দাগ কে দিয়! দিল, মামার 
এত সাধের অঞ্চলের নিধি কে কাড়িয়া লইল! আমি কত কাদিলাম, কত 
পায়ে ধরিলাম, কত কি বলিলাম, আমার সে হার়াধনের সংবাদ তখন আর 
ফেহ দেয় না। খাতার মুহুরীর এইবারে সাধ আহ্লাদ ঘুচিয়া গেল। হায়! 
এত দুঃখের মাণিক আমি অনাযাসে হারাইলাম। পেতো ষেমন তেমন মাণিক 
নয়, সে যে মাতার মাণিক। হায়, দেখে দেখে সেই মাণিকটিহই লইয়া গেল। 
আমি করি কি, যাহা কখন করি নাই, দুঃখের সহিত কাদিতে কাদিতে আমার 
থরচের ঘরে কালি দিয়া একটি রখ্$ খরচ লিখিতে হইয়াছে । এটি কি আর 
পাব না, এটি কি একেবারে গেল, এই বলিয়! মহাজনের নিকট যাইয়া কাদিতে 
লাগিলাম। মহান্তন আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অ'মার কাল্লায় যোগ দিয়া 
কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু একটু পরেই তিনি আবার হাসিলেন। আমি 
বলিলাম, ব্যাপারটা কি, মহাশয়। ভাসিলেন কেন, ধন হারাইলে কি হাসি 
আসে? মহাজন আমাকে স্থির হইতে বলিয়া, আমার খাতার অপর একটী 
পৃষ্ঠ দেখাইয়া দিলেন । আমি তো! আর নাই। আমার খাতায় অপর 
হস্তের সুন্দর লেখা কেমন করিয়া আসিল, নৃতন খাতা খুলিয়াই বা কে দিল? 
এমন সুন্দর লেখাতো কথন দেখি নাই। লেখাৰ দিকে বার বাব দেখিতেছি, 
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এমন সময় চক্ষের জল পু'ছিয়া দেখি, আমার খাতার সেই পৃষ্ঠায় ব্বয়ং হরির 
লামে এক খাতা খোলা হইয়াছে । সেই খাতার বাম দিকে কেবল জমা, 
এই কথাটি লেখা আছে, আর খরচ এ কথাই তাহাতে নাই। খানিকক্ষণ 
পরে দেখি, আমি যে রত্বটি আমার খাতায় থরচ লিখিয়াছি, দেই রুটি এই 
হরিনামের খাতায় জমা রহিয়াছে । আমি আমার মহাজনকে ভিজ্ঞাসা করি, 
এসব কি? তিনি হাসিতে হাসিতে এই রহস্ক ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া, 
আমাকে জন্মের মত কৃতার্থ করিলেন। আমার কান্নার চক্ষে হাদি আসিল, 
হারান ধনটিকে সেখানে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার শোক তাপ 
সব চলিয়। গেল। মনে মনে খাতা লেখার কত প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হইল। 
এবারকার বৎসরে সর্বাগ্রে এই হিলাবটি আপনারা সকলে আমার খাতায় 
দেখিয়া সখী হন, এই এ দ্বাসের বিনীত নিবেদন। তৎপরে এবংসদের 
অন্ান্ত ঘটন] নকলই স্থখপ্রন্দ | পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর আয় 
বায় উভয়ই বৃদ্ধি হইয়াছে; আয় বায় বিবরণ, বাংসরিক হিলাব যথাস্থানে 
দেওয়া হইল, তাহা পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। 

“২য় রহশ্য। শীতকালের আরস্তে এক দিন সন্ধযার সময় বিদেশের কোন 
বন্ধুর বিধবান্ত্রীর নিকট হইতে এক খানি শক্ত রকমের গালাগালী পৃ পত্র 
পাইয়া ভাবিতেছিলাম। তিনি আমাদের নিকট কতকগুলিন টাকা পাইবেন, 
টাকা না পায় বিরক্ত হইয়া যেমন করা উচিত, লেইরূপ বেশ দশ কথা 
লিখিয়াছিলেন। তাহার টাকার কি হইবে, তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময় 
দুইটি কাগজের মহাজনের ছুই জন লোক শমনের পেয়াদ। সঙ্গে লইয়া দুইখানি 
শমন আমার হাতে দিল। আমার তো! চক্ষু স্থির। দুইথানি শমনে প্রায় 
৮০০ টাকার দাবি দিয়াছে । জিজ্ঞাসা করিলাম, এ আবার কি? ইহাতে 
কি শিক্ষা দেওয়া হইবে? দ্রেনার জ্বালা আদিয়া হৃদয়কে অস্থির করিল, 
কি করি, কোথায় যাই, কেমন করিয়া খণ পরিশোধ দিব, এই ভাবনা প্রবল 
হইল । জাগ্রতে নিদ্রা আসিল, পথে সকল অবস্থাতেই ভাবনা আনিয়া 
আমাকে অস্থির করিয়া! তুলিল। চিৎকার করিয়া মামা বলিয়া ডাকি, মনে 
যাহা আসে, তাই বলে মার কাছে জানাই, এইরূপে মকদ্দনার দিন উপস্থিত । 
গ্রাতঃকাল হইল, কোন স্থানেই টাকার স্থবিধ! হয় নাই। একটি নিতান্ত 
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আত্মীয় বন্ধু আমাদের দুঃখে যিনি সর্বদাই দুঃখিত থাকেন, তিনি কোথা 
হইতে গোপনভাবে কিছু টাক! সংগ্রহ করিয়! হাওপাত দিবেন মনে করিয়া, 
আপনার ইচ্ছায় পৃক্গনীয আচার্ধ্য মহাশয়কে মনের কথা জানাইলেন। আচার্য্য 
মহাশয় দেনা করার অত্যন্ত বিরোধী । তিনি দেখিলেন, অদ্য মকন্দমা, টাকা 
তো দিতেই হইবে, আশ্রিত সেবকের অন্ত তিনি সর্ধদাই ব্যস্ত। বন্ধুর প্রস্তাব 
শুনিবামাত্র, বন্ধুকে তাহার পরিবার চপ্পিবার একটি মাত্র উপায়ন্বরূপ যে 
ছাপাখান।, তাহাই বিক্রয় করিতে চাহিলেন। বলিলেন, যদি প্রেসটি কিনিয়া 
লওয়া হয়, তাহা হইলে টাকা নিতে পারি। বন্ধু অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে কি 
করেন, সেই দিন টাকা না দিলে, অনেকগুলিন টাকা অনর্থক বেশি লাগে, 
এই অন্য সম্মত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, তাহার যেরূপ সম্বল্প, অন্ত 
ব্যক্তিকে না দিয়া নিজে রাখাই ভাল। আচার্ধ্য মহাশয় বিক্রয় পত্র লিখিয়া 
দিয়া, বন্ধুর নিকট হইতে টাক! লইয়া, আমাকে তো উদ্ধার করিয়া আনিলেন। 
আমার এই ঘটনাতে ভাবনা কমিল না, বরং বৃদ্ধি হইল। কি হইবে, কেমন 
করিয়া সব চলিবে, ইহার সংসারের অন্য আয় নাই, অন্য কোথা হইতেও 
লইবেন না। একটি ভাবনা ছিল, দশটা ভাবনা আসিম্াা পড়িল । প্রেমময়ীর 
খেল। বুঝিতে পারে কে! ছুই দিন এই অবস্থায় গেল। কি করিব,কি 
উপায়ে টাকা আলমিবে 1? এই জন্ত বার বার জিজ্ঞাসা আদিতে লাগিল । 
উপাসনার সময় কোথা হইতে অল্প অল্প আলোক আদতে লাগিল। এক 
দিন সকলে মিলিয়! পরামর্শ করা হইল, যদি ৪০ ঘণ্ট।র মধ্যে €** টাকার 
স্থুবিধা করা যায়, তাহা হইলে আচার্য মহাশয়ের ছাপাখানাটী রক্ষা হয়, নচেং 
উহ! একেবারে ধাহিরের লোককে দেওয়া হইবে । আমি আর কি করি? 
আমার বল বুদ্ধি ভরদা সবই তিনি। আমার কাদ্দিবার স্থান, হাসিবার স্থান, 
বলিবার স্থান সবই এক জায়গায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই তে। হুকুম, এখন 
বল, কি করিতে হইবে? তোমার অভিপ্রায় আমাকে স্পষ্ট বুঝিতে দাও । 
উপাননার পর এই ভাবিতে ভাবিতে আফিসে আপিয়াই এই পত্র খানি 
ছাপাইলাম ।-- 
*প্রণামপূর্বক নিবেদন । 
"ত্রাক্ষলমাজ গ্রচারকাধ্যালয়ের খণ পরিষ্কার জন্ত, আমি অতি বিনীত ভাবে 
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আপনার নিকট--টাকার সাহাঘ্য প্রার্থনা করিতেছি। এই মূল্যের পুস্তক 
আপনাকে আমি ধিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়! গুশ্তকের তালিক। দেখিয়া 
বলিয়া! দিন, কি পুস্তক কতখানি দ্বিব। আপনার আবশ্তক না থাকিরো, লেই 
সকল পুণ্তক বন্ধুদিগের নিকট বিক্রয় করিতে পায়েন। 
সেবকশ্রী-_ 

"এই খানি সঙ্গে ঝরিয় বন্ধুদিগের নিকট গেলাম । যেখানে যাহা! আশা 
করিয়া গেলাম, প্রায় সকল স্থান হইতে সাহাধা পাইলাম। যে দিন সন্ধার 
পূর্বে টাকা দিবার কথা ছিল, মা দয়াময়ী কৃপা! করিয়া সেই দ্বিন সবই ভুটাইয়া 
দিয়া, এ দাসকে একেবারে দৃঢ়তর প্রেমরজ্জুর ছবারায় বাধিললেন। আমি বলিব 
কি, আমি যাহা চাই নাই, তাহ। অপেক্ষা অনেক বেশী পাইলাম । একটি বন্ধুকে 
২৯২ টাকার বই লইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। বন্ধু এককালে এক শত টাকা 
খণ শোধ জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এ সব ধ্যাপারে আমি কি বলিব? আমি 
দেখিলাম কি, জানিলাম কি? মা আমার দয়াময়ী, আমার ভাবনা তিনি ঘেমন 
ভাবেন, এমন আর কেহ ভাবিতে জানেও না, ভাবেও না । ধন্ত, মা, ধন্য ! 
টাকাগুপির সুবিধা করিয়া দিয়া ভক্ত-পরিবারের উপজ্ীবিকার উপায় ও আমায় 
রক্ষা করিয়া দিলেন। বীচিপ্লাম, আর প্রাণ জুড়াইল। 

“তৃতীয় রহশ্য। এক জন পণ্ডিত, বাহিরের লোক, আমার সাধু অঘোর- 
নাথের ন্বর্গারো হণ-নংবাদ শুনিয়া, আমাকে কিরূপ জব করিয়াছেন, তাহ! শ্রবণ 
করুন। 


"ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মমা্জ প্রচারকার্ধা (লয় 
কাধ্যাধ্যক্ষ মহাশয় বরাবরেষু। 


“প্রেমৈক নিলয়েষু 
“যথোচিত সাদর সম্ভাষণ 
মহাত্মন্‌! 
"আমি ১৬ পৌষের ধর্মততত্বে স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথের ছুঃখিনী বিধবা ও 
সম্তানগণের চাদ দ্বার এক্ষণে আপনারা লাহাধ্য করিতে ব্রতী হইয়াছেন পাঠ 
করিয়া, বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম । পক্ষে ছুঃখের বিষয়, ব্রাঙ্ষণ আমি তাহাদের 


প 
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উপযুক্ত মত সাহায্যদানে অসমর্থ । যাহা হউক, সম্প্রতি অনেক আলোচনার 
পর শিঙ্গ চিত্তের শাস্তির অন্য একটি সহজ উপায় স্থির করিয়াছি। 

“আমার কতকগুলি অবশিষ্ট পণ্ডিতমূর্খ নাটক আছে। আপনার! উহার 
মধ্যে ১০* এক শত টাকা মূল্যের পরিমাণে ( যখান৷ হয় হিসাব করিয়া) 
পুস্তক গ্রহণ করুন, এবং এ পুস্তক-সকলের কবরের ভিতরে একখানি চিরকুট 
ছাপাইয়৷ সংলগ্ন করিয়া দিউন, যাহাতে উহা পাঠ করিয়া সর্বলাধারণে শীপ্ 
গ্রহণ করে। তদ্ভিন্ন সুলভ আদিতে ও সাহায্যার্থে এ পুম্তকগুলি ( যত 

ংখ্য1 আপনার! লইয়া যাইবেন ) গ্রহণার্থ সাধারণকে বিদ্িত করুন। এইক্প 
করিলে যে এক শত টাকার পুস্তক লইয়া যাইবেন, তাহা অচিরাৎ বিক্রীত 
হইয়। টাক| নকল হত্তগত হইবে। 

“মহাশয়! এইক্প করিয়া ষদি সাধু অঘোরনাথের দুঃখিনী বিধবা ও 
সম্তানার্থ আমার নিকট হইতে এ যৎসামান্ত ১০* শত টাকা সাহাযা লন, তবে 
আমি কতদুর যে আনন লাভ করিব, তাহা অবক্তব্য। আমি দরিদ্র ও 
আপনাদের ব্রাহ্গপমাজভূক্ত নহি বলিয়া, যদি আমার এই দানকে অগ্রাহা বা 
অপবিত্র বিবেচনা করেন, তাহা হইলে মাপনার! ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন। 
পক্ষে আমি ঈশ্বরের নিকট আর দায়ী নহি। যেহেতু অস্তধ্যামী তিনি 
দেখিতেছেন, আমার এ দান যথাপাধ্য কি না, এবং শশ্রদ্ধয়া দেয়ং, এই বেদের 
অন্থগামী কি না।” 

“মহাশয়? 

“ইতিপূর্বে অনুমান (ঠিক স্মরণ হইতেছে না )৬।৭ দ্দিন হইল, আপনার 
নামে একথানি পঞ্র প্রেরিত হয়। তাহাতে মহাত্মা াধু অঘোরনাথের বিধবা 
পত্বী ও অনাথ বালকগণের সাহাধ্যাথ ১০* একশত টাকার পণ্ডিতমূর্খ পুস্তক 
গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। 

“পণ্ডিতমুর্খ নাটকের মূলা ।৮০ নির্দি আছে । আপনারা, বোধ হয়, সেই 
হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আমি এক্ষণে বিবেচনা করিয়া 
দেখিতেছি, এ পুণ্কের মূল্য ঘদি।* আন! করা যায় এবং বিক্রেতার কমিশন 
শতকরা ২৫ টাক! দেওয়! হয়, তবে শীদ্রই আমার অভীপ্সিত এক শত টাক! 
আপনারা হস্তগত করিতে পারিবেন । অন্যথা ।৮* হিসাবে একশত টাকার 


চে 
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পুদ্তক-গ্রহণে সে অভীষ্ই পিছু হওয়া অনেকটা সন্দেহ । পক্ষে আমার হৃদয়ের 
বেগ এত দূর প্রবল হইয়াছে ষে, 'এই মহোংসবের মধ্যেই একশত টাকা 
বিধবা মাধবীর হস্তে দিতেই হইবে, এপ দৃঢ় সন্কল্ল পুনঃ পুনঃই আমাকে 
তাড়না করিতেছে । অতএব ।* আনা করিয়া বিক্রয় ও বিক্রেতা সরকার- 
দ্িগকে ২৫ টাকা কমিশন দেওয়াই স্থির করিয়া, আপনাকে হাদয়ের সহিত 
অগ্ুরোধ করি, পণ্তিতমূর্থ নাটক ৫** পাচশত সংখ্যক আমার জেষ্ঠ মহাশয়ের 
নিকট হইতে আনাইয়। লইবেন। ৪০* খানি ।* আন! হিঃ বিক্রম করিলে 
১০ টাকা হইবে । আর ১০০ পুস্তক কমিশনের জন্য । এ একশত পুস্তকে 
।* আনা হিঃ ২৫ টাকা হইবে ।” 

ত্রাঙ্ষণ পণ্ডিত লোক, তাহার পেটের অন্ন কেমন করিয়া চলে, তাহারই 
ঠিক নাই। তিনি কি না আমাদের দুঃখে এত কাতর হইয়া অনায়াসে 
একশত টাকার পুস্তক অকাতরে দান করিলেন। ইহাতেও অনেক লজ্জা 
পাইয়াছি। 

“আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাই না বলিয়া, আমার বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে 
আমাকে ধমক দেন। আমি ভিক্ষুক বটি, কিন্তু ভিক্ষা করিতে জানি না। 
কি অবস্থায় কাহার নিকট কি বলিয়া ভিক্ষা! করিব, ভাহা ঠিক করিয়া উঠিতে 
পারিনা। ভিক্ষা চাওয়া বড় শক্ত কার্ধা। বিশেষতঃ নববিধানে পুরাতন 
রকম ভিক্ষা চাওয়াটা ঠিক মনের সঙ্গে মিলে না। নানা রকম ভাব করিয়া 
ভিক্ষা করিলে অনেক টাকা যে পাওয়া যায়, তাহ! জানি। ২টী মাতৃহীন বালক, 
একটী অনাথ। বিধবা ও তাহার তিনটি শিশু সন্তানের নামে ভিক্ষ। চাহিলে 
আমি যে কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে না পারি, এমন নয়; কিন্তু প্রভুর আজা 
ভিন্ন কোন কাধ্যই করিতে পারি না।” 

“কাধ্য বিবরণ ও হিলাব পাঠাস্তে, শ্রচ্ছেয় শ্রযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন 
মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীুক গোবিন্দচন্ত্র ধর মহাশয়ের পোষকতায়, সর্বসম্মতি- 
ক্রমে গত বংসরের হিসাব ও বিবরণ গ্রাহথ হইল । ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট ষ্েেট রেলওয়ে গ্রভতির অধ্যক্ষ সাহেবগণ তাহার প্রতি 
বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়া, প্রথম শ্রেণীর ফ্রী পাস দেওয়াতে, এবারে তিনি 
অনেক স্থানে অতি সহজে গমনাগমন করিয়া নববিধানের সত্য সকল প্রচার 
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করিয়াছেন, এজন রেলওয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হয়। 
তিনি গুইকওয়ার মহাবাজার দ্বারায় নিমস্ত্রিত হইয়া বিশেষ দশ্মানিত 
হইয়াছিলেন, এবং মহারাক্ত তাহার বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়া বিশেষ আহ্লাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন, এ সম্বপ্ধেও কিছু বলিলেন। সমুদায় উপকারী সহা্ছভাবক 
বন্ধু, ধাহার! স্বদেশে কিম্বা বিদেশে আছেন, বিশ্ষেতঃ আমেরিকার পাদরী 
হেক্মফোর্ড, আফরিকার কেনন ডেবিস্, ইংলগ্ডের মোক্ষমূলার, ফ্রাঙ্গের 
বিখ্যাত রিভিউয়ের সম্পাদক প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান 
করা হইল। পরিশেষে সাধু অঘোরনাথের ও সাধবী গ্রীমতী নিস্তারিণী রায়ের 
ইহলোক-পরিত্যাগের জন্ত দুঃখ প্রকাশ করা হয়। যে সকল মহাতআা দয়] 
করিয়া সাধু অঘোরনাথের বিধবা পত্বী ও সন্তানগণের সাহাযা করিয়াছেন ও 
করিতেছেন, তাহাদিগকে, বিশেষতঃ নবন্বীপস্থ পণ্ডিত ব্রহ্ষব্রত সামাধ্যায়ী 
মহাশয়কে ও আমাদাবাদেব ভোলানাথ মারাভাইকে তাহাদের দান ও শুভ 
কামনার জন্ত সভা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে ভাগলপুর, 
গাজীপুর, সীমল, লক্ষ, মান্্রাজ ও বন্ধে প্রভৃতি যে সকল স্থানের বন্ধুগণ 
প্রচারক মহাশয়দিগের পরিবারগণের জন্য বিশেষ যত্ব ও পরিশ্রম করিয়া নেবা 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। তদনম্কর আচার্ধা মহাশয় 
একটী প্রার্থন৷ করিলে, একটা ব্রক্গলঙ্গীত হইয়া, রাত্রি ৮টার সময় সভা 
ভঙ্গ হইল। 
মঙ্গলবাড়ীক় উৎসব 

”৮ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী, ) শুক্রবার। অগ্য মঙ্গলবাড়ীর উত্সব । 
প্রাতে উপাসনা হইল। উপাসনা-গৃহের প্রাত£কালীন উপাসনা ধাহার! সস্ভোগ 
করেন নাই, তাহার] ইহার মধুরতা কি প্রকারে বুঝিবেন। উপাসনান্তে 
আচাধ্য মহাশয় এবং ব্রাহ্মমগ্ডলী সঙ্ধীর্তন করিতে করিতে মঙ্গল বাটার সম্মুখে 
উপস্থিত হন। মঙ্গলবাড়ীর উৎসব এবার সাধু অঘোরনাথের জন্ত ক্রন্দন । 
আচাধ্য মহাশয় সমাধি-সন্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, মৃত সাধুকে সঙ্গোধন করিয়া, 
এমন সকল কথ বলিতে লাগিলেন যে, সকলে অধীর হইয়া না কাদিয়া থাকিতে 
পারিলেন না। সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাস্তে সেখানে নকলে কিঞিৎ জলযোগ করিয়া, 
আচার্ধ্য-গৃহে সকলে একত্র ভোঞ্জন করিলেন। 


ঘাপঞাশতম সাংসরিক ১৮৩৩ 


“হ্িত্ববা” বিষয়ে বত ত1 


“৯ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী, ) শনিবার । অগ্ভ টাউন হলে ভক্কিভাঙজন 
আমচার্ধ্য মহাশয়ের ইংরেজী বক্তৃতা । বক্তৃতার বিষয় "জ্িত্ববাদ।” আমরা 
বং্সর বদর বক্তৃতার কতক অংশের অন্থবাদ করিয়া দিয়া থাকি। এবার 
ভবিষ্যতের জন্ত উহ! রক্ষিত হইল। ঈশ্বর, খ্রী্ই এবং পবিস্রাত্া এ তিনের 
সন্ধ অতি বিশদরূপে বক্তৃতায় বিবৃত হয়। স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্ে ঈশ্বর, 
প্রাতি আত্মাতে ঈশ্বর, এ ভিন ভিন্ন নহে, একই ঈশ্বর । ঈশ্বরপুতহকে নরদেব 
বল৷ যাইতে পারে, কিন্তু দেবনর অর্থাৎ দেবতা নর হইয়া অবতীর্ণ, এ কথা 
বলা যাইতে পারে না। নরেতে দেবভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে, দ্েবতাতে 
কখন নর ভাব প্রকাশ হয় না। ঈশ্বরকে মনুষ্য করিয়া পৌত্তলিকতার সমাগম 
হইয়াছে) আ্রীষ্টানগণ কর্ৃক যাহাতে নে ভ্রম পুনরানীত না হয়, তংসম্বদ্ধে 
আচার্ধা তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ মাবধান করেন। বর্তমান বিধান পবিস্রাত্মার 
বিধান, তৃতীয় বিধান। ইহাতে প্রতোক মঙ্তুয্য দেবত্ব লাভ করিয়া, ঈশ্বরপুত্র 
হইয়া, ঈশ্বরের সঙ্গে পুনমিপিত হইবেন। ঈশ্বর পুত্রেতে প্রকাশিত হইয়া, 
পবিত্রাম্মারূপে আবার আপনাতে আপনি মিলিত হইলেন। এই ব্যাপারটি 
জিডূজ্নদূশ। ঈশ্বর তিস্জের প্রথম ভূক্গ। শেষোক্ত তৃঙ্জ ভূজঘয়ের পার্থকা 
বিলুপ্ধ করিয়া উভয়কে মিলিত করে। 

দিনব্যাপী উতসধ-_প্রতে “সতীত্ব বিষয়ে আচাষে।র উপদেশ 

“১৭ই মাধ (২২শেজ্রানুয়ারী ), রবিবার । অগ্য উৎসবের দিন। আমরা 
প্রথমেই বলিঘ্বাছি, এবারকার উতৎনব বর্ণনাযোগে পাঠকৰর্গের হৃদয়গোচর 
হইবার নহে। প্রাতঃকালের উপাপনাতে আচাধা যে উপদেশ দেন, তাহার 
লারলংগ্রহ খারা এবারকার উৎসবের মৃপবিষয় পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করিতে 
আমর! ষত্ব করিব। আচার্ধা উপদেশের গ্রারস্তে বলেন, “'আঙষাদের ধশ্ে 
মানুষ কিছু বলে না, কিন্ত মানুষকে মনের মানুষ বলেন। ডক্ের রসনা 
হইতে যাহা কিছু বাহির হয়, তাহার এক অক্ষরও ভক্তের নয়)” এ অবস্থ! 
€কোন্‌ সময়ে উপস্থিত হয়? 'যখন মাহ্ুষের কথ! থাকে না, তখন ঈশ্বরের 
কখার আরম্ভ।' “যে নিজে কিছু বলেনা, তাহারই মুখে ঈশ্বর কথা কহেন ।, 
তবে কি এ নময়ে কেবল কখন, দর্শন নাই? না, দর্শন ও কখন একত্র 
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সন্মিলিত ? যেখানে দর্শন নাই, সেখানে কথন কি প্রকারে অবিমিশ্র চলিতে 
পারে? আমরা পরক্ষণে আচার্ধামুখে শুনিতে পাই, “ওরে ভ্রাস্তজীব, আকাশে 
মতা দেখ, অর বল? চারিদিকে সত্য দেখ, আর বল; এখন আর বাতির 
আলোর গ্রয়োজন নাই। গ্রন্থের মত বলিতে হইবে না। এ সময় নববিধানের 
পবিত্র সময়) এ সময় ক্রয়ে মন্থুষ্ের বাকা নিস্তব্ধ হইয়। আসিতেছে । এ সময় 
জলন্ত ব্রদ্ধবাণীর অধিকার। আচার্ধের এখন প্রয়োঙ্জন নাই, আচার্য 
উপাচার্যের বাবসায় বন্ধ হইতেছে তবে বফ্তাই কি কেবল ব্রদ্বাণীর 
আবানস্থল 1? শ্রোতা কি ব্রন্ষস্বারা অন্থবিদ্ধ না হইয়াও। ব্রদ্ষবাণী ধারণ 
করিতে পারেন? কে বলিল? “কে বক্তা, কে শ্রোতা? হরি বক্তা, 
হরি শ্রোতা । হরি যদ্দি না বলান, কে বলে? হরি যদি না বুঝান, কেই বা 
বুঝে? তার শক্তি বিনা সর়লতম সত্যকেও কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না, 
কোন মতা কাহারও শুনিবার অধিকার হয় না। হরির বলাও চাই, হরির 
শোনাও চাই তবেকি এ মময়ে মানুষের কথার মধ্যে কেবল ঈশ্বরের 
কথা? 'এখনকার কথার মধ্যে মানুষের কথা যে নাই, তাহা বলিতেছি না। 
যদ্দি থাকে, তাহ! অনত্য, তাহ! ভ্রান্তি । দিন আঙিতেছে, মানুষের রসনাকে 
যন্ত্র করিগা, ঈশ্বরই কেবল জীবের কর্ণে মধুবর্ষণ করিবেন। ব্রদ্মবুদ্ধি ভিতরে 
থাকিয়া মানুষের বুদ্ধি উদ্দীপ্ত করিবেন, ব্রদ্ষভক্তি ভিতরে থাকিয়া মানুষের 
বোধকে কার্ধে পরিণত করিবেন। যদি বক্তার মুখে হরি বক্তা হইলেন, 
শ্রোতার কর্ণে হরি পোতা হইয়। বলিলেন, তবে যখন উপাসনা করিব, তখন 
কি নিজে করিব? না, 'মার আপনি উপাসন| করিও না, যদি ব্রঙ্ধ আবিভূ্তি 
হইয়া জিহ্বাকে উত্তেজিত করেন, তবেই উপাপন| হইবে ।” বদি বকা নিক্জের 
বর্তৃত্বের পরিচয় দিতে বাস্ত হন, কি করিব? 'যেধানে বক্তা নিজে বলেন, 
ঈাড়াইয়া বন্তৃতাকে দেধানে কাটিবে। বলিবে, তোমার গরঙপূর্ণ কথ। 
শুনিতে আমর! আসি নাই। দুই দশ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া আসিরাম, 
কি মানুষের কথা শুনিবার জগ্ক 1? মানুষের কথার পরিজাণ নাই। তোমার 
আচাধাবেশ ছাড়, মাচ্ধষ-রলনা! ছাড়। দেবহ্থুর চড়াইয়া দেবগান আরস্ত 
কর; ব্রদ্ষস্থরে হ্ধি গান হয়, বকা! বলিতে বলিতে ব্রদ্ধে মোহিত হইবেন, 
তোতা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। শব যদি ব্রঙ্থ হন, মুখে ব্রশৰ 
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উচ্চারিত হউক, কর্ণে ব্রন্ষশব প্রবিষ্ট হউক। বলিতে বলিতে স্বর্গ, শুনিতে 
শুনিতে স্বর্গ । 

“আচাধ্য ব্রদ্মবাণীতে উপদেশ আরম্ভ করিয়া কোন্‌ বিষয়ের অবতারণা 
করিলেন ? “ভগবানের প্রেম, মধুব বিষয়, মনোহর বিষয়। কেন, প্রেমের 
কথা কি আর বেদী হইতে শুন। যায় নাই? হা, শুনিয়াছি, কিন্তু এমন মধুর 
প্রেমের কথ। আর শুনি নাই। নম্বর আচাধ্য বলিয়াছেন, 'আগর। যাহ।কৈ 
ভালবানা বলি, তাহা অনেক প্রকার আছে। উকৃষ্ট ভালবাসা বাহির করিতে 
হইবে। ভগবান অনেক ফুল রাখিণ্নাছেন। গোলাপ, জু'ই, মন্পিকা, টাপা, 
কদগ্, পন্মফুলে তোমার হৃদ পাজ্জান রহিয়াছে । ভগবান্কে ল, কোন্‌ ফুল 
ভাল লাগে? কোন্‌ ফুন ভিনি তুপিয়া লইবেন? পদ্ম, না, গোলাপ? জুই, 
না, টাপ!? ভালবাপা কত রকম, ফুল কত রকম। চাপার গন্ধ গোল।পে 
নাই, জু ইয়ের গন্ধ চামেলিতে নাই । কিন্তু প্রত্যেকটাই সুন্দব |” ঈশ্বরকে কখন 
আমর ম! বলি, পিত। বলি, বন্ধু বলি, ভাই বপি, ঘরবাড়ীও বলি; যাহার যাহ 
প্রিয়, তহার। তাহাকেই ঈশ্বর বলিরা সগাদব কবে। ইহাতে কি ঈশ্বরাবমানন। 
হয়? না, সেই ম্তবের কাছে বেদ বেদান্তের স্ব ভাল লাগেন|। ঘেইস্তব 
ঈশ্বরের এত ভাল লাগে বে, তিনি বলিলেন, খগ্থেদের স্তব অপেক্ষা আমি 
এই স্তব পছন্দ করি।? কেন, এ স্তব ঈত্বরের মনোনীত কেন? "যাহাতে 
যাহার কিছু মঙ্গল হইঘ়াছে, উপকার হইরাছে, তাহাব তাহাই স্তবের উপকরণ 
হইয়াছে) বিড় বড় বন্তৃত। ঈশ্ববের নমক্ষে করিও না। তাহার সমক্ষে বন্তৃত। 
করার-্যায় অন্তায় দুষ্ঘ কাধা আর নাই । প্রেমের উচ্ছ্বাস ঘেরূপে হয়, তাই 
পেখানই ভাল 1, এমন কি, ভক্ত হরিতে সন্ভান-বাংসলা পর্যন্ত অপণ করেন, 
তাহাতেও তাহার অবমাননা হয় না। “ভক্তের কাছে হবি মঙ্গীকাব করিয়াছেন, 
যখনই আমার ডাকিবে, তখনই আমি আলিব।১ অধিক কি,ভক্েের উপাধান 
নাই, ভক্ত হরিকেই উপাধান করির! সমুদায় রাত্রি নিদ্রা যান। “হরি কিভক্কের 
মন্তক আপনা হইতে ফেলিঘ়া দিয়া যাইবেন ? কোথার ফেলির! যাইবেন ? 
হরিকি তাপারেন? হরি তাহ পারেন না। হরিব নিকটে আর ভক্তের 
প্রার্থনা নাই, আব্দার । তিনি মে আব্বার করেন, হরি তাহাই পূর্ণ করেন। 
এমন কি, তাহার আব্দার করিবার পূর্বে নকলই তিনি অগ্রে আরোজন করিয়া 


১৮৩৬ আচার্য কেশবচন্ত্র 


রাখেন; সৃতরাং 'আগে প্রার্থনা ছিল, এখন কেবল তার মুখ তাকিয়ে থাকা। 
যা কিছু প্রয়োজন, হরি নিজেই সমন্ত প্রদান করিবেন ।” হরির সঙ্গে বংসর 
বৎসর বিবিধ ক্রীড়া হইয়াছে, এবার তাহার সঙ্গে কোন্‌ ক্রীড়া, কোন্‌ 
আমোদ? এবার ফুল দিয়া আমরা তাহাকে সন্তষ্ট করিব? পূর্ব্রে পূর্বে ষে 
সকল ফুল দিয়াছি, এবার দেখি, হরি তাহাতে সন্তষ্ট নহেন। সে সকল ফুল 
বানি হইয়াছে, তাহাতে তাহার কেন সন্তোষ হইবে ? এবার তিনি কোন্‌ ফুল 
চান? “সতীত্ব ফুল। ভাবের ভাবুক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন; ডালিতে সতীত্বফুলের 
অভাব শুনিম্না ৷ পিতৃভাবে, মাতৃভাবে, বন্ধুভাবে, পুত্রভাবে, প্রিপ্নবস্তভাবে, সকল 
ভাবেই সম্বোধন কর। হইয়াছে । কিন্ত সতীর ভাব ব্রাঙ্গেরা৷ এখনও দিতে পারেন 
নাই। মাকিসহজেবিষগ্ন? সুন্দর সুন্দর ফুল আমরা আনিয়াছি, তিনি প্রেমরসে 
রসাভিধিক্ত হইয়৷ লইতেছেন না কি সহঞ্জে? রনবিহীন ফুল কি তিনিম্পর্শ 
করিবেন ? পুরুষ, না, নারী তোমরা? পুরুষ । ভগবতী চপিয়া গেলেন। দ্বার 
বন্ধ হইল। একি কথা, পুরুষ হইবেন নারী! পুরুষ-_নারীর সতীত্ব, অব্যভি- 
চারী প্রেম না পাইলে জগং্পতি সন্ত হইবেন না। এফুল কোথা পাইব? 
প্রাচীন কোন স্থানে নহে, নববিধানের নববৃন্দাবনে এই ফুল লইয়৷ “ঈশ্বরের 
নিকটে পতিপ্রিয় সতীর ন্যায় যাইতে হইবে” কেন, এ ফুলের এত আদর 
কেন? এই এক ফুলের মধ্যে সমুদ্রায় ভাব নিহিত আছে। 'সতীর প্রেমের 
ম্থায় আর প্রেম নাই; এ শান অনভ্রান্ত, উতপষ্ট শাস্ত্র । সতীর সতীত্ব লালফুল। 
কত চিত্র বিচিত্র কর! তাহাতে, পিতৃভক্তি, বন্ধুর প্রণয়, ভ্রাতৃন্সেহ এ নকলও 
ইহার মধ্যে আছে। ইহা যেন একটি নৃতন ফুল, ইহা প্রণয়পূর্ন। ম্বামীই পতীর 
সর্বস্ব | নিরাশ্রয় অবস্থায় সতী কন্তারূপে স্বামীর সেবা করেন, কখনও ভগিনী- 
ভাবে পতিমুখপানে চাহিয়া হাপ্য করেন। কোন ভাবই সতীত্ব-ভাব হইতে 
ছাড়া নয়। * * * ভাই ভগিনীকে খেলা করিতে দেখিলে, সতী ভাবেন, 
আমরা কেন এইরূপে খেল! করিব না? স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়। ভাই ভর্মীর সুখ 
কেন লাভ করিব না? আমরা কি ভাই ভগিনী নই? নে সম্বন্ধ তো ঘোচে 
না। বিবাহ হইলে সে সম্বন্ধ আরও প্রগাঢ় হয়। সতী স্বামীকে ভাই ভাবে 
ফটাও দিতে পারেন। আবার যখন স্বামী শধ্যাতে শয়ান, উঠিবার সামর্থ্য 
নাই, বোগে জর্জরিত, মে সময়ে মাতার ন্তায় গম্ভীর ভাবে বসিয়া শুশ্রষ। করিতে 
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সতী ভিন্ন আর তো কেহই নাই। স্বামীর তখন মা বাপ ভাই বন্ধু যাবল, 
সবই এই একজন। টাক! স্ত্রীর হ্ন্তগত, পাইয়াছেন স্বামীর কাছে। এবার 
স্বামীকে দিবার সময় । ভাল বেদান। কোথায়, মিছরি কোথায়, স্ত্রী কেবল 
এই বলেন। ম্বামীর জন্য স্ত্রীই মাতার কার্য করেন।, সতীর মতন 'এমন 
পতি-মধ্যাদা আর কে জানে? কে আর'এমন পতির সেবা করে? সতী 
থে এসব কার্ধা করেন, মে কি টাকার লোভে 1? না, দশ জন ঘোকে তাহার 
নামে কীত্রিস্তন্ত প্রস্তুত কারবে বলিয়া? পাড়ার লোকের শ্খাতির জন্ব কি 
মতী পতি-সেবায় বাস্ত হন? না। পতি যেত্ার সর্বস্ব; পতিই তাহার ভাল 
লাগে। পতির যাহা কিছু, তাহাই তাহার নিকট স্থন্দর ও মিষ্ট । 'লতীর যেমন 
দ্বিতীয় পতি থাকিতে পারে না, ব্রদ্ধভক্ত তেমনি বলিতে পারেন না, যে জগং- 
পতি আর এক জন আছেন। অন্ত পতি আছে, বলিলে তাহার গলা কাটা হয়|; 
“সতী ষে চেষ্টা করিয়। পতি-মর্ধ্যাদা শিখিয়াছেন, তাহ] নয়, আপনিই আপনার 
সরম্থভী। আপনার মনে আপনিই কলাণ প্রতিষ্ঠা করেন। আর ব্রক্ষপতি ধাহার 
পতি, তাহারও তেমনি । পতি ভিন্ন আর তাহার কিছুই ভাল লাগে না।” 'ব্রদ্মই 
প্রাণপতি; এ কথাতে ব্যাকরণের কিছুই ভুল নাই। কি বেদবেদাস্ত, কি শিখধর্ম্। 
কি ইংরাক্ধন্ম, সকলধশ্মই তাহাকে পতি বলিয়া থাকেন । জগৎ্পতি স্বর্গপতি, 
তিনি যি সাধারণ ভাবে পতি হন, তবে এক এক জ্জনের পতি না হইবেন 
কেন? আমি কি এমনই কুলট| যে, আমি তাঁহাকে পতি বলিব ন।? সকলের 
পতি হইবেন তিনি, কেবল আমিই বাদ পড়িব? তিনি জগতের পতি, কেবল 
কি আমারই পতি নন? এই পথে ব্যভিচার কণ্টক, অন্য কণ্টক নাই। জ্ঞান 
চাই না, পতিউক্তি থাকিলেই পতি কাছে আপিতে দিবেন। মাচুষ পতির 
হ্যায় তিনি নন। নিরাকার পতি, ব্রদ্ধপতি । আমি বালিকা পত্রীর মত তাহার 
পানে চাহিব, সতী দানী হইয়া আমি তাহার কাছে থাকিব, আনি তাহার 
পদ্দা্চন] করিব। আনার ধনপতি, লংদারপতি, বন্ধুপতি ছিল; সকলে হাত 
ধরিয়া রাস্তায় কাঙ্গাল করিরা বলাইল । এখন সাতপতির অর্চনা না করিয়া, 
আনল পতি ব্র্গপতির শরণাগত হইব! পতির হাগ্যেই সতীর স্বর্গ, ব্রন্ষের 
হান্তেই আমাদিগের স্বর্গ । অবাভিচারী প্রেম যদি আমাদিগের পক্ষ থাকে, 
ঈশ্বর দেখিয়াই চিনিবেন এবং হাতে ধরিয়া আমাদিগকে কাছে বলাইবেন। 


১৮৩৮ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


«আগে বলিতাম, বেদ থেকে উপদেশ লও, পুরাণ হইতে উপদেশ গ্রহণ কর, 
ঈশার বিবেক লও, অমুকের ভক্তি লও; পাঁচটি ফুল তোল, ভাল করিয়া মালা 
গাথিরা পর। প্রেমের মত্ততার ভালবাসার ভিতরে পাচ নাই, ছিতীয় তৃতীয় 
নাই। পৃথিবীতে গুরু নাই, ভাই ভগ্লী নাই, জগংপতিই সমস্ত। পতিকুলই 
প্রিয়কুল। সতীর কাছে পতির ধাড়ীর ভাঙ্গ! জানালাটিও ভাল । পতির 
বাড়ীর লোক, তোমর। পতিকে ন। চিনিলে, তোমার্দিগকে কিরূপে চিনিব?, 
'পতি যাহাতে বিরক্ত ন| হন, তাহাই আমার কাধ্য । তার যত কুটুম্ব, সব 
আমার কুটু্থ। পতির জীবন আমার প্রিয়” "ঘানুষ আর মানুষ নয়, জীবে 
ব্রহ্ম অবতীর্ণ । নদ নদী গাছ পালা, সমস্ত পদার্থেই আমার ব্রহ্মপতি, তাই 
সকলের পৌন্দরর্য। এই সৌন্দধ্য দেখিয়া এবার সুন্দর হইব। ছিলাম অবাব- 
সায়ী, এবার ব্যবসায়ী হইব। ছিলাষ উদ্দানীন, এবার গৃহস্থ হইব । এবার 
সপরিবারে গৃহধন্ম সাধন করিব। সকলে মিলিয়! সতীত্বধশ্ম পালন করিব। 
এবারকার উত্সব সতীদিগের উত্সব হউক। পির মুখ দেখিয়াছি বলিয়া, 
সকলে পাগল হইয়া যাও। আপনার আত্মাকে সুন্দর কর, পতির পদ ধারণ 
করিয়া যত ছুঃখ সম্তাপ নিবারণ কর।” ( "সতীত্ব" বিষয়ে উপদেশটা 'মেবকেব 
নিবেদন ৪থ থণ্ডে দ্রষ্টব্য | ) 

দিনব্যাপী উৎসব--অপরাহে ব্যক্তিগত প্রার্থন! ও ধ্যানের উদ্বোধন, সায়ংকালে সন্কীর্ভন 

“প্রাতঃকালীন উপাসনা মধ্যাহ্ন কাল অতিক্রম করিয়া বেল! ১ট। বাঞ্জিলে 
ভঙ্গ হয়। ম্থুতরাং মধ্যাহ কালের উপামনা1! আর হইতে পারিল না। কিঞ্চিং 
কাল বিশ্রামাস্তে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়; বিদেশ হইতে সমাগত, ধাহার!| সেই সেই 
স্থানে উপাচাধ্যের কাধ্য করেন, তীহারাই প্রায় বান্তিগত প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন। তদনম্তর ধানের জন্য আচাধ্য বেদীতে আলীন হন। ধ্যানের 
উদ্বোধনে ধানের ক্রমিক অবস্থা বিবৃত হয়। প্রথমাবস্থা নির্বাণ, কোন 
প্রকারের চিন্তা! ধ্যানের মধো আপিতে না দেওয়া । তৎপর ব্রহ্ষনত্তাতে চিন্তার 
নিমগ্নভাব। পরিশেষে মাত প্রভৃতি সন্বন্ধান্ধভব । এই সময় আচাধা একতার! 
যোগে হুললিত তানে নববিধানের নববিধ যোগারস্ত করিলেন । সকলে ইহাত্তে 
মু্ধ এবং স্তস্তিত হইলেন । শেষাবস্থায় চিদাকাশে আত্মার বিলম্ব এবং আনন্দে? 
শুভ্ভিত হইয়! তুষ্কীন্তাবে অবস্থিতি। ধাহারা ধান করিয়! থাকেন, তাহারা এই 
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পর পর অবস্থার আন্বাদ লাভ করিয়াছেন । ত্াহারাই কেবল এবারকার ধানের 
মধ কথঞ্চিং অবগত হইম্াছেন এবং তাহাদের আন্ত ধান চিরত্রীবনের অপরি- 
হার্ধা সামগ্রী হইয়াছে। সায়ংকালে সন্কীর্তনের প্রমত্তত। সমুদায় মন্দিরে 
টলমল করিয়া তৃলিয়াছিল। সেনিবারণ করে কাহার সাধা। যদি অদ্য দিকে 
বিপরীত ভাবের টান না থাকিত, তবে নিশ্চয় কেহ এ সন্ধীর্তন আর থামাইতে 
পারিত না। মহাত্মা চৈতন্তের সময়ে মহাপ্রেমের উচ্ছামে কি হইত, এবার - 
কার সন্ীর্তনে তাহার আভাস সকলে অবলোকন করিয়াছেন। এই সায়ংকালে 
এত জনতা হইয়াছিল যে, মন্দিরে তিপার্ধও স্থান ছিল না। আমরা পরে 
জানিতে পারিয়াছি, বনু লোক স্থানাভাবে চলিয়া গিয়াছিলেন। সন্কীর্তনানস্তর 
ভাই প্রতাপচন্দ্র মঙ্গুমদার উপাপনার কাধা করেন। তীহার উপদেশ নিয়ে 
লিপিবদ্ধ করা গেল। 
দিনবাপী উৎসবয--সন্ধান় প্রতটপচলোর উপঙগেশ 'শবদ এবং প্রতিশষ 

প্জর্মী দেশে রাইন নদীতীরে লোপ্লি নামে এক বিচির স্থান আছে, এই 
স্থান পর্বতময় নদীকৃল | সেই সকল পর্বতের এক বিশেষ গুণ এই, কেহ 
যদি উচ্চৈঃশ্বরে শঙ্ করে, সেই শঙ্গ প্রতিদ্বনিত হইতে হইতে এত দর পধান্ 
যায়, যেন প্রতিধ্বনিরূপ সাগরে মিশিয়া পড়ে । এই ব্যাপার দেখিলে প্লোকে 
আ্কর্যান্বিত হয়। শব এবং প্রতিশবূ, ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি । হোত্রাঙ্গ। 
এ বিষয়ে কি আলোচনা করিপ্াছ? আগয়াঙ্গ কি আশ্চর্ধা বাপার, মনে কি 
ইহা! লাশিয়াছে ? সর্বদা পৃথিবী নানানিধ শবে পরিপূর্ন; কয় জন লোক 
স্থির হয়া শবতব আলোচনা কবে? আওয়াজের বিষয় বল্পা এবং ভাবা কার 
'ধিকার? সাহিতোর? না, বিজ্ঞানের ? না. ধার্ের ? আমি বিবেচনা 
করি, শব্দের গভীর তত বিজ্ঞানের অতীত, ধর্খের 'অধিক্কত। শককে সাগ্কোচ 
করা, শব হারা দিক্‌ বিদিকৃ কম্পিত করা, শকে শাস্ব সংগঠন কৰা, বিগ্া 
উৎপন্ন করা, এ সমূদায় ধর্মের বাবলায়। শক কি, শক কত বড় হইতে পারে, 
কত ছোট হইতে পারে, এ নকল অতি অদ্ভুত আলোচনা। শককে বৃদ্ধি করিতে 
করিতে, এমন ভয়ঙ্কর কর। যায় যে, মানুষের কর্ণ তাহা সহঠিতে পারে না। 
এক বস্ত্র শব শুনিলরে লোকে কণেো হম্তার্পপ করে। কে না মনে 
ভাবিতে পারে, এই বনের শক শতগুণ হইতে পারে । এক বন্ত্রের শক শত 
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রজ্ের শব হইতে পারে। গেই ভয়ানক শব সহিতে পারে, এমন শ্রবপণুট 
কাহার আছে? এই শন্দকে মুদি সক্ষোচ কর, যদি চোট হইন্ডে এত ছোট 
হইয়া যায় যে, নিম্তন্ধতার 'সঙ্গে প্রভেদ ন। হয়, তাহ! হইলে মান্থৃযের শ্রবণ 
সু্মতম শবঝের সঙ্গে আর নিম্তব্ধতার সঙ্গে গ্রাচেদ করিতে পারে না। শব্দের 
অর্থ রি? যদি বল'ক” তাহার মানে কি? কিছুই না। যদি কএ আকার 
মনে কি বুঝায়? কিছুই ন|। যর্দি আর একটি অক্ষরপাতকর,কি হু? 
কিছুই না। কিন্ত শব্দ হুইবামাত্র, এরুটী শব রলিবামাবর মনে একটী 
ভাবের উদয় হয়। শব্দের অর্থ ভাব, অর্থাৎ একটী শব্দ বলিবামাত্র স্বাভাবিক 
নিন্নমে একটী ভাবের উদ্ম হ্য়। যর্দি বলি, 'আম্মা কি পরমাত্মা” তাহা 
হইলে ভাবষোগে স্বদয়ের মধো একটী বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। যদি বল, 
উহ! হইতে পারে, কেন না আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দের মানে আছে। 
তাহা হইলে বীণার আওয়াজ মনে কর। নদীর বক্ষে যখন বাযু বহে, সেই বাষু 
দ্বারা বাশির শব ঘখন কর্মকৃহরে আপি! স্পশ করে, তখন কি অদ্ভুত ভাবের 
্মাগম হয়। যখন কোন আওয়াঙ্ক কর্ণ প্রবেশ করে, কাহারও হৃদয়ে শোক পিদ্ধু 
উথলিত হয়, কাহারও হৃদয়ে আহনাদের সমাগম স্বয়, কাহারও হৃদয়ে বা অপর 
কোন ভাব। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শব্ের কোন অর্থ পাই, অথচ শ্রুত 
হুইবামাত্র হৃদয়ে বিচিত্র ভাব উৎথাদদন করে, শুনিবামাত্র ভাবের উদ্ভান হয়। 
এই জ্বন্তই রীণাবংশির আদর, এই জন্তই সংগীতের উৎপত্তি, এই জন্তুই বেদ- 
পাঠ। ইহারই জন্ত বিবিধ প্রকার-শবপাস্ম আপিয়াছে। যদি মূলে অবতীর্ণ 
হও, দ্বেখিবে, আদিশব কি ছিল। প্রথম শব্দ কে উদ্চারণ করিল? প্রথমে 
য়েআওয়াম্ হইল, সেকি আওয়াজ? বেত বলে, আর্িশব্ব গুকার। এই 
যে ওয্কারকপ বিচিত্র চিহ্ন, ইহার ভিতর সমুদয় ধশ্বশাস্্,। লমুদাম তত্ব নিহিত | 
কথিত আছে, খক্‌বেছীয় খঘিগ্রণ & শব উচ্ধারণ করিলেন, উদ্ভারণ কখ্বিবামাত্র 
ত্বাহাদের শুভ্রকেশ স্ুবর্ণে যণ্ডিত হইয়া গেল) মুখ হইতে ন্বর্ণরাশি বহির্গত 
হইতে লাগিল। যেমন আমাদের দেশে শব্দের মাহাম্ম্য এইরূপ কততভাবে বাক্ত 
হইয়াছে, অন্তদেশে, জ্ষ্ঠানদ্িগের দেশে, গ্রীন দেশে, আফ্রিকার মিশর দেশেও 
শের যহিষা ঘোষিত হইয়াছে । শবের চিস্কাতে মহ। মহ! পণ্ডিতগণ, ধাশ্থিক- 
গণ মগ্ন ছিরেন। আমাদেরও উচিত হইয়াছে, এ বিষয়টা কি, উপলদ্ধি কৰিব) 
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যদি পারি, আমরা শকের উপর আমাদের ধর্খকে স্থাপন করিব । সমন্ত ধর্শ- 
শাস্ত্রের নাম ঈশ্বরের শব্ষ। কোরাণ কি? শব। গুরু নানকও অনাহুত 
শবের কথা লিখিয়া যান। বাস্তবিক শব বিনা ধশ্ম স্থাপিত হইতে পারে না। 
যতক্ষণ না| শব ঈশ্বরের মুখ হইতে বিনিঃস্তত হয়, যতক্ষণ না সেই বিস্তৃত 
পরমাত্মা, সেই আকাশব্যাপী ব্রহ্ম, সেই সর্ববঘটে বিরাজমান-লাবগ্যময়ী শক্তি, 
সঙ্কচিত হইয়া, গাঢ় হইন1 শব্দায়মান হন, ততক্ষণ ঈশ্বর বোধ হয় না, ধর্মের 
গভীরতা বোধ হয় ন। | সেই ধশ্মাকাজ্ষী লোক সর্বদা শবের অনুপরণ করেন। 
শিখ বলে, গ্রন্থ সাহেব প্রভৃতি সকল শাশ্বের নাম শব্দ । ভজন নয়, শান নয়, 
সংগীত নয়, শব্দ। শব্ধ কেন নাম হইল? সেই সকল ছন্দে, বন্দে, সেই সকল 
শব্দে, সেই সকল ভাবে, ঈশ্বরের মহিমা এমনই প্রকাশিত যে, শ্রবণ মাত্রই 
শ্রোতার ধন্মবোধ, ব্রঞ্ধবোধ হয়। অতএব যাহা কিছু ধশ্ম ও লতা, যাহ] ঈশ্বরের 
গুণ ও প্রকৃতি, সমুদই শব্বায়মান হয়। কেন হয়? না শুনিলেত বিশ্বাস 
হয় না। বিশ্বাসের উৎপত্তি কোথায়? কর্ণে শ্রবণে। বিশ্বাসী দাধুরা 
বলিয়া গিয়াছেন, শব-শ্রবণে বিশ্বাস হয়। অতএব, হে উপস্থিত ভ্রাতৃগণ ! 
শ্রবণের উপর যে ঘ্বণা করে না, যে শ্রুতিধর যে শব্দরূপবর্ণকে ধরিয়৷ রাখে, 
তাহারই ধন্মে অধিকার হর । অন্য শুনিয়াছ, যেমন বক্তার আবশ্যক, তেমনি 
শ্রোতার আবশ্ঠক। আমি বলি, শ্রোতার বরং অধিক আবশ্ক। আকাশ 
হইতে জল পড়িয়া যর্দি অরণো বা মক্চভূমিতে যায়, তাহ! হইলে কি ফল জন্মে? 
অতএব এই যে শব্ধরূপ শ্রাবণ মাসের জলধারা, যাহ] শাস্ত্রে, আচাধ্যের কথাতে, 
পরিব্রাজকের জিহবাতে, ইহাকে ধারণ করে কে? শ্রোতার শ্রবণরূপ সরোবরে 
যখন এই জল পড়ে, তখনই ধশ্মের উদ্যানে কল হয়, ফুল হয়, এশ্বধ্য হয়। বক্তৃত। 
করিতে অনেকেই পারে, কিন্তু শ্রবণ করিয়া কথার ভাবরন পান করা নকলের 
হয়না। মুনিদিগের মান অধিক, চিরকালই আছে। নুনিত কথা কহেন না? 
ধর্ম তাহার কোথায়? তিনি ক্রমাগত বপিয়া শবপিন্ধু পান করেন, শব 
রোমস্থন করেন, চর্ব্বণ করেন। মগ কি গো যেমন আহার করিয়া, চর্ব্বণ করিয়া, 
রক্তমাংসাদি লাভ করে, ধর্দের মেষ ধিনি, তিনি নানা শান্ত, নান! আচার্ধা 
হইতে ফুল, ফল, পর্পব সংগ্রহ করিয়া, মুনি হইয়! বোমস্থন করেন। দেখিয়াছত, 
মগ কি গো যখন চর্ববণ করে, তখন অন্তদিকে তাকায় না) স্থির হইয়া চর্বণ 
৩১ 
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করে। যিনি আহ্‌ত শ্রোতা, মনোনীত শ্রোতা, “কেন না জানিও, শ্রোতাও 
প্রেরিত আছে", তিনি শব্ধ লইয়৷ সেইব্প মত্ত হন। বীণা বংশ্রী বাজিতেছে, 
তুরী ভেরী শব নিনাদিত হইতেছে, পক্ষিকণ হইতে আওয়াজ হইতেছে, তিনি 
এই সমণ্ত লইয়া চর্ববণ করিয়া রক্ত মাংস, স্বাস্থ্যে পরিণত করেন। আমিও 
একজন সকলের মত শ্রোতা । শুনিবার শাস্তে আমার অধিক সম্মান । যখন 
শুনিতে হইবে, হৃদয়কে সরোবর করিয়া শব্দের জল ইহাতে ধরিতে হইবে । 
শব আসিবে কোথা হইতে? ঈশ্বরের নিকট হইতে। ঈশ্বরের কি মুখ 
আছে? নিরাকার নিব্বিকার পরমেশ্বরের কি মুখ কল্পনা করিতে পারি? 
যদ্দি মুখ না থাকে, তাহা হইলে শব্ধ হয় কিরূুপে। “ওরে রসনা! হরিনাম 
বল্‌”, এইরূপে রসনার উপরে সম্বোধন সতত শুনি । কেন না, এই যে রসনা, 
ইহ] রসকে আমন্বাদন করে। ইহা হইতে যখন পুণ্যরন উদ্ভূত হয়, তখনই 
ইহা রসপ্রস্থ রসনা । লকল রসের মূল কোথায়? মিষ্ট রপ বল, সাহিত্যরস 
বল, নীতির বল, ধর্্মরল বল, সমুদায় রসের মূল কোথায় $ শাস্ত্রে বলে, 
'রলো৷ টৈ সঃ, ঈশ্বর যিনি, তিনি রসম্বরূপ, তৃপ্রিম্বূপ। ষেমন তিনি সত্যন্বরূপ, 
তেমনই তিনি রলম্বরূপ। হাহ্যরপ, কবিত্বরস, বিজ্ঞানরস, ধণ্মরস, সমুদায় 
রমের আস্বাদন মিলিত হইয়া তাহার নামকে শ্ুমিষ্ট করে। দয়াল নাম মধুর 
নাম। মধু হইল কোথা হইতে? গোলাপরস, পদ্মরস প্রভৃতি সমুদায় রস 
মধুকে রচনা করে। আমরা যদি পাচ সহশ্র বৎসর গোলাপ চর্বণ করি, মধু- 
বর্ষণ হয় না, কিন্তু মক্ষিকা দশটী ফুল হইতে কত মধু সঞ্চয় করে। নান! 
প্রকার ফুলের কথা আক্ত শুনিয়াছি। শাস্তি-চম্পক, ভক্তিপঞ্ন আছে, নানা 
প্রকার ভাবের দ্বারা উপানকের হৃদয় পূর্ণ হয়। সমুদয় ভাব ঈশ্বর হইতে 
একত্রিত হইয়া সাধু হৃদয় চিত্রিত হয়। শাস্তি-পীধূষ, কবিত্বের মধু, ভক্তের 
গভীর সখ সমুদয় একত্রিত হইয় রসম্বরূপ ঈশ্বরে সঞ্চিত আছে। রস আমন্বাদিত 
হয় কিরূপে? বলিয়াছি, রসন। হারা । তবে রসনা কি হইল? হইল যন্ত্র। 
পুণ্যের বাজনা তাহাতে বাজে, পুণের লহ্ুরী তাহা হইতে উচ্চারিত হয়। 
যে বাক্তি রলনাকে সংঘত করিতে পারিয়াছেন, সময়ে চাবি খুলিতে ও বন্ধ 
করিতে পারেন, ময়ূরের গ্থায় নৃতা করাইতে পারেন ও বাশির ন্যায় বিবিধ 
ভাবের স্থর বাহির করিতে পারেন, তাহাকেই বলি, ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র । 
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যে শব বিন! শাস্থ নাই, ধশ্ব নাই, সত্য নাই, মেই শব্ধ বিনিগগত হয় কোথা 
হইতে ? যিনি ভক্ত, ঈশ্বরের ভৃত্য, রসনা-সাধনে গিদ্ধ, তাহারই মুখ নিরাকার 
ব্রত্দের শব্ং-প্রকাশের যন্ত্র । কোন কোন মহাত্মা এমনই বলেন যে, বেদ ব্দোস্ত 
পরাজিত হইয়া যায়! কোন কোন মহাত্সার এমনই উচ্চারণ যে, কাহারও নাম 
হইয়াছে চতুম্মুখ। এই জগ্তই বলে, ব্রদ্গা চতুন্মুখ। এক মুখে অধিক বলা 
যার ভাবিতে না পারিরা, লোকে অধিক মুখের আরোপ করে। মুখবান নর 
নারীই দেবতা বলিয়া গশিত হ্ইয়াছেন। এক ভাব সাধক-মুখে উচ্চারিত 
হয়, সংগীতে সেই ভাব গীত হয়, বাদ্যযস্ত্রে সেই ভাব বাজে। মূল কোথায়? 
সাধক-বিনিঃহ্গত একটি শব্ধ । সাধক ধাহারা, ঈশ্বরের দান ধাহারা, তাহাদের 
মুখ যস্বস্বরূপ। ইহার আওয়াজে কোটী বাদ্যযন্ত্র হারিয়া ঘায়। একটি শষ 
ঈশা উচ্চারণ করিলেন, চার সহম্্ম লোক একত্রিত হয়া তাহাই গান 
করিতেছে, ইহ! করে শুনির়াছি। এই বে প্রকাণ্ড বজ্হুল্া চীষ্কার, বাহ 
এক মানুষের কণ্ে উচ্চারিত হইয়াছিল, ইহ] ঠিক লোপী নামক স্থানের শের 
ন্যায়। এমনই নিকটে আপিবে, এমনই দুরে যাইবে, যে তয় পাইতে হয়। 
সাধক-কঠেব ধ্বনি বিদেশে চলিয়া গেল, ব্রহ্ধাগুকে পূর্ণ করিল । প্রথম মানুষ 
ঘিনি, তিনি হয়ত বলিলেন, পপিভাকে প্রেম কর, ভাভাকে ভালবাস।' এ 
এব কোথা হইতে তিনি বলিলেন? অন্তরের এক শব হইতে । ভিতরের 
সেই যে এক শব, তার নাম কি? তার নাম বিবেক, ভার নাম প্রত্যাদেশ, 
তার নাম আদেশ । তার নামকি? তার নাম মন্স্তের 'আত্মাতে ঈশ্বরের 
ফিতি। সেই স্থিতি হইতে ধে ধ্বনি হইল, তাহারই প্রতিধ্বনি ববাবর হইতে 
চলিল। এক জন উপদেষ্টার প্রতিধ্বনি দশ জনে করে; এক হন আচাযোর 
প্রতিধবনি পাচ শত লোক করে। এক ভগবস্তত্তের গ্রতিধ্বনণির এই রবিবারে 
চল্লিশ স্হন্ত প্রতিধ্বনি উঠিতেছে । এই মুহূর্তেই উঠিতেছে। উপাসনা ও 
প্রতিধ্বনি সকলই প্রতিধ্বনি । প্রতিধ্বনিতে আকাশপূণ। প্রথম শতাবাা 
অন্য শতাব্দীকে প্রতিধ্বনি দ্রিল। কি দিল যুগ যুগকে? ঈশার শবের 
প্রতিধ্বনি, মুষার শব্দের প্রতিধ্বনি । আদি ইহার কি? ঈশ্বরের শব । 
লোলি পর্রতের ন্যায় দূর হইতে নিকটে, নিকট হইতে আবার দুরে 
প্রতিধ্বনি হয়| প্রসান্ত মহাসাগরে যর্দি কেহ একটি প্রস্তর ফেলে, প্রথম 
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একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ হয়, তার পর একটি বড় আয়তন তরঙ্গ হয়, তার পর আর 
একটি হয়। শেষে হয় কি? শেষে কোটা কোটা ক্রোশব্যাপী প্রশান্ত সাগরকে 
উদ্বেলিত করিয়া “তালে । তেমনি ভক্তরূপ ক্ষুদ্র প্রস্তরাভিঘাতে পরমাত্মা- 
সাগরে যে তরঙ্গ হয়, তাহা প্রথম বেদীর চার দিকে বন্ধ থাকে, ক্রমে উড়্িস্যায় 
যায়, পঞ্জাব দেখে যায়, গুক্গরাটে যায়, ইংলগ্ডে যায়। ব্রহ্ধাণ্ড বাঞ্ধ হইয়। পড়ে । 
এই যে শব্দ, ইহা ব্রন্মের প্রকাশ । ধন্যবাদ করি তাহাদিগকে, ধাহার! এই 
শব্দকে রক্ত মাংসের আকার দিতে পারেন । তীাহার্দিগের ভিতরে অনাহত 
শব আহত শব হয়। বীণাপাণি আর কে? সেই, যার মুখ হইতে ব্রহ্ধ- 
অভিপ্রায়, ব্রহ্ম-আজ্ঞ। বিনির্গত হইয়া এমনই শব্ধ করে যে, সমুদায় বাছ্যন্ত 
হার মানে । অতএব, হে ভ্রাতুগণ ! এই শবের প্রতি অমনোযধোগ করিও না। 
শ্রোতার এই গৌরব যে, প্রেরিত শ্রোতা সশব্দ কুশব্দের পার্থক্য বুঝিতে পারেন। 
প্রেরিত দিদ্ধ বক্ত1 যেমন কুশব্ধ বলেন না, কেবল অন্তরে বাজে যে শব্ধ, তাই 
বলেন, প্রেরিত শ্রোতা তেমনই স্থশবই শ্রবণ করেন। আমার্দিগের মন্দির 
হইতে তাই বাজুক, আমরা শ্রবণপুটে তাহাই সঞ্চয় করি। আমর! মুনি হই, 
ধারক হই, শব-ব্রক্ষে হদয় পূর্ণ করি; শব্দ আহার করি। বৃক্ষ লতা আমাদের 
নিকট গান করুক; অচেতন লচেতন কলে মিলিনা অশব্ধ ব্রন্মের ভাব শব্দায়- 
মান করুক। ঈশ্বর আমার্দিগের উপর এই পৌভাগ্য বিধান করুন । 
আর্ধানারীসমাজ 

"১১ই মাঘ ( ২৩শে জানুয়ারী) সোমবার । অদ্য প্রাতঃকালে আধানারী- 
সমাজের উপাসনা হয়। এবার মন্দিরে নারীগণের সংখ্যা পূর্ববারাপেক্ষা মমধিক 
হইয়াছিল। মন্দিরের সমুদায় গ্যালারি তাহাদিগের কর্তৃক অধিরুত হয়। অন্য 
প্রাতে ব্রার্দিকাগণ দ্বার গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল; আচাধ্া বেদীতে আনীন হন। 
নিয়মিত উপাপনাস্তে যে উপদেশ হয়, তাহাতে সতীত্ব-ধন্খ অতি স্থন্দররূপে 
বিবৃত হয়। মহেশ্বরের শিন্দাতে সতীর মৃত্যু এবং পুনরায় নবদেহ ধারণ করিয়ু। 
তাহাকে পতিত্বে বরণ, এই বিষয়'ট এমন আশ্চর্য্যরূপ প্রতি আত্মার অবস্থার 
সঙ্গে মিলিত কর! হয় যে, যে বাক্তি এই উপাসন। শ্রবণ করিয়াছে, তাহাকেই 
মুগ্ধ হইতে হইয়াছে । আমরা সংসারে আপিমা অবিশ্বাস নান্তিকতা সংসার 
পপ প্রভৃতিতে মহেশ্বরের নিন্দা নিয়ত শ্রবণ করিয়াছি, এই নিন্দা-শ্রবণে 
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আমাদিগের সেই মন এমন কলুষিত হইয়াছে যে, যোগে এ দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া নবতন্থ নবক্সীবন লাভ না করিলে, আর দেবাদিদেব ম্হাদেবকে যে 
পতিত্বে বরণ করিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। সম্ভী কি কখন পতির নিন্দ। 
শুনিতে পারেন? না, শুনিয়া পাপ দেহ ধারণ করিতে পারেন? এই জন্ 
সংনারে ম্বৃত হইরা, নবতন্থ ধারণ করিয়া, পুনরার তিনি পতিকে বরণ করিলেন। 
প্রতোক নারীকে এইরূপে পুবাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া, নৃতণ কলেবর ধারণ 
করিতে হইবে, এবং ঈশ্বরকে চির পতিত্বে বরণ করিতে হইবে। অপরাহে 
নারীগণ কর্তৃক উপাদনা, কীর্তন ও বরণ হয়। রজনীতে ব্রন্মমন্দিরে ভাই 
অমৃতলাল বস্থ উপাসনার কাধ্য করেন। 
নগরসন্কীর্তন-বীডন পার্কে 'যুগলভ্তাব' বিষয়ে বক্তত 

“১২ই মাঘ (২৪শেজাঞুরারী ), মঙ্গলবার | অদা নগর সঙ্কীর্তন ও বিন 
পার্কে বন্তৃতার দিন। এবার মঙ্কীর্ভন আচাধ্য মহাশয়ের পূর্ব পৈতৃক গৃহ 
হইতে বাহির হর। পর্ববপম্ুধে বালকগণ, তষ্পব দেশীয় বিদেশীয় সন্বীর্তনের 
দল মহোতণাহে সঙ্কীর্তন করিতে কারতে বিডন পার্কে গিয়া উপস্থিত হয়। 
বিডন পারে নমবেত লোকের সংখা। বপিতে হয় না। এবার টাউন হলে 
লোকের স্থান হর নাই, বিন পার্কে মাচাধ্য মহাশয়ের বক্তৃতার পক্ষে প্রশন্ত 
স্থান বটে, কিন্ত লোকের নিশ্পেষণে যাহারা পড়িয়াছেন, তাহাদ্দিগের মনে হয়, 
এ স্থানও এক প্রকার অনুপযুক্ত । নদে যাহা হউক, আচার্য মহাশয় যাহা 
বলিয়াহিলেন, তাহার সারাংশ লিয়ে লিপিবহ্ধ করা গেল :-- 

“আবার এক ব্লর পরে, এই আনন্দের শোভ] দেখির। হৃদয় মন উৎসাহিত 
হুইতেছে। প্রাণ আনন্দরনে প্লাবিত হইতেছে । সকলে ভূতোর প্রতি কপা 
করিয়া অন্তরের অন্রাগ কৃতজ্ঞত! গ্রহণ কর। তোনত্রা মামাকে ভালবান, 
জানি। তোমরা] যেমন আমাকে ভালবাস, আমিও তেননই তোমাদিগকে 
ভালবাপি। ভালবাপি বলিয়াই বৎসরাস্তে আমিয়াছি। ধনের প্রয়াসে এখানে 
আমি নাই। মান মধ্যাদার প্রয়াসও রাখি না। দাসত্ব করিতে আসিয়াছি। 
হরির আদেশে হরিকথা বলিয়া জীবন সফল করিব। মামাকে তিশি বপিয়াছেন, 
বল আমি বপিব। আমি তাহারই আদেশে এক হাতে কাশী, আর এক হাতে 
বৃন্দাবন, এক হস্তে বেদ, অপর হত্তে পুরাণ, এক হস্তে জান, অপর হস্তে 
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ভক্তি, এক হস্তে হুর্ধা, অপর হস্তে চন্দ্র এই ছুই লইয়া বং্সরের শুভ দিনে 
উপহার দিতে আসিয়াছি। আমার বিনীত উপরোধ এই, ছুই হাতে এই ছুই 
গ্রহণ করুন। কৃতার্থ হইবে সে, যে উহা লইবে; নেও কৃতার্থ হইবে, লোকে 
পাইবে যাহার হম্ত হইতে। চারি হাজার বংমর অতীত হইল, হিমালয়ের 
উপরে, মহোচ্চ গিরিশিখরে, সেই উচ্চগিরির উচ্চশিখরে বপিয়া আর্াগণ 
্ন্বনিনাদে নিনাদিত করিতেন। বেদত তখনকার; এখন আমাদিগের কাছে 
সেই বেদ আগ্িয়াছে। সেই বেদ ছাপা হঙ্টয়াছে, আমর] তাহার স্তবস্তরতি 
পাঠ করিতেছি। ইন্দ্র বরুণের ভাব বুবি'তেছি ; আকাশ দেখিয়া আকাশের 
দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি । বেদের সময় যখন চলিয়া গেল, পুরাণ তখন 
প্রস্থত হইল; যখন চারিদিক শুষ্ক হইল, তখন জলবর্ষণ হইল। অনন্তম্থরূপ 
্র্ধকে ধরিতে গিয়া ব্রদ্মাংশের পুজা আরম্ভ করিল। ব্রন্কে কুচি কুচি করিল। 
এক এক অংশ লইয়। বন্দনা করিতে লাগিল। একটা সাধু, একটা সুধা, একটা 
নদী লইয়া ব্রঙগন্তুতি করিল। ব্রদ্ধকে খণ্ড খণ্ড করিয়া হাতে করিয়া ধরিতে 
লাগিল। ছোট দ্রেবতাকে ধরিতে পাইল। পুরাণ তন্ত্রের অনুগত হইয়া আমি 
কোন্‌ ভাবের ভাবুক হইব? ঞ্ধিরক্ত দেহের ভিতর রহিয়াছে, ভক্তরক্ত 
শরীরে বহিতেছে, ছুই শোণিতই প্রবাহিত হইতেছে । যদি নরাধমের মুখ 
হইতে কাহারও নিন্দা বহিগত হয়, পাপ হইবে । আধ্য জ্ঞানীকে গৌরব দিতে 
হইবে, আধ্য ভক্তকেও গৌরব দিতে হইবে। ছুই ভাবকে মিলাইতে হইবে । 

“এমন সময় ছিল,,ত্ুখন লোকে ছয় মাসেও হয়ত কাশী যাইতে পারিত না; 
এখন তিনমান, ছয়মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে! কাশী এখন হাবড়া। 
বালী, উত্তরপাড়ার নিকটবর্তী হইয়াছে। এই কাশী, এই আমি । এই আজ 
হাবড়ায় টিকিট কিনিলাম, এই একেবারে কাশীতে। পুথিবীর কাশীকে 
নিকটস্থ দেখিয়া, যদি আশ্চধ্যন্থিত হট, তবে আরও আশ্চধ্যান্থিত হইব, যখন 
দেখিব, মনের কাশী আরও নিকটবত্তী । কাশী কি? যেখানে যথার্থ 
মহাদেবের পূজা হয়, সেই কাশী। যেখানে গুকারের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, 
সেই কাশী। যেখানে খধিরা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বেদের গুণ ব্যাথা! করেন, 
সেই কাশী। যেখানে তিনি পূজিত হন, আমি সেই কাশী চাই; বাসকাশী 
চাই না। অন্তু কাশীতে আমার প্রয়োঞ্জন নাই। বাপ্পীয়শকটের বল যেমন 
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বাহিরের কাশীকে এক মিনিটের রাস্তা করিয়া দিল, যোগবল তেমনি আসল 
কাশীকে নিকটে আনিল। এই বলিতেছি, এই শুনিতেছি, চক্ষু নিমীলিত কর) 
নিমীলিত নয়নের সম্মুধে আসিল । জড়বিজ্ঞানের তাড়িতের দ্বার! দুর দেশ নিক- 
টের দেশ হইল, যোগ-তাড়িতের দ্বারা প্রাণের কাশী, প্রাণের মধ্যে আমিল। 
এবার কাশীবানী হইব। যোগীর ধন হইবেন, মহাদেব । মহাদ্দেব বড় 
দেবতা, ক্ষুদ্র নন, সাকার নন। ভূলিলাম সংসার, টাকা কড়ি সব তুলিলাম। 
টিকিট কিনিয়। পলকের মধো কাশীতে উপস্থিত হইলাম। কাশী ছাড়িয়া 
এখন আরও যাও। যেখানে গঙ্গা যমুন। একত্র হুইয়াছে, তাহা! অতিক্রম 
করিয়া যাও। যাও, আরও যাও; প্রয়াগতীর্থ অতিক্রম করিয়া যাও। 
শ্রবৃন্দাবন সম্মুথে দেখিতে পাইবে । তখন জ্ঞানের কাশী পশ্চাতে, ভঙ্জির 
বৃন্দাবন সম্মুখে | হূর্ধ্য ওখানে, চন্দ্র এখানে | এবার ভক্তির বুন্দাঝনে যাইব; 
এবার ভক্কিযমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া তাপিত হীদয় শীতল করিব। 

“আগে কাশীতে বৈরাগী হইতে হইবে । বলিতে হইবে, টাকা কড়ি! 
দাও বিদাও। সন্তান স্ত্রী, বিদায় দাও; দাও বিদায় সংসার, একবার কমগুলু 
হস্তে কাশীর অভিমুখে চলিব। সম্নযা্ী হইয়া, পরিব্রাজক হইয়া পৃথিবী তুলিব। 
তুলিলাম, বিদায় লইলাম; ব্রদ্ম আরুঢ় হইলেন, আত্মা-অশ্বের উপর। বর্ষ 
এবার এমনি জব করিতেছেন, যেন আর কিছুই নাই, বেদ বেদাস্তের অবস্থা 
কেবল ব্রঞ্ষদর্শনের অবস্থা । ক্রমে মানুষ বলে, কঠোর ত্রহ্ষজ্ঞানে মাথা ফাটিয়া 
গেল, কে শীতল করিবে? ছুই প্রহরের রৌদ্র মানুষ সহিতে পারিল না; ছে'ট 
মান্ুষেব পক্ষে এত কিরণ অনেক ! ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সুধাংশ্ুর হৃধাময় 
জ্যোহস্বায় পৃথিবী মধুতে অভিষিক্ত হইল। পৃিমার শশী, সকলের মুখে হালি। 
এবার বৃন্দাবন সমাগত । স্্ধ্য যখন অন্তমিত হইলেন, আর তিনি কখন 
আগিবেন না। জান যথেষ্ট হইয়াছে । ত্রক্ষঠাদকে চাই । প্রেমফুল দিয়া 
এবার তাহাকে পৃক্গা করিব; চগ্্রের দিক্‌ দিয়া তাহার কাছে যাইব। বৃন্দাবনে 
কি আমায় প্রবেশ করিতে দিবে? ছুঃখে পড়িয়াছি, বাহিরে আর থাকিব 
না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে । প্রেমের প্রানাদে আমায় যাইতে দাও; 
প্রীরন্দাবন। পায়ে পড়ি, কলিকাতার দুঃখী আমি, আমাকে গ্রহণ কর। যা 
করিতে বলিবে, আমি তাই করিব, আমাকে প্রবেশ করিতে দাও । কোন্‌ 
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জলে ন্নান করিব, বল; কোন্‌ ফুলে পূজা করিব, বল? কি ভাবে পৃজ| করিব, 
বৃন্দাবন! যুগলভাবে। মুখ ফিরাইয়। জিজ্ঞাস! করিলাম, কাশি! 
তোমারও কি যুগল নয়? কাশী বৃন্দাবন কি পরম্পর কাটাকাটি করে? 
পরস্পরের মধ্যে কি ভয়ানক বিবাদ? হিন্দুর বৃন্দাবন কি হিন্দুর 
কাশীর মুখকে দ্ধ করে? না,না। আমরা নববিধানবাদী, আমরা 
বিবাদের কথা জানি না; গোলমাল শুনি নাই। আমর! জীবস্ত ঈশ্বরের 
উপাসক; আমর! জানি, এক দিক হইতে সুর্ধা। অপর দিক হইতে চন 
বাহির হয়। উভয়ের বিবাহ হয়। বেদের সঙ্গে পুরাণের ভয়ানক সংগ্রাম হয় 
না। সংগ্রাম হয় নাই, হয় নাই। দেখ, সতীত্ব বৃন্দাবনের ধর্ম । শ্রীমতী সতী 
বৃন্দাবনের রাণী । কাশীতেও সতী । ঘিনি পতিনিন্না শুনিতে অসমর্থ হইয। 
দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই সতী কাশীতে । মহাদেব সতী ছাড়া নন। সতী 
কাশীতে, সতী বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের সতী কষ ছাড়া নন; কৃষ্ণও শ্রীমতী 
সতী ছাড়। নন। মহাদেব সতীকে অত্যন্ত ভালবামিতেন। দেহত্যাগ করিয়া 
আবার মহাদেবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীও মানেন, সতীর 
কথন মরণ নাই । সেই সতী, যিনি মহাদেবের রাণী। মহাদেবের রাণী ? যিনি 
উদ্দাসীন হইয়া গিরিতে গিরিতে ভ্রমণ করিতেন, ধাহার অন্নের সংস্থান নাই, 
তাহার স্ত্রী? সতীর চাই মহাদেবকে, মতীকে চাই মহাদেবের? বৈরাগী 
সঙ্ম্যাসীর স্ত্রীর প্রয়োজন? তিনি স্ত্রীর বশীভূত? ইহার অর্থ আছে, শ্রবণ 
কৰ। তাহার সতী তাহার ক্রোড়ে। মহাদেব যোগেতে মত্ত। দেখ্রে, জীব! 
দেখ, যদি যোগ করিতে হয়, দেখ। ভয়ে ভীত হইয়। মহাদেব অরণো গমন 
করেন নাই। সতী থাকিবেন পতির কাছে, পতি ষোগে মগ্র হইবেন। বেদ 
বেদাস্ত পুরাণাদি সমস্তঃ মহাদেবকে নমস্কার করুক। এই টাকা কড়ি দূরে 
রাখ, যাও অরণো ; কালাপেড়ে কাপড় ছাড়। ইহারা বলিল কি, মহাদেব সেই 
পাহাড়ের উপর সতীকে কাছে বসাইয়৷ যোগানন্দে মাতিলেন? কৈলাদের 
উপর হর গৌরী মিলিত। স্ত্রীনঙ্গে, অথচ বেছ'স? ষোগানন্দে আছম়। এই 
যুগলভাব পুরাণে, যুগলভাব বেদে, যুগলভাব কাশীতে, যুগলভাব বৃন্দাবনে। 
কে বলে কষ, কে বলে রাধা? বুন্দাবনের যুগল ভাব। 

“ভ্রীচৈতন্ত সংসার ছাড়িয়াছিলেন, দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি 
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চলিলেন। শ্রাগৌরাঙ্গ কি বলিলেন? বলিলেন, স্ত্রী আমার হৃদয়ের ভিতর, আমি 
চলিলাম। একবার নন্ন্যামী হইতে হইবে) আগে শ্বশানে যাও, পয়ে এস। 
বিস্টপ্রিয়া কাদিতে লাগিলেন । মা কাদেন, স্ত্রী কাদে, শী শা! করিয়া টচতগ্ত 
চলিলেন। গম্ভীরাবে কীর্তন করিয়া পৃথিবীকে কাপাইলেন। সহর কাপিতে 
লাগিল। গৌরাঙ্গ, করিলে কি? এহেন যৌবনে করিলে কি? যাও কোথায়? 
নবন্ত্রীকে অসহায় করিয়া যাইও না। তার প্রাণ যেকাদিতেছে। তার সুখের 
জন্য একবার ভাবিলে না? নিমাই ! শোন শোন । ফিরে এস, সংসার কর। 
শ্রচৈতন্তের সংসার করা শেষ হইল, তিনি ফিরিবেন কেন? লোকের পরিত্রা- 
ণের জন্থ তিনি চলিলেন। ঘর ছাড়িয়া গাছতলায়, গাছতলা ছাড়িয়। ভাগীরথী- 
তীরে উপস্থিত হইলেন । জীবের সমস্ত ছুঃখভার মাথায় লইলাম বলিয়া তিনি 
চলিলেন। গৌরাঙ্গের শিষ্যের! কাদিতে লাগিলেন; হায় গৌরাঙ্গ! হায় গৌরাঙ্গ! 
কোথায় ফেলে চলিলে? নদের প্রদীপ নির্বাণ করিয়া কোথায় যাও? যত দিন 
তুমি না ফের. নদেয় হ্ধ্য উঠিবে না। চৈতন্য এ দেখ পলাইলেন, আর নিত্যা- 
নন্দ সংদারী হইলেন। একবার পরিবজ্জ্ন অত্যন্ত গ্রয়োঙ্গন. অস্ততঃ এক 
মিনিটের জন্যও ছাড়িতে হইবে। একবার বৈরাগ্য লইয়। কমগুলু ধরিতে হইবে। 
একবার ছাড়, নতৃবা প্রেমভক্তি হবে না। ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তোমার 
আমার ভিতরে চৈতন্য আসিলে। চৈতন্য কি? জ্ঞান, শ্রীজ্ঞান। চৈতগ্বের 
সঞ্চারে শত হুধ্োর ম্যায় জ্ঞান প্রকাশিত । চৈতন্ত ষিনি, তিনি আবার নিতা।- 
নন্দ। চৈতন্যের কাঞ্জ শেষ হইল, নিত্যানন্দের কাঙ্গ আরগ হইল। চৈতন্য যখন 
কেবল চৈতগ্যে, তখন বৈরাগ্য ॥ চৈতন্য যখন নিত্যানন্দে, তখন সংসার । টচতন্থ 
পাইয়াজ্ঞান পাইয়া, এখন নিতাই লও । জীব কি কেবল শ্বাশানে মড়ার 
দুর্গন্ধ শুকিবে? চৈতন্ত ফিরিপেন না, কিন্তু বলিলেন নিত্যানন্দকে, 'নিতাই, . 
তুমি সংসার কর।” নিত্যানন্দে চৈতন্ত আছেন। নিত্যানন্দ চৈতন্তরূপে 
চেতন্ত নিত্যানন্দরূপে । জয় চৈতন্যের হয়! গর গৌরাঙ্গের জয়! প্রচ এবং 
রাধিকা, হর এবং গৌরী, পুকষভাব এবং স্ত্রীভাব। পুক্রষ দেবতা এবং নারী 
দেবী। চৈতগ্কে ছুই ভাব পরে পরে। টৈতণ্ত পাগলিনীর মত। চৈতগ্ত 
উল্মাদিনী। পুরুষ অমন কাদে না; চৈতন্তকে কিরূপে পুরুষ বল? চৈতন্ত 
উন্মাদিনী। প্রেমের উচ্ছ্বাসে চৈতদ্ত মাতোয়ারা । ওরে, দে ভাব নয়, 
২৩২ 


১৮৫০ আচার্য, কেশবচন্ত্র 


মহাভাব। আমরা ঠতন্তকে ডাকিয়া আনিব। কলিকাতার রাস্তায়,আর 
আনন্দ ধরে না। অনেক দেখিলাম, কিছুতেই চলে না। ইংরাজী লেখাপড়া 
শিখিষ্াা দেখিলাম, অনেক মন্ত্র তন্ত্র সাধন করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই চলে না। 
এবার প্রেমে মাতিতে হইবে। 

. “এক খণ্ড আমাদিগের জ্ঞান-স্র্ধা, আর এক খণ্ড আমাদিগের প্রেম-চন্্র। 
পতি সত্তী, সতী পতি। জান আর প্রেম, সতী আর পতি, এ ছুই দিবার অন্যই 
ভূত্য আজ আপনাদিগের সমক্ষে আদিল। সতী ছাড়! পতি, পতি ছাড়। সতী 
কখনই নয়। শ্রীনাথ ছাড়। শ্রীমতী, শ্রীমতী ছাড়া শ্রীনাথ, হর ছাড়। গৌরী, 
গৌরী ছাড়া হর, কখনই হইতে পারে না। এই সা অতি উচ্চ সত্য। 
আখ্যায়িকা নর, গল্প নয়, ইহ। কল্পনার কথা নয়। নিরাকার শ্রীনাথ, নিরাকার 
শ্রীমতীয় কথা বলিতেছি। সেই নিবাস, সেই শ্রীমতী, পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর, 
দক্ষিণে) শ্রীনতী পার্থে বপিগ্না আছেন প্রীনাথের, গৌরী পার্থ বসিয়া আছেন 
হরের। কলিকাতায় ভক্ত্দল যে ভাকিতেছে. ভক্কেরা ষে কাদিতেছে, তাহাদের 
যে প্রাণ গেল; 'যাও না হে, যাও শীত্ব”, এই বলিয়া শ্রীমতী অন্থরোধ করেন 
শ্রীনাথকে । শ্রীমতীকে তাই অদ্ধাঙ্গ কোমলাঙ্গ বলে। ফিহ্দী শান্ত্রেও এইরূপ 
উপদেশ । মেরিননান কি শিখাইলেন? আমি ভেপাডেদ জানি না, ভেদাভেদ 
মানি না। ঈশ। প্রচার করিলেন, ভালবাদা। আবার কবির, নানক সবাই 
বলিলেন, প্রেম কর, ভালধাপ, প্রেমেতে মাত। প্রিয় বঙ্গদেশ' শ্রীনাথের 
সঙ্গে প্রীমতীকে গ্রহণ কর। কাশী বৃন্দাবন আজ একাকার করিতে হ্টবে | 
বেদ পুরাণে, কাশী বৃন্দাবনে আজ বিধাহ। চতুদ্দিক হইতে দ্বি্জ আসিয়াছেন, 
পণ্তিত আগিয়াছেন। প্রীনাথ শ্রীদেবীর গৌরব বৃদ্ধি হউক । ব্রদ্ধ ভ্জিতে গিয়া 
পুরাণফে মপমান করিও না, ব্রদ্ধকে ধান করিতেছ, স্্ী পুপ্কে দূর করিয়া 
দিও না। অভেদ আসিয়াছে, অভেদের নিশান উড়িয়াছে । জয় একমেবা- 
দ্বিতীয়ম। এই রব বজ্ধ্বনির ন্যায় আকাশের এক দিক্‌ হইতে অপর দিকে 
গড়াইতে গড়াইভে টলিয়া যাউক। ব্রদ্ধনায় নিনাদিত হউক। ভয় ফরিও 
না, ধর্মকে কাটিও না । ইরিয় গল! টিপিও না। দেখ শ্রীনাথ, দেখ শ্রীদেবী, 
দেখ বর্ষ, দেখ ইরি। এদিকে সং, ওদিকে আনন্দ । বল, লাগ্‌ ডেস্কি, লাগ 
সে্ষি। একেবারে কাশী বৃন্দাবন এক হইয়া ধাউক । ব্রহ্ধ মালা দিষেন হরির 


দ্বাপঞচাশত্বম সাংবত্মরিক - ৭ শহ১ 


গলায়। বেদ মাল দিবে পুরাণের গলায়; পুরাণ মালা দিবে বেদের গলায়। 
বর্ষ ও হরির নাম করিয়া সকলেই নৃতা করিবে, সকলেই সুখী হইবে ।" 

"্কভৃতাস্তে সন্ীর্ভন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করা হয়। এই সঙ 
ঘোর প্রষত্তভার সমন । আচারধামহাশয় শ্রুতর পীড়ায় আক্রান্ত, তথাপি 
উহাকে আর কেহ ধরিয়! রাখিতে পারিলেন না। তিনি পথে সন্ীর্ডনের সঙ্গে 
যোগ দিলেন এবং প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন। গৃহের নিকটে আল্লা এভ প্রমত্ততা 
বাড়িল যে, সঙ্কীর্ভনের নৃত্য থামায় কাহার সাধা? গৃহে আমির প্রমত্ভাবে 
নৃত্য করিতে করিতে, পীড়ানিবন্ধন দ্মাচাধামহাপয় মৃচ্ছিত হইয়া পড়িবার 
উপক্রম হইলে, সকলে তাহাকে ধরিয়া রসাইলেন। কিন্তু তখনও তাহার 
প্রমতততার শেষ হয় নাই দেখিয়া, টিকি২নক তাহাকে গৃহমধো লইয়া গেলেন । 
এই ব্যাপারে অগ্রেই সন্কীর্তন স্থগিত হইবার কথ! ছিল, কিন্ত প্রমন্ততার তরঙ্গে 
তখনও সন্গীর্তন ও নতা চলিতে লাগিল । গৃহে ও বাছিরে কেবল সন্কীর্তন ও 
নৃতা। ধন্য নববিধান ভক্কিবিধান, যে স্তাহার কুপায় শুষ্ধ নীরপ উনবিংশ 
শতাব্দীতে এত নুতা ও গ্রমন্ততা আমরা প্রতাক্ষ করিলাম । 

গাভারব না 

"১৩ মাঘ (১৫শে জানুয়ারী), বুধবার হইতে ১৬৯ মাঘ (২৮শে 
ক্গান্ুয়াবী ), শনিবার পর্যাস্থ কয়েক দিন কলিকাতায় পর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে 
প্রচারযাক্সরা হয়। ক্ষুদ্র সন্কীর্তনেব দল এই সকল দিকে গিয়া ঈশ্ববেব নাম 
প্রচার কবেন। রবিবারে € ১৭ই মাঘ, ২৯শে জান্সযাবী ) মন্দিরে প্রাতে এ 
লায়ালে উপাসনা ও উপদেশ হয়। 

বেলধরির়! তপোধনে গঞ্ষন ও উৎসবের সমগাপ্থি 

"১৮ মাঘ (৩০শে জ্রাহুয়ারী ), লোনবার, বাম্পীয়শকট-যোগে বেপঘবিয়া 
'তপোবনে গমন । ১৯শে মাঘ (৩১শেক্জানুয়ারী ), মঙ্গলবার, অপরাক্ে কমল- 
সরোববের চতুঙ্দিকে নিঙ্জন যোগ ও সমাপ্রিহচক প্রার্থনা ও সন্কীর্তন করিবার 
কথ! ছিল; মআচার্যামহাশয়ের পীড়ানিবন্ধন তাহা হইতে পারে নাই । 

উপসংহার 

"আমরা এবার উৎসবের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এক ধর্মততে শেষ করিলাম। 

উৎসবে যে সকল উপাসনা, বক়ৃতা ও কথা হইয়াছিল, যদি সেগুলি নকল 


১৮৫২ আচার্য) কেশবচন্্র 


লিপিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে পূর্ব পূর্ব বর্ষে উতবের বৃত্বান্ত যে কয়েক 
সংখক ধর্দতত্বে শেষ হইত, তদপেক্ষা নান না হইয়া ববং সমধিক হইত। 
এবারকার উংসবে অন্তান্যধার হইতে অনেক বিষয় বিশেষ । ত্রার্ষিকাগণ কোন 
দিন মফঃম্ব হইতে উৎমবোপলক্ষে আগমন করেন নাই, এবার অনেকগুলি 
্রা্ধিকাভগিনী দূরস্থান হইতে আগিয়। উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। ইহারা 
সকলেই মগলবাটাতে অবস্থান ও পান ভোঙজনাদি করিয়াছিলেন। পূর্ব পূর্ব 
বর্ষে মমাগত ব্রাঙ্ভ্রাতৃগণ স্বতন্তব বাসায় পান ভোজন করিতেন, এবার প্রচারক- 
মণ্ডলীর ভঙ্জগনসাধনম্থল বৃক্ষতলায় সকলে মিলিয়। আহার করিয়াছেন। 
কয়েক দিন ধাহার। একত্র ভোজন করিয়াছেন, সমটিতে তাহাদিগের সংখা 
ধরিলে পোনের শতের নান হইবে না। এতস্িন বন্তৃতাদিতে মমাগত লোক- 

ংখ্যা গণনা! করিলে, নান যোড়শ সহস্র লোক গণনা কর] যাইতে পারে । এই 
মকল লৌকদিগের দেবার জন্য ভাই উমানাথ গুপ্ত গ্রচুর পরিশ্রম ও যু করিয়া- 
ছেন। এতে! গেল বাহিরের কথা । ভেতরের ব্যাপার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য । 
গভবধে মাতৃভাব-মমাগমে কি আশ্র্ধ্য পরিবর্তন মাধিত হইয়াছে, কে না 
গ্রত্যক্ষ করিয়াছে। এবার যে'ভাব (সতীত্ব) গ্রতিটিত হইল,]অতি উচ্চভাব। 
অতি শ্রেষ্ঠ ভাব। কিন্তু এ ভাবের নিকটবর্তী হওয়া সামান্য কথা নহে। 
এখানে নির্শুলচিত্ত বিশুদ্ধাত্বা না হইতে পারিলে, অগ্রঘর হইবার সম্ভাবনা 
নাই। কুমারীর স্তায়, বিশুদ্ধহদ়। চিরকৌগাধ্যের আদর্শ, পরম পরিশুদ্ধ, প্রেমগয় 
ঈশ্বরের নিকট সমুদায় হ্বদয় মন প্রাণ উংদর্গ করিতে হইবে, এ সামান্য কথা 
নয়। আমরা দেখিতে চাই, আগামী উতমবের পূর্বে কত জন এই কার্ধে 
কতকার্ধ্য হইয়াছেন” 


২ 
স্বাস্থ্যভঙ্গ ও দাজিলিঙ্গ গমন 


কেশবচনের শিরঃপীড়া ও বহুমুত্ররোগ 


এই উংসবের মধো কেশবচন্ত্র শিরঃগীড়া ও বহুমূত্র-রোগে আক্রান্ত হন। 
ধর্মতব (১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্তুন, ১৮০৩ শক ) লিখিয়াছেন :-- 

“টাউন হলের বক্তৃতার দিবদই ( ৯ই মাঘ, ১৮০৩ শক; ২১শে জানুয়ারী, 
১৮৮২ খুঃ) ভক্কিভাঙ্গন আচার্ধা মহাণর় পীড়ার জ্য শরীরে বিশেষ গ্রাণি ও 
দুর্বলতা অছ্থভব করেন। দেই অবস্থায়ই পরদিন ( ১০ই মাঘ) জলম্ত 
উৎসাহের সহিত মাঘোংসবে, সোমবার (১১ই মাঘ) প্রাতে ৩ ঘণ্টাকাল 
আর্ধ।নারী-সমাঙ্গে উপাদনা ও উপদেশ দেন এবং মঙ্গলবার দিন (১২ই মাঘ) 
বীডন উদ্যানে বক্তৃতা ও মহা দধীর্তনে নৃত্যাদি করেন) তাহাতে পীড়। 
অত্ান্ত বুদ্ধি পায়, চিকিংসকদিগের উপদেশানদারে কিছু কালের জন্য 
সকল কার্ধা হইতে তাহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনি শিরঃপীড়া 
ও বহুদূত্র-রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, ঈখরকৃপায় এইক্ষণ রোগের অনেক 
উপশম দেখা যায়। তাহার গীড়ার জন্য উৎসবের শেষ ভাগ এবার অপূর্ণ রহিয়া 
গেল। মার এক দিন বীডন উদ্ভানে বক্তৃত| ও নৃতা হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, 
সমুদায় রহিত হইল। অবিলম্বে তিনি সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিয়া, নব উৎদাহ 
উদ্যমের সহিত কার্ধ্যক্ষেত্ে অবতীর্ণ হন, ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা ।” 

স্বোসেফ কুকের কেশবের সঙ্গে আল!প, দক্ষিণেশ্বরে গমন এবং টাউন হলে বত! 


আমেরিকার জোসেফ কুক সাহেব এই সময়ে কলিকাতায় আ পিয়া, কেশব- 
চং্জের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কমলকুটারে আগমন করেন, এবং দীর্ঘ কাল 
আলাপ করেন। এই আলাপে নববিধানের বিশেষ ভাব তাহাকে বুঝাইয়া 
দেওয়া হয়। তাহার অভার্থনাসনদ্ধে ধর্দতবে (১৬ই ফান্তুন। ১৮০৩ শক ) 
এই সংবাদটি লিপিবদ্ধ আছে :-- 


। ১৮৫৪ আচাধ্য কেশবচন্তু 


“১২ই ফাল্তুন, ১৮০৩ শক । ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ খুঃ ), বৃহম্পতিবার, 
আমেরিকার গ্রনিন্ধ ধর্মবিষয়ে বক্তা জোসেফ কুক সাহেবের মম্মানার্ঘ, প্রেরিত- 
মণ্ডলী এবং কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া, বাম্পীয়শকটযোগে দক্ষিণেশ্বর গমন 
, করেন। এই সঙ্গে মানার! মিম পিগটও ছিলেন । দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস 
. মহাশয়কে বাম্পীয় শকটে তুলিয়া 'লওয়া হ্য়। তাহার ভাবাবেশের ঘোর 

সমুদয় সময়ের মধ্যে একবারও প্রায় তিরোহিত হয় নাই | ভাবাবেশে প্রার্থনা, 
উপদেশ, সঙ্গীত, সকলই মধুর এবং জ্ঞানদ। তিনি দেবীকে সাক্ষাৎ অবদ্দোকন 
করিয়! যে প্রার্থনা করেন, তাহা] অতি জীবন্ত। ত্রীহার দেবতা তাহাকে . 
কেবলই ধর্মগ্রচারার্থ গীড়াপীড়ি করেন। ইনি কিছুতেই মাথা দিতে চান না। 
'শুদ্ধসত্ব দুচারিজন ধাহারা আছেন, তাহাদিগের দ্বারা এই কাধ্য নির্বাহ করিতে 
প্রার্থন৷ করিয়া থাকেন। জোসেফ কুক সাহেব এবং কুমারী পিগট তাহার 
আশ্চর্যযভাবে প্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। নায়ংকালে ক্ষোনেফ কুক সাহেব ভারত- 
বর্ষের ভাবী ধন্দের, বিষয়ে টাউন হলে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া বিদায় গ্রহণ করেন । 
ভক্তিভাজন আচার্ধ্য মহাশয় সমবেত জনমগ্ুলীর হইয়৷ ধন্যবাদ দেন।” 
জোসেফ কুকের কেপবচশ্রীসন্থদ্ধে অভিমত 
২৪শে মাচ্চ ( ১৮৮২ থৃঃ), শনিবার, কুকসাহছেব কলিকাতা হইতে প্রস্থান 
করেন। তিনি যাইবার সময় নববিধানসন্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া 
সঙ্গে লইয়া যান। তিনি মরেমিচেল সাহেবকে যে পত্র লিখেন, সেই পত্রের 
সার 'বন্থে গাডিয়ানে, প্রকাশিত হয়। কুক লাহেব কেশবচন্ত্রলম্বদ্ধে অনেক 
কথা প্লেখেন এবং খ্রীষ্ঠানমগুলীকে তাহার অন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ 
করেন। তাহার মতে, কেখবচন্ত্র 'ইউনি-টিনিটিরিয়ান। (ত্রিত্ৈকত্ববাদী ) 
নহেন, হিন্দুভাবে গ্রচ্ছন্নকোএকার ইউনিটেরিয়ান? | 
দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যানন মরিস্‌ ডেবিসের কেগ্রবচগ্রকে পত্র 
'কণ্টেম্পোরারী রিবিউতে' নাইটন সাহেব নববিধানসন্বদ্ধে যাহা লিখিয়া- 
ছিলেন,আমরা ইত্তঃপূর্ব তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ( ১৭৯৫ পৃঃ) দিয়াভি। এই 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, দক্ষিণ আফ্রিক! হইর্তে ক্াযানন' ডেবিস্‌ কেশবচন্দ্রকে এই 
সময়ে এই পত্র পিখেন এখানকার ক্যাথিডালের আমি এখন ক্যানন । 
অক্টোবর মাসের 'কন্টেম্পোরারী রিবিউতে' আমি এই মাত্র নববিধানসন্ধদ্ধে 


হ্বাইযতঙ্গ ও দাঞ্জিলিঙ্গ গমন ১৮৫৫ 


ডাকপ় নাইটনের প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। আকন পঞ্চাশ বংসরের অধিকিন 
হইল, সমগ্র জীবন আমি ইহারই জন্ত ষেন আশা করিয়া আপিয়াছি, ইহাই মলে 
হইতেছে। এখানে আমার উপাপকমণ্ডুলীকে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত 
করিতে পারি, এক্সন্ত আপনি কি আমায় সমর্থ করিবেন? ভাকর নাইটন যাহা 
বলিয়াছেন, তদবলম্বনে আমি কিহু বপিব;।কিঞ্ত এপত্র আপনার হস্তগত 
হইতে এত লময় অভীত হইগা যাইবে যে, আপনার পত্র পাইবার পর পুনরায় 
আমি সেই বিষয়ই বলিতে পারিব। কেন ন| অগ্রেই আমি এবিলয়ে তাহাদের 
চিত্তাকর্ণ করিয়াছি। আপনার মহত্তর উদার ভাবের নিকটে সকলই খর্ব 
বলিয়া মনে হয়। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত ফরিবার জন্য আপনি যে যত্ব 
করিয়াছেন,সে যত্ব পিদ্ধ হইবার পক্ষে এইটি ভাল হইত, বঞ্ধি সেই সেই 
সম্প্রদায়ের মধ্ো যে সকল প্রভাবশালী খ্যাতনামা উপদে্ আছেন, তাহার! 
তাহাদিগের উপানকের নিকট এই বিষয়টি উপস্থিত করিতেন। সমুদয় 
আধ্যাক্কভাবাপঞ বিশ্বাসিগণের ঈদৃশ এক তাবন্ধন বিনা জড়বাদের সম্মুখীন 
হইবার পক্ষে আম অগঠ্ কোন উপায় দেখিনা | 'নৰবিধান” বিষয়ে বলিযার 
জন্য আমায় বিশেবভাবে সমর্থ করুন, এই আমি চাহিতেছি। ঈশ্বর আপনার 
যত্বকে মফল করুন, আপনার উনার মহত্তর উদ্দেশ্য সংপিপ্ষির নিমিত্ত দীর্ঘজীবন 
লাভ করুন, এই অভিলাব প্রকাশ করিয়।, আমি অতি বিশ্বস্ততা-সহকারে 
আপনারই হইয়া থাকি । 
মন্গিস্‌ ডেধিস্‌।” 
মিন হসেনা উইকওয়ার্থের পনর 

এই সময়ে “খিয্বোলজিয়। জাম্মেণিকার” অন্বাদিকা মিস স্থসেনা উহক্ষ- 
ওয়ার্থও, সমূদায় ব্রহ্মবা দিগণের প্রাণে প্রাণে একহদয় হইয়া, জড়বাদ অজেয়বাদ 
প্রভৃতির বিরোধে সংগ্রামার্থ মিলিত হইবার অভিলাধ প্রকাশ করিয়া পত্র 
লেধেন। তাহার মতে, এই সকল মত যে কেবলই ধর্ধেরই মূল উৎখাত 
করিতেছে, তাহা নহে, সমগ্র সড্যজগতের নীতি ও সামাজিক সন্বন্ধও বিপর্ধপ্ 
করিয়া ফেলিতেছে। এদেশে মান্যবর গিব্স্‌ সাহেব চঞ্চ অব ইংলগ্ডের প্রচারক- 
সমিতিতে যাহা বলেন, তাহা অতি আদরণীদ । তিনি স্্রীর্ীর প্রচায়কবর্গকে 
অন্চুয়োধ করেন, তাহার! যেন ব্রাক্ষপমাজের সহিত বিরোধীর মত ব্যবহার 


১৮৫৬ আচার্ধা কেশবচন্জু 


না করিয়া, সর্ধবদ! মিজের ম্যায় বাবহার করেন। ব্রান্ষসমাজের সহিত যেষে 
অংশে একতা আছে, তদবপন্থনে তংসহিত মিলিত হইয়া উৎসাহ দান করা 
কর্তবা, এই তাহার মত। | 

মহায়াণী ভিষ্টে।রিয়র প্রাণন।শের ছুচ্চে্টাবৈ্ল্যে কৃতজ্ঞতানুচক প্রার্থন। 

. এক জন হৃরাত্মা প্রঙ্জাবংসগা ভক্তিভাজন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সম- 
টের প্রাণহননের দুশছেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়? কিন্তু ভগবংকপায় তাহার দুশ্চেষ্টা সফল 
হয় না। ঈদৃশ ধর্শপরায়ণা মহারাজ্ীর প্রাণবধের চেষ্টা অবশ্য হুস্থশরীরমনা 
ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এই ছয়বার তাহার প্রাণবিনাশের 
ছুশ্চেষ্টা হইল। ইহারা প্রায় সকলেই উন্মাদরোগগ্রত্ত, অতি নীচ হীন বংশ- 
সম্তভৃত। ভারতের যেখানে নববিধান ব্রাক্ষনমাজ আছে, তথায় মহারাণীর 
জীবনরক্ষার জন্য কৃতজ্রতাপ্রকাশ করিতে নববিধান পত্ত্রিকা (৯ই না, 
১৮৮২ খুঃ) অনুরোধ করেন। ১৪শে মার্চ ( ৭ই চৈত্র) ব্রহ্মমন্দিরে এতদৃপলক্ষে 
রুতজ্জতাহ্চক বিশেষ প্রার্থনা হয়। এখনও কেশবচন্দ্রের শরীর অসুস্থ । 
পথ্যের দৃঢ় নিয়মাবলছ্ন করাতে কথঞ্চিং পীড়ার সাম্যাবস্থামাত্র হইয়াছে । 

মববর্ধের উপাসনায় বেদী হইতে মণ্ডলী সহ সকলের জন্ত নবলীবন প্রার্থনা 

এই অবস্থায় নূতন বংনরোপলক্ষে ( ১ল! বৈশাখ, ১৮০৪ শক ) কেশবচন্তর 
উপাসন। করেন। এতৎসম্বদ্ধে ধশ্মতত্ব (১লা বৈশাখ, ১৮০৪ শক) লিখিয়াছেন £-- 

“১ল! বৈশাখ তারিখে ( ১৩হ এপ্রিল, ১৮৮২ খুঃ), নৃতন বংসরোপলক্ষে, 
ভারতবধীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে উপামনা ও উপদেশাদি হইয়াছিল, তাহাতে 
সাধারণ অসাধারণ সবল শ্রেণীর ব্রাহ্ম-জীবনের কল্যাণার্থ আচার্ধা এইরূপ 
নির্দেশ করিয়াছেন যে, ধিনি নৃতন বংসরে নৃতন জীবন জাভ করিতে চাহেন, 
অথচ ইতঃপূর্ব আপনরূৃত যত্ব সকল নিক্ষল হওয়াতে হতাশ্বাস হইয়াছেন, 
তিনি ব্রক্ষমন্দিরে বেদী হইতে যদি সাহাষ্য প্রার্থনা করেন, তবে বেদী মণ্ডলী 
মহ তাহাদিগের জন্ত প্রার্থন। করিবেন, অঙ্গীকার করিতেছেন । যিনি জীবনের 
কল্যাণার্থ প্রার্থনার অন্ত গ্রার্থ হইবেন, তিনি গোপনে আপনার ইচ্ছা উপা- 
ধ্যারের নিকট পত্র ঘারা আপন করিবেন। যদ্দিও আত্মার ব্যাকুলত। ও 
ক্রদনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, কিস্তু সে বিষয়ে দুর্বলতা বোধ হইলে, 
পবিত্রতার প্রার্থী কপাপাত্র দ্রাতার অন্ধ যদি যগণ্ডলীনহ একত্র ক্রন্দন ও প্রার্থনা 


স্বাস্থ্যাভজ ও দাঞিলিঙগ গমন ১৮৫৭ 


হয়, তবে অবশ্তই জীবনের কলঙ্ক অপনীত হইয়া, জীবন নূতন বল ও ছি 
সৌন্দধ্য ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারিখে।” 


ত্রক্ষমর্দিয়ে উপাসন! ও 'প্রেষ' বিষয়ে উপদেশ 


১৫ই ল্যেষ্ঠ। ১৮০৪ শক ( ২৮শে মে, ১৮৮২ খৃঃ), রবিবার, দ্বিতীয়বার 
কেশবচন্ত্ ব্রঙ্মমন্দিরে উপাসনাকার্ধ্য সম্পন্ন করেন। ধর্মতত্ব (১৬ই জবোষ্ঠ, 
১৮০৪ শক ) পিখিয়াছেন £-- 

“দীর্ঘ কালের পর গত কল্য আচাধামহাশয় ব্রদ্ষমন্দিরের বেদীতে আমীন 
হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রতিদিনের পারিবারিক উপাসনায় ষে 
উচ্ছাস দিন দিন ঘনীভূত হইয়া আপিয়াছে, তাহাই উপদেশাকারে বেদী হইতে 
বিবৃত হইয়াছে । “প্রেম” উপদেশের বিষয় ছিল। ('পেবকের নিবেদন? ৪র্থ 
থণ্ডে “প্রমের গুঢ়তত্ব' ত্রষ্টব্য) তিনি বলিলেন, প্রেমের স্বভাব পক্ষপাত। 
প্রেম স্বভাবতঃ অন্ধ । যাহাকে আমর] ভালবাসি, তাহার আমরা দোষ দেখি 
না, কেবলই গুণ দেখি। মন্ুষ্যস্বদ্ধে এই অন্ধতা ও পক্ষপাত মিথ্যাদোষে 
দুষিত। তবে এ প্রেমের স্বভাব এপ হইল কেন? এ প্রেম কি দেখায়? 
এই দেখায় ধে, ঈশ্বর ভিন্ন আর প্রেমের পাত্র নাই। প্রেমবান্‌ ব্যক্তি ঈশ্বরের 
পক্ষপাতী হইয়া, তংপ্রতি অদ্ধ হইয়া যাহা কিছু বলে, শুনিতে মিথ্যা বলিয়া 
প্রতীত হয় বটে, কিন্তু বস্ততঃ মিথ্য। নহে । এত বংপর ঈশ্বরের যে প্রকার 
বাবহার আমর! জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে সত্যকে সাক্ষী করিয়। 
বলিতে পারি, তিনি আমাদিগকে স্থথ ভিন্ন কোন দিন দুঃখ দেন নাই। লোকে 
বলিবে, তোমাদের এত রোগ শোক নিন্দা অবমাননা, অথচ কি প্রকারে 
বলিলে. ঈশ্বর স্থথ ভিন্ন ছুঃখ দেন নাই। কৈ, রোগ শোক নিন্দা অবমাননা 
আমাদিগের কিছুইতো ক্ষতি করিতে পারে নাই, বরং আমাদিগের স্থখ ও 
কল্যাণই বর্ধন করিয়াছে; স্থতরাং সবলে বলিব, ঈশ্বর আমাদিগকে সুখ ভিন্ন 
ছুঃখ দেন নাই ।” 


স্রক্ষব্দাালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষা 


কেশবচন্দ্র অস্থস্থ শরীরে বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। ব্রষ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণের পরীক্ষা হয়। সাতজন যুবক এই পরীক্ষায় উপস্থিত হন। ৮ই 


২৩৩ 


১৮৫৮ আচার্ধা কেশবচন্তর 


এপ্রিল, ১৮৮২ খু» শনিবার পরীক্ষা আরস্তের দিন। লা! এপ্রিলের মধো 
পরীক্ষাধিগণ উপাধ্যায়ের নিকটে আবেদন প্রেরণ করেন। পরীক্ষা এই সকল 
বিষয়ে হয় :_(১) ঈশ্বরের সত্তা! ও স্বরূপ; (২) বিবেক; (৩) স্বাধীনতা ও 
অদৃষ্টবাদ ; (৪) প্রার্থনা; (৫) দেবশ্বপিত। (৬) পাপ ও শুদ্ধি) (৭) কর্তবা। 
(৮) সবষ্টের জীবন ও তাহার শিক্ষা। প্রথমদিনে প্রশ্ন এট :-:(১) প্রার্থনা কি, 
নির্ধারণ কর এবং আরাধনা ও কৃতদ্রতা হুইতে উহার পার্থকা প্রদর্শন কর। 
(২) খ্বীষ্টের নিজের কথায় প্রার্থনার নিয়ম লেখ, এবং দেখাঁও যে, ইহাতে 
প্রাকৃতিক বা নৈতিক কোন নিয়মভঙ্গ হয় না। (৩) র্গমদ্দিরে প্রতিসপ্তাহে 
অপরের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা হইয়া থাকে; এটি যে যুক্ত কেন, তাহা 
প্রতিপাদন কর। (৪) দেবশখসিতের মূল লক্ষণ বিবৃত কর। (৫) দেখাও যে, 
জ্ঞানজগতে যাহাকে প্রতিভা বলে, ধর্মজগতে দেবশ্বসিত তাহাই । সেকৃস্‌- 
পিয়রকে দেবশ্বসিতপ্রাপ্ত কবি কেন মনে করা হয়? (৬) সময়ে সমরে প্রতি- 
ব্যক্তির জীবনে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কোন্‌ ভাবে দেবনিশ্বসিতের 
সার্বজনীনত্ব স্বীকার কর? (৭) কোন কোন বাকি বিশেষ অভ্িপ্রারপাধনের 
জনয বিশেষভাবে দেবনিশ্বসিত প্রাপ্ধ ছন। এই সতাটি বিবৃত কৰ, এবং 
দৃষ্টান্ত দাও। (৮) নববিধানের সময় দেবনিশ্বগিতপ্রধান কেন, তাহার কারণ 
প্রদর্শন কর। 
দ|কিলিঙ্গে গমন 

ভোট্টমাসের অস্তিমভাগে ( ২২শে পোষ্ট, ১৮০৪ শক ) (৪ জুন, ১৮৮২থুঃ, 
রবিবার ) কেশবচন্ত্র বাযুপরিবর্ততনের জন্য সপরিবারে দাঞ্জিলিঙ্গে গমন করেন। 
সেখানে একমাদম মধোও কোন আশানুরূপ কর লাভ হয় না। ধর্শতত্ব (১৬ই 
আষাট, ১৮৪ শক ) লিখিয়াছেন £-_ 

“আমাদিগের ভক্তিভাঙ্তন আচার্ধা মহাশয় স্বাস্থালাভের জন্য দাঞ্জিলিঙগ 
পাহাড়ে গমন করিয়। প্রায় এক মাসের অধিক কাল অবস্থিতি করিলেন; তবু 
আশাহুরূপ ফল লাভ না করায়, আমর! দুঃখিত হইতেছি। বিগত রবিবারে 
(২৫শে জুন, ১৮৮২ থৃং ) তথায় ৬০৬৫ জন বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া, 
নববিধানসন্বদ্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। 'চার্ধা মহাশয়ের 
নিকট তাহার যথাযথ উত্তর শুনিয়া, সকলেই হুখী ও সন্ধষ্ট হইয়াছেন। 


স্বাস্থাভঙ্গ ও দাজিলিঙগ গমন ১৮৫৯ 


শন্ধাম্পদ ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও এই সমালোচনার সভাতে 
যোগ দিয়া, আপন বক্তবা প্রকাশ করিয়াছিলেন ।” 
দেশীন্| মহিলাগণের বিস্ভালয়-স্তাপন, তাহার শিক্ষা! ও পরীক্ষার প্রণালী 

দাজিলিঙ্গে গমনের পূর্বে তিনি ছুইটি কারের অনুষ্ঠান করিয়া যান, নব- 
বৃন্দাবন নাটকের জন্য প্রান্তিক ব্যাপার, ভারতসংস্কারকসভার অন্তর্গত দেশীয়! 
মহিলাগণের বিগ্ভালয় (350৮8 1.50165+ 11150100101) ) স্থাপন। তিনি 
কলিকাতা অবস্থিতিকালে ছুইটী বন্তৃতা হয়। ১লা মে, ১৮৮২ থুঃ, ফাদার 
লাফো চন্রস্য গ্রহণ-বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা আরস্তের পূর্বে, 
তিনি এই বলিয় দুঃৰ প্রকাশ করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের 
সভাগণের নিকটে তিনি কেশবচন্দ্রের নারীজাতির শিক্ষাপ্রণালী উপস্থিত 
করিঘ়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি একা ইহার সপক্ষ ছিলেন, 
স্তবাং নারীশিক্ষা প্রণালী অন্য আকার ধারণ করিল। তাহার মতে স্ত্বী ও 
পুরুষের একত্র সংমিশ্রণে শিক্ষা হওয়া কখন সমুচিত নয়। নারীগণ যাহাতে 
উতরুষ্ট মাতা, উতকৃষ্ট কন্া, উৎকৃষ্ট ভগিনী হন, এইরূপে তাহাদিগের শিক্ষা 
দেওয়! সমুচিত। শীহারা ইংরাজী বোঝেন না, তাহাদের ক্ষন্যয স্বয়ং কেশবচন্ু 
বাঙ্গান! ভাষায় বক্তৃতাব সার বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয় বন্ৃতা ইত্ভতিহাসসম্বন্ধে। 
শ্রীযুল্ রুষ্ণবিহারী সেন বিজ্ঞানের সকল বিভাগে হিন্দু্জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, এক 
ইতিহাননদদ্ধে তাহাদের এদাসান্ধা, দৃষ্টান্ত দ্বারা এইটি ভাল করিয়। বুঝাইয়া 
দেন। ভারতসংসক্কারকপভ| হইতে সিগ্িকেট নিযুক্ত হয়, তাহ! হইতে শিক্ষা 
প্রণালী নিদ্দিষ্ট হয়! উহার সার এই £--উচ্চ ও নিম শ্রেণীর বামিক পরীক্ষা 
হইবে। কলিকাতা বা অপর স্থানে এই পরীক্ষা হইতে পারিবে । অন্য স্থানে 
পরীক্ষা হইলে এক মাস পূর্বে গি্ডিকেটের সম্পাদকের নিকটে আবেদন 
প্রেরণ করিতে হইবে। পরীক্ষাস্থলে মহিলামমিতির সভ্গণ পরীক্ষার 
ব্যবস্থাদি উপস্থিত থাকিয়! করিবেন । পরীক্ষার আবেদন প্রেরণের শেষ 
দিন ১লা ডিসেম্বর । জাহ্ুয়ারীর প্রথম সোমবারে পরীক্ষার আরম্ভ হইবে । 
ধাহারা নিয়শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাহারা ২৫ হইতে ৫০ টাকা, 
ধাহারা উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাহারা ৬০ হইতে ২০০ টাকা 
পর্য্যন্ত বাধিক বৃত্তি পাইবেন। যে সকল পরীক্ষোভীর্ণা ছাত্রী তাহাদের নাম 
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গ্রকাশিত ন! হয়, এরূপ ইচ্ছা করেন, পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিতে গিয়া 
তাহাদের নাম প্রকাশিত হইবে না। পরীক্ষার নির্দিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে 
যদি কোন একটি বিশেষ বিষয়ে কেহ পরীক্ষা! দিতে চাহেন, তাহা হইলে সে 
বিষয়ে যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাহার গুণানুসারে পুরস্কার ও অলঙ্কার 
প্রদত্ত হইবে। কোন এক বিশেষ শাখায় বা নারীসমুচিত শিক্ষায় কেহ 
' গুণাপক্না হইলে, তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে । এই সফল বিষয়ে 
পরীক্ষা হইবে, উচ্চশ্রেণী :-(১) ইংরাজী-_(ক) সেক্সপিয়ার হামলেট ও 
মার্চেন্ট অব বেনিস হইতে উদ্ধৃতাংশ; (খ) আডিসন; (গ) ব্যাকরণ ও 
রচনা । (২) গণিতশাস্ত্র। (৩) ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল । (৪) 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। (৫) পেলিকৃত প্রারুতিক ধন্মবিজ্ঞান। (৬) স্বাস্থারক্ষা। ৃ 
নিমনশ্রেণী :-_ ১) ইংরেজী-_( ক) শ্রুতলিপি; (খ) ব্যাকরণ। (২) বাঙ্গালা 
--(ক) সীতার বনবাস; (খ)) রচনা । (৩) গণিতশান্্। (৪) বিজ্ঞানের 
প্রথমশিক্ষা! (৫) চিত্র। (৬) নীতিশিক্ষা। (৭) গাহস্থা-প্রণালী । 
(৮) সঙ্গীত। শ্ত্রীশিক্ষার্থ অপার সাকুর্লার রোডে এ সময়ে “মিট্রোপলিটান 
ফিমেল স্কুল” ছিল। নেই স্কুলগৃহে এই সকল বক্তৃতা হইত 
আচার্ষের উপজীবিক1 নম্বন্ধে প্রশ্নে আত্মলীবন-প্রক1শে 'নববিধ।নে" প্রবন্ধ 

কেশবচন্দ্রের দাজ্জিলিঙ্গে অবস্থিতিকালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তথায় 
গমন করেন। এখানে আচাধ্যের উপক্জীবিক! কি প্রকারে নির্বাহ হয়, এ 
বিষয়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র দেখিলেন, তাহার জীবনের গৃঢ়- 
তত্বধিষয়ে তাহার আপনার নিকটস্থ প্রিয় বন্ধুগণও একান্ত অনভিজ্ঞ। তাহার 
উপজীবিকাবিষয়ে ভাই কাস্তিচন্ত্র অবগত, এ বিষয়ে তিনিই কিছু বলিতে 
পারেন, অপরে যেন এ বিষয়ে কিছু বলিতে না যান, এবপ ইচ্ছ৷ তিনি প্রকাশ 
করেন। কেশবচন্ত্রের আত্মজীবন আপনি প্রকাশ না৷ করিলে, তৎসন্বদ্ধে বিবিধ 
মিথা। কল্পনা আসিয়া তাহার জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হইবে, এখন হ্টতে ইহা 
তিনি বুঝিতে পারিলেন। এই কর্তবাহরোধে দাজিলিঙ্গ হইতে যে কয়েকটি 
প্রবন্ধ তিনি 'নববিধান পত্রিকায়, প্রকাশ করেন, আমরা নিয়ে তাহার 
অনুবাদ দিতেছি। প্রথম ছুটির বিষয়--“প্রেরিতের নিয়োগ”; তৃতীয়টি__ 
"বিশ্বানীর অর্থাগম 1৮ 
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“প্রেরিতের নিয়োগ" 


“আমার শৈশবে কোন মণ্ডলী বা মমাজে যোগ দেওয়ার পূর্ব্বে সংসারকে 
জাগ্রৎ করিবার জন্ত আমি আহুত ইইয়াছিলাম। আমি লোকদিগকে জাগাইবার 
নিমিত্ যত্ব করিয়াছিলাম। তখন আমার কোন উপাসকমণ্ডলীও ছিল না, কোন 
অন্থগামীও ছিল না, সুতরাং আমি পথের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু 
বলিতাম। ( তখন আমার খ্যাতিও হয় নাই, প্রচারের কোন প্রণালীও শিখি 
নাই, স্থৃতরাং ) বিনা খ্যাতি, বিনা কোন প্রণালীতে, পথ দিয়া যে সকল লোক 
যাইত, তাহাদিগকে বলিতাম, কিন্ত তাহারা আমার কথায় মনোযোগ দিত 
না। তাহার পর আমার কথা শুনিবার জগ্য যখন জন কয়েক বালক পাইলাম, 
যত দূর আমার সামর্থ্য, আমি তাহার্দিগকে জাগ্রৎ করিবার জন্য যত্র করিলাম। 
ইহার পরে যখন আমি শ্রোতা পাইলাম, তখন আরও উৎসাহসহকারে বলিতে 
লাগিলাম। অনন্তর আমি প্রচারে প্রবৃত্ত হইল'ম। দোকানী, সামান্লোক, জানী, 
শিক্ষিত, সকলেই আমার গ্রচারের পাত্র ছিলেন। এখন প্রায় সকল পৃথিবী আমার 
কথা শুনিয়াছে, তবু আমি নগরের চতুক্ষোণে নদীর কূলে যে সকল বনৃসংখ্যক 
লোক একত্র হন, আমার কথা শুনিতে আসেন, আমি তাহাদিগকে প্রমুগ্ধ করিতে 
যত্বু করি। যত দিন আমার কথা কহিবার শক্তি থাকিবে, তত দিন আমি লোক- 
দিগকে আহ্বান করিব, এবং জাগাইব। মানবচরিত্রগঠনের জনক আমি আহুত 
হইয়াছি। কত বর্ষ চলিয়া গেল, আজও সমান উৎসাহ, সমান যত্ব আছে। ধাহারা 
আমার নিকটে আসেন, আমি তাহাদের ভার লই। তাহাদের আধ্যাত্মিক চরিত্র- 
গঠন আমার গভীর সর্ববিস্মারক চিত্তাভিনিবেশের বিষয়। আনি প্রিষ্ন হইতেও 
চাই ন।, অপ্রিয় হইতেও চাই না, ষে সকল ভাইকে আমার পিতা আমায় দিয়া- 
ছেন, আমি তাহাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতে চাই, যাহাতে তাহাদের চরিত্র 
পূর্ণতালাভ করিতে পারে, এবং তাহাদের ভিতরে যাহা কিছু ভাল, তাহা স্কপ্ত 
পাইতে পারে । যে কোন বাক্কি আমার নিকটে আাসেন, আমি তাহার ভিতরে 
আমার ঈশ্বরকে দেখিতে পাই, সুতরাং আমি কাহাকেও দ্বণা করিতে পারি না, 
আমি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমি তাহাদের ইন্দ্রিয়াসক্তি 
সহিতে পারি না, তাহাদের নীতিঘটিত দোষ উপেক্ষা করিতে পারি ন1। 
আমার নিয়োগ ঈদূশভাবাপক্ন যে, যত কেন গভীর পাপ হউক না, আমায় 
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ক্ষমার বহিভূতি করিতে পারে না, অথবা কাহাকেও ক্ষমার সীমার বাহিরে 
লইয়া যাইতে পারে না। আমি এক জনকেও পরিত্যাগ করিতে পারি না। 
যখন মে আমায় পরিত্যাগ করে, তখনও আমি কখন তাহাকে পরিত্যাগ 
করিতে পারি না। আমার প্রভু ধাহাদিগকে আমার চারিদিকে সংগ্রহ 
, করিয়াছেন, তাহাদের চরিত্রগঠন, তাহাদের চরিত্রের পরিপকৃতাসাধন আমার 
জীবনের একমাত্র উচ্চাভিলাষ। আমি লোকদিগের সেবা! করিবার নিমিত্ত 
আহৃত হুইয়াছি, কেবল তাহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ দেখা আমার লক্ষ্য নয়, 
তাহাদের দৈহিক কল্যাণ দেখাও আমার লক্ষ্য। তীহাদের সব আয়োজন 
হইয়াছে, ইহ1 না দেখা পধ্যস্ত আমার মনের বিশ্রাম নাই। আমার ভাইদের 
প্রতি আমার ঈদৃশ চিত্তাভিনিবেশ আমি বাহিরে দেখাইতে চাই না, কিন্ত, 
আমি আমার বিবেক এবং অন্তঃসাক্ষী ঈশ্বরের নিকটে নিবেদন করি, আমার 
ভাইয়ের সেবা করিতে ন| পারিলে আমার ভয় হয় যে, আমি পরিত্রাণ পাইব 
না। যদিও মনে হয় যে, আমি তাহাদের কথায় মনোযোগ দিতেছি না, তবুও 
আমার ইচ্ছা যে, তাহাদের অভাবের কথা আমাকে তীহার৷ প্রকাশ কবিয়। 
বলেন। আমার প্রতি তাহাদের আশ্বস্তভাব আমায় যেমন আহলাদিত করে, 
এমন আর কিছুতেই আহলাদিত করে না; আমার প্রতি আশ্বস্তভাবের অভাব 
যেমন আমায় ক্লেশ দেয়, এমন আব কিছুতেই ক্লেশ দেয় না। লোকদিগের 
সেবা হইতে বঞ্চিত হইলাম, এটি দেখ! অপেক্ষা আমার মৃত্যুও ভাল । আমার 
বিশ্বাস, কোন মাধ এই সেবার কাধ্যে আমায় আহ্বান করে নাই, কোন 
মানুষের ইহা হইতে আমায় বঞ্চিত করিবারও কোন অধিকার নাই । আমার 
প্রভৃর বাণী আমায় যেমন আদেশ করিবেন, তেমনি ভাবে আমি জীবনাস্ত 
পর্য্স্ত মানুষের সেবা করিতে থাকিব । ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ করিয়া 
তাহা পৃথিবীর নিকটে ঘোষণ। করিবার জন্য আমি আহ্‌ত হইয়াছি। আমায় 
লোকে সন্মান করুক ব! উপহাস করুক, আমি সে কাধ্য করিবই । যে পরিমাণে 
আমার বিশ্বাস বাড়িয়াছে, শক্তি বাড়িয়াছে, অনুগ্রহলাভ হইয়াছে, সেই পরি- 
মাণে আমি সেবার কাধ্য করিয়াছি। প্রথমে আমায় লোকে অপরিপন্ক যুবা 
বলিয়া উপহাস করিয়াছে, পরে আমার মত গ্রহণ করিয়াছে । আমায় তাহারা 
কাণ্ডাকাগুশুন্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, কিন্তু তাহার পর আমার (প্রবস্তিভ ) 
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সংস্কার তাহার! গ্রহণ করিয়াছে। তাহার! আমায় 'পোপ' বলিয়া গালি দিয়াছে; 
কিন্তু তাহারাই আমার সকল ভাব ধার করিয়াছে, আমার প্রার্থনা, আমার 
উপাসনা-প্রণালী আপনার করিয়া লইয্বাছে। এখন আমায় স্বপ্নদর্শা বলিয়া 
দোষ দিতেছে; আমি জানি, অল্প দিনের মধো তাহারা আমার স্বপ্ন গভীর 
সত্য বলিয়! গ্রহণ করিবে । জীবনের প্রতিসোপানে পিতা আমার নিকটে 
তাহার স্বরূপ ও অভিপ্রাপ্ন যেমন প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও তেমনি তাহার 
স্বরূপ ও অভিপ্রাথ লোকের নিকটে জ্ঞাপন করিয়াছি । আমার নিয়োগের 
কারা আমি সম্পন্ন করিয়াছি, ইহা বলিতে পারি না। কেন না আমি যত বুদ্ধ 
হইতেছি, তত আমার যে নিয়োগ পৃর্মে সহজ ছিল, তাহা ভাবে ও দায়িতে 
বাড়িয়া যাইভেছে। পবিভ্রাত্ম! যেন আমায় সেই মন দেন, যে মনে আমি সব 
গ্রহণ করিতে পারি, পৰ পূর্ণ করিতে পারি। 

“আমি প্রন্ুত্ব করিবার জন্য আহত হই নাই, কিন্তু মিলন সাধন করিতে 
আমিয়াছি। এ জন্যই আমি যখন আমার লোকদিগের মধো বিরোধ, গ্রতি- 
দবন্দবিতা এবং মন্দভাব দেখি, হাদয়ে গভীর বেদনা! অনুভব করি। আমিজানি, 
অর আমার সঙ্গে তাহাদের মিল করিয়। লইলে, তবে আমি তাহাদের পর- 
স্পরের সঙ্গে মিল করাইয়! দিতে দমথ হইব । এ জ্বন্যই ঘর্দি কেহ আমায় ভাল- 
বাণপিতে বা আনার ভালবামা পাইতে আমার নিকটে আইসেন, আমি যেন 
তান্াকে দূর করিয়া না দি, এইটি আমার গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়। আমি 
জানি, আমায় অনেকে আতরিক্ত ভক্তি দেন, কিন্ধ আমি তাহাদিগকে এই ভয়ে 
বাধা দিই নাবে, কিজানি বা বলপূর্বক তাহাদিগকে শোধন করিতে গিয়া, 
'আমি উহাদিগকে একেবারে আমা হইতে দূর করিয়া দি। কিন্তু আমি একথা 
পরিষ্কার বলি, ধাহারা পরস্পরকে সম্মান করেন না, তাহার! আমায় সম্মান 
করিলে আমি কদাপিতৃষ্ট হইনা। যদ্দি লোকে আমায় ঘ্বণা করে, আমি 
তাহাতে কোন অভিযোগ করি না। কিন্ত আমার তখনই দুঃখ হয় এবং হৃদয়ে 
বাধে, যখন দেখিতে পাই যে, আমায় ঘ্বণা করিতে গিয়া, ঈশ্বর যে কার্ধা আমার 
হন্তে স্তস্ত করিয়াছেন, সে কার্ধাকে পধ্যন্ক তাহারা ঘ্বণা করে। আমার যাহা 
নিজের বাক্তিগত, ভ্রান্তি ও দোষের অধীন, তত্প্রতি দোষারোপ করিতে বা 
বীতরাগ হইতে আমি প্রতিব্যক্তিকে স্বাধীনতা দি; কিন্তু আমার ভিতরে 


১৮৬৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


এমন কিছু আছে, যাহা আমি নই, যিটি আমার নিয়োগ, সেইটিকে কোন 
লোকের ঘৃণা কর উচিত নয় ॥ আমার নিয়োগকে যাহারা ঘ্বণ। করে, নিশ্চয়ই 
তাহারা সময়ে পরস্পরকে ত্বণ। করিবে, ঈশ্বরকে ত্বণা করিবে, সত্য ধশ্মকে 
স্বণ1(করিবে,,এবং অনত্যে গিয়া অবতরণ করিবে । যাহারা আমার নিয়োগকে 
ভালবাসে, নিশ্চয়ই তাহারা সময়ে পরম্পরে মিলিত হইবে, ঈশ্বর ও সতা 
ধশ্মকে ভালবাসিবে, এবং মুক্তি ও আনন্দে অবতরণ করিবে । আমার নিয়োগ 
শাস্তিসংস্থাপন । চারিদিক হইতে মত ও বিশ্বাসের ক্ষুত্র ক্ষুজ খণ্ড লইয়া! একটি 
পূর্ণ বিধানাবয়বে উহাদিগকে সংযুক্ত করিতে আমি যত্বু করি, যেটি ঈশ্বরের 
নিশ্বাসবায়ূতে ভূতকে বর্তমানের সঙ্গে, প্রাচীনকে আধুনিকের সঙ্গে, বিশ্বাসকে 
বিজ্ঞানের সঙ্গে, পূর্বকে পশ্চিমের সঙ্গে সম্মিলিত করিবে । হিন্দুধশ্ম বা 
তাহার পৌরাণিক কাহিনীকেও আমি তুচ্ছ করিতে সাহস করি না। খ্রীষ্ট- 
ধর্দের কোন মত বা বিশ্বাসসন্বন্ধে আমি উদাসীন হইতে পাহন করি না। 
বৌদ্ধধর্মের! যে মুগ্ধকর সামর্থ্য আছে, তাহা আমার নিকটে সত্য ও স্বর্গীয়, 
আমার নিকটে মোহম্মদ ঈশ্বরের দাস ও প্রেরিত । আধ্যাত্মিক-গ্রয়োভনবশতই 
এ গুলি আমায় স্বীকার করিতে হয়, অঙ্গীভৃত করিতে হয় এবং সকল গুলিকে 
একত্র বাদ্ধিতে হয়। এগুলিকে আমি বাদ্ধি না, আমার ঈশ্বর আমার ভিতরে 
থাকিয়া বান্ধেন। আমার চারিদিকে কোন ধর্মভাব বা অবস্থাকে আমি তুচ্ছ 
করিতে পারি না। কোন ধশ্মের মাদর্শকে আমি ঘ্বণার চক্ষে দেখিতে পারি 
না; আমার চারিদিকে আমার প্রভু ও পিতা যে সকল অধ্যাত্ম পোষণসামগ্রীর 
কণ। ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, সেগুলি আমার একত্র সংগ্রহঠকরিতেই হইবে। 
আমায় সকলকে সংযুক্ত, মিলিত এবং একত্র বন্ধ করিতে হইবে । ইহাই 
আমার নিয়োগ ।* 
বিশ্বাসীর অর্থাগম' 

“বিশ্বানীর অর্থাগম” বিষয়টি এই £-_-"ঈশ্বরের বিশ্বাপী সম্ভান ধনান্বেষণ 
করেল ন। দারিক্্রা ও প্রভৃতৈশ্বধ্য, তিনি এই ছুই কল্যাণের আম্পদ। ধন 
যখন আছে, তখনও তিনি তাহাঠসঞ্চয় করেন না। যত্ব করিলেই তিনি 
ধনাজ্জন করিতে পারেন, কিন্ত অঞর্জনবিষয়ে তাহার মনে চিস্তাই আইসে না। 
কিন্তু এক্প অবস্থায়ও যাহা প্রয়োজন, তছুপযুক্ত ধনের তাহার অভাব হয় না। 
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ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা ভিন আর তাহার কোন প্রয়োজন নাই। অথচ 
এই সকল প্রয়োজন বিবিধ প্রকারের এবং গুরুতর, কারণ তম্মধ্যে গোপনীস্ 
ও প্রকাশ্য সকল প্রকারের কর্তবা অন্তভূতি। তাহার আপনার এবং 
অপরের আবশ্তাকীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে । কিত্তাহার করা সমুচিত, 
এইটী প্রথম চিন্ত!, আজ্জায় বশ্রুতান্বীকার প্রধান উদ্বেগের বিষয়, বায় উহার 
পরের চিন্তার বিষয়। তিনি বিশ্বাসসহকারে তাহার কর্তব্যপাধন করিতে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং তিনি জানেন, অর্থ অবশ্যই আসিবে । দবিদ্বতার যত দূর 
কেশ হইতে পারে, তাহা বহন করিতে তিনি প্রস্তত, এবং আপনি ক্লেশ 
ডাকিয়া লইয়াছেন। কিন্ক দরিদ্রতা কখন তাহার উপরে কলঙ্কের রেখাপাত 
করিতে পারে না, যখন তিনি অতি দরিদ্র, তখনও তিনি রাঞজতনয়বং। তিনি 
কখন অর্থের বিষ অগ্নে এবং কাধোর বিষধর তংপরে চিন্তা করেন না, কারণ 
তাহাতে কাধ্াযও হইবে না, অর্থ৪ আসিবে না। তাহার বিশ্বাসই তাহার ধন, 
এবং তাহাই অবধলগ্বন করিরা তিনি কাধাসাগরে সাহসের সহিত জীবনতরী 
ভাপাইয়া দেন। তিনি বিশ্বাসকেই অর্থাগমে পরিণত করেন, অন্য কথায় 
বলিতে হয়, তাহার বিশ্ব-পিতা সর্ব প্রধান যাদুকর, তিনিই তাহার জন্য সকল 
করেন। জীবনক্ষেত্রে বিশ্বামের পাহপিকতা উল্মান্তের মাহপিক ক্রিমার তুলা 
মনে হয়, কিন্তু এ পলাহপিক ক্রিনা কথন অকৃতকার্য হ না। যে অর্থ চায়, 
তাহার নিকট হইতে অর্থ পলারন করে। অর্ব তাহাকেই খোকে, মিনি তাহা 
হইতে পলায়ন করেন। খিনি অথের জন্য কাধ্য করেন, তিনি বেতনম্থরূপ 
দরিদ্রতা লাভ করেন। ঈশ্বরের জন্য যিনি কার্য করেন, অনন্ত তাহার ভাগ্ডার। 
ঈশ্বরের কাধ্য করিতে গিয়া, সে কাধ্যনাধনের জন্য বিশ্বামীর কোন দিন অর্থের 
অভাব হয় নাই। বে পরিমাণ অর্থ প্রচুর, তাই তিনি পান, তদপেক্া অধিক 
নয়। কিন্ত তিনি অতি পরিশ্রম সহ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তবে পান, যখন পান, 
তখন কদাপি অকৃতজ্ঞ হন ন।, এবং সর্বদা উহার অতি ভাল ব্যবহার করেন। 
তাহার অগণ্য অতিমাত্র ক্ষতি সহ করিতে হয়। তংপরিবর্তে অগণ্য এবং 
আশাতীত লাভ হয়। তিনি কখন অসতর্ক নন, শিথিল নন, অলপ নন, 
অপরিমিতবারী বা অন্তায়াচারী নন। ভগবানের বিধাতৃত্ব দ্বারা পবিক্রীকৃত 


না হইলে, তান একটা পয়লা স্পর্শ করেন না, ঈশ্বরের আদেশের উত্তেজন! - 
৩৪ 
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বিনা, একটী পয়সাও কখন ব্যয় করেন লা। যে অর্থ মানুষ প্রাণের মত, পুত্র- 
কন্যাগণের অগ্নের মত প্রিয় মনে করে, সেই অর্থ তিনি, সেবাব্রতের জন্য প্রয়োজন 
হইলে, জলের মত ঢালিয়া দেন এবং ধনহানি হইল বলিয়া কখন আপনাকে 
ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া মনে করেন না; কারণ দরিদ্রতা তাহার পক্ষে লাভ। কল্য- 
কার. জন্য চিন্তা কোন আলোক আনে না, বরং দরিদ্রুতায় অধিকতর অন্ধকার 
বাড়াইয়া দেয়। তিনি দিবসের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিতে যান, ধার্মিকের 
ঘুম ঘুমান, তাহার আগামী কল্য ঈশ্বরের বক্ষে বিশ্বশূহ্য। স্ত্রীপরিবার সহ তিনি 
বর্তমান ও অনস্ত জীবনের জন্য ঈশ্বরেতে বাস করেন, এবং যে পরীক্ষা তিনি 
ভাল করিয়া বহন করেন, উহাই তাহার বিশ্বাসের প্রমাণ হইয়া বলিয়। দেয় যে, 
তাহার যে কোন অভাব হউক না কেন, প্রতিদিন স্বয়ং ঈশ্বরই তাহ! যোগান। 
অনেক বৎসরের ভিতর দিয়া তাকাইয়। তিনি দুঃখছুর্দিনমধ্যে অনাবৃত সখের দিন 
দেখিতে পান, কেন ন1 তিনি অঞ্জন করেন নাই, অথচ অন্ন পাইয়াছেন, তিনি 
পরিঅম করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেতনভোগীর বেতন স্পর্শ করেন নাই; ঘোর 
দুংখদারিদ্রা ও অভাবের মধ্যে পিতার উদ্বারদান-লাভে তিনি স্বচ্ছন্দে ছিলেন । 
তাহার হস্তে বুল অর্থ আমিয়াছে, স্বর্গ হইতে স্বরগীয়ান্নের ন্যায় বধিত হইয়াছে, 
তিনি ব্যয় করিয়াছেন, কখন কুন্ঠিত হন নাই, উপযুক্ত কাধ্যে বায় করিয়াছেন, 
বায় করিয়া যেমন দরিদ্র তেমনই আছেন । অপিচ তিনি জানেন, ভবিষ্যতে 
আরও অনেক অর্থ প্রয়োজন হইলেই আলিবে। যাহার ভয় হয় না, তাহার 
প্রায় অরুতার্থতা হয় না। যিনি ঈশ্বরে ও মানুষে বিশ্বাস করেন, তিনিও তাহার 
পরিবর্তে বিশ্বামভাজন হন। পবিত্র সেবার কার্যে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্বাস নিঘ্লোগ করে, এ জীবনে এবং অনস্তজীবনে সমুধায় লভ্ বিষয় সে পা 
চাহিয়াও পায়। যে লাভ চায়, সে লাভ পায় না, বরং যাহা লইয়া আরম্ত 
করিয়াছিল,তাহাও হারায় । দারিদ্রাব্রত গ্রহণ কর, ধন অদ্বেষণ করিও ন1। 
ঈশ্বরের সেবা কর। বিশ্বাসে স্ব্গরাঙ্া অন্বেষণ কর, সকলই তোমরা পাইবে ।” 
চাল'স্‌ উড সাহেবের কেশবচন্ত্র সম্বন্ধে অভিমত 

বিগত মে মাসে (১৮৮২ খৃঃ) চাল্‌ উড সাহেব কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। তিনি “মাসিক আটলাটিক” পত্রিকায় “নবীন হিন্দুসংস্কারক” এই আখ্যায় 
একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উহার আমরা সেই অংশের অন্বাদ 


স্বাস্থাভঙ্গ ও দাজ্ছিলিঙ্গ গমন ১৮৬৭ 


দিতেছি, ষে অংশে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন আছে। “তাহার ( কেশব- 
চন্দ্রের) স্বাগতদস্তাষণ অতি সহৃদয় ছিল । তিনি 'নিজ্জনাবাল হইতে আনলেন, 
অথচ সেবিষয়ে একটী কথাও কহিলেন না। অক্সফোর্ড বা ক্যা্ষিজে যে প্রকার 
শুনিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যাকরণশু্ধ বিশুদ্ধ ইংরাজীতে এক দ্ধন পরিরাঞ্জক 
আসিলে যে সকল বিষয় গ্রিজ্ঞাসা করিতে হয়, দেই সকল বিষয় তিনি গ্িজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন । অবস্থা উচ্চারণগত পার্থক্য ছিল, এদেশের লোক ইংরাজের 
গৃহে না ক্বন্সিলে পেবূপ পার্থক্য তো থাকিবেই। তিনি এমন স্বাধীন ও সরল 
ভাবে কথ! কহিতে লাগিলেন যে, কোন বিধয়ে প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচ থাকিতে 
পারে না। যখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্রাঙ্মদমাজের কোন লোক 
কি খ্রীষ্টান বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারেন? তিনি ঈষৎ হালিমা 
বলিলেন, 'আঃ। না, ও শখ যে সন্কুচিতহৃদয়ত্ব বুঝায়। খ্রীষ্টান যে (আমি 
জানি না, কোথা হইত্তে তাহাতে এ ভাব আসিল ) হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানকে 
দ্বধা করে, আমরা যে সকলেরই সম্মান করি। আমাদিগের নিকটে খ্রীঞ্ঠ অতি 
মহৎ, তাহার জীবন অতি পবিত্র, তবে তিনি কেবল রাঙ্গতনয়গণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ তনর | আমি যে নিজ্জনাবাসের কথা শুনিয়াছিলাম, সেইটি ম্মরণ করিয়? 
আমি জিজ্ঞাস| কবিলাম, আপনাদের মতের মধ্যে (রুচ্ছ, বৈরাগা আছে কি? 
তিনি উত্তৰ দিলেন, “৪ শব্দ (75060010151 ) সাধারণতঃ যে অর্থে গৃহীত হয়, 
সে অর্থে নাই। আমরা জীবনের সহজ ভাব অনুমোদন করি, আমরা 
ডিক্ষায় জীবনধাবণ করি, আমর! মাংলাহার করি না, এবং কথন কথন সাধনার্থ 
দিন কেকের জন্য অরশাচারী হই। তাহার পর তিনি একখানি ছবি 
দেখাঞ্ছলেন, যাহাতে তিনি স্্ীক ব্যাপ্রচশ্খের উপরে একটি অন্ুর্বর ক্ষুত্র 
পাহাড়ে বলিয়া আছেন। তাহার হাতে একতারা আছে, এইটির কেবল 
ব্রাঙ্মদমাজ বাবহার করির। থাকে । তিনি বলিলেন, অনন্থের ধ্যানে আমরা 
এইভাবে অনেকক্ষণ বপিয়া থাকি | 

“আমি জিজ্ঞাস করিলাম, ইদানীস্তন ঈশ্বর কথা কন, এ কথায় কি আপ- 
নারা বিশ্বাস করেন? আমি দেখিতে পাইলাম, কলিকাতার অনেকেই মনে 
করিয়! থাকেন যে, কেশবচন্ত্রের অধিকারের উপরে ব্রাক্ষনমাঞ্জ সংশয় করিলেই, 
তিনি, ঈশ্বর তাহাকে সম্প্রতি আদেশ করিয়াছেন, তাই তিনি এরপ কার্ধা 


১৮৬৮ আচার্য কেশবচন্ত্র 


করিয়াছেন, এইরূপ বলিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, “নিশ্চয়ই ঈশ্বর কিছু যুক 
হন নাই, তিনি প্রাচীন কালেও যেমন কথ! কহিতেন, এখনও তেমনি কথা 
কন।' আমি বলিলাম, আপনার তো প্রচারকগণ আছেন? হা, আছেন। 
আমরা তাহাদিগকে ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে প্রেরণ করি। তাহার। 
সর্বত্র কৃতকাধ্য হন।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, ইহাদের মধ্যে যদি 
কেহ বলেন, আমি এলাহাবাদে যাইবার আদেশ পাইয়াছি, আর মণ্ডলী যদি 
ইচ্ছা করেন, তাহাকে টি.চিনোপলীতে কাজ করিতে হইবে, তখন কি হইবে ? 
তিনি উত্তর দিলেন, “তাহাকে বলপূর্ববক বাধ্যতা স্বীকার করান হইবে । সমগ্র 
মগ্ডলীয় মতের বিরুদ্ধ ওরূ্‌প আদেশে আমর! বিশ্বাম করিব না *।, আমি 
ইঙ্গিত করিলাম, ইহাতেতো বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে । কোন সময়ে সমাজমধ্যে 
কি বিচ্ছেদ ঘটিয়া দল হইয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন, “হা, অতি অল্প দিন 
হইল, এরূপ অতি গভীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কতকটা আমার কন্তার বিবাহ 
হইতে এরূপ ঘটিয়াছে, অবশ্ঠ আপনি সে বিষয় কিছু শুনিয়া থাকিবেন,।” 
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২৯ 
আত্মজীবন-বিবৃতি 
জীবনবেদ 

দাজিলিঙ্গে স্থিতিকালে কেশবচন্ত্র মহধি দেবেন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেন, 
আমর! তাহ! পূর্বে (১৭৮৭ পৃঃ) উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। ১ল! শ্রাবণের ( ১৮০৪ 
শক ) ধর্মতত্ব লিখিয়াছেন, “বিগত রবিবার ( ২৬শে আধাঢ়, »ই জুলাই ) 
আচাধ্য মহাশয় সপরিবারে দাঞ্জিলিঙ্গ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন । 
এই বর্ধাকালে সে স্থান তত স্বাস্থাকর নহে, সেই জন্য তিনি বিশেষ উপকার 
লাভ করিতে পারেন নাই।” পরবতী ( ১৬ই শ্রাবণের ধর্মতত্ব ) পত্রিকায় 
কেশবচন্ত্র আত্মন্ীবন বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তংসন্বন্ধে এই সংবাদটি 
দেখিতে পাওয়া যায় :--“ইতঃপূর্ব আচার্য মহাশয় ব্রক্মমন্দিরে কেবল একটা 
প্রার্থনামাত্র করিতেন । এখন স্বীয় জীবনবেদ অর্থাং জীবনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 
ক্রিয়া যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহ! বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা গ্রতি 
সপ্তাহে মুদ্রিত হইবে । এই জীবনবেদ অতিমৃলাবান্‌, কেন না, ইহা দ্বারা শত 
শত জীবন গঠিত হইবে।” জীবনবেদ গন্থাকারে মুক্রিত'হইয়াছে । উহা এখন 
সকলেরই প্রাপা। স্থতরাং এখানে বিস্তৃত ভাবে সমগ্র ৰিবৃতি প্রকাশ করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই । আচার্ধ্যজীবন পাঠ করিয়া পাঠকগণ যদি কেশবচন্ত্রের 
আত্মজীবনবিবৃতিস্বন্ধে স্থল জ্ঞানও লাভ না করেন, তাহ! হইলে এতদগ্রন্- 
পাঠের পরিশ্রম বিফল হইবে, এই আশঙ্কায় আমরা উহার প্রত্যেক অধ্যায়ের 
সারমাত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়! দিলাম । এখানে আমাদের সকলেরই শ্রীমান্‌ 
নগেন্ত্রচ্্র মিত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সমূচিত। কেন না, তিনিই 
আচার্ধামুখবিনিঃস্থত বাক্যগুলি তৎকালে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 

আার্থনা-_( ৮উ শ্রাবণ, ১৮০৪ শক, ২৩শে জুলাই, ১৮৮২ ধুঃ) 

“আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা । যখন কেহ সহায়ত। করে নাই, 

যখন কোন ধর্মসমাজে সভারপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্মগুলি বিচার করিয়া কোন 


১৮ ৭০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


একটী ধর্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক-শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্মজীবনের সেই 
উষাকালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" এই ভাব, এই শব্ধ হৃদয়ের ভিতরে উখ্খিত 
হইল 1...কে প্রার্থনা করিতে বলিল, তাহাও কোন লোককে ছিজ্ঞানা করিলাম 
ন|। ভ্রান্ত হইতে পারি, এ সন্দেহও হইল ন]1।..-প্রার্থনা কর, বাচিবে, 
চরিত্র ভাল হইবে, যাহ! কিছু অভাব পাইবে? এই কথাই জীবনের পূর্বদিক 
হইতে পশ্চিমে, উত্তর দিক্‌ হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইত ।...প্রথমেই বেদ 
বেদান্ত, কোরাণ পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম । 
আমি বিশ্বাসী; বিচার করি, আরও বিশ্বাস করি । একবার বিশ্বাস করিলে 
আর টলি না।...... হইয়াছে? বিচারের জগ্য এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। 
“ইয়াছে, আরও চল”_-এই উত্তর পাইলাম। সকালে একটী, আর রাত্রিতে 
একটী, লিখিয়া প্রার্থনা মাধন করিতে লাগিলাম।"-" প্রার্থনা করিতে করিতে 
সিংহের বল, ছুঞ্জয় বল, অনীম বল লাভ করিতে লাগিলাম । দেখি, আর সে 
শরীর নাই, সে ভাব নাই /কি কথাব বল, কি প্রতিজ্ঞার বল বলিলেই হয়, 
প্রতিজ্ঞা করিলেই হয়! পাপকে খুসি দেখাইতাম, আর প্রার্থনা করিতাম 1... 
সকল বিষয়েই সহায় প্রার্থনা । তখন একমাজ প্তার্থনা-ধনই ছিল; কেবল 
তাহারই উপরে নির্ভর করিতাম ।--.আমি জানিতাম, প্রার্থনা করিলেই শোন 
যায়। আদেশেব মত এইরূপে প্রথম হইতে হৃদয়ে নিহিত আছে ।..'বুদ্ধি 
এমনই পরিষ্কার হইল প্রার্থনা করিয়া, যেন দশবতসর বিদ্যালয়ে ম্যায়শাস্ বিজ্ঞান- 
শান সকল অধ্যয়ন করিয়া আসিলাম।-.-যে প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য 
অপেক্ষা করে না, সে প্রবঞ্কক ।'--ধন মানের ক্ন্য, সংসারের জন্য, কিন্বা চৌদ্দ 
আনা ধন্ম আর দুই আনা সংসারের জন্য, অথবা সাড়ে পনের আনা পারত্রিক 
সদগতি আর আধ আনা সংসারের জন্য যে কামন। করে, প্রার্থনা সম্বন্ধে সে 
বঞ্চক ।...পারত্রিক মঙ্গলেরই কামনা করিবে, অথচ হইবে সকলই। যখন গৃহে 
বিবাদ, মত লইয়া কলহ, ঠাকুরের সম্তানগণ তখন কেবল প্রার্থনাই করিবে । 
আসিবে প্রার্থন! করিয়া, আর শাস্তিসংস্থাপন হইবে । বন্ধুরা করেন না, তাই 
কষ্ট পান ।'-"” ৃ 
পাপযোধ--( ১৫ই শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ; ৩*শে জুলাই, ১৮৮২ খুঃ) 

০০০৭ পাপ কি,কি করিলে পাপ হয়, এ নকল বিচার করিয়া আমার 
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পাপবোধ হয়নাই । পাপ-দর্শনে পাপ-বোধ হইল, পলকের মধ্যে সহঞ্জে পাপ বোধ 
করিলাম 1......দে মত মানি না, যে মতে পাপেই মানুষের জন্ম নির্দেশ করে। 
পাপের সম্ভাবনায় জন্ম, ইহা! মানি। শারীরিক প্রবৃত্তি যখন আছে, তখন পাপের 
মূল সেইখানে। আমি পাপ করিতে পারি; কি করিতে পারি? মিথা 
কথা বলিতে পারি; চুরী করিতে পারি। সেকিরূপ? যদি কাহারও এশ্বর্ধা 
দেখিয়া লইতে ইচ্ছা হইল, কি "আমার হয়, তাহার না থাকে" এক মিনিটের 
জন্যও এরূপ ভাব আপিল, তবেই চুরী হইল।......ভৃত্যকে এক দিন 
বেতন দিতে যদি বিলম্ব হয়, অমনই বিবেক বলে, “ওরে পাপি! অন্যায় 
ব্যবহার 7 যদি বলি, আজ হইল না, কাল দিব, বিবেক বলে, “তুমি 
আজ খাইলে কিরূপে ?-৮*জবাব দিতে পারি না। ছোট আদালত হৃদয়ের 
মধো খোলাই রহিয়াছে ।......ঘড়ির কাটা বার বার বাজে, আর বার বার 
কে বলে, “তোর কিছুই হয় নাই, তোর কিছু হয় নাই, কিছুমাত্র হয় নাই, 
ঘোড়াকে যেমন চাবুক মারে, তেমনই এই ভিতরের কথা আমাকে চাবুক 
মারিতে থাকে । আশ্র্য এই, আমি কাদি, আবার হাসি। যত কার্দি, তত 
হাসি । উষধ খাইলে যদি শরীর সুস্থ হয়, তবে সে গুধধ কে না খায়? এই 
জন্যই আমি বন্ধু্দিগকে কেবল বলি, “ওগো, তুমি পাপী, তুমি অলস, তুমি 
অপরাধী ॥ কিন্ক আমি যেন নামতা পড়িতেছি, কেহই আমার কথা গ্রা্ 
করে না1......কেবল দত্যবাদী হইবার জন্য অচুরুদ্ধ নই, অমুতভাষী হইবার 
জন্ত অন্থুরুদ্ধ । একটু যদ্দি কাহার উপর অসন্তোষ দৃষ্টি করিয়া থাকি, অমনি 
কষ্ট আরম্ত হয়।......তুমি বল, ব্যভিচার পাপ; কিন্তু যদি কেহ স্থীন্রাতির প্রতি 
একটু আনক্তি দেখায়, অধিক স্বজাতির নিকট থাকিতে চায়, আমি 
বলি, কি ভয়ানক ।..*.-.পাপের বোধ হইলে দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, জাল! হয়, তাহা! 
হউক। আমাদিগের মা এমনই দয়াবতী যে, তিনি কষ্টের পর সুখ রাখিয়াছেন। 
০০৩ পাপের বোধে যদি কষ্ট হয়, তাহাই স্থখের কারণ হইবে ।-.."""ঘদি পাপ 
করিয়া থাক, তোমার প্রাণ ছটফট করুক; যেমন ছটফট করিবে, অমনি 
শাস্তিদেবী নিকটে আপিয়া তোমাকে শান্তিদান করিবেন ।” 
অগ্রিমন্্রে দীক্ষ1_( ২২শে শ্রাবণ, ১৮০৪ শক; ওই আগষ্ট, ১৮৮২ ১) 
“...ঘদি [জজ্ঞাসা করি, হে আত্মন্! ধর্মজীবনের বাল্যকাঁলে কি মন্ত্রে 


১৮৭২ আচাধ্য কেশবচগ্দ্র 


দীক্ষিত হইয়াছিলে? আত্মা উত্তর দেয়, অগ্নিমন্ত্রে ।:.'"*অনেকের শীতল স্বভাব, 
মনের ভিতর শাস্তি; তাহার! কাধধাবিহীন, তাহাদের কার্যে অত্যন্ত ঠাণ্ডা 
ভাব ।******শীতলতা যদি প্রধান ভাব হয়, তবে তাহা নিস্তেজ করে মনুয়ের 
স্বভাবকে; শিথিল করে স্বভাবের বন্ধনকে ।-.*.**কিছুমাত্র অগ্রি নাই, একটুও 
উত্তাপ নাই, (চিকিৎসক ) দেখিলেই বলিবেন, প্রাণ-অগ্মি নির্ববাণ হইয়াছে। 
ধশ্মজীবনেও উত্তাপ না থাকিলে মৃত্যু ।-***-উত্তাপহীন অবস্থাকে অপবিত্র 
অবস্থ৷ মনে করিতান। যে দিন প্রাতঃফালে অগ্নিমন্ত্র দীক্ষিত না হইয়া শষ্যা 
হইতে উঠিতাম, মৃত্যু ভাবিতাম। নরক ও শীতপভাব, আমি একই মনে 
করিতাম। কি মনের চারিদিকে, কি সামাজিক অবস্থার চারিদিকে, সততই 
উৎসাহের অগ্নি জালিয়া রাখিতাম।.****সর্ববদা! উত্তাপ না থাকিলে সর্বনাশ 
হইতে পারে, এই জন্য আশাগুলিকে সতেক্জ করিয়া, বিশ্বাসকে নতেজ করিয়া, 
সতেঞ্জ উদ্যম লইয়]! থাকিব । যখনই মনে হইবে, শীতল ভাব আপিতেছে, বুঝিব, 
কাম, ধূর্ত ব্যবহার, কপটত। সব সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে ।' হাত পা যেমন 
গরম থাকিলে শরীরে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তেমনই কার্ধা, চিন্তা, 
আশা, বিশ্বাস, কথা, ব্রত, এ সমুদায়ে উত্তাপ থাকিশে ধর্মজীবনের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইবে। ****উত্নাহদাতা, প্রাণদাত। ঘিনি, তাহাকেই ডাকি, উত্সাহের 
সহিত অগ্নিপ্বরূপকে ডাকি । অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি, রপনা ইহাই কেবল উচ্চারণ 
করুক, হুদয় সর্ববদ। এই মন্ত্র সাধন করুক ।” 
অরণাবাস ও বৈরাগ্য--! ২৯পে শ্রাবণ, ১৮*৪ শক) ১৩ই আগস্ট, ১৮৮২ খুঃ) 

“***মংসারে প্রবেশ করিবার কাল আমার পক্ষে শ্শানে প্রবেশ করিবার 
কাল। ঈশ্বর স্থির করিয়াছিলেন, সুখ-উগ্ভানের পথ আমার পক্ষে মৃত, 
তাহাই ঘটিল।'*****শে।ক, সন্তাপ, বৈরাগ্য আমার ধর্শঙ্গীবনের আরম্ভ হইল। 
*****অষ্টাদশ বখসর বয়সে অল্প অল্প ধশ্মজীবনের সঞ্চার হয়, কিন্তু চতুর্দিশ 
বংসরেই মহ্ম্য-ভক্ষণ পরিত্যাগ করিলাম। কে মতিদ্দিন? কে বলিল, 
আমিষ-ভক্ষণ নিষিদ্ধ? এক গুরু জানিতাম, তাহাকেই মানিতাম, তাহাকেই 
বিবেক বলিতাম। দেই বিবেক একটা বাণী বালককে বলিলেন, বালক (মংস্য- 
ভক্ষণ) পরিত্যাগ করিল ।:**... ংসারের বিলাসেই অনেক লোক মরিয়াছে। 
ভিতর হইতে এই শব আপিল, “ওরে, তুই সংসারী হোস্‌ না, সংলারের নিকট 
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মাথা বিক্রী করিস্‌-না। কন, পাপ এসকল ভারি কথা, "আপাতত: হাযোদ 
ছাড়, আমোদের হৃত্র ধরিয়াই অনেকে 'নরকে ঘায়। সংসারের প্রদ্তি 
ভয় জন্মিল। যাই সংসারের কখ! মনে হইত, ভাকিতাম, ষেন নরকের দূত 
আসিল। ..' যাহাতে কষ্ট হয়, গাসীরধ্য বৃদ্ধি হয়, কুচিস্তার দিকে মন 'না 
যায়, এমন সকল বিষয়েই নিষুক হইতাম। এই সকল হইল কখন? আঠার 
উনিশ কুড়ি বংসরে। *** বাগানে গিয়া আমোদ করিবার ইচ্ছা হইত না, 
হয়ে ক্কপ্তি পাইতাম না, অন্ধকার স্থানে চুপ করিগ্না জড়ের মত থাকিতাম। 
কেবল ছুই একটি মনের কথ! ঈশ্বরকে জানাইতান। আর কাহাকেই ৰা 
জ।নাইব? এইকূপে জীবনের মূলে বৈরাগা হইল। বৈরাগ্য-মূলক স্্ীবনে 
যাহ। হওয়া! আবশ্যক, তাহ।ই'হইল। দেবানুরের যুদ্ধে দেবের জম হইল।... 
শব করিয়া ন। ফেলিলে দেবত্ব পাইবে না, এই বিধি ঈশ্বর আমার উপর 
ধাটাইয়াছেন।***মখ হইবে বলিয়৷ বৈরাগ্য স্বাভাবিক, মর্কট বৈরাগ্য আমি চাই 
না; যে বৈরাগা চেষ্। করিয়া! করিতে হয়, আমি তাহার প্রয়ামী নই ।***ভিতরে 
বৈরাগা রাখিয়া, ৰাহিরে সমস্ত বঙ্গায় রাখিলে সভ্োর। যদি বলেন, ইহাতে 
কপটত হইল, জন্মসন্নামী যাহার|, আমার ন্ায় তাহার! ইহাতে প্রশ্রয় দেয় ।**, 
অগ্রে শ্লানমুখ হইলে, শেষে হান্ত আপিয়া বৈরাগাকে মহিমাপ্ধিত করিবেই 
করিবে।” 
স্বাধীনত।--( ৫ই ভাদ্র, ১৮৪ শক ; ২*শে আগঃ, ১৯৮২ খুঃ) 

“আমার ইষ্টদেবত। যখন আমাকে মন্্ দিয়াছিলেন, তন্মধো স্বাধীনতা 
মহামন্ত্র নিবিঃ ছিল। বংন! কখনও কাহারও অধীন হইও ন|, এই প্রধান 
সৎপরামর্শ ।**অধীনতার শৃঙ্খলে শরীর মনকে বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না। 
দ্বাসত্ব স্বীকার কর! হইবে না; কাহারও পদতলে পড়। হইবে না; গুরুঞজনের 
নিকটে আত্মবিক্রয় করা হইবে না; পুম্তকবিশেষেরও কিন্কর হইয়া! বন্দনা 
করা'হইবে না; কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ির! দিব। রাম তাহারই 
যশোঘোধণা করা হইবে-না।। এক দিকে যেমন এই সকল গ্রতিজা, অপর 
দ্বিকে প্রতিজা! তেমনই, গ্েচ্ছাচারের অধীন হওয়! হইবে ন|, অহঙ্কারের 
অধীন হওয়া হইবে না) ঈঙবরের নিকট যে ব্রত লওয়। উচিত, তাহাও পরি- 
ত্যাগ করা হইবে ন।**ধ্শাধীনতাতে ফললাভ করিলাম। এই জন্য আমার 

১৬১৭ 
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সঙ্গে ধাহারা অবস্থান করেন, তাহাদিগঞ্কক আমি বন্ধু বলি, আমাকে তাহাদের 
গুরু বলি না।'*"দলের সামান্য কাহাকেও আমি অধীন দেখিতে পারি না।** 
আমার অধীন যদি কেহ হয়, তাহাও আমার অতাস্ত অসহ্।.."কাহাকেও গরু 
অথবা শাপনকর্তা বলিতে পারি না; ঈশ্বরকেই কেরল গুরু ও শাসনকর্তা 
বলিয়৷ জানি। অধীনতাপ্রিয় কেহ যদি ঠক হইয়া এখানে ঢুকিয়া থাকেন, 
সেঠকৃকে বাহির করিয়া দিব, দ্িবই দ্রিব। অধীনের দল এখানে নয়". 
মহামান্য ঈশা মহীয়ান্‌ হউন, গৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি; কিন্তু তাহা- 
দিগকে জীবনের আদর্শ করি না।...ধেখানে ঈশার আলোক পৌছিতে পারে 
না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়। নিজ আলোকে সে স্থান প্রকাশ করেন ।-ব্রাঙ্গ- 
ধর্শ আমার প্রিয়, একতারা আমার প্রিয়। এই হুইয়ের প্রতি যদি আমি 
আপক্ত হই, ইহাই আমার নিকটে দেবতার স্থান প্রাপ্ত হইবে । আজিকার 
জন্যই ইহাদিগকে আজ লই, আবার কাল ছাড়ি।...নববিধানে প্রত্যেকের 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । কে গুরু? কে ব্রাঙ্গদমাজ? কে আমার ব্রাহ্মদল? 
কোন বিষয়ের উপরেই আসক্তি নাই। বস্তু যাহা, ভাহা রাখিব । নাম পধ্যন্তও, 
আবশ্যক হইলে, পরিত্যাগ করিতে পারি ।.-* ঈশ্বরের আমরা অধীন, এই জন্যই 
সম্পূর্ণ স্বাধীন ।” 
বিবেক -(১৯শে ভাদ্র, ১৮*৪ শক; ৩র] সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 

“অন্তরে যদি কেহ কথা কয়, সাধারণ লোকে তাহাকে ভূত বলিয়া মানে । 
যে ব্যক্তি প্রেতগ্রন্ত হইয়াছে, সেই ভিতরে এবং বাহিরে বাণী শ্রবণ করে। ধর্্ম- 
জীবনের আরম্ভ অবধি অনেক সময় এই প্রকার বাণী, এই প্রকার কথ! ভিতরে 
এবং বাহিরে শ্রবণ করিয়াছি, অথচ তাহাকে প্রেতবাণী বলিয়। মনে করি নাই 
এবং কখন করিবও না ।..এই যে ভাল কথাগুলি, এ নব ঈশ্বরের; আর মন্দ 
কথা, কুবুদ্ধি, অসৎ পরামর্শ, অধিষ্যা সমন্তই আমার । বার.বার যদি ভাবা যায়, 
কল্যাণ যত লব ভগবানের, অমঙ্গল সমস্ত আমার; স্থুখ ও সুস্থতা তার, অসুখ, 
দৌর্ধবলা আমার । মনোবিজ্ঞানের প্রণালী সহকারে যদি এইরূপ ভাবি ও সাধন 
করি, তাহা হইলে অসৎকার্ধোর জন্ত নিজে লঙ্জিত হইব; আর ভাল কার্ধ্যের 
জন্ত খ্যাতি গৌরব ঈশ্বরকে দিব । কাহারও পক্ষে ইহা উপাঞ্জিত ভাব, উপা- 
জ্দিত জান) কাহারও পক্ষে একপ প্ররুতি স্বাভাবিক ।...যেখানে পুরুষহয়ের 
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শ্বর স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেইখানেই শুড ফল লাভ করা যায়।...আমার রুচি 
বলিতেছে, তুই মদ্যপান কর, বিলাসন্থখ অন্গভব করিতে থাক্‌; আর এক বাণী 
বলিতেছে, আমার. পথ অবলম্বন কর, ইহাতে ছিন্নবন্ত্রও পরিতে হইতে পারে, 
সর্বত্যাগী হইয়। থাকা হইতে পারে, কিন্তু আমি বলিতেছি, ইহাতেই তোমার 
মঙ্গল।--"ছুইটী জিত্‌ যখন স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, সে অবস্থায় তৃমি কি বলিবে? 
তুমি কি বলিবে, জীবই ব্রহ্ম? দুই আদালত স্পষ্ট রহিয়াছে । এক আদালতের 
নিষ্পত্তি বার বার অপর আদালতে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে । তুমি যেখানে ছোট 
আদালতের কথা কহিতেছ, সেইখানেই বড় আদালতের নিপ্ত্তি তোমার 
কথাকে চূর্ণ করিতেছে । অতএব আমি হ্বৈতবাদী। ছুই বিচারপতি দেখিতেছি। 
এক আত্মা আর এক জন আত্মাকে চালাইতেছেন। যখন আমি বপি, আমার 
কথ। আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহব! মাংসথণ্ডে নয়, তেমনই যখন তিনি 
বলেন, তারও কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহবা মাংসথণ্ডে নয় ।...আমি 
যেন আরও ব্রঙ্গবাণীতে বিশ্বাম লাভ করি, তোমরাও যেন এই বিশ্বাসের পথ 
ধরিয়া আপনাপন কল্যাণ সাধন কর ।” 
তক্কিনধার--( ২৬শে ভাদ্র, ১৮*৪ শক; ১*ই সেপ্টেম্বর) ১৮৮২ খুঃ) 

“.*.এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না; প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না; 
অল্প অনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বান, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগা ।***তিন লইয়। 
এই লাধক ধর্মক্ষেত্তে বিচরণ করিতে লাগিল, ক্রমে মার যাহা যাহা প্রয়োঙ্নীয়, 
সমস্তই দেখা দিল।-**ধন্ম যদি ভয়ে আরস্ত হয়, পরিণত হইবে ভক্তিতে ও 
আনন্দে। আজ যদি কঠোর পরিশ্রম করিয়া! জীবন ভাল কর, কাল দেখিবে, 
সেখানে ভক্তিকুহ্থম ফুটিয়াছে।*" শু কঠোর ভাবের মধো পড়িয়া যে 
কাদিতেছিল, সে হানিতেছে, এ সংবাদ সকলের জান| উচিত। ঈশ্বরজ্ঞান মল্প 
ছিল, বাড়িল; হাতজোড় করিয়! ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলাম, পরে দেখি, তিনিই 
আকধণ করিতে লাগিলেন । মা বলিতে শিখিলাম। মা নামের নধোও কত 
রূপ দেখিলাম। কত ভাবেই মাকে ডাকিলাম। কখন শকির সহ আনন্দ 
সংযুক্ত দেখিলাম ; কখনও জ্ঞানের সহিত প্রেমের যোগ নিরীক্ষণ করিগাম 1, 
আমি ভক্তিতে ডুবিয়া বুঝিলাম, ঈশ্বরের খেপা।***হে ঈশ্বর, রক্ষা কর, রক্ষা 
কর, রক্ষা কর, হে ভগবান্‌ বাঁচাও, এই বলিয়া বলিদ্া৷ দিন যাইতেছে । শীত্ব 
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ভক্তির পথ মান, একথা তো কেহই বলিলেন না। কেবল এক জন বলিলেন; 
ধার বলিবার, তিনি বঙ্সিলেন। সাহারার মধ্যে কমল ফুটিল। পাথরের 
উপর প্রেমছুল প্রস্ফুটিত হইল। সকলই হইতে পারে, প্রার্থনার বলে। 
যা কিছু অভাব, সকলই মোচন হয়। এখন জল স্থল আমার উভয়ই 
আছে। বিশ্বাস-হিমাপয় আছে, ভক্তিসরোবর আছে। যেমন টৈরাগা, 
তেমনি প্রেম ।” 

লঙ্জ। ও তয়--( ২র! আশ্বিন) ১৮*৪ শক; ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খু) 

"***এ জীবনে ছুইটী ভাবের বিরোধ দেখিলাম, শ্রবণ কর। সেই বিরোধের 
সামঞ্জস্য শাস্তি যথাসময়ে জীবনে সম্ভোগ করিতেছি, জানিবে । এই জীবনে 
লজ্জা] ও ভয়ের দাস হইয়। অনেক দিন হইতে থাকিতে হইয়াছে । যেমন 
অন্যান্ত রিপু; তেমনিই লজ্জা ও ভয় উপদ্রব করিতেছে, এখনও সে উপদ্রব 
চলিয়া যায় নাই। ইচ্ছা করিয়া, আদর করিয়া, লঙ্জাকে, ভয়কে প্রতৃ বলিয়া 
স্বীকার করি নাই। সাধু সঙ্জনদিগের শত্রু লজ্জা ও ভয়। যেমন সকল পাশ 
ছিন্ন হয়, তেমনই এ পাশও ছিন্ন হয়। সাধন অভাবে হউক, অথব! স্বাভাবিক 
দুর্বলত] বশতই হউক, এখনও লজ্জা! ও লোকভয় আছে। চেষ্টা করিলেও 
এ ছুই ছাড়িতে পারি না।**লজ্জা ভয়ের ক্ষেত্র আছে। হরি ধর্মভূমি হইতে 
লজ্জা ও ভয়কে বিদায় করিয়া সংসারে রাখিয়াছেন।..'যে পরিমাণে বিশ্বাস 
বাড়িল, ধর্্সন্বদ্ধে জ্জ| ভয় দেই পরিমাণে কমিল।***বড় বড় বিদ্বান দেখিলে 
দলে প্রবেশ করিতে সাহন হয় না।***ধন মানের উজ্জল পরিচ্ছদ দেখি যেখানে, 
সেখানে ম্বভাব আপনাপনি সন্কৃচিত হয়।***ধনী, মানী ও বিদ্বান এই তিন 
প্রকার লোকের কাছে মন সহজে যাইতে পারে না, সহজে যাইতে চায় না। 
কর্তব্য বলে, যাও, তাই যাই। কর্তব্য বলে, বক্তৃতা কর, করি; ধর্ম আদেশ 
করেন, তাই করিতে পারি। নে আদেশ যেখানে গুনি না, সেখানে কত 
আলোচনা করি, হন্ত অবশ হয়, প1 নিস্তেজ হয়, চক্ষু আপনাকে আপনি বন্ধ 
করে।-'.কোথাও যাইতে হইলে দশ জনের সঙ্গে যাইতে চাই । সংসারে 
একাকী যেও না, ধনী মানীদের দলে একলা যেও না। কে এই কথা বলে ? 
কে বলে 1...ব্রক্মবাণী? না, গ্রভাব বলে 1." যেখানকার বিষয়ে ধর্ম-কথা নাই, 
ধর্ঘ-সংশরব নাই, সেই খানেই লঙ্জা, সেই খানেই ভয় ।.*'দশজলের কাছে বিরুদ্ধ 


$ 
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সত্য মত প্রচার করিতে হইলে নিলজ্দ হইব, ভয়.ত্যাগ করিব। প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড রাঙ্জা, বড় লোক হইলেও সত্য গ্রচার করিব। কিন্তু অন্তত কেন'ভয় 
হয়, জানি না। এক স্থানে লিংহ যে, অন্ত স্থানে মেষশিশু নে। সময়বিশেষে, 


স্থানবিশেষে ভয়ানক লজ্জা, অত্যন্ত ভর) সময়বিশেষে স্থানবিশেষে ভয়ানক 
নিল'জ্জতা, অতিশয় সাহস।” 


যোগে সঞ্চার--( »ই আগ্িন। ১৮*৪ পক; ব$ঃশে সেপ্টেম্বর) ১৮৮২ ধৃঃ) 


"ভক্তি যেমন আমার পক্ষে উপাঞ্জিত বস্ত্র, যোগও তক্্রপ । ধর্ঘজীবনের 
আরস্তকালে যোগী ছিলাম না, ষোগের নাম শুনিতাম না, যোগ-কথা আানিতাম 
না, যোগের লক্ষণ নিপ্ন্ন করিতে পারিতাম না; যোগের পথে কখনও বে 
চলিতে হইবে, এ চিন্তা করি নাই। খুব পুণ্যবান্‌ হইব, সচ্চরিত্র হইব, ঈশ্বরের 
অভিপ্রেত কার্ধ্য সম্পন্ন করিব, ইহাই ধর্ম জানিতাম, ইহাই কর্তব্য বলিয়। বুঝি- 
তাম। যোগী হইব কেন? যোগী কে? এ সকল চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইতাম 
না) ওদিকেই যাইতাম না।-.'ভক্কি যখন বাড়িতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, 
তক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্ত যোগ আবশ্তক। ক্ষণস্থায়ী প্রমত্ততা জন্মিতে 
পারে বটে, কিন্তু যোগ ব্যতীত তাহা চিরকাল থাকে না । ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস 
থাকে, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া আবশ্বাক।...অনেকে কঠোর যোগের মধ্যে 
পড়িয়া! ভয়ানক অদ্বৈতবাদনাগরে পড়িয়৷ গিয়াছেন; ভক্কির উচ্ছ্াদে পড়িয়া 
অনেকে কুলংস্কারে পতিত হইয়াছেন। আমি ছুই দিক্‌ বাধিলাম। আমার 
ভক্তি যোগকে অবলগ্ষন করিয়া থাকিত।...অধিক সাধন করি নাই, চক্ষু খুলিয়া 
সাধন করিলাম । তাকাইলাম চারি দিকে; দেখিলাম প্রত্যেক বন্তর মধ্যে 
অনুপ্রবি্ হইয়া ঈশ্বর বাম করিতেছেন |... যোগ কি? অন্তরাত্মার সঙ্গে 
এমনই সংযোগ যে, প্রতি বস্তু দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তংসঙ্গে সঙ্গে ব্রষ্ধের দর্শন- 
লাভ।...-সর্ধজআ এক জ্ঞান ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে, এক শক্তি টন্টন্‌ করিতেছে, 
এই অন্থভব হইবে । একতারা লইয়! সাধন করিলাম । যোগে মগ্ন হইয়া গান 
করিলাম, সেই গানের ভিতরে ভক্তি প্রবল হইয়া সুখ দিল।. আমি নীচ 
হইয়া ষোগভক্তির আনন্দগাভ করিব, তাহা বিচিত্র নয়। আশা দিতেছি, 
উৎসাহ দিতেছি, ব্হ্মপাদপান্প ধরিয়া যোগী হও, তক্ত হও।” 


১৮৭৮ আচার্য কেশবচন্দ্র 
আশ্চর্য) গণিত--( ১৬ই আশ্বিন, ১৮*৪ শক ; ১ল! অক্টোবর) ১৮৮২ খুঃ ) 


**.*আমাদের দেশের'-'অস্কশাস্ত্র অতীব আশ্চর্যা; কেন না তাহার মতে তিন 
হইতে পাচ লইলে সতের অবশিষ্ট খাকে ।."'যদ্ি দেখি, কেহ বলিতেছে, কেমন 
করিয়। ধশ্মমন্দির নিম্মিত হইবে, কিরূপে প্রাচীর উঠিবে, আগে যদ্দি টাকা ন! 
হইল, কিরূপ নির্বাহ হইবে, অমনই বুঝিয়া লই, ইহার জয় সম্ভব নয়। আমরা 
বলি, বাড়ী চাই, ঈশ্বর ? হ|। বুঝলাম, তৎক্ষণাৎ আকাশের উপর চারতালা 
বাড়ী হইল । বাড়ী নিশ্নাণ হইল, টাকাও আসিতে লাগিল, তখন পত্তন হইল। 
আগে ভাবিয়া করিবে না; আগে করিরা পরেও ভাবিবে না; আগেও না, 
মধ্যেও না, পরেও না; ভাবন। কখনই করিবে না। ঈখবরাদেশে কাধ্য করিবে; 
ভাবিবে কেন ? হইবে কিরূপে, এদেশের লোক ভাবে না; হইল কিরূপে, 
ইহাই ভাবে ।.-যেখানে দেখ! গেল, সকল লোকেই এই কাধ্যের স্থখ্যাতি করে, 
এই কাধ্য যদি কর। যায়, সকল লোকেই খ্যাতি করিবে । সাধক অমনই 
বুঝিলেন, এ কাধ্য মন্দ কাধ্য, ইহাতে স্ব্বনাশ হইবে । মন বলিল, এই কাধ্য 
কর; আকাশের দিকে তাকাইয়া বোঝা গেল, এ একটু ভাল কাধ্য । ভাল ভাল 
লোক, ধনাঢ্য লোক, পণ্ডিত লোকে পাগল বলিতেছে, বিপক্ষ হইয়াছে; স্থির 
হইল, ইহ করিতেই হইবে ।"."পৃথিবী যাহাতে বিমুখ, ঈশ্বর তাহাতে অন্কূল। 
লক্ষ পোক যে কাজে প্রয়োজন, সাধক ভক্ত গৃহ্থ বলেন, তিন জনের দ্বারা 
তাহা অনায়াসে সাধিত হইবে ।**পাচ জনের কাধ্যে ছয় জন লোক প্রবেশ 
করিলেই সকল কায্য বিফল হয়।'."এই জন্য যিনি আমাদের দেশ হইতে 
আসেন, তিনিই চান, অল্প লোক থাকে ।...অসংখ্য লোক, একশত লোক হইল । 
এখনও এত লোক, আপণল পথে এত লোক? আরও শক্ত সাধন প্রবর্তিত 
হইল। কেহ ইহাতে বিরক্ত হইল, কেহ শিন্দা করিয়া পলায়ন করিল । ..তুমি 
দয়া-ব্রত স্থাপন করিবে ?"'"কাপড় ছিড়িয়া একটি সুতা হাতে করিয়া, বল, 
আয় আয়, টাক। আয়। পর দিন সকালে সুর্যের মুখ হইতে, যত প্রয়োজন, 
ঈশ্বর দিবেন। যার টাকা আছে, তাহার্‌ দ্বারা যাহা হয় না, যার টাক] নাই, 
তাহারই দ্বারা তাহা হয়। এ আশ্চর্য ব্যাপার কে বুঝিবে 1-"' পৃথিবীর 
পাণ্ডিত্যকে ধিক । উপাসনায় যাহা হয়, চিন্তায় পাণ্ডিত্যে তাহা হয়না। 
ধনাঢ্য ও পণ্ডিতে যাহা করিতে না পারে, আমাদের দেশের এক ভক্ত, 


& 
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ভক্তবংসল আদেশ করিলে, তাহা অনায়াসে করিতে পারে ।.""ষার কিছু নাই, 
তারই জয়। অগ্নিমধো দক্ষিণ হস্ত, গ্রজলিত হুতাশনে বামহস্ত রাখ; সাহসে 
পূর্ণ হও। মুখে তৃণ করিয়া দণ্ডায়মান সাধক, স্বর্গরাজো বাস কর।” 
জয়লা ভ--( ২৩শে আঙ্বিন, ১৮৪ শক; ৮ই অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ) 

প্যখন ভগবানেব আনন্দবাজারে প্রথম দোকান খোল। হয়, তখনই এই 
নিয়ম করা হইয়াছিল যে, খণ করিয়া কিছু করা হইবে না, এবং ধারে কিছুই 
বিক্রয় করা হইবে না।-**পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া বাবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম 
না, যাহা আপনার নয়, তাহা আপনার বলিলাম না।'.'যখন যতটুকু পাইয়াছি, 
যত টুকু প্রেমরন ঘটে ছিল, যত টুকু বিদ্যা ছিল, যে টুকু মানিতাম, সেই টুকুই 
কার্যে পরিণত করিয়াছি । -." পরের মুখে ঝাল খাইয়। শেষে বিপদে পড়িব, 
এ আশঙ্কা ছিল, এবং এখনও 'আছে। চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, হস্ত আছে, 
দেখিব, পরিষ্কার করিয়া! বুঝিব। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? মা বাড়ীতে আছেন, 
তাহাকে স্বিজ্ঞাসা করি, গুরু ঘরে আছেন, অর্থ তার কাছে বুঝিয়া লই। বন্ধু 
দর্সিণ হৃন্তের কাছে রহিয়াছেন, তাহাকেই বলি, “হরি আমাকে সাহায্য কর? । 
**জীবনের স্প্রভাতে বিধাতা বলিয়া দিলেন, “তিনি নগদ দেন, ধারে দেন না, 
নগদ বহুমূল্য এরশ্বধ্য তিনি অর্পণ করেন | এই জন্য বিশ্বাস হইল, যাহা কিছু 
প্রয়োজন, যত দূর মন্ুস্বের পক্ষে লাভ করা সম্ভব, সমস্ত পাইব। সাধন 
করিলাম, ভবিধ্াতের অনিশ্চিত ধন আশা না করাতে লাভ হইল ।.'.ব্রন্মনাম 
উচ্চারণ করিয়া কার্ধায আরম্ভ হইল, দুই ব্সর ঘাইতে ন| যাইতে দেখি, 
প্রচুর ফল, লোকে লোকারণ্য ।-..কি ছিল পঁচিশ বৎসর আগে, কি হইয়াছে 
পঁচিশ বংলর পবে। ** ধর্মে ধর্শে কি বিবাদ ছিলি; অধর্মের প্রতি লোকের 
কি আসক্তি ছিল; ব্রাহ্মধশ্মকে কি ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছিল। ভক্কি প্রেমের 
কি অভাব ছিল; দুর্বধল বাঙ্গালীর পক্ষে উৎসাহের কিরূপ অভাবই ছিল। দশ 
কুড়িবংসরের অপ্রতিহত যত্বের পর সতা বিস্তার ও রক্ষার সম্ভাবনা বদ্ধিত 
হইল। অনেক কাঠি মাটি হয় যে দেশে, সেই দেশে ত্রাঙ্গধন্ম নববিধানে 
পরিণত হইল | *** যে হিসাবের কাগঞ্জ খুলি, দেখি, পাচ টাকায় আরস্ত, পাচ 
লক্ষ টাকা লাভ।**অবিশ্বাস নান্ঠিকতা আসিতেছিল। বস্তার মত অবিশ্বাসের 
ভাব প্রবল হইতেছিল; বঙ্গদেশের যুবকগণ নিমীলিতনয়নে, কে জানিত, এমন 


১৮৮৯ আচার্য কেশবচন্ 


সময়ে, এই ব্রহ্ম পেয়েছি" এই রঙ্গ পেয়েছি? 'সর্ষেশ্বর মহেশ্বর হৃদয়ে্বরকে এই 
ধরেছি” বলিবে ? এ ব্যাপার এখন “চক্ষে দেখিয়াছি, অপরকে দেখাইয়াছি। 
এখন শাক্তে বৈষুবে মিপ হইয়াছে |." সামি ষে হরিদাস, গ্রভৃর যাহা, দাসেরও 
যে তাহা। ব্রহ্মাণ্ড যে আমার হস্তগত হইল। আমি কি জন্মিয়াছি, কখন 
হারিবার জন্য ? রসনায় যদি হরিনাম উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে এ 
রসন1] কখনও হারিবে না। যদিও অন্য বিষয়ে হীন হই, যদিও ধন নাই, মান 
নাই, অধিক সাধন ভজন নাই, কিন্তু হরিনামের বল আমার উপর, আমার 
দলের উপর আছে ।-"'মাঠের মধ্যে বাড়ী প্রস্তুত হইল। বিরোধীদের প্রাণের 
মধ্যেও নববিধান প্রবিষ্ট হইতেছে । খ্রীষ্টান হিন্দুতে পরম্পর-আসক্ত হইতেছে । 
কৃষে্রীষ্টে মিলন হইতেছে ।...একক্জন পাপিষ্টের জীবন যদ্দি এত কীত্তি স্থাপন 
করে, তোমর। সহশ্র ভাই একত্র হইলে হরিনামের মহিমা কত বিস্তার করিতে 
পার, দেশে কত কীত্তি স্থাপন করিতে পার। এক পাপী এত দেখালে; 
তোমরা সহম্র সাধু আরও অনেক দেখাও 1৮ 
বিয়োগ ও সংযোগ--(৩*শে আশ্বিন) ১৮১৪ শক; ১৪ই অক্টোবর, ১৮৮২ থঃ) 
“***মন ধর্মরাজো "বসিয়া সর্বদা! বিদ্বোগ ও সংযোগ-ক্রিয়া। সমাধা করি- 
তেছে। কাহারও মনে এই বিয়োগভাব প্রবল, কাহারও মনে আবার 
ংযোগ-স্পৃহা' বলবতী ।.**আমার হ্বভাবের মধ্যে দুয়ের সামঞ্জস্য রাখিৰার চেষ্টা 
হইতেছে । এক সময়ে দুই ভাবের সামগ্রন্ত হইল, এপ বলা যায় না।"*দছুই 
ভাবই মনে ছিল; কিন্তু একটী একটী করিয়া! সাধন করিয়াছিলাম । কখনও 
বৈরাগা, কখনও পুণ্য, কথনও প্রেম, এক একটী করিয়া সাধন করিয়াছি। 
ঈশ্বরের ত্বর্ূপের মধ্ো প্রথমে ন্যায়ের ভাবই হৃদয়ে প্রবল হইয়া প্রকাশিত হইল । 
***অনেক দিন পরে ন্যায়ের পরিবর্তে দয়ার ভাব ও অঙুতাপের পরিবর্তে ভক্তি 
প্রেমের সঞ্চার হইল। যাবতীয় স্বব্ধপ একত্র ধরিবার জন্য আগ্রহ ছিল না। 
যখন যেটি প্রয়োজন, তখন সেইটা করিবার জন্যই চেষ্টা ছিল ।.-"য্দিও প্রকৃতির 
ক্রি গদো লেখ! হইতে ছিল, পরে দেখি, তার মধ্যে পগ্যও অনেক । দেখিলাম, 
প্রকৃতির কৌশল একটীর পর একটা আনিয়! নির্ধারিত নিযনমানুদারে সকল- 
গুলির সংযোগ করিতেছে । জবার বখন প্রয়োঞ্জন হইল,.ভক্ষির সহিত লইলাম। 
তুলনীর যখন আবশ্তক হইল, তুলসী লইলাম ভক্তির ধহিত। পরে দেখি, কে 


আত্মজীবন-বিবৃতি ১৮৮১ 


সমজ্ত সংযোগ করিয়া পুষ্পমালা রচনা করিতেছেন। প্রথমে ইচ্ছা! জন্মে নাই, 
নববিধানে সমস্ত একত্র গাখিব। পরে দেখি, প্রকৃতির মধো কে তাহাই করিতে- 
ছেন।""*আপনার মনের ন্যায় অপরের মন বলিয়াই, কেবল এক খণ্ড হইতে 
বিপরীত খণ্ডে যাই। এইর্পে দিন গেল বটে, কিন্ত সামব্লশ্ের দিকেই যাইতেছি, 
নববিধানের দিকেই যাইতেছি। মহৃধি ঈশা বপিয়াছেন, ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও। 
বছ দিন হইতে স্বর্ণাক্ষরে এই উপদেশ মনে লেখা ছিল। মনে হইত, খণ্ড খণ্ড 
ভাব লইয়া থাকিব ন|।."*.আমি এক জনকে নিমন্ত্রণ করিব, একটী লইব, মনে 
করি, ( হদয়) নারদ তাহা করিতে দেন না। একটীকে আনিতে গেলেই 
সকলগুলিকে আনিতে হয়, ঈশ! মুষ। যেন পরম্পর হাতে হাতে বাধিয়াছেন। 
এই দেখিয়াই নববিধান নামে আখ্যাত করিলাম, নব ত্রহ্ষধন্মকে | -.বালাকালে 
চপিয়াছি, যৌবনে ভ্রমণ করিয়াছি, মৃত্যুর পরও দৌড়িতে হইবে । নববিধানের 
পূর্ণতা হইবেই হইবে । এই পথিকের সঙ্গে ধাহারা মানিয়াছেন, স্তাহারা প্রস্থত 
হউন। এখন৪ ঢের অভাব আছে। ভাই বন্ধু, ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য 
করিয়। চলিতে হইবে । আর অংশ লইয়া ঈশ্বরের অপমান করিও না নব- 
বিধানের বক্ষ বিদারণ করিও না ।” 
ভবধ ভাব--( ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৮*৬ শক ) ১ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ থ্‌ঃ) 

“মাধকের জীবনধাতু একজাতীয় নহে, ইহা অল্প বিবেচনা করিলেই বুঝিতে 
পারাযায়। ইহ! সংযুক্ত ধাতু, ত্রিবিধ ধাতুর মিলন ইহাতে ।.."তিন প্রকৃতি 
এই জীবনে বিরাজ করিতেছে ।.**একটী বালক, একটী উন্মাদ, আর একটী 
মাতাল,_এই তিনের প্ররূতি যে বিভিন্ন,তাহা মকলেরই নিকট প্রতীয়মান ।*** 
শিগৃঢ়রূপে প্রত্যেক সাধকের ভিতরে অল্প অল্প এই তিন প্রকার মসল৷ মিশান 
হইয়াছে। "'প্রথম অবস্থায় সাধকের জীবনে অল্প পরিমাণে বালকত্থ, উন্মাদ- 
লক্ষণ ও মাতাল-প্রকৃতি লঙ্ষিত হয়। যতই সাধনে পরিপক্ক হয়, ততই এই 
সকল গুণ বাড়ে। ' দেড় বংসরের ধে বালক, দেই বালক আমি । কোটি বদর 
কার্য করিব যে কাধ্যালয়ে, সেখানে আমি এখন সম্পূর্ণ বালক। "মাকে খুব 
ডাকৃতে ডাকৃতে ছেলে মানুষের ভাব আপে। রাজাধিরাজের পৃঙ্গাই যদি কেবল 
কর, বৃদ্ধ হইয়া যাইভেপার। মার পূজ! করিয়া কখন বৃদ্ধ হইলে না; কখনও 


বৃদ্ধ হইবেনা। মার কোলে যত দিন থাকিব, মার স্তন্থপান যত দিন করিব, 
৩৩ 


১৮৮২ আচার্য কেশবচন্জ্র 


ততদিন বালকই থাকিব; বৃদ্ধ আর হইব না। পরলোকে গিয়! বিদ্যালয়ে 
ভর্তি হইব; সেখানেও শিখিব। মাকে মা বলিয়া ডাকিতে হয়, এই মন্ত্র, এই 
শান্ত্র। এই বালকের মসলা ভিতরে? তার সঙ্গে উন্মাদের মসলা । উন্মাদের 
সঙ্গে কাহারও মেলে না।**ক্রমাগত এমন সকল কার্ধা করা চাই, যাহাতে 
পৃথিবী বলিবে, এ সকল বুদ্ধিমানের কাধ্য নয়। বিপরীত রকমের কাধ্য সকল 
দেখিয়া লোকে উন্মাদ ক্ষেপ| বলিয়া উপহা'স করিবে! - তৃতীয় ধাতু মাতালের 
আসক্তি। স্থরাপানের মত্ততা পৃথিবীতে আছে, আমাদের লক্ষণে তার বৈপ- 
রীত্য নাই কেন? মাতাল হইলে পরিমাণ বাড়াইতে হয়, আমরাও তাই করি। 
পাচ মিনিট উপাসনা ছিল; এখন পাচ ঘণ্টা হইয়াছে ।"*"যত দিন বালকত্ 
আছে, পাগলামি আছে, তত দিনই স্থখ ও পবিত্রতা । যে দিন বৃদ্ধ হইব, 
পাগলামি ছাড়িব, উন্মাদ অবস্থা তিরোহিত হইবে, নেশা ছুটিয্া৷ যাইবে, সেই 
দিনই মৃতাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। ভগবান্‌ করুন, ধেন এ তিনের সঙ্গে 
বিচ্ছেদ কখন না! হয়।” 
জাতিনির্য়--(৩য়! পৌষ, ১৮৪ শক; ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ থঃ) 

“যদি মানবমগ্ডলীকে ধনী এবং দরিদ্র জাতিতে বিভাগ করা যায়, আমি 
আমাকে কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত মনে করিব 1'**অনেক অনুসন্ধানে এবং পঁচিশ 
বৎসরের সুক্ষ আলোচনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে, মনের কামনা অভিরুচি 
তন্ন তন্ন করিয়া নিম্পন্ন হইতেছে যে, আত্মা দরিদ্র-জাতীয় | শরীরের রক্ত 
ছুঃখীর রক্ত, মাথার মস্তিষ্ক দীন জাতির মস্তি ।"*'য্দিও উচ্চকুলোস্তব, 
যদিও নান! প্রকার ধনসম্পদ এশ্বধ্যের পরিচয় দিতেছে, কিন্তু মনের মধ্যে 
তাহার অন্থরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না । ধন আছে, কিন্ত ধনের প্রয়াস 
নাই। উপাদেয় আহীার্ধয আছে, কিন্তু আহারম্পৃহা! নাই) মন সামান্য বস্ততেই 
সন্তষ্ট। মান মর্ধযাদা চারি দিকে আছে, কিন্ত মন সে সকলের খবর লয় না। 
দুই দলের লোক আলিলে, ধনী ছাড়িয়া মন দরিদ্রের খোজ লয়, দরিভ্র- 
সহবামে মন পরিত্ৃপ্তি বোধ করে।-*.বাম্পীয় শকটে যদি কোনখানে যাইতে 
হয়, তৃতীয় ছাড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে ভয় হয়। মনে হয়, বুঝি, অনধিকার- 
চচ্চা করিতেছি; ভয় হয়, বুঝি, ধনীর রাজ্যে যাইতেছিধ"**আমি ধনীদের জদ্ত 
নই, দরিভ্রদের জন্তই সৃষ্ট হইয়াছি। যেখানে দরিদ্রেরা, সেই থানেই আমার 
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আরাম; জীবনরক্ষা সেই থানেই । আয়াপ দ্বারা এ সকল দরিদ্র ভাব শিক্ষা 
করি নাই। আপনাপনি ম্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ।...বড় ধনীদের সঙ্গে 
বলি, বড় লোকের করম্পর্শ করি, এ সকল করিলেই কি স্বভাব যাইবে? 
চগ্ডাল কি ব্রাক্ষণ-ম্পর্শে ব্রাহ্মণ হইবে? শাকান্নভোঞ্ী এক দিন সম্্রা্গৃহে 
আহার করিলেই কি ধনী হইবে? স্বভাব কিছুতেই যাইবে ন11.*কধিত ছিল, 
ধনীকে ঘ্বণা করিয়! দীনকে মান্য দিবে, পরাক্রমশালীকে অগ্রাহ করিবে; 
পরিত্রাণের পথে ধনীরা যাইতে পারে না। মান সম্পদ গৌরব যেখানে, সেখানে 
ধন্ম নাই, পর্ণকুটীরেই কেবল ধশ্ম বাস করেন। কিস্তু এখনকার শান্ত 
নববিধানের মতে এই পিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ধনীকে মান দিবে এবং দুঃখীকেও 
মান দিবে। স্বর্গের পথে ধনী ছুঃখী উভয়েই চলিতেছে। বাহিরে ধন থাকিলে 
ক্ষতি নাই, মনে দুঃখী হইলেই হইবে ।-""যদিও আমি হীন স্বভাব ও দীন মন 
পাইয়া মাতৃগর্ভ হইতে গন্মগ্রহণ করিরাছি, যদিও ভূমিষ্ঠ হইয়াই বুঝিলাম, 
আমি দীনহীন, কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ধনীদের মধো জন্ম, প্রকাণ্ড 
অট্রালিকা, দাস, দাসী, এশ্বধ্যের মধো অবস্থান ।".'দীনজাতীয় হইয়া যদি 
দীনের ঘরে থাকিতাম, হীন ব্যবহার করিতাম, তাহা হইলে হয়ত দীনদিগেরই 
পক্ষপাতী হইতাম; ধনীর মন্তকে হয়ত কুঠারাঘাত করিতে চাহিতাম।... 
বচহিরে এশ্বধা থাকিলেও, চক্ষু বন্ধ করিয়া নির্ধনের ব্যাপার দেখিতে পাইলাম। 
এই দ্বিজাতীর ভাবের মধ্যে থাকিয়। সহশ্রবার ঈশ্বরকে নমস্কার করিলাম । 
ধনীর পক্ষপাতী হইলাম, দুঃখীরও পক্ষপাতী হইলাম।...নিজে হইলাম দীন, 
মান দিলাম ধনী ছুঃখী উভয়কেই) প্রেমে উভয়কেই আলিঙ্গন করিলাম। নিজে 
দীনদরিদ্রজাতীয় থাকিলাম, ইহাতেই সুখ, শাস্ি; দীনাত্মারই পরিত্রাণ ।” 
শিক্বপ্রকৃতি--(১*ই পৌব) ১৮৯৪ শক ) ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ) 

“এই পৃথিবী বিগ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে যত দিন থাকিতে হইবে, ধর্মোপার্জন 
ও জ্ঞান5%1 করিয়া ব্রহ্ষকে লাভ করিব। এই জন্যই আপনাকে কখনও শিক্ষক 
মনে করিতে পারি নাই। শিক্ষক বলিয়া কখনই আপনাকে বিশ্বাস করিব না। 
শিপ হইয়া আসিলাম, শিগ্তের জীবন ধারণ করিতেছি, শিঙ্বাই থাকিব অনন্ত 
কাল। শিখধর্খের প্রধান ধর্ম শিক্ষা-করা আমার শোপিতের মধ্যে নিহিত 
আছে। ''কত গুরুর নিকট হইতেই দত্য শিখিতেছি। আকাশ গুরু, পাখী 
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গুরু, মৎস্য গুরু ; সকল গুরুর নিকটেই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি ।.'ঘোরাম্ধ- 
কারের মধ্যে বিছ্যাত্প্রকাশ যেমন, তেমনই আমাতে সত্য প্রকাশ হয়। কোন 
বন্ত দেখিতেছি, কি কোন কাজ করিতেছি, গাছের পানে তাকাইয়া আছি, 
কে যেন আমার নিকটে সত্য আনিয়া দেয়। মনের ভিতর একটা সত্য আদিল, 
অমনই "হৃদয় বি্যুত্প্রকাশের ন্যায় জলিয়! উঠিল, সমন্ত জীবন আলোড়িত হইল। 
মনে ধাক্কা! দিয়া এক একটা সত্য আমিয়৷ থাকে ।-'*শিক্ষা আমার শেষ হই- 
মাছে, এখন শিক্ষা দিতে হইবে, একথা কখনও মনে আসে নাই ।.""যখন 
শিখিয়াছি, তখন আমি শিশ্ ; যখন শিখাইয়াছি, তখনও আমি শিষ্য ।--.কি 
ভক্তিসম্বন্ধে, কি ব্রহ্ষদর্শনবিষয়ে শিক্ষার অস্ত হইল না। সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় 
কিরূপে হয়, এসম্বদ্ধে ত্রন্ষপ্রমুখাৎ কত আশ্চর্য্য কথ শুনিয়াছি, তথাপি ফুরাইল 
ন|।...গ্েহণম্ত্র আমি সাধন করিলাম, 'প্রপধানমন্ত্র আমি কখনও লই নাই। 
'দান' আমার মূলমন্ত্র নয়। সত্য আসিলেই বাহির হইবে, এই স্বভাবের নিয়ম। 
***মুখ খুলিয়া কি বলিব, কখনই চিন্তা করিলাম না। যখনই বলিতে হইল, 
সত্য আপন। আপনি সতেজে প্রকাশিত হয়। গুরুগিরি অসার, তাহা কখনও 
অবলম্বন করি নাই; পুরাতন কথা বলি নাই। গত বৎসর যাহা বলিয়াছি, 
এবৎসরও যে তাই বলিব, তাহা নহে ।'.'ভাল কথা পাচজনকে শুনাইতেছি, 
ইহ1 মনে হইলেই জিহ্বা! জড়াইয়! যায়, বাকৃরোধ হয়, শরীর মন সঙ্কুচিত হয়। 
আমি শিখিলেই শিখান হইল; আমি পাইলেই দশ জনের পাওয়া হইল ।.*" 
সামান্ত গায়ক দেখিলে, তারও পায়ে পড়িয়া শিখিতে ভালবাসি । কোন বৈরাগী 
আপিলে, লক্ষ টাকা ঘরে আসিল ভাবিয়া, তাহার সঙ্গীত শুনিয়া! কত শিক্ষা করি। 
যেকোন লোক হউক, নৃত্তন কথা বলিতে আলে? মনে করি, যে কোন প্রকারে 
তাহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে পারিলে হয়। এ জীবনে কেহ কাছে 
আসিয়া, না দিয়া চলিয়। যায় নাই। হদয়ের ভিতরে ভগবান্‌ শক্তি দিয়াছেন, 
সাধুসঙ্গে বমিবামাত্র গুণ আকর্ষণ করিতে পারি। বেশ বুঝিতে পারি, সাধু যখন 
নিকট হইতে চলিয়া যান, হৃদয়ের গুণ ঢালিয় দিয়া গেলেন। আমি যেন তার 
মত কতকট! হইয়া যাই। আমি জম্মশিষ্ত; জগ্ম হইতে শিখিতেছি, শিক্ষা আর 
ফুরাইল না। সকলেরই নিকট হইতে চির দিন শিক্ষালাভ করিব; শৃকরাদি 
পশুর নিকট হইতেও শিক্ষাগ্রা্ধ হইব। শিখিতে শিখিতে পরলোকে যাইব ।” 
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অনৃতথগডন--( ১৭ই পৌষ, ১৮৪ শক 1) 

"আমার জীবনবেদ পাঠ না করিয়া, সমূদায় পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন না করিয়া, 
কেই কেহ অন্ায় কথা সকল বলিয়াছেন) তজ্জন্ তাহারা মিথ্যাকখন অপরাধে 
ঈশ্বর ও মচ্ুষ্ের নিকট অপরাধী হইয়াছেন ।'.'মিধ্যাকথন দোষে কে কে 
দোষী? কেকে অপরাধী? পুথিবীর শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহা- 
পুরুষদের সঙ্গে, পুণোর প্রবর্তক, মুক্তির সহায় ঈশা গৌরাঙ্গের সঙ্গে এই নরকের 
কীটকে যাহার! একপ্রেণীতৃক্ত করিলেন, এই বেদী তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী 
বলিতে কুস্টিত নহেন।.. যদিও সাধু মহাপুরুষদের নঙ্জে একপ্রেণীতুক্ত হইবার 
উপযুক নই, যদিও নির্শলচরিত্র সাধুদের সঙ্গে, পবিজ্রচরিত্র মহধিদিগের কাছে 
বসিবার উপযুক্ত নই,'.*তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জান এবং 
পুণ্য, শাস্তি ও প্রেম ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার নিকট আসিতেছে। ধাহারা 
বলিলেন, এ জীবন প্রত্যাদিই নয়, এ ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তাহারাও 
মিথা! কথা বলিলেন ।...এবাক্কি অষোগ্াতা সত্বেও, এক বার নয়, ছুই বার নয়। 
শত সহত্্বার স্বর্গের সধাভিষিক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া জীবন পবিজ্র ও সুখী 
করে; শত সহশ্রবার দর্শন লাভ করিয়া, জীবন পবিজ্র ও দর্শন-প্রয়ামী হয়।'.. 
আহার পরিধান প্রভৃতি ব্যাপার যেমন সহজ, এই ঈশ্বরদর্শন ও শ্রবগ তেমনি 
সহজ! ইহাতে যদি কেহ বলেন, এ বাক্তি পর সকল রোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
হইতেছে, তাহারাও মিথ্যাবাদী । ধাহারা আমার দর্শন শ্রবণ অস্বীকার 
করিলেন, ভাহারা যেমন মিথ্যাবাদী, আর এই দর্শন শ্রবণের জন্য ধাহার! 
আমাকে সর্বশ্রেঠ বলিলেন, তাহারাও তেমনি মিথ্যাবাদী। ঈশ্বর-দর্শন 
অসাধারণ পুরুষত্বের পরিচয় নয়, ঈশ্বরের কথা-শ্রবগ অসামান্য নয়। ফেমন 
বাহিরের জড় বস্তু সকল দেখা, ঈশ্বরকে দেখা! তেমনি। তিনি যেমন ভাবান, 
তেমনি ভাবি; যেমন বলান, তেমনি বলি; ফেমন প্রচার করিতে বলেন,তেমনি 
প্রচার করি। তাহার সঙ্গে অতি সহজ যোগ । আর যদি কোন গৃড় দর্শন 
থাকে, তাহা হয় নাই ।...ধাহারা জানেন, এ ব্যক্তি ঈশ্বর কর্তৃক কোন কোন 
পদে অভিষিক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর স্বয়ং ইহার সমক্ষে সত্য প্রকাশ করিতেছেন, 
তিনি শ্বরং ইহাকে চালাইতেছেন, তাহারাই সত্য জানেন ও সত্য বলেন। 
তাহার! মিথ্যাবাদী, ধাহারা এই বলিয়া অপবাদ করিলেন যে, এ বাক্ধি 
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বুদ্ধিসহকারে ধর্মসকলকে মিলিত করিতেছে, এ ব্যক্তি ভয়ানক অধাবসায়-লহ- 
কারে হিমালয়কে স্থানাস্তরিত করিতে পারে ।...এ ব্যক্তি আপনাকে চালাইবার 
জন্য কোন চাকরী করিল না, কোন ব্যবসায় লইল না, বরাবর ঈশ্বর স্বয়ং 
চালাইয়াছেন, আজও চালাইতেছেন। ইহা ধাহারা অলৌকিক পুরুষত্বের লক্ষণ 
বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহারা মিথ্যাবাদী । যেমন আমি আমার জীবনকে 
ঈশ্বরের হাতে দিয়াছি, এমনই লক্ষ লক্ষ ভক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী ঈশ্বরের হাতে 
জীবন ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা! অলৌকিক নয়।...ে ব্যক্তি আমাকে ধনী 
ও জ্ঞানী বলিয়া নির্দেশ করেন, সে বাক্তিও মিথ্যাবাদী ।...ধাহারা গৃঢ়ততর 
জানেন, তাহারা অবগত আছেন, কল্য গ্রাতঃকালে নিশ্চয় অন্ত আসিবে, এমন 
উপায় নাই; কিন্ত স্বয়ং ঈশ্বর উপায় আছেন ।-'-ধাহারা আমাকে দরিদ্রদিগের 
মধ্যে পরিগণিত করিতে চান, তাহারাও মিথ্যায় পতিত হন।.. ধন ন৷ 
থাকিলেও, যদি কাহাকেও ধনী বলিয়! গণন| করিতে পার, তবে সে ব্যঞ্তি আমি। 
"এখানকার সামান্য এক জন বিদ্বান্‌ যাহা জানেন, আমি সত্য সাক্ষী করিয়া 
বলিতেছি, তাহা আমি জানি না।...জ্ঞানে আমার ওঁদাসীন্য নাই ।. একজন 
জ্ঞানী আমার বাড়ীতে থাকেন, আমার দৃষ্টি তাহার উপর থাকে। সেই 
শান্ীর কথা শুনিয়া আমি বিস্যাসম্বদ্ধে যত অভাব মোচন করি। লঙ্জানিবারণ 
যদি আমার লজ্জা নিবারণ করেন, তবেই হয়। যেগুলি থাকিলে উপদেশ 
দেওয়] যায়, হরি তাহার বাবস্থা করেন।...আমার যাহা কিছু মান হইয়াছে, 
তাহা হরির জন্য । আমার মান হরির মান।...ব্রন্ধ আমার ধন, ব্রন্ধই আমার 
বিদ্যা ও জ্ঞান, ব্রক্ষই আমার মান ও প্রতিপত্তি ।...নিজের দ্বারা কিছু হয় নাই, 
হরির চরণ ব্যতীত আর ধন নাই, হরির চরণ বাতীত আর কোথাও জ্ঞান ও 
শাস্তি পাওয়া যায় না, হরিচরণই সর্বস্ব। এই জীবনবেদের ইহাই মূল 
তাপধ্য |” 


২২ 
ত্রয়োদশ ভাদ্রোতসব 


প্রেরিতমণ্ডলীর অপ্রণয়-দুয়ীকরণ, উৎসবের পূর্ব্ব তিনদিন প্রস্ততিসাধম 

সর্বপ্রকার অসশ্মিলনের কারণ অপনীত ন! করিলে, প্রেরিতগণ উৎসবে 
অধিকারী হইবেন না, উপাসকগণ আপনারা উৎসব করিবেন, কেশবচন্ত্র এইরূপ 
নির্ধারণ করেন। তাই ধর্শতত্ব ( ১৬ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক ) বজিতেছেন £-_ 

“এবারকার ভাদ্রোৎসব অন্তান্ত ভাদ্রোৎসব অপেক্ষা সর্বপ্রথমে এই এক 
বিষয়ে অতীব বিশেষ যে, প্রেরিতমণ্ডলী এই আদেশ প্রাপ্ত হন যে, তাহার! 
অপ্রণয়ের কারণসমূহ অগ্রে বিদায় করিয়া না দিয়া, উৎসব করিতে পারিবেন 
না। দু নিশ্চয় ছিল যে, এই বিধি পূর্ণ না হইলে উপাসক ত্রাক্মমণ্ডলী 
উৎসবের কার্য করিবেন, প্রেরিতগণের কেহ উৎসবে ব্রক্ষমন্দিরে উপস্থিত 
হইতে পারিবেন না। বিধাতাকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাদিগের সম্বস্ধে 
মর্মগীড়াকর ঘটন! সংঘটিত হইতে দেন নাই। তাহার করুণায় প্রেরিতমগণ্ডলী 
উৎসবে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, দ্বিগুণতর আনন্দের সহিত উৎসব সম্ভোগ 
করিলেন । উৎসবের প্রারস্তের সঞ্তাহ এই বিধিবশতঃ কয়েক দিন একক্র 
মিলিত হইয়া উপাসনা হয় নাই, সকলে নির্জনে একাকী উপাসনা করিয়াছেন। 
উৎসবের তিন দিন পূর্বে বিধাতার বিধি পূর্ণ হইলে, এ তিন দিন প্রস্তত 
হইবার জন্য উপাসনা হয়। প্রথম দিবসে ধ্যানযোগে স্বর্গে প্রবেশপূর্ব্বক 
ঈশা মুষা চৈতন্য প্রভৃতির সহিত সম্মিলন হয়। এ দিবসে স্বস্থ মহাত্মাদিগের 
সঙ্গে ঈশ্বরেতে সাক্ষাদ্দর্শন স্পষ্ট অনুভূত হয়। ব্রদ্মেতে স্বর্গ অন্থমানের বিষয় 
নহে, সাক্ষাদন্ুভবের বিষয়। ব্রঞ্ছই আমাদিগের পরলোক, তাহাতেই 
আমাদিগের নিতা বাস, এ কথা মুখে বল!, আর প্রত্যক্ষ করা, ছুই অতীব 
শ্বতন্ত্র। লোকে যখন এই মত মুখে বলে, তখন যে কেহ তাহার অনুমোদন 
করে। এক বার যদি কেহ বলে, এই আমি হ্বর্গে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য 
মহাত্মদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম, লোকে তখনই উহা অসম্ভব 
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বলিয়া মনে করে, লোকাতীত বলিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। 
সমাধি ভিন্ন কেহ এই ম্বীকৃত সত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, সুতরাং 
সাধারণের প্রতিবাছ্য বিষয় । ব্রচ্ষেতে প্রবেশ করিলে স্বর্গে প্রবেশ করা হ্য়, 
তত্রত্য অধিবাসিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ইহা স্বাভাবিকযোগগম্য । মহাত্মা 
দিগের মানবীয় অংশ আমাদিগের সাক্ষাৎকারের বিষয় নহে, যে দেবাংশে 
তাহার। ঈশ্বরপহ অভিন্নভাবে স্থিতি করিতেছেন, সমাধির অবস্থায় তাহাই 
আমাদিগের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। সুতরাং এ অংশ আমাদিগের ঈশ্বর- 
সাক্ষাৎকার আচ্ছাদন করে না, ঈশ্বরের মধ্যে এই সমুদায় অংশ প্রতিভাত 
হইয়! আমাদিগের আনন্দবদ্ধন করে । জননীর ক্রোড়ে তাহার স্বর্গীয় শিশুগণ 
এই সময়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হন। 

“দ্বিতীয় দিনে স্বর্গস্থ গভীর অধ্যাত্মতত্বপ্রবিষ্ট ইমারসন্, প্রশস্তহ্বদয় 
ভিন্ষ্টান্লি এবং মহাজনগণের সম্মানদাত। কারলাইলের সঙ্গে সম্মিলন হয়। 
এই দিনে বিজ্ঞানবিদগণের সঙ্গেও মিলনান্ুভব হইয়াছিল। তৃতীয় দিনে 
পৃথিবীস্থ মন্ুত্বমগুলীর অভ্যন্তরে স্বর্গীবলোকন হয়। সাধক যখন স্বর্গ হইতে 
অবতরণ করেন, তখন তাহার দৃটি পরিবন্তিত হইয়া যায়। €ে সময়ে তিনি 
ত্বর্গ ভিমন আর কিছুই দেখিতে পান না, সমুদায় মনুষ্যের মধো ন্বর্গদর্শন, এই 
তখন তাহার সাক্ষাদন্ুভব। তিনি তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দেখিতে চান 
না। মানবের মানবীয় অসার অংশ তখন তিনি দেখেন না, ঘোর পাপীর 
অভ্যন্তরেও ব্রঙ্গকে অবলোকন করিয়া তিনি প্রণত হন। এই উচ্চ অবস্থা! 
ভিন্ন মচ্াসম্থদ্ধে পাপ অসম্ভব হয়না । ঈশ্বর হইতে -সংসারে প্রবেশ সময়ে, 
যে ব্যক্তি দিব্য চক্ষু লইয়া তথায় প্রবিষ্ট হইতে পারিল না, তাহার সম্বন্ধে 
পাপ অসম্ভব হইবে, কি প্রকারে ?” 

প্রথম দিনের প্রার্থনাটি প্রাণ হওয়া যায় নাই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের 
প্রার্থনা এই £-- 

ইঞাসন্‌, ষ্ট্যানূলি ও কালাইল সমাগম ব! 'তীর্ঘযংত্রা" 

২৫শে আগষ্ট ( ১৮৮২ থৃঃ)---"ইমার্সন, আপনার বাড়ীতে থাকিতে ভাল- 
বাসিতে। তুমি কি কম? তুমি আমাদের। তুমি নববিধানের,। তুমি ভাই। আর 
তোমার পাশে ট্র্যানূলি মহামতি, তুমি উদার । তুমি প্রশস্ত । তুমিত বাপের 
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বাড়ীতে এসে বসেছ। হিন্দুরা কার্দিল, বলিল, ঈশা যে আমাদের ভাই। তুমিও 
কাদিলে । বলিলে, আস্তে দে না ওদের! ভারতকে আস্তে দে। তুমি ঈশার 
বাড়ীর কাছে একটি বাড়ী করেছ; বলিলে, কে রে আমার বাপের বাড়ীকে ছোট 
করে? আমার মহাপ্রভূর ধন্ম ছোট করে? তোমার যেমন বিদ্যা ছিল, তেমনি 
উদারতা ছিল; তুমি হাত বাড়িয়ে মকলকে আলিঙ্গন করিতে । আমাদের 
মত অধম লোককেও ত্যাগ করিলে না। সাম্প্রদায়িকত৷ তুমি থাকিতে দিলে 
না। তুমি বলিলে, আটলান্টিক, পেসিফিক্‌ সব এক হবে। দেখ, ভাই, তুমি 
যা বলিলে, তা নার্থক । তুমি যথার্থ পথ দেখালে! তোমার মহাপ্রভুর উদার 
ধণ্ম প্রচার করিলে । মহাত্মা ষ্্যান্লির উদার ধর্মের কে আদর্শ আছে? আহা, 
পথিবী মাণিকহার! হয়ে গেল। আর কি এমন লোক আসিবে? কে আমার 
বাপের বাড়ীকে এমন বড় করিবে! লোক মকল তোমারই পথ ধরিবে। নত্য 
যাবে না। যা দেখিয়ে গিয়েছ, তা হবে; সব খুব উদার প্রশস্ত হয়ে ঘাবে। 
সকলে এক হয়ে যাবে। চিদাকাশে সকলে থাকিবে । ডাই, তুমি চিরকাল 
মামাদের কাছে থাক। 

“আর একটি ভাই আমাদের কোথায়? নিঞ্জনতাপ্ররিয় বড়, ধশ্মবীরদের সম্মান- 
কারী। চিরকাল তুমি একলা থাকিতে ভালবাস। ঝোপের ভিতরে থাকতে 
ভালবাদ। স্বর্গের ভিতরও গুর বাড়ী খুজে বার করাভার। এত কাজ কর্ম 
হুড়োহুড়ি চারিদিকে, বিলাতের জীবনের আদশ দেখাও! তা নয়, হিন্দু খষিদের 
ধর্ম কোথায় পেলি, ভাই ? তুই তবে পরমার্থতত্ব পেয়েছিলি। তুই বড় উৎসাহী 
ছিলি। তোর লেখাগুলো বইগুলোতে তাই এত তেঙ্গ । তাই তোর লেখ! 
এত গরম। তোরা তিন জনে পৃথিবী তোলপাড় করেছিলি। বড় বড় 
পাত্রি বিদ্বান লোক নকল ইংলগ্ডে জয় জয় রব করিতেছে, তুমি গ্রাহও করিলে 
না। মুসলমানদের দলপতি মহম্মদকে নিয়ে খাড়া করিলে বিপাতে। মদ্জার 
লোক! কিছু গ্রাহ্থ করিলে না। বলিলে, আমি সব সাধুকে এক করিব। 
কোথায় রহিলে, কারলাইল। ধন্ত বীর উৎসাহী! একটি ছোট ঘরে নিজ্জনে 
সাধুদের নিয়ে বসে থাকৃতে । তোমরা তিনটি পৃথিবী হুইতে হ্বর্গে নূতন 
সমাগত । তোমরা আসনে বোপ, আমরা সম্মান করি । অয় জম, তোমাঙ্গের 
'জয়! জয় জয়, তোমাদের জয়! জয় জয়, তোমাদের জয়! তোমাদিগকে প্রেম 
৩৭ 
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উপহার দি, তোমাদ্দিগকে প্রেম উপহার দি, তোমার্দিগকে প্রেম উপহার দি। 
এই রঙ্ছু বারা তোমাদের সঙ্গে আমাকে বাধিলাম। তোমরা ষেন আমাদের 
হও। আমাদের বাড়ীতে তোমরা থাক । আমরাও তোমাদের রক্কের ভিতর 
থাকি। আমর! তোমাদ্দের নিকট করিলাম । পৃথিবীতে থাকিলে অত নিকট 
করিয়া লইতে পারিতাম না। তোমাদের তিনটিকে নমস্কার করি, আর সকল 
ভক্তদের দেখে প্রণাম করে যাই। দুরে যাব কেন? শরীরটা বাড়ী যাক। 
নৃতন ভাই পেল্ি, থাক। কথা বার্তা কত আছে। ভারতবর্ষ থেকে যদি 
চিঠি থাকে, দে; ফি চিঠি নিয়ে যাবার থাকে, নে। মহধিগণ, ভক্তগণ, 
প্রাণের ভাইগণ, এন । তোমার্দের তিনটিকে নিয়ে রহিলাম।. মা আনন্দময়, 
এস। এমনি করে তোমার ম্বর্গ খুব বাড়িবে। এখানে শেষটা সকলেই 
যাইবে । কি স্থবাতাস, কি নিশ্বলা ভক্তি নদীরূপে এখানে বহিতেছে ! 
সকলের মুখেই সৌন্দর্য্য! মা, অস্তে তব পদপ্রাস্তে যেন স্বর্গলাভ হয়। মা, 
এমন সুন্দর দেশ থাকতে, কেন গিয়ে বিষ খাই নরকে ? এমন চাদ মুখ সব 
খাক্তে, কেন কাক্রদ্েক দেশে যাই? মা, বুকের ধন কাছে এস, তোমার ছেলে- 
কক ছি ওক ২ সি ৯৬ এক্বব সন্ত বউ বুক 
ভিতর আলিঙ্গন করি। আয়, আমার প্রাণের স্বর্গ, আমার বুকের ভিতর আয়। 
আমার সখের ঈশা, প্রেমের গৌর, বুকের ভিতর আয়। মুখে ঈশা বড়, মুষা 
বড় বলিলে হবে না; চরিত্র চাই । দে, তোদের মত চরিত্র দে, নির্মল চরিত্র 
দে, তোদের সুখ দে, শাস্তি দে, পুণা দে! কৃপাসিদ্ু, দয়াময়, তুমি রূপা করিয়া 
এমন আনীর্ববাদ কর, আমরা যেন স্বর্গ হইতে শুন্যহত্তে ফিরিয়া না যাই? কিন্ত 
নৃতন ভাই, পুরাতন ভাইদের চরিত্র বুকের ভিতর রাখিয়া, তাদের খুব আলিঙ্গন 
করিয়। শুদ্ধ এবং সখী হই।* ( কমলকুটীর--টৈনিক প্রার্থনা--৮ম খণ্ডে 
“তীর্ঘযাত্রা* দ্রষ্টবা )। 
“জীবে বঙ্গদর্শন" 
২৬শে আগষ্ট ( ১৮৮২ খুং )-__"দয়াল হরি, হ্ব্গের ঘনীভূত সৌন্দর্য, এখন | 
পৃথিবীতে নামিতে পারি। স্বর্গ দেখা হইল এক প্রকার, আজ তৃতীয় দিবস,” 
আজ আমর! আগতে নামিতে পারি। লন্ধ সস্ত না হারাইয়া, আস্তে আনে 
অল্পে অল্পে ত্বর্গের সোপান দিয়া, পৃথিবীতে অবতরণ করিতে পারি। যদি 
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বর্গ হইতে স্বর্গীয় হইয়া, দেবগণের পদধূলি লইস্বা, পৃথিবীতে নামিতে পারি, 
তাহা হইলে কি দেখি? দেখি, বড় আশ্চর্য! যখন হ্বর্গেতে, হে হরিসুন্দর, 
তখন ঈশার রূপাস্তর হঈল, এবং পাশ্বস্থ শিবের! রূপান্তর-দর্শনে বিশ্বয়াপন্ন 
হইল। হরি হে, অদ্ভুত কথা; ঈপা স্বর্গ হইতে নামিলেন, তাহার স্বর্গে 
রূপাস্তর ভাবান্তর হইল। সকলে দেখিল, এ কে? স্বীয় উজ্জ্বল শুভ্র? 
যিনি ম্বর্গে রহিলেন, তাঁকে দেখিলে লোকে বলে, রূপান্তরিত হইয়াছেন । 
সেইরূপ ঠাকুর, যখন তোমার ভক্ত পৃথিবীতে স্বর্গ লইয়া নামেন, তখন পৃথিবীর 
দিকে তাকাইলে, পৃথিবীকেও রূপান্তর দ্রেখেন। দশ জন শিষ্য ঈশাকে 
রূপান্তরিত উজ্জল দেখিলেন সত্য, কিন্ত তোমার ভক্ত দূশ সহন্্র নরনারীকে 
ভাবাস্তরিত রূপান্তরিত দেখেন। মহেশ্বরি। আমি যদি তোমার স্বর্গের 
আগুনে উজ্জল হয়! পৃথিবীতে নামি, এই সকল মন্ুষ্যকে উপরে দেখি, উচ্চে 
দেখি। কে জানে তাদের পাপ দুর্বলতা ? আমি যদি দেবচক্ষু পাই, তাদের 
উচ্চে দেখি। মিলনের চাবি পাওয়া গেল, জীবমেখার বাঁজমন্ত্র লন্ধ হইল। 
জীবেতে ব্রহ্ম দেখা গেল, পৃথিবী স্বর্গে বেড়াইতে গেল। এই মানুষের! 
দ্রেবতী হইল । এব এখানে এক ভাবে, ওখানে এক ভাবে । দেবত মহত 
(মিলিয়া অদ্ভুত তত্ব পৃথিবীতে প্রচার করিল। অতএব, হে খণ্ড খণ্ড মহাদেবগণ। 
প্রস্ম হও। যদিও ম্তাদেব বলিয়া তোমাদের পুজা করিব না, কিন্তু, হে 
ভ্রাতগণ,__রূপাস্তরিত হইয়' হে পিতৃগণ, হে মাতৃগণ, হে দেবতা, হে ঈশ্বরের 
ভাবাস্তর, তোমরা মহীয়ান্‌ হও সকলে । দেবত্ব মনুয্ুত্থে মিশিয়া গেল এই 
উৎসবে! পৃথিবীর থোল। ছল ব্রহ্মমমুদ্রে মিশিয়া এক হইয়া গেল। আমার 
্রন্ধকে ইহাদের ভিতরে আমি পুজা করিব। এই মকল আধারে, মা, তুমি 
বসিয়া আছ। তুমি জীবস্ত দর্শন দিলে ইহাদের ভিতর; আমি ইহাদের 
অগ্রা্থ করিতে পারি না, কলহ করিতে পারি না, বিচার করিতে পারি না। 
ইহারা চোর ব্যডিচারী নরহত্যাকারী হইলেও, তথাপি দেবতা, তথাপি 
দেবতা । ইহাদের পশুর দিক্‌ দেখা যায় না, দেবতার দিক্‌ দেখা যায়। 
* ইহাদের ভিতর ব্রক্ষজ্যোতি, আনন্দের হিল্লোল । ইহারা পাপী, তা কি জানি 
না? তথাপি দেবের সম্বান আমি করিব। ইহাদের অর্চনা বরণ করিয়া 
আমি সহজে ন্বর্গলাভ করিব। মন্ুম্বুকে মনুষ্য বলিয়া কেহ গ্র্গলাভ করিতে 
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পারে না। এই যে সকল দেহ্মন্দিরে ব্রদ্মের প্রতিষ্ঠা দেখা যাইতেছে ! 
আমি কি করিব? এদের আমি চটাতে পারি না। এদের বিরুদ্ধে কথা 
কহিতে পারি না। উৎসবে স্বর্গ, আর পৃথিবীতে ব্বর্গ, ছুই দেখা যায়। মা, 
মানুষের দেবত্ব না! দেখিলে মুক্তি হয় না, মানুষকে সমাদর করিতে পারি না। 
নির্ব্বোধ মনুম্ত নববিধানের রহস্য বুঝে না। আমি বুঝাই গৃঢ় তত্ব। বাদাম 
আন, নারিকেল আন ; খোলা ছাড়াও, ভিতরে শীস, আর ডিতরে জল, তাই 
্রন্ষ; তাই লও। আর মানুষ ছৌবড়া, তাহা ফেলে দাও । হায়, আমি কি 
কেবল ছোবড়। দেখিব, না, নরনারীর ভিতর কেবল দেবত্ব দেখিব? দ্রেবত্ব 
ভিন্ন আর কিছু দেখিব না। হনৃনানের লেজ থাক্‌ না, কাল মুখ হোক না, 
হনৃমানের বুক চিরে সীতারাম দেখিব। এরা ত্রহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করেছে, 
এর ব্রহ্মগোত্র, এর! ব্রদ্ষের বংশে জন্মেছে । এই নীচ মন্ুষ্বের ভিতর ব্রহ্ম 
দেখিয়া প্রণত হই, নমস্কার হই । শিষ্যমধো গুরু, সম্ভানমধ্যে পিতা বন্ধুরা 
দেবতা, এই ঘর স্বর্গ, ম্বর্গেই এই ঘর। দেবতারা এই ঘরে। স্বয়ং ব্রঙ্গ 
ভগবান্‌ এই সকল জীবে । এই সকল জীব ভগবানের ভিতর । আমি পশুত্ব 
দেখিব না) থাক্‌ না পশ্তত্ব, আমার কি? আমি ব্রহ্মছাড়া আর কিছু যেন 
দেখিতে না পাই। ভাইয়ের চক্ষে বক্ষে কেবল হরি নৃতা করিতেছেন, 
দেখিব। মানুষকে ভালবাসা যাঁয় না, মানুষকে মাগুষ বলে ভালবাস! যায় না; 
কেউ পারিবে না। মানুষের ভিতর ঈশ্বর, এ ভাবিলে ভালবাসা ষার়। ঈশা 
দ্রেখিলেন, পিতৃত্ব মান্গষের ভিতর, তাহ দ্বেখিয়া তবে তিনি সেই পিতৃত্বকে 
ভালবাদিলেন। প্রাণেশ্বর, আমি মালষের ভালবাসাতে ডুবি না, আমি সেই 
অনাদিব্রদ্মের খণ্ড বলিয়া ভাইকে ভালবাসি । নববিধানবাদীগুলির সঙ্গে 
আমার গভীর যোগ । তোমর। হরির স্বীকৃত, তোমরা হরির সন্তান, তোমরা 
হরির মৃত্তি। আদর সন্মান শ্রদ্ধা তোমাদিগকে দিব। হরি, ত্রদ্মের কলা 
ইহাদের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি হউক! হে দীনবন্ধু, হে কৃপাসিন্ধু, কপা করিয়া 
আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন উৎসবের প্রারস্তে দিব্যচক্ষু লাভ 
করিয়া, মন্ুষ্যত্বের ভিতর দেবত্ব দর্শন করিয়া, মন্গষ্ের প্রতি সকল পাপ একে ' 
একে অসম্ভব করিয়া রুতার্থ হইতে পারি ।” ( কমলকুটীর-_ দৈনিক প্রার্থনা, 
৮থও্ড দ্রষ্টব্য |) 
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দিনব্যাপী উৎসষে প্রাতের উপদেশ-*শ্রান ও ভোজন" 

“রবিবার (১২ই ভাদ্র ১৮০৪ শক; ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮২ খুঃ), প্রাতে 
প্রথমতঃ সন্থীর্তন হয়। সঙ্থীর্তনাস্তে আচার্য্য মহাশয় সমগ্র উপাসনার কার্ধ্য 
নির্বাহ করেন । উৎমবের উৎসাহে তাহার অসুস্থ শরীর অনায়াসে সমগ্রভার 
বহন করিল । আমরা বহু দিন পরে তাহার আরাধনায় ফোগ দিলাম, সুতরাং 
উহা আমাদিগের কর্ণে অপূর্ব স্থধা ও অপূর্ব সত্য বর্ষণ করিল। আরাধনাস্তে 
যে উপদেশ হয়, তাহ! অতি সহজে ধর্দের গভীর তত্ব প্রকাশ করিল। তিনি 
বলিলেন, ধর্ম সহজ এবং স্কিন উভয়ই ; বহু সাধনেও ধর্মে পিদ্ধি লাভ হয় 
না, আবার সহজে উহা পিদ্ধ হয়। তিনি আজ বহু বর্ষ হইল, ধর্মমসাধন 
করিতেছেন, ধর্মের জন্য বহু প্রদেশ ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু জুমণ করিয়া আসিয়। 
দেখেন, গৃহের নিতাকৃত্য মধ্যে পূর্ণভাবে ধর্ম বিরাজ করিতেছে । স্নান ও 
ভোজন এই ছুই ব্যাপারের মধ্যে সমুদায় ধর্ম নিবিষ্ট রহিয়াছে । এক জন 
মহাত্া জানে ধর্মের আরম্ভ, আর এক জন মৃহাজ্সা ভোজনে উহার পর্যবসান 
করিয়। গিয়াছেন। নববিধানে নিত্যন্্ান, নিতাভোজনে ধন্ম। দেখ, যখন 
গ্রীষ্মের উত্তাপে আমাদিগের শরীর অতান্ত উত্তপ্ত হয়, পথের ধূলি আমাদিগের 
দেহ অতাস্ত মলিন করে, সে সময়ে কিছুতেই অবগাহন না করিয়া আমরা 
থাকিতে পারি না। এই অবগাহনে আমাদিগের শরীর জিপ্ধ হয়, শরীরের 
ময়লা পরিফার হয়। দৃশ্ততঃ এই ব্যাপার হয় বটে, কিন্তু ভিতরে অজ্ঞাতসারে 
স্বাস্থ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে । আমাদিগের এ দেশে নিতাক্নানের প্রয়োজন । 
এক দিন সান না করিলে আমাদিগের কত কষ্ট। শরীরে যখন অনেক দিন 
যাবৎ ময়লা সঞ্চিত হয়, প্রথর গ্রীষ্মের তাপে যখন আমাদিগের প্রাণাস্ত 
উপস্থিত, তখন অল্প জলে আমাদিগের কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না, শরীরের 
মলিনত| বিনষ্ট হয় নাঁ। এ সময়ে প্রচুর জলের প্রয়োজন। এইরূপ আমরা 
সংসারের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে, ইহার পথের ধৃলি আমাদিগের শরীরে 

ংলগ্র হয়, পাঁপের উত্তাপে আমরা একান্ত উত্তপ্ত হই। শরীরের যদি সান 
প্রয়োজন হয়, তবে আত্মারও স্নান তেমনি প্রয়োজন । আমাদিগকে মান 
করিতে কে শিখায়? প্রকৃতি । যখন শরীর উত্তপ্ত ও মলিন, তখন এমনি 
ক্লেশ উপস্থিত হয় ষে, কেহ শিখায় না, লোকে দৌড়িয়৷ গিয়া জলে ঝাপ দিয় 
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পড়ে; ভিতরের উত্তেজনা সকলকে স্সানে প্রবৃত্ত করে। পাপ মলিনতায় 
আত্মা খন অত্যন্ত অস্থির হয়, 'তথন হর্দ সরোবর নদী বা সমুদ্রের অন্বেষণ 
করে। আত্মার জন্য হুদ কি, সরোবর কি, নদী কি, সমুদ্র কি? প্রার্থন। 
আরাধন! ধ্যান সমাধি চিন্তা এই সকল এখানে নদ নদী সরোবর সমুদ্র । যাহার 
আত্মাতে বহু মলিনতা সঞ্চিত হইয়াছে, যাহার আত্মাতে পাপজনিত উত্তাপ 
অত্যন্ত প্রবল, সে দুই একটা প্রার্থনা করিয়া! কিছুতেই ন্গিপ্ধ হইতে পারে না, 
তাহার মলিনত কিছুতেই ধৌত হইয়া যায় না। অনেকক্ষণ পধ্যন্ত ধ্যানের 
অগাধ সরোবরে নিমগ্ন না থাকিলে, তাহার কিছুতেই তাপ নিবারণ হইবে 
না, শরীরের পাপপঙ্ক ধৌত হইবে না। যখন স্নান করিলাম, আনাস স্বভাবতঃ 
ক্ষুধা সমুপস্থিত হয়। ক্ষুধা যত প্রবল হয়, তত আহারের জন্য প্রয়াস হয়, 
অত্যন্ত প্রবল হইলে এক প্রকার উন্মত্ততা উপস্থিত হয়। এখানে কেহ শিখায় 
না, স্বাভাবিক ক্ষুধাবোধ এখানে আহারে প্ররোচক; স্নানাস্তে যখন আত্ম! নির্মল 
সুন্িপ্ধ হইল, তখন তাহার ক্ষুধা উপস্থিত, ভোজনের সামগ্রী চাই। এখানে 
ভোজনের সামগ্রী কি? সাধুগণের চরিত্র । জানে জিগ্কতা, নিশ্মবলত।, ভোঙজনে 
তৃথ্চি ও পুষ্টি। ব্রহ্মধ্যান ব্রদ্ষারাধনাসরোবরে স্নান করিয়া আত্মা মিপ্ধ ও 
নিশ্বল হইল, বিবিধ সাধুচরিত্ররূপ বিবিধ ভোঙনসাম গ্রীভোজনে তৃণ্থি ও পুষ্টি 
উপস্থিত হইল । প্রতিদিনের স্নান ও ভোজন এইবূপে উচ্চতর ধন্ধের উদ্বোধক। 
যে ব্যক্তি গানে ঈশ্বরসত্তাতে অবগাহন করিতে পারে, ভোজনে সাধুগণের চরিত্র 
অন্তরস্থ করিতে পারে, দে ব্যক্তি ধশ্মের উচ্চ দোপানে আরোহণ করে। 
*এইরূপে ধর্ম অতি সহজ, ইহার বিপরীত অবস্থায় ধশ্ম অতি কঠিন। (সেবকের 
নিবেদন, ৫ম খণ্ড, ১ পৃষ্ঠায় তুষ্টব্য )। 
মাধ্যাহিক উপাসন।, পাঠ, ব্যক্তিগত প্রার্থনা, কীর্তন ও নবনৃতা 
“মধ্যান্থ কালে ভাই বজচন্ত্র রায় উপাসনা প্রার্থনা করেন। তৎপর শাক্য- 
মুনিচরিত, হইতে শাক্যের সাধন ও সিদ্ধি এবং তত্বকুন্থম হইতে সাধনতত্ব পঠিত 
হয়। অনস্তর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা হয়। পাচার সময়ে 
নৃতন প্রণালীতে ধাহার! নৃত্য করিবেন, তাহারা বেদীর সন্মুখস্থ ভূমি অধিকার 
করেন। কতকক্ষণ কীর্তনের পর কেন্দ্রস্থানে একটি বালকের হৃন্তে পতাকা, 
মধ্যে বালকগণ, তৎপর যুবাগণ, তংপর বয়স্থ ব্যক্তিগণ গোলাকার হুইয় 
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কীর্তন ও নৃত্য আরম্ভ করেন। এক এক বার প্রমত্ত ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃতা, 
এক এক বার স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কীর্তন ও হৃদয়ে যোগসস্ভোগ, 
এই প্রণালীতে ভক্তি ও যোগের ব্যাপার একত্র সম্পন্ন হয়। নৃত্যকারীদিগকে 
স্থানের সন্কীর্ণতা বশতঃ কথঞ্চিৎ ক্লেশানুভব করিতে হুইয়াছিল। দুই বার 
মাত্র ঈদৃশ নৃত্য অনুষ্ঠিত হইল, লময়ে উহা যে স্ুনিয়মে নিয়মিত হইবে, 
তাহাতে, কোন সন্দেহ নাই। এই নৃত্যে উৎসাহ ও প্রমত্ততা এবং তৎনহ 
শাস্তভাব প্রদর্শিত হইয়াছিল। নৃত্যেও যোগ ও ভক্তির সম্মিলন, ইহা! অতি 
আশ্চধ্য দৃশ্য *। 
সারংকালে ভাষই প্রতাপচঞ্জের উপদেশ--“আয্মার ভিতরে পবিজ্তাম্মার অবতরণ" 
“সায়ংকালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মূমদ্রার উপাসনার কাধ্য করেন। তাহার 
উপদ্দেশের বিষয় এই যে, প্রতি আত্মার ভিতরে পবিভ্রাত্ম! হইয়। পরমেশ্বর 
অবতীর্ণ আছেন। ইনি আমাদিগকে পমুদায় সাধু কাধ্যে, মঙ্গল কাধ্যে নিয়োগ 
করিতেছেন। মনুষ্য অন্ধতা বশত: এই পবিভ্রাত্মার কাধ্যকে আপনার কাধ্য 
বলিয়া মনে করে, এজন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সুমধুর যোগ কিছুতেই বুঝিতে পারে 
না। আমাদিগের কর্তব্য এই, যাহা পবিভ্রাত্মার কাধ্য, তাহ] আপনাতে 
আরোপ করিয়া অন্ধ না হই। আমাদিগের ধর্খের প্রধান লঙ্গণ এই যে, উহ! 
প্রত্যেক নাধককে ঈশ্বর সহ অভিন্ন যোগে নিবদ্ধ করে, এই যোগ কাটিয়া! দিলে 
পবিত্রাত্মার ক্রিয়াহ্ভব কখন হইবার সম্ভাবনা নাই।” 
উৎসবের পর দিন সোমবার, দেবালগে নিয়লিখিত প্রার্থন। হয় £-_ 
“মদমন্ততা" ্ 
২৮শে আগষ্ট (১৮৮২ )-দয়াসিন্ু, তোমার এই লোকগুলি মধুকরের 
ৃষ্টান্তে যেন চলে। গোলাপের প্রতি আকুষ্ট হয় যেন। ভাপ্রোৎ্পব, মাঘোৎ্সব 
তোমার বাগানের গোলাপ । মধুর টানে মধুকর আসে, কিন্তু আবার উড়ে 
যায়। যদ্দি ডুবিয়ে রাখতে চাও স্থুধাতে, উড়ে যেতে যদি না দাও, তাহা 
«* ৮ই আগষ্ট (১৮৮২ ধৃঃ), মঙ্গলবার, কেশবচগ্রের গৃছে নবনৃত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নৃতোর 
অস্তে আচার্য প্রার্থন। করেন। যাহাতে নৃত্য স্বাভাবিক অথচ নিয়মানুগত হয়, জানত বব 


হইবে, ইহা স্থির হই! সকলে ধিদার গ্রহণ করেন। ('নদনৃত ত্ার্থন| 'দেনিক গ্রার্থন।', ৮ম 
খণ্ডে ভষ্টষ্য |) 


১৮৯৬ আচার্য কেশবচন্ত্র 


হইলে হৃদয়েশ্বরী হও। এমন কি হয় না”_-তোমার রাঙ্গা! চরণের মধুপানে 
মন এমনি মঞ্জিবে যে, আর থামিবে না? মুখ এমনি লাগিবে হরিপাদপদ্মে যে, 
আ'র উঠান যাবে না? এবার গোলাপ আর ছাড়িব না। এবার যাওয়া আর 
হবে না। হরি, যদি শুভক্ষণ হয়, তবে তোমার পা ছুটি এই অধমের বুকে 
রাখিব ; আর ছুটো যোড়া লেগে যাবে, আর আলাদা হবে না। তোমার 
বর্গের স্থধার গেলাম এই মুখে দেব। বার বার দেব, দিয়ে শেষে ভো। হয়ে 
যাব। আর গেলাস সরিয়ে নেব ন।, ঠোটেই লেগে থাকিবে । মা, উৎসবের 
উপলক্ষে এক বার তোমার কাছে সকলে আসে, আর একটু মধু খেয়ে পালায়; 
কিন্তু এ গোলাপে চির গোলাপি হওয়া, এ রাঙ্গাচরণের 'মধুপানে চিরকাল মত্ত 
থাকা, মুখ আর না সরান, এটা আর হয়না। মা, তোমার মাদক সেবন 
করিতে করিতে, নেশ। হলো ভাবিতে ভাবিতে, সতাই তা হয়; তখন আর 
গোলাপ থেকে মুখ সরান যায় না। পাপ করা তখন অসম্ভব হ্য়। হরি, সুধ! 
পান করে যেন অচেতন হই। ব্রদ্ষের কাছে বসে থাকিতে থাকিতে যখন 
ঠিক নেশা হয়, তখন গান বাজন। নৃত্য নাই, নিরবলম্ব নির্লিপ্ত সাধন। কাল 
ভ্রমর স্থন্দর হয়, তার গোলাপি রং হয়; স্বন্দরীর কাছে বসে তার বর্ণ স্থন্দর 
হয়। দেখিতে দেখিতে ব্র্ষক্ূপমাধুরীতে মন মগ্র হয়ে যার। দেখিতে 
দেখিতে ব্রক্মূপে ডুবে গেলাম । আমি খালি জল, তুমি সরবৎ; আগার জল 
তোমাতে ঢালিলাম, তোমার জল আমাতে ঢাপিলাম, ঢালিতে ঢালিতে 
আমিও মিষ্ট সরবৎ হয়ে গেলাম। শ্রীহরি, বেদের বন্ব, উপাপন|। আর কি? 
তোমার জলে মিশে এক হওয়া । উপাসনা! আর কি? রঙ্গ পরিবর্তন। 
উপাসনার আমার লোহাটা তোমাকে স্পর্শ করে সোণার রঙ্গ হয়ে গেল। মা, 
এই ভিক্ষা চাই, মদের কাছে এতক্ষণ বসে থাকি, যেন 'মদের ঘোরে প্রাণ 
আচ্ছন্ন হয়, নেশা হয়; প্রাণের মন্তরতায় যেন এলিয়ে পড়ি। গোলাপি নেশা 
যেন ক্রমে চড়ে যায়; নেশাতে ভাব চিন্তা কাধ্য এলোমেলো হয়ে ষায়। এ 
সময়ে পাপ অসম্ভব। মাতালের কাছে পাপ আসিলে' পাপকে। সে চিবিয়ে 
খেয়ে ফেলে । নেশ। যত, তত যোগী। সব যোগীগুলো নেশাখোর'। হবেইতে। । 
ব্রঙ্দের নেশা বড় ভয়ানক। মদের নেশ!, তাড়ির নেশা, গাজার নেশা সব 
ছোটে, এ নেশা ছোটান যায় না; এ রঙ্গিনের রঙ্গ তোলা যায় না। 


অয়োদশ ভাঙ্রো্নব ১৮৯৭ 


আগ্যাশক্তি, মদ থাই না, কিন্ত তোর সুধা! পান করিয়া নেশাখোর হৃইয়াছি। 
এ নেশায় যদ্দি আচ্ছন্ন থাকি, পাপকে বৃদ্ধাঙ্থুলি দেখাইয়া যাই। মা, তোর 
নেশা কি ছোটে? তবে ছি! তোমার নেশা কেন ছুটিবে? তুমি কল্পতরুর 
গাছ। তোদা থেকে বদ্‌ তাড়িতো তৈয়ার হয় না। দেখি, তোমার নেশা, 
আর সংসারের নেশা তফাৎ কত। ও নেশা বদ্‌ নেশা । ও নেশা ছুটে যায়। 
ভক্তকে যদি ক্ষেপাবে, খুব ক্ষ্যাপাও। ন্বর্গের ভাটিতে চুইয়ে চুইয়ে কি মদই 
করেছ! এক ফৌটা খাব, আর জয় মা বলে নেশায় ভো হব। পাপ করিব, 
ইন্জিয় প্রবল থাকিবে, ভিতরে জ্ঞান থাকিবে, এ যদি হয়, তবে হবে না; সে 
চালাকির নেশা । নেশায় ভো হয়েযাব। এই ভেৌ হওয়াকে বুদ্ধ বলিলেন, 
নির্বাণ। আর গোরা নাচে আর হাসে, হাসে আর কাদে। কি হয়েছে 
তোর? বলে ভঞ্জি। মাতাল হয়ে বল্পে কিনা ভক্তি। নৃতন মদ তৈয়ার 
করে খেয়ে, নেচে কেঁদে বলিল, এ ভক্তি । যা বল, তাই। আমাদের নব- 
বিধানে নির্বাণের নেশাও থাকিবে, ভক্তির নেশাও থাকিবে । মা আগ্যাশক্তি, 
এবার পুরো মাত্রায় মাতাল কর! সব বাড়ীতে মদের ভাটি বসাবে? তবে 
এবার মজালে ! এবার বুঝি পাকাপাকি নেশা হবে? পাঁচ রকম নেশা এক 
করে একট! মাদক ভ্রবা হলো, তার নাম দিলেন, নববিধান। একটা নেশায়, 
একটা মদে যোগীর যোগ, চৈতন্তের ভক্তি, বুছের নির্বাণ, পাহাড়ে যাওয়া, 
বৈরাগী হওয়া, গৌরের মত নৃত্য করা, সব একেবারে । এযে আসল মাদক 
বাহাদুর আস্চে। এবারে কে কত পান করবি, করে নে। তখন ভো 
হয়ে পড়ে থাকৃবি। মজার দিন আস্চে, তখন মজা দেখবি । এ মদের 
নেশায় এক বার পড়লে, একেবারে সব সোজা করে দেবে । এ আত্ভাশক্তি 
আস্চেন ! এবার নব মাতাবে, সব নেবে । এবার বুদ্ধি জ্ঞান, দেহ মন, টাকা 
কড়ি, স্ত্রী পরিবার সব নেবে? তাই নে তবে। যথার্থ নেশাখোর করে দে 
তবে। নেশাখোরের চেহারা! দে। গরিবের ছেলেগুলোকে আর মজিও না। 
্রঙ্গজ্ঞানী হতে বলিলে, তাই হলাম। আবার নীচ মাতাল হতে বল্চ? 
ওম] শন্তি, তোমার শক্তি ফলালে, আর তৃষ্ণা আসক্তি থাকবে ন|। একা 
এগিয়ে পড়িব। এ মাস্থরেশ্বরীর পায়ের তলায় পড়ে থাকব। বুন্দাবনের 
কালী কালীঘাটের নয়। যে কালীতে হরি আছে, যে হরিতে কালী আছে। 
২৩৮ 


১৮৯৮ ্ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


নেশা যত বাড়িবে, তত আনন্দ বাড়িবে। দে মা, দে অল্নদে, মোক্ষদে, নেশ! 
দে; যোগের নেশা, ভক্তির নেশা, নির্বাণের নেশা, জ্ঞানের নেশা, বিজ্ঞানের 
নেশা দে। হে করুণাময়ী, এই কালীসস্তানদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন 
নেশায় বিহ্বল হইয়া, কালিদাস হুইয়া, সকল প্রকার পাপকে অসম্ভব করিয়া, 
শুদ্ধ এবং সুখী হই”। ( কমলকুটার-_দৈনিক প্রার্থনা, ৮ম খণ্ডে তরষ্টব্য )। 
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॥ 





২৩ 
অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ 


কেশবচন্দত্র অভিনয্বপ্রিয় ছিলেন। অভিনয়ের চরিত্রের উপর নৈতিক 
প্রভাব শৈশবকাল হইতে তিনি মানিয়া আমিয়াছেন। এখন উচ্চ অধ্যাত্ম 
জীবনের অন্ররূপ করিয়া নববৃন্দাবন নাটকের তিনি স্থ্টি করিয়াছেন। কথা 
ছিল, ভাদ্রোংসবের অঙ্গীভূতরূপে নাট্যাভিনয় হইবে। কি ভাবে নাট্যাভিনয় 
হইবে, তাহা তাহার এই প্রার্থনীতে * বিলক্ষণ প্রকাশ পায় 
“অভিনয়”-_-২৯শে আগ) ১৮৮২ থঃ 


"হে কপানিম্থু, ভগবন্তক্তদিগের রত্বমালা, যেখানে লোকে অনৃষ্ট মানে, 
সেখানে এই কয়জন লোক অদৃষ্ট মানে না; যেখানে লোকে অদৃষ্ট মানে না, 
সেখানে এই কয়জন আদৃষ্ট মানে । নববিধানবাদী অদৃষ্ট মানেন, অথচ সে 
অনৃষ্ট তা নয়, যা লোকে মানে । অৃষ্ট ক্রমে ছেলে গেল, ধন গেল, রোগ 
হইল--এই সকল অদৃষ্ট! যেমন সংসার ছাই, তার অনৃষ্টও ছাই। যেমন 
পৌন্তলিকদের অবস্থা ছাই, তেমনি তাদের অদৃষ্টও ছাই। এ অনৃষ্ট দূর 
হউক, বিদায় হউক। শুভাদৃষ্ট, তুমি এস: নববিধান এস, তোমায় আলিঙ্গন 
করি। কি অদৃষ্ট? শুভাদৃষ্ট। সকলের মঙ্গল হইবে। আমরা হরিপাদপন্সে 
মতি রাখিয়া স্বর্গে যাইব। আমরা স্থখী পরিবার হইব, পাপ ছাড়িয়া সাধু 
হইব, হরির মন্দির স্থাপন করিব। এই সকল, মা জননী, স্কতিকাঘরে কপালে 
লিখে দ্রিয়াছিলে। আমাদের অনৃষ্টে অনেক লেখা আছে। বাড়ী আছে, 
ঘর আছে, স্থথ সম্পত্তি আছে। হরির যা আছে, আমরা পাব। কি ছিলাম, 
আর আমরা কি হলাম! আমাদের নাটক, ইটি কখন অৃষ্টবিরুদ্ধ নয়। তুমি 
আমাদের কপালে লিখিলে, অভিনয়। নববিধান অভিনয় প্রকাণ্ড সংসার 
আমাদের নাট্যশালা। তুমি ছেলেগুলিকে, সকলকে, ঘরে নিয়ে বললে দিলে, 








স্প্পপ শী িপপাাপাস্প্প পপিািস্পীকসি শী পি পি পাস পাপ আপা 





স্লশশাশাািিী 





এ সপন কপ 


* এই ২ন্ণে আগস্টের এবং পরবত্তাঁ ১লা) ২রা) ওরা। ৪5, ১৪ই, ১৮ই ও ১৯শে 
সেপ্টেম্বরের প্রার্থন। “দৈনিক প্রার্থনা" (কমলকুটীর, ংর সংস্করণ, ১৮৩১ শক )৬য় ভাগে দ্র্টব্য। 





১৯৬৩ আচার্য কেশবচন্দ্র 


এই রকম করে সকলের কাছে নরম হোম্‌, এই রকম করে ভাইয়ের সেবা 
করিস, এই রকম করে হস্কার করিস্,; তার পরে স্বর্গের সাজ আনিয়৷ সকলকে 
পরাইলে। ভারতের প্রকাণ্ড নাট্যশালা খুলিল। যাই অভিনয়ের নিমস্্রণপত্র 
গেল, ইউরোপ বলিল, মা জগদীশ্বরী, আমি যেন এই অভিনয় দর্শন করাতে 
পারি, এমন অভিনয় কখন হয় নাই। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে, ভক্ত নারদ 
খধি সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন । নববিধানের অভিনয় কেহ করে নাই। 
এবারে সকলের শুভ অনৃষ্ট। যাঁরা দেখিবে তাদের, যারা সাজিবে তাদের, 
যার! শুনিবে তাদের শুভাদৃষ্ট। বঙ্গদেশ স্বয়ং গৃহস্থ, তারই বাড়ীতে এই প্রকাণ্ড 
অভিনয়। আকাশে দেবগণ দেখিতে আদিলেন; আকাশের'দেবতা আকাশেই 
রহিলেন, পৃথিবীর মানু পৃথিবীতেই রহিল। চারি দিক দেখিতে লাগিল। 
তাহার মধো যথাযোগ্য সরস্বতী বন্দনা করিয়া নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 
অগ্রসর হইলেন। হে বঙ্গদেশের মাতঃ, তুমি যখন পৃথিবীতে অভিনয় 
দেখাইবে এই কয় জনকে সাজ্াইয়া, তখন পৃথিবী বুঝিবে, নববিধান কি! 
ইহার ভিতর কি অভিনয় নিহিত! আমরা আর কিছু করিতে আদিষ্ট হই 
নাই, আর কিছু করিতে জন্মগ্রহণ করি নাই, কেবল নাটক করিতে; এই কুড়ি 
বৎসর অভিনয় করিতেছি। নাটক অভিনয় কর! আমাদের অনৃষ্ট। 
আমাদের ভিতর আশ্চর্ধ্য আশ্চর্য অভিনয় সর্বদা হইতেছে । যার কপালে 
তুমি যা লিখেছ, তা তার করিতেই হইবে। যার কপালে তুমি পরীক্ষা 
লিখেছ, ত। তার বহন করিতেই হবে। যাকে তুমি বড় মানুষ সাঙ্জিয়েছ, 
তার তা হতেই হইবে। যে যেখানে থাকে, তার নিদ্দিঃ কার্য অভিনয় 
করিতেই হইবে । মা, এতো তুমি ঠিক করেছিলে পৃথিবীর সকাল বেলা ষে, 
যাদের অদৃষ্টে ছিল, তারা! একসঙ্গে এসে দীড়াবে; যেমন দীড়াবে, ব্রদ্ধাণ 
কেঁপে উঠ্ভিবে। নাটক অভিনয়ে পাপীর উদ্ধারের সহজ উপায় হবে, মরুল 
ধর্ের সমন্বয় হবে, ছুঃখের রজনী শেষ হবে। তুমি এত দ্রিন একটি দলকে 
বুকের ভিতরে রেখেছিলে, যাই উনবিংশ শতাবী আদিল, উপযুক্ত সময় 
আসিল, তুমি নিপ্রিত দলকে উখিত করিলে, তাহার] একটি ঘরে আপিল । 
বিধাননাটকের অভিনয় করিবে । মা, এই নববিধানের অভিনয় করে রেখে, 
আমর! যেন যেতে পারি। আমরা যেন গম্ভীর হয়ে এই কার্যে ব্রতী হই। 


অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ ১৯০১ 


“হে মুক্তিদায়িনী, এ সমুদায় তোমার প্রেমের অপূর্ব ব্যাপার । কাকে 
রাজা সাজাও, কাকে গরিব সাজাও, কাকে হস্কার করাও, কাকে হাতে দড়ি 
বেঁধে ফেলে কি বল, আমি জানি না, তুমি জান; আমি জানি এই যে, রোজ 
একটা একটা নাটক অভিনয় হচ্চে । মা, আনন্দের সহিঙ তোমার হাত ধরে" 
নাচিব, তুমি যা সাজাবে সাজিব, তুমি ঘা বলাবে বলিব। আমি যে তোমাকে 
ভালবাপসিব ; আমি যে তোমার হাতে সর্বস্ব সমর্পণ করেছি, তুমি যা বলিবে 
করিব। মা, পুণাভূমি প্রস্তত হচ্চে, যেমন রঙ্গভূমি গ্রস্তত হচ্চে। নাটকে 
যে পরিত্রাণ হবে, মা! এ যে বিশ্বনাট্যশাল!, এ যে ফ্রবলোক। মা আপনি 
ঈাড়িয়ে থেকে সমুদ্রায় করিতেছেন । মা, তামাস৷ দেখিবার জন্য, আমোদ 
করিবার জন্ত যারা আস্চে, তাদের মনে যদি ভক্তি বিশ্বাস থাকে, কোটি কোটি 
বক্তৃতায় যা না হবে, এক রাত্রিতে তাই হবে। তুমি বল্চ, তোদের যা সাজিতে 
বলি, তাই লাজিস্; আমাকে প্রণাম করে, আমার সহায়তা লইয়া, নাট্যশালায় 
প্রবেশ করিস্‌। তা হলে আবার নবন্ীপ টলিবে, নকল পাপী “অবিনাশের, 
মত ম্বর্গে যাবে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্ঠান সব এক হবে। মা, তুমি যদি বল, 
তবে অভিনয় করিতেই হইবে, এবার এ রঙ্গভূমিতে থাকব, এখানে সেজে 
বসে থাকৃব।. কেন? মা যে বলে দিয়াছেন, এতে পৃথিবীর গতি হবে। 
মা, তুমি যা বলিবে, তাই হবে। তোমার বিধি পালন করিতে হবে। হে 
করুণাময়ি, হে জননি, তৃমি রূপা করিয়। এমন আশীর্ববাদ কর, যদি অদৃষ্ক্রমে 
তোমার নাটাশালায় আসিয়াছি, তবে যেন অভিনয় শেষ করিয়া আপনারা 
তরে যাই, আর তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া শুদ্ধ এবং স্থথী হই।” 

অদ্য ১লা সেপ্টেম্বর, (১৮৮২ ৃঃ ) অভিনেতৃগণ সাজসজ্জা করিয়া রঙ্গভূমিতে 
অবতরণ করিবেন । এই তাহাদের অর্ধপ্রকাশ্ট অভিনয়, সুতরাং এ দিনে 
বিশেষ প্রার্থনা বিন। অভিনেতগণকে কেশবচন্দ্র র্জভূমির ভূমিম্পর্শ কবিতে 
দিবেন কেন? তাই তিনি দেবালয়ে এইবপ প্রার্থনা করিলেন £-- 


“অভিনয়ে নববৃন্দাবন*--১ল! সেপ্টেম্বর) ১৮৮২ খুঃ 


“হে দীনজনের গতি, হে কাঙ্গাল ম্গম্ের গতি, শুদ্ধ জীধন ধরিয়া আমোদ 
প্রমোদ করিলে কি হয়? জীবন পবিত্র রহিল; অথচ তুমি যা বলিলে করিলাম, 


১৯৪২ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


নানাবিধ উল্ল/সের কার্ধ্য করিলাম, এ জীবন বড় উৎকৃষ্ট । কিন্তু মনে যদি 
পাপ রহিল, অপবিত্র আমোদের ইচ্ছা রহিল, তা! হলে এ সকল বিষ আমাদের 
পক্ষে। আমরা দেবতাদের ধরে সংসারের বাগানে আনিব ৷ লে খুব মহত্ব, ভারি 
স্থথ। এই যে আমার সাঙ্জ হয়েছে, লোহার মত শক্ত হয়েছি, কাদার ভিতরে 
নিয়েই যাও, আর মার আর ধর, কিছুতেই কিছু হবে না । সৎপথে থেকে, তার 
পর আমোদ প্রমোদ অভিনয় এ ভারি ব্যাপার । তবে যদি দুষ্ট লোকেরাও 
এই সকল করিল, আর আমরাও তাই করিলাম, তা হলে তাদের সঙ্গে 
আমাদের ভেদাভেদ রহিল কি? শ্রেষ্ঠ আমরা কিসে? এতে শ্রেষ্ঠ হতে পারি, 
যদি আমরা মঙ্জা করে আগে খান দরবারে শুদ্ধ হয়ে বসে আছি, তার পরে 
আমোদ । শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবে ভাবুক, রসে রপিক ; তোমার ভাবের মন্ম বুঝেছিল, 
তাই অভিনয় করেছিল । কিন্তু, মা, ও যে সন্ন্যাসী হয়েছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের 
আর ভয় কি? তার অঙ্গ যে গৌর হয়েছিল। গৌরাঙ্গ না হলে কেহ যেন 
অভিনয় না করে, কাল অঙ্গ [নিয়ে কেহ যেন নাটাশালায় প্রবেশ না করে। 
যুবা দলের পক্ষে ইহা আরো কঠিন। গৌরাঙ্গ বলেন, এমন আমোদ কি কেবল 

ংসারীদের দেব? নাচতে দেখেছি মাকে, তাকে রঙ্গভূমিতে নাচাব, নাচিব। 
এই বলে তিনি তোমার কাছে নাচলেন। মা, এ অভিনয়ের ছলেও ত গৌরাঙ্গের 
পথাবলম্বী হওয়া যায়? গৌরের বাড়ীর অনেক পথ; সন্যাসের একটা পথ, 
বৈরাগযের একটা পথ, ভক্তির একটা পথ, নাটকওত গৌরের বাড়ীর পথ! 
তবেত এ গৌরের নাটক, নাদা ধপধপে গৌর না হলে কেউত অভিনয় করিতে 
পারিবে না। আগে শুদ্ধ হবে, তবে অভিনয় করিবে । সকলে গৌর হয়ে যাব । 
গৌরের মা, সকলকে গৌর করে দাও, গৌর করে দ্াও। না, এমন আশীর্বাদ 
কর, এই রঙ্গভূমি যেন গৌরের নামে পবিজ্র হয়। আমার শ্রীগৌরাঙ্গ দাদার 
নামে যেন এ নাটক বিকাইয়া যায়। এই অভিনয় থেকে আমার দেশের লোক 
যেন পুবা শান্তি সঞ্চয় করে। মা, এই যে নব ছবি, ওনব নরকের ছবি নয়, 
স্বর্গের ছবি । ওখানে বাঘ ছাগল একত্র খেল। কচ্ছে, পাহাড় সমুদ্র জঙ্গল তৈয়ার 
হচ্চে । আমরাত বাহিরে পাহাড় পর্বত দেখতে যাই । এতে কেন তার ছবি 
দেখি না। আমাদের নাটকের ছবির ভিতরও হরি । নাটক কখন মিথ্যা নয়, 
নাটক সত্য । ওছবিন| হম হরি নিজে হাতে একেছেন, এ ছবি না হয় 


অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ ১৯০৩ 


পোটোর হাত দিয়া আকিয়াছেন। এ ষদ্দি রঙ্গতূমি হয়, সংসারও কি রঙগভূমি 
নয়? মা, যদি তেমন মনে দেখে, এই অভিনয় থেকে লোকে কি পরিজ্রাণ- 
রত্বু কুড়িয়ে নিতে পারবে না? পারৃবে, পারবে । আমরা মনে করি না 
কেন, আমরা সকলেইত “অবিনাশ”; সংসারের মদ খেয়ে খেয়ে, পাপে 
দগ্ধ হয়ে হয়ে, শেষে অনুতপ্ত হয়ে 'নীলগিরিতে গিয়ে গুরু অন্বেষণ করি, 
এবং গুরু লাভ করি, দৈববাণী শ্রবণ করে, শেষে ভাল হব, পাপ পুরুষের 
উপর জয়ী হব। মা, একি কম কথা, তা হলেযে নববৃন্দাবন হবে। মা 
জননীগো, দয়া কর; সকল অবিনাশেরই যে দ্বীপাস্তর হয়েছে। তুমি দয়া 
করে, এখন অন্থতপ্ত করে ফিরিয়ে এনে, যাতে শ্রীবন্দাবনে যেতে পারি, তাই 
কর। বাপমাছেলে মেয়ে সকলকে একটি স্থখী পরিবার কর। আমোদ 
প্রমোদেও হরি এসে উপস্থিত ! এ আমাদের বড় মৌভাগা । সকলে প্রাণভরে 
শুনি, প্রাণভরে দেখি। মা, এই গরিবের ভবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক । 
তোমার কপাতে এখানে নববৃন্দাবন প্রতিষ্ঠিত হউক। মা সরস্বতী, তুমি 
অবিষ্। নাশ করিবার জন্য একেবারে সাক্ষাৎ এসে রঙ্গভূমিতে দাড়িয়েছ । এ 
রঙ্গভূমির মাটি নিয়ে কপালে দিয়! শুদ্ধ হই। ওখানে নবনৃতা করিয়া গড়াগড়ি 
দিয়া লই। হরিভক্তের প্রতি তুমি এমনি সদয় বটে। এখানে নববৃন্দাবন 
স্থাপন করিলে মা! নরনারী সকলেই যেন গৌর হয়েছেন। পাপবিহীন হয়ে, 
্রন্মচারী ব্রহ্মচারিণী হয়েছেন | মা, নববুন্দাবনের দিকৃট] এই । আহা বঙ্গদেশ 
কৃতার্থ হইল । মা, এত সহজে স্বর্গলাভ হইল ? ম|, আমি ছুপয়সা খরচ করে 
এত পেলাম ? আমার বাড়ীকে শ্রীবুন্দাবন কর, এইখানটাতেই যেন বুড়ো 
বয়সে বসে থাকি; আর কোথায় যাব? এই খানেই স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া 
স্থথে বাস করি, কারণ এ যে শ্রীবৃন্দাবন। হে দীনবন্ধু, হে কাতরশরণ, তৃমি 
কূপ! করিয়া এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন এই অভিনয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে 
নববৃন্দাবন দর্শন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।” 

কেশবচন্দ্রের দশম সম্তান-_পঞ্চম পুত্রের, রা সেপ্টেম্বর (১৮৮২ থৃঃ), 
দেবালয়ে বথব্রত' নাম প্রদত্ত হয়। এতদুপলক্ষে দেবালয়ে যে প্রার্থন। 
হয়, তাহাতে বংশবৃদ্ধি কেশবচন্ত্র কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা বিল- 
ক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। তাহার এই দৃষ্টির অন্বূপ প্রতিনববিধানবিশ্বাসীর 


১৯০৪ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


দৃষ্টি হওয়া সমুচিত; এজন্য আমরা সে দিনের প্রার্থনাটা উদ্ধৃত করিয়! 
দিতেছি ১ 
“জীবজন্প*--( ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ) 

“হে প্রসবিনী, হে দেবজননী, সংসারের বৃদ্ধি আশ্চর্য বস্তব। বুদ্ধি তোমার 
প্রেম, তোমার করুণা, তোমার জআ্রানকৌশল, বৃদ্ধি তোমার নাটকের উৎপত্তি । 
রঙ্গভূমিতে এক বার আসা, প্রথম দর্শন দেওয়া, ইহা! কি সামান্য ব্যাপার € 
আবার এক জন আঙিল, আবার এক জন বাড়িল, আবার জীবের আকাশে 
একট নৃতন তারা দেখা দিল, সংসারবাগানে ফুল আবার একটি বাঁড়িল, 
জীবনসমুর্দে আবার একটা ঢেউ দেখা দিল, নংসারে তোমার আর একটি 
কর্মচারী নিযুক্ত হইল; পেনাপতি, তোমার পৈন্যদলের আবার একটি সংখ্যা 
বৃদ্ধি হইল। বৃদ্ধি তোমার জ্ঞান বুদ্ধি প্রেমের বৃদ্ধি প্রকাশ করিল । মনে 
হয়, স্থষ্টির প্রথমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তার পরে গড়াতে গড়াতে পৃথিবীতে 
আসিল। সে কোথায় ছিল, কেহ জানে না। বৃদ্ধি লোকের মন তেজ রাখে, 
পাছে ভগবান্কে লোকে ভূলে; তাই শস্তান হয়। পাছে ভগবান্‌কে মৃত মনে 
করে, তাই বুদ্ধিহয়। জগংকে জানায় যে, স্থষ্টি চুল্চে, ভগবান্‌ মৃত নয়। 
রলভূমিতে নৃতন নূতন লোক আসে । এই যে দকল ব্যাপার তুমি ঘটাইতেছ, 
এই যে নৃতন নৃতন লোক আপিতেছে, ইহারা পরে কি করিবে, কে জানে? 
জননি, দয়াময়ি তুমিই প্রসব কর। জ্গন্মাতা, তুমিই জীবকে প্রসব কর। 
আমরা সকলেই তোমার সন্ভতান। আর যখনি একটি একটি সন্তান পৃথিবীতে 
প্রেরণ কর, রত্বগর্ভ, তারা তোমার জ্ঞানগর্ভ, পুণ্যগর্, প্রেমগর্ভের সন্তান । হে 
ভগবতি, রত্বগর্ভা, স্থবর্ণগর্ড। তুমি; তবে তোমার ভিতর হইতে যে সকল পক্তান 
উৎপন্ন হয়, তারা ত দেব অংশ! আমরা ভাবি, বংশবৃদ্ধি মানে ছুঃখ অবিশ্বাস 
ভাবনা মায়ার রজ্জুবৃদ্ধি। এই রকম করে পৃথিবীতে বংশ যত বাড়বে, কি 
বাড়বে? মাগনা। বাস্তবিক পৃথিবীতে এই হয়--যত বংশ বাড়চে, মানুষ 
রাগচে, সংসারে ডুবচে, ভগবান্কে তুলে । কিন্তু হে ভগবান্‌, আমি বলি 
যে, মানুষ জন্ম দেয় না। পৃথিবীতে পিতামাতা কেহ নাই। মন্ুষ্যস্তান ঘষে, 
ঈশ্বরসন্তান সে। মন্ুঘ্বপুত্রের যে মা বাপ, শ্রীহরি, সকলি তুমি । এট! মানুষে 
বুঝিতে পারে না। মা সচ্চিদানন্দময়ি, গভীর অর্থ জানিলে বড় আনন্দ হয়। 


অভিনয় ও.ব্রতগ্রহণ ৯৯৫ 


এ বৃদ্ধিগুলি কি? ভগবানের খণ্ড বাড়চে।. ভগবানের, বংশ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি 
হচ্ছে। এইটি মনে মনে যেন বিশ্বাস করি। ভগবতীর সন্তান হয়েজন্স হইল 
শিশুর। স্থমস্তান খধিপুত্র, নারায়ণের বংশ প্রত্যেক মন্ধ্ত, প্রত্যেক ক্ষুত্রশিশু 
তোমা হইতে সাক্ষাৎ বিনির্গত হয়। অতএব মহধি ঈশার.' জন্মের প্কথা 
আমরা যাহা শুনেছি, সকল শিশুর জন্মে আমরা যেন তাহ! সংলগ্ন রাখি। 
তোমাকে পূজা! করি, আর সকল শিশুর ভিতর তোমাকে পুজা করি। তানা 
হলে, কতকগুলি পুত্র বাড়ছে, আর মায়ায় ডুবচি, তা হলে হবে না। বৃদ্ধি- 

ংবাদ পাবামাত্র যেন, ঠাকুর, এ বিশ্বাস করি যে, এ বড় সামান্য ব্যাপার নয়। 
ঠিক যেন তৃমি ডাকৃচ, অন্ধকার হইতে নবকুমার আয়, হরিসম্তান আয়।! আর 
দেবপ্রস্থতি হইতে দেবজন্ম হইল, সকলে প্রণাম করি । 'ষে নারী গর্ভে শিশু 
ধারণ করিল, তাকে লোকে ধন্ত ধন্য করে, কারণ ভাহার ভিতর দেবখণ্ড 

স্থাপিত হইল । ভগবানের দেব অংশ, পুণ্য অংশ, শক্তি অংশ তাহার ভিতর 
অবতীর্ণ হইল। মা, এই জীবস্ষ্টি সাক্ষাৎ.তোমার ব্যাপার । অতএব সহম্ত্ 
শঙ্খ বাজান উচিত, যখন কোন একটি নৃতন শিশুর জন্ম হয়, যখন রঙ্গভূমিতে 
কোন একটি নৃতন লোক আসিল । ভগবৎ্খণ্ড যিনি, তিনি আরো পুণ্যবান্‌ 
হইবেন, হরি যথাসময়ে তাকে উপযুক্ত করিবেন । হরিময় সব, হরি গৃহে, হরি 
স্থতিকাঘরে, হরি সংসারে । নরনারীকে শিখিয়ে দাও, যেখানে ছেলে দেখিবেন, 
মাথা অবনত করিয়া প্রণাম. করিবেন । ছেলেকে দেখে মনে হবে, কে নাক্‌টি 
টিকল করিল, কে চোকৃটি সুন্দর করিল, সে জ্ঞানী শিল্পী কে ?.অভিনয়ের পর 
অভিনয়, গর্ভাঙ্ক আর ফুরাবে না। গর্তাঙ্থের পর গর্ভাঙ্ক, ছেলের পর ছেলে, 

বংশবৃদ্ধির পর বংশবৃদ্ধি, শতাব্দীর পর শতাবী, .এই, রকম চলিবে। মা 

চিদানন্দময়ী, তুমি কপা করিয়া এই আশীর্বাদ কর) আমর! যেন 'এই জীব্জন্মে 
অদ্ভুত পুণ্য ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া চিরানন্দে মগ্র হই।” 

নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয় করিবার 'কি অভিপ্রায়, ততপ্রকাশের-স্ান্ত 
দেবালয়ে প্রতিদিন প্রার্থনা হয়; সেই প্রার্থনা হইতে আমরা ছুট প্রর্থেনা 
উদ্ধৃত করিতেছি $- 
“মুহুূর্ডে পাপজর়"--৩রা, সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ 
“হে দীনবন্ধু, হে নৃতনবৃন্দাৰনের রাজ্জাধিরাজ, তোমার যে ধর্দের অভিনয়, 


২৩৯ 


১৪৯০৬ আার্ধ্য কেশবচজ্ছ 


তাহাতে শিখিবার অনেক আছে। হে পিতা, এক রাত্রিতে এত হয় কেন? 
এই মরিল, এই কাচিল, এই বিচ্ছেদ, এই মিলন; এই গুরূপদেশে ভাল হইল, 
এই রোগ-প্রতীকার। মান্থষে বলে, এত শীত্ব শীত হয় কেন? এই পাপ 
করিল, এই দ্বীপাস্তর হইল, এই অন্তাপ করিল, ভাল হয়ে গেল; সকলের 
, মিলন হয়ে, সুখী পরিবার হয়ে স্বর্গ লাভ হইল। এত শীঘ্র কি হয়? শ্রীহরি, 
জবাব দাও। এই এত পাপী ছিল, এই এত ভাল হয়ে গেল! সেই লোক, যার 
হাড়ের ভিতর দুর্গন্ধ, সে একেবারে এত ভাল হয়ে সস্ত্রীক নববৃন্দাবনে গেল কি 
করে ? মা, এক দিকে পাপ ভারি কাল, আবার পুণ্য ভারি জ্যোতির্শয়। কিন্তু 
এই মদ খাচ্ছে, ব্যভিচার কচ্চে, যা খুসি তাই কচ্চে, যত দূর মানুষের পশুত্ব 
হবার হইল, আবার সেই রাক্রির মধ্যে কোথা! থেকে অনুতাপ এলো । এ সকল 
আশ্চধ্য ব্যাপার । কিন্তু লোকে বলে, বড় শীন্ত্র হলো । ক্রমে ক্রমে যদ্দি একটু 
ভাল হতো, তা হলে আমরা ভাব্তাম, ইহা ম্বাভাবিক। মা, লোকে যে এই 
দৌষ দেখাবে, ইহা কি খগুন করা যায় না? রাতারাতি ধাশ্মিক হওয়া লোকে 
গল্প মনে করে, এই জন্য যে, আমরা রাতারাতি ধার্মিক হতে পারি না। মা, 
রাতারাতি যে পাপ দূর কৰিব, স্থখী পরিবার হইব, ইহা বড় আশ্রর্যা। মা, 
পাপের বড় যন্ত্রণা, পাপী যখন সেই সমুদ্রতীরে একাকী বসে অনুতাপ কচ্ছে, 
তখন আর কি বলিব, কোথায় বা তার পিত। মাতা, কোথায় তার প্রিয়দর্শন 
বালক বালিকা । এই নাটকের দুঃখ দেখ.চি, দেখতে দেখ তে দেখি, অবিনাশ 
এসে গেলেন, সঙ্গে মিলিত হইলেন। এতে সকলের কত আশ। হয়, আমর 
যদি রঙ্গভূমির মত জীবনে এ রকম করি, তাহা হলে চিন্তা কি। আমরা যর্দি 
৮টার সময় পাপ আরম্ভ করে, ১২টার সময় পাপ ছাড়ি, তা হলে বাচি। শ্ুহরি, 
আমর] ঠিক অবিনাশের মত পাপী। অবিনাশ যেমন পাপী ছিল, তেমনি সে 
শীপ্র ভাল হলো । আশ্চধ্য তোমার খেলা । যাকে ভালবাস, তাকে শীপ্র ভাল 
করিবে বলে এমনি একটু নাকাল কর যে, একেবারে ভাল হয়ে যায়। মা, এ 
, পুরাতন অবিনাশগুপোর গতি কর। আমাদের কাছে পাপপুরুষ যে বার বার 
আস্চে, মা) কেন ? এক বার নয়, বার বার এসে ভয় দেখায়। মা, আমর] 
পাপপুরুষকে ষেন জয় করি। সে ষে প্রলোভনে ফেলিবার জন্য কতবার আসে। 
মা, আমাদের নিলি কর. অবিনাশ অত পাপী লোক, একেৰারে বেচে গেল । 
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নিরাশার মহাসমুদ্রতটে আমরা কি, পাপের জন্য অত ব্যাকুল হয়ে অনুতাপ 
করি? মা কমলা, দয়! করে এ ছুর্জনকে আশীর্বাদ কর, এইরূপ আমরা যেন 
শীঘ্র শীঘ্র পাপ থেকে মুক্ত হই, আর আমরা বিলম্ব যেন না! করি । মা, আমাদের 
কপট সাধন, কুটিণ প্রার্থনা, তাই আমাদের ভাল হতে এত বিলম্ব হয়। দয়াময়ি, 
এক বার বিবেক বৈরাগ্যকে আমাদের কাছে সাজিয়ে আন। আগে তাদের 
সম্মান করি, ঈশাদত্ব অস্ত্র নিয়ে পাপকে থণ্ড খণ্ড করি। মা আনন্দময়ি, 
বাহাছুরী এই নাটকের ভিতর যে, এই পাপী এই পুণ্যবান্‌, এই নারকী এই 
ধার্মিক। সহশ্ব প্রণাম এই কল্পনাকে, মানুষ কেমন এক রাত্রিতে ভাল হতে 
পারে, মা। মা. অভিনয়রাত্রির মতন যেন সত্য সত্য স্বর্গারোহণ করিতে 
পারি। দয়াময় পতিতপাবন, কূপ! করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 
যেন আমরা এ রঙ্গভূমির মাটি ছুয়ে, শুদ্ধ হয়ে, আনন্দে নাচিতে নাচিতে 
স্বর্গারোহণ করি 1" 
“মতত1”--৪ঠ| সেপেম্বর, ১৮৮২ খুঃ 

“হে আনন্দময় হরি, তোমার জন্য আমরা কি নাকরি। যাত্র। করিতে 
আরম্ভ করিলাম, শেষে তোমার জন্য । তুমি যদি বানর নাচাইতে ইচ্ছা কর, 
আমরা বানর মাজিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হইব না; পৃথিবীতে এ কথা থাকিবে 
বে, আমরা হরির জন্ত যাত্রা অবধি করিলাম। আমরা বৃঙ্ধাবস্থায় নিলজ্জ 
ইয়ে, কোমর বেঁধে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলাম । হরিকে আমরা ভালবেসেছি। 
যখন ভালবেসেছি, তখন নাকাল হতে হবে, এই আমাদের অৃষ্টে ছিল। ওরে 
হরি, যাকে মজান্‌। তাকে এমনি করে নাকাল করিস? নাথ, একটু ভালবাস্লে 
কি শেষটা এই রকম করিতে হয়? কিই বা ভালবেসেছি, অতি পামান্য। 
আমরা বাদ্ধক্য শোক রোগ এই সব নিয়ে যে বেহায়া হয়ে ভাড় সাজতে 
লাগলাম, এ কার জন্য? নিশ্চয় তোমার জন্য। হদয়েশ্বর, যা কিছু হচ্চে, 
তোমার জন্য । ভগবান্‌ পাপীদের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে ইয়ার্কি করেন, এ সব 
রঙ্ের কথা কেবল ভাবগ্রাহী লোক বুঝতে পারেন। বৃদ্ধবয়মে কি এত 
দরকার হয়েছিল যে, একটা নাটক না করিলেই নয়? তুমি বল্চ, মন্দির 
করা যেমন আবশ্যক, তেমনি নাট্যশালা কর! আবশ্তক। মন্দিরে সে 
মন্দিরের রাজার মত, আর নাট্যশালায় বপিলে ইয়ারের মত। সেই 
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ব্রাঙ্মদের গুরু মন্দিরে এক রকম, আর নাট্যশালায়, ত্রান্ষেরা যেখানে মাতাল 
হয়ে মদ খাচ্ছে, তাদেরও সাজের ঘরে সাজালে। আমাদের তোমার সঙ্গে 
আমোদ করিবার অধিকার দ্দিলে, কি উচ্চ অধিকার দিলে! রাজার রাজা 
্রন্মাগুপতি তুমি। দেবতা, বলিহারি যাই। তোমার গুণে বশীভূত না 
হলে, আর চলে না । মা আমার, এত তোমার ভাব! যাদের তুমি ভালবাস, 
তাদের এত আদর কর! তুমি আমাদের মত অধমদের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে 
এসে নাচ.লে। সকলকে সাজিয়ে রঙ্গভূমিতে পাঠিয়ে দিলে, কেন না 
লোকে দেখুক, আর ভাল হোক্‌। এই সদ্য মুক্তি সব চেয়ে ভাল। কে 
আমাদের সাজতে বল্লে, কে সাজিয়ে দিলে, কে নাটক লিখতে বল্লে, সকলি 
তুমি, হরি । কেবল কি শিক্ষক হয়ে নেবে এলে? তা নয়, ইয়ার হয়ে নেবে এলে 
তুমি। হে দীনবন্ধু, ভক্তদের সাজিয়ে নাট্যশালায় পাঠিয়ে দিলে, এত ভালবাসা 
তোমার! আমাদের দেখতে তুমি এত ভালবাস? ভগবান্‌ ইয়ার্কি দিলেন 
ভক্তদের সঙ্গে, এটা কি কম কথা ? এট! বোঝে কে, আর মজে কে? আমরাও 
বেহায়া হয়ে গেলাম ? বুড়ো বয়সে কোথায় ধ্যান পৃজ্জা করে কাটাব, তা না 
হয়ে লোকের কাছে বেহায়া হয়ে নাটক কচ্চি। যে ভক্তেরা গভীরভাবে 
তোমার চরণসাধন কর্তেন, এখন কি না, ইয়ার্কি দিতে আরম্ত করুলেন। ভগবতী 
পাগ্লীর জালায় অস্থির । তুমি গম্ভীর গুরু, সে মৃত্তিও যেমন, আর ইয়ার্কির মৃত্তি, 
সেও তেমনি মিষ্ট ! সেই মাই তুমি, তবে এবার তোমার যুগ্তি কিছু পাগলিনীর 
হ্তায়। মা, আমাদেরই মাতে এলে ? আর কি লোক পাও নাই ? পৃথিবীতে 
তুমি আমাদের সকলকে নিজের মত পাগল কত্তে চাও? অভিনয়ের প্রেমে 
সকলে চারুশীলার মত এলোকেশী পাগলিনী হয়ে থাক। চারুশীলার দশ! 
সকলেরই হোকৃ। পাগল পাগলিনী না হলে, পাগ লীর অভিনয়ে কেউ যোগ 
দিতে পারুবে না। আমাদেরও মন্দিরের পূজা মন্দিরে, এ মন্দির নাট্যমন্দির, : 
এ ছুই এক। পরমেশ্বর আমাদের মা ক্ষেগী যে দিন ক্ষেপেছে, সর্বনাশ হয়ে 
যাচ্চে। আমাদের জিনিস ভাঙ্গচে, ভদ্রতা ভাঙ্গচে, সব যাচ্চে। আমাদের 
বুদ্ধি বিবেচনা আর রহিল না। বুড়োবয়সে কি হলো! আপনার হাতে 
রেধে খেতে হলো, স্থধু পায়ে থাকৃতে হলো, নাট্যমন্দিরে সাজতে হলো! মা, 
এই তবে বলি, যদি পাগলী হয়ে আমার মাথা খেলি, তবে এই দল শুদ্ধ 
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সকলকে পাগল করে দে। সকলের মাথা খা। আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে 
সকলের মাথা খা। পাড়া শুদ্ধ সকলকে পাগল কর। মা, বড় সুখে আছি। 
আর বাকি রইল কি? এত আমোদ তোমার বাড়ীতে । মাতাল কট! বসে 
আছে, আর মদ যোগাচ্চ, গ্রেমস্থুরা যোগাচ্চ। ব্রম্জাওপতি কত সা্জই 
সাজ্চেন। একবার সাজ মা, একবার সাজ.চ বাপ। কোন্‌ নাটক তোমার 
বাকি আছে, বল। সেই হ্যষ্টির দিন থেকে সাজচেন, আর কত লীল! খেলা 
কল্পেন। লীলা! আর কি, কেবল নাটক। ওগো অধিকারী, তোমার অভিনয় 
চূড়াস্ত। হেরে গিয়াছে সকলে তোমার কাছে। কত রকমই মাজ.চ। 
বল্লে, আমি মানুষ সাজ্ব বলে মানুষের ভিতর থেকে অভিনয় কচ্চি। একবার 
মা, একবার বাপ মাজ,চ। হ্বদয়ের বন্ধু, পাগল করে দাও না। এই নাটকের 
পথ ধরে স্বর্গে উঠে যেতে পারিব। মা, মা, মা_ম|), তোমাকে আরে। 
ভালবাপিতে দাও। তোমার জন্য সব দি, লজ্জা ভয় সব দ্ি। আমর] মার 
স্বর্গরাজ্যের জন্য কিছুতে লজ্জিত হব না, কোন কাঙ্জ করিতে লঙ্জিত হব 
না। আর ভদ্রতায় কাজ নাই। বলুক লোকে, অত্যন্ত বেহায়া নিলজ্জ 
অভদ্র। মজিব, আর মজাব। সখাভাব না হলে সুখ হবেনা। এযেন 
কেমন বেশ বিশুদ্ধ আমোদ। পাগলের ভাব পেয়ে তোমার সঙ্গে মজে গেলে 
আর কোন ভয় থাকে না। মা, আমর! বাকি থিয়েটার করেছি? এ অতি 
ছাই, তুমি যে থিয়েটার কর, তার কাছে। ম! আনন্দময়ী সেখানে নিজে 
ভক্তদের সাজান। আহা, কি চমত্কার সাজ, প্রেমের সাজ, পুণোর সাজ! 
আমরা আবার তা দেখিব। হে কৃপাসিদ্ধু, হে দয়াময়, তুমি আমাদিগকে 
এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন পাগল পাগলিনী হয়ে তোমার অভিনয়ে 
শুদ্ধ এবং সখী হই |” 

১৬ই সেপ্টেম্বর ( ১৮৮২ খুঃ ), প্রকাশ্যে অভিনয় হয়। শ্রোতৃবর্গ অভিনয়ের 
কত কি প্রশংসা করিয়াছিলেন, সে কথার উল্লেখে তত প্রয়োজন মনে করি 
না, কেন না আজও লোকের মুখ হইতে পে প্রশংসা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। 
কি অধ্যাত্মভাবে অভিনয় সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাই প্রদর্শন করা আমাদের 
কাধ্য। কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা যেমন এই ভাব বাক্ত করে, তেমন আর কিছুতেই 
নয়। ন্থতরাং সে দিনের প্রার্থনা আমর! এস্থলে উদ্ধৃত করিয়৷ দিতেছি £-_ 


১৯১০ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


“অভিনয় হ্বারা অয়ভিক্ষা”--১৬ই সেপ্টেম্বর) ১৮৮২ খুঃ 


"হে পরম পিতা, তোমার রঞ্গভৃমিতে পদার্পণ করিয়া আমরা নিন্দিত 
হইতেছি। গালাগালি খাইতেছি। আমর] তোমার কাধ্য করিতে গিয়! 
অকারণ কেন অপমানিত হইব! হরি, তোমার সাক্ষী আমরা ইইব, আমাদের 
সাক্ষী তুমি হও। আমরা তোমার কাধ্যই করিতেছি। তোমার একটি 
একটি নৃতন বিধান যখনই পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে, পৃথিবী কাপিয়াছে। 
এবারও কীাপুক । হরি, হাজার অলৌকিক ক্রিয়া করিলেও, পকলে যে এই 
নববিধান মানিবে, সে আশা নাই । মহষি ঈশ। অত শুদ্ধ ছিলেন, তোমার জন্ত 
গ্রাণ দিয়ে গেলেন, তবু তার ধণ্ম লোকে লইল না। তাকে বিশ্বান করিল 
না। এখনও তার কত শক্র! বড় বড় বিদ্বান্‌ জ্ঞানীর! তাকে কিনা বল্চে। 
হরি, এমন একটা ব্যাপার কর, যাতে পৃথিবীর লোক বুঝতে পারে, এদের সঙ্গে 
ঝগড়া কর] অন্যায় । তোমার দল ক্রমে দুর্জয় হউক। কোন যুদ্ধে যেন 
আমরা না হারি। প্রত্যেক বার সংগ্রামজয়ী হইব। দিখিজয়ী সেনাদল; 
তোমার প্রসাদে এবারও আমরা নাট্যভূমিতে শক্র জয় করিব। মা, যখন 
তোমার পা যত বার ছু'য়েছি, তত বারই জিতেছি, তখন এবারও জয়ী হইব। 
মা, যাদের তুমি তোমার অভেগ্য কবচে আবৃত করিয়া দিখ্বিরী করিয়াছ, তখন 
এবারও তাদের সংগ্রামবিজয়ী কর। অলৌকিক ব্যাপার সকল দেখাও । জয় 
রঙ্গভূমির জয়, দুহাজার লোক সমস্বরে বলিবে। মা, তোমার সম্বদ্ধে লোকে 
এদে গালাগালি দেবে? এত বার আগুন খেলাম, আবার আগুন খেতে হবে? 
ম। তুমি বাহির হও। যখন নাট্যশাল৷ করেছ, তখন বাহির হইতেই হইবে। 
ভগবতী, এবার নামিয়া আসিতে হইবে । মা দুর্গতিহারিণী, কপ করে এবার 
ভারতে এস, এসে শত্রু দমন কর। দাও, দয়াম্য়ী, বিবেক বৈরাগ্যের খড়গ 
হস্তে। সেই খড়গ লইয়! যুছে। মাতিব। মা, একবার এস। পৃথিবীর 
লোকগুলিকে দ্রেখাও, উনবিংশ শতাব্দীতে তুমি ঘুমিয়ে নেই। মা, এখন 
প্রমণের সময় এয়েছে। ভগবান, তোমার রূপ গুণ পৃথিবীকে দেখাও। 
তোমার গৌরব আর তেজ একবার পৃথিবীকে দেখাব । যেমন দেখাব, অমনি 
সকলে মানিবে। মা, রণলজ্জা ধরে এস। দেখি, শক্রদের কেমন বীরত্ব! 
হে দীননাথ, হে কৃপানিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 
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আমরা যেন আর ভয় না করিয়া, সময় এয়েছে জানিয়া, শক্র নিপাত করিয়া 
তোমার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি 1” ' 

অভিনয় দ্বার কাহীর কি হইল, আমরা জানি না; কিন্তু কেশবচন্ত্র যে 
নাট্যাভিনয়জনিত আনন ব্রদ্ধে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পরিট় 
নিম্োদ্ধৃত প্রার্থনা £_ 

“তরন্ধে বিলীন”--১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খুঃ 

“হে প্রেমময়, ভক্তের স্থুলভ, অভক্তের দুর্লভ বত্ব, তুমি যে কি বস্ত, তাহাত 
নির্ণয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির অতীত ছুজ্ঞে় পদার্থ তুমি, এ কথা 
বিজ্ঞানবিদের৷ বলেন । কে তুমি, কি তুমি, কেহই জানে ন1”_কিছুই বুঝা 
যায় না। আমরা কিছু বুঝিতে পারি না। অচিস্তয পরত্রহ্ম। অকুল চিনির 
পানা, অনস্ত মিশ্রী, অনস্ত গোলাব জলের সাগর তুমি, এ বলিলে কিছু বেশী 
বলা হয় না। আমি বুঝতে পারি না, তুমি কে, তুমি কি; ছোট, কি বড়, 
কি পদার্থ তুমি অথচ তোমাকে জানি। যত স্থগন্ধ, তারই ঘনীভূত তুমি, 
অতি জুশীতল সুমিষ্ট সরবত, স্তুশীতল জলধারা হয়ে আমার মাথায় পড় চ 
চিরকাল তুমি। তুমি পুরুষও নও, স্ত্রীও নও, অরূপ অপরূপ তুমি। যাবলে 
তোমাকে ডাকি, তাই তুমি। বাপ বলে ডাকিলেও তুমি বেজার হও না। 
অথচ যদ্দি বলি, তুমি বাপও নও, মাও নও, বন্ধুও নও, তৃমি আকাশ, তাও বলা 
যায়। যেমন ফুলের সৌরভ দেখা যায় না, অথচ নাকে গন্ধ যায়, আচ্ছন্ন করে 
ফেলে, তেমনি তুমি। কোথায় তুমি আছ, কি রকম তুমি, কেউ জানে না। 
অথচ কর্ণের ছিদ্র ব্রহ্মবাণীতে পূর্ণ, চক্ষু দুইটি ব্রদ্ষরূপে পূর্ণ, নাসিকা ব্রহ্মের 
স্থগন্ধে পূর্ণ, মুখ বর্বনথধায় পূর্ণ, ব্রহ্ম অভিষেকে সমুদায় শরীর ইন্জিয় পূর্ণ হইতে 
লাগিল? শেষে হইলাম ব্রহ্ম-অঙ | সমুদায় দেহ তোমার ভিতর গেল, গিয়া পুণ] 
হয়ে গেল, শাস্তি হয়ে গেল; আর আমার অনার জমাট অংশ পড়ে রহিল। য৷ 
সারাংশ, ঠাকুরে মিশে গেল। আমার ঘা ভাল, যেটা আসল মানুষ, ঠাকুর নিয়ে 
গেলেন। আমি যাব হরিতে, না, হরি আস্বেন আমাতে 1? আমি ডুবিব 
হরিতে, না, হরি ডুবিবেন আমাতে ? আমি যাব হরির বাড়ীতে, না, হরি 
আস্বেন আমার বাড়ীতে ? একই কথা। প্রবিষ্ট আর প্রবেশ। নির্বাণ হয়ে 
গেল। আমি আনন্দ হয়ে গেলাম, পুণ্য হয়ে গেলাম, ব্রন্মেতে মিশে গেলাম। 
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এক হয়ে গিয়ে পাপ অসম্ভব হয়ে 'গেল। আর বুঝতে হলে! না, জান্তে 
হলো না, ভাবতে হলো না। সাধম করিতে করিতে যেটা স্ুল ছিল, হুল্ক হয়ে 
গেল; "ভাবের উত্তাপে লঘু হয়ে, শুশ্্ সুক্ম পরমাণু হয়ে ব্রদ্দেতে মিশে 
গেল। জল হয়ে বৃহৎ সমুদ্রে মিশিয়ে গেল। এই চিন্তা! বড় আনন্দপ্রদদ। 
হরি, তুমি যে হও সে হও, আমি সত্য বলিলাম। সত্োতে বিলীন 
হয়ে গেলাম । €দ্বতবাদ নয়, 'অদ্বৈতবাদ নয়। তবে বিলীন থাকিতে পারি 
না। এই খানিক পরে ভিন্ন হয়ে যাব। ভ্রম পাপেতে তোম। হইতে স্বতন্ত্র 
হয়ে যাব। হরি, আমাকে তোমাতে বিলীন কর, যেন আমরা সকলে 
এক হয়ে যাই । আর ভেদ স্বতন্ত্রতা থাকিবে না । স্থগন্ধির বাগান, স্রভির 
উদ্ঠান। ব্রন্দকে খাও, বর্ষের ভ্রাণ লও, এই যোগ । হরি হে, বুকের 
ভিতর হইতে জীবাত্মাকে টানিয়া লইয়া তোমার ভিতরে শীপ্র ডুবাও। সখ, 
প্রেম, জ্ঞান, আনন্দ হয়ে যাব। এখন উড়িলাম ব্রদ্দের সঙ্গে । এই শুদ্ধতা। 
এই পরিশ্্াণ। হরি, প্রসন্ন হও। তোমার ভিতরে .আমাদিগকে ক 
পরমাণু করিয়া শীপ্র বিলীন কর, এই বে চরণে প্রার্থন| |” 

এই সময়ে “মুক্তি ফৌজ” বন্ধে পদার্পণ করেন। কেশবচন্দ্র কোন ঘটনাকে 
বৃথা ধাইতে দেন ন|। ইহাদের আগমনোপলক্ষে তাহার মনে কি ভাবের 
উদ্দ্বেক হয়, তাহ! এই প্রার্থনাতে প্রকাশ পায় ৫ 

“মুক্তিফৌজের বৈরাগাস--১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ ধৃঃ 

"হে দয়াল হরি, সাধকবন্ধু, পাপীর সহায়, নির্ধনের পালক, আমাদের 
দলটিকে কুপা করিয়া আর একটু ভাল কর। দলটি, ঠাকুর এখনও বিধানের 
: উপযুক্ত হয় নাই। নিজমূখে যে সকল কথা বলিতে পারিলাম না, তা হইল 
না; যা বলিতে পারিলাম, তাও হইল না। মা, আর এক দল হয়েছে, 
আমাদের লজ্জা! দিবার জন্য। তাদের মধ্যেও আদিষ্ট প্রত্যাদিষ্ট সেনাপতি 
আছে। এক সময় ছুইদল প্রস্তুত হইল। তারা বিলাতে বসে বসে খুব 
জোরের সহিত বল্চে; আমরা নির্জীব হয়ে বল্চি। নববিধানের দলকে তার! 
লজ্জ! দিতেছে । বলিতেছে, “ধিক! স্বগ্গীয় রাজার সেনা হয়ে কোথায় তোরা 
ভারত জয় করিবি, না, আমাদের শেষে ভারতে গিয়া যুদ্ধ করিতে হইল! 
আমরা নিশান খাঁড়া নিয়ে উপস্থিত। আমাদের নাম মুক্তির টসম্য |, 
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শর 
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এইবার অপমানিত হইলাম, হারিয়া গেলাম। এত দিন বড় হারি নাই, 
আমাদের দলের চেয়ে মহাত্ম। বুধের দল বড় হইল। তার সৈন্তদল সমুদ্র 
টলমল করিয়া! আসিতেছে। তারা বলেছে, লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে প্রস্তত 
করিবে । মা, তবে তাই হোক। তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক । দয়াময়ি, 
এরা কি করিল? আমাদের খুব আকেেল দিক্‌। এক সময়ে কি ছুটো এক 
রকম দূল হয়? তারা আস্ছে, বেশ হইল; তোমার ইচ্ছা যদি ইহা হয়, পূর্ণ 
হউক। আমাদের ওদের চিহ্মিত বলে, প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত বলে মানিতে 
হইবে। মা, ওদের দলের যদ্দি খুব আগুনের মত বৈরাগা হয়, আমাদেরও 
তাদের চেয়ে উচ্চতর বৈরাগ্য দেখাতে হবে। এবার আমাদের গুরু শিক্ষক 
আবাসচে। ওরা ত বিধান মানে না, কিন্তু ওদের কতজীবস্ত ভাব! কত 
তেজ! আমাদের সকল বিষয়ে লঙ্জ! দিল ওরা । ওরা গরিব হয়ে, বৈরাগী 
হয়ে আস্চে। আবার ওদের মধ্যে মেয়ের! সৈনাধ্যক্ষ হয়ে নিশান ধরেছে। 
আমাদের মধ্যে তা ত নাই। হবার সম্ভাবনাও নাই। ওদের দ্বারা যদি 
দেশের মঙ্গল হয়, হউক ; আমাদের মুখে চুণ কালী পড়িল। আমরা এত দিনে 
কিছু করিতে পারিলাম না; আর ওরা তোমার আদেশ পেয়ে, এই এত দূরে 
সন্নালীর মত হয়ে, দীন হয়ে আস্চে? এ এক আশ্চধ্য অদ্ভুত নৃতন সংবাদ । 
এ তোমার বিচিত্র লীলা । তুমি আমাদিগকে খুব শি্গা দিলে, আমাদের 
খুব লজ্জা দ্রিলে। প্রাণেশ্বরি, তবে কি ওর। ভারত নেবে? তবে কি ওরা 
ভারত জয় করিয়া লইবে ? এই দল পড়িয়া থাকিবে? তাইত। আমরা গুণে 
বড় না হলে তাই হইবে। বৈরাগী ফৌজ আস্ছে। আমর] যে পারিলাম 
না। মা, ওরা যেমন বৈরাগ্য দেখাচ্ছে, আমর যদ্দি তদপেক্ষা অধিক বৈরাগ্য 
দেখাতে পারিঃ ওরা যেমন পিতা পিতা বল্চে, আমরা যদি তেমনি মা, মা, 
ম।, মা আগ্য/শক্তি ভগবতী বলিতে বলিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারি, 
তবে হয়। মা, তোমার এই গরিব দল যেন মরা নাহয়। এদল যেন 
একখানি প্রকাণ্ড পাথরের মত নাইনীতাল থেকে গড়াতে গড়াতে আস্চে 
আমাদের মাথার উপর। ওর! জমাট বেধেছে ভক্তিতে, ধাধ্যতায়, বিনয়, 
শাসন, বৈরাগ্যে । আর আমাদের দল দাঙ্জিলিংএর মত মাটির পাহাড়, ঝুর 
ঝুর করে মাটী থমে পড়চে। জমাট বাধে নাই আমাদের মধ্যে। এই 
২৪9 
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দলের স্বেচ্ছাচারী লোকগুলিকে শিক্ষা দাও | মা, যদি আমরা উচ্চতর বৈরাগ্য 
দেখাইয়া জিতিতে পারি, তবেই হয়, নতুবা গেলাম। লড়াইয়ের ফৌজ হইল 
না। এমন তেজ জমাট আমাদের হোকৃ। দীনবন্ধু, কপাময়, তুমি দয়! 
করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন উহাদের উদাহরণ দেখিয়া, 
সাধন দ্বার৷ উচ্চতর জীবনের, উচ্চতর বৈরাগোর দৃষ্টাস্ত দেখাইতে পারি। মা, 
তুমি এই অনুগ্রহ কর।* 

মুক্তিসৈন্তকে অভিনন্দন 

নববিধানের প্রেরিতবর্গের পক্ষ হইতে মুক্তিসৈন্কে যে অভিনন্দনপত্র 
দেওয়৷ হয়, আমরা এস্থলে তাহার অন্থবাদ দিতেছি; পাঠকগণ দেখিতে 
পাইবেন, কীদৃশ উদারহ্বদয়ে মুক্কিসৈন্তকে আলিজন করিয়া গ্রহণ করা 
হইয়াছিল £-- 

"স্বাগত বীর সেনাপতি! স্বাগত মুক্তিনৈন্ত ! স্বাগত খ্রীষ্টনিগ়োজিত 
পরাক্রান্ত সৈনিকপুকষের দল! স্বাগত স্বাগত! স্বাগত! ভারতবর্ষে আপনাদের 
আগমনে আমরা হীদয়ের সহিত আপনাদিগকে স্বাগতসম্ভাষণার্পণ করিতেছি । 
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া সারল্য ও প্রমত্তোৎসাহসহকারে আমরা আমাদের 
কথা আপনাদ্দিগকে কহিতেছি । আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার মধো কোন 
ছল নাই, কোন তোষামোদ বাক্য নাই। তোষামোদে লাভ কি? আমরা 
কোন স্ততিবাদ চাই না, আমরা কোন আমন্ুকুল্য চাই না। আমাদের বিশ্বাস 
স্বতন্ত্র, মৃত বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কোন মিল নাই। আপনারা প্রাচীন খ্রীষ্ট- 
সম্প্রদায়, আমরা ব্রাঙ্ধ। ভারতবর্ষের লোক দিগকে খ্রীষ্টধর্মে পরিবন্তিত করিয়া 
লইতে আপনারা ভারতে আসিয়াছেন; আমরা নববিধানের প্রেরিত, 
আমাদের দেশীয় লোকদিগকে পবিত্র উদার মগ্ডলীতে ভূক্ত করিয়া লইবার 
জন্য আমর! নিযুক্ত। তবুও আমর] আপনার্দিগকে সম্মানসহকারে স্বাগত- 
সম্ভাষণ করিতেছি । কেন না, আমরা বিশ্বাস করি, শ্রীষ্টধন্মের কল্যাণার্থ 
আপনার্দিগের উখান স্বয়ং বিধাতৃনিয়োজিত, এবং আপনাদের ভারতে 
আগমনও বিধাতৃনিয়োজিত। অধিকন্ত আপনাদের শ্রীষ্টত্রাতৃবর্গ আপনাদিগকে 
যে সম রম দিতে প্রস্তত, আমরা আপনাদিগকে তদপেক্ষা অধিক সন্ত্রম দিতেছি। 
আমরা অতিগাস্তীধ্যসহকারে বিশ্বান করি, আপনাদের পরাক্রাস্ত দেনাপতি 


অভিনয় ও ব্রত গ্রহণ ১৯১৫ 


উইলিয়ম বুথ ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত । ভগবান্‌ তাহার হস্তে দেবানুমোদিত 
ংবাদ স্তন্ত করিগ্নাছেন, এবং উহ! সম্পন্ন করিবার উপযোগী স্বর্গীয় শক্তি ও 
আয়োজন দিয়াছেন। সেনাপতি বুধ সাধারণ লোক নহেন, তিনি ঈশ্বরের, 
লোক? ভগবান্‌ পৃথিবীতে যে কাধ্য করিবার জন্য তাহাকে নিয়োগ করিয়াছেন, 
সে জন্য তিনি সম্যক্‌ প্রত্যাদিষ্ট। এই ভাবেই আমর! তাহাকে শ্রদ্ধ। করি, 
ভালবাসি। মুক্তিসৈন্তের সমগ্র গঠন আমরা পবিত্র ঈশ্বরের কার্য বলিয়া 
মনে করি। ঈদৃশ পরাক্রান্ত কাধ্যনাধনোপায় কোন মানুষের করা নয়। 
ইহার সকল প্রকারের অবস্থ! ও ক্রিয়াপ্রণালীর মধ্যে ঈশ্বরের অঙ্থুণি স্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যায়। আজ পঞ্চদশ বতসর যাব আপনাদের সেনার্দল। 
আপনাদের জাতিমধ্যে যাহারা অতি নীচ, অতি কুংপিতচরিত্র, তাহাদিগের 
্রান্তি ও পাপের বিরুদ্ধে যে প্রকার সংগ্রাম করিতেছেন, এবং অনেক পতিত 
ভ্রাতা ও ভগিনীকে পাপের গভীর গর্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, ইহাতে 
আপনাদের কার্যে যে স্ব্গস্থ রাজাধিরাজ্ের অন্থগ্রহ প্রচুরপরিমাণ আছে, 
তাহাই প্রকাশ পায়। ক্রুশের উৎসাহী সৈনিকগণ, প্রভূ যে আপনাদের সঙ্গে 
এবং আপনারা যেখানে যান, সেখানেই তাহার কৃপা যে আপনাদের মধ্যে ইহা 
আপনারা নিঃনংশয়ভাবে সগ্রমাণ করিয়াছেন। আপনাদের গুরু এবং 
সেনানীর ভাবে প্রণোদিত হইয়া, আপনারা পতিতগণকে খু'জিয়া বাহির 
করিবার ও উদ্ধার করিবার জন্য যেখানে সেখানে ধান, ইহাতে আপনারা প্রভূত 
পুরস্কার লাভ করিয়াছেন । অতিহীন এবং অতিপতিতগণের প্রতি প্রেমই যে 
একমাত্র আপনাদের গৌরব, তাহা! নহে; অতি নিন্দনীয় মৃত্যুলপূশ লিদ্রা ও 
আলল্তপ্রধান সময়ে আপনারা যে প্রজ্বলিত অগ্নি, ইহা আপনাদের আরও 
গৌরব । আপনার! লোকের নিকটে জীবন্ত বিশ্বাস প্রচার করেন, আপনারা 
জীবস্ত ঈশ্বরের পতাকাধারী, আপনারা পৃথিবীকে শক্তি ও জীবনপূর্ণ কথ। 
কহিয়া থাকেন। জীবন্ত স্বর্গের সহিত আপনারা কথা কন এবং জীবন্ত 
দেবনিশ্বনিত আপনারা লাভ করিয়া থাকেন। এ জন্যই আপনাদের বল, 
এজন্যই আপনাদের কৃতকার্ধাতা। আপনাদের স্বীয় প্রমত্তোৎসাহ এবং খ্রী- 
রাজোর জীবনহীন হীনতর জড়তামধ্যে পবিত্রাগ্সি প্রজলিত করিবার জন্য আর 
যে সকল এতংদদৃশ ব্যাপার আছে, উহারা পাশ্চাত্য দেশের সমগ্র ধর্মজীবন 
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পবিত্র ও উৎসাহাদ্বিত করিবে এবং জড়বাদ ও সংশয়বাদ বিনাশ করিয়া, ঈশ্বরের 
রাজা অগ্রসর করিয়া দিবে । অপিচ আপনাদের আত্মত্যাগ ও দীনতা, 
সহজভাব ও চরিত্রের শুন্ধতা, দৃঢ় বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা, সোৎ্সাহ প্রার্থনা! ও 
মিষ্ট উপাসনা, সাহস ও বীরত্ব, প্রশান্ত ভাব ও সংযম, ঈশ্বরপ্রেম ও পার্থিব- 
। বিচারনিরপেক্ষতা, নিশ্চয়ই আপনারা যেখানে কাধ্য করিতে যাইবেন, সেখানেই 
আত্মাগুলিকে মজীব করিয়! তুলিবে, এবং পবিত্র করিবে । আপনার! নিশ্চয় 
বিশ্বাস করুন, এ যুগে আপনাদিগকে মহৎ কাধ্য সাধন করিতে হইবে; এমন 
কি, বর্তমান স্ত্রীষ্টধন্মের অসাড়ভাবের ভিতরে আপনার! জীবনসঞ্চার করিবেন। 
আপনাদের বিপক্ষের। যাই বলুন, ভারতেও আপনাদের দেবনিয়োজিত কাধ্য 
আছে, স্বয়ং ভগবান্‌ উহা পর্ণ করিবেন। স্মরণ করুন, আপনারা এখানে এই 
প্রমাণ করিতে আসিয়াছেন যে, আহারপান খ্রীষ্টের ধশ্ম নহে, মত মত বা 
জীবনহীন ক্রিয়াকলাপ নহে, কিন্তু ঈশ্বরে জীবন; যথার্থ শ্রীষ্টধর্ম আর কিছুই 
নহে, দেবভাবপূর্ণ প্রমত্তো্মাহ, আত্মপমর্পণ, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম ও বিশুদ্ধি। 
আপনারা আমাদিগকে এত ভালবাসেন, এবং আপনাদের গুরুকে এত সম্মান 
করেন যে, তাহার জন্য দেশীয় ভাষা ও পরিচ্ছদ নিজের করিয়! লইয়া, হীন হইয়া, 
পথের প্রচারক হইতে আপনারা লঙ্জান্থভব করেন নাই! আপনারা সম্ত্রম ও 

ংশগৌরব পরিহার করিয়া, ভারতের ছুঃখী পাপীদ্দিগের উদ্ধার করিবার জন্য, 
গরিব ও হীন হইতে কুষ্ঠিত হন নাই। ভক্তিযুক্ত প্রমত্তোৎসাহ-বিনগ্-নআ্রতা 
ও দরীনতাসহকারে আমার্দের নিকটে এ দেশীয় পরিচ্ছদ খ্রীষ্টকে উপস্থিত 
করিবার জন্য আপনার] আপিয়াছেন। ভারতের ঈশ্বর এঙ্জন্যই আপনাদিগকে 
এবং আপনাদের কাধাকে আশীযুস্ত করিবেন। আপনার মনে রাখিবেন, 
যে জাতির সহিত আপনার! ব্যবহার করিবেন, তাহারা উচ্চবংশের অভিমান 
করিতে পারেন, এরং ত্বাহার৷ পূর্বপুরুষ হইতে অতিসম্পন্ন সাহিত্য ও সতা 
উত্তরাধিকারস্থত্রে পাইয়াছেন। আপনারা লপোকদিগকে সম্মান করুন, এবং 
আমাদের শাস্ত্র ও সাধুগণের মধ্যে যাহা কিছু ভাল ও এ্রশ্বরিক আছে, তাহার 
সম্মাননা করুন। আপনাদের সতা আপনার! দিন, কিন্তু আমাদের সত্য ধ্বংস 
করিবেন না। এ দেশের জীবনে ষে' নকল সদ্‌গুণ আছে, তাহার সঙ্গে 
খরীষ্টানোচিভ জীবন ও চরিত্রের শোভা সংযুক্ত করুন; ্রীষ্টের মধ্য দিয়া পূর্বব ও 


অভিপয় ও ব্রতগ্রহণ ১৯১৭ 


পশ্চিমক ঈশ্বরেতে জীবনের পূর্ণতালাভে সমর্থ করুন। ঈশ্বর আপনাদিগকে 

আশীর্বাদ করুন এবং আপনাদের সঙ্গে থাকুন। 

ৰ নববিধানের প্রেরিতগণ।” 
বন্ধে মুক্তিসৈগ্ের উপর অত্যাচার সন্থন্ধে 'ধর্তত্বেয় মন্তব্য 

বন্বের শাসনকর্তৃগণ মুক্তিসৈন্যের উপরে যে অত্যাচার করেন, তৎসন্বঘ্ধে' 
ধর্মতত্ব ( ১৬ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক ) লিখিয়াছেন £__ 

““মুক্তিসৈন্য' দল ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই স্বদ্দেশীয়গণ কর্তৃক উৎপীড়িত 
হইতেছেন, খ্রীষ্টের সৈন্ত খ্রীষ্টশিষ্যাভিমানী গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণের দ্বারা 
লাঞ্ছিত, এ দৃশ্ট কি ভয়ানক! খ্রীষ্টের ভাগ্যে এই ছিল যে, স্বীয় অনুযায়িবর্গ 
ত্বারা অবমানিত এবং তাড়িত হইবেন! সৈম্দল ছ্বার| শাস্তিভঙ্গ হইবে, এই 
ছল করিয়! তাহাদিগের অর্থদণ্ড কর।, কারারুদ্ধ করা, দুশ্ঠুতঃ এ যুক্তি মন্দ নয়; 
কিন্তু যাহার অপরে মারিলেও ধ্িরুক্তি করেন না, হস্তপদ ভগ্ন, চক্ষু উৎপাটিত, 
'চিরকালের জন্য অকন্মনা হইয়া গেলেও পুলীদের আশ্রয় গ্রহণ করেন না, 
তাহািগের প্রতি শান্তিভঙ্গচ্ছলে অত্যাচার, এ কোন্‌ রাজনীতি 1? ইংলগ্ডের 
রাজনীতি ধাহাদিগের মহত্ব, উচ্ত্ব, বিনয় ও শান্তত্বভাব দর্শন করিয়া 
পক্ষপাতী, তাহাদিগের প্রতি ভারতবধীয় ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট অন্যবিধ নীতি 
অবলম্বন করিলেন, ইহার অর্থ কি? মুক্তিসৈম্তগণের দেশীয় ভাব গ্রহণ, একজন 
পিবিলিয়়ানের একসপ নীচতা স্বীকার তো স্বদেশীয়গণের অভিমানে আঘাত 
অর্পণ করে নাই? একবার পাশ দিয়া তাহা প্রতি গ্রহণ, সামান্য একটি বাচ্যযন্্- 
বাদনে বিংশতি মুদ্রা অর্থদণ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে প্রচার আরম্ভ করাতে আসেধে 
অবরোধ, পরিশেষে অর্থদণ্ড অর্পণ না করাতে ছুই জন অবলাকে সাত সাত 
দিন এবং ছয় জন পুরুষকে পোনের পোনের দিন কারারোধ, এ সকল কি 
ভয়ানক অত্যাচার ! ইউরোপীয়গণের স্ত্রীজাতির প্রতি যে সন্মাননা, তাহা 
এখন কোথায় গেল? মুক্তিসৈম্যের আট জন অধিনায়ক এদেশে যদি নীচ 
পতিতদিগের মধ্য হইতে সৈন্তসংগ্রহ করিতে গিয়া, পদে পদে অবমানিত, 
তাড়িত, ভৎ্সিত, কারারুদ্ধ হন, এবং এইরুপে জীবন শেষ করিয়াও যাইতে 
পারেন, তাহাদিগের অক্ষয় কীতি থাকিবে, ভারতবর্ষ চিরকাগ তাহাদিগকে 
স্মরণ করিবে; কেন না, তাহার যে প্রতুর নামে বাহির হইয়াছেন, তাহার 


১৯১৮ আচাধ্য কেশবচন্ত 


উপযুক্ত জীবন নির্বাহিত হইল। মুক্তিসৈন্ের সেনাপতি ঈশ্বরের আদেশ 

লইয়া সমুদ্বায় কাধ্য করেন, ইহা তিনি নিভীকচিত্তে জগতের নিকটে প্রকাশ 

করিয়া, ঘোরতর জড়বাদাচ্ছন্ন ইংলণ্ড হইতে অতি শুভ সংবাদ প্রেরণ করিয়া 

ছেন, ইহা কখন বিলুপ্ত হইবার নহে । ভারতের লোকের মুখে আদেশবাদ- 

প্রচার অনস্ভব নহে; কিন্ত ইংলগ্ডের লোকের মুখে ইহা প্রচার অতীব স্থ্খপ্র |” 
ৃ 'মুক্তিসৈন্ঠের' প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধান লম্ঘ টাউন হলে সভ। 

'মুক্তিসৈন্ের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধানজ্গ্ টাউনহলে যে সভা হয়, 
ততসম্বন্ধে ধন্মতত্ব ( ১ল! কাণ্তিক, ১৮০৪ শক) লিখিয়াছেন £- 

“ 'মুক্তিসৈম্ত'গণের প্রতি বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে অনুচিত অত্যাচার করিয়াছেন, 
তাহার প্রতিবাদ জন্য টাউন হলে একটী সভ। হ্ইয়াছিল। আমাদিগের 
আচাধ্য সভাপতি হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে এদেশে যাহার বক্তা বলিয়া 
লন্বপ্রতিষ্ঠ, তাহারা সকলেই সভার শোভাবদ্ধন করিয়াছিলেন। শুদ্ধ গ্রীষ্র- 
ধশ্মোপদে& এবং দেশবিদেশীয় খ্ই্ধম্মাবলস্থিগণ মুক্তিসৈম্তের দুঃখে ছুঃখী, 
হইয়। সভাস্থ হইয়াছিলেন, তাহ! নহে; গোম্বামিবংশ হইতে আরম্ভ করিয়া, 
সমুদায় হিন্দুগণের প্রতিনিধি গবণমেণ্টের এই অনুচিত ব্যবহারের প্রতিবাদ- 
স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রায় তিন সহম্র ব্যক্তি দ্বারা গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল । 
প্রতি বক্তাই সময়োচিত বক্তৃতায় উপস্থিত জনগণের হৃদয় উত্তেজিত করিয়া- 
ছিলেন । এই সভার পক্ষ হইতে, বন্ধে গর্ণমেন্টের এই আচরণ প্রতিনিবৃত 
হয়, এজন্য ভারতবর্ধী় গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরিত হইয়াছে । 
আমর। আশা করি, উদ্ধার ভারতগবর্ণমেণ্ট ইহার সমুচিত প্রতিবিধান 
করিবেন ।” 

মেজর টকরকে সহানুভূতিহ্ুচক পত্র 

কেশৰচন্ত্র সহাম্থভৃতিস্থচক যে পত্র মেজর টকরকে লিখেন, উহ 'মুক্তি- 
সৈন্যের" পত্তিক! “ওয়ার ক্রাইযে ( সংগ্রামনির্ধোষে ) প্রকাশিত হয়। পত্র- 
থানি এই £- 

“প্রিয় মহাশয়,আপনি যে সন্সেহনংবাদ দিয়াছেন, তংপ্রাপ্তিন্বীকার করিতে 
গিয়া এই কথ বলিতেছি যে, আপনাদের পরীক্ষা এবং বিপংকালে আমাদের 
অতি নামান্ত সহান্ভূতি যে আপনারা এমন উদ্দারভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, 


অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ ১৯১৭৯ 


তজ্জন্ত আমি আহলাদিত হইয়াছি। ধর্শসত্বন্ধে প্রভূত মতভেদ-সত্বেও, আমরা 
যে ঈদৃশ ভ্রাতৃসমূচিত সহানুভূতি অর্পণ করিয়াছি, তাহা আর কিছুই নয়, 
ঈশ্বরের লোক অত্যাচরিত হইলে তত্প্রতি যে অবশ্তকর্তবা, তাহাই । 
আপনারা যে নিষ্ঠরভাবে অন্যায়রূপে অত্যাচরিত হইয়াছিলেন, তাহার অন্ত . 
কোন কারণ নাই ; এই কারণ যে, আপনাদের ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম 
লৌকিকাচারের মীম! অতিক্রম করিয়াছে । আপনার! ভারতসমাজের নামে 
অভ্যাচরিত ও বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন; স্তরাং প্রত্যেক ভারতবীয় লোকের 
গুরুতর কর্তব্য যে, তাহারা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আপনাদের 
প্রতি ধাহারা অত্যাচার করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে তাহাদ্দিগের কেবল সহাঙ্গু- 
ভূতি নাই, তাহা নহে, আপনি এবং আপনার সঙ্জিগণ যে নিষুর অন্যায় বাবহারের 
বিষয় হ্ইয়াছেন, তাহার তীাহার। প্রতিবাদ করিতে প্রস্তত। এদেশের 
রাজৰিধি, হিন্দুজাতির ভাব, উভয়ই এ ব্যবহারের প্রতিকূল। উচ্চপদস্থ 
খ্রষ্টানগণ আপনাদের দীন সহধশ্মিগণের ধের্য ও বিশ্বাস পরীক্ষাধীন 
করিতেছেন, এই অবনতিস্চক দৃশ্-দর্শনে খ্রীষ্টের ধর্ম লঙ্জিত। ভগবান্কে 
ধন্যবাদ যে, এদেশের সমাজের উৎকষ্ট শ্রেণীর বাক্তিগণ এই কার্যের প্রকাশ্য 
প্রতিবাদ করিয়া ধোষবিমুক্ত হইয়াছেন। আপনাদের অনুকূলে তাহার! যে 
আবেদন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের উচ্চমনা রাজপ্রতিনিধি তৎসম্বন্ধে কি করেন, 
এখন ইহাই দেখিবার বিষয়। তিনি কি মতসহিষুতা গ্রতিপোষণ করিবেন 
না? আপনারা প্রত্তিবিধান করিবেন না বলিয়! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, ইহা 
জ্ঞানের কাধ্য হইয়াছে । ক্ষমা করুন, বহন করুন, অস্তে বিনয়েরই জয় হইবে। 
আপনি আপনার সঙ্গিগণের জন্য আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম এবং হৃদ্গত মঙ্গলাকাজ্া 
গ্রহণ করুন, এবং আমায় বিশ্বাস করুন যে, 
ভারতে স্বর্গরাজ্য-স্থাপনের জন্য 
চিরদিন আপনারই-_ 
শ্রীকেশবচন্ত্র সেন” 
অনুষ্থতার মধ্োও কাধ্যোদ্ম 


কেশবচজ্রের শরীর এখনও সুস্থ হয় নাই। টৈহিক দৌর্বল্য এবং 
শিরঃপীড়া এ সময়ে বুদ্ধি পাইয়াছে। ঈদৃশ অবস্থাতেও তিনি যে জীবনের 


১৯২০ আচাধা কেশবচন্ত্র 


কার্ষে অলস হইবেন, তাহার সন্তাবনা কোথায়? মগ্যপাননিবারণের অন্ত 
পার উইলফ্রিড লসন যে বিধি নিবদ্ধ করিবার জন্য যত্ব করিতেছিলেন, সে 
যত্বসিদ্ধির ফলে বিলম্ব দর্শন করিয়া, কেশবচন্ত্র ইউনাইটেড কিঙ্ডম আলায়েন্সের 
সম্পাদককে এই সময়ে পত্র লিখেন। সে পত্র পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, 
এ নকল সংস্কারকাধ্যে এখনও তাহার কি প্রকার অঙ্কন যত্ব আছে। ২রা ডিসেম্বর 
[১৮৮২ খুঃ) মান্বর সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহে নববৃন্দাবন নাটকের 
অভিনয় হয়, তাহাতে তিনি যাদৃশ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা 
ভগ্নদেহের পক্ষে অসম্ভব। এই পর্য্যস্ত নহে, ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৮২ খৃঃ) 
ডেলহাউপ্সি ইনিষ্িটিউটে তাহার যে বক্তৃতা হয়) তাহাতে তিনি অতি ওজস্বিতা- 
সহকারে, স্বীষ্টানমিশনকার্য্যের অবনতি কেন উপস্থিত, তাহা প্রদর্শন করেন। 
পারিবারিক মন্বন্ধকে উচ্চতম ভূমিতে প্রতিাছেষ্ট 
সাধারণের সেবা তিনিতো অক্ষুপ্ন পরিঅমের সহিত করিতেছেন, করিবেনই; 
পারিবারিক মন্বদ্ধকেও উচ্চতম ভূমিতে আরুঢ় করাইবার জন্য, তাহার 
গুঁদাসীন্ কোন কালে প্রকাশ পায় নাই। স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ তাহার নিকটে 
কি প্রকার উচ্চ ছিল, তাহা *ম্বামী ও স্ত্রীর আত্মা” প্রবন্ধে (১৫৭৯ পৃঃ) 
বিলক্ষণ সকলে হ্বদয়ঙ্রম করিয়াছেন। এখন যে ব্রতান্থষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, 
সে ব্রত জীবনে উহার সফলতা প্রদর্শন করিতেছে । এই ব্রতদগদ্ধে ধর্শতত্ব 
( ১৬ই কাত্তিক, ১৮০৪ শক ) লিখিয়াছেন £__ 
যুগলধন্মাধনরতের জন্য আচাধাপত্ঠীর কেশতারোগে।চন ও ব্রতের নিয়ষানুবর্তন 
"বিগত রবিবার (২৯শে অক্টোবর, ১৮৮২ থ্‌ঃ) আচার্যা মহাশয়ের পত্রী 
কেশভার উন্মোচন করিয়া স্বামী সহ যোগধর্মনাধনে প্রবৃত্। হইয়াছেন। ইহারা 
উভয়েই সংসার ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সমুদায় প্রকারের 
সাংসারিক সম্বন্ধ হইতে অপহৃত হইয়া, একত্র ধর্মের উচ্চতর অঙ্গ সাধন এখন 
ইহাদিগের জীবনের ব্রত। এই ব্রতের নাম যুগনধর্দসাধনব্রত। এক সপ্তাহ 
কাল আচার্ধ্যপত্বী এই নিয়মগুলির অথুসরণ করিবেন। সোমবার ঈশা-চরিক্্- 
পাঠ বা শ্রবণ, স্বামিসেবা, কাঞ্চনদান। মঙ্গজলবার গৌতমচরিত্র-পাঠ বা শ্রবণ, 
পিতামাতাসেবা, রজতদান। বুধবার গৌতমচরিত্র-পাঠ বা শ্রবণ, সম্তানসেবা, 
তাতদ্ান। বৃহম্পতিবার মহম্মদচরিত্র-পাঠ বা শ্রবণ, ভাই ভগ্মীর সেবা, বস্্রদান 


অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ ১৯২১ 


শুক্রবার নানকচরিত্রপাঠ বা শ্রধণ, দাপদাসীসেবা, ধান্তদান; শনিবার 
শিবদুর্গাচরিত্রপাঠ বা শ্রবণ, ছুঃখীর সেবা, উষধদান। রবিবার যাজবন্কা- 
মৈত্রেয়ীচরিত-পাঠ বা শ্রবণ, প্রচারক-সেবা, জ্ঞানদান। প্রাত্যহিক £-_ 
প্রাতঃস্মরণীয়-_সচ্িদানন্দকে প্রণাম, সাধ্বীসতীদিগকে নমস্কার, নববিধানকে 
নমস্কার; স্নানের সময় 'জলে হরি" তিন বার উচ্চারণ, আহারের সময় “অম্ল 
হরি” তিন বার উচ্চারণ, পতি সহ ধোগধশ্ম-লাধন, দেবমন্রির-পরিষ্কার, 
কুটারে নির্জন সাধন 1, 

২৯শে অক্টোবর এই ব্রত গৃহীত হয়। মে দিনের প্রার্থনা * এই ২ 

“যুগলব্রতগ্রহণ”--২৯শে অক্টোবর, ১৮৮২ খুঃ 

“হে দীনবন্ধু, হে পতিতদিগের পরিক্রাতা, তোমার আদেশে, তোমার 
প্রসাদে জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিবার মংকল্প করিয়া, তোমার 
বিধি গ্রহণ করিতে আস্লাম। এ ব্রত গভীর, গম্ভীর হইতেও গভীর। 
এ ব্রত তুমি লওয়াইলেই মানুষ লইতে পারে, নতুবা দশ সহম্র বৎসর চেষ্টা 
করিলেও হয় না। এ ব্রতে আনক্তি-ত্যাগ, বিষয়-ত্যাগ, এ ব্রত একটি বিশেষ 
ব্রত। ইহা জীবনের অপরাহ্ণ সময়ের ব্রত । এ ব্রতে পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ 
ঘনিষ্ঠ হয়। এ ব্রত অন্থান্ত ব্রত অপেক্ষা ঘনীভূত । মা, অনেক দিন পৃথিবীর 
রৌদ্ছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, জীবনের অপরাহ্ছে সতী স্ত্রীর শীতল ছায়া! শ্রাস্ত স্বামীর 
পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হয়। এজন্য এই শুভক্ষণে নরনারীর পবিজ্র মিলনের 
সময়, বহুদিনের আশাপুর্ণের সময় দেবতারা আনন্দিত হইলেন। অনেক দিন 
হইল, ছুই জনে ধর্মের জন্য গৃহ হইতে তাড়িত হইলাম। কোথায় যাইব, 
জানিতাম না, নৌকা খানা জলে ভাসাইয়৷ দ্রিল। সেই তরী ভাপিতে 
ভামিতে এখন নববিধানের যুগলসাধনের ঘাটে আসিয়া লাগিল। বনহুকালের 
আশা, দীনবন্ধু, তুমি পূর্ণ করিলে। চারহাত মিলাইয়াছিলে একবার, সে 
ংসারের পক্ষে কাজের বটে, ধশ্মের পক্ষে বড় কাজের নয়। আর আজ 
চারহাত মিলাইলে ধন্ের ঘরে । সেই বিবাহ দিয়াছিলে বালির ঘাটে, আর 
আজ বিবাহ দিলে বিধানের ঘাটে । বলিলে, স্থথে থাক, স্থুথে থাক । আঙ্জ বড় 


* ২৯পে অক্টোবরের এবং পরবর্তী ৩৪শে ও ৩১শে অক্টোবরের প্রার্থন! 'দৈনিক প্রার্থন।'-_ 
' কষলকুটার--৪্থ ভাগে উষ্টবা। 
২৪১ 


১৯২২ আচার্য কেশবচন্জ 


হখের দিন। এ বিবাহে এহিক পারত্রিক মঙ্গল । এ বিবাহ উচ্চ পবিশ্র 
প্রশান্ত স্বন্দর । উভয়ের মনে নিকৃষ্ট ভাব থাকিবে না। এ বিবাহ পবিভ্র। 
নীচ তিক্তরভাবে উভয়ে উভস্নের দ্বিকে তাকাইব না। এমন ভালবাসিব 
পরম্পরকে, যাহা বিষয়ী স্বামী স্ীরা কখনও পারে না। পরম্পরের দিকে ধখন 
তাকাইব, উভয়ের ভিতর দেবত্ব দেবীত্ব দেখিব। মা, এত শীঘ্ব যে এ আশ! 
পূর্ণ করিবে, জানিতাম না। মা, প্রার্থনায় কিনা হইতে পারে? প্রার্থনা কি 
সামান্য জিনিষ? এই একটি সামান্য ছোট লোক, বিধির বিধি চাহিতে চাহিতে 
কি পাইল! এ স্ত্রীর কি আপিবার কথা ছিল? না। বড় প্রতিকূল, বড় 
বাক।। এক দিকে আমি, আর অন্যদিকে উনি চলেন। কিন্তু এখন কি 
শয়তান বাধা দিতে পারিল? শয়তান যে বলেছিল, ছুজনকে দুই পথে 
রাখিবে। পরম্পরের দেখা হবে না, মধো অনেক কণ্টক থাকিবে, অনেক 
বিস্ব থাকিবে। স্ত্রী পরিবার লইয়! যে হরিনাম করিবি, তা পারিবি না। 
শয়তান, তুই যা, দূর হ! তুই কি কিছু করিতে পারিলি? আমার বিশ 
বৎসরের প্রার্থনা কি জলে ভেসে যাবে? এই যে আশ পূর্ণ হইতেছে । মা, 
তুমি দেখলে, হরিনামে কি হইতে পারে । মা, কবে আমরা দুজন যুগলসাধন 
করিতে করিতে, শান্তিধামে গিয়া উপস্থিত হইব। শুভ দিনে শুভক্ষণে 
পরলোকের যোগ আরম্ভ হইল। আমরা দুজন এখন থেকে, মা ভগবতী, 
তোমারই । তোমার চরণতলে চিরদিন বিবার অধিকার চাই। আনন 
দুখানি তোমার চরণতলে থাকিবে । উপাসনা, সংসারের সকলি ওখানে বসে 
করিতে হইবে । আর বিষয়ীর মত চলিতে পারিব না। আর পশ্তভাব 
রাখিতে পারিব না। আর রাগী স্ত্রী, রাগী স্বামী হইয়৷ পরস্পরকে দংশন 
করিতে পারিব না। এবার কি যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীর মত হইতে পারিব না? 
মা, আড়ম্বর করে, ধূমধাম করে ব্রত লইয়া কি করিব? বাড়াবাড়ি কাজ নাই, 
যদি আবার প1 পিছলে পড়ি, যদি আবার ঝগড়া করি, যদি আবার বিষয়ী 
হইয়া ধশ্ম নষ্ট করি। তাই বলি, আস্তে আস্তে চলি । মা, আমার সহধর্মিণী 
ধিনি হইলেন, তিনি পবিত্রাত্মা হউন । "তিনি ধন্মের তেজে পূর্ণ হউন । মা, 
নববিধানে যুগলসাধনের দৃষ্টাস্ত এই হতভাগ! হতভাগিনী দেখাক্‌। হতভাগ্য 
আগে ছিল, এখন পৌভাগ্য হইল । মা, অনেকের সংশয় ছিল, এটা হইবে না । * 
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সকলে দেখিল, বেঁচে থাকিতে থাকিতে দুজনে এক হইল। এক আসনে বঙিল, 
এক হরির নাম করিতে করিতে শুদ্ধ হইল | যখন ইহা হইল, তখন গেল 
শোক, গেল নিরাশা, গেল ছুঃখ | নববিবাহে যে পতি পত্বীর মিলন হয়, এট) 
কেউ মানিত না। কিন্তু তুমি দেখিয়ে দিলে, প্রমাণ করিলে, এট! হয়। 
ছেলেপিলেদের এদিকে আনিতে পারিলেই এখন হইল । কটাকে পাই, আর 
বাড়ীথানা তোমার হয়, তা হলে এখনকার মত অনস্তকালের জন্য এক পরিবার 
হইয়া থাকি। দলের কথাটা আর বলিলাম না, ছুদ্দিন বলেছি, মা) স্ত্রীকে 
পোড়াইলে আবার সেই জলন্ত আগুন হইতে নবন্ত্রী বাহির হইবে, এটা দেখাও 
প্রত্যক্ষ, নতুবা বিশ্বাস হয় না। মা, তোমার পদচুদ্বন করি। তোমার 
নববিধানের নিশান চারিদিকে খুব উড়ক। মা, এত দিনের কান্নাকাটির পর 
এ গরিবের কি হইয়াছে, আমিই জানি। একি কম কথা? একটা স্ত্রীলোক, 
একট! পুরুষ এক হইল। একজন আমার কাছে বগিল, দে ইহকাল পরকালের 
জন্য আমার হইল। শঙ্খধ্বনি শুনিলাম, অমরাত্ম! দুইটির যোগ হইল । স্তর 
আর মেরেমান্ষ নয়। আমার বন্ধু হইলেন। উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইলাম। 
লও তবে, সন্তানগণ, সংসারের চাবি। লইয়৷ সংগার পালন কর। আমাদিগকে 
অবসর দাও সংসার হইতে । দুজনে চলে যাক, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদীর 
ধার দিয়া, সেই সখের গ্রামে । মা, পুত্র কন্যা পুত্রবধূ ইহারা সংসারে ধর্ম পালন 
করুন, তাদের এখনও কাঙ্জ আছে, তারা সেই স্ব কাজ করুন। আমাদিগকে 
অবদর দিন মংসার হইতে । আমরা আশীর্বাদ করিব তাদের যে, বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে 
ধর্ম কর্রিতে সময় দিলেন তারা । তাদের যা কাজ, তারা করুন। তারা 
আমাদের বৃদ্ধ বয়সে যষ্টিম্বরূপ হউন। আর পুরাতন জীবন নয়। সবে নৃতন 
নৌকা ভানাইল ছুজনে। দুজন লোক রৌদ্রে বাহির হইল। এ মস্ত ব্যাপার 
নয়, ঈশা চৈতন্যের মত নয়। দুটি শ্রাস্ত পাখী উড়িল, উড়িয়া গিয়া সেই 
বিধানের বৃক্ষে বলিবে। মা, অধিক আর কি বলিব, নকলে বিধানের শীতল 
ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমর! দুজন একজন হইলাম, তোমার হইলাম । 
দাস বলে, দাপী বলে মনে রেখ। এ নৃতন ত্রতের পথে, এই কঠোর পথে, এই 
পুরুষটিকে, এই মেরেটিকে নির্ধিষ্বে রক্ষা করিও। আমর! ছুইটি বৈকুঞঠবাসী, 
বৃন্দাবনবানী হুইলাম। বৈরাগ্যের ভম্ম মাখিলাম। আঙ্জ সকলে বিদায় 
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দিলেন। বিদায় নিলাম। সংসার আমাদের চায় না। বন্ধুর! চান কি না, 
জানি না। চাহিলে আসিতেন সঙ্গে । বৃন্দাবনবাসী হইতেন। এরা সংসারের 
কুমন্ত্রণায় ভুলিলেন। স্ত্রীর কথায় কাণ দিলেন, শেষে কি হইল ? এক নৌকায় 
সকলে যাবেন, তাতে। হল না । তুমি ছোট নৌকা পাঠালে কেন? ধাদের 
এক সঙ্গে নৌকায় চড়িয়া যাবার কথা ছিল, তারা ঘাটে দ্রাড়িয়ে বিদায় দেন 
কেন? চল চল না বলে, এস এস বলেন না কেন? আচ্ছা তাই হউক, দুটো 
লোককে বিদায় দিয়! তারা যদি সখী হন, তাই হউক। আমরা এ দেশে 
আর থাকিব ন|, এ দেশের কিছু ছু'ইব না, অন্ত দেশে চলিয়া যাইব । যুগল- 
মুস্তির কথা এত বলিলাম, কেহ শুনিলেন না। মা, সকলের. মনে শুভবুদ্ধি দাও । 
প্রত্যেকে যেন বৈকুণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন, উপযুক্ত হন। হে মাতঃ, হে 
মঙ্গলময়ি, তুমি রুপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমর! ষেন 
সকল প্রকার কপটততা অসরল ভাব ত্]াগ করিয়া, দুইজনে সর্বাস্তঃকরণে তোমার 
চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারি |” 
পরদিনের প্রার্থনা এই ত্রতের উদ্দেশ্য আরও পরিফার হ্ৃদয়ঙগম করাইয়া 
দেয়। প্রার্থনাটা এই £-- 
“সতীত্বলাতের অভিলাব*__-৩*শে অক্টোবর, ১৯৮২ থুঃ 
“হে প্রেমসিন্ধু, প্রেমের আকর, বড় জলে যেমন ছোট ছোট জল সকল 
ক্রমে মিশাইয়া যায়, তেমনি দেখিতেছি, সাধনের বলে ক্রমে তোমার ভিতর 
আমরা মিলিয়! যাইতেছি। হে প্রেমময়, তুমি যদি মাতৃরূপ হইলে, তবে স্বামী 
এবং স্ত্রী এই পৃথিবীতে সেই মাতৃরূপ সাধন করিতে করিতে, স্বামী যিনি, তিনি 
সতীত্ব প্রাণ্থ হইলেন, পতি খিনি পত্বীত্ব পাইলেন। দুই জনে তোমার 
প্রকৃতিতে মিশাইলেন। পুরুষ এবং স্ত্রীর প্রভেদ, কৃপা করে ঘুচাইয়া দাও, 
এই প্রভেদ ভাল নয়। আমরা সকলেই নারীপ্ররুতি লাভ করিয়া! তোমার 
আনন্দে ভাসিব, রসাধার হইব, কোমল হইব, সৌন্দর্য শুদ্ধতা পাইব, একা 
_ একাতো। হইবে না। ছুই জনে বসিব, পুরুষ প্রকৃতি, প্রকৃতি পুরুষ, এই ভাবিতে 
ভাবিতে পুরুষের জান, পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে পরিণত হইবে । নারী- 
প্রকৃতির প্রেম দাও--তোমার দাসী হইয়া তোমাকে ভালবাসিতে, ভক্তি করিতে 
দ্বাও। গোপনে তোমাকে সেবা করি, স্বামিসেবা, প্রভূসেবা করিয়া জীবন 
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কাটাই। আমরা ছুই জনে নারী হইয়া, তোমাকে পতিরূপে সেবা করি। 
যুগলসাধনের পৃর্ণানন্দ তোমাতে বিকাশ কর। এখনকার ব্রত কিব্ূপে সাধন 
করিব, তাঁর নিয়ম বলে দাও। খুব শুদ্ধ এবং স্থখী হব, আর এ দ্বভাব রাখিব, 
না। একেবারে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য পাইব। লোকে বলিবে, আচার্যের 
মুখ স্ত্রীলোকের মুখের মত হইয়াছে। সাধন করিতে করিতে কঠোর মুখ কেমন 
কোমল হইয়াছে । মার শোভাতে সন্তানের শোভা হইয়াছে । মা, কোমল 
কুস্থমের মত গন্ধ সরস কর। আর পৃথিবীতে কেন এ সব থাকে? এসব 
পুরুষ-কণ্টক বিনাশ কর। পাথরের মত কঠোর হৃদয়কে কোমল কর। খুব 
ক্ষমা, খুব ভালবাসা, খুব ভক্তি, খুব পবিত্রতা দাও। সতী নারীর মত সতী 
হয়ে, এ পতির দিকেই কেবল মন ধাবিত হউক। ইহকালে এ এক পতি, 
পরকালে এ এক পতি, অনস্তকালের এ এক পতি । যুগলসাধনের এই ফল। 
স্ত্রীর পার্খে বসিয়া সাধন করিলে, মন সতী হইয়! পতির অন্বেষণ করে৷ জন্ম- 
জন্মাস্তরে চিরকাল অনস্তকাল, ঠাকুর, তোমার প্রিয় হব, তুমি আনীর্ববাদ 
করিবে । মাস্ুষের সম্পর্ক নয়, নির্ধাণের সম্পর্ক। আমার ক্ষুদ্র প্রেম তোমার 
প্রেমসমুদ্্রে মিশাইবে । হৃদয়ের জালা, অশান্তি ঘুচিবে । ভাইয়ে ভাইয়ে, ভঙ্নীতে 
ভগ্রীতে বিবাদ রহিল না। দেব, চাই দেবত্ব। সতী ইহতে চাই। এ এক 
চাই । ভাবিতে ভাবিতে এ এক হই। আমাদিগকে সতী করিয়া তোমার 
ভিতর এক কর। প্রেমময় দীনবন্ধু, তুমি রুপা করিয়া আমাদিগকে এই 
আশীর্বাদ কর, আমর! যেন যুগলসাধনব্রতে ব্রতী হইয়া, শীদ্ শীঘ্র তোমার 
ভিতর বিলীন হুইয়া, এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে, যথার্থ যোগানন্দ সম্ভোগ 
করিয়া, কৃতার্থ হইতে পারি ।” 

মনে হইতে পারে, কেশবচন্দ্র আপনার পত্বীর সঙ্গে একাত্ম! হইয়া, তাহার 
বন্ধুগণকে সে ভূমি হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্ত তিনি যে তাহা করেন 
নাই, করিতে পারেন না, তাহার নিদরশনন্ববূপ, এই প্রার্থনার পরদিনের প্রার্থনা 
আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ₹-- 

“একা ম্বত1”--”১১শে অক্টোবর, ১৮৮২ খঃ 

"হে দীনজনগ্রতিপালক, হে চিরবসন্ত, লেখ! ছিল শাস্ত্রে, একজন লোকে 

কয়জন লোক মিলিত হুইয়! যাইবে, এবং তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে 
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এবং সমুদয় মিলিয়! তোমাতে বিলীন হইয়া! যাইবে, ইহা নববিধানের তাতপর্ধ্য। 
বিধির এই অভিপ্রায় ছিল, গুরু হউক না হউক, আচার্য্য উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠ হউক 
না হউক, এক জন মধ্যবিন্ূতে দশ জন আকৃষ্ট, দশ জন মিলিত হইবে। 
যেখানে দশ জন শত জন তোমাতে এক হইবে, সেখানে একট! অবলম্বন চাই। 
একথানি প্রতিমাতে দশ খানি মুত্তি যদি থাকে, তাহা জলে বিসঙ্জনের সময় 
দেখিতে ভাল। গুরু বলে, মধ্যবর্তী বলে মানিতে হয় না; কিন্তু ভগবানের 
লীলা বলে, অভিপ্রায় বলে এ লব মানিতে হয় । হে পিতা, নববিধানের ব্যবস্থা 
তুমি এই রকম করিয়াছ। আমরা তাহ! মানিলাম না বলিয়া, মিলন হইল না । 
এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করি। যার! পরস্পরের নয়, তারা আমারও 
নয়, তোমারও নয়, নববিধানেরও নয়, এ কথ। মানিতে হইবে । ধারা এক জন 
হন, তারা তোমার, তার] বিধানের । আমি চাই, হে ভগবান্‌, সকলে একেবারে 
তোমার ভিতরে বিলীন হয়ে যায়। দ্শ দরোজা নাই স্বর্গে, এক দরোজ। 
দিয়া যাইতে হইবে | সপরিবারে সবান্ধবে ভগবানের বুকের ভিতরে প্রেম- 
লমুত্রে ডুবিব, মা, আমার এই সাধ ছিল। অনেকে সন্ত্রীক তোমাকে সাধন 
করিতে করিতে তোমার গাড়িতে যায়। বন্ধুরা একখান! হয়ে, আমার সঙ্জে 
এক হয়ে, যাবেন তোমার গাড়ী করে। মা, একটি বই দরোজ! নাই । সেখানে 
ন্ববিধান দরোয়ান হয়ে বসে আছেন। প্রবেশ করিতে গেলে জিজ্ঞাসা করেন, 
প্রাণেশ্বরকে ভালবান? প্রাণেশ্বরের সন্তানদের ভালবাস? যদি বলি, না» 
প্রবেশ করিতে দেন না। মা, আর কি ভিক্ষা চাহিব? এক শরীর, এক 
আত্মা হয়ে তোমার ভিতর মিশিতে চাই। ভিন্নতা, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, 
“আমি আমি; যেখানে, সেখানে আম।র বাপ নাই, আমি সে 'আমি? ভূতের 
রাজ্য থাকিতে চাহি না। হে কুপাসিম্ধু, হে মঙ্গলময়, তুমি আজ কপা করিয়া 
আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা সকলে যেন ভূতের দেশ হইতে, 
্বাধীনতার ভিন্নতার দেশ হইতে শীঘ্র শীঘ্র পলায়ন করিয়া, সকলে এক গ্রাণ 
হইয়া, তোমার পবিত্র প্রেমরাজ্যে গমন করিয়া, একাত্মা হইয়া তোমার বুকের 
ভিতর বিলীন হই।” 
কেশবের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের ব্যর্থত! 


আমরা একটা কথ! বলিয়া, এই অধ্যায়ের পরিসমাধ্ধি করিতেছি । কেশব- 
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চন্দ্রের বিরুদ্ধে বিরোধিগণ কত আন্দোলন করিলেন, তীহাদের আন্দোলনের 
আজও শেষ হয় নাই। নিন্দ।-অবমাননাস্থচক কথায় সংবাদপত্র পূর্ণ: করিয়াই 
যে তাহারা মন্ধষ্ট ছিলেন, তাহা নহে, গ্রস্থাকারে নিন্দাপ্রচার করিয়া উহার 
স্থায়িত্বদানে তাঁহার। অলস ছিলেন না। এরূপ অসদ্যত্বের কি ফল ফলিয়াছে: 
তাহারা কত দূর বার্থমনোরথ হইয়াছেন, ততপ্রদর্শন জন্য পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর 
এবং রেবারেগু ঞ্জি অন্সেলের পত্রের অনুবাদ আমব! নিয়ে দিতেছি £_- 
পণ্ডিতবর মোক্ষমূলয়ের পত্র 
“অক্সফোর্ড, ৭ই মে, ১৮৮২ খু । 

“ময় প্রিয়বন্ধু।__সংগ্রামের নিবৃত্তিদর্শনে আপনাকে অভিনন্দন করিবার 
জনা পুনরায় আপনাকে পত্র লিখিতে, অনেক দিন হইল, আমীর অভিলাষ 
হইয়াছে । উংকুষ্ট কার্ধাভূমির জন্য আপনি সংগ্রামভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
ইহাতে আমি নিরতিশয় আহলাদিত হইয়াছি। আত্মসমর্থনজনা বিচারবিতর্কে 
সময়ক্ষয় করা অপেক্ষা আপনার করিবার গুরুতর কার্ধা আছে । প্রচার 
করিতে থাকুন, শিক্ষা দিতে থাকুন, যত মঙ্গল কার্ধা করিতে পারেন করুন, 
সর্ববিধ নিন্দাবাদের ইহাই প্রকু প্রতুাত্তর | আপনি জানেন, আমি আপনাকে 
তোষামোদ করি না। যখনই মতভেদ হইয়াছে, তখনই আমি পরিষ্কার করিয় 
তাহা বলিয়াছি। কিন্তু আপনি পৃথিবীতে যে কার্ধা করিতে আসিয়াছেন, সে 
কার্ধাসম্বন্ধে আমার অতি উচ্চ ভাব; স্তৃুতবাং আমি আর আপনার নিকটে সে 
সকল বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা করিব না, যে সকল বিষয়ে আপনি ঠিক হইতে 
পারেন, আমাব ভূল হইতে পারে। না, না, আমরা যখন পরম্পরকে নাও 
বুঝিতে পারি, তখনও আমাদের পরম্পরকে বিশ্বাস করিতে শেখা উচিত । 
আপনি পূর্ধবদেশীয়, আমি পশ্চিমদেশীয়। এক জন আছেন, যিনি জানেন, 
কে ঠিক, কার ভূল; তিনি আমাদের অস্তরাত্মা পুরুষ । 

“আমাদের বন্ধু ট্রান্লির বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে। আমি 
তাহার অভাব বড়ই অনুভব করি। আপনার প্রতি তাহার চির দিন সপ্ভাব 
ছিল। এক বার তিনি যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতেন, তিনি আর কদাপি 
তাহাকে যন হইতে বিদায় করিয়া দিতেন না । তাহার উদ্বেগের কারণগুলি 
নিয়ত আপনার উদ্বেগের কারণ স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি নিয়ত এই 


১৪২৮ আচার্য কেশবচন্জ 


অভিযোগ করিতেন যে, তাহার কাজ এত অল্প হইল যে, মণ্ডলীর উপরে 
তাহার যে প্রভাব ছিল, তাহা তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি কত দূর 
কি করিয়াছেন, যথার্থ ই তাঁহার প্রভাব কত দূর, তাহা তিনি জানিতেন না। 
তাহার মৃত্যু তাহার মহত্ব প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে । আমি ইহা নিশ্চয় 
বুঝিতেছি যে, দৃশ্ততঃ আমাদের কত দূর কৃতকাধ্যতা হইল, সে বিষয়ে আমাদের 
চিন্তা! করা উচিত নয়; দৃশ্যতঃ যদি অরুতকাধ্যতা দেখা যায়, তাহাতে আমাদের 
ভগ্রহদয় হওয়া উচিত নয়। আমর! কি পারি? সোজ! চলিতে পারি-_ 
আমাদের সোজা চল! যদি বাঁকা লোকের নিকটে বাকা বলিয়া মনে হয়, সে 


দিকে আমরা কেন মন দিব। যদি আপনি আর কিছু নাও করেন, তবু 


অন্ভব কর] উচিত যে, যে মহৎ ভাল কাজ আপনি করিয়াছেন সে কাজ 
কথন পুনরায় ব্যর্থ হইবার নহে। এই বোধই আপনাকে প্রফুল্ল রাখিবে 
এবং এই ভাবেই প্রফুল্লমনে ক্রমান্বয়ে কাজ করিবেন । 

“আমি আগামী সপ্তাহে কাদ্বিজে যাইতেছি। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভারতবর্ষের বিষয় বক্তৃতা দিতে আহ্‌ত হইয়াছি। ভারত আমাদিগকে কি 
শিক্ষা দিতে পারেন+, এই বিষয় আমি মনোনীত করিয়াছি। আশ! করি, 
আপনি এ বিষয়টির অনুমোদন করিবেন। বিশ্বাম করুন, 

নিরতিশয় লরলভাবে আপনার 
এফ্‌ মোক্ষমূলর |” 
রেংজি, পি; অল্সেলের পত্র 

“শ্রদ্ধেয় মহাশয়--আমি এই মাত্র '্রান্মইয়ার বুকে আপনার কার্ষোর 
বৃত্তান্ত দেখিলাম । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এ সময়ে তাহার দাসকে তাহার 
পবিত্র মন্দির এবং তাহার স্থন্দর উপাসন! পুনঃ প্রবস্তিত করিবার জন্ত উদিত 
করিয়াছেন। সত্য এবং সৌন্দর্য্য উহা দৃঢ়মূল হইতেছে । আপনার কার্ধ্য- 
সম্থদ্ধে নিন্দাবাদ পাঠ করিয়া আমি ছুংখিত হইয়াছি এবং এ লেখাই আমার 
নিকটে উচ্চ প্রশংসা । অনন্ত ঈশ্বর আপনার সৌভাগ্যবদ্ধন করুন। আমার 
নিজ্জন চিন্তায়, আপনার নিকটে যে ভাব আসিয়াছে, সেই ভাব আসিয়াছে । 
আমি কিছু দিন পূর্বে যে স্তোত্র বা মন্ত্র লিখিয়াছি, তাহার এক খণ্ড আপনার 
নিকটে পাঠাইতেছি, ইহাতেই আপনি দেখিতে পাইবেন, কেমন একই ভাব 


শর 
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আমায় পরিচালিত করিতেছে ।-....ইয়ারবুকপাঠে যাহা! জানিতে পাই, তাহা 
ছাড়া আপনার ভাল ভাল কাজের কিছুই জানি না । আপনার যে মণ্ডলী 
জাতীয় দেবর্দেবীগণকে একই সত্যন্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া সকলকেই, 
আলিঙ্গন করে, সেই মণ্ডলীর সহ্ব্যবস্থান যদ্দি কয়েক পংক্তিতে আমাকে বুঝাইয়া 
দেন, আমি অত্যন্ত বাধিত হইব। এইরূপেই আপনি অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড 
ভগ্ন কাচ একত্র করিয়া, এক অখণ্ড বস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। 


প্রিয় শ্রদ্ধেয় পিতা, অতীব সারলায সহকারে 
| আমি আপনার 
জি, পি, অন্মেলে |” 


২৪২ 


২৪ 


ব্রয়ঃপঞ্চাশত্ুম সাংবৎসরিক উৎসব 


_ উৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে গুটিকয়েক সংবাদ এস্কলে 
লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে । 


বেদবিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠা 


১ল! জাহুয়ারী (১৮৮৩ থৃঃ), সোমবার, বেদবিগ্ালয়প্রতিষ্ঠা হয়। 
এতদুপলক্ষে পণ্ডিতবর ব্র্ধব্রত সামাধ্যায়ী বৈদিক স্তোত্র উচ্চারণপূর্ব্ক, 
বেদাধ্যয়নের ফল কি, তাহা বর্ণন করিয়া বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র 
,সেনও বেদবিষ্যালয়ের প্রয়োজনবিষয়ে কিছু বলেন এবং তাহার শ্বদেশীয়- 
গণকে-_-জাতীয় জীবন, সাহিত্য ও ধর্শের মূল আর্ধাজাতির প্রাচীনলিপি 
বেদের অধ্যয়নে-_অন্থরোধ করেন। সর্বশেষে গবর্ণমেপ্ট সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের 
প্রধানোপাধ্যায় প্ডিত মহেশচন্্র স্তায়রত্ব এরূপ প্রয়োজনীয় বিষ্ভালয়সংস্থাপনের 
জন্য গ্রতিষ্ঠাতাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন, যদ্দিও বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সহিত 
দেশীয় পণ্ডিতগণ ধর্মবিষয়ক মতে ভিন্ন হউন, তথাপি সকলেই তাহার নিকটে 
এজন্য কৃতজ্ঞ হইবেন। পণ্ডিত ব্রদ্ষব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয়ের বেদে গভীর- 
জানবিষয়ে তিনি প্রচুর প্রশংসা করেন। প্রতি সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার 
সাযঙ্কালে আলবার্টকলেজে ছুই ঘণ্টা কাল বিদ্যালয়ের কাধ্য হ্য়। 

নববর্ষের নিবেদন 


পৃথিবীস্থ সমশ্র জাতি এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত ধর্শসম্প্রদায়ের নিকটে, 
নববর্ষে কেশবচন্দ্র যে পত্র ৭ই জানুয়ারীর ( ১৮৮৩ ইং) নববিধান-পত্রিকায় 
প্রচার করেন, তাহার অনুবাদ * নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ 

"পৃথিবীস্থ সমুদধায় প্রধান জাতি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রধান ধর্মসপ্প্রদায়, মুষা- 
ঈশা-বুদ্ধ- কন্ফিউসস্-জোরেন্তার-মোহম্মদ-ও-নানক-শিশ্গণ, বিস্তৃত ভারতার্ধ্য- 








* সংন্কত অনুবাদ ১৮+৪ শকের ১লা মাঘের ধর্দতত্থে ষ্টঘা। 
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মণ্ডলীর প্রশস্ত বহুশাখা এবং দেই সেই ধর্ধসন্প্রদায়ের সাধু, ধষি, প্রধান 
ধর্মঘাজক, জোষ্ট ও আচার্ধা, ইহাদিগের নিকটে, ঈশ্বরের ভূতা, আর্ধাবর্তের 
রাজধানী পবিত্র কলিকাতানগরীস্থ নববিধানমগ্ডলীর প্রেরিতত্বে আহ্‌ন্ত 
শ্রীকেশবচন্দ্রের নিবেদন । 

“আপনাদের প্রতি দেবপ্রসাদ ও আপনাদের চিরশাস্তি হউক! 

“যেহেতুক আমাদিগের পরমপিতার পরিবারে সাম্প্রদাগ্নিক বিবাদ বিসংবাদ 
বিচ্ছেদ ও বৈরভাব বিরাজ করিতেছে, এবং তত্দার৷ সমধিক তিক্রভাব, অন্থখ, 
অপবিত্রতা, অধর্ম, সমর, শোগণিতপাত, প্রাণহননাদি উপস্থিত । 

“যেহেতুক ধর্পের নামে ভ্রাতৃবিরোধ, ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর, ভগিনীর প্রতি 
ভ্রাতার, ভগিনীর প্রতি ভগিনীর বিরোধ কেবল নানা বিরোধের কারণ, তাহ 
নহে, এটি ঈশ্বর ও মানববিরোধী পাপ। 

“এজন্য পুণাময় ঈশ্বর পৃথিবীতে শাস্তি, প্রেম, মিলন ও একতার শুভবার্থা- 
প্রেরণের অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন । 

“তাহার অপরিমেয় করুণায় প্রাচ্যদেশীয় আমাদের নিকটে তাহার নববিধান 
প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পৃথিবীর সমগ্র জাতির নিকটে ইহার সাক্ষী হইবার 
জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন | 

“ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন £__“আমার নিকটে সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত 
ঘৃণিত, আমি ভ্রাতৃবিরোধ সহা করিব না। 

“আমি প্রেম ও একতা চাই, আঘি যেমন এক, তেমনি আমার সম্তানগণ 
একহদয় হইবে। 

“কালে কালে মহাজনগণের মধ্য দিয়া আমি কথা কহিয়াছি। যদিও আমার 
বিধান বনু, তথাপি তন্মধ্যে একতা আছে। 

“কিস্ত এই সকল মহাজনগণের শিষ্বেরা পরম্পর বিবাদ ও সংগ্রাম করিয়াছে, 
পরম্পর ঘ্বণ। করিয়াছে, এক অপরকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। 

“তদ্বারা তাহারা দিব্ধাম হইতে আগত বার্তাসমূহের একতা বিশ্বৃত 
হইয়াছে । যে বিজ্ঞানে উহাদিগের একতাবন্ধন হর, সে বিজ্ঞান তাহাদিগের 
চক্ষু দেখিতে পায় না, হৃদয় স্বীকার করে না। 

“মানবগণ, শ্রবণ কর; তানলয় একই অথচ বাদনযন্ত্র বু, দেহ একই অথচ 


১৯৩২ আচাধা কেশবচন্জ 


অন্গপ্রত্যঙ্গ বহু, আত্মা একই অথট প্রতিভ। বহু, একই শোণিত অথচ জাতি 
বন, একই মণ্ডলী অথচ মণ্ডলী বন । 

“েই সকল শাস্তি-সংস্থাপকেরা ধন্য, যাহার! সকল ভেদ মিলনে পরিণত 
করে, ঈশ্বরের নামে শাস্তি, শুভকামন। ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে ।, 

. “আমাদের প্রভু ঈশ্বর এই সকল কথা আমাদিগকে কহিয়াছেন, 
এবং আমাদিগের নিকটে অতি আনন্দকর নবীন শুভবার্তা প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

“এই দেশে তিনি এই সার্বভৌমিক মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন । ইহার মধ্যে 
সমুদায় শান্ত, সমুদায় মহাজন স্থষমসমাধানে মিলিত হইয়াছেন । 

“আমায় এবং আমার প্রেরিতভ্রাতৃগনকে প্রেমময় পিতা পৃথিবীর সমস্ত 
জাতির নিকটে এই শুভপংবাদ ঘোষণা করিতে আদেশ করিয়াছেন যে, সকলে 
একশোণিত একবিশ্বাম হইয়া ঈশ্বরেতে আনন্দিত হউক । 

“এইরূপে সমুদায় বিসংবাদ তিরোহিত হইবে, সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ 
করিবে, স্বয়ং ঈশ্বর ইহ। বলিয়াছেন । 

"হে ভ্রাতৃগণ, এই বিশ্বজনীন নবীন সংবাদ আপনারা গ্রহণ করুন, আমি 
বিনীতভাবে আপনাদিগকে এই নিবেদন করিতেছি । 

"বণ! করিবেন না, কিন্তু আপনার। পরস্পরকে প্রীতি করুন; পিত1 যেমন 
এক, তেমনি আপনারা সত্যেতে এবং ভাবেতে এক হউন। 

“যে কোন জাতি বা মগ্ডলীমধ্ো ভ্রম এবং অপবিভ্রতা আছে দেখিতে পান, 
সে সমু্ায় আপনারা পরিহার করুন) কিন্তু কোন শান্ত, কোন মহাজন, বা 
কোন মগ্ডলীকে ঘ্বণা করিবেন ন।। 

“সর্ধববিধ কুসংস্কার, ভ্রম, অবিশ্বাম, সংশয়, পাপ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণত। পরিহার 
করুন এবং পৃত ও পূর্ণ হউন। 

“ঈশ্বরের জন বলিয়া আপনারা প্রতিসাধু, প্রতিমহাজন, এবং প্রতিধন্ার্থ- 
নিহতব্যঞ্জিকে প্রীতি ও সম্রম করুন। 

“প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞান আপনার! সং গ্রহ করুন এবং নকল কালের সাধুগণের 
ৃষ্টাস্ত গ্রহণ ও আত্মনাং করুন। 

“এইরূপে পুরুযোতমজনগণের অতি গ্রমত্ত ভক্তি, গভীরতম ঘোগ, বার্থ, 
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নাশকর গাঢ় বৈরাগ্য, প্রোৎসাহপূর্ণ হিতৈষণা, সুদৃঢ় সভায় ও সত্য এবং 
উচ্চতম সত্য ও পবিত্রতা আপনাদের হউক। 

“র্ধবোপরি আপনারা পরম্পরকে ভালবান্থন এবং আপনাদের সর্ধপ্রকারের, 
ভিম্নত। সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিসঙ্জন দরিন। | 

“প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আপনারা আমাদের প্রেম গ্রহণ করুন, আপনাদের প্রেম 
আমাদিগকে দিন এবং পূর্ব ও পশ্চিম একহদয় হইয়া নববিধানের আনন্দগীতি 
সঙ্গীত করুন| 

“এপিয়া৷ এবং ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা বিবিধ বাদনযন্ত্রে নব- 
বিধানের প্রশংসা করুন, এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবগণের ভ্রাতৃত্ব গান করুন|” 

[ ইউরোপ ৪ আমেরিকা, ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া, চিন ও জাপানের প্রধান প্রধান পত্রিকা 


সম্পাদক এই পিপিতাহাদের সংবাদপত্রে মুদ্রিত করিবেন, বিনীতভাবে এই প্রার্থনা কর 
যাইতেছে ] 


নববর্ষের শুভবার্থী-নন্বপ্ধে মতানত 


এই নিবেদনানুসারে এ দেশের ইংরেজ সম্পাদকের! নিজ নিঙ্গ পত্রিকায় 
পত্রখানি মুদ্রিত করেন এবং তাহাদিগের কেহ ইহাকে গ্রহণ, কেহ ইহাকে 
আধ্যাত্মিক অভিমানের উন্মত্ততায় পরিণতি, কেহ ইহাকে নববিধানে ও নব- 
নৃতো যোগ দেওয়ার জন্য গীতি, কেহ ইহাকে অস্তঃসারশূন্য সার্্বভৌমিকতা। 
বলিয়া উপহাস করেন। বিদেশের পত্রিকায় যে ইহার বিপরটুত ভাৰ প্রদর্শিত 
হইবে, তাহা অতি স্বাভাবিক। নিউইয়র্কের খ্রীষ্টান ইউনিয়ন এই পত্রের 
ভিতরে বহুল পরিমাণ হন্দর চিন্তা ও ভাব' দর্শন করেন। ইউনাইটেডষ্রেটস্থ 
পেন্নপিল্বানিয়ার উইলিয়ম কডবিল্‌ এই পত্রের ভাবে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন-_. 
মহুরি ঈশার জন্মকালে দেবদূতগণ যে শাস্তিগীত গান করিয়াছিলেন, নববিধান 
মেই গীতের ভাবে পূর্ণ, ইহা দেখিয়। তিনি আনন্দিত । ফিলেডেল্ফিয়া হইতে 
মেশ্$র হেনরি পিটাসন্‌ পূর্ণহথদয়ে এই পত্রের অন্থমোদন করিয়া পত্র লিখেন। 

মের টকারের সহধর্দিপী সহ কমলকুটারে আগমন 

এদেশে মুক্তিসৈন্তদলের অধিনায়ক সপত্বীক কমলকুটারে আগমন করেন। 
সেই সংবাদটি ধর্মমতত্ব ( ১লা মাঘ, ১৮০৪ শক) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া 
যাইতেছে £_মুক্তিসৈম্তদলের ভারতবর্ষস্থ অধিনারক মেজর টকাব সাহেধ 


১৯৩৪ আচাধ্য কফেশবচন্ত্ 


এবং তাহার সহধর্টিণী গত সোমবার (২৫শে পৌধ, ১৮০৪ শক) (৮ই জানুয়ারী, 
১৮৮৩ থৃঃ) সন্ধ্যার সময় কমলকুটীরে আগমন করিয়। অনেকক্ষণ প্রচারকদিগের 
সঙ্গে কথোপকথন ও গানবাগ্ভাদি করিয়াছিলেন । ইহাদের জীবন অতি উচ্চ, 
ইহারা বৈরাগ্য দীনতা৷ বিনয় ক্ষমার দৃষ্টাত্তত্বূপ। মিসেস্‌ টকারের উৎসাহ 
ও প্রেম আশ্চর্য্য । তিনি হিন্দুস্থানী ভ্ত্রীলোকিগের হ্যায় ঘাঘর। পরেন, 
তাহার মস্তক ও সর্ববাঙ্গ শুভ্র চাদর দ্বারা আবৃত ও কেশ ছিন্ন, তিনি ধর্শ প্রচারে 
সর্ধবাপেক্ষা স্থনিপুণা। কোচবিহারের মহারাণী ও তাহার মাতা, এবং অপর 
কতিপয় ব্রাঙ্ধিক! তাহাকে অভার্থনা করিয়াছিলেন । মেজর টকারের পরিধানে 
ইজার চাপকান ও মস্তকে উফীয়, স্বন্ধে পীত উত্তরীয় । তাহার! স্বামী স্ত্রী 
আচাধ্যমহাশয়ের প্রদত্ত মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়াছিলেন। মেজর টকার 
সাহেব পূর্বের একজন সিভিলিয়ান ও পঞ্জারের ডিপুটী কমিসনর ছিলেন, এইক্ষণ 
তাহার ভিক্ষান্ন উপজীবিকা। তাহার পত্রী আচাধ্য মহাশয় হইতে একটি 
কাষ্ঠের কমগুলু চাহিয়। লইয়াছিলেন ।” 
১লা মাঘ--*আরতি' 

১৮ই পৌষ (১৮০৪ শক) ১ল। জানুরারী, ১৮৬৩ খুঃ), সোমবার হইতে 
২৪৯শে পৌষ (১২ই জানুখারী ) শুক্রবার পধ্যস্ত পূর্ধব বংসরান্রূপ উত্সবের 
আরম্তস্থচক উপাসনা হয্র। ১লা মাঘ হইতে উৎসবের বিবরণ আমরা ধন্মতত্ব 
( ১৬ই মাথ ও সী! ফাল্তুন, ১৮০৪ শক) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £-”১লা 
মাঘ ( ১৮০৪ শক ) (১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ), শনিবার ব্রন্মমন্দিরে উৎসবের 
দ্বার উদঘার্টিত হয়। এই উদঘাটনে, আরতি সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। 
আকাশব্যাপী ঈশ্বরের মহতী সত্ব! আরতির বিষর। চক্ষু মুদ্রিত করিয়। 
পরব্রহ্মের আরাধনা সাধারণতঃ প্রচলিত। আরতির দিনে নেত্র উন্মীলন 
করিয়! বিস্তৃত আকাশে ঈশ্বর-দর্শন। যোগ অপূর্ণ, যদি কেবল অস্তরে বন্ধ 
থাকে, বাহিরে আপিয়া আপনার অধিকার বিস্তার না করে। আমর! চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়া থাকি কতক্ষণের ভরন্য? যর্দি এককালে অধিক সময়ের জন্য হয়, 
তবে আড়াই ঘণ্টা কি তিন ঘণ্ট।। অবশেষ সময় আমাদিগের চক্ষু খুলিয়াই 
অতিবাহিত হ্য়। এই চক্ষু খোলার অবস্থাতে যদি আমরা ব্রহ্মহীন হইয়া 
অবস্থান করি, তবে আমাদ্িগের ত্রহ্মভক্ত উপাধি গ্রহণ কি প্রকারে সম্ভবে? 


ত্রয়ঃপঞ্জাশত্বম সাংবমরিক উৎসব র ১৯৩৫ 


জলে স্থলে অস্তরীক্ষে সর্ববজর যদি ইই্দেবের অধিষ্ঠান উপলব্ধ না হইল, তবে 
ভক্তি প্রেম অবশ্থ সন্কোচাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তক্কিভাজন আচার্য মহাশয় 
আরতির জন্য বেদীতে আনীন হইলেন, উন্মীলিতনয়নে ব্রন্মের আরতি আরম 
করিলেন। ঈশ্বরের বিরাট্‌ মৃত্তি তাহার সম্মুখে প্রকাশ পাইল । সেই মহতী 
মুণ্তিকে সম্বোধন করিয়া, হৃদয়ের বিশ্বাস-শ্রন্ধা-ভক্তি-প্রেম-পুণ্য-প্রদীপ লইয়া, 
তাহার আরতি করিতে লাগিলেন। আরতিতে বাহিরের কোন উপকরণ 
ছিল না, নকলই ভিতরের । ঈশ্বরের অদ্ভুত এই্বর্ধ্য-দর্শনে তাহার মুখশ্রী এরূপ 
আকার ধারণ করিয়াছিল, স্বর এরূপ গম্ভীর হ্ইয়াছিল, বাক্যসমূহ এমন মহৎ 
ভাব প্রকাশ করিতেছিল যে, সে সময় ধাহার! তথায় উপস্থিত ছিলেন না, 
বাক্য দ্বার তাহাদ্দিগের নিকটে সে ছবি চিত্রিত করিয়া সমুপস্থিত করা 
একেবারে অসম্ভব । আমরা প্রতিবংসর এখানে আমাদ্িগের অনামর্থা প্রকাশ 
না করিয়া থাকিতে পারি না; এই অপামর্থ্াই যেন, ধাহারা আরতির ভাব 
হদয়ঙ্গম করিতে বাগ্র, তাহাদিগকে স্বচক্ষে ব্যাপারটি প্রতাক্ষ করিবার জন, 
ব্রক্ষমন্দিরে আনিয়া তৎকালে উপস্থিত হইতে প্ররোচিত করে। আরতির 
পূর্বে পৃথিবীর সমুদায় জাতির প্রতি আচার্ধা মহাশয়ের নিবেদন ইংরেজী, 
সংস্কৃত, উর্দি ও বাঙ্গলা ভাষায় পঠিত হয়। ১লা মাঘ হইতে পারিবারিক 
উপাননাগৃহে প্রতিদিবদ উপাধ্যার কর্তৃক নিয়লিখিত জিজ্ঞাসাগুলি পঠিত হয়, 
সমবেত সাধকগণ অন্তরে অন্তরে তাহার প্রত্যুত্তর দান করেন । 
“নববিধনের আদর্শ মনুষ 

“উপাসকমগ্ডলী প্রত্যেকে বলুন £_ 

“আমি নারীকে ব্রহ্ষকন্তা জানিয়া প্রীতি এবং সম্মানকরি এবং তৎসম্বদ্ধে 
কোন অপবিজ্র চিন্তা বা ইচ্ছা ম্বদয়ে পোষণ করি না। 

“আমি আমার শত্রুদিকে প্রীতি এবং ক্ষমা করি, এবং উত্যক্ত হইলে 
রাগ করি ন|। | 

“আমি অপরের স্থথে সুখী হই এবং হিংসা বা ঈর্ষা! করি না। 

“আমি নতন্বভাব, আমার অন্তরে কোন প্রকার অহঙ্কার নাই । কি পদের 
অহঙ্কার, কি ধনের অহঙ্কার, কি বিষ্ভার অহঙ্কার, কি ক্ষমতার অহঙ্কার, কি 
ধঙ্মের অহঙ্কার। 


১৯৩৬ ূ্‌ আচার্য কেশবচন্দ্র 


“আমি বৈরাগী, আমি কল্যকার অন্য চিন্তা করি না। পৃথিবীর ধন 
অন্বেষণ করি না, স্পর্শ করি না; কেবল ধাঁহা বিধাতার নিকট হইতে আইসে, 
তাহা গ্রহণ করি । 

“আমি সাধ্যাহুসারে স্ত্রী পুত্রদিগকে ধর্খ ও উপাসন। শিক্ষা দি। 
“আমি ন্তায়বান্‌ এবং প্রতোককে তাহার প্রাপ্য প্রদান করি। ভ্রব্যাদির 
মূল্য এবং লোকদের বেতন যথাসময় দিয়! থাকি । 

“আমি সত্য বলি এবং সত্য ভিন্ন কিছু বলি না। সকল প্রকার মিথ্যা 
আমি ঘ্বণা করি। 

“আমি দরিদ্রদিগের প্রতি দয়ালু এবং ছুঃখমোচনে ব্যাকুল; আমি সঙ্গতি 
অন্থসারে দাতবে দান করি। 

"আমি অপরকে ভালবাসি এবং মন্ুযুজাতির মঙ্গলসাধনে সর্বদ। যত্বু করি। 
আমি স্বার্থপর নই। 

“আমার হৃদয় ঈশ্বর এবং স্বর্গীয় বিষয়েতে সংস্থাপিত, আমি সংদারাসক্ত নহি। 
“আমি প্রত্যেক প্রেরিত ভ্রাতাকে আপনার বলিয়াখুব ভালবাসি এবং সম্মান 
করি এবং এই দলমধো এক্য-স্থাপনের জন্য আমি সর্ধবদ] ব্যাকুল ও যত্ববান্‌। 

"প্রতিদিন উপাসনাস্থলে উপাধ্যায় কর্তৃক এইটি যে পঠিত হয়, ইটি 
'নববিধানের আদর্শ মন্তুষ্ট | নববিধানবাদী প্রত্যেক সাধকের এই আদর্শে 
জীবন গঠিত হওয়! একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা নববিধানবাদী বলিয়া পরিগণিত 
হওয়া অসম্ভব । আমরা ভরসা করি, আমার্দিগের ভ্রাতৃমগ্ডুলী যে কোন স্থানে 
আছেন, সেখানে প্রতিদিন উপাসনাকালে এই "আদর্শ নববিধান মন্ুস্ত” পঠিত 
হইয়া, তদন্ুরূপ জীবন-গঠনে সর্বতোভাবে যত্ব হইবে । 

বর! মাঘ--ছুই বেল! ব্রদ্মমন্দিরে উপাসনা 

“২রা মাঘ ( ১৪ই জানুয়ারী), রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে দুই বেল! উপাসনা হয়। 
প্রাতঃকালে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, সায়ংকালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 
উপাসনার কার্য নির্বাহ করেন। সায়ঙ্কালের উপদেেশের বিষয় “উৎনবে 
উজ্জীবন-লাভঃ | প্র 

ওরা ন'ঘ--'বন্ধুস শ্মিলনসভা 
"ওরা মাঘ । ১৫ই জানুয়ারী ), সোমবার, বন্ধুসম্মিলনসভা। ভাই উমানাথ 


ত্রয়ংপঞ্চাশত্বম সাংবংসরিক উত্সব ১৯৩৭ 


গুপ্ত এই সভার কার্য আবস্ত করেন, আচাধ্য মহাশয় .কর্তৃক কার্ষ্যের পরিসমাধ্ধি 
হয়। এই সভাতে বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্ব এ হুইয়ের প্রভেদ অতি হুন্দররূপে 
বিবৃত হয়। ভাই আমাদিগের সকলেই, কিন্তু বন্ধু বলিতে পারি, এরূপ ব্যক্তি 
আমাদিগের অতি অল্পসংখ্যক। বন্ধু বলিতে গেলে, সর্ধপ্রথমে আমাদিগের' 
ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি যায়। এমন লোক নাই, যে তীহাকে দীনবন্ধু না বলিয়া 
থাকে। ঈশ্বর আঘাদিগের সর্বতোভাবে বিশ্বাসভাজন। যিনি আমা- 
দ্বিগের বন্ধু হইবেন, তিনি সকল বিষয়ে আমাদিগের বিশ্বান্ভাজন হইবেন । 
ধন, জন, পরিবার, দেহ, প্রাণ, কিছুই তাহাকে দিয়া আমর] তিলমান্র 
অবিশ্বাস করিতে পারি না; যেখানে অণ্মাত্র অবিশ্বাম আসিল, সেখানে আর 
বন্ধুতা রহিল না। বন্ধুতা একান্ত সহামুভূতিময়। ঈশ্বর আমাদিগের স্থখ 
ছুঃখের প্রতি যথার্থ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে যেমন পারেন, এমন আর 
কে পারে? পৃথিবীর বন্ধু সর্বথা সহানুভৃতিতে আমাদের সঙ্গে এক হইবেন, 
তবে তিনি বন্ধু। স্থৃতরাং বন্ধু অতি দুল্লপভ। লসৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, 
যাহার পৃথিবীতে ঈদৃশ একটি বন্ধুও আছে। ভ্রাতৃত্বের ভূমি অতি বিস্তৃত, 
এই বিস্তৃত ভূমির মধ্য হইতে যদি এক জন বন্ধুও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি 
স্থখে ছুঃখে সম্পদে বিপদে সমুদায় অবস্থায় অতীব বিশ্বস্ত সহামুভূতিময় 
হদয়বন্ধু হয়েন, তবে এই পৃথিবীতেই স্বর্গের শোভ। ও স্থখ অনুভূত হয়। 
ঠা মাঘ--'দরবার' 

“৪ঠ| মাঘ ( ১৬ই জাগুয়ারী ), মঙ্গলবার, দরবার। দরবারের কার্ধ্য ভাই 
কাস্তিচন্দ্র মিত্র, ভাই মহেক্দ্রনাথ বস্থ এবং ভাই কেদারনাথ দে কর্তৃক আরব 
হয়, আচাধ্য মহাশয় কতৃক পরিসমাণ্ড হয়। পরস্পর পরস্পরকে সহাম্থভৃতি 
অর্পণ করিলে কাধ্য অনেক দূর অগ্রসর হয়, স্থৃতরাং সহাহুভূতির প্রয়োজন; 
ইহার বিপরীতে এই কথা হয় যে, যদি কাল জমীর উপরে সাদা পদ্মফুল 
জন্মায়, দুঃখে নৃত্য হয়, তবে জানা যায় যে, যাহা কিছু হইতেছে, খাটি। 
সখ, ক্রমান্বয়ে সুখ ন! হইলে, ধ্যানাদি হয় না, একথা কিছুই নয়। যদি কেহ 
বলেন, আমি প্রেম না দিলে প্রেম দিব না, এই সীমার মধ্যে আমি প্রেমকে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম, তবে জানিতে হইবে, সেখানে গভীরতম প্রেম নাই। 
গভীরতম প্রেম হৃদয়ের গভীরতম নিয় স্থানে স্থিতি করে। স্থতীক্ষ মর্শভেদী 
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বাণ হৃদয়কে বিদ্ধ না, করিলে, সে প্রেম কখন বাহিরে প্রকাশ পায় না। 
জুডাস শিল্ত হইয়া ঈশার প্রাণবধের. কারণ হইল, ইহা! অপেক্ষা মর্ধভেদী 
ব্যাপার আর কি হইতে পারে? কিন্ত এই ঘটনা হইল বলিয়া, ঈশার 
জগতের প্রতি প্রেম সর্বজনবিদিত হুইয়] পড়িল। ঈশার প্রতি যখন এরূপ 
হইল,/তখন আমরা*কে যে আশ। করিব, আমরা সর্বদা কেবল সহান্থভৃতিই 
মকলের নিকট হইতে লাভ করিব। হইতে পারে যে, আমাদিগের অতি 
নিকটস্থ বন্ধু আমাদিগের প্রাণ পধ্যন্ত বিনাশের কারণ হইতে পারেন। এজন্ত 
আমাদিগের সর্বদ| প্রস্তত থাকা প্রয়োজন । প্রেম কোন দিন নির্ধ্যাতনে 
খর্ব হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়। যেব্যক্তির স্থির সঙ্কল্প এই যে, নির্যাতন সহ 
করিব এবং নির্যাতনের বিনিময়ে প্রেম দিব, তাহার সম্থন্ধে কখন নির্যাতন 
থাকে না। অনেক সময়ে পরম্পরকে শাসন করিবার কথ! হয়, কিন্তু ইহ1 জান! 
আবশ্তক যে, এখানে প্রেমের শাসন ভিন্ন অন্ত কোন শাসন নাই। যে বিষয়ে 
ঈশ্বর আমাদিগের আদশ, সে বিষয়ে অন্য কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এ 
বিধির ব্যতিক্রম করিতে পারা যায় না। ইঈশ! অত্যাচারের বিনিময়ে ক্ষমা 
ও প্রেম প্রদর্শন করিলেন, ইহা তাহার পিতারই অনুবপ। প্রেমিক ঠচতন্ত 
গুরুতর অপরাধে ছোট হরিদাসকে বজ্জন করিলেন, মে ব্যক্তি এক বৎসর 
কাল পুনগৃহীত না হইয়া, পরিশেষে ত্রিবেণীতে আত্মবিসর্জন করিল। এস্থলে 
দৃশ্ঠতঃ এ বিধির ব্যতিক্রম প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু জানা আবশ্যক যে, 
আঘাত দুই প্রকার আছে। এক আঘাত ক্রোড়ের দিকে টানিয়া আনে, 
আর এক আঘাত:ক্রোড় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। প্রথমোক্ত আঘাত 
প্রেমিকগণের, তীয় প্রকার আঘাত অপ্রেমিক জনের । ফল কথা এই, 
প্রেম সহাহুভূতি অসহানুভূতি, আলিঙ্গন অত্যাচার, স্থথ দুঃখ, এ সকলের 
নিরপেক্ষ । বরং ছুঃখ,ক্লেশের অবস্থায় প্রেম উথলিত হয় বলিয়া, ছুঃখকে 
সাধক মাতা বলিয়া জানেন, এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন কণা বলিতে এই 
জন্য অণুমাত্র সাহস করেন না। 
£ই, ৬ই, ৭ই মাঘ-গ্রাস্তরে বন্ধ ত।, নষবৃন্দাবনাভিনয, ব্র।দ্ষিকাগণের সম্ভা 

“৫ই মাঘ (১৭ই জামুয়ারী ), বুধবার, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রান্তরে 

বন্ৃতা। ভাই অম্ুতলাল বন্থ, ভাই দীননাথ মজুমদার, কাণপুরের ভ্রাতা 
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ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, উড়িস্তার ভ্রাতা ভগবান্চন্দ্র দাস, পঞ্রাবী ভ্রাতা! লালা কাশীরাম, 
ইহারা ম্ব স্ব দেশের ভাষায় সমবেত জন্মগ্ডলীকে সন্কোধন করেন।' এক 
এক বার এক একজনের কথার বিরামে সন্থীর্তন হইয়। সে দিনের কাধ্য 
শেষ হয়। ৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয়, ৭ই মাঘ 
শুক্রবার ব্রাঙ্দিকাগণের সভা ও সতপ্রসঙ্গ | 

ৃ ৮ই মাঘ--টাউনহলে ইংরেজী বস্তুত 

“৮ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী ), শনিবার, টাউনহলে আচাধ্য মহাশয়ের 
ইংরাজী ( শেষ )ব্তৃতা হয়। বিষয়--“ইউরোপের প্রতি আসিয়ার নিবেদন? | 
বৎসর বৎসর যে প্রকার শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা বুদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে টাউন- 
হলাপেক্ষ। প্রশস্ততর স্থান হইলে শ্রোতৃবর্গের স্থখকর হয়। আমর! বক্তৃতার 
সারাংশ দেশীয় ভাষায় নিয়ে প্রকাশ করিলাম, ইহ] দ্বারা পাঠকবর্গ কথঞ্চিং 
এবারকার মূল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। 

“আসিয়া এবং ইউরোপস্থ ঈশ্বরের পুভ্রকন্তাগণ-__কোথা হইতে সেই সকল 
ছুঃখের ধ্বনি উখিত হইয়াছে, যাহ। শুনিয়া দেশানুরাগী জনের হৃদয় গভীর 
বাথায় বাথিত 1? যেন সমুদ্ায় জাতি অত্যাচারের কশাঘাতে যন্ত্রণায় ছট্ফট 
করিতেছে, এবং হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে দুঃখের রোদনাবেদন প্রেরণ 
করিতেছে । অতি বিস্তৃত ক্রন্দনধ্বনি আকাশে উখিত হুইতেছে, এবং 
আকাশের চারি পক্ষপুট চারি দিকে লইয়া যাইতেছে এবং যখন উহারা এই 
দুঃখের সংবাদ অর্পণ করে, তখন প্রত্যেক সহদয় চিত্তের তার স্পর্শ করে 
এবং প্রতীত হয়, যেন উহার প্রত্যেক ব্যন্তি এবং জাতির নিকটে সহাম্গভূতি 
ও সহায়তা যাজ্ঞা করিতেছে। কে রোদন করিতেছে? তোমরা কি 
শুনিতেছ ? ভারতবর্ষ রোদন করিতেছে, আসিয়া রোদন করিতেছে। 
আহা, পূর্ববদিকের সেই মধুর স্বর্গীয় দূত, যাহার শৌন্দধ্যে যেন দিব্যধামের 
বর্ণ সমুদায় সংমিশ্র হইয়াছে, আর্ক কপিলবসনে ভূতলে শোণিতাক্ত কারা- 
বাসী হইয়! পড়িয়া রহিয়াছে! আসিয়ার দুঃখের উচ্চতা গভীরতা দৈর্ঘ্য এবং 
প্রস্থ কে পরিমাণ করিতে পারে? তাহার শান্তি নাই, গে কোন সাত্বনা 
দেখিতে পায় না। আসিয়ার বিলাপের বিষয় কি? ইউরোপের উদ্ধত সভ্যতার 

ংঘাতিক আক্রমণ, যাহাতে তাহার হৃদয়ে শোক, তাহার নিষ্কপ্হ্ক নামে 
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কলঙ্ক, তাহার সমুদায় চিরপোষিত সদুষ্টানসমূহে মৃত্যু আনয়ন করিয়াছে। 
ইউরোপে অনেকে আছেন, ধাহারা বলেন যে, ইউরাইল পর্বতের ইউরাইল 
নদীর অপরদিকে দূরতর প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে জনস্থান ইনতিক 
কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, পূর্বভাগের মানবমগ্লী গভীর কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের ত্বকের 
ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, আলিয়ার ভূমি পাপ ও দুরাত্মতা, অন্ধকার ও অন্ধতামিশ্র ভিন্ন 
আর কিছুই উত্পাদন করে না। উহার! সহোদরার ন্যায় সমুদায় ভূমির 
উপরে আপনার ভয়ঙ্কর অধিকার বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । তাহারা বলে, 
আসিয়া কুৎসিত কলঙ্কিত নারী, অপবিভ্রতা এবং অবিশুদ্ধতায় পরিপূর্ণ । 
উহার ধর্শশান্স সমুদায় অসত্য প্রতিপাদন করে, উহার সমুদ্বায় মহাজন প্রতারক, 
উহার সমুদয় জনমণ্ডলী--স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা--সকলেই অসত্যবাদী এবং 
বঞ্চনাপরায়ণ। আসিয়াতে না আছে আলোক, ন। আছে শুদ্ধতা। সমুদায় 
মূর্খতা, অসভ্যতা, এবং অবৈধ ধশ্টে পূর্ণ, এবং বলে, এই অভিশপ্ত দেশ হইতে 
ভাল কিছুই আমিতে পারে না। এই ভাবে, এই বিবেচনায় ইউরোপ বনু বর্ষ 
যাবৎ আসিয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে, এবং চির শত্রুর ন্যায় পূর্ববভাগের সীমাস্ত 
ভূমি পধ্যন্ত লুন বিস্তার করিয়াছে। ঘোরতর শোণিতপাত এবং মৃত্টীকর এই 
সমর চলিতেছে, এবং সতাই বিগ্রহের ইতিহাসে ইহার তুলন। নাই। পূর্বব- 
বিভাগের সমুদ্ায় জাতি মধ্যে উহা! শোচনীয় বিনাশ আনয়ন করিয়াছে, প্রবল 
জলপ্লাবনের গায় ইহার প্রাচীন গৌরব ও মহত্ব সমুদায় বিলোপ করিয়া চলিয়া 
যাইতেছে। এখনও সংগ্রাম অপরিসীম রোষে তঞ্জন গর্জন করিতেছে। ইউরোপ, 
এখনও কেন তোমার চক্ষু অপরিতর্প্য হিংসা এবং ক্রোধাবেশে ঘুরিতেছে, যেন 
তুমি আসিয়াকে এককালীন ধ্বংস করিবার জন্য কৃতপক্কল্প? রজনী অবসান হইয়াছে 
এবং উষার আলোক লমরক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে । ইউরোপ, 
তুমি কি দেখিতেছ না, কি ভয়ানক পরিমাণে তুমি জাতীয় বিনাশকাধ্য সাধন 
করিয়াছ ? এখানে আমাদিগের দৃষ্টির সন্লিধানে কি হৃদয়বিদারক হত্যা ও 
শোণিতপাত, দুখ ও পতন প্রকাশ হইয়। পড়িয়াছে। আহা কি দুঃখ! ইউ- 
রোপের বলপ্রয়োগপরাম্ণণ সভ্য তাশতস্্ী সম্মুখে, পূর্ববিভাগের শান ও মহাজন, 
ভাষা এবং সাহিত্য, এমন কি আচার ব্যবহার, সামাজিক এবং গৃহ বিধান, 
সমুদায় পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার নিষ্টুর মৃত্াগ্রাসে নিপতিত। পূর্ববাহিনী এবং 
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পশ্চিষবাহিনী নদী সকল শোণিতে আরক্ত। অনেক হইয়াছে, ইউরোপ, এখন 
থাম, শোগণিতপাতের ক্রিয়া হইতে নিবুত্ব হও। আর সংগ্রাম নয়, এই তোমার 
সম্মুখে আমি নববিধানের পতাকা ধারণ করিতেছি, ইহা শস্ত্রপরিহার এবং 
সশ্মিলনের পতাকা । আর নমর নহে, এখন হইতে শাস্তি এবং সন্তাব, ভ্রাতৃভাব 
এবং বন্ধুত্ব। এই ভঙসনার স্বর নীচ অরুতজ্ঞতার স্বর নহে। ইউরোপ ষে 
সকল ভাল করিয়াছে, যে সকল বাহ্‌ এবং আন্তরিক উপকার অর্পণ করিয়াছে, 
সে সকলের জন্য আপিয়ার আমরা অতীব কৃতজ্ঞ। তাহার বিজ্ঞান এবং 
সাহিতা, তাহার বাণিজা এবং ব্যবলায়, তাহার রাজনীতি এবং ধন্ম, আমা" 
দিগকে মূর্থতা ভ্রম হইতে রক্ষা করিয়াছে; আমার্দিগকে আলোক, স্বাধীনত৷ 
ও আনন্দ বিতরণ করিয়াছে এবং সমুদায় আসিয়াকে চিরবাধ্যতাপাশে বদ্ধ 
করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপ, তুমি এক হস্তে জীবন, অপর হস্তে মৃত্যু অর্পণ 
কর। তোমার সভ্যতা আশিষ সপ্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু যে পরিমাণে উহা 
সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের জাতীয় ভাব বিনষ্ট করে এবং পূর্বভাগে যাহা কিছু 
আছে, সমৃদায় ধবংন করিয়! ইউরোগীয় করিতে চায়, উহা! আমাদিগের পক্ষে 
অভিশাপ। এ জন্যই আমি আপিয়ার দোষাপনয়ন করিব। হা, আমিই 
করিব, কেন না আলিয়ার সস্তান, তাহার দুঃখ আমার দুঃখ, তাহার আনন্দ 
আমার আননা। এই ওষ্ঠাধর আসিয়ার পক্ষ সমর্থন করিবে। বিশ্বস্ত অনুগত 
দাস, অঙুরক্ত পুত্রের ন্যায় আমার পিতৃভূমির সেবা করিব। আমি যখন শিশু 
ছিলাম, শিশুর ন্যায় কথা বলিতাম, শিশুর ম্যায় বুঝিতাম, শিশুর ন্যায় চিন্তা 
করিতাম। এখন আমি মানুষ হইয়াছি এখন শৈশবের সমুদয় পরিহার 
করিতেছি। সময়ে আমি ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় কলিকাতার সেবা করিয়াছি । 
আমার দেব! ও নহ!মথভূতি এই রাজধানীর লীমামধো আবদ্ধ ছিল | বৎসরের 
পর বংসর চলিয়া! গেল, ক্ষুদ্র শিশু ক্রমে বালক হইল এবং আমি প্রশস্তহাদয়ে 
প্রশস্ত সহাম্ুভৃতিতে বঙ্গদেশের সেবা মারস্ত করিলাম। যখন বাল্যকাল 
যৌবনে প্রবিষ্ট হইল, সমুদায় ভারতবর্ষের জন্য আমি দণ্ডায়মান হইলাম । এ 
সময়ে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কিছু আমার উচ্ছিতত আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন 
করিতে পারিত না, এবং ঈদৃশ বিস্তৃত প্রচারক্ষেত্রে আমি আনন্দকর কাধ্য 
লাভ করিলাম । এখন মনুয্যত্বের প্রারস্ে, প্রভূ আমায় তদপেক্ষা উচ্চতর 
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এবং বৃহত্তর সেবকত্বে আহ্বান করিয়াছেন। সমগ্র মহাদেশের কিসে লাভ 
হয়, তাহা প্রদর্শন এবং অভাব-পরিপূরণের জন্ত আমি আহ্‌ৃত হইয়াছি। 
আগ্লিয়ার সেবক এবং প্রবক্তা হইয়! দণ্ডায়মান হওয়াতে, আমার উন্নত পদবীর 
অভিমান অনুভব করিতেছি । আগিয়ার হইয়া, এক মহারাজ্যের প্রতিনিধি 
হইয়, আমি এমন অনুভব করিতেছি, যেমন কখন করি নাই, কেবল ভারত- 
ব্ষীয় হইয়। কখন অন্থভব করিতে পারি না। আপিয়ার এক সীমান্ত হইতে 
অন্ত সীমান্ত পথ্যস্ত প্রশস্ত গৃহ, প্রশস্ত জাতীয় ভাব, এবং বিস্তৃত আত্মীয়তার 
গর্ধ আমি করিতে পারি। আমি কেবল উচ্চতর প্রশস্ততর ভূমির উপরে 
দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহা নহে, আমি পবিত্র ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইয়াছি। 
আপিয়! কি বড় বড় খধি মহাজনের জন্মভূমি নয়? অবশেষে পৃথিবীর পক্ষে 
কি ইটি সর্ধবপ্রধান পবিত্র তীর্ঘনমাগমের স্বান নহে ? ঠা, তাহারা আনিয়ার 
ভূমিতেই আবিভূতি এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, ধাহাদিগের পদতলে পৃথিবী 
ভূমিষ্ঠ হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। যেধর্খে লক্ষ লক্ষ লোককে জীবন ও 
পরিত্রাণ প্রদান করিয়াছে, তাহা আপিয়াতেই সব্ব প্রথমে অভ্যাদিত হইয়াছে । 
আমার নিকটে আগিয়ার ধৃলি স্বর্ণরৌপ্যাপেক্ষা মূল্যবান্‌। নিশ্চয়ই আসিগ্নাতে 
যে ভূমির উপরে আমরা পদনিক্ষেপ করি, তাহা অতি পবিভ্র। পূর্বভাগ 
সর্বতোভাবে পবিভ্রভূমি? কিন্তু আপিয়া কেবল পবিজ্র ভূমি নহে, ইহা 
উদ্দারতার ক্ষেত্র। এই এক স্থানে তোমরা সমুদায় প্রধান মহাজন এবং 
পৃথিবীর ধশ্নম্পকীয় সমুদায় মহান্ুভাব মনীধিগণকে গণনা করিতে পার। 
আপিয়ার সীমার বহিভূ্ত স্থানে কোন বড় মহাজন জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
ইটি কি একটি বিশেষ গণনার বিষয় নহে? পৃথিবীতে যত ধর্মমগ্ুলী আছে, 
আসিয়া তাহার গৃহ । ইহা কেবল কোন একটি ধর্মবিশ্বাসের অবস্থিতি-স্থান 
নহে। ইহা কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নহে | যিদ, খ্রীষ্টান, 
মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, সকলেই আপিয়াকে সাধারণ গৃহ স্বীকার করে। আসিয়ার 
ভাব সার্বভৌমিক, উদার, এবং সর্বাস্তর্ভাবক; পক্ষপোষক, একদেশদর্শী বা 
সাম্প্রদায়িক নহে। আপিয়ার অধমতম শিত্রুও সক্বীণ্বতিষ্ধারক ভাব তাহার 
বিশেষণ করিতে পারে না। আসিয়াই পূর্ব্ব পশ্চিমের সমুদাম ধর্মমগ্ুলীকে 
ক্রোড়ে লালন পালন, প্রতিপোষণ এবং স্তন্যদান করিয়াছে । কেমন সর্বতোমূখী 


ত্রয়ংপঞ্চাশত্ৃম সাম্বংসরিক উৎসব ১৯৪৩ 


তাহার মনীষা, কেমন বিবিধ তাহার ঈশ্বরদত্ত গুণ, কেমন বিস্তৃত তাহার সহাস্ছ- 
ভূতি, কেমন সর্বাস্তর্তাবক তাহার স্বভাব, কেমন মহত্বম তাহার স্তন, যাহা 
এতগুলি অতীব ভিন্ন ভিন্ন মত ও মণ্ডলীকে স্তন্তদান করিয়াছে। খ্রীষটধর্ম- 
হিন্দুধশ্মের মাত|, পৃথিবী তোমাকে মহীয়পী করিতেছে, এবং তোমার অস্থপম * 
ওঁদাধ্যের সম্মাপনা করিতেছে। তুমিই ঈশা, বুদ্ধ এবং জোরেস্তারকে ধাত্রী হইয়া 
লালন পালন করিয়াছ। সত্যই আপিয়ার ভাবে সমুদা সম্প্রদায় এক হইয়া যায়। 
ইংলগ্ডে ওয়েষ্টমিনেষ্টার আবি সম্বন্ধে ঠিক বলা হইয়াছে, উহা মৌনভাব এবং 
সম্মিলনের মন্দির, যন্মধ্যে বিংশতি পুরুষের শক্রতাও সমাধি প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষমা 
লাভ করে। ইহার পবিভ্র তোরণশ্রেণী মধ্যে, মৃত্যুর গম্ভীর মৌনভাব মধ্যে 
শাস্তিদেবী বান করেন। ইহা সত্য যে, ইংলগ্ডের বড় বড় লোক সমুদায় পার্থকা, 
মত ও বিশ্বাপের প্রভেদ বিস্বৃত হইয়৷ কুশলে নিদ্রিত। ওয়েই্টমিনেষ্টার আবিতে 
ধাহার! শয়়ান, তাহারিগের মধ্যে শুভ একত। আছে । কিন্তু ইহ! সমাধি-স্থানের 
একতা, জন্মগ্থানের নহে। ইহা মৃতার একতা, জীবনের নহে । আপিয়া উচ্চতর 
একতার অভিমান করেন । ইহা জ্ঞাতিত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের একতা । ইহ! সাধারণ 
গৃহ, স্বজাতীয় আত্মা নকলের নিকট নম্বন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন আকারে জাতীয় মত- 
বিশ্বাদে নহযোগিত্বের একতা । এস্থান মেস্থান'নয়, যেখানে মৃত্যুর পর সকলে 
একত্রিত হুন, যেখানে বিভিন্ন মত, বিরুদ্ধ ধন্ম সমাধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ 
সেই স্থান, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন মত, ধশ্শ ও নীতির আোত প্রবাহিত হইয়া, পূর্ব 
পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে গিগ্লাছে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, দেশে এবং কালে ভিন্ন ভিন্ন 
ফল উৎপাদন করিযগ্নাছে, অথচ মূল উৎসে তাহার! সকলে এক | ইহাদিগের 
শাখা সকল ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াছে, হইতে পারে, বিপরীত দিকে 
গিয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের ধর্মমূল আসিয়াতে । আমি কি তাহাদিগের জাতীয় 
একতার কথা বলিতেছি ? হা, আপিয়ার হইয়া পূর্ববঃ পশ্চিমের সমুদায় ধর্ম 
মন্দিরের নেতৃগণেতে আমাদিগের প্রয়োজন । সমুদয় মহাজন, খষি, ধর্মার্থ 
নিহত, ভক্তগণ, ধাহারা যেমন, আমরা তাহাদিগকে তেমনি সম্মান করি । শুদ্ধ 
মানুষ বলিয়া, আসিয়ার বলিয়। সম্মান করি না, কিন্ক আমাদিগের স্বদেশীয় বলিয়া 
সম্মানকরি। আসিয়ার এই এক আশ্রর্ধ্য সামর্থা যে, একজাতীয়ভাবাপন্ন 
' হইয়াও এত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম উৎপাদন করে এক ভূমিতে এমন বিপরীত চরিত্র 


১৯৪৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


সকল কেমন আবিভূ্তি হয়! ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার ভূমিতে 
আমর! একবিধত। দেখিতে পাই; কিন্তু এই আপিম্াতে অগণ্য ভিন্নতা দর্শন 
করি, যাহা একই আলিয়ার উর্বর1 ভূমি হইতে সমুৎ্পন্ন হইয়াছে । নিশ্চমুই 
ভারতীয় হৃদয়ের গভীরতম স্থানে বহুত্ব আছে। আজ ইহা ভিন্ন আর এ 
ব্যাপারের কোন হেতু নির্দেশ হইতে পারে না । ঈদৃশ পবিত্র উদার ভূমির 
উপরে দাড়াইয়া, আমি আপিয়ার নহি, যদি আমি পৃথিবীর সমুদ্বায় মহাজন, 
ভক্ত ও ধর্মার্থনিহতগণের প্রতি ন্যায়-প্রদর্শন জন্য উদার পবিত্র ভাষায় কথা ন' 
বলি। নাম্প্রদায়িক ভাব পরিহার করিয়া আমি কি সকলকে আলিঙ্গল করিতে 
পারি? বাঙ্গালী হইয়া পারি না, ভারতবর্ষীয় হইয়। পারি না; কিন্তু আসিফ়ার 
হইয়া পারি। আমার চারিদিকে এগুলি ধন্মার্থ তাক্তজীবন, এতগুলি ধণ্ম- 
মত, এত গুলি ধন্মপ্রনালী যে, আমি চলিতে পারি না, জীবিত থাকিতে পারি 
না, যদি তাহাদের সঙ্গে মিলিত না| হই, যদ্দি আমি তাহাদিগের সতা পরিহার 
করি। অতএব, ইউরোপ, আমি তোমাকে অসাম্প্রদায়িক হইতে বলিতেছি। 
পাশ্চাত্য জাতির প্রতি আপিয়ার প্রথম নিবেদন এই, তো।মাদিগের শস্্ কোষে 
সংগ্রহ কর। ইউরোপ কি সাম্প্রদায়িক হইতে বাধা? সাম্প্রদায়িকতা! কি? 
ইহ! ইঞ্জিয়ানক্তি । যখন তোমাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তখন 
কি তোনরা ইঞ্জ্রিয়াসক্ত নহ? সাম্প্রদায়িকতা ইন্ত্রিয়াসক্তি, কেন ন] উহা হিংসা- 
দ্বেষ উর্ষ! হাদয়ের নীচ ভাব সকল উদ্দীপন করে; ইহাতে এক ভ্রাতা অপর 
ভ্রাতার, এক তগ্নী অপর ভগ্রীর বিরোধে দ্ায়মান হয়! উহা! ভ্রাতৃত্ব ভগিনীত্বের 
বন্ধন নির্দয়ভাবে ছিন্ন করে, সুতরাং সাম্প্রদার়িকত। ইন্দ্রিয়াসক্তি । আমরা কখন 
ইন্জিয়াসক্তির গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হইব না। তোমার্দিগের নিজ নিজ হীদয় 
দর্শন কর, দেখ, সেখানে ইন্দ্রিয়াসক্ত সাম্প্রদায়িক ভাব আছে কি না? তুমি 
তোমার বিশ্বাস, বিবেক এবং তোমার পরদ্দের অভিমান করিতে পার; কিন্তু যদি 
তোমার হৃদয়ে সাম্প্রদাত্রিকতা থাকে, তবে তুমি ইন্িয়াসক্তির প্রচুর নিশ্চয় 
প্রমাণ পাইলে । যেমনই কেন বিশুদ্ধচরিক্র হউক না, সাম্প্রদায়িকতার গতিই 
এই যে, উহা অপ্রেম বিসংবাদ উৎপন্ন করে, ভ্রাতা ও ভগিনীকে পরস্পরের 
বিরোধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে। মহধি পল এই সাম্প্রদায়িকতা-পাপের বিরোধে 
ভয়ঙ্কর তঞ্জন গর্জন করিয়াছেন, নিন্দাস্থচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । আমরা 
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যে সাম্প্রদায়িকতাতে বাস করিতেছি, উহা যে কেবল ইন্্রিয়াসক্তি, তাহা নহে, 
উহা অবৈজ্ঞানিক । বহু সম্প্রদায়! পৃথিবীর সমুদ্ায় ইতিহাসে এতদপেক্ষা জার 
কি অবৈজ্ঞানিক আছে 1? ছুই, চারি, বিংশতি, ছুই শত ভিন্ন নিয়ম বিজ্ঞানের 
সম্পূর্ন উচ্ছেদ সাধন করিবে । বিজ্ঞানের অর্থ একা । তোমর। কফি বিংশতি 
জ্যোতিষ, ভূতত্ব, ক্ষেত্রতত্বের কথ! বল? বিজ্ঞান একই। যথার্থ বিজ্ঞান 
প্রথম শতাব্দীতে যাহ ছিল, উনবিংশ শতাব্দীতেও তাহাই । বিজ্ঞান একই, 
ইহা! মত, জাতি, বর্ণ কিছুই স্বীকার করে না। ঈশ্বরের বিজ্ঞানে একতা আছে» 
উহাতে কখন বহু সম্প্রদায় হইতে পাঁচর না। তোমাদের ঈশ্বর এক হইলে, 
মগ্ডলীও এক হইবে । যেমন পরিবার এক, মণ্ডলী এক, তেমনি এ সকলই 
এক হইয়া যাইবে। দার্শনিক ধর্শশাস্্রবিৎ ইউরোপ, পৃথিবী তোমাকে 
বিজ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে; বিজ্ঞানের সাহায্যে তুমি সমুদয় 
বিদুরিত করিয়া দাও ধন্মেতে বিজ্ঞানের একত সংস্থাপন কর এবং এই 
বিজ্ঞানকে সাদরে, গ্রহণ কর। বিজ্ঞান ও ধর্ম বলে, এক ধন্ম, এক বিশ্বাস, 
এক সত্যই সম্ভবপর । ছুই মত? এতে যে সমুদায় বিজ্ঞানের বিনাশ। 
বিজ্ঞানের অনুরোধে, কর্তব্যের অনুরোধে, সমুদায় মন্ুয্জাতির মঙ্গলের 
অচ্ছরোধে, ইউরোপীয় জাতিকে বাধ্য হইয়া সমুদ্রায় প্রকারের সাম্প্রধায়িকত। 
পরিহার, করিতে হইতেছে । আদিয়ার আদেশে ইউরোপকে এক্প করিতেই 
হইতেছে । আসিয়া এই ভূমি অধিকার করিয়া আছে । আসিয়৷ তাহার 
হস্তে সমুদায় ধশ্ম ধারণ করিয়া ইউরোপকে বলিতেছে, বিজ্ঞান লইয়া আমার, 
হস্তস্থিত ধর্শসমুদায়ে প্রবিই হও । আপিয়ার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। গণিত 
ব! প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সে জানে না। আপিয়া বিদ্যা, বিনা, কঠোর পরিশ্রম 
বিনা, সহজে বিশ্বাসের, একতায় আসিয়৷, উপস্থিত হইয়াছে । আপিয়া যাহা 
হজে উপলব্ধ করিয়াছে। ইউরোপ-তছুপরি চিন্তা, নিয়োগ. করুক । উহার বড় 
বড় চিন্তাশীল বাক্তিগণ কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একতা অন্বেষণে সময়ক্ষেপ 
না,করিয়া, লমুদায়. ধর্ম, সমূধায় ধর্্মমতের একতাস্থাপনে প্রবৃত্ত হউন । বিজ্ঞানের 
জন্ত আমর! ইউরোপকে বলি, আইল, আমরা এক ঈশ্বর, এক" মণ্ডলী, এক 
মতো আবদ্ধ হই, সমুদ্ধায় মন্ধুনজজাতিকে' এক করিয়া ফেলি। যখনই সাম্প্র- 
দ্বাস্িকতার কথ! হইবে, তখনই যেন আমরা বলি, ইহ! ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ, 
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সমূদায় উন্নতির বিরুদ্ধ, সমুদ্ায় খধি মহাজনের বিরুদ্ধ। আসিয়া ইউরোপের 
দিকে, ইউরোপ আসিয়ার দিকে আকৃষ্ট হউক, আর যেন সাম্প্রদায়িকত। না 
থাকে। যদি বলা হয়, আমর! বহুবিধত্ব ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নই। সাম্প্র- 
দায়িকতা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই গ্রক্কৃতিবিকুদ্ধ নহে। 
প্রকৃতিতে অগণা ভিন্নতা, অশেষ প্রকার। ঈশ্বরের নিয়ম বিবিধ, একবিধ 
নয়। আমায় বলিতে দাও, একতাতে আমি একবিধত্ব অভিপ্রায় করি না। 
একবিধত্বে প্রকৃতির মৃত্যু, ঈশ্বরের তিরোধান । আমরা একত্ব চাই, একবিধত্ব 
কখন চাই না। জাতি ব! ব্যক্তিকে জীবনহীন একবিধত্বের সমভূমিতে আনয়ন 
করিও না। আপিয়ার অতুাদয় হউক, কিন্তু সর্ধ্োপরি স্বর্গীয় এশ্বরিক একত্ব 
স্থিতি করুক। একতানতায় একা সমুপস্থিত হউক, কেন না উহ্থাতে বহুতান 
মিলিত হইয়া বিবিধ স্বরে একই তানলয় সমুপস্থিত করে। একই স্বরের 
ভিন্নতার মধ্য একতা আছে। প্রতিযস্ত্রের স্বতন্ত্রতা আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, 
নিজের কিছু পরিত্যাগ করে না। কিন্তু যখন সমূদায় যন্ত্র বাজিয়া উঠে, জাতীয় 
স্তোত্র নিঃস্ছত হয়, বিবিধ স্বরের যন্ত্র হইতে সুমধুর মনোহর তানলয় সমুখিত 
হয়। ইহা কি সম্ভবপর নয়? বনু জাতি, বহু সম্প্রদায়, বছ মণ্ডলী, বনু মতের 
মধ্যে এরূপ সম্ভব। সকলে যিলিত হইয়া একটি শরীর হউন। আমি 
সকলকেই নাক, কাণ, হাত, পা, মাথা হইতে বলিতেছি না। একেতো শরীর 
বলে না। শরীরের সমুদায় অবস্বের ঘথাযোগা সংস্থান আছে, এবং সকলেরই 
স্বতত্ত্রভাব স্বীকৃত হয়, অথচ সমুায় শরীরে একটা একতা আছে। সমুদায় 
শরীর এক, ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত অথচ সমঞ্জদ সমটি, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ায 
নিযুক্ত অথচ একতাবিশিষ্ট। নমুদ্বায়েতে একটি মনোহর নিয়মিত স্ুশৃঙ্খলা, 
পরম্পরে কোন বিরোধ বা বিসংবাদ নাই। পরিবারের একতাও এইরূপ । 
পরিবারে স্ত্রী আছে পুরুষ আছে, যুবা আছে বৃদ্ধ আছে, প্রত আছে দাস 
আছে, অথচ নিয়মিত পরিবারে কি স্থমধুর সামক্রস্ত বিরাজ করে, যুবা বৃদ্ধ 
পরম্পরের প্রতি ঠিক সম্বন্ধ রক্ষা করে, পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা সম্ভবপর হয়। 
পরিবার এ পৃথিবীতে স্বর্গ, তোমরা কি .দেখিতেছ না? পরিবারের নকলের 
ভাবের ভিন্নতাতেও .একতা বিনষ্ট হয় না। রুচি সহাহভূতি প্রতি ভিন্ন 
হইয়াও পরিবাবের কল্যাণের জন্ম কলে একত্র গ্রথিত, এবং যাহার যে স্থান 
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অধিকার করিয়া অবস্থিত। এই সাদৃশ্যটি আমরা আরে! উচ্চ ভূমিতে লইয়া 
যাই। উত্কষ্ট শাসনে শাসিত রাজামধ্যে কেমন পূর্ণ একতা । অনেক দেশের 
লোক, অনেক জাতি, অনেক দল, যেন এ উহার বিরুদ্ধ, এ উহার উচ্েদ্সাধ- 
নোম্বুখ। অথচ এক মধাবিন্দুতে সকল ভিন্ন ভাবকে একত্র আবদ্ধ রাখিয়াছে। 
এখানেও সামঞ্জস্য এবং একতা । আমাদিগকে আশ্যধ্য হইতে হয়, ইহ! কিরূপে 
সম্ভব হইল! ইহার আর কোন হেতু নাই, ঈশ্বর এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন 
বলিয়াই হয়। অদংখ্য শোক এক পরাক্রাস্ত হস্তে বিধৃত। সমুদায় রাজ্যে একই 
বিধি, বহু জাতি, বহু বংশ, বহু লোকের মধ্যে কুশল ও শাস্তি; কাহারও সাহস 
নাই যে, এই পরাক্রান্ত ক্ষমতাকে অতিক্রম করে। একটা গৃঢ় শক্তিতে 
সমুদয় চাকা নিজ 'নিজ্জ স্থানে একত্র বদ্ধ রহিয়াছে এবং একই শক্তিতে 
পরিচালিত হইতেছে, মানবজ্জাতি উহার অবরোধে অক্ষম। এইটি একতার 
পূর্ণভাব। ইউরোপ, তুমি কি মনে কর, ইংলগ জান্মণিকে বিনাশ করিবে, 
জার্ম্মণি ফ্রান্সকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবে? তোমর! কি সম্ভব মনে কর যে, রাসিয়া 
তুরস্ককে উচ্ছেদ করিবে? ইহা মান্থষের অভিপ্রায় হইতে পারে, কিন্তু মানব- 
জাতির পূর্ণতানপ্বন্ধে ইহা! সম্ভবপর নহে। বিধাতার বিধানে ইহা সম্ভবপর 
নহে ধে, সমুদায় ইউরোপ ইংলগ হইবে, ফ্রেঞ্চ হইবে বা জার্মণ হইবে, অথবা 
সমুদায় পৃথিবী আমেরিকান্‌ হইয়া যাইবে । ইহা আমাদিগের ইচ্ছা হইতে 
পারে, কিন্তু প্রভূর ইচ্ছা নহে, অভিপ্রায় নহে। বহুবিধত্ব থাকিবে, অথচ 
তাহার মধ্যে একত্ব স্থিতি করিবে । তোমর! জান, ইউরোপীয় জাতির মধ্যে 
প্রতিনিধিত্বের নিয়ম আছে, এই প্রতিনিধিত্ব উন্নত শাসনপ্রণালী। দেখ, 
প্রতিনিধিত্বের প্রণালীতে সকলেই স্বাধীন। লক্ষ লক্ষ অতি মূর্খ অজ্ঞানী 
লোকের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি গৃহীত হইয়া থাকে; তোমর! পালিয়ামেণ্টে 
তাহাদিগের কথা বলিতে দাও। তোমর। তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দাও 
নণ, তাহাদিগকে হেয় করিয়া ফেল না, তাহাদিগের স্বাধীন ভাবকে অবরুদ্ধ 
কর না। পরিশ্রমজ্ীবীরাও হাউদ অব কমন্সে ন্যায়বিচার চায় এবং তোমরা 
রাঙ্জ। প্রজ! ধনী নির্ধন সকলকে সমান ভাবে একত্র বসাও; এবং সকলের সম্বন্ধে 
সমান বিচার করিতে যত্বু কর। এসকল লোক পরম্পর কত বিভিন্ন, অথচ 
কেমন সামগ্রস্ত এবং শাস্তি । রাজামম্বদ্ধে তোমর! যাহা কর, ধর্শস্ন্ধেও 
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তাহাই কর। সমুদায় মৃত এক জাতীয় সাধারণ সভায় উপবেশন করুক । 
সকলকেই তাহার কথ। বলিতে দাও, এবং এইবূপে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দ্বার 
একটা ধর্মের রাজোর সার, ধর্মের মূলন্ুত্র সকল, মণ্ডলীর শাসনপ্রণালী, পৃথিবীর 
শাসনগ্রণালী লব্ধ হইবে । আমি তোমাদ্িগকে ইহাই করিতে বণি। কিন্ত 
তোমর! বলিতে পার, “অতি প্রশস্ত হইলে গভীরতা থাকে ন11” এক গ্লাস 
জল লও, এবং উহা! টেবিলের উপরে ঢালিয়া দাও, জলের অধিকৃত স্থান অধিক 
হইল, কিন্ত উহার গভীরতা কমিয়। গেল। সামান্য পািববিষয়পন্থন্ধে এ ন্যায় 
ঠিক, কেন না উহাতে নীমাবন্ধ বিষয় সকল লইয়া কাধ্য হয়। একবার প্রশস্ত 
সমুদ্রকে গ্রহণ কর। উহার উপরিভাগের কি তুমি পরিমাণ করিতে পার ? 
উহার গভীরতম স্থানের পরিমাণ লইতে কি তুমি সক্ষম? একবার উচ্চতম 
আকাশে উথিত হও, আকাশের কি মস্তক আছে, না, চরণ আছে? আকাশের 
স্র্যয কি পশ্চিমে অশ্তমিত হয়? ইহার উচ্চতা, গভীরতা, ইহার দের্ধ্য এবং 
প্রস্থ কে পরিমাণ করিতে সমর্থ? বিজ্ঞান লজ্জায় তাহার মস্তক অবনত করে। 
তবে কেন প্রশশ্ড হইতে গিয়া অল্প গভীর হইবে? এতো আমি কিছুতেই 
বুঝিতে পারি না । আমি ইচ্ছা করি, সমুদায় ইউরোপ প্রশস্ত মণ্ডলী হয়। 
প্রশস্ত মণ্ডলীই একালের নিয়ম । ইংলগ্ু, আমেরিকা, আদিয়ার, সমুদায় 
পৃথিবীর উহাই ভবিষ্যৎ ধশ্ম। গভীর হইধে বপিক্না কি তোমাদ্িগকে কন 
প্রশস্ত হইতে হইবে? তোমরা কি বল যে, উচ্চ মণ্ডলী প্রশস্ত হইয়া ইহার 
পবিত্রতা এবং মগ্ডলীত্ব রক্ষা করিতে পারে না? ইঈদৃশ ভাবকে আমি অতান্ত 
স্বণ! করি এবং অবৈজ্ঞানিক মনে করি। ইহাতে ধর্মসম্পকায় পবিত্রতার 
মূলস্ুত্র ধ্বংস হইয়া যায়। আকাশের ন্যায় উচ্চ হও, আকাশের ন্যায় প্রশস্ত 
হও, এবং যদি তোমরা গ্রীষ্টের ওষ্ঠাধর হইতে শুনিয়া থাক, “ঈশ্বর (যমন পূর্ণ, 
তে্ি পূর্ণ হও” তবে আমি বলিতেছি, ঈশ্বরের ন্যায় প্রশস্ত হও, উন্নত হও, 
গভীর হও। ঈশ্বর অপেক্ষা উদার প্রশস্ত কে আছে? ঈশ্বরের ন্যায় উচ্চ 
গভীর প্রশস্ত হও এমন ধন্ম লাভ করিবে, যাহা প্রশস্ততম সহানুভূতি, পুণ্য 
এবং পবিত্রতা অর্পণ করিবে । এমন সমগ্ণ ছিল, যে সময়ে এক বর্ধর মনুষ্য 
গর্তমধ্যে বাদ করিত এবং গর্তে থাকিয়া অতি মূর্ধের ম্থার বিচারে প্রবৃত্ত 
হুইয়াছিল। দে আপনাকে আপনি বলিল, আমি যদি গর্ত হইতে বাহির হইয়া 
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গিয়৷ লোকমগুলীর সঙ্গে মিশি, হয় তাহারা আমাকে মারিয়! ফেলিবে, না হয় 
আমি তাহার্দিগের কতকগুলিকে বধ করিব, আমাদ্িগের মধো মিল বা বন্ধুত্ব 
হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার সমুদায় সম্পত্তি চলিয়া যাইবে, আমার গৃহের 
কিছুই থাকিবে না। কিছু দ্রিন মধ্যে সে আর বর্ধর থাকিতে পারিল না, 
বর্ধরত্থে তাহার সন্তোষ হইল না। সে গর্ত হইতে বাহির হইয়া আদিল, 
মনুয্সমাজের সঙ্গে মিশিল; প্রতিবাপিগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিল, 
বন্ধু সংগ্রহ করিল, এবং এক ছুই তিন চারি করিয়া সকলে মিলিত হইল এবং 
তাহা হইতে একটা ক্ষুদ্র পল্লী সংগঠিত হইল। এই ক্ষুদ্র পল্লীর লোক তখন 
মনে করিতে লাগিল, যদি নিকটবর্তী পল্লীতে গিয়া আমরা মিশি, আমরা 
সকলেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব, এবং সেখানে কেবল ঘোরতর অরাজকতা 
এবং অন্ধকার সমুপস্থিত হইবে । সুতরাং তাহারা তাদৃশ সঙ্কল্প হইতে বিরত 
থাকিল। কিন্তু সম্ম সকলই বিনষ্ট করে, সময়ে তাহাদ্বিগের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল 
এবং ছুই গ্রাম এক গণগুগ্রাম হইল, এবং বাড়িতে বাড়িতে একটী প্রশস্ত জন্‌- 
মণ্ডলী হইয়া পড়িল। এই জনমগ্ডলী দিন দিন বাড়িয়া প্রশস্ত রাজা হইয়া 
গেল, এবং এ নময়ে কল মানুষ যে প্রকার স্থখী এবং সমছুঃখস্থখ হইল, এমন 
আর কোন সময়ে ছিল না। এমন যান্ুষ আছে, যাহারা মনে করে যে, 
তাহাদ্িগের শ্রী পরিজনগণকে বিস্তৃত সমাজে লইয়া গেলে, তাহাদিগের গৃহের 
স্থথ বিনষ্ট হইবে এবং তাহাদ্দিগের আশ] ভরসা বিশুফ হইয়া যাইবে । গ্রামের 
মানুষ কি বলে যে, গ্রামাস্তরের লোকের সঙ্গে মিশিলে বন্ধুত্ব হারাইবে ? 
কখনই ন1। সর্বত্র একলমাজ হইবার জন্য গতি সমুপস্থিত। ন্বয়ং বিধাত।, 
দেখ, উন্নতি আনয়ন করিতেছেন। বর্বর অসভা গর্ত হইতে বাহির হইয়া 
ক্াপিয়া প্রশস্ত জনসমাজের অন্তভূ'ত হইয়৷ গেল, ক্ষুদ্র পরিবার এক প্রশস্ত 
পরিবারে পরিণত হইল । এমনই সাম্প্রদায়িকতা -পশুকেও গর্ত হইতে বাহির 
হইয়া আসিয়া, ঈশ্বরের জীববর্গের সন্মুখানম্মুখীন হইতে হইবে । শ্রীষধর্ম, তুমি 
কি ভীত এবং কম্পিত? খ্রীষ্টের ধর্ম, তোমার কি এমন বল নাই ষে, তুমি 
পৃথিবীর ধর্ঘসমুদায়ের সমযোদ্ধ! হইয়া দাড়াইতে পার? তোমরা কি বলনা 
যে, অবৈধ ধর্দমাবলম্বীদিগের সঙ্গে মিশিলে মামাদিগের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধ 
যাইবে? শ্রীষ্ট কথন একথা বলেন নাই । তিনি তাহার ধন্মীকে সমুদায় পৃথিবীর 
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জন্য অভিপ্রেত করিয়! গিয়াছেন। সাশ্প্রদায়িকতা৷ ব্রস্ত এবং কম্পিত। গ্রীষ্ট- 
ধর্ধের সমুদায় শিবিরে এই বলিয়া! ত্রান সমুপস্থিত যে, লোক সকল উচ্চনীচ- 
মণ্ডলী এবং অপরাপর মগ্ুলীর সঙ্গে যদি মিলিত হয়, তবে ধর্মগ্রস্থের নত্য 
সমূদধায় ভ্রষ্ট এবং স্রীষটীয় গৃহের পবিত্রতা বিন হইবে । আমি বলি, যদি তোমরা 
হিন্দুগণের সঙ্গেও মেশ, তাহা হইলে তোমরা আরও অধিক খ্রীষ্টান হইবে। 
আমি জানি না, প্রশস্ত হইতে গেলে গভীরতা কেন অল্প হইবে? প্রশস্ত 
হইলে কি প্রার্থনা-দকল কম তেজন্বান্‌ হয়? ভক্তি কি উদ্মা রক্ষা করিতে 
পারে না? যদি বাণ্তিষ্ট বা মেথডিই হইয়া কোরাণ, ধ্ণ্েদ বা ললিতবিস্তর পড়, 
অবশ্ঠ সমুদ্ধায় পৃথিবীকে উচ্চতর ভূমিতে লইয়া যাইবে। যি থুষ্টের ধর্শোর 
অভিপ্রায় দেখ, তবে দেখিতে পাইবে, উহার সঙ্গে সমুদায় মগ্ডলী সংযুক্ত 
আছে। খুষ্টের মণ্ডলী অতি প্রশস্ত মগ্ডলী। এই মণ্ডলী প্রশস্ত হউক, উহার 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মগ্ডলীও প্রশস্ত হইবে | মনে করিও না যে, সকল লোকেই 
রোমাণ কাথলিক হইবে, প্রটেষ্টাপ্ট হইবে, বাপ্তিষ্ট হইবে, বা ইউনিটেরিয়ান 
হইবে । এরূপ হইবে না। আমি বলিতেছি বলিয়া নহে, প্রত এইবূপ 
বলিয়াছেন জন্য । আমাদিগের জ্ঞানের বহিভূ্তি যে অপরিজ্েয দুরবস্তী কাল 
অবস্থিতি করিতেছে, তাহার মধ্যে আমর! প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম নহি । তবে 
গ্রভু এই কথা বলিতেছেন যে, মনুয্ুমণ্ডলী ক্রমান্বরে অগ্রনর হইবে, প্রশস্ত 

হইতে হইতে প্রশস্ততম সম্প্রদায়, সর্বপমণ্জপ ভ্রাতৃত্বে একত্র মিলিত হইবে । 

মূল যাহ! আছে, এখন তাহা তদ্রপই থাকুক। বর্তমানে পত্বনভূমির দ্দিকে 
দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। মণ্ডলীর উর্ধভাগ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে 
থাকুক। এখন মণ্ডলী নকল একান্ত পার্থিব, অপবিত্র, অভভ্ত, এবং সাম্প্রদায়িক 
থাকিতে পারে; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে নানাস্থানে বিকীর্ণ সত্যসমূহ গভীর 
প্রেমের পক্ষপুটে আরোহণ করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে উখিত হইবে, 
এবং পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে । পৃথিবীতে সম্মিলন বিরাজ 
করিবে, এবং আত্মা! উচ্চ হইতে উচ্চে উত্থান করিয়া, একেবারে উচ্চতম স্থানে 
অধিরোহণ করিবে; সেখানে পূর্ব পশ্চিমের মহাজনগণের সঙ্গে মিলিত হইবে 
এবং তাহারা সকলে তাহাকে প্রেমে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিবেন। এইরূপে 
এক সমাজ (0০9)1)10171) সমুপস্থিত, ইহাকেই খুষ্ট স্বর্গরাজা বলিয়াছিলেন। 
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এখানে সকল মণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ একত্রিত হন। এখানে সকলে রাজার 
রাজা, প্রতৃর প্রভুর কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। এই রাজ্যসংস্থাপনের জন্যই থু 
আসিয়াছিলেন। এই সত্যে সকলের হৃদয় অধিরুত হউক, এবং এই পবি্র 
রাজ্যে মিলিত হইতে যেন আমরা ইতস্ততঃ ন। করি। | 
“লোকে বলে, একজন নববিধানের লোক আছে, যে একটী নৃতন ধর্ম 
পৃথিবীতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে । ধিক আমায়, যদি আমার মনে 
অণুমাত্রও এবূপ অভিলাষ থাকে যে, আমি পৃথিবীতে একটা নৃতন সম্প্রদায় 
গঠন করিব। ধিক আমায়, যদি বড়বড় পূর্ববর্তী মহাজনগণের প্রতি আমি 
অবিচার করি। আমি খ্রীষ্টের মণ্ডলীর বিরোধে মণ্ডলী স্থাপন করিব? এ 
সষ্ঠাধর ধ্বংস হইয়া! যাউক, যদি ইহা! এরূপ কোন কথা বলে। আমার শোণিত 
অবরুদ্ধ হইয়া যাউক, যদি একূপ কিছু আমার মনে থাকে । কোন নৃতন 
মণ্ডলীর সংস্থাপন নহে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিনাশ সাধন। আমি এই বলি, 
অবৈধধশ্মাবলম্বীর হউক, মুনলমানের হউক, সভ্যাসভ্য যাহারই হউক, সাশ্প্র- 
দাপ্িকতার রাজ্য ধ্বংস হইয়! যাইবে । ভারতীয় হউক, ইউরোপীয় হউক, 
যে কোন স্থানের হউক, এই জঘন্য সাম্প্রদায়িকতাকে ঈশ্বরের পবিত্র গৃহে স্থান 
প্রদান করা হইবে না। কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, অপবিত্রতা, 
অসতীত্ব, সামাজিক কোন প্রকারের অবিশুদ্ধি থাকিবে না। সকলই পবিত্র 
হইবে, প্রশস্ত হইবে, সকলই ন্বর্গরাজ্যের ন্যায় পূর্ণ হইবে, এই আমাদিগের 
মত, ইহাই আমার্দিগের আছে। এ কি খুষ্টীয় ধশ্দ নহে? আলিয়ার লোক 
বিন, এ বিনত্র ভাব কি খুষ্টীয় নহে? হিন্দুগণ ক্ষমাশীল, এ ক্ষমাশীলতা কি 
থৃষ্টায় নহে? হিন্দুগণ সত্য বলে, এ সত্যনিষ্টা কি খুষ্রীয় নহে? হিন্দুগণ 
দরিদ্রগণকে অন্নদান করে, ইহ| কি খৃষ্টীয় নহে? যাহা কিছু পবিত্র, তাহা কি 
ৃষ্টীয় নহে? এমন কিছু সৎ আছে কি, যাহা গ্রীষ্টীয় নহে? এমন কিছু দেবত্ব 
কি আছে, যাহা থুষ্টের নহে? আমি এরূপ বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস 
করি, যাহ] কিছু সতা, শিব, সুন্দর, তাহাই খ্রীষ্টীয়; কারণ খ্রীষ্ট, যাহা ঠিক 
নয়, তাহা করিতে পারেন না। তোমর। তোমাদিগের সত্যনিষ্ঠতা স্থানীয় 
বলিতে পার, বল। খুষ্ট, যদি তুমি এখানে অধ্যাত্ভাবে বিদ্মান থাক, আমা- 
দিগের হৃদস্বের উচ্ছ্বীসকে তুমি বাক্যে প্রকাশ করিয়া দাও* কারণ আমি জানি 


১৯৫২ | আচার্য কেশবা্ত্র 

এবং শমুদায় হ্দয়ের সহিত বিশ্বাস করি, আপিয়াতে দাধুব আছে, খ্ত্ীয় সাধুত্ব 
আছে এবং তোমাদিগের এবং আমার মধো যদি অল্লপরিমাথেও ঈগরণুক্ 
থাকেন, উহা স্ষ্ট। বৈরাগ্য, যোগ, সমাধি, ধ্যান, সকলের মধো ত্রীঃ বিষ্কমান। 
হিমালয়শিখরে বসিয়। হিন্দু বা! বৌদ্ধ যোগী ধ্যান করিতেছেন, মেখানে প্র । 
পুধ্য পবিত্রতা পরিত্রাণ লাভ করিরার জন্য একজন প্রার্থনা করিতেছে, সেখানে 
খষ্ট। শিশুর মুখে আমি বিনম্র খ্ীটের মুখ দর্শন করি! খ্রঃ ঈশ্বরের কথা 
বলিয়াছেন, যথাসময়ে তাহার বল শি এবং সতোর কথা বলিয়াছেন। যদ্ধি এ 
কথা শ্বীকার কর! হয়, তবে যে কোন সতা আমাধিগের ওষাধর হইতে বিনিঃ- 
৩ ই% তাহা থুষ্ট হইতে সমাগত হয় স্বর্গ হইতে সমাগত হয়, খৃষ্টের ঈশ্বর 
হইতে সমাগত হয়। সত্য ছুই নহে, পাবত্রতা ছুই নহে। একই সতা, একই 
পবিত্রতা, দুই নহে। একই সত্য, একই পবিত্রতা সম্ভবপর। সার ধশ্ম এক, 
পবিত্রতা, এক, সাধুত্ব এক, দেবত্ব এক, প্রার্থনা এক, সর্ধ্ববিধ বৈরাগ্য এক। 
মতএব আইস, আমরা সকলে প্রশস্ত মণ্ডলী হই। সকল বিষয়ে আমরা 
প্রশস্ত হই, নিয়ে সমুদায় সম্প্রদায় অবস্থান করুক) এস, সকলে মধ্য- 
গত সত্যের সমীপে এস। থুষ্ট ঈশা অপেক্ষা আর মধাগত সত্য কোথায় 
পাইবে? 


“আমি এই মাত্র সমাজ * (0০111)01710) সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি, এই 
শব্বের বুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য কর সমাঞ্ এক ব্যক্জির সম্মি্পন নহে, জাতি 
জাতির সন্মিলল, বছু ব্যক্তির একত্র সমাবেশ। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের: একত্র সমাবেশ এখানে প্রচুর নহে, এখানে এক ধর্ম আর আর ধর্মকে 
স্বগা,করিতে পারে. না, এক জাতি আর এক জাতিকে অভিভূত করিতে পারে 
পা সমুদায়ের একত্র মশ্মিলনে অবস্থানই সমাজ । সথতরাং সমাজ শব অন্র্থ-। 
পৃথিবীর সয়াজসন্বন্ধ যাহা সত) স্বগীয় সমাজসনদ্ধেও তাহাই সত্য) স্বর্গে 
যেমন, পৃথিবীতে তেমনি সমুদয় জাতি ঈশ্বরেতে একতাবদ্ধ। একতাই সমাজ, 
একতাই যোগ । এই ছুই শব্‌ কি. একার্থ নহে? ঈশ্বরেতে এক হও, মনুস্তেতে 


* সং পুর্ব অজ, ধাতুতে এ, করি! সমাজ শব মিশ্র হয় । সম্াক্‌ প্রক!রে যেখানে 
সকলে আগত হয়, ইহাই বুঃৎপত্তির মুল অর্থ। ইংরেজী কমিউনিটি শবের সঙ্গে ইহায় কখকিৎ 
সাধৃস্ত দেখিয়া, এই শবাটি'আনরা ব্যবহার করিলাম। 
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এক হও। মনুষ্যসন্বদ্ধে একতা, সকলে মিলিয়৷ ঈশ্বরপহ বাস, এ ছুই মহাত্মা 
ঈশাতে আমরা দেখিতে পাই। "পিতা আমাতে, আমি পিতাতে” খৃষ্টান 
ইউরোপ, এ অংশ তুমি গ্রহণ করিয়াছ, কিন্ত আমাঘ় বলিতে দাও, ইহার অপ- 
রাংশ তুমি গ্রহণ কর নাই। আমি আপিন্ার লোক, আমি এ সন্থান্ধে কিছু | 
বলিতে পারি । “আমি এবং আমার পিতা এক এ বাক্য আনি সত্য বলিয়া 
স্বীকার করি; আমি এতদপেক্ষা আরো কিছু বেশি বিশ্বাস করি, এবং থুষ্ট 
তাহা আপনি বলিয়াছেন। হাঁ, তিনি বলিয়াছেন, তামরা আমাতে, আমি 
তোমাদিগেতে” ৷ খ্রীষ্ট শিষ্ঠগণেতে ছিলেন; শিষগণ খুষ্টের বক্ষে একত্রিত 
ছিল। হা, পবিভ্রমগুলী তাহাতেই ছিল। খুষ্ট তাহার মগুলীতে ছিলেন, আজও 
আছেন। সমুদা্ন মণ্ডলী অবিভক্তভাবে থৃঠের বক্ষে এবং খুষ্ট উহার সমুদায় 

ংশে বর্তমান। থুষ্টের ইহাই সুত্র জীবন। আমরা বুঝিতেছি যে, তাহার 
চিত্তের গভীরতম স্থানে তাহার পিতার সঙ্গে একত। ছিল। পিতা কথ। 
বলিতেন, অমনি তিনি কথা বপিতেন। তিনি পিতার মধ্য দিয়, পিতা 
তাহার মধ্য দ্রিরা কথা বলিতেন । এখানে সং চিৎ প্রেম এবং ইচ্ছার একতা 
হিল। নকল সময়ে তিনি বলিতেন, “পিতা, তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হউক!” 
ষ্টপন্ম ইহ। গ্রহণ করিয়াছে । খুষ্টী স্ত্রী পুকষ, তোমরা ধন্ত, যর্দি তোমরা এই 
₹জ্ভ্রণ গৌববান্িত সত্য গ্রহণ কর! কিন্তু ইহার উপরে আরো কিছু আছে। 
ুষ্ট থৃষ্টারগ পের ভ্বরয়ে বাদ করেন এবং সমুদায় খৃীর্গণের স্বর থুগেতে বাপ 
করে। এ হ্ৃদরে হৃদয়ে সম্মিলন কি? একত্, খুষ্ট আপনাকে সমুদ্বার মন্ু্ু- 
জাতির খ্রকাবন্ধন (4১007790061) * বলিয়াছিলেন। আমি কি এক্যবন্ধন 
বলিতেছি? এ সভায় আমার এ কথা বলায় সকলে চমত্কৃত হইবেন। হা, 

* সাধারণতঃ আটোনমেন্ট (8091590061)0 শব্দের অনুবাদে প্রায়শ্চিত্তশব্বও ব্যবহাত হয়; 
কিন্ত ইংরেজীতে প্রারশ্িত্ত শবের যে অর্থ, সংস্কতে সে অর্থ নহে। ইংরেজী শব্দের অর্থ 
একতানিবন্ধান, সংস্কত শব্দের অর্থ ব্রতার্থ নিশ্চয়। প্রাযশ্চিত শব্দের প্র+উ+ঘএ+ হট ও 
চিত্ুশধধ লইয়। নুতন অর্থ সংলগ্র কর! যাইতে পারে, কিন্ত আমর! তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইল 
না। ব্বীষ্ট ঈশ্বর ও মনুষ্যমণ্লীর সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে এক হইয়। গিয়া, পৃথিবীর জন্ত তত্তাব 
রাখিয়। গিয়াছেন। যিনি তস্ভাবে ভাবাপন্ন হইবেন, তিনি এক্য লাভ করিবেন; ইহ! মুল 
ডাব। 

২৪৫ 
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থৃষ্ট একাবন্ধন। সমুদায় ভারতবর্ষকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, থৃষ্ট ঈশ্বরের 
পুত্র এবং ঈশ্বর তাহাতে পরিতুষ্ট। সমধিক সাহস অবলম্বন করিয়া বলিতেছি, 
সমুদায় ভারতবর্ষকে খৃষ্টকে একাবন্ধনরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, 
ইনি সমুদয় মনুয্যজ্জাতির এক্যবন্ধন। আমি এ কথা বলিয়া সত্য ভিন্ন আর 
কিছুই বলিতেছি না। থৃঃ, তৃমি কি? তুমি সেই সত্য, যে সত্য সমুদায়ের 
মধ্যে একত্ব আনয়ন করে| একাবন্ধন কি? তোমর! সকলে দার্শনিক, ইহার 
অর্থ নির্দেশ কর। যেখানে বহুত্ব, যেখানে দ্বিত্ব, সেখানে একত্ব নাই। এক 
ঈশ্বর, এক ঈশ্বরপুত্র। এক জন আদিয়াছিলেন, এক জন আছেন, এক জন 
থাকিবেন। এই পুত্রেতে তোমরা এবং আমি এবং সমুদরায় মহাজনগণ এক | 
আমরা সকলে তাহার বক্ষে বাম কি। আমি কি কেবল থ্ুষ্টীয়গণের কথ 
বলিতেছি ? সমুদয় থৃষ্টীয়। অবৈধধর্ম্মবাদী, বর্বর, মনুয্যখাদক অসভা জাতি, 
সকলের জন্য থৃষ্ট কাহার শোণিতদান করিয়াছেন। তিনি প।গী ছুঃখী পতিত 
পৃথিবীর এক সীম! হইতে অপর সীমাপধ্যস্ত নকলের জন্যই এঁক্যবন্ধন, তিনি 
আপনি ইহা বলিয়াছেন। তিনি য়িহ্ুদী, বিধম্মী, সকল দেশ, সকল কাল লক্ষ্য 
করিয়া বলিয়াছেন। তোমরা এবং আমিই যে তাহার চিস্তাতে প্রধানকূপে 
ছিলাম, তাহা নহে, আমর] সকলেই সমষ্টিতে ব্যষ্টি্ডে তাহার চিন্তার বিষয় 
ছিলাম। তিনি আপনাকে এক্যবদ্ধনরূপে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি আমা- 
দিগের সঙ্গে এক হইয়াছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়াছেন। তিনি আপনার 
ভিতরে দেবত্ব ভিন্ন আর কিছু স্থান দেন নাই। তাহার হস্তে, হৃদয়ে, শোণিতে, 
মাংসে দেবত্ব প্রকাশ পাইত। তাহাতে দেবত্ব প্রকাশ পাইয়৷ সমুদায় পবিভ্র 
করিয়াছিল, বিশুদ্ধ করিয়াছিল, পরিত্রাণ আনয়ন করিয়াছিল। তিনি আপনি 
ইহা অনুভব করিতেন, অগ্তথা এরূপ কখন বলিতেন না । তিনি সমুদরায় পৃথিবীর 
এঁক্যবদ্ধন, তিনি পৃথিবীর অতি দূরবর্তী লোকদিগকেও সম্মিগন দান করিয়া- 
ছিলেন। তিনি সমুদায় মনুয্যজাতিকে আপনার দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন । 
সমুদায় পৃথিবী থৃষ্টেতে, সমুদায় মানবজাতি খুষ্টেতে প্রবিষ্ট এবং গ্রস্ত হইয়াছিল । 
অন্যথা তিনি সমুদ্ায় মানবজাতির জন্য এক্যবন্ধন হইতে পারিতেন না। যদ্দি 
তিন ক্ষুদ্র একাাবদ্ধন হইতেন, তিনি অল্পসংখ্যক শিস্তের এঁক্যবন্ধন হইতে পারি- 
তেন। কিন্তু বিধাতার বিধানে সমুদায় মনুষ্তজাতিকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য, 
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তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক, এবং তাহাতেই সমুদায় পৃথিবীর এক্য- 
বন্ধন হইয়াছে। সমুদায় মানবমগুলী ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে, সত্য 
একই হইয়াছে, সমস্বিত হইয়াছে, সমূদায় দবিত্ব বনুত্ব বিলুপ্ধ হইয়াছে, যিদ্থদী 
বিধর্মী গ্রীক প্রভৃতি সমুদ্ায় প্রভেদ চলিয়া গিগ্নাছে। পরম্পরের মধ্যে পূর্বে ষে 
প্রভেদ ছিল, এখন আর তাহা নাই। বর্ধর, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, স্ত্রীপুরুষ সকলে 
আসিয়া সংখ্যা ব্ধিত করিয়াছে, কেন না তিনি সকলেরই জন্য এক্যবন্ধন। থৃষ্ট 
সকল রক্ত মাংসের জন্য, অনন্ত কালের জন্য এক্যবন্ধন হইয়াছেন; এখন এই 
চাই যে, আমরা উহা] আপনাদ্িগেতে প্রয়োগ করি । এস, আমরা সকলে 
বিশ্বাস করি যে, মানবীয় পবিভ্রতার আদর্শ নাসরথে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তিনি এ পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলেন এবং পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার পূর্বে 
তিনি আমাদিগের সকলের জন্য এক্যবদ্ধনরূপে আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন। 
তিনি আমাদিগের সকলকে তাহার পিতা এবং আমা দিগের পিতার সঙ্গিধানে 
লইয়া গিয়াছিলেন, এবং প্রভু পরমেশ্বর নকলকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। 
আমরা সকলেই খ্রীষ্টেতে এবং শ্রী আমাদিগেতে। আগিয়ার হইয়া আমি 
শ্বীঃ হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। খুষ্ট আসিয়ার হইয়া আমার রক্তমধ্যে বাস 
করিতেছেন এবং ঈশাতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমি সন্মিলিত হইয়াছি। তোমরা 
আধ্যাত্মিক ভাবে মকলেই ইহা! করিতে পার, এবং তোমাদিগের মকলকেই 
থুষ্টের নামে উহা! করিতে হইবে । তোমরা আছ অস্বীকার করিতে পার, 
কিন্ত কালে কালে এই একীভাব চলিতেছে । যেখানে দ্বিত্ব আছে, সেখানেই 
একত্ব হইবে; একেবারে অভেদ একত্ব, এ একত্ব পৃথিবীর এক নীম! হইতে 
অপর সীমা পর্যাস্ত বিস্তৃত। থুষ্টের সত্যেতে ঈশ্বরেতে সকল সম্প্রধায় এক 
সম্প্রদায় হইবে, অথচ তাহাদিগের শ্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকিবে। ইহাকেই 
সম্মিলন বলে। থৃষ্ধ যেমন এ সম্বন্ধে বাগ্মিতা-সহকারে বলিয়াছেন, এমন 
কি আর কোন দেবপ্রেরিত দূত বলিয়াছেন? থুষ্টই পিতার সঙ্গে সম্মিলিত 
হইবার পথ, তিনিই এক্যবন্ধন, তিনিই পূর্ণ বিশ্বজনীন সম্মিলন । পুভ্রত্বের 
ভিতর দিয়া আমি ঈশ্বরের উজ্জল প্রভা, সুমিষ্ট প্রেম, এবং স্বর্গীয় ক্ষমা 
দেখিতে পাই । আমি এইটি দেখিতেছি; আর দেখিতেছি, সম্মিলন সম্পন্ন 
হইয়াছে। শিক্ষিত ভারতকেও এক দিন ইহা বিশ্বাস করিতে হুইবে। 


১৯৫৬ আচার্য কেশবচন্ত্র 


কারণ যদি আমরা স্বতন্ত্র হিন্দু হইয়া থাকি, সন্মিলন হইল না। থৃষ্টের আত্মা 
অসশ্সিলন দ্বণা করে। এই সম্মিলন সাধন জন্য সমুদায় ভেদ ছাড়িয়া দাও, 
সার্বজনীন এঁক্যবন্ধন সম্পন্ন হইবে । যত সমুদায় উদার প্রশত্ত দল, পুত্রত্ের 
এই মধ্য বিন্দুতে আসিয়া দণ্ডায়মান হও, সকলে ঈশার সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে 
এক হইবে । হা, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, আসিয়া এক হইতে বাধ্য । 
এই অধিনায়কের পতাকার নিয়ে আমরা সকলে এক হইব। আমাদিগের 
সৈম্দল ইহারই অধীনে শিক্ষিত হইবে। তিনি সকলকে ঈশ্বরের বক্ষে 
লইয়া! যাইবেন, কারণ তিনিই সশ্মিলন। তিনি কথন সম্প্রদায়ের স্থষি করেন 
নাই, তিনি সার্বভৌমিক সহযোগিত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহার মণ্ডলী 
সার্ববভৌমিক স্বর্গরাজ্য হইবে; তন্মধ্যে পৃথিবীর সমুদায় সম্প্রদায় এক হইয়া 
যাইবে। জোরেস্তারে শ্রীষ্ট ছিলেন, বুদ্ধেতেও থুষ্ট ছিলেন, মোহম্মদেও খুষ্ট 
ছিলেন, চৈতন্তেও থুষ্ট ছিলেন, নানকেতেও খুষ্ট ছিলেন, পলেতেও আমি 
থুটকেই দেখিতে পাই । থুষ্টই সর্বত্র। তিনি পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন মন্ুয্যথণ্$- 
সকলকে, সমুদায় বংশ ও জাতিকে এক স্থলে সংগ্রহ করিয়া উচ্চতম স্বর্গে 
লইগা যাইবার জন্য আগিয়াছিলেন। তাহার হস্তে সমুদায় সম্মিলন। তিনি 
পৃথিবীতে ঈশ্বরের গৌরব । ইহাই খ্রীষ্টধর্ম। আমি খ্রীষ্টের বিরোধী হইব 
না, অথবা তাহ! ছাড়া কোন পতাকা বা সম্প্রদায়ের অনুসরণ করিব না। 
না, সকলেই এক হইয়া দণ্ডায়মান হউন। সম্মিলনই কথা। প্রেমেতে 
অপরিসীম, প্রেমেতে তিনি আপনাকে মন্টম্তজাতির 'জন্য দিয়াছেন। ইহাই 
মনুষ্বাত্বের ছধ্, ইহাই হৃদয়ের গভীরতম ভাব। আমি থুষ্টকে ভালবাসি, 
এবং ইচ্ছা করি, তোমরাও তাহাকে ভালবাস। সমুদায় আগিগাবাসীরই 
খৃষ্ট সহ বাস করা সমুচিত। এই এখানে থুষ্টের আত্মা, ঈশ্বরের আলোক; 
তুমি কি কেবল খ্রীত্ীয় রাজোর 1 একি, এই যে তুমি আমাদিগেরও! কি 
দেখিতেছি? আমাদিগের ভিতরে থে দেবত্ব দেখিতে পাইতেছি। আমা- 
দ্বিগের অধম হৃদয়ের ভিতরে যে স্বর্গীয় আলোক বেগে প্রবেশ করিতেছে। 
আমর! যে গ্রীষ্টের ভাবে স্নাত। আমি আমার ভিতরে থাই সার্বভৌমিক 
সম্মিলন এবং এঁকাবদ্ধনের ভাব গ্রহণ করিয়াছি, অমনি আমার ভিতর স্বীয় 
জ্যোতি দেখিতে পাঁইতেছি। আমার হৃদয় মন চক্ষু কর্ণ মুখ, আত্মা, জীবন 


ত্রয়ঃপঞ্চাশতম সাংবংসরিক উৎসব ১৯৫৭ 


সমূদায় যে শ্বগায় আলোকে আলোকিত । ইহা কে করিল? সেই প্রকাণ্ড 
এক্জালিক খ্রীষ্ট। তিনি তাহার এন্দ্রজাল দণ্ড ঘুরাইলেন, আর সার্ধভৌমিক 
সম্মিলন সমুপস্থিত। আমার ধমনীসকলের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের আলোক প্রবিষ্ট, 
হইয়াছে, এবং খ্বীষ্টই এই পরিবর্তন সমুপস্থিত করিয়াছেন। খ্রীষ্ট সর্বদা অতি 
সহজ ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ছুইটি বিষয়ে তিনি তাহার সমুদায় ধর্দশ আবদ্ধ 
'করিয়াছেন__ন্নান এবং আহার । আ্লান কর, আহার কর, স্বর্গরাজ্য প্রার্ধ 
হইবে। সার্বভৌমিক সম্মিলনের জন্থ যে জলে থৃষ্ট স্নান করিয়াছেন, সেই 
জলে ন্সান করা চাই এবং তাহার রক্ত মাংস পান ভোজন করা চাই। আমরা 
ইহা করিয়াছি এবং আমাদিগের ভিতরে ঈশ্বর এবং ঈশা আকৃষ্ট হইয়া 
আসিয়াছেন। হিন্দুদিগের প্রতিদিনের অন্নাহার তাহাদিগকে অনস্ত জীবন 
অর্পণ করিয়াছে। হিন্দুগণ জল অপেক্ষা পবিত্রকর আর কিছুই বলেন না। 
তোমরা] জান, তাহারা গঙ্গাজলকে কেমন সম্মান করেন। জলেতে গুণা- 
রোপের মধ্যে কুসংস্কার আছে, কিন্তু আমি বলি, জোর্ডান নদীর জলেতে 
থু স্নান করিয়াছিলেন, তাহা কি তেমনি জীবনার্পক নহে, যেমন যমুনা এবং 
গঙ্গার জল। হিন্দুগণ বংশানুক্রমে যে গঙ্গার সন্মানন। করিয়া আসিতেছেন, 
তাহাতে কি বুঝায়? স্বাভাবিক পবিভ্রতাসম্পাদক সামর্থ্য বুঝায়। বদি 
তোমার দেহে অপবিভ্রত! থাকে, তুমি কথন ন্বর্গরাজোর অধিকারী হইতে 
পার না। তোমার দেহকে সর্বপ্রকার পাপ অপবিভ্রতা ব্জ্জিত করিয়া, 
তোমাকে ঈশ্বরের গ্রহণীয় করিতে হইবে । ইহাই প্রতিদিনের প্রাতঃকালের 
কর্তবা, প্রতিদিন জলেতে যেমন তোমার দেহ পবিত্র হয়, অমনি পবিত্র ঈশ্বর 
বারিরূপে তোমার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ের গভীরতম স্থানকে পবিত্র 
করিয়া দেন। হিন্দুগণ আহার কি, তাহা জানেন। অন্ন সম্মুখে আসিলেই 
তোমরা বল, ইহাতে আমাদিগের স্বাস্থ্য বদ্ধিত হইবে, দেহ পুষ্ট হইবে) 
তেমনি ঈশার রক্ত মাংস তোমাদ্িগের মধ্য প্রবিষ্ট হইয়া, স্বর্গীয় জীবন ও 
উৎসাহ অর্পণ করিবে । তোমরা ঈশার রক্ত মাংস পান ভোজন করিবে । 
এক দিন নয়, প্রতিদিন । এইরূপে খ্রীষ্টের রক্ত মাংস তোমাদিগের রক্ত মাংস 
হইবে, এবং ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট সহ এক হইয়া যাইবে। শ্রী ঈশ্বরেতে তোমরা 
ৃষ্টেতে, ঈশ্বর থৃষ্টেতে তোমরা ঈশ্বরেতে, এইবূপে একেবারে মিলিত ভাব 


১৯৫৮ আচাধ্য কেশবচন্জ 


ধারণ করিবে। মগুলী, মনুম্তজাতি, সমুদায় সম্প্রদায়, সমুদায় মত এক হইয়া 
থুষ্ঠেতে মিলিত, এবং থুষ্টে মিলিত হইয়া ঈশ্বরে মিলিত। স্থন্দর মিলন, 
ন্নন্দর সামঞ্জন্ত । এইটি আমরা গ্রহণ করি এবং এইটি যখন বিজ্ঞান ও 
আস্তরিক পবিত্রতা দর! দিদ্ধ হয়, তখন ম্পঃ ঈশ্বরকে লাভ করি। 

“থুষ্ঠান ইউরোপ, আমর! তোমাদদিগের নিকটে অনেক শিক্ষা করিয়াছি, 
আমাদিগকে তোমরা অনেক দিয়াই, আমর তজ্জন্য তোমাদিগের নিকট' 
চিরবাধ্য, এবং তজ্জন্য চিরকৃতজ্ঞ হইয়া তোমাদিগের চরণতলে বলিব । ব্রিটিষ 
শাদন, ইউরোপীয় সভাতা! হইতে যে নকল মহোপকার আমরা লাভ করিয়াছি, 
তাহা চিরকাল আমর! কৃতজ্ঞতা-সহকারে ঘোষণা করিব। কিন্তু তোমাদিগের 
দেশীয় পণ্ডিতগণ যে নিয়ত বলেন, পূর্ববভাগ হইতে আমাদিগের কিছুই 
শিক্ষা করিবার নাই, তৎসম্বদ্ধে আমাদিগকে বলিতে দাও, তাহারা একটু 
আমাদিগকে বুঝিয়া লউন। ছুটি বিষয় আছে, যাহা! আসিয়াবাসীদিগের নিকট 
হইতে তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে । তোমর| বলিবে, আগিয়ার 
অধিবাঁসিগণ অতীধ কর্পনাপ্রিয়, তাহার! অজ্ঞ বিষয়ের ভিতরে প্রবিষ্ক হইতে 
চায়। মানি ষে, আমাদিগের জাতির ভিতরে অনেক কুমংস্কার আছে, কিন্ত 
জানিতে হইবে, উহার অভ্যন্তরে, উহার মূলে সতা আছে। ঈশ্বর অপরিজ্ঞেয়, 
এ নিশ্চয়ের ভিতরে অবশ্য কিছু অবৈজ্ঞানিক আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে 
ঈশ্বর অজ্ঞেয়। অস্বীকৃত, অপরিজ্ঞাত বস্তু হইবেন? যদি সেই সত্যস্থর্যাকে 
আমর! আচ্ছাদন করি, সর্ধত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে, আমর কোথায় আমাদিগের 
এই মৃন্তক রাখিব? আমরা সর্ধথা ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া আছি, এ 
চেতনা তো! কখনই তিরোহিত হইবার নহে। আগিয়া, পরিজ্ঞেয় ঈশ্বর 
আছেন। ইউরোপ বলুক, ঈশ্বর অপরিজ্ঞের,। আগিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করে। 
আমি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়! থাকি, এবং আমি এখানে উহা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি। 
ইউরোপ বলুক, সে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, কখন দেখিবে না; আমরা 
তাহাকে দেখিতে চিরকৃতসঙ্কল্প। ইউরোপ একটু জ্ঞান পরিষ্কার করিলে, 
তাহাকে অবশ্ঠট দেখিতে পাইবে। এক দিন নয়, দুই দিন নয়, আজ বিশ 
বংসর আমি আমার ঈশ্বরকে দেখিতেছি, তাহার কথ! শুনিতেছি। ইহা 
আগিয়াবাসী বলিয়।' হইঘ়াছে, এবং চির জীবন আমি এইরূপ দর্শন করিব, 
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শ্রবণ করিৰব। আমার যনে ঈবর অবেদ্ নহেন, আর আমার ঈশ্বরদর্শন 
মস্তিষ্কের উত্তেজনা-সম্ৃত নহে। আমি ছায়া দর্শন করি না; আমার ঈশ্বর 
আমার কল্পনা প্র্থত কে বলিবে? আমি আমার সম্মুধে সত্য ঈশ্বরকে দর্শন 
করি, যিনি সমুদ্দায় আকাশ পূর্ণ করিয়া! স্থিতি করিতেছেন। আমি ঈশ্বরকে" 
দেখিলে, তবে প্রার্থনা করিতে পারি। ঈশ্বরের কথা না শুনিলে, আমি 
কিছু বলি না। ঈশ্বর আমায় পূর্ণ না বলিল, আমি পূর্ণ নহি; তিনি আমাকে 
আহার করিতে না! বলিলে, আমি আহার করিতে পারি না। ঈশ্বর আমাকে 
বক্তৃতা করিতে না বলিলে, আমি বক্তৃতা করিতে সমর্থ নহি। তিনি না 
চালাইলে, আমি চলিতে অক্ষম। আযিত্তাহার কথা বিংশতিবার শুনিয়াছি, 
শতবার শুনিয়াছি। আমি ধর্মোন্সত্ত নহি, আমি দার্শনিক। আমি এমন 
কোন মন্দির নিশ্মাণ, এমন কোন নৃতন মত স্ষ্টি করিতে প্রস্তত নহি, যাহার 
মূলে দর্শন নাই । আমি স্থিরপ্ররৃতির লোক, আমি পাগল নহি। আমার 
ঈশ্বর এখানে । বিজ্ঞান, গণিত, সকলের সত্য মধ্যেই ঈশ্বরের প্রমাণ। যখন 
আমি বাইবেল দেখি, উহার সমুদায় পত্র জীবনে পূর্ণ। যখন আমি খ্রীষ্টের 
সুসংবাদ পাঠ করি, তখন তিনি মৃত নেন, পরমাত্মজাত । যখন মুষার অধ্ায় 
পাঠ করি, তখন তাহার প্রতোক পত্রে অগ্নিময় ঝোপ প্রত্যক্ষ হয়। ঈশ্বর 
সর্ধত্র--মগ্ডলীতে, শ্রীষ্টধর্শে, সমুদায় মানবমগ্ুলীতে । সর্বত্র সকলে একই 
ঈশ্বরের নিয়ম মানে । মৃষ! যথার্থই অলৌকিক কার্ধা করিয়াছেন। তিনি 
একবার করিয়াছেন, আমরা বিজ্ঞানযোগে উহা নিতা করিতেছি । বিজ্ঞান 
অগ্নিকে ঈশ্বরের অগ্নি করিয়াছে, শক্তিকে ঈশ্বরের শক্তি করিয়াছে । ঈশ্বর- 
পুত্রের মুখে অপূর্বন্ধযোতি প্রকাশ পাইয়াছিল, যদি আমরা প্রতিজন বিশ্বাস 
করি, অবশ্য উহ্‌! দেখিতে পাইব | যদ্দি আমরা বিশ্বাস করি, আমর] ঈশ্বর 
এবং তাহার জনগণের প্রীতিমুখ আজও অবলোকন করিব। স্থন্দর হিমালয়, 
উচ্চতম গিরিরাঞ্ধি, সকলই প্রেমে পূর্ণ। ঈশ্বরের করুণায় পশ্চিম হইতে 
বিজ্ঞান আদিয়াছে। এই বিজ্ঞান স্থষ্টির বস্ত, স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, পর্বত, 
নদ নদীর কথা আমাদিগকে বলিতেছে। আমরা কি দেখিব? সর্বত্র প্রিয়তম 
ঈশ্বরকে অবলোকন করিব। এই টাউনহলের স্তস্তদকলেতে বিদ্যমান থাকিয়া, 
তিনি আমাদিগের প্রতি পিতা হইয়া সন্গেহ দৃহিতে দেখিতেছেন, আমর! 
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ইহাই প্রত্যক্ষ করিব। ইউরোপ, তুমি প্রূতিকে পাঠ কর, আমরা প্রকৃতির 
সঙ্গে বোগ লাধন করি। ইউরোপ, উত্ভিদ্বিজ্ঞান আলোচনা কর, আমর! এখান 
হইতে ভক্তি ও উপাপন৷ প্রেরণ করিব। ইউরোপ সত্য, জ্ঞান এবং দর্শনের 
কথা বলে, কিন্ত দ্রেবনিংশ্বপিত প্রাপ্ত হয় না। ইউরোপ, অবিশ্বান হইতে সর্বদা 
আপনাকে প্রমুক্ত রাখ, এবং দেই সত্য ঈখরের নিকটে সত্য হও, যে.ঈশ্বরকে 
আদর। সহঙ্ধে উপলদ্ধি করিয়া থাকি। আসিয়া বলে, “আমি পাত্র ইতিহাস 
ভিন্ন আর কিছু রাখি না। আমার সমুদায় পর্বতরাজি ঈশ্বরেতে পূর্ণ, আমার 
উপাপন! প্রার্থনা! ঈশ্বরের উচ্চতা গভীরতার কথ। বলে। আমার নদ নদী 
প্রবণ নকলই ঈশ্বরাবিত্ভাবে উজ্জল ।১ হা, আপিয়ার সকলই ঈশ্বরময়, নদ নদী, 
নক্ষত্র, বনরাঞ্জি, নরনারী সকলই ঈশ্বরময়। যদি উহার মধ্যে অবৈধ সংস্কার, 
পৌন্তলিকতা থাকে, কঠোর কুঠারাঘাতে উহার মূল পর্যন্ত ছিন্ন করিয়া ফেল, 
এবং সত্য নবীন জীবনকে তাহার স্থলাভিধিক্ত কর, দ্বেথিবে কেমন তেজে উহ 
বধ্ধিত হইয়। উঠে । আমর] লত্য পবিত্র ঈত্বরকে দর্শন কারব, এবং কৰাাশ 
সংশদ্ ও সন্দেহের পাগরে গতায়াত করিব না। আমরা আমাদিগের সম্মুখে 
এমন এক ঈপগ্বরকে দর্শন করি, ধাহাকে আমর! দেখি এবং শুনি । কিন্তু বিজ্ঞান 
বলিতেছে, তুমি প্রমাণ করিতে পার না যে, এই আমার ঈত্বর। আমি একথা 
শুনিব না। আমি ইহা অগ্রাহ করি। ছুঃখী আ পয়াধিবাপী আমার নিকটে 
কিছুহ গ্রাহ্‌ নহে, যদি ঈশ্বরের নিকট হইতে, ঈশ্খরের নামে, উহা নমাগত না হর। 
তুমি বলিতেছ্, গোলাপ অতি স্বন্দর। কিন্তু সে সৌন্দয্যের মধ্যে তোমার চক্ষু 
ঈশ্বরকে দেখিতেছে না ॥ আমি.ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কখন গোলাপকে দেখিতে 
পারি না। প্রত্যেক গিরি, প্রত্যেক প্রত্যন্ত পর্বত ঈশ্বরের মহিম। ব্যক্ত করে। 
আমার নিকটে বিগত বংশীয়েরা বাই যাহ বলিতেছেন, আমি তং্প্রতি মলে।- 
যোগী। ইউরোপ, আর অকুশল কেন? এস, আমরা পরম্পরের হস্ত স্পর্শ 
করি। আমি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজা বলিয়। অভিমান করি, ব্রিটিষগণকে 
প্রীতি করি, এবং মহারাণীর প্রতিনিধির নিকটে প্রণত হই । আমি আমার 
সম্মুখে মেই জাতিদম্মিলনের ব্যাপার দেখিতে পাইতোছি, যাহ1.এক দিন অতি 
সুন্দর একতা সম্পাদন করিবে এবং সমুদায় শত্রুতা বিনষ্ট করিবে । প্রত্যেক 
সায়ংসশ্মিলন এবং বন্ধুপমাগম আমার নিকটে উপাসনা-সভা, কারণ আমি 
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তন্মধ্যে পরম্পরকে একতাবদ্ধ করিবার উপাদান দেখিতে পাই । আমি দেখি- 
ভেছি, কালপ্রবাহে সমুদায় ধর্ম মিশিয়া যাইতেছে, প্রত্যেক বিষয় সম্মিলনের 
ব্যাপার সত্বর করিতেছে। বন্ধুগণ, আমাদিগের জাতীয় ভাব অগ্রাহ্ করিও 
না, তোমাদিগের সভতা, সাহিত্য, ভাষা আমাদিগকে দাও, কিন্ত আমাদিগের 
ভাষা ও সাহিত্য, আমার্দিগের ধন্মশান্ত্র রক্ষা কর। যাহা কিছু অপবিত্র এবং 
অবিশ্তুদ্ধ, তাহ বিলুপ্ত করিয়া ফেল কিন্তু আমাদিগকে আমাদিগের প্রকৃতি 
অনুসারে চলিতে দাও, তাহ হইলে জানিও, ঈশ্বরের অভিপ্রায় আমাদিগেতে 
পূর্ণ হইবে। যে অনন্ত ধর্ম কখন শেষ হইবে না, এবং ইউরোপ ও আসিয়াকে 
একত্র বদ্ধ করিবে, ঈশ্বরের প্রেমে পরস্পর পরম্পরকে আপনার দ্িকে টানিবে, 
সেই ধর্মে শান্তি কুশল ও ভ্রাতৃত্ব অনস্তকাল রাঙ্গত্ব করিতে থাকুক ।” 
*ই মাঘ, প্রাতে আচাধ্যের উপদেশ--'আযম্মাই আমার বন্ধু, আত্মাই আমার শক্রু' 

“৯ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী ), রবিবার । অগ্য ব্রদ্ধনন্দিরে সমস্ত দিন 
উৎ্সব। প্রাতে আচার্য মহাশয়ের অস্থস্থতানিবন্ধন ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 
উপাসনার প্রথমভাগ নিষ্পন্ন করেন। আচাধ্য মহাশয় উপদেশ প্রার্থনা দ্বারা 
প্রথম বেলার উপাপনার সমাপ্চি করেন। উপদেশের বিষগ্গ সংক্ষেপে এইরূপ 
বল। যাইতে পারে, _আত্মাই আমার বন্ধু, আত্মাই আমার শক্র। কেহ যে 
মনে করিবেন, অনুকে আমার সর্বনাশ করিল, অন্যথা আমার এইবপ ছুর্গতি 
হইত না, এরূপ মনে করা অন্যায় । আমিই আমার সর্ধনাশ করিয়াছি, 
করিতেছি । কেহ নর্বনাশ করে নাই, করিতে পারে না, ইহাই সত্য কথা। 
আচার্ধ্য তাহার জীবনে এই সত্য সর্ববদ] দেখিয়াছেন, ইহাতে তিনি নিঃসংশয়। 
আত্ম-ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী হইলেই দুঃখ, ক্লেশ, অরুতকত্যতা, তৎসহ 
এক হইলে স্থখ শান্তি এখব্ধ্য। এই প্রণালীতে তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, 
আশ! করিয়াছিলেন, তদপেঞ্ষা লাভ শত গুণে অধিক হইয়াছে । তিনি চাহি- 
লেন একটি সামান্য দেখ, পাইলেন প্রকাণ্ড পৃথিবী । এমন বিষয় নাই, যাহা 
তাহার আশ। অতিক্রম করিয়া যায় নাই। নকলে আত্মাকে আত্মার বন্ধু 
করিয়া, আত্ম-ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত করিলে, এমন কিছু নাই, যাহা 
তাহার্দিগের অপ্রাপা থাকিবে । মধ্যাহুকালে ভাই বঙ্গচগ্্র রায় মধ্যাহনকালের 
উপাপন! সম্পন্ন করেন। তদনস্তর মহধি ঈশার এবং এক্রাহিমের জীবন হইতে 

২৪৬ 
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কিছু পঠিত হয়। এক এক ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে, সায়ঙ্কালীন সন্ধীর্তন আরস্ত 
হয়। এই সন্ধীর্ভনের প্রমত্ততাতে সমুদ্ায় ত্রদ্মমন্দির আশ্চর্ধ্য গভীর ও মধুর ভাব 
ধারণ করে। সায়স্কালীন উপাসনার প্রথম ভাগ ভাই উমানাথ গুপ্ত এবং শেষ 
ভাগ ভাই ত্রেলোক্যনাথ সান্ন্যাল কর্তৃক সম্পন্ন হয়। নববিধান সমুদয় 
পৃথিবীকে অধিকার করিল, বলা! হইতেছে, অথচ দৃষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, উহ্থা 
অল্প কয়েকঞ্জনের মধো বন্ধ আছে? এই যে বৈসাদৃষ্ঠ, ইহা দৃশ্যতঃ) বস্ততঃ নহে, 
উপদেশে এইটি সুন্দররূপে বিবৃত হয়। 
১*ই মাঘ--ভারতব্বাঁয ব্রাঙ্মনমাজের সাধারণ স্ভ1 ও ইংরাজীতে উপানন। 

“১০ই মাথ (২২শে জাঙ্গয়ারী ), সোমবার । অপরাহ্ণ €টার সময় ভারত- 
বর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজের সাধারণ সভ! হয়। ভ্রাতা জম্নগোপাল দেন সভাপতির 
কার্য করেন, ভ্রাত। রুষ্ণবিহারী সেন ধাধিক বিবরণ পাঠ করেন, ভাই কাস্তিচন্ত্র 
মিত্র প্রচারবিভাগের আয় ব্যয়াদির বিষয়ে হিসাব দিয়া তাহার মস্তব্য ব্যক্ত 
করেন। এদ্দিন সভার কার্ধা সমগ্র হইতে পারে নাই বলিয়া, অপর এক দিবস 
অবশেষ কাধ্যের জন্য নির্ধারিত হয়। সায়ংকালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 
ইংরাজীতে উপাপনা করেন এবং উপদেশ দেন। উপদেশের বিষয় 'পৃথিবা 
প্রদক্ষিণ ।, 

১১ই মাধ--নগরসন্কীর্ঘন ও বিডনপার্কে বক্ত তা 

“১১ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী ), মঙ্গলবার, প্রাতঃকালে ব্রহ্ষমন্দিরে উপা- 
সনা হয়। অপরাহে কলুটোলা হইতে নগরসঙ্কীর্তন বাহির হইয়া! বিডনপার্কে 
গমন করে । সেখানে সমবেত জনমগ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া! আচাধ্য মহাশয় . 
'নিয়পিখিত কথাগুলি বলেন £-_ 

"হে অগ্রিষ্বূপ! হে জ্যোতিষ! হে আধ্যজাতির প্রাচীন দেবতা! 
উপরের এ মেঘের মধ্য হইতে দর্শন দাও । দাও, দাও, দর্শন দাও । এ মেঘ 
বিদীর্ঘ করিয়া বাহির হও । যেষন সূর্য্য পূর্বব দিকের মেঘ ভেদ করিয়া বাহির 
হইয়া চারিদিকের অন্ধকার বিনাশ করে, তেমনি করিয়া ভারতবানীদিগের নিকট 
আনিয়! উপস্থিত হও। আমার নিকট প্রকাশিত হও? তেত্রিশ কোটা দেব- 
দেবীর পরিবর্তে, হে পরাতপর ব্রহ্ধ! তুমি আদিয়া উপস্থিত হও। আমি 
তোমাকে ডাকিতেছি, কৃতাঞ্চলিপুটে আসিবার জন্য অন্থরোধ করিতেছি। 
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ভ্রাতুগণ আপিয়াছেন, কি বলিতে হইবে, বপ্িয়া দাও) সকলের সঙ্গে মিলিয়া, 
সাহস পাইয়া, ভারত উদ্ধার করিতে হইবে। কাঙ্গালশরণ, দয়া কর, দেখা 
দাও; সহান্ত ভাব ধারণ করিয়া, কয়েকটা কথ! বলিয়া, সদগতি লাভ করিব! 
এই আকাশ পূর্ণ করিয়া তুমি বর্তমান রহিয়াছ। বুদ্ধি দাও, রদনায় 
বগা রম দান কর? জীবনপ্র্দ কথ। বলিয়া ভাইগণকে সন্ত করি, কৃপা 
করিয়া আশীর্বাদ কর। 

“আমি কে, যে আঞ্জ এখানে বংসরাস্তে উপস্থিত হইলাম? আমি জগন্ত 
আগুন! কত জলন্ত প্রত্যাদেশ পাইলাম; যেমন অগ্নি ছোটে, তেমনি আমার 
মুখ হইতে জলম্ত মতের কথা বাহির হইবে। আমি এক জন লোক, তোমাদের 
দেশে বাস করি; এই লোক মুত শাস্ত্র, বত দেবতা, ম্বত মন্ত্র তন্ত্রকে অন্তরের 
মহিত ঘ্বণা করে। কল্পিত শান্তর ও কল্পিত ঈশ্বরকে আমি মানি না। আমি 
জানি এবং বিশ্বান করি, আমার ঈশ্বর অগ্নির ন্যায়। বিশ্বাসের তেঙ্বে প1 
হইতে মাথ। পধ্যস্ত অগ্নি উঠে; অগ্নি আমার জীবনকে সব্ীবিত রাখে । অগ্নি- 
সমান আমার ধন্ম। এই ধশ্মের জন্যই, কোটী লোক একত্র হইলেও, আমায় 
বাধা দিতে পারিবে না। ক্রদ্ধাগ্নির এক স্ষুলিঙ্ কেহই নির্বাণ করিতে পারে 
না। যদি ভাল চাও, অগ্রিপ্রচারকের কথ। শ্রবণ কর। আর কোন মৃত দেব 
দেবীর কথ! বলিও ন1। হয়, দেখাও তোমাদের দেবতা, না হয়, আম!দের 
জীবিত দেবতাকে দেখাইয়া দিব। প্রত্যেকের নিকটে জ্লম্ত অনলের গ্ভায় 
প্রকাশ করিয়া ব্রক্ষকে দেখাই! দিব? নতুবা আমি প্রবঞ্চকের শরীর মন 
' ধারণ করি। পরের কথা আমি শুনিব না, পরের শাস্ত্র মানিব না; পরীক্ষা 
করিয় দেখিব, এই হরি, তবে আমি মানিতে পারি। অবিশ্বান কোন মতেই 
হইতে পারিবে না। আমিম্পই দেখিরা পিদ্ধান্ত করিয়াছি, হরি এই বর্তমান 
যত ভক্ত ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলে এই কথা কহিতেছেন। 
কোথাম্ন? এই এখানে । ভূত নয়; পপ্রততত্বের কথা! বলিতেছি না। তার! 
কিগত? বল, তাহারা কি পরলোকগত 1? বেদ কি বই? না, আগুন) বে? 
আগুনের মত জলিতেছে। পুরাণ কি ঘৃমায়? আর ভারতকে ঠকাইও ন]। 
রামচন্, শ্ীক্ কে? কাশী, বৃন্দাবন কি? যদি আগুন থাকে, দেখাকু। এক 
আগুনে দশ গ্রাম পড়িয়া যায়, কোটী অগ্নি একত্রিত হউক। এস, ভক্তগণ, 
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এস) এস, চার রেদ, এস) গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী প্রভৃতি একত্র হও। হইবে 
না? সমুদ্ায় একস্থলে আসিবে না? এখনই আসিতে হইবে। হিন্দু ভাই, 
শান্ত বৈষবে মিলিতে হইবে । তুমি কি মনে করিতেছ, কেবল কাশীধাষেই 
যাপন করিবে? কেবল শ্রীক্ষেত্রের পক্ষপাতী হইবে ? তোমার দেবতা ইনি, 
উনি তোমার দেবতা নন? এই মন্ত্র তোমার ভাল লাগে, এ মন্ত্র তোমার ভাল 
লাগে না? একথা ষদ্দি তুমি ৰল, তবে হিন্দু নও। সাম্প্রদায়িক, হিন্দু? 
হিন্দু কে? আর্ধাসম্তান কে? 'অতলম্পর্শ বিশেষণ পাপিফিক মহাসাগরে খাটে 
না, কিন্তু হিন্দুভাবে খাটে । তুমি সাম্প্রদায়িকের সন্তান ? বৈষ্ণব, শাক্তের 
সহিত কলহ করিতেছ ? শাক্ত, ৃদঙ্গ দেখিলে তুমি চটিয়া যাও? এই যে নিশান 
উড়িতেছে, ইহা এ সমন্তের ভয়ানক প্রতিবাদ করিতেছে । হিন্দুরক্ত থাকিলে 
কাহারও সাম্প্রদায়িক হইবার সাধ্য নাই। নববিধানের রব শুনিয়া, নিশান 
দেখিয়া! এবার বলিতে হইবে, শাক্ত ভক্ত সমুদয় আমার, বেদ পুরাণ সকলই 
আমার । আমার ভারত যেমন নির্বাণ শিক্ষা দ্রিবে, এমন কে পারিবে ? এমন 
ভক্ত আর কোথার পাওয়া যাইবে? এমন শাক্ত কোথায় ? এমন সন্ন্যাসী 
কোথায় ? যোগী কোথায়, হিমালয়বাসী যোগীর ন্যায়? সে দিন ইউরোপকে কি 
বলিয়! আগিয়াছি, জান? ইউরোপকে বলিলাম, আয়; ঈশ্বরের হুকুম, আয়, 
আসিয়ার সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে । আপিয়া মলিন? আর্্যসম্তান কাল? 
একথা বলিবার আর সাধ্য নাই; ক্ষান্ত হও। ইউরোপ, তুমি কি দিতে চাও? 
ঈশা ? যীশু থু মহষি; হিন্দু তাহাকে কেন লইবেন না? যোগে ব্রহ্ম লাভ 
করিয়া ধিনি ব্রদ্মের সঙ্গে অভেদ হইয়াছিলেন, সংপুত্রের দৃষ্টান্ত ঘিনি দেখাইয়া - 
ছিলেন, তাহাকে হিন্দু পরিত্যাগ করিবেন ? ভেদ কি? কাল সাদা ভেদ? 
“ অয়ৎ বন্ধুরপ্নং নেতি গণনা ক্ষুত্রচেতসাম্‌। 
উদ্দারচরিতানান্ত বন্থধৈব কুটুদ্ধকম্‌॥” 

“এই যে যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ, ইহাতে হিন্দু বলিতেছেন, বহ্ধার সকলই 
কুটুম্ব। যে সাধুকে আমার কাছে আনিবে, আমি তাহাকেই নমস্কার করিব। 
দেহের নধ্যে আধ্যশোণিত এই কথা বলিতেছে। শোণিত গরম রহিয়াছে । 
আমি কাহাকেও দ্বণা করিতে পারিব না। গচিশ বৎসর খৃ'জিয়া খুঁজিয়া 
অনেক সাধু মহবিকে লাভ করিয়াছি। উদার ধিসন্তান আমরা; আমরা 


ভ্রয়ঃপঞ্চাশতম সাঁংবৎ্সরিক উৎসব ১৯৬৫ 


জন্মেও কাহাকৈও শক্রু বলিব না। দেশীয় কি বিদেশীয়, সকল সাধুকেই হাদয়ে 
স্থান দিব । শ্রীগৌরাঙ্গ বক্ষের ধন, যদি আজ দেখিতে পাইতাম, চরণ জড়াইয়। 
ধরিতাম। হরিদাস মুসলমান সন্তানকে তিনি কোল দিয়াছিলেন। ব্রাক্ষণ, 
পণ্ডিত হইয়া অল্পৃশ্য মুনলমান সম্তানকে তিনি আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
হরিদাস যে হরিনাম লইয়াছিল। সে হরিপ্রেমে প্রেমিক, সে কেবল জানে 
হরিনাম । যাহাকে সে হরিনাম বলিতে দেখে, তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়া 
ধরে। প্রেমের মত্ততা এমনই । সে বলে, ভাই ! আমার প্রত তোমার প্রত । 
অভেদমন্্বলও। আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, চলে এস। উত্তর 
মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর, চলিয়া! এল। নববিধানের বিধাতার আদেশ । 
কি মন্ত্র চাই, জান? ভালবাসা । আর কি? ভালবাসা । আর কি? ভালবাসা । 
মনের ছার খোল, মোহ পরিত্যাগ কর। যত ধশ্শ আছে, আমরা সকলকে 
বুকে রাখিব । ভেদজ্ঞান নাই। যোগী সন্তান হইয়া যোগমন্ত্ব পাঠ করিব। 
“যোগ, যোগ, যোগ, যোগ 1” আর কিছুই বাকী থাকিবে না; যোগে সমস্ত 
এক হইয়া যাইবে । যোগে সকল সাধু* সকল মহাভাব বুকের ভিতর লাভ 
করিব। ভাগবতী তন্থু লাভ করিব। হ্বদয়ে আগুন, প্রাণের ভিতরে আগুন । 
কে এর1 ? সকল ভক্ত হৃদয়ের মধ্যে । দেশভেদ নাই; কালভেদ নাই৷ চারি 
শত নয়, কিন্ত চল্লিশ হাজার বং্সরের সাধুরাও আমাদের । প্রেমই কেবল 
দিতে হইবে। তাহা হইলে তোমার আমার জন্যও নৃতন ঞ্ুবলোক নির্মিত 
হইবে। নববিধানের নবঞ্চবলোক প্রস্তত হইবে। প্রেমের গণ্ডীর ভিতরে 
থাকিতে হইবে । নতুব1 মহা বিপদ্দ। জানকী, আজ শিক্ষা দাও। হনুমান, 
তুমি আপিয়া আজ আমাদের শিক্ষা দাও। হন্ছমান্‌ কি? ভক্ত তুমি; সীতা 
উদ্ধার তোমা হইতে । “জয় রাম” বলিয়! তুমি জানকীকে উদ্ধার করিলে । কে 
সীত1 আজ? জগংপতি আমাদের পতি । যে গণ্ডী তিনি দিয়াছেন, তাহার 
এক চুল এদিক্‌ ওদিক্‌ হইলে নিশ্চন্ধ মৃত্যু; ভিতরে থাকিলে কিছুতেই প্রাণ 
যাইবে না। সোণার হরিণ,ধন, মান, এশ্বর্য । সোণার হরিণ চাহিলেই 
গণ্ডীর ভিতর একাকী থাকিতে হয়। গণ্ভী পার. হইলে মায়াবী রাক্ষসের হাতে 
পড়িতে হইবে । তখন কোথায় যোগিবেশে বলপূর্বক, রথে তুলিম্া লইয়া 
যাইবে । ( এই সময় বক্তৃতা সমাপ্ত 'করিবার জন্য মৃদধবনি-সহকারে সঙ্কেত 


১৪৬৬ আচাধা কেশবচন্ত্র . 


করা হইল। ) বন্ধুগণ সাবধান করিয়া দিতেছেন, শরীর অসুস্থ, বলা শেষ 
করিতে হইল। ভারত! তুমি ধার্মিক; চিরকাল ধর্মপথে আছ। ভগবান্‌ 
পতি আমাদের; আমরা সোণার মৃগ দেখিয়। ধর্শভ্ষ্ট হইব না। কোটা 
মুগেও মন টলাইতে পারিবে না। কিছুতেই প্রেমের পথ, ধর্মের পথ ছাড়ি 
ন|। তুমি আমি ভাই, চীৎকার করিয়া তুরী ভেরী বাঙ্গাইয়া তাই বলিতেছি, 
ভেদভাব দূর করিয়া দাও? সমস্ত জগতে প্রেম বিস্তার কর। ভগবান্‌ সকলকে 
আশীর্বাদ করুন। 

“সায়ঙ্কালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন এবং 
উপদেশ দেন। 

১২ই মাধ--মঙগলব!ড়ীর উৎসব ও ভারতবর্ষ সাধারণ মভার অবশেষ কার্য] 


”১২ই মাঘ (২৪খে জানুয়ারী), বুধবার, মঙ্গলবাড়ীর উৎনব ও ব্রাঙ্মভোজন 
হয়। অন্য ভারতবধীয় সাধারণ সভার অধিবেশনের অবশেষ কাধ্য হয়। 
ইহাতে পশ্চিমে হিন্দী ভাষায় একখানি নববিধান পত্রিকা ধাহির করিবার এবং 
ভাই গ্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পৃথিবী-প্রদক্ষিণের সাহাযা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব 
হয় এবং তত্তৎকার্ধয-সম্পাদনের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র সভ। স্থাপিত হয় *। 


শপ 





০ পপ 











শা 


* ১৮ই ফেব্রুয়ারীর নবধিধানপত্রিকায় লিখিত হইয়াছে ২--"অদা অপরাহে কমলকুটারে 
সাধারণ সভার পুনরধিবেশন হয়। পুর্বব পুর্ব্ব বর্ধাপেক্ষ। অফঃম্বল ব্রাহ্মনমাঞজসকল হইতে 
এবার অধিকসংখাক প্রতিনিধি আগমন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কারধাগুলির জঙ্ভা স্বতন্ত্র 
সভা (০০1010186565 ) হয় :-:(২) উদ, ও হিন্দি ভাষায় পাক্ষিক পত্রিকা এবং লববধান- 
ধর্ম গুতিপা?ক গ্রন্থ পুস্তিক! প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশ কর!। (২) কলিকাত। ও মকংস্বলম্থ 
ব্রাঙ্গ পুত্রকণ্তাগণকে পরীক্ষ। করা ও পারিতোধিক দেওয়।। (৩) ভাই প্রতাপচত্ত্র মজুমদারের 
পৃথিবীপ্রদক্গিণের সাহাষ] সংগ্রহ করা। (8) প্রচারকাধ্যালয় ও ত্রান্গ টা সোসাইটির মুদ্রিত 
পুণ্তক পুন্তিক! প্রভৃতির বিক্রয়ের ভাল ব্যবস্থা! করা। (২) সাধকশ্রেণীতে আরও অনেকে ভুক্ত 
হন, তজ্জন্ত উপায়াৰণন্থন করা। যেসকল মফঃমবল ব্রহ্গসমাঞ্জ নববিধান স্বীকার করিয়াছেন, 
সেই সেই সমাজের সম্পাদক ও সমাজের নাম লিখিয়া লওয়।। গত বর্ধে ভাগলপুরের বন্ধুগণ 
এবং বিহবারস্থ অন্তাম্ ভ্রাতৃগপ ভাই দীননাখ মন্ভুমদার এবং তাহার পরিবারের সেবা করিয়াছেন, 
মেজস্ব তাহাদিগকে ধন্তুবাদ দেওয়া হ়। নিকটবর্তী প্রদেশের সমাজ দকলেতে তিনি গমন 
করিবেন এবং সেই স্বানের ব্রাঙ্গগণ বিহারপ্রচারতাগারে সাহাধ্য করিবেন, এইরগ প্রস্তাব 
হইল। নগুলীর পহামুভাবক ও বন্ধুগণকে ধল্তবাধ দিয়! লভ। ভঙ্গ হয়।" 


্রয়ঃপঞ্চাশত্তম সাহ্বৎসরিক উৎসব ১৯৬৭ 
১৩ই মাঘ--জারধ্যনারীলমাজ 

"১৩ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী ), বৃহস্পতিবার, আধ্যনারীসমাজ। ভাই 
প্রতাপচন্ত্র মজুমদার উপাসন! করেন, আচাধয মহাশয় উপদেশ দেন। বাহারে 
নারীগণ বরণা্দির কাধ্য সম্পন্ন করেন। 

১৪ই মাঘ-_'আশালতা, সন্ভার উৎমব 

"১৪ই মাঘ ( ২৬শে জানুয়ারী ), শুক্রবার, 'আশালতা' সভার উংপব। 
আশালতার বালকবৃন্দ স্থরাপান-নিবারণ বিষয়ে সঙ্গীত করিতে করিতে, 
আলবার্ট কলেজ হইতে কমলকুটারে উপস্থিত হয়। দেশীয় বিদেশী বক্তা 
সকলে বন্তৃত। করিয়া, স্থুরাপাননিবারণ বিষয়ে সকলকে প্রোখ্সাহিত করেন । 
সন্ধাকালে সুরাদানবের দাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উদরস্থ বোম সকলের ভয়ানক 
শব্চ্ছলে চিৎকার করিয়া দানব প্রাণত্যাগ করে, বালকবীরবৃন্দ দানব-নাশে 
অতীব প্রসন্নহদয়ে স্ব স্ব গৃহে গমন করে। 

১৫ই মাঘ--কমলকুটারে 'নবনূত) 

"১৫ই মাঘ (২৭শে জাঙুয়ারী ), শনিবার, কমলকুটারে সন্ধা! "টার পর 
'নবনৃত্য” হয়। নবনৃত্য যে দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে । এ নৃত্যে কাহার 
আত্মসংবরণ করিয়া বপিয়। থাকিবার সম্ভাবনা নাই। যে মনে করিয়া আলিয়া 
ছিল, নাচিবে না, সেও নাচিয়াছে। মগ্ডলে মগ্ডলে বালক যুবা বৃদ্ধ নকলের 
মগ্ডলাকারে বিপরীত ক্রমে নৃত্য, এ অতি নবীন; ইহা দেখিলে কাহার না হৃদয় 
নৃত্য করিয়া উঠে? মানুষ প্রেমময়ের নামে প্রমত্ত হইয়া নাচিবে না, তো 
কাহার নামে নাচিবে ? এমন পাষণ্ড হৃদ কাহার আছে, যাহার! ঈশ্বরের নামে 
নৃত্য না করিয়া বিরোধী হয়? ভ্রাতা কুঞ্বিহারী দেব নত নেতৃত্বকার্ধ্য 
করেন। তাহার স্থদীর্ঘ স্কুল শরীর কাহার খারা আবৃত থাকিবার সম্ভাবনা 
নাই, সৃতরাং নৃত্যস্থলে তিনি যে নেতা হইয়া! নৃত্য করিতেছেন, যে নাজানে, 
সেও হৃদয়ঙ্কম করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আচার্ধ্য মহাশয়ের নৃত্যের নিবৃত্তি 
নাই, তাহার শরীর অন্থস্থ, অথ তংসধদ্ধে বিস্বতি, সুতরাং বলপূর্বক তাহাকে 
নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল। 

১৬ই মাধ--প্রাতঃসব্ধা] অ্রন্ধামন্দিরে উপাসনা, মধ্যাহ্কে কমলসর়োবরে জলাতিযেক 
*১৬ই মাঘ (২৮শে জাহয়ারী), রবিবার, ত্রন্ষমন্দিরে প্রাতঃসন্ধ্যায় উপাসনা 
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হয়। ভাই কাস্তিচন্দ্র মিত্র, ভ্রাতা দীননাথ চক্রবর্তী, ভাই প্রসক্নকুমার সেন, 
ভাই অমৃতলাল বন্থু উপাসনার কার্য সম্পাদন করেন। মধ্যাহকালে কমল- 
মরোররে জলাভিষেক হয়। অনুষ্ঠান-প্রারস্তে আচার্য মহাশয় বলেন £-- 
“প্রাচীনকালে, হে বন্ধুগণ, আধ্যসস্তানগণ, আধ্যমূনিখষিগণ এই জলের 
প্রশংসা করিতেন। মধ্যকালে যিহুদী এবং ঈশার শিষ্কাগণ এই জলের গ্রশংসা 
. করিয়াছেন। এখন নববিধান এই জলের প্রশংসা করিতেছে । যে কাল গত 
হইয়াছে, তাহার আদি মধ্া অন্তে পবিত্র মহাজলের প্রশংসা হইয়াছে। কেন, 
হে জল, শুদ্ধ জল, নুমিষ্ট জল, স্বাস্থাপ্রদ শাস্তিপ্রদ জল, তোমার এত গুণ ? 
ঝষিকুল তোমার প্রশংসাগীত থে স্বরে ধরেন, বিনীত দাপ কিরপে সে স্থরে 
তোমার প্রশংসাগীত ধরিবে? তাম্‌-জলময় সতা। ঈশ্বরের সন্তা এই 
জলরাশিতে বেড়াইতেছে। জীবন, সত্য, প্রাণ, শক্তি এই সমস্ত জলবিন্দুতে | 
এই জলরাশির মধ্যে শক্তি পাতার দিতেছে, ডুবিতেছে, বিশ্বানী ইহা দেখিতে 
পায়। এ শক্তি নাবিতেছে, উঠিতেছে। প্রত্যেক জলবিন্দু স্। “আমি 
আছি, প্রত্যেক জলবিন্দু হইতে এই কথা আমিতেছে। এই জল সত্যে 
পরিপূর্ণ, হাত দিলাম সত্যের ভিতরে, শক্তির ভিতরে । জ্ঞানম্* দেখ, 
চক্ষুদকল জলে ভাদিতেছে, জলের ভিতর হইতে বিশ্বতশ্চক্ষ দেখিতেছেন। 
এই বিশ্বের চক্ষু কোটি কোটি সুক্্ম জলবিন্দুতে, নদনদী মহাসাগরে । দেখ, 
জলের ভিতর হইতে বৃহদ্বক্ধ তাকাইতেছেন, সকলকে দেধিতেছেন | “প্রম*__, 
এ প্রেম, এ ভালবাসা ভাসে কমললরোবরে । প্রেম খেলা করিতেছে, কেলি 
করিতেছে জলের ভিতরে । পপ্রেমময়ী মা, তুমি এই জলে নামিয়া আছ। শত 
পদ্লাফুল ফুটিগ্াছে। কম্লত্বারা অচ্চিত, কমল সকল লইয়| কমলালয়া খেলা 
করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রেমের সরোবর, এই সরোবরের চারিদিক তুমি 
প্রেমেতে পূর্ণ করিয়াছ। করুণাবারি, ন্বেহধারা, তুমি সিল ভালবান। সলিল 
অতি শীতগ, তোমার মত। জগংপ্রসবিনি, যেমন তুমি প্রেম, তেমনি তোমা 
হইতে নিয়ত প্রেমবারি বহিগত হইতেছে। 'পুবা”__এই জলময় পুণ্য । শুদ্ধতা 
জলকে শুদ্ধ করিতেছে। পুথাময়ী মা ধিনি, তিনি জলের ভিতর। হে জল, 
পুণোর অধিষ্ঠানে পুণ্য হও। পুণ্য চক্ছু চারিদিকে, পুণ্যের তেজ জলের 
ভিতরে। পুণোর জলরাশি গভীর পূর্ণ । পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কেবলই 
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পুধ্য। মা পুথাময়ীর মুখ হইতে তেজের প্রতিভা পড়িতেছে, তাহার মুখ- 
জ্যোতিতে সমূদায় জল জ্যোতির্শয় হইগ্রাছে। সকলই শুদ্র বর্ণ। এই জলে 
সেই পুণ্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, শুদ্ধি ইহার ভিতরে প্রবিষ্ট করাই । জল, 
তুমি পুণ্যের জল, শুদ্ধ ল। পাপ প্রক্ষালন করিতে তুমি সক্ষম হইবে। পাপ 
দুর করিবার পক্ষে পুধা তোমার প্রাণ হইল । জল, তুমি আনন্দময়। বর্গের 
আনন্দ, স্বর্গের সম্পং তোমার ভিতরে । মধুময় সরোবর কমণসরোবর, শাস্তি, 
্রছুল্নতা, সুখ, বিমল আনন্দ জলে । জল স্পর্শ কর, স্থখী হইবে; জলে অবতরণ 
কর, শোক যাইবে, শান্ত হইবে। প্রত্যেক জলবিন্দুতে শাস্তি ভাসিতেছে, 
'শাস্ডিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ'। জল চুপি চুপি প্রত্যেক ভক্তের কাণে বলে, শাস্তি 
দিব, সুখ দিব, অস্থখীর অস্থথ হরণ করিব, প্রাণ যদি জলে, নির্ববাণে নিমগ্ন 
করিয়। দিব। জলে শান্তি, নির্বাণ, স্থখ, মধুরতা । এ মিছরী গোলা জল, 
এ মধুময় জল, এ সরোবরে সমুদায় তৃষা নিবারণ' হয়, সমস্ত হয় শীতল হইয়া 
যায়। রণ এ চি এ আমন্দ, প্র জীবন ভাসিতেছে। এজ্ঞান, এ 
ভালবাসা, এ পুণা ভাগিগ্া বেড়াইতেছে। সচ্চিদানন্দ। এ ঈশা নান 
করিতেছেন দংসলিলে, উঠিলেন সলিল হইতে জানপ্রা লইয়া। জ্ঞানপুরুধ 
উঠিলেন, আর এ আকাশ হইতে আনন্দকপোর্ত পক্ষ বিস্তীর করিয়া অতীর্ণ 
হইগেন, শাস্তি দিলেন । নং এই সর়্ৌবরে ডুবিল, উঠিল জ্ঞান, উড়িল 
সমুজ্জল কপোতপক্ষ “শাস্তি: শাস্ডিঃ শান্তি বলিতে বলিতে । ঈশা, ডুব দাও, 
আরজ নহন্র বংসরের ব্যবধান বিনষ্ট হইয়া ফাউক। এই জলে ঈশা ল্সান 
করিতেছেন, আজ ভারতবর্ষ নেই স্থানে দর্জীবিত, প্রাচীন জলমন্ত্র সঞ্গীবিত। 
এই তো যোগী ঈশা আসিয়ান, এস; চল, স্নান করি। খধি মুনি সকলে 
উপবেখন করঃন। বড়' বনু প্রাচীন শ্বেতকায় শ্বেতকেশ শ্রেতশ্মক্ন সকলে 
গন্তীর ভাবে মন্ত্র পাঠ করুন, জলকে পুণ্যময় করুন, সত্যময় করুন, আনন্দময় 
করুন, মুক্তিপ্রদ করুন। বল, জল, বড় হও, জল শুদ্ধ হইল। গঙ্গা যমুনা নর্্মদা 
কাষেরী নকলে এই জলের প্রশংসা করিতেছেন । যেখানে গঙ্গা যমুনার 
উৎপাত, সেখান হইতৈ সমুদয় ভারগীরবী-তীরে খবিগণ বগিয়া গঙ্গীর ত্তব 
কররিতেছেম। আমরা কি সে সত শুনির্ব না? সম্মুখে জলরাশি রাখিয়া মুনি 
কাঁষিগাণ কি' ভাবিত্তেছেন, আঁর গাইতেছেন'? আহা, কি '্গের মধুর স্ব, 
9৭ 
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গভীর ভ্তব, জলের ভিতরে কি পুণ্য! আমরা কি জলের অবমাননা! করিতে 
পারি? ভক্তগণ জলের প্রশংসা করিয়াছেন, প্রাচীন ব্রাহ্মণের জলের মহিমা 
গান করিয়াছেন, প্রাচীন আর্ধোরা জলে লক্ষ্মীকে অবতীর্ণ দেখিয়়াছেন। জল 
তোমাদিগের পূর্ববপুরুষগণের নিকট এত পবিভ্র, এত গুণযুক্ত, এত উন্নত 
প্রশংসার বিষয় ছিল। বর্তমানে ভক্তেরা জলের মহত্ব ভুলিতে পারেন না। 
ওরে নাস্তিকবংশ, জলকে তুই ব্রহ্মহীন বলিয়া পরিহাল করিস? সন্দেহযুক্ত 
আত্মা মরে। জল কমলার পদবিহীন, তাহার চরণরেণু জলে নাই, তুই কখন 
এ কথা বলিস্‌ না। আধ্য পিতা মাতা জলকে বড় বপিয়! প্রশংসা করিয়াছেন, 
আদি অন্ত মধো সকলে জলের গুণ গান করিয়াছেন। এ দেখিতেছিস্‌, ঈশা 
অগ্য নান করিতেছেন, কপোত মধ্য স্থানে স্থির হুইয়া পক্ষপুট বিস্তার করিয়! 
রহিয়াছেন। পূর্ধদিক আজ পশ্চিম দিকের যিহুদিগণের সঙ্গে সম্মিলিত 
হইল । আজ জলমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করি । মামার সৌভাগ্য । ঈশা 
সান করিতেছেন, সাতার দিতেছেন, নির্দোষ মেষশাবক সকলকে ধরিয়! 
্বর্ধামে লইয়া যাইতেছেন। জলবিন্দু গাত্রে ছড়াই, পুণ্য সলিলে শরীর 
স্থশীতল করি। এইটুকু জলের ভিতরে সত্য জ্ঞান পুণ্য আনন্দ অবস্থিতি 
করিতেছে । এই সত্য, এই জান, এই পুণ্য, এই আনন্দ; এই সত্য, এই 
জ্ঞান, এই পুণ্য, এই আনন্দ । এই সতা, এই জ্ঞান, এই পুণা, এই আনন্দ । 
এই জল শরীরে প্রবিষ্ট হউক, ব্রহ্বরুপায় পুণ্য শাস্তি অর্পণ করুক, এই শাস্তি 
জল স্পর্শ করিয়া শরীর শুদ্ধ হউক। হে জল, তুমি পাপ নষ্ট কর, অকল্যাণ 
হরণ কর, নিরানন্দ আনন্দে পূর্ণ কর। হেজল, মৃতদিগকে সব্তীবিত কর, 
জীবনে সংযুক্ত কর। জীবন ব্রক্ষময়। আনন্দ এই জলবিন্দুতে। এই জল রক্ত 
মাংসকে পুণ্যময় করুক। ব্রহ্ম ভাসেন জলে । সুক্ষ ব্রহ্ধকে দোলাই, ভাপসাই, 
খেলাই জলে । জল ব্রন্মম্বরূপ, ব্রন্ধশক্তিত্ব্ূপ। জল তুমি মহত হও, প্রবল 
হও, প্রশংসিত হও, আরাধিত হও । স্মচিকাগ্রে ব্রদ্ধতেজ বাহির হইল | হে 
জ্যোতি, চক্ষুকে জ্যোতিম্মান কর। জলের ভিতরে, ব্রক্ষতেজ, এস। চক্ষু, 
শুদ্বদর্শনে শুদ্ধ হও; কর্ণ, শুদ্ধ কথা শ্রবণ কর; নাপিকা,, শুদ্ধ সৌরভ গ্রহণ কর; 
রূসনা, শু রন আস্বাদন কর; প্রাণ, শুদ্ধ হও, শুন্ধতায় সঞ্জীবিত হও । হস্ত, 
শুদ্ধ হও; প,ভ্ুদ্ধ হও; পা, শুদ্ধ পথে চল) হত্ত”শুদ্ধ কর্ম কর। সর্ববাদ, পুণ্য 
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দ্বারা পূর্ণ হও। জলেতে সাধন ঘনীভূত হইল। চক্ষু সকপই ব্রহ্ষময় দর্শন 
করিতেছে । খবিগণ, মহধি ঈশা এই জলে নামিগেন, ঘাটে অবতরণ করিলেন। 
ঈশা যে জলে স্থান করিয়া! পবিস্রাম্মাকে দেখিয়াছেন, দেই জলে ন্মান করি, 
ন্নান করিয়া পবিত্রাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করি। খধিগণের সঙ্গে খষি হইয়া, 
ঈশার ম্যায় হইয়। আমরা ঈশা হইব, আমাদিগের জীবনে নবজীবন সঞ্চারিত 
হইবে । উত্সবের হরি, তোমার স্তব করি, ব্রনমর জনে তোমার সঙ্গে হাসিতে 
হাসিতে অবতরণ করি। জল, তোমার মাকে দেখা, তোমার ভিতরে মা 
আছেন। সচ্চিদাণন্দ, একবার জলে হানস। হাগিতে হাপিতে জলে ডুবি, 
প্রাণ শীতল করি, সর্বাঙগ শীতল করি। প্রাণ যে জুড়াইল। সচ্চিদানন্দের 
গভীর আনন্দে মগ্ন হইয়া খষিকুল দাড়াইলেন। আঙ্গ পূর্ব পশ্চিম ছুই এক 
হইল। ন্বর্গম্পর্শ করিলেন পৃথিবীকে, পৃথিবী স্পর্শ করিলেন ম্ব্কে। আঙ্গ 
ভক্তির ঘাটে স্নান করিয়া আমরা মকলে পাপমুক্ত হই। 

“মা দেবি, দেখা দাও, জলে দেখা দাও। মা, প্রাণ জুড়াক, জল মধু বর্ষণ 
করুক, স্বর্গ হইতে বৈরাগ্য পুণ্যধন জলে অবতীর্ণ হউক। মা, দেখা দাও, 
মা, দেখ! দাও, মা, দেখ! দাও, এই তোমার শ্রাপাদপন্মে বিনীত প্রার্থনা । 

“অনন্তর আচাধ্যমহাশয় সকলের মন্তকে নিজহস্তে তৈল দেন, সকলে 
গমাহিতচিন্তে অবগাহন করেন। অবগাহনানম্তর সঙ্কীর্তন হইয়া এ দিনের 
কাধ শেষ হয়। 

১৭ই ও ১৮ই মাঘ--প্রচারযান্। 

“১৭ই মাঘ ( ২৯শে জানুয়ারাঁ ) লোম্বার, ১৮ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী ), 
মঙ্গলবার, প্রচার-সন্-যাত্রা ; প্রথম দিবসে ভাই উমানাথ গ্রপ্ত, ভ্রাতা হরিস্ৃনদর, 
দ্বিতীয় দিবনে ভাই অমৃতলাল বন্ধ ও ভ্রাতা রামেশ্বর দাস বক্তৃতা করেন । 

১৯শে মাঘ--উৎসবসমাপ্তি 

১৯শে মাঘ (৩১শে জানুয়ারী ), বুধবার, অপরাহ্ে কমলসরোবরের চারি- 
দিকে নিজ্জনযোগ সাধন হঞন; ইহাতে ব্রাঙ্ষিকাগণও যোগদান করিয়াছিলেন। 
সন্ধীর্ভন করিতে করিতে উপাননাগৃহে প্রবেশপূর্বক সমাপ্তিস্থচক প্রার্থনা, 
সঙ্কীর্তন, সন্ত্রীক যোগদাধন নিপ্পন্ন হইয়া, সমানীত মোহনভোগ ও জলে 
সাধুগণের শো'ণিত মাংন ভক্তগণ পানভোজন করেন।” 


৫ 
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উত্নবের সময়ে “ইউরোপের প্রতি আপিয়ার নিবেদন কেশবচন্ত্র বিবৃত 
করিয়াছেন। শীত কলিকাতায় ভারতবর্ষের প্রধান খ্রীন্ধর্মযাজকগণের একটা 
সমিতি হইবে, ইহ। অবগত হইয়া কেশবচন্ত্র লর্ড বিশপ, জন্নন্‌ সাহেবকে পত্র 
লিখেন ( ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ )। এই পত্রে তিনি প্রথমতঃ অন্থরোধ করেন, 
এ দেশে যে নকল উন্চপদস্থ খ্রীষ্টান আছেন, তিনি যেন তাহাদের দায়িত্ব ভাল 
করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। গ্রীষ্টের জীবন ভারতবর্ষীয়গণের জীবনে প্রবি 
হইয়া, ভারত ও ইংলও গ্রীষ্টেতে এক হইয়া যায়, ইহা একান্ত আকাজ্ষণীয়। 
এ কার্ধ্য খ্রীষ্টের অন্থগামিগণের উচ্চঙ্গীবন ভিন্ন কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তিনি 
যদি তাহাদিগকে উপাননাশীল, ধা্শিক ও অধ্যাতআভাবাপন্ন করিতে পারেন, 
তাহা হইলে ভারতের হৃদয় খ্রীষ্টের দ্রিকে আকুঃ হইবেই হইবে। খ্রীষ্টান 
কন্মচারিগণ চার্চে নিঘ্নমিত উপাসনায় যোগ দেন, এ সম্বন্ধে যত্বু করিতে 
কেশবচন্দ্র বিশেষ অনুরোধ করেন । দ্বিতীয়তঃ এ দেশে বনু সম্প্রদায় আসিয়! 
খ্ীষধর্শের একত্ বিঘটিত করিয়। ফেলিয়াছে। ভারতের খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিবার 
পক্ষে এটি একটি মহান্‌ অন্তরায়। এদেশের স্রীষ্টমগ্তলী ঈদৃশ উদ্ধার ও প্রশস্ত 
হুওয়। প্রয়োঙ্গন যে, প্রোটেষ্টাপ্ট ও কাথপণিক এ উভগ্নের একত্র সমাবেশ হয়। 
অনেকে ইহা অপস্ভব মনে করেন? কিন্ত স্বয়ং খ্রী্ট যখন বলিয়াছেন, “তোমরা 
পরম্পরকে ভালবাস, ইহা দেখিয়া লোকে জানিবে যে, তোমর| আমার শিষ্বু,” 
তখন তাহার শিষ্ুগণের নিকটে এটি আশা করা কিছু অধিক কথা নয়। 
স্ৃতরাং লর্ড বিশপ, যথাশক্তি মতভেদ নিবারণ করিয়া, যত দুর একত্ব আনয়ন 
করিতে পারেন, তঞ্জগ্ত কেশবচন্ত্রের অম্থরোধ। তাহার তৃতীয় অনুরোধ এই 
যে, ভারতের ধর্দের প্রতি কেহ যেন বিছ্বেযপোষণ না করেন। ভারতের 
ধর্দের প্রতি লশ্রদ্বচিত্বে, ভারতবানীর নিকটে ভারতবাসী হইয়া আগমন 
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করিতে হইবে। এ দেশে যে সকল অমৃঙা মতা আছে, শাস্ আছে, সে সকল 
সম্রমের সহিত তাহারা অধ্যয়ন করুন, দেশীয় খষি মহাজনগণকে ভক্তির চক্ষে 
দ্রেখুন। ইউরোপীয়গণের নিকটে ইউরোগীয় ভাবে, ভারতবাপিগণের নিকটে 
ভারতবাপিগণের ভাবে প্রচার হউক। একূপ করিলে ধর্মকে খর্ব্ব কর! হইবে 
না) পল যে ভাবে প্রাচীন কালে প্রচার করিতেন, সেই ভাবে প্রচার হইয়া, 
যাহারা শ্রী্টান নয়, তাহাদের হৃদয় এতদ্বারা আকৃষ্ট কর! হইবে । কেশবচন্দ্রের 
সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, ধাহারা এ দেশে ধর্ধপ্রচারব্রতে ব্রতী, তাহার! দেশীয় 
লোকদিগের সঙ্গ করেন, তাহাদের সর্ববিধ কল্যাণকর কার্য যোগ রাখেন, 
এখনকার মত বিচ্ছিন্ন ভাবে নাথাকেন। শিক্ষা, দাতবা, দেশসংক্কার) দেশের 
নীতি ও সর্ববিধ উন্নতিকল্পে তাহারা নিরন্তর সহাহুডৃতি প্রকাশ করেন। 
এইরূপে তাহারা সমগ্র জাতির হৃদয়াধিকার করিতে পারিবেন । শ্রীষ্ঠেতে 
পূর্ব ৪ পশ্চিম এক হইবে, কেশবচন্ত্র সেই দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আছেন, 
এবং তাহার সরল বিশ্বান ও প্রার্থনা এই যে, পবিভ্রাত্মা তাহাকে ( লঙ 
বিশপকে ) ঈদৃশ সামর্থ্য বিধান করুন যে, তাহার অধিকারের সমুচিত ব্যবহার 
দ্বারা ঈশ্বরের গৌরববর্ধন এবং ভারতের উদ্ধারকাধ্ায হয়। এই সকল 
অঙ্গরোধ করিতে গিয়া যে ধুঃতা প্রকাশ পাইল, তজ্জন্ত ক্ষমাভিক্ষা করিয়া 
কেশবচন্ত্র পত্র সাঙ্গ করেন । 
এই পত্রপাঠে রোমাণকাথগ্িকগণের রুষ্টভাব 
এই পন্তরপাঠে রোমাণকাথলিকগণ যে রুষ্ট হইবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক 
কাথলিক এবং প্রোটেই্াপ্ট উদার প্রশস্ত হইয়া একভূমিতে দাড়াইবেন, এ কথা 
তাহাদিগের পক্ষে অসহা। আহামদাবাদ হইতে এক জন রোমাণ কাথলিক 
কেশবচন্্রকে লিখিয়৷ পাঠান, জল ও তৈল যে প্রকার কখন মিশিতে পারে 
না, মেইকপ রোমাণ কাথপিক ও প্রোটেষ্টান্ট কখন এক হইতে পারেন না। 
একমাত্র রোমাণ কাথলিক সম্প্রদায়ই সত্যধর্্াশ্ররী। এবিষয়ে কেশবচন্দ্রের 
হদয়ে যে সংশয় আছে, তাহাদের বিশপ, তাহ! অনায়ামে অপনোদন করিতে 
পারেন। 
লর্ড বিশপের কেশবচন্তের পত্রের উত্তর 


আমরা দেখিতে পাই, কেশবচন্ত্রের পত্র বিফল হয় নাই। প্রধান খ্রীষ্টধর্ম- 
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যাজবগণের মিলিত সমিতি হইতে, চর্চ অব. ইংলগ্ডের অস্তর্বর্তী ধর্মবিশ্বাসি- 
গণের নামে যে পত্র লিখিত হয়, তাহার প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত কেশবচন্দ্রের 
ভাবোদ্দীপ্ত। স্বয়ং বিশপ্‌ কেশবচন্দ্রের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন, “আপনার 
পত্রে আপনি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি যে আমার চিস্তা 
ও মনোযোগের বিষয়, এবং আমি যদি সকলকে এক করিতে পারি, এবং 
' সকলের ভাব পরিবর্তন করিয়! উচ্চতূমিতে তাহাদিগকে তুলিতে পারি, তাহা 
হইলে আমি যে আমাকে কৃতার্থ মনে করি, তাহা আমি আপনাকে নিশ্চয় 
করিয়। বলিতে পারি। কিন্ত বিষমুটি ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে 
আপনি দেখিতে পাইবেন--বিষয্লটি বড়ই কঠিন। আমি নিশ্চক্ন জানি, এ 
দেশের ভূত-ভবিধ্য বর্তমান্ঘটিত বিষয়সমূহের প্রতি শ্বীঃসমাজের প্রকৃত 
মনোভিনিবেশের অভাব নাই। তবে এ মকল বিষয়ে যে সকল অন্তরায় 
আছে, সেগুলি কি প্রকারে অতিক্রম করা যাইতে পারে, ইহাই কঠিন সমস্যা । 
আর এক দিন িক্টোরিয়া কলেজে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই এস্থলেও 
বলিতে হইতেছে-_সামাজিক, শিক্ষাঘটিত, এবং অন্যান্য গ্রতিপাগ্য বিষয়ে 
আমর! দ্রিন দিন যে সকল কঠিন সমস্য! অনুভব করিতেছি, সেগুলির মর্শোতেদ 
কেবল এ দেশের লোকেরাই নিজে করিতে পারেন । আমর] কেবল আমাদের 
অভিজ্ঞতায় যাহা জানিতে পারিয়াছি, তন্্ার। সাহায করিতে পারি, এবং কত 
দুর উন্নতি হইল, ন। হইল, পধ্যবেক্ষণ করিতে পারি । 
“নিরিতিশয় সত্যভাবে আপনার 
ইউওয়ার্ড আর 
কলিকাতা ।” 
লর্ড বিশপের সভাপঠিত্বে ভিক্টোরিয়। কলেজের পারিতো ধিক-দন 

ভিক্টোরিয়৷ কলেজের পারিতোধিকদানের সভায় লর্ড বিশপ সভাপতিপদে 
বৃত হইরাছিলেন, এস্থলে তান তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ৯ই মার্চ 
( ১৮৮৩ খুঃ), শুক্রবার, ১* সংখ্যক অপার সারকিউলার রোড ভিক্টোরিয়া 
কলেজ-গৃহে এই সভা হয়। উচ্চ ও নিষ্ন শ্রেণীর ছাত্রীগণকে এই সভায় প্রথম 
বাধিক পরীক্ষার পারিতোধিক বিতরণ করা হয়। বন্কৃত।-শ্রবণ ও গৃহে অধ্যয়ন 
করিয়া তাহারা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। লর্ড বিশপ উহার সভাপতি ছিলেন, 


চ 
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অনরেবল মিষ্রে্স্‌ বেয়ারিং শ্বহত্তে পারিতোধিক দেন। মিসেস্‌ গিবন্‌, মিষ্রেস্‌ 
গ্রীণ্ট, ফাদার ল'ফো প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন । ইহার শিক্ষাপ্রণালীটি 
কেশবচন্দ্র পরিষ্কার ভাষায় সকলকে বুঝাইয় দেন। লর্ড বিশপ যাহা বলেন, 
তন্মধ্যে প্রধান কথ| এই ষে, নারী শিক্ষা দেশীয় লোকর্দিগের দ্বারা সম্পযন হওয়া, 
সমুচিত। ইংরাজগণ যে সকল সম্পৎ স্বদ্দেশ হইতে আনিয়াছেন, সেগুলি 
তাহারা ইহাদের সম্মুখে ধরিতে পারেন, ইহারা আপনাদের বুদ্ধি ও হৃদয়ের 
প্রেরণায় অবস্থা বুঝিয়া উহাদের গ্রহণ ও ব্যবহার করিবেন। নারীগণের 
শিক্ষা অতি গুরুতর বিষয়, ইহাতে ইউরোপীয়গণের হস্তপেক্ষ করা কখন 
সমুচিত নয়। নারীশিক্ষা প্রয়োজন, এইটি তাহার। হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে 
পারেন, কিন্ত দেশীয়গণ, কোন্ট গ্রহণীয়, কোন্টি গ্রহণীয় নয়, তাহার বিচার 
করিবেন। ভিক্টোরিয়া কলেজের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, পুরুষোচিত 
শিক্ষা ইহাতে প্রদত্ত হয় না, নারীসমুচিত শিক্ষা ইহাতে দেওয়া হইয়া থাকে। 
নারীগণের মধো কেহ বি এ, এম এ, পরীক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু ইহা সকলের 
উপযোগী নয়। এই বিদ্যালয়ে ধে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা 
উতকৃষ্ট, কি উতর নয়, সে কথা হইতেছে না; কেশবচন্দ্র যে প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছেন, উহ৷ নিশ্চয় কৃতকাধ্ায হইবে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিয়া 
জানিতে পাইলেন, মহিলাগণ আপনারা গৃহে শিখিয়া পরীক্ষা দিয়াছেন । এ 
অতি প্রকৃঃ ব্যবস্থা। এ প্রণালীর শিক্ষায় এক বত্সরে যদি একপ ফললাভ 
হইয়া থাকে, মনে হয়, এরূপ শিক্ষা চলিলে অল্পদিন মধ্যে এটি একটি বড় 
বিদ্যালয় হইবে । তিনি আশা করেন যে, ইউরোপীয় মহিলাগণ মধ্যে মধ্যে 
আসিয়া! বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন। তাহাকে বিগ্ভালয়ে আহ্বান করা 
হইয়াছে, এ জন্য ধন্যবাদ দিয়। তিনি উপবেশন করেন । 
প্রতাপচন্দ্রের পৃথিবীভ্রমণার্থ যাত্রোপলক্ষে কেশবচন্ত্রের প্রার্থন। 

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমগ্রপৃথিবীন্রমণার্থ যাত্রা করেন। কেশবচগ্র 
তাহার প্রেরিত বন্ধুগণ ও অনেকগুলি ব্রাঙ্মসহ, ১২ই মার্চ, ১৮৮৩ থৃঃ (২৯শে 
ফাল্গুন, ১৮০৪ শক) প্রাতে *টার সময় তাহাকে “খেদিব, নামক পোতে 
আন্মট় করাইয়া দেন। যাত্রার পূর্ববে কেশবচন্দ্র দেবালয়ে এইক্প প্রার্থনা 
করেন £--”হে দয়াময়, আমর! মিথ্যা মানি না, সত্য মুনি, এই আমাদের 
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গৌরব । ধর্মটা অভ্রাত্ত সত্য, এই ভাবিলে মনে কি কম গৌরব হয়: 
সত্যের শ্বেত প্রশ্তরের উপর বরাবর লত্যোর নিশান রক্ষা করিলাম, জয় জয় 
সত্যের জয়, জয় জয় ব্রদ্দের জয়। ব্রহ্ই সত্য, তুমি সতা, হে ঠাকুর । 
পরমেশ্বর, এ ধর্ম সত্য ধশ্ম, এ ধশ্ম তৃমি। প্রত্যাদেশের আগুনে আমরা 
সত্যবাদী হইলাম। একটা অন্যায় মত প্রচার হলো ন।, একটা অন্যায় কথা 
বলিলাম না, একি কম? একি মানুষে পারে? ধন্য ঘগ্য ব্রহ্ম! সতোোর' 
ক্ষমতা এমন যে, কলিষুগের মধ্যেও কাল বাঙ্গালীকে সত্যের মধ্যে রাখে । 
মাথার প্রত্যেক চুল, দেবতা, তোমীকে সাক্ষী করিয়া নববিধান' প্রচার 
করিতেছে'। বিশ্বাস করি যে, এ কিস্কর তোমারি, এ কিস্কর তোমারি। 
যে তোমার মানুষ হইয়াছে, সে অনন্তকাল তোমারই মান্ুধষ। পঁচিশ বংসর' 
পরীক্ষিত হইয়া! তোমার নবধর্শ পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে ।, এই অত্রাস্ত' 
সত্য যেন পৃথিবীতে স্থাপিত হয়। যে শাস্তির সমাচার আমরা পাইয়া 
হৃদয়কে শাস্ত করিয়াছি, সেই সমাচার ধেন পৃথিবী পাইয়া, সকল মানুষ পাইয়া, 
তাহাদের অশান্ত বক্ষ শাস্ত করেন, ইহার উপায় কর; অক্রাস্ত প্রবঞ্চনাশৃন্য 
সত্যকে সর্বত্র বিস্তার কর। আমরা! সাক্ষী হইয়া ইহার প্রত্যেক খণ্ড প্রমাণ 
করি। আমরাত বইয়ে কিছু পড়ি নাই, আমাদের বেদশান্স তোমার মুখে। 
আমাদের শ্রীমন্তাগবত তোমার মুখের কথা । একটা কথা ভাঞ্জে, এমন কারো 
সাধ্য নাই। ভক্তের কথা চন্ত্রস্থধ্য অপেক্ষা বড়, তাহা কখন মাটাতে পড়ে 
না। অতএব এই যে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুনলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সমুদা়ধর্্মসমন্য়, 
ইহা কেবল সকল দেশের ভাই ভগিনীকে লইয়া একটি বিস্তীর্ণ পরিবার । এই 
ধর্ম অভ্রাস্ত। এই সত্য পরিষ্কতরূপে সম্পৃণক্ধপে বিস্তারিত হয় যদি জগতে, 
পৃথিবী জানিবে, কলির জীবেরাও মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, আজও 
নৃতন বেদ ছাপা হয়। মাথায় হাত দিয়! *আশীর্ধাদ কর, যে সত্য স্থাপন 
করেছ, তাহাঃযেন পৃথিবীতে খুব বিস্তার হয়। চীন আমেরিকা সব আঁমাদের 
দলের মধ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবে, ভাবিলে আশা আহ্লাদ হয়। সকর্লেই 
এক বাড়ী করে নিয়ে এক পরিবার হবে,১এটা যেন অনুমান না হয়। হর্কি 
বলেছেন, নববিধান ঠিক। যদি ঠিক, তবে সমস্ত পৃর্থিবীতে এই সত্য 
প্রচারিত হউক। হ্থে দীনশরণ, তুমি এই অন্রাস্ত সত্য জগতে প্রচারিত কর । 
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ষেখানে যাওয়া হইবে, কেহই আমাদের অপরিচিত নয়, বিদেশী নয়। 
আমেরিকা, চীন, বিলাত, এরা সকল কে, ঠাকুর! এর! আমাদের কুটুম্ব। 
বড় ঝড় গাজারা এখন আমাদের আত্ীয়। পিতার প্রেমরাজ/ আসিবে, 
রাজন্তয়-যজ্ঞ হবে, সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া! আসিবে । শখের উৎসব, সখের 
যাত্া, আনন্দের ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে। পিতা, পৃথিবীকে বুকে 
করি। পৃথিবী ঘুরে আসা, এসিয়া, অফ্রিক।, আমেরিকা, ইউরোপ এই 
চারিটির মুখে অমৃত দেওয়া, ইহাদের সেবা করা একই। তবে আর দূর 
থাকে কেন? বিদেশ, স্বদেশ হও। আমাদের বন্ধুকে গ্রহণ কর, আত্মীয় হয়ে 
কুশলে রক্ষা কর। পরমেশ্বর, আমর! বিজগ্নী হব, প্রবল হব; আর ভয় কি? 
হে কৃপানিন্ধু, রূপা করে আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন তোমার 
ধন্মামৃত, তোমার পূর্ণ সত্য জগতে বিস্তার করিয়া, তোমার গ্রেমরাজা। 
ধশ্মরাজ্য স্থাপন করিতে পারি । শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ 1” 
প্রচারবন্ধুগণের সহিত কেলবচন্দ্রের সন্তবন্ধের বিপর্ধায 

কেশবচন্দ্র দিন দিন যোগে প্রমত হইয়া! উঠিলেন, অধ্যাত্ম সম্পদ ত্ান্থার্তে 
অধিকতররূপে সঞ্চিত হইতে লাগিল? এ দিকে গ্রহীতৃগণের তদ্গ্রহণে বিরাগ 
উপস্থিত। এ সময়ে প্রচারবদ্ধুগণের সহিত তাহার সম্বদ্ষের কি প্রকার 
বিপর্যয় ঘটিল, অন্ুবাদিত প্রবন্ধটি হইতে সকলে তাহা বুঝিতে সমর্থ 
হইবেন £--“হিন্দু এবং খ্রীষ্টানগণের মধ্যে আচাধ্যের সহিত্ত উপাসকগণের 
যে সম্বন্ধ, আমাদের উপাসকগণের আচায্য' সহ সম্বন্ধ তাহার বিপরীত | 
মনে হয়, ব্রাঙ্ম উপাসকের] রিবেচনা করেন, তাহাদের উপদেষ্টা যে কেবল 
অধ্যাত্মু বিষয়ের অভাবপুরণ করিবেন, তাহা নহে, তাহাদের সাংমারিক স্থথ- 
বিধানেরও উপায় করিয়া দ্রিবেন। আচাধ্য যে কাধ্য করেন, তদ্বিনিমনকে 
তাহার অর্থসাহাধ্য করেন না। তিনি অবৈতনিকভাবে তাহ?দের সেবা 
করেন, তাহাদিগকে সংপরামর্শ দেন । এই যথেষ্ট যে, তীহার! তাহার কথা 
শোনেন, তাহার সেবা গ্রহণ করেন। তাহারা যদ্দি তাহাকে পরিত্যাগ না 
করেন, উহ্বাই তাহার বেতন ও পুরস্কার। যদি অনের লোক তাহার নিকটে 
আসেন, দিন দিন তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, এবং মনে হয় ঘে, তাহার 
অন্গগামী অনেক, সেইটি তাহার পক্ষে পদোন্নতি ও দিতনবৃদ্ধি। আরশের 

৪৮ 


১৯৭৮ আচার্ধ কেশবচন্জ 


আচার্য্য হিন্দু গুরুর মত অর্থ পান। তিনি তাহার লোকদিগকে অধ্যাঞ্জ 
আহার ও সম্পদ্‌ দেন, তাহার! পাথিব আহার ও ধন দ্েয়। তিনি তাহাদের 
আত্মার সেবা! করেন, তাহার! তাহার দেহের সেবা করে। যখন তিনি 
পীড়িত হন, তখন তাহারা আসিয়া দেখা করে, তাহার পত্বী ও সম্ভানগণের 
অনাহার উপস্থিত হইলে তাহারা ভোজ্যসামগ্রী যোগায় এবং তাহাদিগকে 
, প্রফুল্ল করে, তাহার বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে তাহারা তন্নিবারণ করে। এইরূপে 
উভয়ের মধ্যে সহানুভূতি ও সেবাবিনিময় হয়। ব্রাহ্ম উপাসকমণ্ডলীর নেতার 
পদ স্বতন্ত্রবপ। তাহার অন্নবস্ত্র ঈশ্বর যোগাইবেন, তাহারা নয়। বিধাতার 
উপরে সম্যক্‌ নির্ভর করিয়া তাহার দেহ ও আত্মাকে একত্র রক্ষা করিতে হয়। 
যদি তিনি বা তাহার পত্বী বা তাহার সস্তানেরা গীড়িত হন, স্বর্গ হইতে ওঁষধ 
আসা চাই, কোন পৃথিবীর বন্ধু তজ্ঞন্ত আপনাকে দায়ী মনে করেন না। 
যদ্দি তাহার বাড়ী না থাকে, ত্বাহার লোকদিগ্রের নিকটে তিনি তৎসম্বদ্ধে 
সাহাধ্য আশ! করিতে পারেন না। তিনি বৈরাগী হইয়া 'কল্যকার জন্য চিস্তা করিব 
না” ইচ্ছাপূর্বক এই বিপৎকর মত স্বীকার করিয়াছেন, স্তরাং যেরূপে পারেন, 
আপনার ও পরিবারের জন্ত আপনি আয়োজন করিবেন । এটি আমরা বুঝি, 
কেন না যে আচাধ্য বিন1 বেতনে বৈরাগী হইয়া লোকদিগের সেধা করিবেন। 
তাহার সম্বন্ধে এরূপ ঘট অনিবার্ধ্য। কিন্তু ইহা হইতে অন্য দিকে যাহা 
ঘটিতেছে, তাহা! আমরা সহঙ্গে বুঝিতে পারি না। উপানসকগণের মধ্যে 
ধাহারা প্রচারক বা সাধকের জীবন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার! তাহার নেতার 
নিকটে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়ে সাহাযা চান। তিনি তাহাদিগকে 
স্বর্গের পথ দেখাইবেন এবং ভাহাদের পাথিব স্ুথস্বচ্ছন্দতারও গ্রতিভূ হইবেন। 
তাহাদের গ্রতিদিনের অভাবপূরণ করিতে যদি ক্রুটি হয়, তাহা হইলে তাহার! 
বিরক্ত হন। তাহাদিগকে এবং তাহাদের পরিজনবর্গকে পূর্ণ পরিমাণ আহার 
যোগাইতে না পারিলে, তাহার! রুষ্ট হন। তাহাদের সম্ভতিবর্গের যত জোড়। 
পাদুকার প্রয়োজন, যথাসময়ে তাহা যোগাইতে হইবে এবং এটিকে অধিকার 
বলিয়া স্বাহার। দাবী করেন। বস্তৃতঃ উচ্চশ্রেণীর সাধকেরা তাহাদের সাংসারিক 
ও আধ্যাত্মিক সুখের জন্য আচাধ্যকে সম্পূর্ণ দায়ী মনে করেন;সে বিষয় তাহার 
কিছুমাত্র ক্রটি হইলে, তাহারা নিশ্চয় তাহার প্রতিবাদ করেন। আমাদের 


দুল হইতে মিদায় ১৮৭৯ 


আশঙ্কা, আচাধ্যের নিকট এত দু আশ! কর! আতিশধা। ঘি তিনি 
জীবনের পোষণলাম গ্রীলাভের উপায় করিয়া! দিতে পারেন, তাহাই যথেষ্ট। 
পাণিব ভোজাসামঞ্রীর জন্ম তাহার উপরে নির্ভর করা পুরুষকারও নয়, ভক্তি- 
বিশ্বাসসমুচিতও নয়। অবশ্ট তিনি সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উদ্ভয়সন্ধন্ধে 
সকল বিষয়ে অডিভাবকের যাহা সমুচিত, তাহা! করিবেন? কিন্ত তাহাদের 
পক্ষে ইহাই সমুচিত যে, তাহার! তাঁহার আচাধ্যরুত্যে পরিতৃষ্ট থাকিবেন, 
লাংলারিক সুন্বচ্ছন্দত! তাহার নিকটে দাওয়া করা তাহারা অন্তায় যনে 
করিবেন ।” 
বন্ধুবর্গের মধ্যে নান! মারাজ্মক রোগ 

বন্ধুবর্গের সহিত ফেশবচন্দ্রের সন্বদ্ধের ব্যতিক্রম আজ হইতে আরম্ত 
হইয়াছে, তাহ! নহে। দলস্থ ব্যক্তিগণ সাত্বিক অন্ন ভোজন করিবেন, সাত্বিক 
পরিধেয় পরিধান করিবেন, কোনরূপ অবৈরাগা দলের মধ্যে স্থান পাইবে না, 
তাছারা অনলস হইয়া যুকীর*ন্তায় উৎসাছে সেবার কাধ্য করিবেন, এক্সগ্থ 
কেশবচন্ত্র ক্রমাঙথক্নে প্রার্থনায় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়! আসিতেছেন। তিনি 
দেখিতে পাইলেন, তাহার কথা কেবল বিফল হইয়া যাইতেছে, তাহা নহে, 
ঠাহার বন্ধুগণ আপনার্দিগকে ত্যাগী, বৈরাগী, শুদ্ধচরিত্র বলিয়া অভিমান 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই দেখিয়াই তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 
"আমি যত দিন আমার মত পাপী না পাই, আমার কাজ কর! হইবে না।” 
এ সময়ে পরস্পরের প্রতি গেমের অভাব উপস্থিত, অথচ এজন্য কাহারও মনে 
কিঞ্চিম্মাত্র গ্লানি নাই । এত দর্শনে কেশবচন্দ্রের মনে মহান্‌ কেশ উপস্থিত । 
তাই তিনি মনের ক্লেশে প্রার্থনা করিয়াছেন, “ইহারা বলেন, একটু ভাইকে 
ভালবামিতে না পারিলে ক্ষতি কি? ভগবান্‌, আমি যে বিশ্বাম করি, ভাইকে 
ডাল না বাসিলে ব্রহ্মদর্শনও হইবে না, ম্বর্গে যাওয়াও হইবে না।” যেখানে 
ভালবাসার অভাব, সেখানে এক জন আর এক জনের ভাবের সমাদর করিবেন, 
তাহার সম্ভাবনা কোথায়? একে অপরের ভাবের যেখানে আদর করিতে পারেন 
না, সেখানে মন সন্কুচিত ওদার্ধাবিহীন হইবে, ইহাতো অবশ্যস্তাবী । যেখানে 
আধ্যাত্মিকতার অভিমান উপস্থিত, সেধানে বিধিনিয়মপ্রতিপালন বা নীতির 
প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা কোন কালে থাকিতে পারে না, স্ুত্ঠরাং গৃঢ়রূপে কীবনে 


১৪৮০ আচার্ধয কেশবচন্ত্র 


নীতিশৈথিলা প্রবিষ্ট হইতে থাকে। আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে এই মকল 
মারাত্মক রোগের প্রবেশ দর্শন করিয়া তিনি নিরতিশয় ব্যথিতহদয় হইলেন, 
এবং বিধানের প্রতি, দলপতির প্রতি বিশ্বাসের অভাবে কি শোচনীয় অবস্থা 
উপস্থিত হয়, প্রার্থনায় াহাদিগের নিকটে তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিতে প্রবৃত্ত 
ইইলেন। এ সকল করিয়া যে কিছু ফলোদয় হইল না, তাহা আর বলিবার 
, অপেক্ষা রাখে না। তাহার দল হইতে বিদায়গ্রহণ এবং রোগের গ্রতীকারজন্তা 
ব্রতস্থাপন করিবার পূর্য্বে, তিনি নবধর্মপ্রচারের প্রণালী কি মনে করিতেন, 
তৎ্প্রদর্শক একটি গ্রবন্ধের আমর। অন্থবাদ করিয়া দিতেছি । 


নবধর্দরপ্রচারের প্রণালী 


“এ কথা অনেকে জানেন না, কিন্ত সকলেরই জানা উচিত যে, নববিধান- 
মগ্ডলীতে নিজ ধশ্মে আনিবার জন্য সাক্ষাৎসম্থন্ধে যতু হয় না । যদি সাক্ষাৎ 
স্ধন্ধে ধর্মপ্রচার না করেন, তাহ] হইলে অন্য ধর্মে গ্রচারক প্রচারকই নহেন। 
তাহাদের যে সকল বিষ্ঠালয়াদি আছে, সেগুলি যদি লোকদিগকে ্বধর্মে 
আনিবার জন্য উপায় না হয় তাহা হইলে উহারা কিছুই নয়। এমন কি, 
তাহাদের আলাপ-পর্য্যস্ত ত্বধশ্মে আনয়নের দিকে ধাবিত। অতগুলি কথায় 
না বলুন, মনে হয়, যেন তাহারা »র্বদাই বলিতে প্রস্তত-_“আশা করি, আপনি 
জলাভিষেকগ্রহণপূর্ধবক শীঘ্রই আমার ধর্টে দীক্ষিত হইবেন।, যথনই কোন 
পার্রির সহিত সাক্ষাৎকার হয়, রেলওয়ের প্র্যাটফরমেই হউক বা ভোজনের 
স্থানেই হউক, ঈদৃশ অভিভাবকোচিত আশীর্বচনস্চক কথা তোমায় শুনিতে 
হইবে । তোমার নিকটে উহা অভব্যতা, এমন কি অত্যাচার মনে হইতে 
পারে, কিন্তু তোমার তজ্ঞন্ গ্রস্তুত থাকিতে হইবে। এমন করিয়া সাক্ষাৎ- 
সম্বদ্ধে স্পষ্ট কথায় পরিত্রাণ আনিয়া ডপশ্থিত করা আমর সঙ্গতও বলি না, 
নিন্দাও করি না। গরচার করা যাহারা জীবনের একমাত্র কাধ্য করিয়াছেন, 
তাহার যেখানে যাইবেন, সেখানেই প্রচারের কাধ্য করিবেন, তাহাতে আপাত্তি 
কি? খ্রীষ্টধর্ম ব৷ অন্ত ধর্ম সাক্ষাৎসম্থন্ধে ও গোঁড়ামিতে প্রচার করা তাহারা 
জীবনের এক মাত্র কার্ধ্য মনে করেন? সুতরাং সকল স্থানে, সকল সময়ে সুযোগ 
পাইলেই উহা গ্রচার করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে আহলাদিত হন। 
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আমাদের মণ্ডলী কিন্তু অন্রূপ বিশ্বাস করেন, অন্থরূপ ব্যবহারও করেন। 
তিনি সংস্কার-_সর্ববিধ সংস্কারে বিশ্বাস করেন। যে কোন প্রকারে মঙ্গল 
সাধন করাই তাহার উদ্দেশ্য । সামাজিক, মানসিক, নৈতিক, রাজকীয়, 
ধর্মসম্প্কীয় সংস্কারসাধনে তাহার যত্ব ও প্রয়াস। যে কোন কাধ্যে মানবের 
সাংসারিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়, তাহাতেই তাহার সহানুভূতি, তাহাতেই 
তাহার শক্তিনিয়োগ উপস্থিত হয়। যদ্দি তিনি মিতাচারপ্রবর্তন, পরিণয়ঘটিত 
দোষের সংস্কার, দাতব্ব্যবস্থ৷ বা ভিন্ন ভিন্ন জাতির সম্মিলম, অথবা কোন এক 
জাতির পদদলিত কোটি কোটি সামান্য লোকের রাজ্যসম্বন্ধে অবস্থার উন্নতি- 
সাধন করিতে পারেন, তিনি সখী হয়েন। ক্ষুধিতকে অন্দদান, বন্ত্রহীনকে 
বন্ত্রদান, অথব1 যাহারা যাতন] পাইতেছে, তাহাদিগকে কেবল সাত্বমার কথা 
বলা, তিনি আপনার উপযুক্ত কাধ্য মনে করেন। তিনি শিক্ষার জন্ত 
শিক্ষাদদানে উৎসাহ দেন, তাহাতে ধর্ধগ্রহণের ব্যাপার থাকুক বা না থাঁকুক। 
অন্তকে ব্রাঙ্ধ কর! আর দশটি বিষয়মধ্যে একটি বিষয়মান্র। তাহ] ছাড়া, ভাল 
মানুষ করা, স্থখী করা, শাস্তি স্থাপন করা, সকল প্রকার দুঃখনিবারণার্থ 
চিকিৎসালয় কাধ্যালয় স্থাপন করা অন্যান্য কাজ। তীহার উদ্দেশ্ের সঙ্গে 
' এ সকলগুলিকে তিনি মিশাইয়া লইয়াছেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে 
কার্য করিয়া তিনি ঈশ্বরেরই আদেশ পালন করিতেছেন, তাহার রাজ্যবিস্তার 
করিতেছেন, ইহা তিনি নিষ্ঠাসহকারে বিশ্বাম করেন। তাহার বিবিধ কার্য 
ও কর্তবোর মধ্যে একটিও সাংসারিক নহে । সকলই পবিত্র, সকলই স্বীয় 
উদ্দেস্টের অস্তৃভূত । কোন ব্যভ্িকে মগ্য ও মুত্যু হইতে রক্ষা করা, ধশ্মমত- 
প্রচারের মত তিনি সাধু কার্য বলিয়া গণনা করেন। কোন ভ্রাতৃসম্মিলনে 
যোগদান, আর প্ররেমপ্রচার তাহার নিকটে ঈশ্বরের চক্ষে দুইই সমান। যাহা কিছু 
সত্য, যাহ] কিছু ভাল, তাহাই ব্রাঙ্গধন্মসমুচিত । এজনই ভারতবর্ষের ত্রাক্ষমণ্ডলী 
যাহ] কিছু ভাল, যাহা কিছু সত্য, অন্দু্ী উৎসাহ ও অবিভত্ত-নিষ্ঠা-সহকারে 
তাহার উৎকর্ষ সাধন করেন। এ কথা লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু 
এটি একটি বাস্তবিক ঘটন! যে, আমাদের কোন বালক-বা-বালিকা-বিদ্যালয়ে 
্রাঙ্মধর্মঘটিত কোন পাঠ্য পুস্তক নাই, এবং আমাদের ধর্শমত শিক্ষা দেওয়ার 
জন্ত কোন শিক্ষক নাই; ধর্শে আনিকার জন্য, ধর্শে দীক্ষিত করিবার জন্ধ 
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১৯৮২ , আচাধ্য কেশব 
কোন প্রয়াস নাই। অথচ ঈশ্বরকূপাতে এই সকল রিষ্ভালয়াদিতে দ্রিন ছিন 


ডগবানের.কাধ্য সাধিত হইতেছে ।* 


বন্ধুবর্গের নিকট হইতে বিদায়নুচক প্রার্থন। 


বন্ধুগণের চৈতন্তমাধনন্ত মর্ধববিধ প্রার্থনা বিফল হইল। রুতরাং এই 
শেষ প্রার্থনায় তিনি তাহাদিগের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন £-(৩রা৷ এগ্রেল, 
১৮৮৩-ৃঃ) ২১শে চৈত্র, ১৮০৪ শক) “হে প্রেমস্বরূপ, যদি আমাদের মধ্যে 
আর উন্নতির সম্ভারন। না থাকে, যাহা] হইয়াছে, তাহাতেই সকলের উন্নতির 
পরিসমাপ্তি হয়, তবে আর অকশ্মণ্য শীরদিগেন্ন পৃথিবীতে থাকিবার গ্রম্বোজন 
কি? মদ্রি ইহাদের কলের মত ও চরিত্র গঠন হইয়া শ্িষ্বা থাকে, লইবাত্র 
বা শিখিবার কিছু না থাকে, তবে আমার পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন 
কি 1য় যা করিবার, আপনি করিয়া লইয়াছে। হে পিতা, ইহাদের ভার 
লিইয়াছ ? নাটক শেষ হইয়াছে, মান্য জোর রুরিষা কেন বাজ্বাইবে? মতক্ষণ 
কাজ, ততক্ষণ দরকার । ওঁষধের 'যতক্ষণ দরকার, ততক্ষণ কবিরাজের 
প্রয়োজন। চোর রূরে চিকিত্মা রর কি ভাল দ্রেখায়? হে দয়াল হরি, 
মানপিক চিকিত্লা এইরূপ । একটা অবস্থা]! আছে, মন যাগ ওদিকে আর যায়, 
না।। খুব ভক্কি, প্রেম, উপাসনা, তার পর একটা সীমা । একটা নীম! পর্যাস্তও 
গিছে মানুষ একটু আধটু উপাসনা করে, কোন রকয়ে দিন কািয়ে দেয়। 
ঠাকুর ঘরে আমোদের কাজ আর হয় না। আবার আন্তে আস্তে সংসারে 
চলে যাবেন সকলে। প্রেমের ম্বত্যু হবে। মিছামিছি সময় কাট্টাইবার অন্ত 
তোমাকে ডাকা, এই রকম র্যাগারঠেলা হবে। মা, সাধু হব, কিন্তু মিলন 
ছুরে না। হরি, এই ভিক্ষা চাই, এই সময়ে সময়োচিত বর্তবা রলে দাও। 
বিশ্বাদ-নাই পরস্পরকে, প্রেম নাই, অধীন কারও হব না, ভাইয়ের জঞ্ক গ্রাণ 
দরের কেন? এক নৌকায় স্বর্গে যাওয়]! হবে না, একলা গিয়ে নরকের রাজা 
হব, কিন্তু নকলের সঙ্গে হ্বর্গে যাব না, সকলে এই কথা বলিবে! মা, দেখ, 
কি হচ্চে। হে দেবী, রূপা করিয়া এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন এই 
অন্ধকারের মধ্যে তোমার শ্রীপাদপন্ম ধরে, যতটুকু আলে! পাই, তোমার নিকট 
হুইতে, সেইরূপে কাজ করি। শান্তি; শাস্তি শাস্তি!” 
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তৎপরবর্তা কর়দিনের প্রার্থন। 

এ দিনের পর হইতে যে সকল প্রার্থন। হয়, সে সকল লেখিকার অবরোধ- 
হেতু লিপিবদ্ধ হয় ন|। ভাই কাীশঙ্কর দাসের দৈনন্দিনলিপি হইতে পে 
সকল প্রার্থনার সার এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

”২২শে চৈত্র, ১৮০৪ শক (৪ঠা এপ্রিল, ১৮৮৩ খুঃ), বুধবার--হে হরি, ৃ 
আর প্রতীকার তবে হইবে না। আর কোন উপায় নাই, ইহারা বলিতেছেন । 
ইহারা উষধ খাইবেন না। উধধ না খাইলে আশা কি ৭ বিনা উষধেতো 
রোগের প্রতীকার হয় ন1।” 

“২৫শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল ), শনিবার-_গুরু পাপী, শিক্ত পুণ্যবান্; গুরুর 
গলায় বিষ্ঠার হাড়ী, শিশ্যবর্গ অতি গৌরবাস্পদ ভদ্রলোক । এস্থলে মিল হওয়া 
অসস্তভব। একত্র নৌকা ছাড়িলাম, একত্র চলিলাম, এখন শেষকালে ছাড়িয়৷ 
চলিলাম। মিল যে হয়না, ঠাকুর! আমি তো মিল করিব ভাবিয়াছিলাম, 
কিন্ত আমার এত দোষ থাকিতে কেন করিয়| নির্দোষীদের সঙ্গে মিলিব |” 

“২৬শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল) রবিবার-_-ভিক্ষুর জীবন পবিত্র, ভিক্ষান়্ পবিত্র 1” 

“২৭শে চচত্র (৯ই এপ্রিল ), সোমবার-_-উচ্চশ্রেণীর কর্ধচারী কেহ হয় না, 
কিন্তু অতি সামান্য কাজ করিয়া দ্রিন কাটাইতে চায় ।৮ 

”২৮শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল ), মঙ্গলবার- পুথিলেখা, বক্তৃত। করা যাহা- 
দিগের কাজ, তাহারা তোমার লোক নহে। চগ্ডাল তোমার গৃহে যাইতে 
পারে না, ব্রাঙ্ধণ পারে । আমরা যে প্রার্থনা করি, তাহা পিতামাতার নিকটে 
সন্তান যেরূপ করে, সেরূপ নহে; রাজার নিকটে দূরদেশবাসী প্রঙ্গা যেমন 
দরখাস্ত লিখিয়া পাঠায়, আমরা তাই করি। যদ্দিটিক ছেলের মত আবদার 
করিতে পারিতাম, তুমি ও ঘরে গেলে সঙ্গে গেলাম, এ ঘরে এলে সঙ্গে এলাম, 
এইব্প অচল ধরিয়া যদি বেড়াইতে পারিতাম, তবে অবশ্ই কিছু না কিছু 
পাইতাম; কিন্তু তাহাতে পারিলাম না। তৃণপত্রাি সব তোমার পরিচয় দেয়, 
কিন্তু ছুর্তাগা, আমি তোমার হইতে পারিলাম ন।” 

“২৯শে চৈত্র ( ১১ই এপ্রিল.), বুধবার-_রাজপুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে 
তাহার মঙ্গলার্থ প্রার্থন |” 

“৩*শে ঢচত্র, (১২ই এপ্রিল ), বৃহম্পতিবার-_-অবিশ্বাম তে! গেল না, 
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স্থিরতর নিশ্চিত ভূমিতে তে কেহ অস্তাপি দাড়াই। না। হে ঈশ্বর, তোমার 
পোষ নাই, সব দোষ আমাদের ।* 

"১লা বৈশাখ (১৮০৫ শক ) ( ১৩ই এপ্রিল ), শুক্রবার-নৃতন বৎসরে 
নবজীবন পাইব। পাপরাজা হইতে ডুব দিয়া পুণারাজো যাইব। ব্রাহ্ষসমাঙ্গ 
আর থাকিবে না, নববিধানের নব জীবন লইয়া নূতন বংসরে প্রবৃত্ত হইব। 
, ঈশা! মুষা শ্রীগৌরাজ বুদ্ধ কনফুসস্‌ গ্রভৃতির সঙ্গে মিলিত নৃতন প্রেমের রাজ্য 

স্থাপন করিব।” ( অগ্ঠ চারিটি ব্রত প্রদত্ত হয়। ) 

“২রা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল, শনিবার--হে সন্ন্যাসীর ঈশ্বর, পূর্বে বৈরাগা 
আসিয়াছিল, নবন্ধীপের রাস্তা! দিয়া চলিয়া গেল। নব বিবাহিতা পত্রী বিষু- 
প্রিয়াকে ছাড়িয়! সন্া গৌরকে লইয়া শ্রাক্ষেত্রে গেল। সে মন্ান আর কি 
ফিরিবে না? আমরা সকলেই বিষ্ণুপ্রিয়া হইব সন্নযাসীর কি সন্ন্যা্িনী হইবে 
না? সন্ন্যাসী কি চিরকাল স্ত্রী-বিহীন থাকিবে? ঈশ্বর, বিবাহ দাও ।” 

“৩রা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল ), রবিবার-_হে প্রেমের ঈশ্বর, সংসার বলে, 
আমি স্থথে থাকিব, আর আমার ভাইগুলি দুঃখে মরুক; ধর্ম বলে, আমিও 
দুঃখ পাব, আর ভাই ভগ্রীগুলিকেও দুঃখ দ্িব। নববিধান বলে, কারু কথা 
থাকিবে না; সকল শাস্মের অর্থ পরিবর্তিত করিয়া নৃতন অর্থ করিব। ষে 
অল্ন আছে, সকলে খাবে, বস্থ নকলে পরিবে, আমি উপবাদী থাকিব, আমি 
ছে'ড়া নেক্ড়া পরিব। আমি ছাতি হইয়া সকল রৌদ্র সহ করিব, ভ্রাতারা 
আমার হাদয়ে বাস করিবে । আমি গৃহ হইব, ভ্রাতারা মআমাতে বান করিবে 1 

"৫ই বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল ), মঙ্গলবার--হে মঞ্গলময় ঈশ্বর, অমঙ্গল আর 
রাখিও না। আমাদিগের প্রতি দয়া করিয়া এক হইতে শিখাও, আমরা এক 
এক জনে এক এক বস্ত্র বাজাইব, কিন্ত হুর ও তাল, রাগ ও রাগিণী এক হইবে। 
ষে আমাদের ভিতরে থাকিয়া ডিন্ন সুরে, ভিন্ন তালে বাজায়, সে অভদ্র লোক। 
আমরা কয়ঙজনে মিলিয়া একখানি শরীর হইব। এক শরীরের যে কোন অঙ্গে 
আঘাত লাগিলে যেমন সকল শরীরে লাগে, আমাদিগকে সেইরূপ কর ।” 

“৬ই বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল ), বুধবার-_ছে প্রেমের হবি, আমি পূর্বে ষে 
প্রার্থনা করিয়াছিলাম; তাহা ফিরাইয়া লইলাম, ইহারা__এই বন্ধুগণ, আর 
আমার সঙ্গে যাইতে পারিতেছেন না। ইহার! ছুটি পর্বত লঙ্ঘন করিগ়াই 
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পরিশ্রাস্ত হইয়৷ আর চলিতে পারিতেছেন না । আমি বন্ধুদিগের জন্ত কি না 
করিলাম ? মিথ্যাবাদী হইলাম, চুরি ডাকাতি দকলই যে করিলাম |* 

"৭ই টৈশাখ ( ১৯শে এপ্রিল ), বৃহস্পতিবার--হে বিশ্বাীর পিতা, তুমি 
কি সতা সত্যই নাই? এই ষে আমার বন্ধুগণ বলিতেছেন, নাই। তুমি আর 
উত্তর দেও না, কাদিলে শুন না? আমাদিগের দেশে পিতৃহীন বলিলে, বড় 
শক্ত গালি হয়। চোর বল, দন্থ্য বল, বদ্মায়েশ বল, তাহা সয়? কিন্তু তোমার 
পিতামাতা নাই, একথা সয় ন। 1” পু 

“৮ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল ), শুক্রবার-_-হে ঈশ্বর, প্রেম ব্বর্গেও আছে, 
পৃথিবীতেও আছে । স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে, পিতামাতা পুত্রকন্তাকে ভাল- 
বাসে দেখিয়াছি; এ সকল প্রেমের সঙ্গে তোমার প্রেমের তুলনা হয় ন।। 
তোমার প্রেম, ষে মারে, গালাগালি দেয়, খেতে দেয় না, তাহাকেই ভালবাসে । 
তোমার প্রেম লইয়া গৌর নিতাই জগাই মাধাইকে ভালবাপিলেন। ঈশ' 
বুকের রক্ত দিয়! শক্রর মঙ্গল সাধন করিলেন ।” 

“৯ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল ), শনিবার--হে হরি, আমাদের বয়সের 
উপযুক্ত ধর্ম দেও। আমরা বৃদ্ধ হয়ে দূর্বল রুগ্ন হয়েছি, এই রুগ্লাবস্থায় যাহা 
সাধন করিতে পারি, সেই ধর্ম দেও” 

"১০ই বৈশাখ (২২শে এপ্রিল ), রবিবার হে ঈশ্বর, যখন প্রথম ন্য্ি 
করিলে, তখন কি ভোগ করিবার কেহ ছিল? ধান্য দেও, অন্ন দেও, ক্ষুধায় 
পেট জলিয়া যায়, এই বলে কাদিল; তার পর কি তুমি নদীর সৃষ্টি করিয়াছ? 
না। তুমি আগে থেকে জান, মানুষের অন্ন জলের প্রয়োজন হইবে, তাই 
তুমি এ সকলের স্থট্টি করিয়াছ। নেইরূপ ধন্ম পুণ্য প্রেম এ সকল মানুষের 
প্রয়োজনে লাগিবে, তাই তুমি মানুষ-স্থট্টির আগে ধর্দের স্থটি করিলে |” 

ত্রহ্মমন্দিরে 'হহিতে সামলন্তের কর্তা ও পপ্তন্র' বিষয়ে শেব উপদেশ 
ফেশবচন্দ্রের শরীর অত্যন্ত ভগ্র। চিকিৎসকগণ তাহাকে পার্বত্য প্রদেশে 
গমন করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন । তিনি সপরিবারে শিমলায় গমন করা 
স্থির করিলেন” অগ্য রবিবার (২২শে এপ্রিল) তিনি ব্রহ্গমন্দিরে “স্থঙ্িতে সাম- 
প্স্তের কর্তা! এবং সপ্তন্থর” বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশের সারমাত্র 
আমর। “নববিধান পত্রিকায়” দেখিতে প।ই। সে সার এই ;--“একতা ও শাস্তি 

২৪৯ 
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স্থাপনের জন্য যখনই মান্য একবিধত্বরূপ মৃত সমভূমিতে সকল মানুষকে 
আনিতে চায়, তখনই রাগরাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরম্বতী ঈদৃশ প্রয়াসের 
প্রতিবাদ করেন, এবং সঙ্গীতবিজ্ঞানের একতানতা৷ এবং বহুত্বের মধ্যে একত্বের 
তত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করেন । স্বর্গরাজ্য সপ্ত স্বরের মত সপ্ত ভ্রাতার 
সপ্ত পরিবার | সারি গমু পধনি, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন, অথচ সকলগুলি মিলিয়া 
একতান উৎপাদন করে ।” * কেশবচন্ত্রের ব্রহ্গমন্দিরে এই শেষ উপদেশ । আর 
তিনি মন্দিরে বেদীতে উপবেশন করিবার জন্য দেহে অবস্থান করেন নাই। 
এই শেষ উপদেশ, বলিতে হইবে, সকল উপদেশের সারভূত। যেখানে প্রকৃতি 
ও প্রকৃতির নিয়ন্তা সহ প্রতিব্যক্তির একতা উপস্থিত হয় নাই, সেখানে 
পরম্পর মধ্যে ভিন্নত৷ নত্বে একতা৷ কখনই সম্ভবপর নহে । হিমালয়ে কেশবচন্তু 
যে সকল প্রার্থনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে যেখানেই একতার কথার উল্লেখ আছে, 
সেখানেই এই একতা তিনি চাহিয়াছেন। যে একতায় স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় 
না, অথচ ঈশ্বরাধীনতা ভিন্নতার মধ্যে একতা আনয়ন করে, নববিধানে সেই 
একতাই চির সমাদ্ৃত। ধিনি আপনি স্বাধীন হইয়া অপরের স্বাধীনতার 
সম্মান করিতে পারেন না, তিনি নববিধানে সকলকে এক করিবেন, তাহার 
কোন সম্ভাবনা নাই। কেশবচন্দ্রের অন্তদ্ধানের পরবন্তী ইতিহাস তাহার 
বন্ধুগণমধো এই সামর্থ্যের অভাব স্পষ্ট প্রদর্শন করে। 
পুনর্শিলন জন্য ১ল! বৈশাথ ব্রতচতুষ্টয়ের বিধি 

দলের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া কেশবচন্দ্র দলের পুনমিলনের আশা 
কোন কালে পরিত্যাগ করেন নাই । এখানে না হয়, পরলোকে পুনখিলন 
হইবে, এ আশা তাহার হৃদয়ে চির প্রবল ছিল। কি উপায়ে পুনমিলন হইতে 
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পারে, সে উপায় তিনি বলিয়। না দিয়া বিদায়গ্রহণ করিবেন, ইহা কদাপি 
সম্ভবপর নহে। স্থতরাং বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে, তিনি গ্রচারকবর্গের জন্ত 
চারিটি ত্রতের ব্যবস্থা করেন। পর সময়ে এই ব্রতান্থুষ্ঠানের প্রতি অনাদরবশতঃ) 
কি ঘোর পরীক্ষা মগ্ডলীমধ্যে সমাগত হইয়াছে, তাহ! আজ সকলেই প্রত্যক্ষ 
করিতেছেন । আর অধিক কিছু না বলিয়া, আমর! সেই ব্রতচতুষ্টয়ের বিধি 
( ১৮০৫ শকের ১ল! জ্যষ্ঠের ধর্মতত্বে দ্রষ্টব্য ) এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

অগ্ নববর্ষের প্রথম দিনে দয়াসিস্কু পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, সমস্ত 
পরলোকবাণী সাধু মহাত্মাকে নমস্কার করিয়া, উপস্থিত অস্থুপস্থিত সমুদয় ত্রাতৃ- 
গণকে, প্রেরিতবর্গকে ঈশ্বরের আদেশাহ্সারে ঘোষণ। করিয়া, এই জ্ঞাপন করা 
যাইতেছে যে, এই নববর্ষের প্রথম হইতে বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতার 
মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। বৈরাগ্যের নিয়ম পূর্ণভাবে পালন করিবার 
অন্য ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। সমস্ত সাংসারিক চিন্তার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে 
মুক্ত হইতে হইবে । আহার ও পরিধান সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকিবে না। 
তোমরা নিজে স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিতে পার না। ঈশ্বরের হস্ত হইতে 
সাক্ষাৎ ভাবে যাহা আসিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে পাইবে । এতদিন কিয়ং 
পরিমাণে প্রচারভাগারের উপর নির্ভর করিতে, আবার কিয়ৎ পরিমাণে পরকীয় 
সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে; এখন হইতে আর তাহা হইবে না। 
এত দিন তোমরা কঠোর বৈরাগ্য-ব্রত পালন করিতে, কিন্ত তোমাদের পত্বীরা 
স্বতন্তরভাবে অবস্থিতি করিতেন; অতঃপর তোমরা যেমন টাকা কড়ি গ্রহণ 
করিবে না, তোমাদের স্ত্রীরাও তেমনই অপরের দান গ্রহণ করিবেন ন]। 
তোমাদের পত্বীদিগকে বৈরাগাপথের সঙ্গিনী করিয়া লও। প্রচারক- 
পরিবার বৈরাগী ও বৈরাগিণীর পরিবার হইবে; সন্ন্যাসী ও সন্প্যাসিনীর 
পরিবার হইবে । তোমর] এবং তোমাদের স্ত্রীরা অন্ত অর্থ ম্পর্শও করিবে না। 
বৈরাগী স্বামী ও সংসারাসন্ত স্ত্রীর মিলন হইতে পারে না। এক জন ঈশ্বরকে 
অন্বেষণ করিবেন, অন্যজন সংসারের ধন খুঁজিয়া বেড়াইবেন, ইহা কোন 
ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। এই স্থান হইতে সমস্ত সাহাযাকারী দাতাদিগকেও 
ঘোষণা করা যাইতেছে, আমাদের প্রেরিত প্রচারকদিগের হস্তে তাহার 
একটি পয়সাও অর্পণ করিবেন না। যাহা কিছু দিতে" হইবে, এই স্থানে 
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অথব! প্রচারভাণ্ডারে অর্পণ করিতে পারিবেন। উহার! দিবেন না, ইহারা 
লইবেন না। ভাগারীর হন্তে সমন্ত ধন আসিবে । কোন বিশেষ বন্ধু কোন 
বিশেষ বন্ধুর জন্যও দান করিতে পারিবেন, কিন্তু ভাগারীই তাহা গ্রহণ 
করিবেন। ভাগ্ারীর হৃস্তেই তাহ! দিতে হইবে। প্রচারকের৷ ধন চাহিবেন 
না, ধন লইবেন না) কিন্তু ভাগ্ডারে ধন আসিলেই সন্তুষ্ট হইবেন। ভাগারে 
ধন আস্মক, জারও ধন আন্মক, কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ভাগ্ডারপতি 
স্বয়ং ঈশ্বর। ভাগ্ারের উপরে যাহারা নির্ভর করে, তাহাদের মুখ কখনই 
গু হয় না, বালক বালিকাগণ দৈন্তসাগরে ডোবে না। পবিভ্রাত্মা সেখানে 
বিতরণ করেন। কল্যকার জন্য চিন্তা বন্ধ করিয়া দাও; বৈরাগী ও সন্ন্যাসী 
হও। বৈরাগ্যের পূর্ণ উজ্জল মৃত্তি প্রকাশিত হউক। প্রত্যেকে বৈরাগী 
হইয়া সহধস্মিণী সহ বৈরাগাব্রত লাধন কর। এত দ্বিন বিরোধী ছিলেন স্ত্রী; 
এখন ছুই জনে একত্র হইয়! অর্থ-পিপাসা পরিত্যাগ করিয়া, ধনলোভ অপবিক্র 
জানিয়া, পৃথিবীর শান্ত্রেতে জলাঞ্লি দিয়া, পতিপত্বী সন্ন্যাসী ও মন্ন্যাসিনী 
হইম্স|া বাম কর। নববর্ষের এই নব নিয়ম। দ্বিতীয় নিয়ম ভালবালা। 
পরস্পরে প্রেম কর, কলহ বিবাদ পরিত্যাগ কর। যদি ভয়ানক কলহ বিবাদের 
কারণ আসে, লিখিয়া দরবারে উপস্থিত করিতে হইবে, মুখে উপস্থিত করাও 
হইবে না। প্রশ্ন লিখিয়া দরবারে দাও; পবিজ্রাত্মা তাহার উত্তর দিবেন। 
এতথ্াতীত লঘু বিষয় সকল প্রেমের দ্বারাই মীমাংমিত হইবে । কোটী কোটা 
কারণ অন্যপক্ষে থাকিলেও, পরম্পরে প্রেম করিবে । কোন বিষয়ে মতে না 
মিলিলেও, প্রেম করিবে । তোমাদের প্রেমের কীত্তিত্তস্ত যেন পৃথিবী দেখিতে 
পায়। ভালবাসার অপূর্বব দৃষ্টাতস্ত দেখাইবে। প্রেমের অভূতপূর্ব উদাহরণস্থল 
হইবে। প্রেমের ভিতরে ক্ষম। সহিষ্ণুতা থাকিবে । প্রেম দোষ ভুলাইয়া 
দেয়। প্রেম উৎপীড়ন সন করে; প্রেম শত্রর সহিত এক ঘরে বাস করে। 
এইক্ধপ প্রেমে প্রেমিক হইয়া, নববিধানে কত প্রেম, তাহাই পৃথিবীকে দেখাও । 
যেখানে যাইবে, প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। তৃতীয় নিয়ম উদারতা । সকল 
ধর্মশান্্র ও সকল ধশ্মসন্প্রদায়ের সমন্বয় হুইয়া উদ্দার ভাব প্রদশিত হইবে। 
কোন বিশেষ সম্প্রদায় আর থাকিবে না। ঈশা মুষ] প্রভৃতি তোমাদের উপর 
নির্ভর করিয়া আছেন। সকলকে সম্মানিত করিবার অন্ত তোমরা নববিধান 
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কতৃক অচ্রদ্ধ হইয়াছ। ক্ষুত্র সন্বীর্ণ ভাব ত্যাগ কর। এই ঘরে ঈশা মুষা 
শাক্য গৌরাঙ্গের সম্মান বাড়িল, এই যেন দেখা যায়। উদার হইয়া উদ্ধার 
ধর্ম পরিপোষণ কর। উদার ধর্দেতে পরিজ্ঞাণ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর। 
প্রেরিতগণ ! কোন সত্য ছাড়িও ন।। এই উদ্দেশে এক এক বিষয়ের 
বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া, প্রদর্শন করিবার জন্য বলা যাইতেছে । সকল 
দেবদেবীর ভাব সুরক্ষিত হইবে, বিশেষ বিশেষ রক্ষকের দ্বারা । এক এক 
মুনির হাতে এক একটি রত্ব অর্পণ কর; এক এক ধর্মরাজয এক এক দেব- 
কুমারের হত্ডে ন্যস্ত কর। এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক এক জন 
বিশেষ ভাবে চিহিত হউন। এক এক জন এক এক ধন্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ 
ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে, আমাদের বাড়ীতে সমস্ত 
দেবদেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়৷ একটি দেহ; এক এক প্রেরিতের ছারা 
একটি একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল; সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্জের মিলনে নববিধানে 
পৃর্ণধন্ম প্রকাশিত । এই প্রকার উদ্দারতাকে আহ্বান করিতেছি । নববর্ষে 
সন্কীর্ঘতা েন আর না থাকে। চতুর্থ এবং শেষ প্রত্যাদেশ, পবিত্র হও, 
শুদ্ধ হও। নীতিকে অমান্ত করিও না। ধন্মের উচ্চসাধন করিতে গিয়া, 
নীতির প্রতি উদাসীন হইও না। যোগ করিতে গিয়া, ছুর্নীতিপরায়ণ হও 
না; ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, নীতি উল্লজ্বঘন করিও না। রসনাসম্বস্বীয় 
নীতিতে, আন্বষ্ঠানিক নীতিতে, চিন্তার নীতিতে, চক্ষের নীতিতে, শ্রবণের 
নীতিতে, সমুদয় নীতিতে আপনাদিগকে সমুজ্জলিত কর। অঙ্গে নীতি, 
হাদয়ে নীতি; ক্রমাগত নীতি সাধন করিয়া! পৃথিবীকে বুঝাইয়! দাও, নববিধান 
সাক্ষী, ধর্মের উচ্চ অঙ্গ সাধন করিতে গেলে নীতি চলিয়া যায় না। ঘর 
সাজান, দ্রব্যাদি যাহাতে নষ্ট না হয়, খরচ যাহাতে ঠিক হয়, বাক্য স্থমিষ্ট হয়, 
ব্যবহার পবিভ্র হয়, কথাগুলি ঠিক সত্যের সঙ্গে মিলে, বিধবা অনাথদের প্রতি 
যাহাতে ঠিক কর্তব্য করা হয়, এই সকল বিষয়েই নীতিকে বিশেষ ভাবে রক্ষা 
করিতে হইবে । প্রেরিতগণ! দেখাও, বড় বড় প্রশংসনীয় কার্যে তোমর! 
যেমন স্থনিপুণ, ছোট ছোট কাধ্যেতেও সেইরূপ। বড় বড় বিষয়ে বিচার 
কর, উত্তীর্ণ হইবে; ছোট ছোট বিষয়ে পরীক্ষা কর, উত্তীর্ণ হইবে ;'এই কথা 
প্রমাণ করিয়। ব্যক্ত কর। বৈশাখের প্রথম দিবসে তোমরা এই চারি লক্ষণের 
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সাক্ষী হও; সমস্ত বৎসর তোমাদের মধ্যে এই চারি নিয়মের সাধন ও পালন 
দর্শন করিবে । প্রেরিত, প্রচারকেরা এই ব্রত গ্রহণ করিলেন, প্রেরিত 
দরবার সমক্ষে এক বৎসরের জন্য ৷ পরম দেবত। সহায় হউন। তাহার সমক্ষে। 
তাহার অন্ুচর পিতার সম্তানগণের সমক্ষে, গলায় বস্ত্র দিয়া প্রেরিতেরা 
যে ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাহার ফল দেখিবার জন্য ভারত আশা করিয়। 
থাকিল; পৃথিবীও আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়৷ রহিল।” 


১৩ 
শিমলায় গমন ও স্থিতি 
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পূর্বাধ্যায়ে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইল, তাহার পূর্বের ছুইটি ঘটনা 
উল্লেখযোগ্য ; একটি কেশবচন্দ্রের প্রথম পৌত্রের জন্ম, আর একটি তাহার 
দৌহিত্র রাজকুমারের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ । পৌত্রের জন্মসন্বন্ধে ধর্মমত 


( ১৬ই ফাল্গুন, ১৮০৪ শক ) লিখিয়াছেন, “বিগত ২৭শে মাঘ (১৮০৪ শক)৮ই 
ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খুঃ), বৃহস্পতিবার রজনীতে, আচার্য্য মহাশয়ের জোষ্ঠ পুত্র 
শ্রীমান্‌ করুণাঁচন্ত্র সেনের একটি নবকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে । শিশুটি অতি 


স্থন্দর ও স্থৃস্থকায়সম্পন্ন ৷ দয়াময় ঈশ্বর তাহাকে আশীর্বাদ করুন ।” রাজকুমারের 
অন্নপ্রাশনোপলক্ষে কেশবচন্ত্র দিনের বেলায় (৮ই ফেব্রুয়ারী) কুচবিহারে গমন 
করিলেন, রজনীতে পৌত্র জন্মগ্রহণ করিল। পরদিন শুক্রবার রাজকুমারের 
“রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ নাম রক্ষিত হইল। এ সম্বন্ধে কুচবিহার হইতে ১০ই 
ফেব্রুয়ারী (১৮৮৩ থুঃ এই টেলিগ্রাম আসে £₹-“গত কলা (৯ই ফেব্রুয়াবী ) 
রাজবাটিতে মহারাজকুমারের অন্নপ্রাশনানুষ্ঠটান মহালমারোহে নিপ্পন্ন হইয়াছে । 
সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর সন্তানের নাম শ্রীমান্‌ “রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ ভূপ? রক্ষিত 
হইয়াছে । দরবারে কুমারকে লইয়া মহাবাঞজজ নজর গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তোপধ্বনি হইয়াছে । রজনীতে দীপমাল] ও আতোষবাজী হইয়াছিল” 
শিলার গমন 

শিমলায় গমনসম্বন্ধে ধশ্মতত্ব ( ১৬ই টবশাখ, ১৮০৫ শক ) লিখিয়াছেন-- 
“ভক্তিভাজন আচার্ধা মহাশয় সপরিবারে ( ১১ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক ; ২৩শে 
এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ) শিমলায় গমন করিয়াছেন। অন্ুস্থ শরীরে পথের ক্লেশ- 
নিবন্ধন জরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এখন হ্বস্থতা লাভ করিয়াছেন, সংবাদ 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । হিমালয়ের শীতল প্রদেশ তাহার অস্থস্থ শরীরকে সুস্থ 
করিবে, আমরা তাহাকে স্থস্থ শরীরে আগাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইব, ইহাই 


১৯৯২ আচার্য কেশবচন্জ 


আমাদিগের প্রবলতর আশা । ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্র আচার্ধ্য মহাশয়ের সঙ্গে 
শিমলায় গমন করিয়াছেন।” 
মবসংহিতা প্রণয়ন 

স্স্থ শরীর হউক, বা অসুস্থ শরীর হউক, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের কার্ধ্যে কখন 
অলস থাকিতে পারেন না । তিনি হিমালয়ে গমন করিয়া, কয়েক দিন পরেই 
“নবসংহিতা” লিখিতে প্রবৃত্ত হন। বৈশাখ মাসের শেষে (১৩ই মে, ১৮৮৩ থৃঃ) 
'নবসংহিতা” 'নববিধান পত্তিকায়' মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। দক্াষ্ঠ মাসে 
(১৬ই) উহার সংস্কৃতে অগ্চবাদ ধশ্মতত্বে প্রকাশিত হইতে থাকে | নবসংহিতার 

সংস্কতান্গবাদ, বেদবিগ্ালয় ও ব্রতাদিসম্বদ্ধের মবস্থ! উপাধ্যায় কেশ বচন্দ্রকে 
অবগত করেন, তদুত্বরে তিনি লিখেন £- 
উপাধ্যারকে প্র 
“তার বিউ 
শিমলা, ৩১শে মে, ১৮৮৩ খু । 

“প্রিয় গৌর, 

"সংবাদগ্ডলি তত মনোহর নহে । যাহ! হউক, ভাল মন্দ সকলই আমার 
জান! উচিত। কিন্তু হইল কি? এত দিনে ক্ষমা সহিষুতা জন্মিবে না? আর 
আমার বল] বৃথা । বলাতে যদি কিছু হইত, এত দিনে নিশ্চয়ই হইত । কিন্ত 
দেখিতেছি, আমার উপদেশে আর তত হইবার নাই। তাই এখন তোমাদের 
ভার তোমাদেরই হাতে । কলিকাতায় আমায় থাকিতে হইলে, কেবল অধিক 
রানি পরাস্ত বকা। তাহাতে সকলকে কষ্ট দেওয়া! মাত্র। এখন আরামের 
অবস্থা হইল। উপদেশ শুনিবার লাঞ্ছনা কিছুকালের জন্য মিটিয়া গেল। আর 
এখন আমাকে প্রয়োজন নাই। কাহার বিশেষ অভাব বোধ হইতেছে না, 
এখানে আমারও হত্তে যথেষ্ট কাধ্য। আমি এখানে নৃতন সংহিতা লিখিয়া 
তোমাদের সেবা করিতে পারি। খধিভাব-উদ্দীপক হিমালয় আমার পরম বন্ধু । 
ইহার আশ্রয়ে শরীর ও আত্মা উভয়ের উপকারের সম্ভাবনা । বিশেষত; ইটি 
ধর্মসন্থদ্ধে বড় অন্ুকূল। সংহিতা প্রভৃতি নৃতন নৃতন সত্য ইনি অনেক আনিয়া 
দেন। এস্কলে কেবল সতা ধরিতে ও লিখিতে ইচ্ছ। হয় । বোধ হয়, ধর্শশাস্ত্ব 
লিখিবার এই স্থান | তোমরা সকলে এই আশীর্বাদ কর, যেন মন্বাদি শান্্কার 


শিমলায় গমন ও স্থিতি ১৯৯৩ 


আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া! আমাকে সত্যাগিতে প্রদীপ্ত করেন। সংহিতার 
প্রতি ভাইদের তত আদর দেখিতেছি না । কিন্ত শত শত বৎসর পরে; মেবকের 
পরিশ্রম কি সফল হইবে না? এই আমার প্রত্যাশিত পুরস্কার । ব্রাহ্ম-বিবাহ্‌ 
এবং শ্রান্ধের মন্ত্রার্দি আমাকে খুব শীঘ্র ডাকযোগে পাঠাইবে। যদ্দি হিন্দু শ্াস্থা- 
দ্বির কোন অংশ তোমার ভাল বোধ হয়, তাহাও আমাকে লিখিতে পার। 
'স্কৃত বাহলায় মূল অর্থ, পরে পরে লেখ! আবস্তক। 
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ।” 
“বেদ-বিদ্বালয় সম্বন্ধে. যাদব বাবুকে ইতিপূর্বে লিখিয়াছি।” 
রাজযসম্পর্কে 

কেশবচন্দ্র কলিকাতায় অবস্থানকালে দেশীয় এবং ইউরোপীয়গণের মধো 
“কার্ধযবিধানব্যবস্থা1” লইয়া ষে ঘোর বিদ্বেষ উপস্থিত হয়, তাহা অতি ক্লেশের 
সহিত দেখিয়া, তত্প্রতিবিধানের জন্য যত করিয়াছেন। এখন . “নবসংহিতা”- 
প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, তৎসন্বন্ধে শিথিলযত্র হইবেন, ইহা কখন তাহাতে সম্ভবপর 
নহে। ইংলগ্ডের ভারতে আগমনমধো, ধিনি বহুকাল পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 
এক .আধ্যবংশের ছুই শাখার মিলন দর্শন করেন, ইংলগ ও ভারত উভয়ের 
গোৌরববদ্ধন জন্ত স্ব ভগবান্‌ এই মিলন দাধিত করিয়াছেন, ইহাতে ধিনি 
বিশ্বান করেন, এক অপরকে পরিহার করিয়া কাশি নৌভাগ্যের পথে আরোহণ 
করিতে পারে না, ইহা ধাহার ধারণা, “যাহাতে স্থশাসনপ্রণালী ও স্থব্যবস্থা 
রক্ষা! পায়”, তজ্জগ্ত বথোগ্িত চেষ্ট! কর যিনি গুরুতর কর্বব্য বলিয়া গণা 
করেন, এমন কি “পদদলিত €োটি কোটি পামান্ত লেকের রাানম্বন্ধে অবস্থার 
উন্নতি-নাধন” উচ্চতম ধন্দের উদ্দেশ্য বলিয়! যিনি গ্রহণ করেন, “রাজভক্তিকে 
নীচ আনুগত্য ও দাসত্ব হইতে রক্ষা করা” যাহার রাজভক্তির মুলে অবস্থান 
করিতেছে, এ সন্ধে দর্শন ও মততা উভয়কে যিনি সমভাবে জীবনগত 
করিয়াছেন, সর্বোপরি রাজভক্তির সহিত হরিভক্ভি মিলাইয়া যিনি “যাহ! 
তোমার, তাহাই আমার, তাহাই আমাদের; যাহা তোমার নয়, তাহা আমাদের 
নর়। আমর! রাজ্যটাজ্ঞয মানি না, আমরা, কেবল হরিকে মানি” ঈদৃশ নির্ভীক 
বাকা ধিনি অটল বিশ্বানের সহিত. উচ্চারণ করিতে পারেন, তিনি ষে রাজ- 
প্রতিনিধির নিব্রপক্ষপ্যাতশাসনএ্গালীস্থাপনের উদ্ভোগে সং্পরামর্শদান করিবেন, 

২৫০ 


১৯৯৪ আচাধ্য ফেশবচন্ু 


অথব] উপযুক্ত সময়ে রাজভক্তি-প্রকাশের জন্য প্রার্থনা করিবেন ও ঘোষণাপত্র 
ঘোষিত করিবেন, ইহ! নিরতিশয় স্বাভাবিক। 
মহারাজীর জন্মদিনে প্রার্থন। 

২৪শে মে ( ১৮৮৩ খুঃ ), বৃহম্পতিবার, মৃহারাজ্জীর জন্মদিনে তিনি এই 
প্রার্থনা করেন £-"হে প্রেমময়, হে ভারতের রাজা, আজ হরিভক্তির সঙ্গে 
রার্জভক্তি মিলাইয়া তোমার পৃজা করিব, কূপা করিয়া পৃক্জা গ্রহণ কর। আঙ্জ 
রাজ্জীর জন্মদিন উপনক্ষে ভারত আনন্দের উত্নব করিতেছে। আরো 
আনন্দিত হউক, আরো উৎসব করুক । হে মহারাজাধিরাজ, আমরা তোমারি 
দান? হে গুরু, আমর] তোমারি সন্তান; হে পরম পিতা, আমর! সংসার জানি 
না, পরিবারের পিতামাতাকে জানি না, আমরা কেবল এক ঈশ্বরকে জানি । 
আমাদের মকলি তুমি, আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তোমারি । আমাদের 
ভারতশাসন পরিত্রাণের শাসন, কল্যাণের হেতু, আমর! তাহাই জানি। এই 
রাজী তোমারি প্রেরিত, এই আমর। মানি। হরি, সংসারে আমাদের মা 
যেমন, রাজো তেমনি আমাদের ম! মহারাণী। যাহা তোমার, তাহাই আমার, 
তাহাই আমাদের 3 যাহা! তোমার নয়, তাহ! আমাদের নয় । আমর! রাজাটাজ্য 
মানি না, আমরা কেবল হরিকে মানি। 

"আমাদের রাজার কীন্তি আমরা একটুও বাদ দিতে পারি না। মা, তোমার 
বিধানের ভিতর এই রাজা; তোমারি ভিতরে এই রাণী। এই আর একখানি 
রূপ। মা, কত রূপ দেখাও । রাজ্য গিয়া রাণী হও, রাণীর মন্ত্রী হও। কীস্তি 
তব অনেক প্রকার, কিন্তু ভক্তের কাছে এক প্রকার । যত দিন বাঠ্বি, তোমার 
কীর্তি মাথায় করিব। মা, তাই আজ তোমার কন্যার জন্মদিনে, তুমি তাহাকে 
ল্ান করাইয়া, সকপের অপেক্ষা বড় যে সিংহাসন, তাহার উপরে বসাইতেছ। 
সমুদ্র পর্বত তাহাকে রাজভক্তি দিবে। আমরা ক্ষুত্, আমর! তাকে রাজভক্তি 
দিব না? মা, তুমি ধাহাকে রাজ্োশ্বরী করিলে, কোটি কোটি লোক ধাঈ 
অধীনে, 'মামরা ত্বাহাকে মানিব না? মঠ, তুমি আমাদের বলিলে, তোমাদের 
কল্যাণের জন্য আমি একটি ছোট মাকে পাঠাইলাম, তোমরা ইহাকে মাতৃভক্তি, 
পিতৃভক্তি, রাজভক্ি সব দিবে । মা, আমাদের ধাহাকে যাহা বলিতে বলিবে 
তুমি, আমরা তাহাকে তাহাই বলিব। মা, আজ তোমার কাছে কত হীরা 
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, মুক্তা পান্নার মুকুট রহিয়াছে, কত বাজনা গান হইতেছে। ইংরাজ্ বাঙ্গালী 
সকলে রাজভক্তির গান করিতেছে । মা, ভাগো আঙ্গ তোমার ' ৰাড়ীতে 
আদিলাম, তাই দেখিতেছি, তুমি আজ তোমার সদৃগুণে ভূষিতা, হুনীতিসম্পমা 
রাজকন্তাকে নিজে অভিষিক্ত করিতেছ। আজ খন আমি দেখিলান, রাজকন্তা 
নৃতন পরিচ্ছদ পরিয়! সিংহাসনে বদিলেন, তখনই শুনিলাম, তুমি তাহার মাথায় 
হাত দিয়া বলিতেছে, “ভারতের রাণী, তোমাকে আশীর্বাদ করি। অমনি 
স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে শঙ্ঘর্যনি হইল | হিমালয়, তোমার উপরে আজ মহা- 
রাণীর জন্মোৎসব হইতেছে, কত কামানের শব্দ হইতেছে । তুমি একবার বল, 
রাণীর জয়! তার সঙ্গে সঙ্গে বল, জয় মার জগ্ন! মা,তৃমি একবার সকল 
ভক্তকে লইয়া, তোমার ভারতের রাণীকে লইয়া এইখানে বস, আমর দেখি। 
আমর! কেমন সুখে সখী, আমরা রাজাট!কেও মার কাছে আনিলাম। মা 
আজ সব এক হইয়া গেল। ধন্য নববিধান, তুমি দমকল ধর্ম এক করিলে। 
যেমন নববিধানের লোক রাক্গভক্ত, এমন কি আর কেহ হইতে পারে? 
যে বলিল, তোমাকে মার সন্তান, বল দেখি, রাশী, এমন রাঙ্গভক্তি আর কার 
হতে পারে ? ভারতকে তুমি কুশলে রেখেছ, তাহার জন্ত ক্ুতজ্ঞতা লও, ভক্তি 
লও) আর রাজার রাঞ্জা তুমি, হে হরি, তোমার এই ব্রান্ষধর্খের রাজা, 
নববিধানের রাজ্য আমর কুশলে রাখিব। মা, আমর| কয়টি তোমারি দাস, 
তোমার আজ্ঞা শুনিয়া কাজ করিব। রাজাধিরাঙ তুমি, তোমারি চরণে 
ইংলগ ভারতবর্ষ এক হউক | মা, তুমি আজ সকল বিবাদ বিসংবাদ দূর 
কর, আমরা সকলে এক হই। মা, আমরা তোমার নববিধান পুর্ব পশ্চিমে 
সকল স্থানে যেন প্রচার করিতে পারি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, 
আমর! যেন রাজভক্তি দেখাইয়া, কুশলের রাঙ্গা স্থাপন করিতে পারি।” 
শাস্তি: শান্তি: শাস্তি; ! 
মহ।রাজ্ঞীর জন্মদিনে হিমালয় হইতে ঘোষণাপত্র 

'নববিধান পত্তিকার অতিরিক্ত এই নামে মহারাণীর জন্মদিনে হিমালয় 
হইতে এই ঘোষণাপত্র বাহির হয় £_-“আজ (২৪শে মে) আমার রাণীর জন্মদিন 
ভারত, আনন কর। সমগ্র দেশস্থ স্বদেশীয় নরনারী, বন্ধুগণ, লমবিশ্বানিগণ, 
আনন্দ কর। ব্রিটিষ জয়পতাকার নিয়ে যাহার! নিরাপর্দে জীবনধাপন করি- 


চে 


এজ 
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তেছে, তাহাদের প্রতোকে আজ এই আনন্দের দিনে সক্কৃতজ্ঞ আনন্দ করুক। , 


ভিক্টোরিয়ার কল্যাণকর শাসনাধীনে যে সকল কল্যাণ সম্ভোগ করিতেছে, 
তজ্জন্ত কোটি কোটি নরনারী আজ হ্বদয়ের কৃতজ্ঞতা পূর্ণ স্তোত্রনিনাদ ভগবৎ- 
সঙ্িধানে প্রেরণ করুক। আমাদের অন্ুকম্পনশীল৷ মহারাজ্জীর নামে আমরা 
নৃতন সঙ্গীত গান করি। মহোচ্চ হিমালয় ঈশ্বর রাণীকে আশীর্বাদ করুন, 
এই শব্দ নিনাদিত করুন) গভীর গঞ্জনে তরঙ্গ মালা তুলিয়া, বলয়বেষ্টন প্রকাণ্ড 
সমুদ্র সেই আননধ্বনি প্রতিধ্বনিত করুন। ঈশ্বর বলিতেছেন, রাজভক্ত 
লোকদ্দিগের ওষ্ঠাধরে “রাণী” “আমাদের প্রিয় রাণী” “আমাদের কল্যাণী রাণী, 
এই শব্ধ উচ্চারিত হউক । সকল জাতি, সকল ধর্মের নৃপগণ, নৃপতনয়গণ, 
অভিজাতগণ, জ্ঞানিগণ, সাধুগণ, ভক্তগণ, নরনারী বালকবালিকাগণ, ভারতের 
দুর দৃবাস্তর প্রদেশ হইতে ঈশ্বরের মন্দিরে সমাগত হউন এবং তাহার পবিত্র 


, নিংহাসনসন্িধানে রাজভক্তির কর অর্পণ করুন। পঞ্জাবী ও সিদ্ধি, রাজপুত 


ও মৃহারাস্ত্ী, বিহারী ও বাঙ্গালী, দাক্ষিণাত্যের তামিল ও তেলেগুভাষী জাতি, 
পার্বতা ও আদিম জাতি, হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ এবং পারসিক, সকলে 
আইস) তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাঁষা, ভিন্ন ভিগ্ন সমবেততানলয়ে উন্নতমনা 
রাজ্জীর প্রশংসা গান কর এবং তোমাদের সঙ্গীত-ধ্বনিতে স্বর্গের প্রাঙ্গণ 
প্রুতিধ্বনিত হউক। হৃদয়শূন্ত ভক্তি, লাভালাভগণনায় কপটবাধ্যতাস্বীকার 
মহান্‌ ঈশ্বর কখন গ্রহণ করিবেন না? রাজ! নয়, কিন্তু ভাহার ছায়া বা 
সংজ্ঞামাত্র স্বীকার, অথবা ফলাফলবিচারপ্রণোদিত রাজনীতির হৃদয়শুন্ 
অবিশ্বাস তাহার সন্তোষের কারণ হয় না। হদয়োখিত উচ্ছবুলিত অনুরাগ, 
পুত্রসমুচিত গ্রকট গ্রীততি, উদ্দাম অকৈতব কৃতজ্ঞতা, প্রমত্তোৎ্সাহপূর্ণ রাজভক্তি, 
এই সকল্পের জন্য ভারত চিরপ্রসিদ্ধ। এই সকল আজ আনন্দোৎসবের দ্দিনে 
অপিত হইবে। আমাদের রাজ্জী উৎরুপ্টগুণসম্পন্না, ভূমগ্ডলে যত সকল 


'শাসনপ্রবৃত্ত বৃুপতি আছেন, তাহাদিগের মধ্যে ধশ্মেতে শোভনগুণে মর্ববতেষ্ঠা, 


প্রকৃতপক্ষে স্থকোমল জেহময়ী আমাদিগের মাতা, রাজ্যসম্পর্কে যে সকল 
বিবিধ কল্যাণ আমরা সষ্টোগ করিতেছি, তাহার উৎম, রাজ্জীনমুচিত সদ্গুণে 
যথাযোগ্য অত্যুপ্নত। অন্ুরক্তস্তানসমুচিত রাজভক্তি-উপহারে আমরা ঈদৃশী 
মাত| রাজ্জীর সম্মাননা করিতেছি, অপিচ পৃথিবীর অধিরাজকে স্বীকার করিতে 
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গিয়া আমর! শ্বর্গাধিরাঁজের বিধাতৃত্ব স্বীকার করি। আমরা ইহার সম্মান 
করিতে গিয়া, যিশি ইহাকে আমাদের শাপনকাধ্যে নিয়োগ করিয়াছেন, 
ত্বাহাকেই আমরা গৌরবান্বিত করি। সত্যই আমাদের সাংসারিক ও নৈতিক 
শিক্ষা ও উন্নতির অন্য প্রভূ পরমেশ্বর আমাদিগকে ইংলগ্ডের শাদনাধীনে 
স্থাপন করিয়াছেন। পাখিব রাজশাসনপ্রণালীর সঙ্গে যে সকল ভ্রম ভ্রান্তি 
অপূর্ণতা সংযুক্ত আছে, সে সকলেতে যদিও সময়ে সময়ে দেশশাসন কলক্কিত 
হয়, তথাপি দেখ, সর্ববাভিভবকারী বিধাত! তীহার মঙগলসন্কল্প কেমন সাধিত 
করিয়া লইতেছেন, এবং সমগ্র ভারত ইংলগ্ডের রক্ষণাধীনে বিবিধ জাতির মধো 
তাহার প্রাপ্য স্থান এবং স্বর্গরাজা তাহার আসনের দিকে অগ্রসর হইতেছে । 
অতএব সর্ধপ্রকার অসন্তোষের ছল দূরে পরিহার করিয়া, ভগবদধীন মাতা 
ব্াজ্জীর প্রতি গভীর রাজভক্তি অর্পণ করি । 'এ সময়ে ভারতে জাতীয় বিদ্বেষ 
প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছে এবং লোকদিগের অসন্তোষ ও বিরাগ উদ্দীপন ও 
বঙ্ধীন করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমরা যেন এই সকল প্রতিকূল প্রভাবের অধীন 
না হই; কিন্তু আমাদের অন্থুকম্পনশীলা রাজ্জী ও তাহার অভিজাত প্রতিনিধি 
_ধিনি ভগবৎপরিচালনায় আমাদের এত উপকার করিয়াছেন-_দৃঢ়তাপহকারে 
তাহাদের পক্ষ সমর্থন করি । উত্সাহপ্রমত্ত রাজভক্তিনহকারে সমগ্র ভারত 
আজ আনন্দ প্রকাশ করুক এবং সকলে মিলিত হইয়! করুণাময় ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা করি যে, তাহার আশীর্বাদ সম্রাট মহারা্তী, রাজপরিবার, ইংলগস্থ 
মন্ত্রিবর্গ, ভারতস্থ অভিজাত রাজপ্রতিনিধি এবং তাহার সহযোগিগণের মন্তকে 
বর্ধিত হউক এবং ইংলণ্ড ও ভারত অকপট সখাবদন্ধনে বন্ধ হইয়া, ইহ পর- 
লোকের স্থখসৌভাগা উপার্জন করুক ।” | | 
জেতৃগণের মহিত অসন্ভাবে বিজিতগণের সমুচিত কর্তবাত! 

বিজিত ও জেতৃগণের মধ্যে যখন অসভ্ভাব হয়, তথন বিজিতগণের কি 
প্রকার ভাবালম্বন করা সমুচিত, তাহার দৃষ্টান্তত্বরূপ “করিও না” এতচ্ছীর্যক 
প্রবন্ধের আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি । 

« কোর্যাবিধানব্যবস্থা” লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত, তাহাতে আমার 
ইচ্ছ! হয় যে, সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় সমাজের সংশ্রব তাগ করি, আর কখনও 
উহার সঙ্গে যোগ ন! রাখি। সংপরামর্শ_4 এরপ) করিও না। 


১৪৯৮ আচাধ্য কেশবচজ্ঞ 


"এই পাতুলিপির বিরোধী সংবাদপত্রগুলি দেশীয় সমাজের জঘন্য-কুৎসা- 
নিন্দায় এমনই পূর্ণ যে, আমার প্রবৃত্তি হয় যে, আমার টেবিল হইতে উহা- 
দিগকে সরাইয়া দি, আর উহাদ্দিগের গ্রাহৃকশ্রেণী হইতে নাম উঠাইয়! লই ।-_ 
( এরূপ ) করিও না। 

"আমার চিত্ত এমনি বিরক্ত ও খিটখিটে হইয়াছে যে, আমার ইচ্ছা হয় ষে, 
আমি আমায় জনবিদ্বেধী সংশয়ী করিয়া তুলি ।--( এরূপ) করিও না। 

“সমু্দায় উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল, দেশীর লমাজ শতবর্ষ পিছাইর। গেল, আমি 
উন্নতিনগ্বন্ধে আর আশা করি না।__( এরূপ) করিও না। 

“আমি ক্রোধন, খিটখিটে এবং বিদ্বেষী হইগা পড়িতেছি এবং আমার পূর্ব 
পুরুষগণের শ্রেষ্ঠ ধন্ম ক্ষম। হারাইর। ফেলিতেছি ।--( এরূপ ) করিও ন। | 

“ইউরোপীয় এবং দেশীন্নগনের মধ্যে শিল হইতেছিল, এখন উভয়ের মধ্যে 
ব্যবধান এত বাড়িয়া গেল যে, ভারতের ইতিহাসে ঈদৃশ ছুই বিরোধী জাতির 
কোন কালে মিলন হইতে পারে না, আমি এই দর্শন-রাজনীতি ও ধন্মনঙ্গত 
সিদ্ধান্ত করিতেছি ।-করিও না। 

“ইতরাজের যদি আমার দেশীয়গণকে গালি দেয়, আমিও তাহাদিগকে 
গালি দিব ।--( এরূপ ) করিও ন1। 

“আপনারা উচ্চ জাতি বলিয়। য্দি তাহার অভিমান করে, আমিও আমা- 
দের জাতিকে উচ্চ বলিয়া অভিমান করিব এবং তাহাদিগকে বিদেশী বলিয়া 
স্বণা করিব ।--করিও ন। ৷ 

“্নিঃসন্বদ্ধা জাতিকে ভালবাসা অসস্তব, আমি এই বিশ্বাদ করি।_- 
করিও না । 

“যে সকল ইউরোপীয় কর্মচারী নয়, তাহারা গবর্ণমেপ্টকে এবং আমাদের 
প্রতিনিধিকে ধিক্কার করিতেছে, আমিও তাহাই করিব।_-করিও ন1। 

“এত সভ্যতা ও উন্নতিসত্বেও যদি এইরূপ হয়, আর আমি বিধাতায় বিশ্বাস 
করিব না, প্রার্থন। করিব না।--( এরূপ ) করিও না ।” 

বিশ্লেষ ও সংক্লেষ 

বেদ, বেদান্ত ও পুরাণ এ তিনের এক্যস্থল নববিধান। বৈদিক বিশ্লেষ 

হইতে বৈদাস্তিক সংসৈষে, বৈদাস্তিক সংগ্লেষ হইতে পৌরাণিক বিঙ্লেষে ভারত 
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রী 


স্থগিতর্গতি হইয়াছিল। টবদিক ও পৌরাণিক বিশ্লেষকে ম 
উপনীত করিয়া, নববিধান বিধানের ঈশ্বরকে জগতের সন্গিধানে' উপস্থিত 
করিয়াছেন। কেশবচন্ত্র এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ₹--“বৈদিক খধিগণ 
ঈশ্বরকে সর্বত্র দর্শন করিয়াছিলেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রধান মধ্যবিন্দৃতে দেব- 
শক্তির স্থাননির্দেশ করিয়াছিলেন । এগারটি আকাশে, এগারটি অস্তরীক্ষে, 
এগারটি পৃথিবীতে, খথেদ এই প্রধান তেত্রিশটি দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। 
প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অধিষ্ঠিত এই দ্রেবগণের বহুত্বমধ্যে একত্ব আভাপ- 
মাত্রে স্বীকৃত হইয়াছিল। হিন্দুমন যখন দার্শনিক চিন্তার দিকে অগ্রনর হইল, 
তখনই বৈদাস্তিক সময়ে এক মহতী সংশ্লেষক্রিয়া উপস্থিত হইয়া, অগ্রি ইন্দ্র 
সুর্য অদ্বিতীয় ব্রন্মে লয়প্রাপ্ত হইল । পৌরাণিক সময়ে এই দার্শনিক একত্‌ 
থণ্ড খণ্ড হইল এবং তনম্মধ্য হইতে বহুল দেবগুণ উদ্ভূত হইল, আর সেই গুণ- 
গুলি এক একটি দেবতা বলিয়া গৃহীত হইল। এইরূপে এক তেত্রিশকোটি 
হইলেন। বেদের বিবিধ শক্তি ও পুরাণের বিবিধ গুণ পুরুষবিধ একত্ে 
বিলীন করিয়া, নবমণ্ডলী এক নবীন সংঙ্েষ সিদ্ধ করিয়াছেন । এই অন্তিম 
হশ্লেষে ভারত শাস্তি ও বিশ্রাস্তি লাভ করিবে। 


“তেব্রিশটি বৈদিক দেবতা! । 


বৈদাস্তিক ব্রঙ্গ ৷ 
তেত্রিশ কোটি পৌরাণিক দেবতা 


নববিধানের ঈশ্বর |” 
এখানে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, শঙ্করের নিগুণ ত্রন্ষকে ধাহারা সগুণ 
বঙ্গে পরিণত করিয়াছেন, তাহারাই এ কাধ্যসাধন করিয়াছেন ; নববিধান তবে 
আর এখানে কি নৃতন করিলেন? হাহারা সগ্তণবািগণের গ্রন্থসমূহ পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারা জানেন, এই মকল সগ্ুণবাদী অপর পক্ষের উপাস্য 
দেবতাকে অধঃকরণ করিয়া, স্বীয় উপাস্য দেবতাকে পরক্রহ্ম বলিয়! প্রতিপাদন 
করিয়াছেন । ইহাতে এই হইয়াছে, ঘষে বহুত পূর্বেও ছিল, সেই বন্ত্বই 


3২০০০ আচাধা কেববচন্ত্র, 


থাকিয়া গিয়াছে এবং তাহার মন্ধে সঙ্গে মাম্প্রদায়িরত়া। ঘ্দীতৃত হষয়াছে) 
বিষু, কৃষ্ণ, রাম, শিব, ইহাদের প্রত্যেকেই অন্বনিরপেক্ষ পরক্রদ্ধ। সুতরাং 
যাহারা ধাহাকে পরক্রদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিমাছেন, তিনিই পরব্রন্থ। অপরে 
ধাহ্বাকে উপান্ রলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি আবিভূতম্বরূপ জীবমাত্র। এইরূপ 
বিরোধে প্রয়্াণিত হইয়াছে যে, কোন সম্প্রদায়ের উপান্য দেবই পরব্রদ্ধ নহে, 
্রন্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপম্ত্র। নরবিধান আগমন করিয়া! যেই রিরোধনির্বাণ 
করিয়াছেন, “অবস্ত ব্রন্ধাগপতিকে মার সাঙ্ে সাজাইর়া, গৃহ্স্থের বাড়ীতে 
আনিয়াছেন।” 
ইউনিরিয়ান্গণের নিকটে পত্র 

শিমন্রা হইতত প্রতিবার “নববিধান পত্রিকার” জন্ত এক একটি প্রার্থনা 
কেগবচন্ত্র লিখিয়। গাঠান, এই প্রার্থনাগুলি “ইংরাজী প্রার্থন।” গ্রন্থের প্রথমেই 
যুদ্রিত হইয়াছে । শেষ প্রার্থন| "রোগের অবস্থায় ঈশ্বর মাতা ও ধাত্রী।” 
এই প্রার্থনাস্তেই কলিকাতায় প্রত্যাগমনার্থ তিতনি শিমলা পরিত্যাগ 
করেন। মণ্ডলীর বিষয়ে তিনি কোন কালে উদ্দাসীন ছিলেন নাঁ। লগুনস্থ 
'ইন্‌কোয়ারার পত্তিকা, ব্রাঙ্মদমাজের সহিত ইউমিটেরিয়ান্গণের সহানুভূতি 
তিরোহিত হইতেছে, এই কথ! লিপিবদ্ধ করেন। ইহার গ্রতিবাদম্বরূপ 
লগ্ুনস্থ ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজের সম্পাদকের নামে একখানি পত্র শ্রীদরবারের . 
সম্পাদক দ্বারা তিনি প্রেরণ করেন। এই পদ্দরের অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। 


"লগুনস্থ ব্রিটিষ এবং বিদ্েশীয় ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজের সম্পাদক, 
মহাশয় সমীপে । 


“ভারতব্ীয় ত্রাঙ্মসমাজের প্রেরিতগণের দরবার 
কলিকাতা], ২৩শে ভু, ১৮৮৩ ইং । 
“জেয মহাশয়, _অল্পপিন হইল 'ইন্‌কোয়্ারার পত্রিকায় (১২ই মে, 
১৮৮৩ খৃঃ) যে একটি প্রবন্ধ.বাহির হইয়াছে, সেই প্রবন্ধ ভাবতবর্থীয় ত্রাহ্ম- 
সমাজের প্রেরিত, দরবারের মনোধোগাকর্ষণ করিম্াছে। যেহেতুক এ পত্রিকা" 
খানি লঙ্ুনস্থ ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজের মত প্রকাশ করে বলিয়া সর্বজমবিদবিত, 


শিমলার় গমন ও স্থিতি ২০৯১ 


এবং এ প্রবন্ধে ষে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তমার! ক্ষতির সম্ভাবনা) 
অতএব তৎসম্বন্ধে বাশুবিক ব্যাপার কি, তাহ! আপনাদের স্লিধানে উপনীত 
করিয়া, আমি আপনাদের সংশয় ও অলৌহ্ৃগ্চ অপনয়ন করি, প্রেরিত দরবার 
এই অভিলাষ করিয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন যে, 'এক সময়ে জ্রাঙ্দসমাজ ও 
ইউনিটেরিয়ান্গণের মধ্যে গভীর সহানুভূতি ছিল, এখন আর সে সহানুভূতি 
নাই।” এইটি মূল করিয়া তিনি আমাদের ধন্দ এবং আমাদের নেতার চরিত্রের 
উপরে কঠিন উদ্বেগকর দোষোদঘাটন করিয়াছেন। পত্রিকার সঙ্গে আমাদের 
কোন বিসংবাদ নাই। যে কোন প্রকারে হউক না কেন, পত্রিকাসম্পাদক 
সাহম ও সারল্যসহকারে আপনার মত ব্যক্ত করিতে পারেন । আমাদের এবং 
আমাদের ক্রিয়'সন্বন্ধে বাস্তবিকই যদি তাহার ঘ্বণা থাকে, তবে তিনি পরলভাবে 
তাহ! বলিবেনই তো) তাহার ন্যায্য-স্বাধীনতা সঙ্ধোচ করিবার আমাদের কোন 
অধিকার নাই। কিন্তু যখন তিনি একটি সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হইয়া 
বলিতেছেন, তখন এ ব্যাপার ভিন্ন। চন্দ্রসেন অতিরিক্ত দাবী দাওয়া 
উপস্থিত করিতেছেন, এবং “তাহার মণ্ডলী বালোচিত কুসংস্কারের দিকে 
যাইতেছে" এই দেখিয়া কেবল তিনি নন, “সমগ্র ইউনিটেরিয়ান্‌ মণ্ডলী ত্রাহ্ম- 
সমাজের গুতি সহাহুভূতিশৃন্ত হইয়৷ পড়িয়াছেন+, “ইন্‌কোয়ারার? অধিকারপ্রাণ্চ 
ব্যক্তির মত এই কথা বলিতেছেন। এ কথা কি সত্য যে, ব্রাঙ্মসমাজ ও 
ূ ইউনিটেরিয়ান্গণমধ্যে আর সৌহ্বগ্যসমুচিত সম্বন্ধ নাই? একথা কি সত্য যে, 
“চন্দ্রসেন অভিরিক্ত দাবী দাওয়া, উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া, ইউনিটেরিয়ান্‌- 
গণ তাহাকে তাদৃক্‌ লোক এবং তাহার মণ্ডলীর ধর্ম কতকগুলি অর্থশৃন্য রহস্য- 
পূর্ণ কুসংস্কার জানিয়া, তাহাকে এবং তাহার ধর্মকে ঘ্বণা করেন? অপিচ এ 
কথা কি সত্য যে, এই হেতুতেই ইউনিটেরিয়ান্গণের সহাহুভূতি সাধারণতঃ 
চন্দ্রসেনের নগুলী হইতে নিবৃত্ত হইয়া, যে দল সে মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছে, তাহার দিকে গিয়াছে? এ সকল প্রশ্নের আধিকারিকোচিত উত্তর 
এক “ব্রিটিষ এবং বিদেশীয় ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজ' দিতে পারেন, কেন না 
তিনিই যুক্তরাজ্যের ইউনিটেরিয়ান্মগুলীর সভার প্ররুত প্রতিনিধি । প্রেরিত- 
গণের দরবার এ জ্ষন্তই আপনাদের সমাজের নিকটে নিবেদনপূর্বক বিশ্বাস 
করিতেছেন যে, এই ব্যাপারটিতে যখন ছুইটি গণ্য সমাজের সম্বন্ধে, এমন কি, 
৫১ 
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দুই প্রধান দেশের ভাবী ধর্শে, গুরুতর ব্যাঘাত উপস্থিত, তখন তাঁহারা, উহার. 

| গ্রণাগুণ পর্যালোচনার বিষয় করিরেন। এ 
“আমি প্রেরিতগণের দরবারের পক্ষ হইতে এই নিবেদন করিতেছি যে, 

দরবারের যত দূর সংশ্রব, তাহাতে তাহারা ইউনিটেরিয়ান্‌ মণ্ডলীর প্রতি ছির 
দিন নিরতিশয় সৌন্বস্ত ও সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছেন, আজও করিতেছেন । 
তাহাদের নেত। এৰং বাবু প্রতাপচন্্র মজুমদারের প্রতি তাহারা ইংলগ্ডে যে 
অতি উদ্বার ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে মূল্যবান্‌ গ্রস্থগুলি দিয়াছেন, 
তজ্জন্য তাহারা তাহাদের নিকটে অতীব কৃতজ্ঞ। “চ্যানিং কত সমগ্র গ্রন্থ 
ভারতবষীয় ব্রাহ্মসমাঙ্জকে অনুগ্রহপূর্ববক বিক্রয় করিবার জন্য দেওয়৷ হইয়াছিল। 
এ দেশে এ গ্রস্থের যাহাতে বুল প্রচার হয়, তজ্জন্য সমাজ বিশেষ যত্ব করিয়া- 
ছেন। ক্রাহ্ষসমাজ ও ইউনিটেরিয়ান্গণের মধ্যে একত্বনিবন্ধনের এটি প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন, এতদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নিদর্শন কি মনে করা যাইতে পারে। সেই 
স্ন্দূর মহাত্মার ভাবে ছুই মণ্ডলী মিলিত হইবেন, ইহার অপেক্ষা আর কি 
অভিলফণীয় হইতে পারে। ইউনিটেরিয়ান্‌ ধর্মের মূলয়তসঘন্ধে ভারতে হিন্দু- 
গণমধ্যে ব্রাহ্মঘমাজ সেই কাধ্য করিতেছেন, যে কার্য ইউনিটেরিয়ান্‌ মগ্ুলী 
ইংলণ্ডে করিতেছেন। বস্ততঃ অনেক ইউনিটেরিয়ান্‌ আচার্ধ্যসুখে শুনিতে 
পাওয়৷ গিয়াছে যে, ভারতে ইউনিটেরিয়ান্‌ প্রচারক্ষেত্রগঠনে কোন প্রয়োজন 
নাই, কেন না ব্রান্মদমাজই সে কার্ধয বিশিষ্টরূপে নিম্পন্ন করিতেছেন। এই 
দুইটী মণ্ডলী সহোদরা, ইহার! বিধাতৃনিয়োগে.মিলিতভাবে কাধ্য করিতেছেন 
এবং আমর! সরলভাবে বিশ্বাস করি, বিশ্বাসের সমতা এবং সৌন্বপ্যের মম- 
চিত্ততা এ ছুইকে একত্র গাঁথিয়া রাখিয়াছে। ধাহাদিগকে ভগবান্‌ মিলিত 
ক্রিয়াছেন, তাহাদ্দের মধ্যে ছাড়াছাড়ি কি প্রকারে হইতে পারে? এরূপ 
ছাড়াছাড়ির চেষ্টা বা উহা! ঘটান, অসতামুলক এবং ক্ষতিকর উভয়ই । প্রেরিত- 
গণের দরবার যে ব্রাক্মসমাজের প্রতিনিধি, তৎপক্ষ হইতে বিদ্বেষ, বিমংবার। 
বিচ্ছেদ বা অসম্ত্রমের মত কিছু হইয়াছে, ইহা আমর! সর্বথা অন্মীকার 
করিতেছি । ঈশ্বরের কাধ্যক্ষেত্রে তাহাদের ইউনিটেরিয়ান্‌, সহযোগিগণের 
প্রতি তাহার] চিরদিন সম্রম ও সৌহ্বদ্য পোষণ করিয়াছেন, আজও করিতে- 
ছেল। এইটি দৃঢ়তাসহকারে নিপ্ধারণ করিতে আমি অন্ুরুদ্ধ হইয়াছি.। 
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“কিন্তু একত্ব কখন একবিধত্ব নয়। যেস্থলে মতভেদ অপরিহার্য, সেস্থলে 
আমরা সহাম্ভূতি চাইও না, দাবীও করি না। ছুই মণ্ডলী কখন বিচ্ছিন্ন 
হইবেন না বলিয়া মিলিত হইগাছেন। কিন্ত প্রাচ্য ও প্রতীচা জাতির ভিন্ন ভিন্ন 
প্রয়োজন ও বিশেষ অভাবাহুসারে, অবাস্তর বিষয়ে সাধন ও মতঘটিত ভিন্নতা 
আছে এবং হইবে । যদি ইংলগ্ডের ইউনিটেরিয়ান্গণ তাহাদের বিশেষ বিশেষ 
মত ও ভাব আমাদের উপরে চাপাইতে চাহেন এবং যে সকল বিশেষ মূল মত 
আমাদের স্বজাতীয় মগুলীর নিকটে অতীব প্রিয় ও পবিত্র, সেগুলিকে সর্ব 
পরিহার করাইতে চান, তাহা হইলে আমরা ঈদৃশ যত্রকে দর্শন ও গ্রীতিবিরুদ্ 
বলিয়া প্রতিবাদ করিব। আমাদের যোগ ও ভত্তিকে স্বপ্রদর্শন বলিয়! উপহাস 
করা, বালোচিত কুসংস্কার বলিয়া! আমাদের ভারতের নিত্য অনুষ্ঠেয় অভিষেক 
ও প্রাণযজের (১80791061)5 ) প্রতিবাদ করা, সকল কালের বঞ্চকেরা যেরূপ 
করিয়াছে, সেইরূপ আমাদের নেতা অমিত আত্মগরিমার প্রভাবে, নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক মোহের পথে দ্দিন দিন অবতরণ করিতেছেন বলিয়া! তাহাকে দ্ব্ণা 
করা, নির্বোধ রহস্তপ্রিয় স্বপ্নদশী বলিয়া আমাদের সমগ্র মগ্ুণীকে প্রেম ও 
সহা্ুভূতি হইতে বঞ্চিত করা-_ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজের নামে ইন্কোয়ারার 
পত্রিকার লেখক যেরূপ করিয়াছেন, সেইরূপ কথা__-এটি নিশ্চয়ই ঘোরতর 
, পরমতাসহিষুতা; উদ্দার স্রীষ্টানমণ্ডলী এরূপ পরমতাসহিফণতায় অবশ্য লজ্জাম্ুতব 
করিবেন । এ কথা বল! অধিকন্ত নয় যে, ইংলগ্ডের ইউনিটেরিয়ান্গণ আমাদের 
যোগভদ্কির সুক্ম্রতম মূলতত্ব,স্রষ্টধর্শের অনুষ্ঠানগুলি আমাদের পূর্ববদে শসমূচিত 
করিয়৷ লওয়ার দার্শনিক তত্ব ভাল করিয়! বোঝেন না এবং ত্াহাব। সেগুলি 
গভীর আলোচ্য বিষয়ও করেন নাই। সুতরাং আমর! সম্তরমলহকারে বলিতেছি, 
তাহাদের সিদ্ধান্তসন্নিধানে আমরা প্রণতমন্তক হইতে পারি না। জন্মের পুর্ব 
হইতে গ্রীষ্টের স্থিতি, ত্রিত্বৈকত্বঘটিত সমন্ববাদ, ঈদৃশ উচ্চতর যে সকল 
্রীষ্টধর্্বের মত ও সাধন আমাদিগের মণ্ডলীতে দিন দিন প্রকাশ পাইতেছে, 
সেগুলিকে ধর্মসন্ন্ধীয় অবুদ্ধ রহন্যবাদ বলিয়া যে তাহার দোষপ্রদর্শন করিয়া- 
ছেন, উহাও আমাদিগের গ্রহণীয় নহে। এরূপ খ্রীষ্ধন্মবিরোধী দোষপ্রদর্শন 
গ্রঃধন্মবিশ্বামিগণ হইতে উপস্থিত হইতে পারে, আমর] এরূপ আশা! করি নাই; 
এবং তঙ্জন্যই আমার্দিগকে স্বীকার করিতে হইছ্েছে, 'আমাদিগের 'নিকটে 
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উহার, কোন গুরুত্ব নাই, আমর! উহার নিগিত্ব গ্রীষ্টের শিশ্তগণের মধ্যে 
আমাদের, অগ্রগণ্যত। পরিহার করিতে গ্রস্তত নই। 

“কোন এক জন বা দুই জন ইউনিটেরিয়ান আমাদের এবং আমাদের 
মণ্ডলীর প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতে পারেন, কেন না ব্যক্তিগত বিচারের 
প্রতি বলপ্রকাশ করিতে কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু আমরা যদি জানিতে 
পাই যে, মগুলীবন্ধ ইউনিটেরিয়ান্গণের প্রতিনিধি ত্রিটিষ এবং বিদেশী 
ইউনিটেরিয়ান্গণের সভ। তাহাদিগের পূর্ববদেশস্থ ভ্রাতৃবর্গের সম্থদ্ধে ঈদৃশ বিরুদ্ধ 
মত ও ভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে তজ্জন্য আমর ছুঃখিত। এ দেশে 
এবং ইংলগ্ডে কতকগুলি ব্যক্তি আমাদের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে দোযোদেঘাষণ, 
এমন কি, গালিবর্ষণ করিতে কেন প্রোৎসাহী হইয়াছেন, তাহার কারণ সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্মসন্প্রদায়েই দক্ষিণ ও বাম পক্ষ আছে। 
তন্মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি ভক্ভি-প্রেম-আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন, কতকগুলি বৌদ্ধ- 
ভাবাপন্ন এবং বাহিরের সভ্যভব্যতায় অন্রক্ত। এ দুই পক্ষের ভিতরে 
সর্বদাই অমিল, এমন কি, সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। এ কথা আপনারাও 
অন্বীকার করিবেন না. যে+ইউনিটেরিয়ান্‌ মগ্ডলীও ছুই বিরুদ্ধ ভাগে বিভক্ত 
এবং যেমন আমাদের মধ্যে অপরোক্ষজ্ঞানী ও পরোক্ষজ্ঞানী ব্রাহ্ম আছেন, তেমনি 
আপনাদের সমাজমধ্োও.অপরোক্ষজ্ঞানী ও পরোক্ষজ্ঞানী ব্রন্মবাদী আছেন। 
আপনাদের মধ্যে ধাহারা বৌদ্ধভাবাপন্ন, তাহারা যে, আমাদের মধ্যে ধাহারা 
'বৌদ্বভাবাপন্ন, তাহাদের সহিত সহাহুভৃতিপ্রদর্শন করিবেন, ইহ! স্বাভাবিক 
এবং অপরিহাধ্য। 'ঈদৃশ সহানুভূতি সহসম্বদ্ধনিয়মমূলক এবং সমজাতীয়- 
ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহা নিয়তই দৃষ্ট হয়। ন্ৃতরাং ইহা বস্ত- 
স্বভাবান্থসারে অদ্ভুত বা অনিয়ত ব্যাপার নয় বলিয়া, আমরা ইহাতে কিছুই 
আশ্র্ধ্যাদ্বিত হই নাই । যদি শত শত বা সহন্র সহস্র ব্যক্তি বৌদ্ধভাবাপন্নতা 
এবং সাংসারিকতা-বৃদ্ধিনিবন্ধন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এ 
পরিত্যাগ একটুও অদ্ভূত বলিয়া আমরা মনে করি না। ইতিহাসে এন্সপ 
পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে এবং ঈদৃশ অবস্থা যখনই উপস্থিত হইবে, তখনই পুনঃ 
পুনঃ ঘটিবে। এইরূপ ব্সর বৎসর ইউনিটেরিযান্‌ এবং অপর অপর খ্ত্ীষ্ঠান- 
মণ্ডলীর মধ্য হইতে কত শত শত সহম্র সহন্্র লোক স্বমতনিষ্ঠ অধ্যাত্ম ভাবাপন্ন 
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মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধবভাবাপন্ন ব্যকিগণের দলে গিয়া মিশিতেছেন | 
ঈদৃশ ব্যক্তিগণের নিকটে পুজোপাসনা ভারবহ, নখের ব্যাপার নয়, কঠোর. 
কর্তব্য, আধ্যাত্মিকত৷। অবুদ্ধ রহস্তবাদিত্ব এবং, নির্ব,ডিতা, 'পাচ. ঘণ্টা যোগ 
উন্মাদের স্বপ্রদর্শন । এখানেই হউক বা পাশ্চাত্য গরদেশেই হউক, যে, সকল 
দৃশ্য স্পৃশ্য বিষয় ইপ্জিয়গ্রাহ, সেই সকল ইহাদিগের নিকটে মুল্যবান্; পবিস্রাত্মা 
হইতে যে সকল সুম্্মতম বিষয় উপস্থিত হয়, সেগুলি কুসংস্কার, কুসংস্কার বিনা! 
আর কিছুই নহে। আত্মার জন্য নবভারাপন্ন গৃহনির্দাণাপেক্ষা তাহার! 
বিদ্যালয়নিশ্বাণ সমগ্রিক. প্রশংসা করে। তাহাদের নীতি ,আত্মবলিদান ,নহে*, 
বিবেকস্থ ঈশ্বরবাণীর নিকটে বাধ্যতা৷/নহে, ধদনিক জীবনের , সর্ধবিধ, ব্যাপারে 
উচ্চতম বৈরাগ্যোচিত সাত্বিকতা নহে, কিন্ত সুবিধামত বাহ্‌ সভ্যতার 
নিবন্ধনবিধির অন্ুবর্তন | ঈদৃশ ব্যন্তিগণ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন 
করে, প্রশংসাবাদ কুরে, শ্রেষ্ঠতাদান করে। হইতে পারে, এ জন্তই ইউনি- 
টেরিয়ান্গণমধ্যে যাহাদের মন অল্লাধিক পরোক্ষব্রহ্মবাদীর অস্ুরূপ. এবং 
ধাহাদিগের আধাত্মিকতা বৌদ্ধভাবে নির্বাণপ্রাপ্ধ হইয়াছে, তাহার 
তাহাদিগের সহানুভূতি আমাদের আধ্যাত্মিকতাপ্রধান বিভাগ হইতে 
প্রত্যাহার করিয়া, বৌদ্ধভাবপ্রধান বিভাগে অর্পণ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে 
এরূপ করা শ্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল পরোক্ষবাদীর পরিধি অতিক্রম 
করিয়। দৃষ্টিক্ষেপ করিলে আমরা দেখিতে পাই, এখানে এবং পশ্চিমে, হিন্দু 
ও খ্রীষ্টানগণমধ্যে শত শত, অধ্যাত্মভাবাপদ্থ ব্যত্তি, শেষ কয়েক বৎসর 
হইল, সহামুভূতি ও উৎসাহদান দ্বারা আমাদিগকে উৎফুল্ল করিবার নিমিত্ত 
অগ্রসর হইয়াছেন । ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে ধাহারা অধ্যাত্ম- 
ভাবাপন্ন, তাহার৷ আমাদের বর্তমান অধ্যাত্মসংগ্রাম ও বিজ্বয়কে যে প্রকার 
বদয়ের সহিত অনুমোদনের চক্ষে দেখিয়াছেন, ইতঃপূর্ব ত্রাঙ্ষসমাজের 
ইতিহাসে আর কখন সে প্রকার হুয় নাই, আমাদের নববিধান পত্রিকায় 
মু্রিত এ বিষয়ে অনেকগুলি প্রমাণ তাহাই প্রদর্শন করে। তবে ইহার 
সঙ্গে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, তাহাদের অনেকে আমরা 'নৃতন? স্বাধীন 
মগ্ডলী স্থাপন করিয়াছি বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে 
ধাহারা বৌদ্বভা বাপন্ন, তাহারা যদি, আমাদের মধ্যে খবাহারা বৌদ্বভাবাপর, 
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তাহার্দের পক্ষাশ্রয় করেন, আপনাদের মধ্যে ধাহারা ভক্তিভাবাপন্ন, তাহারা 
আমাদিগকে সহাহভূতি দিন। আমাদের এরূপ সহাহুভূতির আশা করি- 
বার বিশিষ্ট কারণ আছে; কেন না, আমরা দেখিতে পাই, গত বর্ষের 
ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজের বাধষিক অধিবেশনে, আপনাদের এক জন অতি 
ভক্তিভাবাপন্ন আচার্ধ্য রেবারেগ্ড ভে পেজ হপ.স সাহসপূর্বক আত্মিকতার 
পক্ষমমর্থন কারয়াছেন এবং নিয়োদ্বত বাক্যে বর্তমান সময়ের প্রবল বৌদ্ধভাবের 
প্রতি স্থতীব্র ভৎসনাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন :-_“এক্ষণে আমরা বৌদ্ধভাবাপন্ 
স্বাধীন শ্রষ্টানগণ অবুদ্ধ রহস্ত বলিয়া এ সকল হইতে সঙ্কুচিত হইতে পারি না। 
“নিরতিশয় ভক্তিভাবাপন্ন গ্রীষ্টানগণের মধ্যে আমাদের পরিগণিত হওয়া সমুচিত, 
অন্তথ| আমরা কেবল ভাণমাত্র |” (্রীষ্টানলাইফ, ১৯শে মে, ১৮৮৩ খুঃ)। এই 
কথাগুলিতে স্পষ্ট দ্রেখিতে পাওগা যাইতেছে, অপ্রবুদ্ধ ইন্দ্রিয়াসন্ত মাহুষের 
নিকটে যাহা অবুদ্ধ রহস্য বলিয়া! প্রতীত হয়, অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তির নিকটে 
উহা সেক্ধপ নয়) উহা একমাত্র শাশ্বত পরমাজ্মার সহিত জীবাত্মার যোগ, 
এবং উহা ব্যতীত ভাল ভাল ইউনিটেরিয়ানের জীবনও “কেবল ভাণ মাত্র । 
এটি যদি ইউনিটেরিয়ান্‌ সমাজের পরিপক আধিকারিকোক্তি হয়, তাহা হইলে 
আমরা আশ! করিতে পারি যে, উচ্চতর পরমাত্মজ্ঞান প্রকাশে এবং আত্মার 
উচ্ছ্বাস ও জীবনে, ব্রাক্ম এবং ইউনিটেরিয়ান্গণের মধ্যে ধাহারা যথার্থ 
আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন, তাহারা প্রীতি ও আনন্দঘুক্ত সখ্যবন্ধনে মিলিত হইবেন। 
পিতা ঈশ্বরের নামে এবং স্বীয় ভ্রাত্তা গ্রীষ্টের নামে আমরা এই উচ্চতর 
স্যবন্ধন প্রার্থনা করি এবং চাই। পবিত্রাত্মার যোগে সমুদয় দেশের বিশ্বাসী 
ভক্তগণমধ্যে এই সথ্যভাব এবং ভ্রাতৃসমুচিত প্রেম বিরাজ করুক। যে সকল 
বিষয় মৌলিক নয়, তৎসন্বন্ধে মতভেদ অনিবাধ্য। আমি সরল ভাবে বিশ্বাস 
করি, এই মতভেদ যথার্থ আধ্যাত্মিক মিলনের অন্তরায় হইবে না, এবং কোন 
একটি বাক্তিঘটিত বিষয় সমগ্র সমাজের উপরে কলঙ্কারোপের কারণে পরিণত 
হইবে না। আমাদিগের ইংলগুস্থ ইউনিটেরিয়ান্‌ ভ্রাত্ববর্গ ভবিষ্যতে যদি 
আমাদের কোন মত বা অনুষ্ঠানের বিচার করা কর্তব্য মনে করেন, তবে 
যেন, যতক্ষণ পধ্যস্ত আমাদের সকল কাগজ পত্ত্র এবং বিশ্বাস-যোগ্/ গুরমাণগুলি 
পর্যবেক্ষণ না করেন, ততক্ষণ পযন্ত অনুগ্রহপূর্ধক কোন একটা নিষ্পত্তি 
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করিয়া না ফেলেন। যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই এই সফল প্রমাণ আমি 
আহ্বাদের সহিত যোগাইব। 
“বাধাতা ও আাতৃছে। 
শ্রদ্ধেয় মহাশয়গণ, 
আমি আপনাদের 
গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় 
ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মমমাজের প্রেরিতগণের 
দরবারের পম্পাদক।” 
স্ব্গে প্রবেশের পূর্বের শুদ্ধিপ্রজিয়! 
পাপ লইয়৷ কেহ হ্র্গে প্রবেশ করিতে পারেন ন।, ইহা কেশবচন্ত্রের স্থিরতর 
মত। “তাহার মকলেই ঘ্বর্গে যাইতেছে-__তাহার। এইরূপ বলে" এই প্রবন্ধে 
ত্াছার এই মতের সঙ্গে স্বর্গের বহির্তাগে শুদিগ্রক্রিয়াডূমিতে (101৫70019 ) 
অবস্থানের মত সংযুক্ত দেখিতে পাই £--"আমাদের সমাজের গ্রত্যেক সভ্য 
মৃত্যুর পরেই তৎক্ষণাৎ দ্বর্গে যাইবেন, এ বিষয়ে নিঃসংশয়। এতদপেক্ষা 
বিপৎকর মোহ আর কল্পনাও করা যাইতে পারে না। আমরা গ্রতিঞ্নই 
পুপানিলয় স্বর্গে গমন করিতেছি, ইহা উপহাদের কথা। এরপ অপঙ্গত 
অন্তমানের যুক্তি কি? আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বরকে ভালবাসি, আমরা 
মানুষকে ভালবাপি এবং তাহাদের সেবা করি, আমরা আমাদের কর্তবাসাধনে 
যত্ব করি, আমর! উৎসাহী; স্থৃতরাং যাই আমরা নশ্বর-দেহ ত্যাগ করি, 
অমনি একেবারে বৈকুণে প্রবেশ করি, এই তাহাদের যুক্তি, এ ছাড়া আর 
কিছু নয়। প্রকুপ্ট প্রাবেশিক-পত্র ! স্বর্গে যাওয়ার অতি অদ্ভুত সহজ পথ! 
পৃথিবীতে আমরা ধে মকল ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করিয়াছি, ঈদৃশ সহত্র ব্যক্তি 
ছ্বর্গের বাহিরে প্রবেশের জন্য গ্রতীক্ষা করিতেছেন, শোধন ও পরীক্ষার 
নির্দিষ্ট কালের মধ্য দিয়া তাহারা যাইতেছেন, এই দৃশ্যটি একবার দেখিতে 
না পাইলে, আর কিছুতেই এ লকল লোকের ভ্রম ঘুচিতে পারে না। পৃথিবীর 
ভাল লোকদের পারলৌকিক জীবনের গ্ররুত অবস্থা যদি তাহারা ম্বচক্ষে 
দ্বেখিতে পাইতেন, তাহ। হইলে তাহার! কম্পিতকলেবর হইতেন এবং জ্ঞানলাভ 
করিতেন। যে কোন বাঞ্জি একটি সামান্ত পাপ করিয়াছে, তাহাকে কি ভীষপ 
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স্থনিশ্চিত শু্বিপ্রক্রিয়াভূমির ভিতর দিয় যাইতে হইবে, সে বিষয় কেমন অল্প 
লোকেই চিস্তা করে । যেকোন আত্মা কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ঈধা 
বা অসত্যপ্রিয়ত! লইয়! যায়, তাহাকে স্বর্গের দ্বাররক্ষক বলেন, 'এখন নয়, এখন 
নয়) যত দিন না সম্ুখব্তী শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূমিতে দণ্ডভোগ করিয়াছ, তোমার 
পাপ সমাক্‌ ধৌত হইয়া গিয়াছে, তত দিন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সম্মিধানে 
তোমায় উপস্থিতকর! হইবে না।” যদ্দি জীবনে একবার কেবল আমরা একটা 
মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি, একটি দাতব্যোচিত ব্যক্তিকে স্বার্থপরতাবশত: 
উপেক্ষা করিয়া থাকি, ক্রোধ বা বিদ্বেষের বিক্ষেপে পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে 
তৎপরিমাণে শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূমির প্রতিবিধান আমাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে! 
যদি আমাদের সময়, সামর্থ্য, উপকরণ বৃথা নষ্ট করিয়া থাকি, সেগুলির হিসাব 
ত্ব্গঘ্বারের বাহিরে থাকিয়া আমাদিগকে দিতে হইবে। অন্ুদার, অহস্কৃত, 
স্বার্থপর, অক্ষমী কেমন করিয়া পাপ লইয়া শ্বর্গে প্রবেশ করিবে । কোন মাজুষ 
যদ্দি ছয়টি মিথা। লইয়। দ্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে যাটুটি মিথা। 
লইয়া এক জন মিথ্যাবাদী কেন স্বর্গে প্রবেশ করিবে না? অপবিত্র চিস্ত! লইয়া 
যদি মানুষ স্বর্গে গ্রুবেশ করে, এক জন বাভিচারী কেন প্রবেশ করিবে না? যে 
দ্রশবার ক্রোধ করিয়াছে, সে যদি প্রবেশ করে, তবে একজন: নরহস্তা কেন 
প্রবেশ করিবে না? আমাদের আচাধ্যের।, প্রচারকেরা এবং মাধকেরা মনে 
করেন, তাহারা যাহা তাহ করিয়াও, তাহাদের ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার জন্য 
নিশ্চয় ত্বর্গে যাইবেন। আমাদের মধো যাহারা বেশ ভাল, তাহারা যুধিষ্টিরের 
কথা ম্মরণ করুন এবং শু্ধিপ্রক্রিয়াভূমির জন্য প্রস্তত থাকুন। আজও তাহাদের 
হদয়ে অহঙ্কার আছে, ক্রোধ আছে বা অপর কোন নীতিথটিত কলঙ্ক আছে; 
স্থতরাং তাহাদের পাপের পরিমাণানুসারে তাহার। অবশ্থ দগ্ডভাজন হইবেন। 
যদ্দি এখানে আমরা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ না হই, সোজ। স্বর্গে যাইতে পাইব না ।” 
পূর্ণবিশ্বাসী মগ্লী 

মগ্ডলীসন্বন্ধে কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস কি প্রকার পূর্ণ ছিল, এই প্রবদ্ধটিতে 
সকলে তাহা সহজে হাদয়জম করিবেন 3--“আমরা পূর্ণবিশ্বাসী (০711)০0০য) 
মণ্ডলীর সভা বলিয়া আমাদিগকে গণা করি, এবং ইহাতে আমরা গৌরব 
করি। লোকে স্বভাবতঃ জিজ্সাসা করে, ব্রাক্ষধন্মের মত জানপ্রধান ধর্শের 
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সঙ্গে পূর্ণবিশ্বাসের যোগ, ইহার অর্থ কি? ত্রাদ্দের! কি পূর্ববিশ্বাসী হইতে 
পারেন? যাহার শাক নয়, প্রজ্ঞার, মহাজন বা পরিষৎ নয়, আপনাদের 
সহজজ্ঞানের অস্থলরণ করে, তাহারা কি পূর্ণবিশ্বাসী হইতে পারে? হিন্দু 
খষ্টান মুসলমান পূর্ণবিশ্বাসী হইতে পারেন, ত্রাঙ্ম পৃর্ণবিশ্বাসী, ইহা কখন হইতে 
পারে না। পৃথিবীতে লোকাতীত ধন্মমত বলিয়া যেগুলি প্রপিদ্ধ, উহাদের 
মধ্যে যেমন পর্ণবিশ্বাসিত্ব আছে, আমাদের নৈসগিক ধর্মেও ঠিক উহা তেমনই 
আছে। কারণ পূর্ণবিশ্বাসিত্বের আর কোন অর্থ নাই, কেবল এই অর্থ যে, 
পূর্ণপরিমাণ বিশ্বাস । যে হিন্দু সমগ্র মত, সমগ্র শাস্ত্রে বিশ্বান করেন, তিনি 
পূর্ণবিশ্বানী । পূর্ণবিশ্বাসী স্রীষ্টান তিনি, যিনি বাইবল, ঈশা, মণ্ডলী, বিধান, 
ভবিস্তদখিগণ, পিতৃগণ ইত্যাদি সমগ্র স্তীষ্ট ধশ্ম গ্রহণ করেন। এইরূপ ভারতস্থ 
পূর্ণবিশ্বাদী ব্রাহ্মও সার্ববভৌমিক মণ্ডলীর প্রত্যেক মত ও প্রত্যেক মহাজনের 
নিকটে বিশ্বাস ও সন্ত্রম, হৃদয় ও আত্মা অর্পণ করেন। আমাদের শাস্ত্রের 
প্রত্যেক বাক্যকে অভ্রাস্ত অবতীর্ণ সতা বলিয়া! বিশ্বাস করি, এবং তৎ্গ্রতি 
মংশয় করিতে সাহন করি না। অন্যান্ত পূর্ণবিশ্বাসী মণ্ডলী এবং আমাদিগের 
মধ্যে প্রভেদ এই যে, তাহাদের শাস্ত্র লিখিত, আমাদের অবতীর্ণ সংবাদ 
অলিখিত। কিন্ত আত্মার দিকু দিয়] দেখিলে, ইহাতে কোন পার্থকা হয় না। 
কেন না পুর্ণবিশ্বাসী কোন হিন্দু বা খ্রীষ্টান যেমন, তেমনি আমরাও আমাদের 
মৃত, বিশ্বাস ও মগ্ুলীর নিকটে সম্পূর্ণ বন্ধ। ঈশ্বরের দাস এবং প্রেরিত 
রাঙ্জা রামমোহন রায় কর্তৃক দৃশ্যমান ত্রাঙ্গসমাজমণ্ডলী যে সময়ে সংস্থাপিত 
হইল, সেই সময় হইতে আজ পধ্যস্ত বিধাতার অধীনে যে প্রতোক ঘটন! 
ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে বিরোধের লমণ্রী ইতিহাসও গণ্য, আমাদিগের নিকটে 
পরিক্রাণপ্রদ শুভসংবাদ। শোচনীয় তাহার অবস্থ|, যে এই অলিখিত গ্রন্থের 
একটি বাক্য বা তদংশ অবিশ্বাস করে। এই তিপ্লান্ন বংসর আমাদিগের 
সকলের সঙ্গে বিধাতা ষে লীল| করিতেছেন, উহা! আমাদিগের সমগ্র সম্মতি 
এবং সমগ্র হৃদয়ের বস্তা চায়। এ বিষয়ে ম্বাভিলাষ বা স্বাধীনতা নাই। 
আমরা পূর্ণবিশ্বাসের নিকট কারারুদ্ধ, আমরা যবার্থমতের দাস, এবং যেখানে 
মণ্ডলীর মধ্য দিয় ঈশ্বর কথা কহেন, সেখানে আমাদের 'কোন বিচার চলে 
না। আমর! কি স্বাধীন নই? হাঁ, তত দুর, যত দূর আমরা স্বাধীনভাবে 
৫২ 
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সত্যের শৃঙ্খল আপনি গ্রহণ ও চুম্বন করি, স্বাধীনভাবে প্রভু এবং তাহার 
মণ্ডলীর নিকটে আত্মবিক্রয় করি; স্বাধীনভাবে নববিধানের সতা আমর! 
মনোনীত করিয়া লইয়াছি, এখন আমর! ইহার দাস, এখন সমগ্র বিধানের 
নিকটে প্রণত থাকা এবং প্রভুর প্রত্যেক বিধির অক্ষর ও প্রত্যেক দাসকে 
গ্রহণ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। আংশিক বিশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িক 
অধ্যয়নশালার লোকেরা বলে, আমরা রাজ! রামমোহন রায়ের, আমরা 
দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের, আমর! বহ্বের, আমরা মান্দ্রাজের ; ব্রাঙ্মধর্থেপূর্ণবিশ্বাসী 
মগ্ডুলী বলে, আমরা ঈশ্বরের এবং আমরা সমুদ্রায় শাস্ত্র গ্রহণ করি। এখন 
আমাদিগের মধ্যে বিংশতিজনের অধিক প্রেরিত এবং প্রচারক আছেন, 
প্রধান ও জোষ্ঠ আছেন, ইহাদিগের প্রত্যোকের নিকটে আমাদিগের সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস এবং রাজভক্তি সমর্পণ করিতে আমরা আহৃত। যে কোন ব্যক্তি 
শ্রদ্ধেয় পিতৃস্থানীয় রামমোহন রায় অথবা বিশ্বাসিমণ্ডলীর এই প্রেরিতসকলের 
এক জন সামান্য ব্যক্তিকেও অস্বীকার করে, সে আপনার সম্প্রদায় বা 
দলের নিকটে, যত মহৎ কেন হউক না, ভ্রষ্ট এবং পতিত। প্রবঞ্চকদিগের 
হইতে সাবধান হও। শত শত ব্যক্তি আছে, যাহারা এই উদারমণ্ডলীর 
বলিয়া মুখে বলে, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বিশেষ বিশেষ মত তুচ্ছ করে, বিশেষ 
বিশেষ ঘটনা অস্বীকার করে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে স্বণা করে, বিশেষ 
বিশেষ প্রমাণ অস্বীকার করে, বিশেষ বিশেষ সাধনগ্রণালী স্বণা করে। এই 
সকল লোক মুখে যাহা বলুক, নববিধানের প্রতি রাজভক্ত নয়, তাহারা 
আমাদিগের পবিস্র পূর্ণবিশ্বাসী মণ্ডলীর নহে। পূর্ণবিশ্বাসিগণ অগ্রসর হইয়া 
দণ্ডায়মান হউন, এবং তাহাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস থারা প্রতিবাদিগণের অভিমান, 
শুধ্জ্ঞানজনিত অবিশ্বাস, ইন্দ্রিযপরায়ণতাজনিত উচ্ছজ্ঘলতা, স্থবিধার নিমিত্ 
ংসারের সহিত সন্ধিবন্ধন, দুর্বলতাজনিত ভীরুতা এবং সংশয়ীর হৃদয়শূন্য 
বশ্যভাবকে লজ্জিত করুন।” কাহার পূর্ণবিশ্বাস আছে, কাহার পূর্ণবিশ্বাস 
নাই, এই প্রবন্ধটি তাহা স্থুম্পষ্ট দেখাইয়। দেয় । 
'যোগবিস্যলিয়' 

হিমালয়শিখরে বান কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে কোন কালে নিক্ষল হইতে পারে 

না। তিনি দিন দিন গভীরতম যোগে নিমগ্ন হইতেছেন, আমেরিকার বন্ধুগণ 
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কর্তৃক অগ্ুরুদ্ধ হুইয়। নবযোগ লিখিতে অগ্রসর । এ সময়ে যোগশিক্ষাসন্ঘদ্ধে 
“নববিধান পত্রিকায় প্রবন্ধ বাহির হইবে, ইহা স্বাভাবিক। এই 'যোগবিদ্যালয়" 
প্রবন্ধের অনুবাদ আমর! নিয়ে দিলাম 

“আচাধ্য । বৎস, তুমি কি সাধনারস্তে প্রস্তুত ? 

“শি্ব। হা, মহাশয়, আমি শান্ত হইয়্াছি। যোগের বিষয়টি কঠিন, 
আমাকে আন্তে আস্তে অগ্রসর করিয়া লউন । 

“আচার্য । এই আসনে উপবেশন কর এবং তোমার চক্ষু সম্ক্‌ মুদ্রিত 
কর। 

“শিপ্ত । করিলাম। 

“আচার্ধা। সম্যক শাস্ত হও। সকল প্রকার উদ্েগ ও চিস্ত। হইতে মনকে 
নিবৃত্ত কর। ঈশ্বরের সর্ধব্যাপিত্বের উপর মন স্থির করিয়৷ রাখ। 

“শিষ্য । আমার হৃদয়কে চিস্তাবিবজ্জিত করিবার সময় দিন । 

“আচাধ্য । আমি তোমার অনুসরণ করিতেছি না। আমি যাহা বলি, 
তুমি তাহারই অনুমরণ কর। মুহুর্তে হৃদয় শাস্ত কর, এবং তোমার ভিতরে 
কি হইতেছে, আমায় জানিতে দাও । 

“শিষ্য | জানাচ্ছি। 

“আচার । আচ্ছা, ভিভযর়ে কি দেখিতেছ ? 

“শিষ্য । অন্ধকার, তৃষীস্তাব, তার পর যেন একটি ভয়বিন্ময়োন্দীপক 
সতত] মৃহাগন্ভীর, অনস্তপ্রসার ! -_-থাম। আমি তেখিতেছি, আমার 
দজ্জ্খী পাওনার বিল লইয়া উপস্থিত, আমার বাছা! আমায় চুম্বন করিতেছে, 
ভাঙ্গা বারাণ্ড। এখনই মেরামত চাই, যুক্তিফৌজের পক্ষে টাউনহলের বৃহৎ 
সভা, উঃ, কি উৎপাহপূর্ণতা! এ ইলবার্ট বিলের বিরোধী সভা দেখ, 
কি বিপরীত! আমাদের বাধিক নগরকীর্তন, মাথায় মাথায় সাগরসমান 
মাথা ___” 

“আচাধ্য | মূ, আর নয়। এমন ঘোর অর্থশৃ্য কথা বলিও না। যোগীর 
আসনের অসম্মান করিলে। ঈশ্বরের বিরোধে পাপ করিলে । আমার 'অবমান 
করিলে । চক্ষু খোল, বাহিরে যাও, বিক্ষেপকে তৃপ্ত কর, অনুতাপ করিয়া! 
পুনরায় আইস। ্‌ 
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“শিষ্য | মহাশয়, যাই, অনুতাপ করি, মনের গতি ফিরাই। 


“আচার্য । অনুতপ্ত হইয়াছ? পুনরায় আরম্ভ করিতে প্রস্তুত ? 

"শিল্ত । ভা, ঈশ্বর সহায় হউন। 

“আচাধ্য। আপনার অহস্কত আত্মার প্রতি বিশ্বাম না করিয়া, ঈশ্বরের 
প্রতি বিশ্বাসপূর্বক, বিনীতভাবে প্রার্থীর ভাবে আরস্ত কর 1 কেহ আপনার বলে 
যোগী হয় নাই। প্রার্থনায় আরম্ভ কর। ভিতরে প্রবেশকালে সংসারকে 
বাহিরে রাখিয়া যাও। 

“শিষ্য । তাই হউক। মুদ্রিত চক্ষু, নিঙ্জিত চিত্ত লইয়া আমি শাস্ত 
হইয়াছি, পাষাণমুষ্তিবৎ নিশ্চল হইয়াছি। 

“আচাধ্য । সতর্ক হও, কোন চিস্ত| যেন সহজে প্রবেশ না করে । স্মরণে 
রাখিও, অভিনিবেশভঙ্গ পাপ। 

“শিষ্য | মহাশয়, বলিতে থাকুন, আমি প্রস্তত। 

“আচার্য । বল, এখন কি দেখিয়াছ ? 

“শি্ত | উর্ধে, অধোতে চারি দিকে কেবলই অন্ধকার । আমি অন্ধকারে 
মগ্ন হইয়াছি, সংসার অন্ধকারে মগ্ন হইয়াছে, আমার সব চিন্তা, সব উদ্বেগ 
অন্ধকারে ডূবিয়াছে। অভেগ্য অন্ধকার বিনা আর কিছুই নাই । আর সকলই 
মৃত্যু গ্রস্ত । ্‌ 

“আচাধ্য । এখন যেখানে তুমি উপস্থিত, এটি নির্ববাণরাজা, শাস্তি ও অন্ধ- 
কারের রাজ্য । এখানে বুদ্ধ সমাধিস্থখলাভ করিয়াছিলেন। আরও অগ্রসর 
হও, আরও গভীরতর দেশে যাও। বল, তোমার উপলব্ধি কি? অভাবপক্ষের 
সাধন হইল, এখন ভাবপক্ষ আরম্ভ কর। | 

“শিষ্য । আমি আর এক রাজ্যে উপস্থিত। উষা, প্রত্যুষ, দেখিতেছি, 
একটা সত্তা সম্মুখীন হইতেছেন। 

“আচাধ্য। কিন্ধপ সত্তা? ূ 

“শিশ্ব । গম্ভীর, ভয়বিশ্ময়োন্দীপক, সর্বব্যাপী, সর্বতোবিসারী, শাস্ত, 
অচল। 

গআচার্ধ্য। অগ্রসর হও । 
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“শিষ্প। আর এক সোপান, আর এক সোপান, আর এক সোপান। 
অনেক দূর অস্তঃপ্রবি্ট। এই সত্তা হইতে উজ্জল হইতে উজ্জ্লতর 'আলোক 
আসিতেছে, এতদ্বারা অন্তর্জগৎ আলোকিত হইতেছে । সত্ব মধুরতর, 
প্রিয়তর ! পিতা, মাতা, বন্ধু অতি নিকটে । 

“আচাধ্য। তার পর। 

"শিল্ক। দীপ্যমান গ্রহনিচয়। 

“আচাধ্য । সত্য ও পুণ্য উজ্জল কান্তি । 

"শিল্ক। শোভন জলপ্রপাত, নদী, জীবনপ্রদ সলিল । 

“আচার্য | উচ্ছৃুসিত প্রেম নিত্যপ্রবৃত্ব প্রবাই। 

“শিল্ক। শ্মিতশোভী উদ্যান, সুন্দর স্থন্দর পুষ্প। 

“আচাধ্য। অপরিমেয় আনন্দ । 

"শিষ্য | বিহ্ঙ্গসঙ্ীত-_মনোহর তান। 

“আচাধ্য ৷ হদয়ানন্দকর প্রফুল্পকর খধষিকধ্বনি | 

“শিষ্য । আলোকনগরী, নব আনন্দলোক, চিরস্থম্মিত ঈশ্বর। কেমন 
মধুর! আমি তাহার আলিঙ্গনমধ্যে ঝাপদি। আমি আনন্দে আলোকে 
আত্মহারা হইলাম, মধুরতা৷ মধ্যে মগ্ন হইলাম । মহিমা, মহিমা, ঈশ্বরের মহিমা! 

ইলা ও কেশব 

এক জন অকৃতকৃত্য, আর এক জন কতকৃত্য পান্দ্রির আখ্যায়িক৷ কল্পনা 
করিয়া, কৃতরুত্য পানত্রির মুখে তিনি এই কথাগুলি দিয়াছেন, “এই মাংস 
খীষ্টের মাংস, এই শোণিত শ্রীষ্টের শোণিত, অথচ তুমি বলিতেছ, তাহাকে 
(গ্রীষ্টকে ) তুমি দেখ নাই ?” কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে এই কথাগুলির নিয়োগ হয় 
কিনা, নিয়োদ্ধত প্রবন্ধের অনুবাদে (১৮৫ শকের ১৬ই ভাঙ্রের ধর্দতত্থে 
দ্রষ্টব্য) সকলে পরিগ্রহ করিবেন £-_ 

“্রীষ্ট এবং কেশবচন্ত্র সেন”-_“গ্রস্তাবের শিরোভাগ চমকিত হইবার | 
পাঠক, তবু স্থলিতপদ হইও না, কিন্তু পাঠ কর। ঈশ। থুষ্ট পাপীর্দিগকে উদ্ধার 
করিবার জন্ত পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন; তাঁহার আর কোন লক্ষ্য ছিল না। 
কেশবচন্দ্র সেনও, পৃথিবী পাপ ও ভ্রান্তি হইতে বিমুক্ত হয়, ধর্্েতে পুনর্জাবিত 
হয়, এ জন্য উৎকঠিত। থৃষ্ট সামাজিক পূর্ণতার আদর্শ এবং উন্নতিশীল মহুস্ত- 
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জাতির শেষগতিত্বরূপ স্বর্গরাজ্য প্রচার করিয়াছিলেন। কেশবও বিনীত 
প্রার্থিভারে ভারতে ম্বর্গরাজ্যস্থাপনে যত্ববান্‌। খৃষ্ট সর্বথা আত্মত্যাগ এবং 
বৈরাগা চাহিতেন, কেশবও চেষ্ট। করিতেছেন যে, মন্থয্য সাংসারিকতা এবং 
ইন্দিয়াধীনতা পরিহার করে এবং কল্যকার বিষয়ে কোন চিন্ত! ন! করে। 
থু ক্ষমাধর্ম্ের উপরে অত্যন্ত ভর দিতেন, এবং প্রেমের অতি উচ্চতম মত 
শক্রর প্রতি প্রেম প্রচার করিতেন। কফেশবও নীতির সেই উচ্চতম মত 
তাহার দেশীয় লোকগণের নিকট প্রচার করেন। থুষ্ট বলিয়াছেন, জলাভিষেকে 
আধ্যাত্মিক পবিভ্রতার তত্ব এবং আহাধ্য আহারে আধ্যাত্মিক দেবজীবন 
আত্মস্থকরণের তত্ব অবস্থিতি করিতেছে । কেশবও সেই প্রকার হিন্দুগণকে 
বলিতেছেন। ঈশ্বরকে প্রীতি কর এবং তোমার গ্রতিবাসীর প্রতি প্রেম 
কর, এতত্তিন্ন থৃষ্টের আর কোন মত ছিল না। কেশবও আর কোন মত 
স্বীকার করেন না, এবং সর্বদা সেই সহজ সুমিষ্ট শুভসংবাদ প্রচার করেন। 
ৃষ্ট সমুদয় সত্য প্রকাশ করিয়া যান নাই, কিন্তু পবিভ্রাত্মা সমগ্র সত্যে মনুস্ত- 
গণকে লইয়া যাইবেন, এজন্য তাহারই হস্তে উহা রাখিয়া গিয়ছেন। কেশবও 
সেই পবিভ্রাত্মাকে জীবস্ত গুরু বলিয়া মহিমান্থিত করেন, ঘিনি সমুদা় সত্য 
শিক্ষা দেন এবং থুষ্টের শিক্ষা পুণ করেন, এবং তিনি যাহা শিক্ষা দিতে অধশেষ 
রাখিয়াছেন, তাহা শিক্ষা দেন। থৃষ্টের মতে পাপের বন্ধন হইতে মুক্তি 
পরিত্রাণ নহে, কিন্তু দেবম্বভাবাংশ লাভ করা। ঈশ্বর ও মানবস্বভাবের 
চিরস্তন যোগ ভিন্ন আর কি উচ্চতম মুক্তি বলিয়! কেশব প্রচার করেন। খুষ্ট 
বলিয়াছেন, “্বরগস্থ পিতা যেরূপ পূর্ণ, সেইবপ পূর্ণ হও, এতদপেক্ষা কোন নীচ 
লক্ষা তিনি মন্ুষ্যগণকে স্বীকার করিতে দিতেন না। কেশবের ধর্মশাস্্রও 
পাথিব শ্রেষ্ঠতার সমুদায় নীচতর আদর্শ অস্বীকার করে, এবং সর্ঝপ্রকার 
পাপণুণ্যের সন্ধি বা অর্থসংস্করণের নিন্দা করে। অন্তান্ত বিধানকে বিনষ্ট না 
করিয়া, তাহার পূর্ণতা সাধন করা, খু্ট আপনার জীবনের লক্ষা ঘোষণ! করিয়া- 
ছিলেন । সেইরূপ কেশবও ঈশ্বরের পূর্রববিধান সকলের শক্র বা বিনাশক 
নছেন, কিন্তু মিত্র, যিনি সেই সকলকে পূর্ণ করিতে এবং যুক্তিসঙ্গত চরম 
সিদ্ধান্তে লইয়া যাইতে যত্বপর। থু অমিতাচারী পুত্রের আখ্যায়িক। দ্বারা 
অতি নীচতম পাপীর নিকটেও বিশ্বাস, আশা! এবং হর্গ প্রচার করিয়াছেন। 
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কেশবেরও এই আখ্যায়িকা অপেক্ষা অন্য কোন স্থসংবাদ প্রচার করিবার 
নাই, যে স্থসংবাদ সমুদায় শ্রুতির সার। খ্রীষ্ট আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র এবং 
পুণ্যময় পিতার সঙ্গে সমুদায় পাপী মন্ুয্যমগ্ডলীর নিত্য সার্ব্বভৌমিক একত্বসাধন 
বলিয়াছেন । কেশবও থুষ্টের পুত্রত্ব এবং তাহাতে একত্বমাধন সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্বাস করেন এবং এ তোর সাক্ষাদান করেন। শ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি 
পথ। হে ঈশা, তুমি তাই, কেশব বলেন। খুষ্ট বলেন, আমি জীবনের 
আহার্ধা, এবং শিষ্তগণ আমাকে আহার করিবে যে, আমি তাহাদিগের 
মাংসের মাংস, রক্ষের রক্ত হইতে পারি। প্রভু ঈশাভক্ত শিষ্ত কেশব খুষ্ট 
ঈশাতে বাস করেন, তীহার বলে বদ্ধিত হন, তাহার আনন্দে আনন্দিত হন, 
এবং সত্যই বিশ্বামযোগে কেশবের মাংস খুষ্টের মাংস, কেশবের বক্ত থুষ্টের 
রক্ত। থুঈ সতাই বলিয়াছেন, যেখানে আমার শিষ্য এবং দানগণ, সর্বদা 
আমি সেইথানেই এবং যেখানে আমি, সেখানে তাহারা থাকিবে । এজন্যই 
যেখানে ঈশাদাস কেশব, সেখানেই কতরতা ( ধন্য ) ঈশা এবং যেখানে ঈশা, 
সেখানেই তাহার বিশ্বস্ত ভূতা ঈশাদান চিরকাল থাকিবেন। ইশা অধম 
পাগীকে ভালবাসেন, ততপ্রতি করুণার্্ু। তাহাকে পুনজীবিত করেন, এবং 
তাহাতে বাস করেন, এবং সে তাহাতে বাস করে এবং তাহারা উভয়ে একক্র 
পিতাতে বাস করেন। এজন্যই ঈশাদাসে ঈশা, এবং ঈশাতে ঈশাদাস গৃঢ়- 
যোগে পারম্পরিক যোগে অবস্থিত; এবং সপ্প্রভৃ এবং নীচ দাস উভয়ে 
পিতাতে এক। ন্থখী স্থখী স্বখী আমি, দাল সেন বলেন, এবং ত্রিগুণ স্থখী 
আমার প্রত ঈশাতে ।” 
নববিধি 

নবসংহিতা প্রণয়ন এখনও পরিমমাপ্ত হয় নাই। অস্তোর্টিক্রিয়ার অধ্যায় 
“নববিধান পত্রিকায়" মৃত্রিত হইয়াছে । উহার সঙ্গে সঙ্গে নিববিধিসন্বন্ধে' এই 
প্রবন্ধটি পত্রিকায় মুদ্রিত হয় :_-“সমাজগঠন প্রয়োজন, সময়ের চিহন ইহা 
পরিষ্কার দেখাইয়া দিতেছে । সখ্য ও একতাবন্ধনের জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে 
ডাকিতেছেন। আমাদের প্রত, আমাদের গুরু যখন আদেশ প্রচার করিয়াছেন, 
তখন কে উদ্দাপীন হইতে পারে, কে তুচ্ছ করিতে পারে? প্রভু বলিতেছেন, 
বিচ্ছিন্ন ইজরায়েল বংশধরগণকে একত্র করিতে হইবে।' অদাস্ত অশাসিত 
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সৈনিকগণকে দাস্ত ও শাসিত করিয়! লইতে হইবে এবং বিশ্বাসিগণের সৈনিক- 
দল এখনই সঙ্গঠন করিতে হইবে । অনুরাগ ও জাতিত্বের পারিবারিক বন্ধনে 
সকলকে সম্মিলিত করিতে হইবে, এবং ভারতবর্ষে ঈশ্বরের সম্ভানগণের 
গৃহনিষ্মাণ করিতে হইবে। প্রভূ পরমেশ্বরের লোক সকল আর পরম্পর হইতে 
বিচ্ছিন্ন অপরিচিত অবস্থায় বাহৃশক্তির অধীনে বাস করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের 
আধিপত্যাধীনে নববিধানের পবিজ্র নগরীতে একত্র বাস করিবে। উচ্ছ জ্ঘল 
নরনারীগণ নিয়মের রাজ্যাধীনে শান্তিতে এবং একতায় স্থিতি করিবে । আমরা 
আমাদের প্রভুর এই আজ্ঞা বুঝিতেছি, আমর! অতি সত্বর রাজানুরক্তিসমূচিত 
বস্ঠতা ত্বীকার করিব । নবলংহিতা শী্রই প্রস্তত হইবে, আমাদের লোকদিগের 
মধ্যে উহার ঘোষণার অন্য দিন স্থির হওয়া সমূচিত্; মেই দিন হইতে 
অরাজকতা, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি ও অনিয়তাচারের দিন শেষ হইবে, বিধি, সাধন ও 
মিলনের প্রবেশ হইবে । রাজধানী এবং প্রদেশস্থ সকল মণ্ডলীতে এবং থে 
সকল ব্যক্তি স্বর্গীয় বিধানের প্রতি অন্থরক্ত শ্রন্ধাবান্‌ বলিয়। আপনারা স্বীকার 
করেন, তাহাদের আত্মপরিচালনা' এবং সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপার- 
সমুদায়ের নিয়মনজন্য, সেই দিনে বিধি গ্রহণ ও স্বীকার করা তাহাদের সমুচিত। 

ংহিতা যেন একটি অর্থশৃন্ত নূতন আরাধ্যসামগ্রী ন| হয়। ইহা অভ্রাস্ত শুভ- 
সমাচার নয়, ইহা! আমাদের পবিত্র বেদ নয়। ইটি কেবল ভারতবর্ষের নবীন- 
মগুলীর আধ্যগণের প্রতি জাতীয় বিধি; সামাজিকজীবনে নবধর্শের ভাব 
নিয়োগ করিলে যাহা হয়, তাহাই ইহাতে নিবন্ধ আছে। ইহাতে সংস্কৃত 
হিন্দুগণের বিশেষ অভাব ও গঠনোপযোগী জাতীয় সহজভাব ও বৃদ্ধব্যবহারমূলক 
ঈশ্বরের নৈতিক বিধির মার আছে। ভারতবর্ষের নবীনমগ্ডলীর প্রতি, অক্ষরে 
অক্ষরে নয়, মূলতঃ ইহা ঈশ্বরের নিদেশ। স্থতরাং আমাদের পরিচালনার জন্য 
আমরা ইহার অক্ষরের নিকটে প্রণত হইব না, ইহার ভাব ও সার গ্রহণ করিব। 
ভারতবর্ষের কয়ঞ্জন আমাদের পবিভ্র মণ্ডলীর আহ্বানের অন্নগত হইতে 
প্রস্তুত ? নূতন বিধির ব্যবস্থার অন্থবর্তন করিতে কয়টি পরিবার প্রস্তুত? 
ভারতের নকল ভাগ হইতে শত শত ব্যক্তি আন্থুন এবং কেবল মতবিশ্বাসে 
নয়, কিন্ত এক বিধির আছ্গতামূলক দৈনিক জীবনে মিলিত হউন। এক 
ঈশ্বর, এক শাস্ত্র, এক. বিধি, এক অভিষেক, এক গৃহ পরাক্রাস্ত ভ্রাতৃত্থদিবন্ধনে 


শিমলায় গমন ও স্থিতি ২১৭ 


আমাদিগকে নিবন্ধ করিবে, কোন শক্র প্রবল হইবে না, সর্ধবিধ অকল্যাণের 
প্রভাব অস্তে পরাভূত হইবে । শুভ পময় আলিবে, সকল ভাই প্রস্তত হউন।” 
এই ঘোষণার মধ্যে কেমন আশ্চর্য্যরূপে নিত্য জীবন্ত জাগ্রৎ দেবনিঃশ্বসিতকে 
মহোচ্চ স্থান অর্পণ করা হইয়াছে; অথচ নেই দেবনিঃশ্বাসপস্ভৃত সংহিতাকে 
তাহার প্রকৃত স্থান হইতে বিচ্যুত করা হয়নাই । কাল-দেশ-পাত্রানথনারে 
মংহিতার নব নব নিয়োগে উহার মৌলিক ভাবের ক্ষতি হয় না, ইহা ধাহারা 
বুঝিয়াছেন, তাহাদের নিকটে সংহিতা যে কদাচ 'অর্থশূন্ আরাধ্য সামগ্রী, 
হইবে, তাহার সম্ভাবন1 নাই। 
পঞ্জ 
শিমলা হইতে কেশবচশ্তর বন্ধুগণকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার 
যেগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, আমরা নেগুলি নিম়্ে প্রকাশ করিলাম: 
“তারাবিউ 
শিমল! ( ভারতবর্ষ ) 
২২শে জুন, ১৮৮৩ খুঃ 
“শ্রদ্ধেয় ডদন বরণ ডি ডি সমীপে-- 

“শ্রদ্ধেয় প্রিয় মহাশয়,-আপনি আমায় যে স্েহপূর্ণ আনন্দপ্রদ সত্য সত্য 
স্বাগতসভ্ভাষণপত্র লিখিয়াছিলেন, আমি তাহা বিস্বত হই নাই। ত্রয়োদশবর্ষ- 
পূর্বে ইংলগ্ডে মদ্যপাননিবারণী সভার বন্ধুগণ ও আপনার সঙ্গে আননে দিন 
কাটাইয়াছি, আপনি সেই কথ ম্মরণ করাইয়৷ দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ হইতে 
সময়ে সময়ে শুভাকাঙ্ষা প্রেরণ করিয়া, মগ্াপাননিবারণঘটিত সেই সম্বন্ধ জাগাইয়া 
রাখিব, আপনি ইহা চাহিয়াছেন। হা, এখন আমার লিখিবার সময় উপস্থিত, 
এবং অতি আনন্দপূর্ণসদয়ে আমি পিখিতেছি, কারণ আপনারা সম্প্রতি অতি 
মহত্তর জয়লাভ করিয়াছেন । যাহারা নৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির প্রতি 
নিবিষ্টমনা, তাহার! দে জন্য লার উইল্‌্ফ্রিভ লসন্‌ এবং যুক্তরাজ্যের সম্মিলনী 
সভার প্রতি গভীর কতজ্ঞতা অন্গভব করিবেন। পরিশেষে ইংলগ্ডের ভীষণ 
রক্ষণশীলতা আপনারা পরাজিত করিয়াছেন, এবং ইটি কিছু সামান্য লাভ নয়। 
বদ্ধমূল স্বার্থ, লাভালাভ, প্রবলতর সাধারণের মত, পদস্থ লোক, সভ্যতাসংঙ্লি্ 
পাপ, এ সকলের প্রতিকূলে আপনার] ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছেন । আপনারা 

২৫৩ 
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কেমন একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন, ইহা ধাহারা 
জানেন, তাহারা, আপনারা যাহা করিয়! তুলিপেন, তজ্জন্ত আপনাদিগ্রকে সম্্রম 
দিবেন এবং স্থরাপাননিবারণের সৈনিকগণের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা 
করিবেন। অনেকবর্ষব্যাপী ভীষণ প্রতিরোধের সম্মুখীন থাকিয়া, আপনারা 
গৌরবকর জয়লাভ করিলেন, ইহা কেবল তাহারই শক্তিতে । এখন আমরা 
সকলে মিলিত হইয়া, তাহার করুণাৰিধানের জন্ত তাহাকে ধন্যবাদ দ্ি। বন্ধু, 
ভ্রাতঃ, এ জয়ের ফল যেন আপনার এক। ভোগ না করেন, আমাদ্দিগকেও 
উহার ঘমভাগী করুন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তাহার অবিচারপন্ভৃত নিষ্ঠুর মছ্যা- 
সম্পকীয় আইনের দ্বারা, আমাদ্িগের লোকদিগকে হীন ও নীতিত্রষ্ট করিয়াছেন। 
এততন্্ার৷ তাহার যে পাপ হইয়াছে, তাহার শোধন ও প্রায়শ্চিত্তের কি কাল 
উপস্থিত নয়? যখন তিনি রোগ দিয়াছেন, তখন তাহার ওষধ দ্িন। (স্থরা- 
বিপণিস্থাপনে ) স্থানীয় অভিরুচির' ([,0০81 ১0007) (অন্ুবর্তনরূপ) আশিষ 
অর্পণ করিবার নিমিত্ত, ছুঃখভারগ্রন্ত ভারতের ঈশ্বর গবর্ণমেণ্টের হৃদয়কে 
উন্মুখীন করুন । 

“আমাদের ভাল বন্ধু মেন্তর বার্কারকে অন্ুগ্রহপূর্বক আমার কথা স্মরণ 
করাইয়া দিন। 

ম্ছ্যপাননিবারণের পক্ষে আপনাদের চির অন্গরক্ত 
কেশবচন্দ্র সেন।” 

রোগ-বৃদ্ধির সংবাদ শুনিয্না, ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ কলিকাতায় 

আগিতে কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, সে পত্রের উত্তর এই £-_ 
“হিমালয় 
১৯শে জুলাই, ১৮৮৩ খুঃ 

“শুভাশীর্ববাদ | 

“ত্ঘরে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর।' সে এক ভাব, আর এ এক 
ভাব। কলিকাতায় কি আাকর্ষণ আছে? দেখা যাউক, আছে কিনা। যদ্দি 
না থাকে, সর্ধবনাশ। মনে হইল, যেন আমার দল বিষ্ঠ। ভিক্ষা করিতেছে । 
ছিছিছিছি! বলে, কাপড় দাও, টাকা দাও, উচ্চপদ দাও, বাহবা দাও, 
'বাহাছুর উপাধি দাও। অর্থাৎ বিষ্টা দাও !' আমি দিতে পারিব না, দিব না। 
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এই জন্ত আমাকে কলিকাতায় যাইতে বল। ফোটা. টাকার লোগার বর্গ. 
দিয়াছি। এখন ময়লা দিব! কি লজ্জার কথা। 
সেবক শ্রীকে' 
ভাই গৌরগোবিন্দ রায়কে তিনি এই পত্র লিখিয়াছেন ;-₹. 
“হিমালয় 
২৬শে জুলাই, ১৮৮৩ খুঃ 

“শুভাশীর্বাদ, 

"কে ১১ই মাঘের মধ্যে শুদ্ধাচার হইতে পারেন? রাগ লোভ হিংসা 
অপ্রেম দমন করিয়া'কে উৎসবের পূর্বে ব্রহ্মচারী হইতে পারেন? এবার এই 
পরীক্ষা দিতে হইবে। দেখা যাউক, কে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন! মিথ্যা 
আড়ম্বরে কি প্রয়োজন? ভক্তি প্রেমের ধূমধাম বাহিরে দেখাইলে কি 
হইবে? যে ক্ষমা ন! করে, যেরাগ করে, মেকি আমার লোক? যে দলে 
পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা! ভক্তি নাই, সে দলকে কি আমার দল বলিয়া শ্বীকার 
করি? খাঁটি লোক চাই, খাটি লোক দাও।: আর আমার প্রতি শক্রতা 
করিও ন|। আমার প্রাণট৷ একটু ঠাণ্ডা করিয়! দাও, পুণ্য দৃষ্টাস্তের জল 
ঢালিয়া। এই উপকার চাই। 

শুভাকাজ্ী 
শী কে” 
ভাই উমানাথ গুধের পত্রের তিনি এই উত্তর দেন. 
“হিমালয় 
২রা আগ, ১৮৮৩ খুঃ 

“গুভা শীর্ববাদ, | 

“আমার সঙ্গে যোগ আছে কি না, ইহ! আমার বলা ঠিক নহে। এ কথাটা 
তো আমার উত্তরসাপেক্ষ নহে । লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। আমার যোগ 
বৈরাগ্য চরিত্র যেখানে, সেইখানে আমি। - আমার সহিত গুঢ় যোগ-সেইখানে। 
এ সকল না থাকিলে ভালবাসা হইতে পারে, মায়া হইতে পারে; কিন্ত যোগ 
ও.বিশ্বাস সম্ভব নহে । আমার দলের সমস্ত লোক এবং প্রত্যেক লোকের 
আমি দেমন দেবত্বের অংশ ও.ব্রক্ষাবততরণ দর্শন করি, সেইরূপ দর্পন করিতে 
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হইৰে। দল ছাড়! আমি এক জন আছি, ইহা! ভ্রান্তি) স্থৃতরাং দল ছাড়িয়া 
আমাকে শ্রদ্ধ। ভক্তি কর! কিরূপে সম্ভব হইবে? দল ও আমি এক জন, 
সমুদায় লইয়া! নববিধান। একটি লোকের প্রতি স্বণা ও অশ্রদ্ধা আমাকে 
অস্বীকার; প্রত্যেকের পদধূলি ভক্ষণ ও প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরিতত্বকে দর্শন, 
ইহা ভিন্ন আমাকে পাইবার উপায় দেখিতেছি না। রিপুগুলি ছাড়িয়া, 
পরম্পরের হইয়া, আমাকে লইতে হইবে। কে গ্রস্তত? দল ছাড়া দলপতির 
নিকটে আপিবার পথ নাই। অন্ত পথ চোরের পথ। আমরা এক জন, 
আমি এই বিশ্বাস করি। 
 চিরসেবক 
শরীফে” 
যোগ--অধিভৃত, অধ্]াক্ 

আমেরিকার “ইপ্ডিপেণ্েণ্ট* পত্রিকার সম্পাদক, তাহার পত্রিকীয় যোগ- 
সম্বন্ধে কিছু লিখিতে কেশবচন্দ্রকে অন্থুরোধ করেন। এখনও তিনি সংহিতা- 
লেখা সমাধা] করেন নাই। হিমালয় তাহাকে যে যোগশিক্ষা দিয়াছে, সে 
যোগ জগতের নিকটে প্রকাশ করিতে তিনি প্রোৎসাহিত ছিলেন; স্থৃতরাং 
এই স্থযোগ তিনি কেন হারাইবেন? অজ্ঞেয়বাদনিগীড়িত ইউরোপ এবং 
আমেরিকাকে যোগে অধিকারী করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল, স্থৃতরাং 
তাহাদের উপযোগী করিয়া তিনি এই গ্রশ্থপ্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ইউরোপ এবং আমেরিকার মন আধিভৌতিক হযোগের অন্ভকুল, সুতরাং 
এ যোগগ্রন্থের অধিকাংশ অধিভূতযোগে নিয়োজিত হইয়াছে । এক ঈশ্বরের 
ত্রিবিধ প্রকাশ তিনি ত্রিবিধ যোগের মূল বলিয়া নির্দেশ করিলেন। বাহ্‌জগতে 
শক্তিরূপে প্রকাশনান ঈশ্বর অধিভূত বা বৈদিক যোগের বিষয়। আত্মাতে 
পরাত্মদর্শন অধ্যাত্ম বা বৈদাস্তিক যোগ। ইতিহাসে বা বিধানে ভগবদর্শন 
ও তল্লীলান্ভব পৌরাণিক বা ভক্তি-যোগ। খ্রীষ্টধর্মে পিতা, তৎপর পুত্র, 
তৎপর পবিত্রাত্বা। হিন্দু আধ্যগণেতে এই ক্রমের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম 
দেখিতে পাওয়! যায় । অগ্রে পিতা, তৎপর পবিভ্রাত্মা, তৎপর পুত্র *। এই 
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* যিনি পবিভ্রাত্মজাত, তিনি পুত্র ॥ পুত্র অপরেতে পবিত্রায্মা সংক্রামিত করিলে, তবে 
তাহার! পৰিজ্রাত্মাকে লাভ করিবেন, যিভ্দী তির এই বিশ্বাম। ভারভারধ্যগণ যোগপরারণ, 
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ব্যতিক্রমে মূলতঃ কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। যোগ দুই বস্তর একত্র মিলন। 
ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ষে ব্যবধান আছে, সেই ব্যবধান ঘুটিয়৷ গিয়া একত্বলাভ 
আধ্যাহুষ্টিত যোগের মূল। বৈদিক সময়ে আধ্যগণ অস্তরে প্রবেশ করেন নাই, 
তাহারা বাহিরে মহত্বম পদার্থে শক্তির গ্রভাব ও আবির্ভাব দর্শন করিয়া, * 
তাহার নিকটে প্রণতমন্তক হইয়াছেন। এখনও তাহারা চিস্তাশীল হয়েন 
নাই। শক্তি এক, কি বহু, এ সকল বিচার ত্বাহাদ্দের মনে উঠে নাই। 
স্থতরাং যে কোন মহত্তম বস্ততে শক্তির প্রভাব ও আবির্ভাব তাহার! প্রতাক্ষ 
করিতেন, তাহাকেই পরম পুরুষজ্ঞানে বন্দনা করিতেন। বস্ত ও শক্তি এ 
* পৃথক্‌ করিয়৷ গ্রহণ করিবার বিচারশক্কি তাহাদিগেতে উপস্থিত হয় নাই, 
সৃতরাং তাহাদিগকে অদবৈতবাদী বা বহুদেববাদী বলিয়। নির্ধারণ করা ভ্রাস্তি। 
যে শক্তি তাহার! প্রত্যক্ষ করিতেন, সে শক্তি তাহাদিগের নিকটে অন্ধশক্তি 
ছিল না। জ্ঞান-প্রেম-সৌন্দ্ধ্যপূর্ণ শক্তি ছিল। এ শক্তি নিরস্তর তাহাদিগকে 
স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতেন, পিতা, মাতা, বন্ধু হইয়! তাহাদিগের প্রাথিতব্য বিষয় 
দিতেন। এ কালের বিজ্ঞানবিদশগগণ শক্তির অচ্চনা করিয়া থাকেন। বৈদ্দিক 
খধিগণের ভাবে উদ্দীপ্চ হইয়া যদি তাহারা এমী শক্তির ক্রিয়া দেখেন, তাহা 
হইলে তাহারাও চন্তে স্্যে পুপ্পে বুক্ষালতাতে সমুদ্রে আকাশে সর্বত্র সেই 
শক্তির নিয়মনী শক্তি দর্শন করিয়া মোহিত এবং স্তপ্তিত হন। সমুদায় 
প্রকৃতি, সমুদায় জগৎ সেই মহাশক্তিতে জীবন্ত ক্রিয়াশীল, স্থৃতরাং তন্মধ্যে 
সর্বকারণকে অব্যবহিতভাবে দেখা সহজ । অধ্যাত্মযোগই প্রকৃতযোগ, এখানে 
আত্মার মধ্যে পরমাত্মদর্শম। বাহিরের কোলাহলাপেক্ষ। অন্তরের কোলাহল 
নিবৃত্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন । একটি করিয়া রিপুর উচ্ছেদ করিলে এখানে 
কৃতকৃত্য হইবার সম্ভাবনা নাই । সকল রিপুর মূল আমি, সেই আমির 
মূলোচ্ছেদ না করিলে এ যোগ পিদ্ধ হয় না। আমি চলিয়া! গেলে, আমি যে 
কিছুই নয়, জ্ঞান প্রেম পুণ্য সকলই ঈশ্বরের, ইহা যোগী হাদয়ঙগম করিয়া, 
জ্ঞানচক্ষে পরমাত্মার জ্ঞান, প্রেমচক্ষে প্রেম, বিবেকচক্ষে পুণা দর্শন করিয়া, 
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তাহার! সর্ধ্বাগ্রে পবিত্রাত্ম! বা পরষাত্বার সঙ্গে যোগন্থাপন করিতেন। ন্বর্গ হৃষ্টতে কেহ 
আসিরা ভাহাদিগের সঙ্গে পরমাতার যোগধাধন করি! দিবেন) এজন্তই পৌরাণিক সময়েও 
এ ভাৰ এ দেশে দেখিতে পাওয় যায় ন!। ৪ 
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তাহার সঙ্গে একত্বান্ছভব করেন। যোগী তখন অনস্ত শক্তি অনস্ত জান, 
অনপ্ত প্রেম, অনস্ত পুণ্য দ্বারা অভিভূত হইয়া, নিত্য তাহাতেই স্থিতি কয়েন । 

এই নবযোগের প্রথমপ্রবন্ধসন্থত্বে, “ই্ডিপেণ্ডে টে পত্রিকার সম্পাদক: 
লিখিয়াছেন,-."ভারতবর্ষীয় ব্রার্ষদমাজের প্রসিদ্ধ নেতা কেশবচন্্র সেন" 
ইপ্ডিপেত্" পত্রিকার জন্য ধর্মসন্বন্ধীয়, বিশেষতঃ ঈশ্বরের সহিত 'যোগবিষয়ক 
যে প্রবন্ধগুলি লিখিতেছেন, তাহার প্রথমটি এ সপ্তাহে আমরা পত্রিকায় প্রকাশ 
করিতেছি; আমর! জানি, এই প্রবন্ধ সোৎনুকচিত্তে পঠিত হইবে । কেশবচন্্র 
__হয়তো নিজে তত জানেন নাঁ-শ্রীষ্টধশ্মের মুল উৎস হইতে প্রতৃত রসপান 
করিয়াছেন, এই প্রধস্ধপাঠে যদি পাঠকগণ এটা হাদয়ঙ্গম না করেন, তাহা হইলে 
আমরা আশ্চর্ধ্যান্বিত হইব । এই শ্বদেশজ হিন্দু, ইংরাজী ভাষা৷্রকুষ্টসৌনারধ্য- 
সংমিশ্রণে বাবহার করেন, পাঠকগণের মন কেবল সেই দিকে আমর! আকর্ষণ 
করিতেছি না, কিন্তু তাহার চিস্তামধো যে স্থখকর হৃদয়োচ্কবাসবর্ধক মাধুর্য ও 
আধ্যাত্মিকতা আছে, সেই দিকে আকর্ষণ করিতেছি ।' আমরা যাহাকে বিধর্শদ 
বলি” এ ষে তা নয়, এ যে শুভসংবাদ-নিঃল্ত-আধ্যাত্মিক-আলোকনংমিশ্র 
ভারতবর্ষের প্রা্টীন ধর্মের নীতি ও অপরোক্ষব্রন্ষবাদ, ইহা সকলে তংক্ষণাৎ 
প্রতাক্ষ করিবেন। “যোগ--ঈশ্বরের সহিত একত্বাহভবঃ এ সম্বন্ধে যিনি 
প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহাকে যাহারা নৃতন কুসংস্কারের অই! অথবা শিষ্যগণের 
আরাধ্য হইবার জন্য আপনাকে নৃত্ন বুদ্ধ বা নূতন ঈশ্বর করিয়! তুলিবার 
চেষ্টাবান্‌ বলিয়া লোকেয় নিকটে উপস্থিত করেন, তাহারা তাহাকে ঠিক 
বোঝেন না, ইহ আমাদিগকে এখানে বলিতে হইতেছে ।” 

শিমলার অবস্থিতির সংক্ষেপ বৃত্তান্ত 
( ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্র লিখিত )' 

শিমলায়' যাইয়া রোগবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গেল। প্রথমতঃ জর, তাহার পর 
উরে দারুণ বেদনা আরম্ভ হইল । বেদনা সব সময় থাকিত না কিন্তু যখন 
ধরিতঁ, তখন একেবারে অস্থির করিয়া ফেলিত। অতান্ত টিপিলেও সে যাতনা 
নিবারণ হইত না। কি যেসেষন্ত্রণা, 'ভাহা খাঁহার দেখিয়াছেন, তাহারাই 
বিস্মিত হইয়া কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে ন! পারিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
ছেন। ডাক্তারগণ €দখিয়া, এ ষে কিসের জন্য বেদনা, কিছুই স্থির করিতে 
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পারেন না। ইংরাজ ভাক্তার দেখিলেন, ধধপথোর নানা প্রকার ব্যবস্থা 
হইল, কিন্তু বেদনার বিশেষ প্রতিকার আর কিছুই হইল না, বরং ক্রমে ক্রমে 
রোগবৃদ্ধি হইতে লাগিল । এ অবস্থাতেও তিনি প্রতিদিন প্রাতে নিয়মিতরূপে 
পারিবারিক উপাসনা! করিতেন। তারাঁবিউ নামক একটি স্থন্দর বাড়িতে 
বাস। এই বাড়িটা শিমলা সহর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে, ছোট শিমলায় 
কুন্থুমটী নামক পল্লিতে স্থিত। সহরের গোলমাল এখানে কিছুই নাই, 
অতিশয় নির্জন প্রদদেশ। সহর হইতে অনেকটা! দূর বলিয়া বন্ধুবাদ্ধবগণ 
সর্বদা যাতায়াত করিতে পারিতেন না। লাহোরনিবাসী লাল! কাশীরাম ও 
লাল! রলারঃম এই বাড়ির নিকটে একটা ছোট বাড়িতে বান করিতেন ;- 
তাঁহারা উভয়েই গুতিদ্দিন সপরিবারে সন্ধ্যার সময় আচাধা মহাশয়ের নিকট 
আসিয়া সংপ্রসঙ্গ করিতেন। রবিবার ভিন্ন প্রতিদিনের প্রাতের উপাপনায় 
তাহারা প্রায় আসতে পারিতেন না। প্রতিদিনের সরল উপাসনায় আমাদের 
সকলকারই মন মোহিত হইয়া যাইত। এত রোগের দারুণ যন্ত্রণাতেও 
উপাসনার নৃতনত্ব ও সরল ভাব 'একটুও খর্ব হইত না। এইরূপ কিছুদিন 
গত হইল। শারীরিক পরিশ্রম করার পরামর্শ ভাক্তাঁরগণ ব্যবস্থা করায়, 
প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আহারের পর ছুৃতার মিশ্্ীর কাধ্য আরম্ভ করিলেন। 
যখন যে কাধ্য ধরিতেন, তাহার ভিতর একটি আশ্চর্য প্রভাব দেখা যাইত । 
অন্পদিন মধ্যে ছোট ছোট স্থন্দর সুন্দর টেবিল আলমারি প্রস্তত করিতে 
আরম্ত করিলেন। আমরা তাহার সব কাঠের গড়ন দেখে বিল্ময়াপন্ন হইতাম । 
প্রাতে উঠিয়াই গৃহের সন্মুখস্থ বারাগায় বসিয়৷ প্রথমতঃ “তমীশ্বরাণাং পরমং 
মহেশ্বরংখ এই শ্রতিটী উচ্চৈঃম্বরে পাঠ করিয়া, খানিকটা নিম্তবে ধ্যান 
করিতেন, পরে চা পান করিয়া নবসংহিতা লিখিতেন। এই নবসংহিতাই 
তাহার শেষ গ্রন্থ । প্রতিদিন যাহা লিখিতেন, তাহ! পর সপ্তাহের খত 
10£5760586101) পত্রিকায় ছাপার জন্য পাঠান হইত। রোজ প্রায় »টা 
পর্যাস্ত এইরূপ সংহিতা! লিখিয়া, ৯| টার সময় ন্লান করিয়া উপাসনায় বসিতেন। 
যত দ্দিন শরীরে বল ছিল, তত দ্বিন স্বহস্তে রন্ধন করিতেন, কিন্তু শরীর দুর্ধবল 
হইয়া পড়িলে নিজে আর রদ্ধন করিতে পারেন নাই, তাহার সহ্ধন্মিণীই তাহার 
জন্য রন্ধন করিয়া দ্িতেন। ক্রমেই পীড়াবৃদ্ধি হইয়া সেই বেদনাটী বড়ই 
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প্রবল হইয়! উঠিল। এখন আর সেই যন্ত্রণার উপশমের কোন প্রকার উপায় 
নাই দেখিয়া, নিজে যোগ আরম্ভ করিলেন। লাল! রলারাম একজন বলিষ্ঠকায় 
পঞ্জাবী যুবা, ভাই বলদেব নারায়ণের শরীরেও যথেষ্ট শক্তি ছিল; আচার্য্য 
মহাশয়ের যখন বেদনা আরম্ত হইত, তখন ইহাদের ন্যায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণ খুব 
সজোরে টিপিয়াও কোন প্রকারে যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিতেন না | 
তিনি এই অবস্থাতেই মা মা শব্ধ করিতে করিতে যোগে ডুবিয়া যাইতেন, 
অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া হাস্য করিয়! উঠিতেন। ডাক্তারগণ এবং 
নিকটস্থ বন্ধুগণ, এইরূপ যোগ করিলে তিনি আরও দুর্বল হইয়া পড়িবেন, 
এই আশঙ্কা করিয়া, যোগের মাত্রা কমাইবার পরামশ দেন; কিন্ত তিনি 
বলিতেন, আমি যে এরূপ যোগেতে নিমগ্ন না হইলে, রোগের দারুণ যাতনা 
হইতে কিছুতেই অব্যাহতি পাই না। যোগের সময় তাহার যে আস্তরিক 
একটা! স্থখান্থভব হইত, তাহা তাহার মুখের ভাব দেখিগনাই বিলক্ষণ বোঝা 
যাইত। যত দিন শরীরে বল ছিল, তত দিন অপরাহ্ণ কুন্মটীর নিজ্জন 
প্রদেশের রাস্তায় খানিকক্ষণ পদব্রজে বেড়াইতেন এবং মধ্যে মধ্যে গাছতলায় 
বিশ্রাম করিতেন। তারাবিউ বাটার নিকটে কুচবিহারের মহারাজের বাটা, 
প্রাতের উপাসনায় মহারাণী প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন; কোন কোন দিন 
মধ্যাহ্ছে রাজকুমার রাজরাজেন্দ্রকে লইয়া তাঁহার চাকর বেড়াইতে আমিত, 
আচাধ্য মহাশয় দৌহিত্রকে লইয়া অনেক আদর যত করিতেন, তাহার 
নিজের হন্তের গঠিত কাষ্ের খেলনা তাহাকে দেখাঈতেন। শারীরিক রোগ 
তাহার মনের প্রসন্নতা বিনষ্ট করিতে পারে নাই। প্রতিদিনের সন্ধার 
আলোচনায় খুব গভীর তত্ব সকল আলোচিত হইত । পঞ্জাবী বন্ধুরা এবং 
তাহাদেব পরিবারের তাহাকে যে সকল প্রশ্ন করিতেন, তিনি খুব উতসা 
ও আহ্লাদের সহিত তাহার উত্তর দিতেন। ভ্রাতা কাশীরাম তাহাকে 
বলিয়াছিলেন, বিদ্বানেরা তাহার ধর গ্রহণ করিবে না, পলীগ্রামে গিয়া 
ত্বাহার ধন্ম প্রচার করিলে, তাহারা সহজে উহা গ্রহণ করিবে। তছুত্তরে 
তিনি বলিয়াছিলেন, তাহার এ ধর্খ জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হইবে । 
বিশ্বাস কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আজ্ঞা পাইলে এই 
কেলুবৃক্ষ হইতে যদি কেহ ঝাপ দিয়। পড়িতে পারে, তবে তাহাকে বলি 
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বিশ্বাস। বলদেব তাহার সঙ্গে শিশুর মত সর্বদা কথ। কহিতেন। ইনি 
তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আপনি আমার পিতা, আমি আপনার 'সম্তান।” 
তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা পরম্পর ভাই, আমাদের মধ্যে পিতা- 
পুত্র-সন্বন্ধ হইতে পারে না। আমি যে তোমাদের কাছে শিখি। বলদেব 
বলিলেন, আমার এমন কি আছে, যা! আপনি শিখেন। তিনি উত্তর দিলেন, 
“তোমার যাহা আছে, তাহা আমার নাই, আমি তাই শিখি ।, বড় শিমলায় 
আমাদের চন্দননগরবাসী ভ্রাতা যুনাথ ঘোষ থাকিতেন। প্রায় প্রতিরবিবার 
তিনি নিছে, মধ্যে মধ্যে পরিবারপহ তারাবিউ আসিয়া উপাসনায় যোগ 
দিতেন এবং সধস্ত দিন তথায় থাকিয়া নব নব প্রসঙ্গ করিতেন। শিষলায় 
একটি ব্রহ্মমন্বির হয়, আচার্য মহাশয় এমন ইচ্ছাপ্রকাশ করায়, সেই সময় 
হইতেই উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান হইতে থাকে । এখন যে স্থন্দর ব্রহ্মমন্দির 
হইয়াছে, ইহা! সেই সময়কার আচাধ্য দেবের ইচ্ছার ফল। শীতপ্রধান দেশে 
বান করিয়া, কলিকাতায় অবস্থানকালে বহুমূত্র রোগের যে দারুণ একটি 
শরীরের উত্তাপ এবং পিপাপা প্রবল ছিল, তাহার অনেক পরিমাণে হান 
হইল বটে, কিন্তু ক্রমে বেদনার বৃদ্ধি এবং আহারাদিতেও অরুচি হওয়ায় 
শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। এই সময় কলিকাতা হইতে স্থধিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার 
বাবু মাধবচন্ত্র রায় কোন কাধ্য উপলক্ষে শিষলায় আগমন করেন। তিনি 
আচাধ্য মহাশয়ের আত্মীয় এবং বাল্যবন্ধু বলিয়! তারাবিউতেই অবস্থান 
করেন। মাধব বাবু থাকিতে থাকিতেই শিমলায় ভাদ্রোৎ্মব হয়। তাহার 
স্েহ প্রবণ হৃদয় সন্তানসন্ততির প্রতি চির দিন ভালবাসাতে পূর্ণ ছিল, তাহার 
প্রমাণম্বরূপ আমর নিম্নে পত্রথানি এখানে দিলাম । 


“পরম কল্যাণীয়-_ 
শ্রীল শ্রযুক্ত মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্র ভূপ বাহাদুর-- 


“শুভা শীর্বাদ, 


“আগামী কল্য ভাদ্রোখসব উপলক্ষে তুমি আমার ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন 
করিয়া, আমাদিগকে আনন্দিত করিবে। বৃদ্ধ মাতামহের সঙ্গে কিঞ্চিৎ 
অন্ন খাইয়া এবং সকলের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিয়া গৃহ মাতাইবে। তুমি-_ 

৫৪ 
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“সুনীতিনন্দন হৃদয়রপ্জন | 
নৃপেন্্নন্দন নয়নঅঞ্চন ॥ 
প্রসন্নবদন মধুরগঠন । 
প্রাণের ভূষণ মোহনদর্শন ॥ 

"এখানে আনিয়া “পাপা চিয়া, চপ” কুস্তি, চুম্বন, যত মজার ব্যাপার জান, 
সমুদায় থলি ঝাড়িয়া, বিদ্যা বুদ্ধি বাহির করিয়া, সকলকে সখী করিবে। পর 
সবার নিমন্ত্রণ করিলাম, কিছু মনে করিবে না। আমাদের ভালবান! জানিবে 
এবং 10155 08128 শীস্্ পাঠাইয়া দিবে । 

চিরশুভাকাজ্ষী 
মাতামহু” 
শিলার ভার্রোৎসবে প্রার্থনা 

বড় শিমলা এবং ছোট শিমলা হইতে অনেকগুলি বন্ধু সেই উৎসবে 
যোগদান করেন । সেপ্দিনকার প্রার্থনা “রোগে শোকে যোগে নিমঞ্জন” এই 
শিরোনামে প্রার্থনাপুস্তকে মুক্রিত হইয়াছে। প্রার্থনাটী এই £_ 

“হে হৃদয়ের মিত্র, হে জীবনের রক্ষক, আমরা নিতান্ত মূর্খ, তাই অনেক 
বিষয়কে মন্দ বলি; যাহারা আমাদের বন্ধু, তাহাদিগকে ঘোর শক্র মনে করি। 
অধিক বয়ন আমাদিগের অপ্রিয় । বাঞ্ধক্য আমাদের .মনে অপ্রিয় বস্ত। 
রোগ আমাদের অলহা, ইহাকে আমর! ভালবাসি না। ভগবান্‌, পৃথিবীর 
যাবতীয় শোক, বিপদ, অন্ধকার, ইহাদ্দিগকে আমর1 একেবারে বিদায় দিতে 
ইচ্ছা করি। দিন লাগে ভাল, রাজি মন্দ? যৌবনের হাসিখুসি ভাল, বার্ধক্য 
' ভাল লাগে না। বসস্তকালের প্রফুল কুস্থম নয়নের যেমন প্রিয়, শীতকালের 
সৌন্দধারহিত জগৎ তেমন নহে । আমর! হইয়াছি বিচারক । এটা ভাল, 
এটা মন্দ বলি; অথচ জানি, ছুইই মার হাত হইতে । উপাসনার সময় ভাল 
লাগে। আপিসে বড় কষ্ট পেতে হয়। দয়ামর, দেখ, অনেক সত্য দ্রব্য মূর্ধের 
কাছে মন্দ লাগে। যখন ভাব প্রন্ষুটিত হয়, তখনি বুঝিতে পারা যায়। 
অমৃতসাগরে যে ভাসে, সে যদি চিৎ হয়ে সাতার দেয়, তার পিঠে লাগে, উপুড় 
হুলে সামনে লাগে । ভান তত সুখ নয়, ডোবা! যত! ডুবিব স্বীকার, কিন্ত 
ঘদ্দি ভার না পড়ে। দুঃখের ভার যদি একট! না আসে, তবে কেমনে ডুবিব ? 
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হানি অন্তরের উপরে, ভিতরে নয়। আনন্দময়ি, আমাদের মনে ভার পড়,ক। 
যত বার্ধক্য হইতেছে, যত রোগ বাড়িতেছে, তত মন তোমার দিকে চায়। 
শুধু ভার কেন? নেই ভারে ডোবে। হে ভগবান্‌, ভারের রহস্য কে বুঝে? 
রোগে যে আমার স্থথ আছে, তাহা কে বুঝে? ব্দি একটা রোগ আসে, মুখ 
ভার হয়, বিরক্ত হই; বলি, কুড়ি বছর পুজা করিলাম ছুঃখের জন্য, একতারা 
বাজাইয়৷ গান করেছি, এই জন্য? দে ভগবতীকে তাড়াইয়া। কিন্ত এখন 
বুঝিতেছি, যাই হোক, তোমার হাতটা মিষ্ই। উহা! হইতে যাই আন্মক, তাই 
নুখ। যখন দুঃখের ভার জীবনতরীতে পড়ে, আস্তে আস্তে তরী ডুবে যায়। 
আরোহীর কত সুখ! একি মজা, আগে জান্তাম না। আগে জান্তাম, 
ভাসা মজা, ডুব! ছুঃখ। কিন্তু এখন দেখি, মজার তরী মজার সাগরে ডুবেই 
স্থখী। গভীর জলের ভাব কে বুঝে ? উপরে যে থাকে, গভীর জলে মকর 
কি করে, তা কি সে জানে ? হে ভগবান্‌, দুঃখের ভারে মনটা তোমাতে ডুবে 
গেল। চল্লিশ অপেক্ষা পঞ্চাশ ভারি, ষাট আরে; যৌবনে এ মঙ্জ! নাই। 
নীচেই মজা, উপরে গরম; নীচে এন, শান্ত, ঠাণ্ডা, শীতল। আর যত বড় 
মকর, সবার সঙ্গে এখানেই দেখা । ঈশা মকর, মুষা মকর। আর উপরে 
সব অল্প ভক্ত চিংড়ী মাছের মত লাফাচ্ছে। এই নকলের সঙ্গেই ব্রহ্ধনমাজের 
লোকের দেখা । তাই বলি, মা, একি? বড় বড় মকরের সঙ্গে দেখ! হল 
ন1? মা, কল্লে কি, পঞ্চাশ বংসরেও তাদের সঙ্গে দেখা হল না? হেসে বলিলে, 
'আগে ভার পড়,ক, তবেতে। হবে তার! কি এখানে থাকেন? গভীর 
জলে তাদের বাস। ভার ন| হলে কি হবে? ভার কে দেবে? এখন বয়স 
এলেন ভার নিয়ে, রোগ এলেন খান দশ পাথর নিয়ে; দিলেন আমার 
নৌকায় ফেলে । এবার মজা, তরী আপনাপনি ডুবিল। মা, খুব ডুবিলাম; 
: প্রেমে আনন্দে, বিশ্বাসে ভক্তিতে মন মজ| করে ডুবিতেছে। মা, এ জায়গায় 
কত মঞ্জা; যত বড় বড় মকর এখানে । আঃ, এ জায়গা ছেড়ে উপরের তাতের 
জলে কি আমার গৌর যাবেন? ভক্তপঙ্গে দেখা লোকের এ জন্তই হয় না। 
গভীর জলে না এলে কি ভক্ত দেখা যায় ? মা, কি আশ্চর্য ! রোগ, শোক, ছুঃথ 
__একেও সুখের সোপান করে দিলে। মা, তোমার হাত কি! এই দুঃখের 
কারাগার তোমার করম্পর্শে সুথেক্, আগার হল। মা; শোকের আগুন অম্বত- 
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সরোঁবরে ডুবাইল। মা, তুমি আশীর্বাদ কর, আমরা যোগের সাগরে, ভক্তির 
সাগরে, প্রেমের সাগরে, সকল ভাই ভঙ্ী মিলিয়া, দ্দিন দিন গভীর হইতে 
গভীরতর স্থানে যেন ডুবিতে পারি। শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ!” 
আচার্ধাদেবের প্রার্থনা লেখা 

প্রতি দিনের প্রার্থনা মধ্যম কন্া! শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীকে প্রিখিতে বলা 
হয়। তিনি প্রথমে এ গুরুতর কার্য্যের ভার লইতে স্বীকার করেন নাই, পরে 
পিতৃ-আজ্ঞায় তাহা লিখিতে আরম্ভ করেন। মনে করিয়াছিলেন, সময়ে 
পিতৃদ্দেবকে দেখাইয়া সংশোধন করিয়া লইবেন, কিন্তু পীড়ার বৃদ্ধি হওয়ায় 
তাহার আর সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। হিমালয়ের অধিকাংশ প্রার্থনাই তাহার 
লেখা, মহারাণী ও করুণাচন্দ্রের লেখাও কিছু আছে । কিন্তু ভগবানের কি 
আশ্চধ্য মহিমা, সেই অষ্টা্দশবর্ধীয়া কন্যার লেখা প্রার্থনাই এক্ষণে পুস্তকাকারে 
মুদ্রিত হইয়া, কত লোকে তৎপাঠে নৃততন জীবন লাভ করিয়াছেন । 

হোলকারের সঙ্গে সন্বন্ধ 

আচার্য মহাশয় বৈরাগ্যব্রত লওয়া অবধি নিজের আহার ভিক্ষান্্ের 
দ্বারা সম্পন্ন করিতেন। শিমলায় যাইয়া! হোলকারের রাজার নিকট তিনি 
মাসিক ৫২ টাক! ভিক্ষান্বরূপ চাহিমাছিলেন । মহারাজা তাহার এই সামান্য 
অর্থভিক্ষার জন্য বড়ই ছুঃখ প্রকাশ করিয়। তাহাকে পত্র লেখেন। ইন্দোরের 
মহারাঙ্গ ইহাকে একটি পরম বন্ধু ভাবিয়া ভালবাসিতেন। এমন কি, তিনি 
আচার্যমাতাকে মাতৃসন্বোধন করিতেন । 

যোগবিষয়ক প্রবন্ধ 

এই সময় আমেরিকা হইতে, হিন্বুযোগসন্বদ্ধে একটি প্রবন্ধ পিখিবার 
অনুরোধ আইসে; তিনি এই ভগ্ন শরীরে, তাহাদের অন্থরোধে, 9০৪৪ 
0১15০0%6 ৪70 5019০6%0, এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখির! পাঠান । পর 
সময়ে ইহা পুস্তকাক!রে বাহির হইয়াছে । গভীর গীড়ায় আক্রান্ত, তথাপি 
তাহার মানসিক বিকাশ যে ক্রমে কত উগ্নতির দিকে ষাইতেছিল, প্রাত্যহিক 
প্রার্থনা কল পাঠ করিলেই তাহ জানিতে পার! যায়। 

শিমল! পরিত্যাগ 
রোগ যখন শক্ত হৃইয়৷ আপিল, তখন খাটা ফিরিয়। আসাই স্থির হইল। 
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মেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে শিমলা পরিত্যাগ করিয়া, ছুই দিন আছ্ালায়, 
এক সধ্থাহ দিল্লীতে অবস্থান করিয়া, কাণপুরে আগমন করেন। দিল্লীতে 
ডাক্গার হেমচগ্র সেন মহাশয়ের বাটাতেই বাস হয়। হেমবাবুর বিশেষ যত্রে 
দিল্লীর একটি প্রসিদ্ধ হাকিমের চিকিৎসা আরম হয়। হাকিম খুব যত্বের ৃ 
সহিত দেখিয়া উষধ পথ্যের ব্যবস্থা করেন । কাণপুরে আপিয়াও এ চিকিৎসা 
চলিয়াছিল, কিন্তু কোন বিশেষ প্রতীকার হইল না। কাণপুরে গঙ্গার ধারে 
একটা স্থন্দর বাঙ্গলায় বাসা লওয়া হয়। স্থানটি অতি সুন্দর ও স্বাস্থাকর 
হইলেও, আচার্যের পক্ষে কিছুই ফলদায়ী হইল না। দিলীতে, কাণপুরে 
তিনি প্রাত্যহিক নিয়মিত উপাসনা সকলকে লইয়াই করিয়াছিলেন এবং 
প্রতিদিনই নৃতন ভাবে প্রার্থনা হইত। কাণপুরে প্রিয়তম ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ 
ঘোষ যথেষ্ট যত্ব ও আদর করিয়া, আচাধ্যদেবের সেবা করিয়াছিলেন । 
কলিকাতায় আধিবার পক্ষে অর্থকুচ্ছ_তা৷ উপস্থিত, ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ সাহাযা 
দিতে প্রস্তত। “তাহার পিতা যদি ঈদৃশ রোগে অশক্ত হইয়া পড়িতেন, তবে 
কি তিনি খণ করিতেন না,” এই বলিয়! তিনি রোদনাবেদন করিলেও, খণগ্রস্ত 
ব্যক্তিকে তিনি আরও খণগ্রস্ত করিতে পারেন না বিয়া, সাহাযা গ্রহণে 
অসম্মত হইলেন। ইহাতে ক্ষেত্রনাথ দুঃখিত হইলেন, তথাপি তিনি তাহাতে 
সম্মতি দিলেন না। এই সময়ে স্বর্গগত ভ্রাতা লক্ষ্ণচন্দ্র আস এবং ভ্রাতা 
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত যখোচিত সাহাধ্য প্রেরণ করেন, এক্সন্য তাহারা 
আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন। 
অস্থিম জীবন--নিতাব্রন্গসংস্ত্ব ও দলের সঙ্গে একত্ব 

কেশবচন্ত্র হিমালয় হইতে যতই নিয়ে নামিতে লাগিলেন, ততই নিত্যব্রক্ষ- 
সংস্থত্ব তাহাতে ফুটিয়া বাহির হইল। দিল্লী হইতে কাণপুরে আসিলেন। 
কাণপুরের প্রার্থনাগুলি ধাহারা পড়িয়াছেন, তাহারা আমাদের এ কথায় সাক্ষ্য 
দান করিবেন। কাণপুরের শেষ প্রার্থনায় আমর! এই কথাগুলি দেখিতে 
পাই ঃ-_“দয়াল হরি, এই সমুদ্ায় পরিত্যাগ করিয়া, জীব যখন তোমার নিকট 
থাকে, তখনই মনস্কামনা পূর্ণ হয়। হরি, তোমার বুকের নামই বৃন্দাবন । 
শাস্তিবক্ষ, আনন্দবক্ষের ভিতরে তব পদকৃপায় কোন রকমে জীব আন্তে আন্তে 
প্রবেশ করে, ইহা লোকে জানে না, বোঝেও না। হরিকে ডাকিতে ডাকিতে, 
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শরীর, সংসার, ধন, এব্বধ্য ভূলিয়া, আন্তে আস্তে কোন্‌ দিক্‌ দিয়া হরির বক্ষে 
প্রবেশ করে। তখন শরীরের জীব যাইয়া তাহাকে ডাকে, সে কি আর 
আসিবে? তোমাকে ছুহাত তুলে ধন্যবাদ করি, জীবের ওন্য এমন স্থন্দর মোক্ষ 
রাখিয়া দিয়াছ । আমি যদ্দি তোমার বক্ষের ভিতরে যাইয়। বসি, তাহা হইলে 
আমি যে অনন্ত স্থখে স্থখী ইইলাম। দেখ, নাথ, স্থুখই যথার্থ, কেন না খনির 
ভিতর গিয়া পড়া। সোণা আর আবশ্তক নাই, কেন না, সোণা হইয়া গেলাম। 
হরি ভক্তদের বক্ষের মধ্যে পূরে তাদের হরিময় করে দেন। যদি এই দেহে 
থেকে ধন্ম কর্ম করিলাম, তবে বৈকুঞ্ঠবাম হইল ন|। হরির ঘরে, হরির বুকের 
বারাগ্ডায় বপিব, হরির বুকের ভিতর খেল! করিব, ইহাই আমরা চাই । হে 
আনন্দময়ী, ইহাই কর। এক এক সন্তানকে ধরে বুকের মধ্যে রাখ। দ্েখিব, 
মা, চির দ্রিন কেমন রাখিতে পার এ রকম করে। আর কান্নাটান্্রী একেবারে 
থামিয়ে দাও। 'সোণা হয়ে যাব এই কথা জগৎ শুদ্ধ সকলে বলুক। এবার 
স্পশমণি হরিতে সকলে লেগে হইরিময় হয়ে যাব। আশা করুক জীব, হরির 
কপা হইলেই হইল। মাগো, তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে তোমার বক্ষ- 
বৈকুষ্ঠে বসে, ভক্তদের সঙ্গে বিয়া অপার প্রেমসমুত্রে ডুবে, সংসারের 
প্রলোভনে আর প্রমুগ্ধ হব না, এবং চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হইব, মা, অগ্ুগ্রহ 
করিয়া কারঙ্গালদের আজ এই আশীর্বাদ কর। শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ !” 
পরিণামে তিনি যে অবস্থা আপনি লাভ করিলেন, সাধন, ভঞ্জন, উপাননা, 
বন্দনা, ধ্যান, ধারণা এ নকলের যাহ] চরম প্রাপ্তি, সেটি তিনি আপনি এক। 
ভোগ করিবেন, অন্তে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন, ইহা যে তাহার পক্ষে 
অনহ ছিল, এই প্রার্থনায় তাহ! বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে এক৷ 
নন, সকলকে লইয়া এক জন, ইহার প্রমাণ আর এতদপেক্ষ। কি হইতে পারে? 
ভাই ধন্ধুগণ তাহার পথে চলিলেন না, সর্ধবথা তাহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন, 
তাহার নিকটে আমিলেই ভগবানের কথা ন| বলিয়া ছাই সংসারের কথ 
_ তুলিবেন, এই আশঙ্কায় ধিনি কলিকাতায় অপঙ্গ উদ্দাপীন হইঙ্কা নিঙ্জনে বাল 
করিবেন, এই নঙ্কল্প লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত ছিলেন, 
তাহাদিগেরই জন্য তাহার এই প্রার্থনা । ঘোর মগ্যপায়ী কোন কালে এক! 
মন্তপান করিয়। স্থখী হয় না, আত্মপম কতকগুলি সঙ্গী চায়, ব্রহ্মরসপানে প্রমত্ব 
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ব্যক্িগণেরও সেই দশা । হিমালয়ের প্রার্থনাগুি বন্ধুগণের জন্ত আর্তনাদ 
পূর্ণ; তাহাদের বিমতিতে তিমি শোকভারাক্রাস্ত । মনে হয়, যেন তাহাদের 
সম্বন্ধে তাহার আশা ফুরাইয়াছে; কিন্তু তাহার এমন একটা প্রার্থনাও নাই, 
যাহাতে দেই সকল ব্যক্তির উপরে চরমে স্থগতির আশা রাখিয়া, তিনি প্রার্থনা 
পরিনমাপ্ত করেন নাই। ইহাকেই বলে একত্ব। এত ভিন্নতাপত্বেও যিনি 
ঈশ্বরের চরণতলে সেই সকল ব্যক্তির প্রতি আশাস্থাপন করিতে পারেন, 
ধাহাদের আচরণ দেখিলে মনে হয়, আর এ পৃথিবীতে কোন আশা নাই, 
তাহার প্রেম কি সামান্য প্রেম! ইহাদের সঙ্গে তাহার যে কি গভীর অচ্ছেষ্ত 
নিত্যকালের যোগ, এই সকল প্রার্থনাবাক্যই তাহার সাক্ষী । এ সন্বন্ধে 
আমাদের আর অধিক কথা বলা নিশ্রয়োজন, তাহার রোগমনতরা গ্রস্ত দেহই 
তাহার অন্রাস্ত সাক্ষী হইয়া পৃথিবীর নিকটে চিরদিন বিদ্যমান রহিল। 
বন্ধুগণের মধো একটা অমিলের কথ শুনিলে, সমুদধায় রক্জনী ধাহার নিদ্রা 
হইত ন/, রোগ বাড়িয়া যাইত, তাহার প্রেমসঙ্বন্ধে অন্য পরিচয়দাঁন 
নিশ্রয়োজন। 
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কমলকুটারে পদার্পণ ও নবদেবালয়-নির্্বাণের উদ্ভোগ 


৮ই কারক (১৮০৫ শক ) বুধবার ( ২৪শে অক্টোবর, ১৮৮৩ থুঃ ) কেশব- 
চক্র কমলকুটারে পদার্পণ করিলেন। তাহার দেহ রোগে জীর্শীর্ন, তিনি যাহা 
ছিলেন, তাহ! আর নাই। চিকিৎসক কেন, সাধারণ লৌকেই বুঝিতে পারে, 
রোগের এ আক্রমণ হইতে তাহার দেহ যে নিষ্কৃতিলাভ করিবে, তাহার 
সম্ভাবনা অল্প। ভাই কালীশঙ্কর দান কবিরাজ দেখিয়াই বলিলেন, এবার 
শীতকাল কাটে কি না সংশয়। তিনি গৃহে আগিয়! বগিয়া থাকিবার ব্যক্তি 
ছিলেন না। বংসর বংমর উৎ্দবে উপাদকসংখ্যা বদ্ধিত হইয়া তাহাদের 
স্থানের অভাব হুইতেছিল, সে অভাব দুর করিবার জন্য তাহার বাস্ততা। 
ধর্মতত্ব (১৬ই আশ্বিন ও ১লা কাঠিক, ১৮০৫ শক ) লিখিয়াছেন, “আচার্য্য 
মহাশয়ের নিজ ভবনে কমলকুটারে একটি উপাপনামন্দির-নির্মাণের উদ্ভোগ 
হইতেছে, তাহাতে এক শত উপাসক বিয়া! উপামনা 'করিতে পারেন, এবূপ 
স্থবিধা করা হইবে । আচাধ্য মহাশয় রোগজীর্ঘ শরীরে শধ্যায় পড়িয়া, এইক্ষণ 
এই কার্যে ব্যাপৃত হইয়া! পড়িয়াছেন। তাহার শরীর দেখিলে লোকের কান 
পায়, কিন্ত আত্মার তেঙ্র উংমাহ ও ধোগভক্তির গভীরতা দেখিয়া স্তত্তিত 
হইতে হয়।” তিনি যখন শিমণায় ছিলেন, তখন ইঞ্জিনিয়ার মাধব বাবুর সঙ্গে 
এ বিষয়ে কথাবার্তা হইয়াছিল। 
্‌ দেহের একটু স্বাস্থ্যের দিকে গতি 

সগ্তাহমধ্ে দেহের একটু স্বাস্থ্যের দিকে গতি হয়, তাই ধর্শতত্ব (১৬ই 
কার্তিক, ১৮০৫ শক ) লিখিয়াছেন :-_“আমাদের ভক্তিভা্জন আচার্য মহাশয় 
কাণপুর হইতে যেরধপ অবস্থায় গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা সম্প্রতি 
কিছু স্বাগ্থা অনুভব করিতেছেন। কতকগুলি ভয়ঙ্কর উপসর্গ (যাহা! অতীব 
গগ্রদ হইয়াছিল ) একেবারে অনৃশ্ঠ হইয়াছে, জর এখন গ্রায বুঝা যায় না, 
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পেটে ষে বেদনা ছিল, তাহা আর উঠে না, কাসি আছে, কিন্তু পূর্বববৎ বেগবান্‌ 
নহে, অরুচিরও অনেক লাঘব। প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্মিথ সাহেব ও কেলী সাহেব 
পরীক্ষা করিয়। পীড়া নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন, তদহুসারে চিকিৎসা চলিতেছে । 
চিকি,ৎদকগণ যেরূপ পাবধান হইর। টিকিংসা করিতেছেন, তাহাতে আশা 
হইতেছে যে, শীত্রই তিনি স্থুন্দর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন । আর প্রকৃত 
পীড়া যাহা, যাহার জন্য অত্যন্ত দুর্বল হইয়া! পড়িয়াছেন, কেমিকাল পরীক্ষক 
পরীক্ষা! করিয়৷ বলিয়াছেন, প্রশ্রাবে "শুগার", প্রায় নাই “এলবুমেন চিহ্ন মাত্র 
আছে, 'লাইম" নাই ইত্যাদি; কিন্তু তাহার দুর্বলতা কমিতেছে না, উঠিতে 
বদিতে কষ্ট ঘুচিতেছে না, ছুই চারিটি কথা বলিলেই পরিশ্রান্ত হুইয়৷ পড়েন, 
ইহাতে বোধ হয়, আভ্যন্তরিক পীড়া এখন আছে। যত দিন শরীর সম্পূর্ণ 
সবল ও মাংনল না হইতেছে, তত দিন নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতেছে না।৮ 
কুচধিহ!রের মহারাল।র সিংহ1সনোপবেশনে প্রার্থন। 

তাহার এই অন্ুস্থতার মধ্যে একটি আনন্দকর অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়। 
অনুষ্ঠানে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন না। অন্ুস্থতাসত্বেও তিনি 
স্বগৃহে বন্ধুগণকে লইয়া প্রার্থনা করেন। আমর। ধন্মতত্ব (১৬ই কাত্তিক, 
১৮০৫ শক ) হইতে প্রার্থনা ও অনুষ্ঠানের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি; 
প্রাথনাটা দেখাইয়। দবে,ক আশায়, কি ভাবে তিনি কুচবিহার রাজ্যের সঙ্গে 
যোগনিবন্ধণ কারয়াছিলেন *-২৩শে কান্তিক (১৮৫ শক ) (৮ই নবেম্বর, 
১৮৮৩ থৃঃ ), বুহম্প(তিবার, কুচবিহারের মহারাজার পসিংহামনোপবেশন উপ- 
লঞ্চে, কাণকাতায় পারিবারিক উপাণনাগৃহে, আচাধ্য প্রেরিতমণ্ডলী সহ 
[মালত হইয়া, এই ভাবে বিশেষ প্রার্থনা করেন। “হে প্রতো, তোমার 
দালবর্গের পক্ষে আজ একটি বিশেষ আনন্দের দ্িন। আরজ (তুমি আমাদিগের 
কৃতজ্ঞত। ও খন্যবাদ গ্রহণ কর। আমর! কান্দিতে কান্দিতে বপন করিয়া- 
ছিপাম, আজ আমর। হাপিতে হাপিতে সংগ্রহ করি। এত বিঙ্গ, এত বাধা, 
এত বিপদ প্রাঞ্চা এত দিন বহন করিয়া, তোমার অগম্য বিধানের ফল লাভ 
করিয়া আমর! একান্ত স্থখী এবং কৃতার্থ হইলাম। গভীর জ্ঞানপূর্ণ মঙ্গলাভি- 
প্রায় পূর্ণ হইল বলিয়া, আমর। তোমার প্রশংসা করিতেছি, তোমাকে ধন্যবাদ 
অর্পণ করিতেছি । আমর! তোমায় বিশ্বান করিলাম, তোমার আদেশে 
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বাধাতা স্বীকার করিলাম, তজ্জন্ত আমাদিগের স্থমহৎ পুরস্কার হইল। আমা- 
দিগের কন্তা চাহিলে, এবং আমরা বিশ্বাসপূর্বক তাহাকে তোমার হস্তে 
অর্পণ করিলাম । তোমার যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, পৃথিবীর রাজ্য 
তাহাদিগের নিকট তুচ্ছ কপদ্দিকতুল্য। তুমি বলিলে, “€তামাদিগের কন্া 
আমাকে দাও যে, আমি পতিত জাতিকে জ্ঞান সভ্যতার আলোকে আলোকিত 
“করিতে পারি, নৃতন ইজরায়েল বংশের শোণিত পুরাতন জাতির ভিতরে 
প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। উভয় জাতির সশ্মিলনে লক্ষ লক্ষ ছুঃখভারাক্রাস্ত 
লোকের মধো জীবন ও আলোক আনয়ন করিব যে, আমার বিধাতৃত্ববিষয়ে 
তাহার! সাক্ষ্য দান করিতে পারে । আমর] তোমার কথা শুনিয়া আমাদের 
কন্যা তোমায় অর্পণ করিলাম । এইরূপে দাসগণ তোমার সেবায় মিলিত হইয়া 
অন্ধকারাবৃত দেশে গুঢ়রূপে কল্যাণ বিস্তার করিল। আজ তোমার ক্রোড়ে 
সেই কন্তা ও তাহার স্বামীকে লইয়া তাহাদিগের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া 
দিতেছ। আজ তাহাদিগের প্রঙ্জাবর্গের কত আনন্দ। কিন্তু আমাদিগের 
' আনন্দ তদপেক্ষা মমধিক, কেন না আমর তোমার বিধানের জয় দেখিতেছি। 
এবং এই ছুই ব্যক্তি দ্বারা যে স্থ্মহৎ সংস্কার আনয়ন করিবে, তাহা প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । পৃথিবীর প্রবল বাধার মুখে তুমি যে তোমার বিধান দোষমুক্ত 
করিলে, এজন্য আহ্লাদের মহিত তোমায় ধন্যবাদ দান করি। আজ অন্ধকার 
, রজনী চলিয়া গেল এবং ভারতের এক কোণে শুক্রতারকার উদয় হইল, উজ্জ্বল 
নব দিন সমাগত হইল । আমর! বিনীতভাবে তোমার নিকটে এই আশীর্বাদ 
ভিক্ষা করিতেছি, আজ তুমি তাহাদিগের হস্তে গুরু ভার অর্পণ করিলে, 
তাহারা যেন তাহার উপযুক্ত হয় এবং চিরকাল তোমার অনুগত দাস থাকিয়া 
প্রজাবর্গের কুশল সম্পাদন করিতে পারে। তোমারই সমুদায় রাজা, হে 
প্রভো, গৌরব ও এশ্বর্যা সকলই তোমার । তোমার রাজ্য সমাগত হউক, 
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক । শান্তি; শাস্তি; শাস্টিঃ।” 
কুচবিহারের মহারাজাকে রাজগুছহে বরণ ও আচাধ্যের আশীর্বাদপত্ত্র 

“২৪শে কাণ্িক ( ৯ই নবেশ্বর ১৮৮৩ খৃঃ) শুক্রবার, খাসদরবারের অস্তে 
কুচবিহারের মহারাঞজাকে রাজগৃহে বরণ করা হয়। এতছুপলক্ষে বাহিরের 
সোপান হইতে অস্তঃপুর পধ্যস্ত বন্ত্র বিছাইয়া পথ করিয়! দেওয়! হয় । ভোজন- 
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গৃহ রূপার চৌকিতে আলিপনা দ্বারা পরিশোভিত, এবং চারিদিকে পুষ্প দ্বারা 
সজ্জিত হয়। রৌপ্য থালায় নৃতন বস্ত্র ও উত্তরীয় এবং চন্দনা রক্ষিত হয়। 
মহারাজ! পুত্রকে লইয়৷ আসনে উপবিষ্ট হন, মহারাণী পারে স্থিতি করেন। এই 
সময়ে নিম্নলিখিত লিপিখানি পঠিত হয় £-- 

“প্রিয়তম মহারাজ ! 

"বাহিরের ব্যাপার সম্পন্ন হইল। এখন আমাদের মনের কথা, আস্তরিক 
ন্েহের কথা শ্রবণ করুন। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় অনুরাগ, আদর, ভক্তি, 
ন্সেহেতে পূর্ণ । প্রত্যেকে একটি একটি মালা গাঁথিয়া আপনার গলদেশে 
পরাইতেছে। আলিঙ্গন করুন। 

“মহারাজ, প্রেমসাজে সজ্জিত হইয়া! এখন একবার পৃথিবীপতির দিকে লক্ষ্য 
করুন। আপনার মন্তকের উপর সেই দয়াময় পরমেশ্বরের হাত। আজ 
হইতেআপনি যেমন আমাদিগের পতি হইলেন, তেমনি আবার €সই দয়াময় 
পিতা আপনার পতি হইলেন। আপনার দয়ার উপর যেমন নমুদায় প্রজাবর্গ 
নির্ভর করিবে, তেমনি আপনিও দয়ার জন্য দিবানিশি বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত 
মেই পরম পিতাকে ডাকিবেন। দেখুন, কি অপরূপ সৌন্দর্ধ্য ! জগদীশ্বর 
আপনার মন্তকে রাজ্যের মুকুট পরাইয়। দিলেন! সেই মুকুট ধেন চিরদিন 
স্র্ধোর হ্যায় প্রভা ধারণ করিয়া, সহশ্র সহম্্র লোককে আনন্দিত করে। 

“মহারাজ, মহারাণী, এই গুরুতর রাক্জাব্রতে আপনার। পরম্পর সখা সী 
ভাবে থাকুন। মহারাজ। তরুবর হইয়৷ অসংখ্য লোককে ছায়৷ দান করিবেন 
এবং মহারাণী স্ুকোমল লতা হইয়া মহারাজার হৃদয়ের আনন্দ বর্ধন করিবেন 
এবং সমুদায় রাজ্যকে ন্ুখী করিবেন। 

"মহারাজ, আপনার হৃদয় স্থখের আবাস হউক। আপনার চক্ষু সদর্শন 
হউক, আপনার ভ্িহ্ব৷ মধু বর্ষণ করুক, আপনার হস্ত মঙ্গল আচরণ করুক । 
পৃথিবীর কল্যাণ আপনার হস্তে। পরম পিতা পরমেশ্বর আপনাকে মুকহন্তে 
আশীর্বাদ করুন। 

শাস্তিঃ শান্তি শান্তিঃ!" 

“লিপি পাঠানস্তর রাজমাতা নিজহন্তে চন্দন গ্রহণ করিয়া, মহারাজ এবং 

মহারাণীকে চন্দন পরাইয়া দেন, ম্বয়ং মহারাজ পুত্রকে চন্দনচচ্চিত করেন । 


চি 
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বরণ-কার্ধ্য শ্রীযুক কষ্ণবিহারী সেন, শ্রীমান্‌ করুণাচন্ত্র সেন এবং ভাই প্রসন্ন 
কুমার সেন কর্তৃক নিম্পন্ন হয়। রাজবাটীর দাদ দাপী প্রভৃতি নকলে অঙ্গনে 
উপস্থিত ছিল। বরণান্তে মহারাজ স্বয়ং রৌপ্য মুদ্রা দাসদাসীগণের জন্ 
অঙ্গনে ছড়াইর দেন। পে সময়ে আচার্ধয মহাশয়ের অন্ুপস্থিতিনিবন্ধন 
সকলেই হুঃখ করিতেছিলেন। মহারার্জ বলিলেন, তাহার শুভ ইচ্ছা বর্তমান 
আছে, তাহাই যথেষ্ট। এই বরণের ব্যাপারে রাঞ্জমাতা, মহারাজ এবং 
পুরন্ধীবর্গ সকলেরই মন আনন্দে উচ্ছুমিত হইয়াছিল ।” 
নবদেবালয়নিন্মাণাদি বিষয়ে ভাই গিরিশচজ্রের প্রবন্ধ 

নবদেবালয়নিন্মীণার্দি বিষয়ে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ধন্দতত্বে ( ১লা আশ্বিন, 
১৮০৬ শক ) একটি প্রবন্ধ লেখেন। যদ্দিও এই প্রবন্ধটী প্রায় এক বতসরের 
অস্তে লিখিত হইপ্লাছিল, তথাপি আমরা এখন যাহা লিখিব, তাহা হইতে 
সময়সম্বদ্ধে উহা অতি নিকটবর্তী; স্থতরাং প্রবন্ধটির সেই অংশ, যাহাতে তৎ- 
সন্বন্ধের বিবরণ আছে, আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ২--"গত বখ্লর 
শ্রীআচাধ্যদেব কেশবচন্দ্র যখন রুগ্ন ও ভগ্রদ্দেহে হিমালয়শিখরে বান করিয়া, 
যোগবিজ্ঞান ও নবসংহিতা এই ছুই অমূলা তত্বশাস্তজর জগতে বিতরণ করিয়া- 
ছিলেন, তখনই স্বীয় কলিকাতাস্থ ভবনে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 
প্রত্যাদি্ হন। ক্রমশঃ রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অধিক দিন 
আর পৃথিবীতে থাকিবেন না, নশ্বর দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে যাইবার জন্ত মাতার 
আহ্বান আনিয়াছে বুঝিতে পারিলেন। মন্দিরে নববিধানের তেমন আদর 
হইল না, জননীর একটি বিশেষ ঘর নাই, যেখানে ভক্তগণ মাকে লইয়া 
প্রতিদিন আমোদ করিবে, যোগ ধ্যান সাধন ভজন করিয়া স্বর্গের নিগৃঢ় তত্ব 
লাভ করিবে । মা বলিলেন, আমার খাসদরবারের জন্ত ও আমার বিধান- 
রক্ষার জন্ত শীগ্র একটি ঘর নিশ্বাণ কর। স্তুপুব্র কেশব আজ্ঞ। শিরোধার্য 
করিলেন, হাতে টাকা নাই, তাহা বলিয়া ভাবিলেন না। মার আজ্ঞা হইয়াছে, 
তার ঘর হইবেই। তিনি আপন বাড়ীর কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া, ইট কুড়াইয়া, 
জননীর আলয় নিম্দনাণ করিতে কতনসঙ্কপ্প হইলেন । দেবালয়নিম্মাণের জন্য 
ব্যাকুল হইয়া কলিকাতার বন্ধুদদিগের নিকটে পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন ও 
দেবালয়ের একটি আদর্শ খ্বয়ং অঙ্কিত করিলেন। কিয়্িন অস্তর রোগ- 
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জীর্ণ কঙ্কালাবশেষশরীরে কমলকুটারে ফিরিয়া আমিলেন। এখানে পদাপণ 
করিয়াই তিনি দেবালয়নিল্দাণের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এসিষ্টান্ট ইঞ্চিনিয়ার 
্রাহ্ম ভ্রাত। শ্রীযুক্ত রাজরুঞ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নির্মাণ-কার্যের ভার ও 
প্রচারক ভাই রামচন্দ্র সিংহের প্রতি তত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন ॥ 
দেবালয়ের চূড়া ইত্যাদির আদর্শ অস্কিত করিয়া পাঠাইবার জন্য জলপাইগুড়ির 
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ত্রাঙ্ষবন্ধু শ্রীযুক্ত মাধবচন্ত্র রায়কে অনুরোধ করিয়। 
পাঠান। কমলকুটারের পূর্ধবাংশের পতিত ভূমিতে ভিত্বি স্থাপন করা 
অবধারিত হয়। আচাধ্যদ্দেব বাড়ীর পশ্চিমাংশের একতাল! গৃহটি এবং 
বাসভবনের কোন কোন অংশ ভগ্ন করিয়া তদুপকরণে দেবালয়নির্শাণের 
সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দিবা রাত্রি রোগযন্ত্রণায় অভিভূত ও 
শয্যাশায়ী, তাহার মধ্যে এ কার্যে জলন্ত উৎসাহ ও ব্যস্ততা । শয্যায় পড়িয়। 
চুগ স্থপ্কির যোগাড় করিতেছেন, ইঞ্চিনিয়ারকে উপদেশ দিতেছেন, রাজমিত্্রী 
কার্যের সংবাদ লইতেছেন, বিশ্রাম নাই ; যে দেখিয়াছে, সেই অবাক্‌ হইয়াছে। 
এক দিন মুখ দিয়া রাশি রাশি রক্ত পড়িল, ভয়ঙ্কর রক্তপাত দেখিয়া পরিবারস্থ 
সকলে আকুল হইলেন ও অনেকে কাদিতে লাগিলেন। তাহাতে আচাধা- 
দেবের জক্ষেপ নাই দেখিয়।, তাহার ধর্পত্বী বলিলেন, হেগো, তোমার যে 
বড় সাজ্ঘাতিক গীড়! হইয়াছে, তুমি কি তাহা ভাবিতেছ না? তিনি উত্তর 
করিলেন, “রাগের বিষয় ভাবিবার আমার স্ময় নাই, আমি দেবালয়ের চুণ 
স্থকি ভাবিব, না, রোগ ভাবিব ? 

"ভিত্তির স্থান নিদিষ্ট হইলে পর, আচাধ্যদেব এইরূপ অভিগ্রায় প্রকাশ 
করিলেন যে, প্রত্যেক প্রেরিত কোদালী যোগে ভিত্তির কিঞিৎ ম্বত্তিকা খনন 
করিবেন; তদচুসারে সকলেই কোদালী হস্তে করিয়া! কিছু কিছু ভূমি খনন 
করেন। ২৩শে কান্তিক, ১৮০৫ শক (৮ই নবেম্বর, ১৮৮৩ থুঃ) পৌর্ববাছিক 
উপাসনার পর, আচার্ধ্যদেব প্রেরিতদ্দিগকে সঙ্গে করিয়া, ভিত্তিস্থাপনের জন্য 
বছু ক্লেশে নীচে নামিয়া আইসেন। প্রার্থনান্তে হ্বয়ং ভিত্তি স্থাপন করেন ও 
দুই এক খান! করিয়া ইট গাথিতে প্রেরিতদিগকে বলেন। একে একে সকল 
প্রেরিতই গািতে প্রবৃত্ত হন । অনেকের গাথনির জমাট হয় না। তাহা 
দেখিয়! তিনি বলেন যে, তোমরা দুইথানা ইট জুড়িতে পারিতেছ না, 
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তোমাদের ঘারা মিলন অসম্ভব। যাহা] হউক, কিঞ্চিৎ অধিক এক মাসের 
মধ্যে প্রাচীর ও ছাদ হইয়! দেবালয় এক প্রকার প্রস্তত হইয়া উঠে। প্রাচীর 
গাথ! হইলেই প্রচারক ভাই কালীশঙ্কর দাসের প্রতি এই বিধি হয় যে, তিনি 
গ্রতিদিন কুধ্যোদয়ের পূর্বে সেখানে শঙ্খ ও কাসর বাজাইবেন ও স্তোত্র পাঠ 
করিবেন। তদহুমারে নিয়মিতরূপে তাহা দ্বারা এ কার্য সম্পাদিত হইতে 
,থাকে। দেখা গিয়াছে, যখনই প্রত্যুষে শাক কাসর বাজিয়া উঠিত, তখনই 
আচাধ্যদেব শয্যা হইতে উঠিয়া করজোড়ে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেন । 
“১লা জানুয়ারি, ১৮৮৪ থৃঃ এই দেবালয়-প্রতিষ্ঠার দিন নির্ধারিত ছিল। 
তখন আচাধ্যদেবের পীড়া ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি নামিয়া আসিয়া যে 
যথারীতি প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল ন1। সেই দিন 
প্রত্যুষে তিনি প্রেরিতদিগকে দেবালয়ে যাইয়। সঙ্গীতা্দি করিতে বলেন। 
নববিধানাঙ্কিত ধাতুময়ী পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইবার জন্য 
উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়কে ইঙ্গিত করেন। দেবালয়ের ভিতরে 
সঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন হইতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণানস্তর সন্মুথস্থ রোওয়াকে দগ্ডায়মান 
হইয়! সন্ীর্ভন করিবার জন্য আচার্ধাদেব বলিয়া পাঠাইলেন। সঙ্গীতপ্রচারক 
ভাই ভ্রেলোক্যনাথ সান্ন্যাল বন্ধুগণকে লইয়া মাতৃবন্দনার সঙ্গীত করিতে 
লাগিলেন। আচাধ্যদেব শয়নাগারে জানালার দ্বারে চৌকিতে বসিয়৷ সেই 
মাতৃগুণাঙ্গবাদ শ্রবণ করিতে করিতে মত্ত হইয়া উঠিলেন, বিকসিত পদ্মের স্তায় 
তাহার মুখমগুল প্রফুল্প হইয়া উঠিল। তিনি ভক্তিভাবে করযোড়ে বার বার 
প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর উপরে থাকিতে পারিলেন না। নীচে 
নামিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়! উঠিলেন। কেহ কেহ চরণে পড়িয়াও 
ক্ষান্ত রাখিতে পারিলেন না। জোট্ট পুত্র শ্রীমান্‌ করুণাচন্দ্র এই ভয়ঙ্কর রুণ্ন 
অবস্থায় তাহাকে দেবালয়ে লইয়া যাইতে একাস্ব বাধ্য হইলেন। একখানা 
চৌকিতে বপাইয়। ধরাধরি করিয়া দেবালয়ে আনা হইল। যাই ছারে 
আপিলেন, অমনি উত্থানশক্তিবিহীন ছুর্বল শরীর সত্বেও “মা! এসেছি” বলিয়া 
মহা উৎসাহে করযোড়ে চৌকি হইতে ধাড়াইয়া উঠিলেন। সেই ভাবে 
করযোড়ে কাপিতে কাপিতে বেদীতে যাইয়া বমিলেন ও স্ুন্দররূপে গ্রতিষ্ঠা- 
কাধ্য সম্পাদন করিলেন। তখন মাকে সঙ্ধোধন করিয়া, তিনি ভক্তিভাবে 
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ধীরে ধীরে যে সকল মধুর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, 
এস্থলে আর তাহার পুনরুল্পেখ হইল না। সে দিন আচার্ধযদেবের ম্ব্গীয় ছবি 
ধাহারা দ্বেখিয়াছেন ও তাহার স্থমধুর অস্তিম প্রার্থনা ও উপদেশ শুনিয়াছেন, 
তাহারা ধন্য। সে ছবি ও সে কথ| ভুলিবার নহে। এই দেবালয়প্রতিষ্ঠাই 
তাহার জীবনের শেষ কাধ্য। প্রতিষ্ঠার অস্তে উপরে তাহাকে লইয়। :আসিলে 
পর, তাহার ধর্মপত্ঠী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নামা উঠ] ও অধিক কথা বলার 
দরুণ অস্থখতো বাড়ে নাই? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, “তাহাতে যদি 
অন্থখ বাড়ে, তবে ধর্মই মিথ্যা । তোমরা আমার যথার্থ চিকিৎসা করিলে 
না। সেই দিন হইতে দেবালয়ে প্রাতাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। আচার্ধা- 
দেবের বাসগৃহের দ্বিতলস্থ এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে যে উপাসন! হইতেছিল, তাহ! 
রহিত হয়। 

“দেবালয়নিশ্মাণে নানাধিক ছয় সহস্র টাকা বায় হইয়াছে । তাহার দৈর্ঘ্য 
৩০ ফিট, চৌড়া ২৪ ফিট। পশম পার্খে ব্রাঙ্মিকা মহিলাগণের উপাসনা 
করিবার জন্য, বাসভবনের সংলগ্ন এক প্রান্তে কুঠরী আছে। দেবালয়ের বেদী 
ও মধ্য ভাগ মার্ধবল প্রস্তরে খচিত । বেদীর উপরে আচার্যাদেবের আসন ও 
গৈরিক বন্ধ, সম্মুখভাগে কমগ্লু ও নববিধানাঙ্কিত রজতপতাঁকা ও আচার্্য- 
দেবের শ্বহত্তে লিখিত গ্রন্থ ত্যাদি সংরক্ষিত। বেদীর সম্মখভাগে ও উভয় 
পার্খে মার্বল প্রস্তরের উপরে উপাসনাব ক্ষন্য প্রেরিতমগণ্ডলীর আসন স্থাপিত | 
দ্েবালয়ের চুড়ার নিক্মভাগে বৃহ ঘটিকাঘস্ত্ উর্দভাগে নববিধানাস্কিত প্রতিষ্ঠা- 
দিনে হস্তধুত সেই ধাতুময়ী পতাকা *। সন্মুখভাগে প্রশস্ত রওয়াক। আচার্ধ্য- 
দেবের ইচ্ছা ছিল যে, ভক্তগণ এই বওয়াকে তীহার মার গুণান্ুকীর্তন করিয়া 
নৃত্য করেন ।” 


এ৭ শি সপ্ত শি শি পি 


* এই পতীকাসম্বন্গে তাঁহার কীদৃশী নিষ্ঠা ছিল, তাহার এই এক প্রমাণ যে, উপাধ্যায 
পতাঁক! এক জন বন্ধুর হস্তে দিয়া, উপাননার কি হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে উপন্নে ঠাহার 
নিকটে গেলেন । কেশবচন্ত্র তাহার কথার কোন উত্তর না দিয় গন্তীএনাদে বলিয়া উঠিলেন, 
'পৃতীক। কোথায় রাখিয়া আসিলে ? উপাধ্যায় আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন ন। 
অমনি দ্রুতপদদে নীচে নামিয়া আসিব স্বহন্তে পতাকা ধারণপূর্ববক প্রতিষ্ঠাকালে বেদীর পার্ছে 
দণ্ডায়মান রহিলেন। 


২০৪০ আচার্য কেশবচন্ত্র 


নখদে বালয় প্রতিষ্ঠা 

দেবাঁলয়গ্রতিষ্ঠাবিষয়ক সংবাদ ও প্রার্থনাটি তৎকালের ধর্মতত্ব (১৬ই পৌষ, 
১৮০৫ শক, ২৪শে পৌষ প্রকাশিত ) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £-“বিগত ১লা 
জানুয়ারী, মঙ্গলবার, আচাধাগৃহে নৃতন দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার 
গ্রতিষ্ঠা যেরূপ আয়োজনের সহিত মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবার কথা ছিল, 

_ আচার্য মহাশয়ের পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার বিষম অন্তরায় ঘটিয়াছে। তথাপি 
নিয়মিত দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে । আমাদিগের সংস্কার ছিল, উত্থানশক্তি- 
রহিত আচার্ধ্য আর এই মঙ্গলাবহ কার্যে যোগ দিতে পারিলেন না; কিন্ত 
প্রাতঃকালে যখন ৬টা বাজিয়া গেল, নিয়মানুদারে' সমুদায় ভক্ষবৃন্দ নৃতন 
মন্দিরে উপস্থিত হৃইরা গ্রভাতকালের ভঙ্জন-সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন, 
তখন আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। বলপূর্বক চেয়ারে বসিয়া উপর 
হইতে নীচে নামিয়া আপিলেন এবং নৃতন বেদীর উপরে উপবিষ্ট হুইয়৷ দেবালঃ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন; তাহার রোগতুর্বল ক হইতে অতি কাতরম্বরে, অতি 
ক্ষীণস্বরে যখন প্রার্থনার শব উখিত হইল, তখন পেই ভাব দর্শন করিয়া ভক্ত- 
বৃন্দের মধ্যে মহাক্রন্দনধ্বনি সমুখিত হইল। ত্বাহার সেই প্রার্থনার সারাংশ 
আমর] নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । এইরূপ বলিলেন, “এয়েছি, মা, তোমার 
ঘরে। ওরা আস্তে বারণ করেছিল, কোনরূপে শরীরটা এনে ফেলেছি । 
মা, তুমি এই ঘর অধিকার করে বসেছ। এই দেবালয় তোমার ঘর। 'নমঃ 
সচ্চিদানন্দ হরে, নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে, নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে। আজ ১৮৮৪ 
্রীষ্টাব্ে, ১ল। জানুয়ারী, মৃঙ্গনবার, ১৮০৫ শকের ১৮ই পৌষ, এই দেবালয় 
তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করা হইল। এই ঘরে দেশ দেশাস্তর হইতে তোমার 
ভক্তের! মাপিয়৷ তোমার পূজ। করিবেন। এই দেঁবালয় দ্বারা এই বাড়ীর, 
পল্লীর কল্যাণ হইবে, এই সহরের কল্যাণ হইবে, ও সমণ্ত দেশের ও পৃথিবীর 
কল্যাণ হইবে। গত কয়েক বংসর আমার বাড়ীতে ক্ষুদ্র দেবালয়ে স্থানা- 
ভাবে তোমার ভক্তের! ফিরিয়া যাইতেন। আমার বড় সাধ ছিল, কয়েক 
খান! ইট কুড়াইয়৷ তোমার একখান ঘর করে দি; সেই সাধ মিটাইবার জনা, 
ম] লক্ষ্মী, তুমি ধয়! করিয়া স্বহন্তে ইট কুড়াইয়া তোমার এই প্রশস্ত দেবাগয় 
নিশ্মাণ করিয়া দিলে। আমার বড় ইচ্ছা, এই ঘরের এ রকে তোমার ভ্তবৃদ্দ 
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সঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মন্কা, ইহা 
আমার জেরুজালম, এস্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব। আমার আশা পূর্ণ 
কর। মা, আশীর্বাদ কর, তোমার ভক্কেরা এই ঘরে আসিয়া, তোমার 
প্রেমমুখ দেখিয়া, যেন অদর্শনযন্ত্রণ। দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ, তোমাক 
ঘর সাজাইয়া দি! 

“প্রিয় ভাইগণ, তোমাদিগকেও বলি, তোমরাও মার ঘরখানি সাজাইয়া 
দিও। কিছু কিছু দিয়া তাহার পৃ্জা করিও? মিছে মিছে অমনি কেবল 
কতকগুলি কথা দরিয়া মার পৃজা! করিও না। মা তোমাদিগকে বড় ভাল” 
বাসেন; তোমরা একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফ্ুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া 
তাহা স্বহস্তে ব্বর্গে লইয়া গিয়া, দেব দেবী সকলকে ভাকিয়! তাহা দেখান, 
এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ, পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই 
সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে । ভাই রে, আমার মা বড্ড ভালরে, বড্ড ভাল । মাকে 
তোর! চিন্পিনে । তোরা মার হাতে যাহা দিস্‌, পরলোকে গিয়ে দেখবি, তাহ 
আদর ও যত্তের মহিত সহশ্র গুণ বাড়াইয়া তাহার আপনার ভাগারে রাখিয়া 
দিয়াছেন। এই মা আমার নর্বন্থ। মা আমার প্রাণ, মা আমার আানঃ মা 
আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্যশাস্তি, মা! আমার শ্রীসৌন্দর্য। মা আমার 
ইহলোক পরলোক । মা আমার সম্পদ, স্বস্থতা, বিষম রোগঘন্ত্রণার মধ্যে মা 
আমার আনন্দ-স্থথ । এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা ন্ুর্থী 
হও। এই মাকে ছাড়িয়া! অন্য স্থখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাহার 
আপনার কোলে রাখিয়া তোমাদিগকে ইহলোকে পরলোকে চিরকাল স্থথে 
রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় নচ্চিদানন্দ হরে! শাস্তি: শাস্তিঃ 
শাস্তিঃ !” 

চিকিৎস| সম্বপ্জে কেশবের অভিমত 

এখন তাহার দেহের কি প্রকার অবস্থ। এবং তাহার চিকিৎসাসমদ্ধেই বা 
মত কি, তাহা প্রদর্শন জন্য এই সংবাদটি (১৮০৫ শকের ১৬ই পৌষের ধর্মতখ্ৰ 
হইতে ) আমরা নিবন্ধ করিতেছি £-_-“আমাদিগের আচার্ধা মহাশয় বিগত 
সপ্তাহ হইতে পুনর্ধধার ভয়ঙ্কররূপে রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। কয়দিন ক্রমাগত 
দস্তমূল হইতে শোশিত নির্গত হইতে হইতে শরীর ক্রমে নিঃলত ও দুর্বল 


২৫৬ 


২৪৪২ আচার্ধয কেশবচন্জ্র 


হইয়া পড়িয়াছে। এই রক্তপাতনিবারণ জন্য চিকিত্মকদিগের সমুদায় যত 
মনোযোগই বৃথা হইয়াছে । এইরূপ সাঁজ্ঘবাতিক দুরবস্থার কারণ যে কি, 
তাহা নির্বাচন করিতে গিয়া সমুদায় চিকিৎসকের মস্তক ঘুরিয়া গেল। 
নববিধানের সম্মিলন রক্ষা কর! ইহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, আপন শরীরের 
চিকিৎসা করাইতেও ইনি এই সম্মিলনের সুত্র ধরিয়া আছেন। ইহার 
“ মনোভাব এই যে, ওঁষধে যে রোগ দূর করে, তাহা বিজ্ঞানের শক্তি ও সত্যা। 
বিজ্ঞান যাহা, তাহাতে এঁক্য অবশ্ঠই আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কেন না, 
সত্য কথন ছুই প্রকার হইতে পারে না। যদ্দি এক মূল সত্য সকল বিজ্ঞানের 
আশ্রয়স্থান হয়, তবে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হকিয়ি ও আফুর্ষেদ মিলিয়া 
এক হইবে ও সকলে একমত হইয়া আমার চিকিৎস| করিবে । ইহা সম্পর 
হওয়া বর্তমান কালের বিজ্ঞানের নিয়মান্থসারে অসম্তব। কেন না, বর্তমান 
কাণ্সের অনুন্নত বিজ্ঞান কেবল স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে চায়, সম্মিলন করিতে 
চায় না। তত্রন্মতাবলদ্বী চিকিৎসকগণ কেবল অসন্মিলন দর্শন করেন, সম্মিলন 
দর্শন করেন না। সম্মিলন কোথায় রহিয়াছে, তাহা তাহারা জানেন না। 
কাজেই তাহার ইচ্ছান্গসারে চিকিৎসা হইতে পারিল না । তাহার ইচ্ছানসারে 
এক চিকিৎনক অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়া, মতে মতে মিলাইয়া, চিকিৎসা করিতে 
স্বীকৃত হইলেন না, অথচ পুনঃ পুনঃ চিকিৎসা পরিবর্তন করা হইল, ইহাও 
তাহার বর্তমান ক্লেশের একটি প্রবল কারণ |” 
নুলতে' লিখিত বিবরণ 

এ সময়ের আন্গপৃর্ধ্বিক বৃত্তান্ত কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর স্ুলভে 
লিখিত হয়। আম্ুপূর্ব্বিক বৃত্তান্তের সেই অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি £-“বিগত ২২শে এপ্রিল ( ১৮৮৩ খৃঃ) বায়ু-পরিবর্তন জন্য তিনি 
( কেশবচন্দ্র) শিমলায় গমন করেন। প্রথম প্রথম তথায় তাহার শরীর 
তুস্থ হইতে আরম্ত হয়, কিন্তু বর্যার নমাগমে তাহার রোগের উপসর্গ সকল 
এমনি বুদ্ধি হইয়া উঠিল যে, তাকে তথা হইতে দেশে ফিরাইয় আনা কঠিন 
বলিয়া আশঙ্ক! হইল । অনেক ভাবনা কষ্টে অবশেষে তাহাকে বিগত ২৪শে 
অক্টোবরে ( ১৮৮৩ থুঃ) কলিকাতার কমলকুটারে আনয়ন করা হয়, তখন 
তাহার রোগযন্ত্রণায় শরীর এরূপ কাতর যে, তাহা ধাহারা না দেখিয়াছেন, 


কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ২০৪৩ 


তাহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন না। যখন যন্ত্রণা অসহ্‌ হইয়া উঠিত, তখন 
তিনি যোগে নিমগ্ন হইয়া শরীরকে ভুলিয়া যাইতেন এবং আপনাকে মা 
আনন্দময়ীর বক্ষে বিলীন করিয়া হাসিতে হাসিতে অথবা কাদিতে কাদিতে 
অতি চমত্কার ভাবে তাহাকে সম্বোধন করিয়া তাহার সহিত কথা কহিতেন। 
সে স্বর্গীয় শোভা যাহার] দেখিয়াছেন, তাহার] কৃতার্থ হইয়াছেন । এই সময় 
বিখ্যাত ডাক্তার স্মিথ ও কেলি সাহেব চিকিংসার্থ তাহাকে দেখিতে আসেন। 
ডাক্তার জগন্নাথ সেন তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। জগন্নাথ বাবুর 
নিংম্বার্থ বত্বু ও চিকিৎসায় আচাধ্া মহাশয়ের শরীর প্রথমে অনেকটা সুস্থতা 
লাভ করে, উপসর্গ সকল অনেক কমিয়! আসে এবং শরীর একটু সবল হইয়া 
উঠে। যে দিন তিনি শিমলা হইতে ফিরিয়া আসেন, তাহার পর দিন এবং যে 
দিন তাহার পৌন্র ও দৌহিত্রীর নামকরণ হয় সেই দিন, এই ছুই দিন পারি- 
বারিক উপাসনাগৃহের বেদীতে আসন গ্রহণ করেন *। তিনি আপনার 
রোগ-শ্যায়েই দৈনিক উপাসনা করিতেন। এক দিন উপাসনা-কালে আনন্দ- 
মন্ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মা, তোমার হুকুম পাইয়াছি। 
তোনার জন্য একটি প্রশস্ত গৃহ নিম্মীণ করিতে হইবে, এই অপ্রশস্ত ঘরে 
লোকে উপাসনা! করিতে আগিয়। স্থানাভাবে ফিরিয়া যায়, ইহা তোমার দাসের 
প্রাণে সহ হয় না; রুগ্ন শরীর লইয়া তব দান তোমার একটি নৃতন গৃহ 
প্রতিষ্ঠ। করিবে । সেই দিনের পরই তাড়াতাড়ি নৃতন দেবালয়ের ভিত্তি 
স্থাপন করিলেন, ইঈকের অভাব হইল; নিজ বাটার এক দিক্‌ ভাঙ্গিয়। তাহার 
ইষ্টক দ্বারা গৃহের কাধ্য আরম্ভ কিয়! দিলেন। এই সময়ের মধো তাহার 
ধাতের গোড়া দিয় অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে লাগিল, এবং তাহার 
রোগের অন্যান্ত কষ্টকর উপসর্গ সকল আবার বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। ভাক্তারগণ 
তাহাকে বোগে নিমগ্ন হইতে নিষেধ করায়, তিনি উত্তর করিলেন, আমার 
পক্ষে তাহা অসম্ভব; তবে আমি এই করিতে পারি যে, একেবারে ছুই একবার 
অধিক পরিমাণে মত্ত না হইয়া, আমি দিনের মধ্যে অনেক বার অল্লক্ষণ করিয়া 


এট শ্শশীশপীপপীশীি পিপিপি শত পপ লাগ 





* কেশবচগ্র সংহিতার পদ্ধতি অক্ষরে অক্ষরে মনুবর্তন করিয়। 'হদন্ণ' এবং 'হথধাংশু- 
বিকাশিনী' এই ন'ম দেন। বিবাহাদিতে পূর্বে যে পদ্ধতি অনুসারে স্বয়ং কাঁধ করিয় ছিলেন, 
তাহাই সামান্য পাঁরব্তনে সংহিতায় নিবঙ্ধ আছে, নামকরণের অংশ নূতন । 


২৪৪9৪ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


তাহার সহিত যোগে থাকিব। তাহার কষ্ট বৃদ্ধি হওয়ায়, তিনি ডাক্তার- 
দিগকে বলিতেন, আমি তাহাদিগকে চুম্বন করিব, তাহারা আমার ধর্মপথের 
সহায়? কিন্তু আপনার! আমার চিকিৎসা! করিয়া আমাকে সবল করিয়া 
তুলুন। এক দিন তাহার সম্মুখে তাহার পরিবারস্থ কয়জন তাহার নিকট 
বলিয়াছিলেন, “এ ভগবানের কি বিচার ? অকারণ তিনি কেন তাহার ভক্তকে 
'এত ছুঃখ দেন? এই কথা শুনিয়াই অমনি তিনি যোগে নিমগ্ন হইয়া 
বলিতে লাগিলেন, 'মা গো, তোমাকে না জানিয়াই ইহার] এইরূপ তে।মায় 
দোষারোপ করে, এই অজ্ঞানদ্দিগকে ক্ষমা কর$ আমার আনন্দময়ী মা আমাকে 
ভিতরে ভিতরে ক্রোড়পতি রাজা সম্রাট করিয়াছেন, আমি তাহা পাইয়া 
কৃতার্থ হইয়াছি, আমি তাহার নিকট সিকি পয়সার পু'ইশাক কি করিয়া 
চাইব? আমার রোগ ও ছুঃখ দূর কর, এরপ প্রার্থনা করিয়া আমি আমার 
মাকে অপমান করিতে পারিব না। তিনি আমাকে যে কি ধন দিয়াছেন, 
তাহা কি তোমর! জান? এই সময় তাহার রোগবৃদ্ধি হওয়ায় বাঙ্গালা 
কবিরাজ মহাশয়দিগের চিকিৎসা আরম্ভ হয়। স্থচিকিংপক শ্রীযুক্ত গোপী- 
মোহন রায়, শ্রীযুক্ত লোকনাথ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন মহাশয়গণ 
তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। তাহারা কেহই অর্থের প্রত্যাশী 
ছিলেন ন।, যেরূপ যত্ব ও ন্সেহ সহকারে তাহারা তাহার চিকিৎসা! করেন, 
তাহা তাহার বন্ধুগণ ও পরিবারবর্গ চিরকৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবেন। 
তিনি বিষম রোগে পড়িয়াও বাটাতে যে নৃতন দেবালগ হইতেছে, অত্যন্ত 
ভক্তির সহিত তাহার তত্বাবধান করিতেন; তাহা দর্শন, াহার বিষয় চিন্তা 
ও সে সম্ধপ্ধের কথাতেই তিনি ঘোর যন্ত্রণার মধ্যে সখী থাকিতেন। তাহার 
এক জন আত্মীয় একবার তাহাকে জিজ্ঞাস৷ করেন যে, 'তুমি কি গীড়ার বিষয় 
অত্যান্ত চিন্তা কর ?* তিনি অস্ানবদনে বলিয়া উঠিলেন, 'আমি দেবালয়ের ইট 
কাঠ স্থুরকী প্রভৃতির ভাবনা ভাবিবারই সময় পাই না ইহার মধ্যে আপনার 
গীড়ার কথা কথন ভাবিব ? তাহার শরীরের ভার ত্তাহার আনন্দময়ী মাতার 
হন্তে, তাহা তিনি স্পষ্ট জানিতেন। প্রাতে উঠিয়া মধ্যে মধ্যে নিকটস্থ 
বন্ধুদিগের সহিত সংগ্রসঙ্গ করিতেন, এক দিন পরলোকের বিষয় আলোচন। 
করিতে আরম্ভ করিয়া! বলিলেন, “আমি যেমন সম্মুখের বৃক্ষ সকল দেখিতেছি, 
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যেমন এই ঘর দেখিতেছি, ইহার কোথায় কি আছে, সকলি জানিভেছি, 
তেমনি যদি তোমরা পরলোক দেখিতে পাও, ইহলোকে থাকিয়া তাহার 
শোভার ভিতর বাস করিতে পার, তবেই বুঝিব, তোমাদের পরলোকে বিশ্বাস 
যথার্থ, নতুবা! পরলোকের অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানকে মামি বিশ্বাসই বলি না। তাহার : 
এক জন দাস এই সময়ে মহষি ঈশার কথা, যথা,_“আমার পিতার গৃহে অনেক 
প্রাসাদ আছে, যদি তাহা না হইত, তবে আমি বলিতাম না” এই কথা বলিয়া 
উঠায়, তাহার মুখ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সত্যে সত্যে সম্মিলন ও 
সামবস্তই তাহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল, নববিধানে তিনি সকল ধর্মের মিলনের 
স্বান দেখাইয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “চিকিৎসাশা-স্ 
ও চিকিৎসকগণ পরস্পরে কেন বিবাদ করিবে? এলপেখি, হোমিওপেখি, 
কনিরাজী চিকিৎসায় কেন মিল হইবে না? সকল সম্প্রদায়স্থ চিকিৎসকগণ 
একত্র হইয়া কেন রোগীর্দিগকে চিকিৎসা করিবেন না? তাহার চিকিৎসা 
করিবেন না? তাহার চিকিৎসায় সকল সম্প্রদায়স্থ চিকিৎসক এক হইয়া 
চিকিৎসা করেন, ইহাই তাহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, এবং এই জন্যই তিনি 
একেবারে এই তিন সম্প্রদায়স্থ চিকিৎসকের গুঁষধধ সেবন করিতেন; কোন 
চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা না করিতে পারিয়া মনে দুঃখ পান, ইহ! তিনি 
কখনই দেখিতে ইচ্ছা করিতেন না । তিনি সর্বদাই বলিতেন, “চিকিৎসকের! 
অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দেখিতে আসেন, তাহারা সকলেই চিকিৎসক ; কেন 
তাহাদিগের উধধ আমি খাইব না? এই সময়ে তাহার কোমরের পীড়। 
যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি হয়। স্থির হইল, স্বিখ্যাত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্লাল সরকার 
হোমিওপেখি মতে তাহার চিকিৎসা করিবেন; মহেন্দ্র বাবুও অর্থের আশা 
করেন নাই, তিনি যেরূপ যত্ব ও পরিশ্রম সহকারে আচাধ্য মহাশয়ের চিকিৎসা! 
করিয়াছিলেন, সেজন্য তাহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ 
থাকিবেন। ছুই দিন হোমিওপেখি চিকিৎসার পর তাহার একটু সুরাহা 
অনুভূত হইল। বিগত ইংরাজী নববর্ষের দিবসে বাটার নৃতন দেবালয়- 
গ্রতিষ্ঠার দিন স্থির | সে দিন প্রাতে তাহার শরীরের অবস্থা! এপ ছিল যে, 
কেহ আশ] করেন নাই যে, তিনি সে দিন শয্যা হইতে গাত্রোখান করিতে 
. পারিবেন। বেল। ৬্টার সময় নৃতন দেবালয়ে সন্কীর্ভন 'আরস্তভ হইল, আগচার্ধা- 
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দেব শয্য। হইতে উঠিয়া মূখ ধুইয়! নৃতন বস্থ পরিধান করিলেন, গৈরিক উত্তরীয় 
গ্রহণ করিয়া দেবালয়ের দিকের জানালায় যোড় হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন; 
অল্লক্ষণের পর ক্ষুদ্র শিশু যেমন জননীকে দুর হইতে দেখিয়া, তাহার নিকট 
যাইবার জন্য বাকুল হয়, তিনিও সেইরূপ দেবালয়ে যাইবার জন্য বালকের 
মত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, তথায় লইয়া যাইবার জন্য নিকটস্থ বন্ধুদিগকে 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকলে যোড় হস্তে তথায় যাইতে নিষেধ করিতে 
লাগিলেন, তাহার ব্যাকুলতা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, তখন আপন জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমার যষ্টি আনিয়া দেও, আমি পদব্রজেই 
যাইব। ৰদ্ধুগণ তখন নিরুপায় দেখিয়া, একখানি চৌকি করিয়া, নৃতন 
দেবালয়ের নিকট তাহাকে লইয়া গেলেন। তিনি অনতিদূর হইতে পদব্রজে 
চলিয়া গিয়া! দেবালয়ের বেদীতে উপবেশন করিলেন। যেরপ সুমিষ্ট স্বরে 
প্রার্থনা আরম্ভ করিয়া দিলেন, সেরূপ মিষ্ট কথা কেহ কখন আর শ্রবণ করে 
নাই। তিনি বলিলেন, “মা আমি আসিয়াছি, রুগ্ন শরীরে অনেক কষ্টে 
আসিয়াছি। মা, তুমি বড় ভাল, মা, ইট কুড়াইয়া আমি এই তোমার বাড়ী 
করিয়াছি, তুমি ইহার ভিতরে বসিবে, আমরা তোমার পৃজা করিব, তাহাতে 
আমার শোণিত বিশুদ্ধ হইবে, আমার পরিবার ও ছেলে পিলে পবিত্র হইবে, 
বন্ধুগণ পরিত্রাণ পাইবে, সমস্ত পৃথিবীও উদ্ধার হইবে। এখানে সমস্ত 
ভারতবর্ষের লোক আগিয়।৷ তোমার পৃ! করিবে । আমার মা বড় সৌখীন 
মা; ভাই, তোমরা মনে করিও না, আমার মা পাথরের মত শুফ মা, তাহার 
কোন সধ নাই। তোমরা সকলেই মাকে কিছু কিছু দিও, মার ঘর সাজাবার 
জন্য যে যাহা কিছু দিবেন, মা তাহাতেই বড় খুনী হইবেন! কেহ একটি 
ফুল তুলিয়া অস্তরের সহিত যদি মার হাতে দেন, তাহা হইলে মা তাহাতেই 
আহ্লাদ করিয়া তাহা লইয়া স্বর্গের দেবন্াদিগকে আদর করিয়া দেখান ।। 
পরে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি এই বলিয়া কথা শেষ করিলেন, "মা, আর 
অনেক কথা বলিব না, এরা আমাকে বকৃবে।' প্রায় অর্দঘণ্ট1 ধরিয়া নৃতন 
বেদী হইতে তাহার জীবনের এই প্রকাশ্য শেষ প্রার্থনা করিলেন। তিনি 
উপরে আগিলে এক জন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নীচে যাওয়ায় কি বড় কষ্ট 
ও শ্রাস্তি হইয়াছে?” তিনি হাপিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'যদ্দি এতে 
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কষ্ট হয়, তবে ধর্মই নাই ; তোমরা ষদি আমার এত দিন এইরূপ চিকিৎসা 
করিতে, তাহা হইলে আমি আরাম হুইতাম 1” 
রোগ্নের অবস্থায় পরযহংস রামকু্ণ, লর্ড বিশপৃ এবং মহধির আগমদ 
কেশবচন্দ্রের রোগের অবস্থায় পরমহংন রামকুষঃ, লর্ড বিশপৃ্‌ এবং মহষি, 
প্রধানাচাধ্য তাহাকে দেখিতে আইসেন। তাহাদিগের আগমনবৃত্তাস্ত ধর্ধতর্ 
( ১ল] মাঘ, ১৮০৫ শক ) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে £-- 

“অনেকেই জানেন, দক্ষিণেশ্বরের আছ্ধাম্পদ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাহাকে 
অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং শ্রদ্ধা করিতেন । এক দ্বিন আচারধ্যদেবের শরীর 
অত্যন্ত রুগ্ন ও যন্ত্রণাগ্রস্ত, সন্ধ্যার অনতিপূর্ধেব পরমহংস মহাশয় হঠাৎ কমল- 
কুটারে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। তখন আচাধ্যদেব নিদ্রিত, পরমহংস 
মহাশয় গৃহে উপস্থিত হইলেও, অস্ুস্থতাবুদ্ধি হইবে ভয়ে, কেহই তাহাকে 
জাগ্রৎ করিতে সাহসী হইলেন না, প্রায় অদ্ধ ঘণ্টা পরমহংস মহাশয় বাহিরে 
প্রতীক্ষা করিয়া, আচাধ্যদেবকে দেখিবার জন্য অত্যান্ত ব্যাকুল হইলেন, বলিতে 
লাগিলেন, “যদি তিনি এখন ন। আসিতে পারেন, যে ঘরে তিনি শয়ন করিয়া 
আছেন, সেই ঘরটি আমায় দেখাইয়া দাও, আমি দৌড়িয়া এখনই তথায় যাই, 
তাহাকে না দেখিয়। আর থাকিতে পারি না| আচাধ্যদেব গাত্রোখান করিয়। 
বাহিরে আসিতে প্রস্তত হইতেছেন, পরমহংসও সমাধিতে মগ্ন হইয়া গেলেন 
এবং উচ্চৈঃস্থরে এই বলিয়৷ চীৎকার করিতে লাগিলেন, “ওগো বাবু, আমি 
অনেক দূর হইতে তোমাকে দেখিব বলিয়া আঙিয়াছি, একবার দেখা দাও। 
আমি আর থাকিতে পারি না। আচার্যযদেব এই সময় বাহির হইলেন এবং 
পরমহংন মহাশয়কে প্রণাম করিলেন, উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। তখন 
স্পষ্ট প্রততীতি হইল, দুই অশরীরী আত্ম। যেন একত্র মিলিত হইলেন, তাহাদের 
মশ্মিলনে যেন আগুন উঠিল, ছুই জনেই শরীরের কথ! ভুলিয়া গেলেন। তাহার] 
ঘে কিরূপ গতীর সংপ্রসঙ্গে ডুবিয়া গেলেন, তাহা যাহারা শুনিয়াছেন, কেবল 
তাহারাই জানেন। পরমহংস মহাশয় পীড়িত আচার্ধাদেবকে দেখিতে আপসিয়া- 
ছিলেন, প্রায় অর্থ ঘণ্টা ধরিয়া অনেক কথা কহিলেন, কেবল তাহার শীড়ার 
কথা। হইল না) এ সম্বন্ধে তিনি এই মত বলবেন যে, 'নমযে সমথে। আজ 
ভাল বস্রাই গোলাপ বৃক্ষের গোড়া খুঁড়িয়া দেয়, শিশির খাওয়ান হইলে আবার 


২০৪৮ আচার্য কেশবচন্ত্র 


মাটি দিয়া তাহা পূর্ববমত পূর্ণ করিয়৷ দেয়, তাহাতে গাছে খুব ফুল ও তেজ 
ইয়। তোমার সম্বন্ধে মা তাহাই করিতেছেন, এ তোমার পীড়া নয়, তুমি মার 
বস্রাই গোলাপ গাছ, মা তোমার গোড়া খু'ড়িয় দিয়াছেন, কারধাসিদ্ধি হইলে 
আবার পূর্বমত করিয়া দিবেন। তিনি আরও বলিলেন, "মাকে পাকা রকম 
পাইতে গেলে, শরীরে এক এক বার বিপদ হয়, তিনি শরীরটাকে আত্মার 
উপযোগী করিয়া লইবার সময় এক বার খুব নাড়িয়া চাড়িয়া লন । আমারও 
একবার ঠিক এইরূপ হইয়াছিল, মুখ দিয়! ঘটি ঘটি রক্ত উঠিত, সকলে বলিত, 
আমার যক্ষ্মা হইয়াছে, আর বাচিব না। তিনি আরও বলিলেন, 'সেবার 
যখন তোমার অত্যন্ত রোগ হইয়াছিল, আমরি বড় ভাবনা হইয়াছিল, 
সিদ্ধেশ্বরীকে ভাব চিনি মানিয়াছিলাম, এবার তত ভাবনা হয় নাই। কেবল 
কাল রাত্রিতে প্রাণ কফেনন করিয়। উঠিল, নিদ্রা হয় নাই; মাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, মা, যদি কেশব না থাকে, তবে কাহার সঙ্গে কথা কহিব।, অর্ধ 
ঘণ্টা কথোপকথন করিয়া আচার্ধদেবের শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়িল, তিনি 
শধ্যায় গিয়া শয়ন করিলেন ।” 

“কলিকাতার লর্ড বিশপ. আচার্য মহাশয়কে এক দিন প্রাতে হঠাৎ 
দেখিতে আসেন। তখন আচার্য মহাশয় বহির্দেশে গিয়াছিলেন, সেখানে 
বশিয়া তাহার মুখ দিয়া হু হু করিয়া রক্ত পড়িতেছিল, তাহার যেরূপ 
অমায়িক প্রকৃতি ছিল, তাহাতে তিনি সেই অবস্থাতেই একটী ওভার কোট 
পরিধান করিয়া, বিশপ, সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রক্ডেতে 
তাহার মুখ পূণ হইতে লাগিল। তিনি একটি পাত্রে সেই রক্ত ফেলিতে 
লাগিলেন। বিশপ, সাহেব তাহার ভাব, সহিষ্ণুতা, ভয়ানকরোগনসম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ততা ও কষ্টের মধো শাম্ভভাব দেখিয়! বলিয়া উঠিলেন যে, সংসারের 
তব্বজ্ঞানীরা কষ্ট ও পীড়ার গৃঢ়তত্ব আবিফার করিতে না পারিয়া, অবিশ্বাসী 
হইয়া ঈশ্বরকে দোষ দিয়া গিয়াছেন। কিন্ত খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যু তাহার অর্থ 
ংসারকে বুঝাইয়া দিয়াছে । তিনি আচার্্যদেবের ভাব দেখিয়া বলিলেন, 
ধর্ম ব্যতীত এ সমস্ত ছুঃখের মধ সাস্বনার উপায় নাই। তিনি অনবরত রক্ত 
ফেলিতে লাগিলেন, বিশপ্‌ সাহেব তাহার বীরত্বের মুখ দেখিয়া অবাক হইলেন 
এবং তাহার ছুঃখে দুঃখিত হইলেন, ধঙ্শের গভীর কথা সকল পরম্পরে বলিতে 
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লাগিলেন। বিশপ সাহেব যে রোগীকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাহা তুলিয়া 
গিয়া, খ্রীষ্টলমাজের আধ্যাত্মিক ভাবের অভাবের কথা এবং বর্তমান সময়ে 
যে একটু আধ্যাত্মিকতা! জাগ্রত হইগ্নাছে, তছ্িষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
আচাধ্যদেব প্রতিষ্রীষ্টানকে স্ত্রীষ্টের খণ্ড জানিয়া শ্রন্ধ1! ও প্রীতি করিত্নে। 
তিনি বিশপ্‌ সাহেবকে আশীর্বাদ করিতে বলিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, 
'আমি সর্বদাই তোমাকে মনে মনে ভাবিয়া থাকি । খ্রীষ্কের এই জন্মোৎসবের 
সময় আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, শীদ্রই আমাকে মধ্য ভারতে যাইতে হইবে, 
অনেক দ্দিন হইতে তোমাকে দেখিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া এবার মনে 
করিলাম, তোমায় না দেখিয়া আর কোথাও যাইব না। যদিও তোমার সঙ্গে 
মৃতসম্বন্ধে আমার অনেক প্রভেদ আছে, তথাপি আমি জানি, তুমি অত্যন্ত মহৎ 
কাধ্যে নিযুক্ত আছ, আমি তোমাকে অত্যন্ত সন্মান ও প্রীতি করি। বিশপ্‌ 
সাহেবের অকৃত্রিম ভাব ও অনুরাগ দেখিয়া সকলেই বিন্ময়াপন্ন হইলেন, তাহার 
যে আচার্ধদেবের প্রতি আস্তরিক অন্থরাগ ও তাহাদের পরম্পর যে গভীর যোগ 
ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশপ্‌ সাহেব চলিয়া গেলে, তিনি বরফাদ্দি 
দিয়া রক্তনিবারণের অনেক উপায় করিলেন; সে দিন প্রায় এক ছটাক রক্ত 
নির্গত হইলে, তাহার বেগ রুদ্ধ হইল। আচার্ধ্যদেবের এমনি উদার ভাব 
ছিল যে, তিনি হিন্দু খ্রীষ্ঠান ব্রাঙ্ধ মুনলমান সকলের প্রতি সমান ব্যবহার 
করিতেন; কেবল পুণ্য ও প্রেম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য দেখিলেই তিনি মোহিত 
হইতেন, এ সম্বন্ধে সম্প্রদায় মানিতেন না।” 

“বিগত ২৮শে ডিসেম্বর, ( ১৮৮৩ থৃঃ ), শুক্রবার পূর্বাহ্ন, ভক্তিভাজন বৃদ্ধ 
মহষি প্রধান আচাধ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রোগশয্যায় শায়িত আচাধ্য 
মহাশয়কে দেখিবার জন্য কমলকুটারে পদার্পণ করিয়়াছিলেন। তিনি উপরে 
ড্রয়িংকমে যাইয়া আনন গ্রহণ করিলে পর, আচাধ্য মহাশয় আসিয়া তাহাকে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন) প্রধান আচাধ্য মহাশয় দণ্ডায়মান হুইয়া,'গভীর 
প্রেমভাবে তাহাকে বক্ষে ধারণপূর্বক আপন আসনের পার্খদেশে বসান। তখন 
আচাধ্য প্রধান আচাধ্যের হত্য ধরিয়। স্বীয় মস্তকে স্থাপন করেন। সেই সময়ে 
উভয়ের আশ্চর্য শোভা প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রধান আচাধ্য সঙ্গেহবচনে 
বলিলেন, “আমি আমার জামাতার মৃত্যুজন্য তত ছুঃখিত মহি, তোমার পীড়ার 
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ংবাদ পাইয়া যতদূর ছুঃখিত হইয়াছি। আমি কেবল তোমাকে দেখিবার 
জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছি। মালী গোলাপ গাছের মূল খুঁড়িয়া দেয়, 
তাহাতে আর ভাল ফুল ফুটে; তোমার জীবন দ্বারা তিনি আরও ভাল ফুল 
ফুটাইবার জন্যই, তোমার দেহে এইরূপ রোগের আঘাত করিয়াছেন। আমি 
সেই তোমাকে আচার্য ও প্রচারক করিয়া যে পরিব্রাজক হইয়াছিলাম, এখনও 
তাহাই আছি। তুমিই আচার্ধা ও গ্রচারক। ব্রাঙ্গধর্ম চারি প্রাচীরের মধ্যে 
বন্ধ ছিল, এইক্ষণ ইউরোপ এমেরিকা পধীত্ত বিস্তৃত হইয়াছে । এমেরিকায় 
গ্রতাপের বড় হুখ্যাতি হইয়াছে, তাহার বাগ্সিতা, ভাব ও প্রেমের অতান্ত 
প্রশংসা করিতেছে।, আচার্ধ্য বলিলেন, সেই সকল দেশে অনেকটা শু 
র্মভাব, এদেশের ধর্ত্ের সরস ভাব ও নৃতনত্ব দেখিয়া সে দেশের লোকেরা 
অতিশয় আশ্চ্ধ্যান্থিত হইয়া থাকে । তিনি ইহাও বলেন যে, পৃথিবীকে 
এখনও অনেক আমার দেওয়ার আছে। রোগের কষ্টের সময়ে পরম জননীকে 
যেরূপ অত্যন্ত নিকটে দেখা যায় ও বক্ষে ধারণ করা যায়, সেরূপ সুস্থতার সময়ে 
ইয় না, রোগযন্ত্রণার হধ্যে বড় আনন্দ লাভ হয়। রোগধযগ্রণার মধ্যে যে আনন্দ- 
লাভ হয়, অন্য সময়ে তাহা পাওয়া যায় না, এ বিষয়ে অনেক কথোপকথন 
করিলেন, এবং হ্বরগায় স্বামী দয়ানন্দ সরদ্বতী খারা যে এ দেশের মহোপকার 
হইয়াছে, তিনি যে দেশের পৌত্বলিকতার বিনাশক, সত্যধন্দের পথপরিফারক 
ছিলেন, তথিষয়ে ছুই জনেই কিছু কিছু বলেন। অনন্তর প্রধান আচার্য্য 
মহাশয় চলিয়া গেলেন। আচার্ধ্যের ইচ্ছা ছিল যে, এক দিবস বৃদ্ধ মহধিকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। তৎ্পর, রোগবৃদ্ধি হওয়াতে সে বাসনা 
অপূর্ণ রহিল চি? 


টি 


স্বগণীরোহণ 


(৮ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ খুঃ) 
আমন্নকাল ও মহাপ্রয়াণ 

যে দিন তিনি অবতরণ করিয়। দেবালয়গ্রতিষ্ঠা মম্পন্প করিলেন, “মে দিন 
অপরাহে তাহার শরীর আরও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহার বেদনা বৃদ্ধি পাইল ও 
অনহ হইয়া উঠিল, পরদিন বেদনায় মুচ্ছিতপ্রায় হইলেন। এই সময় তাহার 
আত্মীয় ও ডাক্তার দুর্গাদাস ধ চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া, কেলি, রে, 
হার্বব, ও মেকনেল সাহেবদিগকে এবং বাঙ্গালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভগবান্চন্ত 
রুদ্র, দয়ালচন্ত্র মোম, ছুর্গাদাস রায় ও গোপালচন্দ্র বন্থকে একভ্র করিয়া আনয়ন 
করিলেন। সাহেবের! প্রীঁড়ার যন্ত্রণা হইতে তাহার প্রাণ বাচাইবার জন্য, 
মফিয়। পিচকারী তাহার শরীরে দেওয়ায়, তিনি তখনই নিদ্রায় অভিভূত 
হইলেন; কিস্তু তাহাতেও তাহার বেদনার উপশম হইল না। পরে কয় দিন 
আবার বেদনা উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহার বেদন৷ যে সাংঘাতিক 
হইয়াছে, তাহ] তাহার পরিবারগণ, বুঝিয় ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তিনি তাহার বন্ধুদিগকে বলিলেন, 'তোমরা উহার্দিগকে বুঝাইয়া ক্রন্দন হইতে 
নিবৃত্ত কর ন| কেন! তাহার! উত্তর করিলেন, “আমাদিগের কথা কি উহারা 
শুনিবেন 1 আপনার মুখের, কথ গুনিলে, উহার! সাত্বন। পাইবেন ইহাতে 
তিনি উত্তর করিলেন যে, 'আমি এখন বৈকুঠ্ঠের নৃতন নৃতন কত কথা 
ভাবিতেছি, আমি এখন তাহাই বলিব, তাহা বলিলে উহারা আরও কাদিয়া 
উঠিবেন। তোমর] তাহাদিগকে বলিষ! দেও যে, সংসার লকলি মিথ্যা ওমায়া |, 
ক্রমে কোন ওধধে রোগের ফোন উপকার হইল ন1!। বিগত সোমবার 
( গই জানুয়ারী ) অপরাহ্ন সকলেই বুঝিলেন, তিনি আর এই মায়াপূর্ণ সংসারে 
অবস্থিতি করিবেন না। তিনি গভীর যোগে আপনাকে ডুবাইয়৷ দিলেন 
কথা বার্তা বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্ত ভিতরে ভিতরে শেষ পথ্যত্ত তাহার সম্পূর্ণ 


২০৫২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


জান রহিল। সেই দিন অপরাহে তাহার নিকট কয়েকটি ক্রক্ষসঙ্গীত গান 
হইল, তাহার প্রদন্ন মুখকমল আরও প্রপন্ন হইল, তাহার মুখ হাসিতে লাগিল । 
তাহার স্বর্গারোহণের পূর্বে কয়েক রজনীতে প্রায় পঞ্চাশ জন বন্ধু বাহ্ধব 
কমলকুটারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিন চারিঞ্জন ডাক্তার আপনাপনি 
অনবরত তাহার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে ডাক্তার 
মেকনেল আপিয়া তাহার অনেক চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার 
শরীরকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রত্যুষে নাভিশ্বান 
আরম্ভ হইল, দেখিয়৷ তাহার বন্ধুগণ সমন্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন । 
আচাধ্য মহাশয় সেই মুমূর্ষু অবস্থায় সকলের সহিত যোগ দান করিলেন। এই 
সময় কয়েকটি ব্র্গনঙ্গীত হওয়ায় তাহার চক্ষু স্থির হইল, মুখকমল হাসিতে 
লাগিল, ক্রমে তিনি পৃথিবী ও কায়া ছাড়িতে লাগিলেন! “জয় জয় সচ্চিধানন্ 
হরে? শব্ধ অনবরত উচ্চারিত হইতে লাগিল, এবং বেলা ৪ট1 ৫€৩ মিনিটের 
সময় (৮ই জানুয়ারী ) বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, তিনি 
স্বর্গারোহণ করিলেন; বন্ধুগণ সমস্বরে "শাস্তি: শাস্তিং-শ্াস্তিঃ উচ্চারণ করিলেন । 
এই সময় তাহার মুখকমল যেন ফুটিয়া উদ্ভিল, রোগযস্ত্রণার চিহ্ন ও মলিনতা। 
চলিয়! গেল, অপূর্ব হাস্য আসিয়া তাহার মুখকে অধিকার করিল, তিনি হাসিতে 
হাসিতে ন্বর্গে চলিয়া গেলেন। সেরূপ অপরূপ মুখমগ্ডলের শোভা যিনি 
দেখিয়াছেন, তিনিই বিশ্ময়াপন্ন হইয়াছেন। সকলেই এই কথা না বলিয়। 
থাকিতে পারিলেন না ষে, তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়া, হাসিতে হাপিতে মা 
আনন্দময়ীর কোলে গিয়া বিলীন হইলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত পুস্তকের 
প্রুফ * দেখিয়া, নববিধান পত্রিকায় লিখিয়৷ জীবনের ব্রত পালন করিয়াছেন ।” 
( ১৮*৫ শকের ১লা মাঘের ধশ্মতত্বে দ্রষ্টব্য ।) 
অস্তে।হিক্রিয়। 

আমরা অস্তোষ্টি-ক্রিয়ার বর্ণনা এত দিন পরেকি করিব? তৎ্কালে 
অস্তোষ্টিক্রিয়া বলিয়া লিখিত প্রবন্ধের শেষ অংশ এখানে আমর ( ৯৮০৫ 
শকের ১লা মাধের ধর্মতত্ব হইতে ) তুলিয়া দিতেছি £--“কলিকাতার রাজপথ, 


* নবযোগ গ্রবন্ধের প্রুফ তিনি আপনি দেখিয়া! দবিযাছিলেন। সংহিতা ুস্তকাকারে 
মুত্রান্ষণ ডাহা নিক পর হয়। 


স্বর্গারোহণ ২০৫৩ 


তুমি ধন্য হইলে। যিনি আপনি পথ হইয়া শত শত লোককে স্বর্গের যাত্রী 
করিল্নে, আঙ্গ তুমি তাহার তন্থকে পবিত্র ্রহ্ধাগ্সির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার 
জন্য নিজঝ্রক্ষ বিস্তার করিয়া দিলে । ভক্ঞবুন্দের “জম সচ্চিদানন্দ হরে? ধ্বনির 
সঙ্গে, হে মুদমত্ত মাতওয়াল,* তুমি আসিয়া হরিনাম করিতে লাগিলে ! এ ফি! 
তোমার পাপ তোমায় আমাদিগের আচাধ্য হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে 
নাই, তুমি পাপে ডুবিয়া থাকিয়াও তাহার প্রতি এমন শক্তি হৃদয়ে পোষণ 
করিয়াছ ? জগৎ দেখুক, পাপীরও কেমন ভক্তের প্রতি টান। তুমি সঙ্গে 
সঙ্গে যাইতে সকলকে অন্কুনয় বিনয় করিতেছ। তুমি ভূতলে অবলুষ্ঠিত হইয়! 
কাহাকে প্রণাম করিতেছ ? আচার্্যকে ? তোমার শুভ নিশ্চয়ই ৷ পথ জনতায় 
পূর্ণ কেন? সকল সম্প্রদায় আজ একত্র মিলিত কেন? শক্রর শত্রুতা আজ 
কোথায় লুকাইল? মৃত্যু উজ্জীবন, এই আচাধ্যবাণী আজ সপ্রমাণিত হইল। 
পথ ঘাট শ্বশানভূমি আঙ্জ নিস্তব্ধ গম্ভীরভাবাক্রান্ত জনসমূহে আচ্ছন্ন! সকলেই 
কাহার যোগবিকশিত মুখকমল দর্শনার্থ ব্যগ্র। তোমর1! সকলে দর্শন কর, 
দর্শন করিয়া ধন্য হও। দেখ, মৃত্যুগ্জয়ের শরণাপন্ন হইলে, কেমন হাসিতে 
হাপিতে, প্রশান্ত গভীর ভাবে চতুর্দিকে দিবাজ্যোতি বিস্তার করিয়া, স্বর্গে 
চলিয়! যাওয়া যায়। 

“চন্দনকাষ্ঠবিরচিত চিতাশব্যা, তুমি এই পবিত্র তনু নিজ বক্ষে ধারণ 
করিবে? তোমার অভিপ্রায় কি? তুমি শুদ্ধসত্ব তঙ্গ শুদ্ধসত্ব জলস্ত অগ্নির 
সঙ্গে মিশাইয়া, ইহাকে সমুদ্রায় জগতের উপাদানের সঙ্গে এক করিয়া দিবে? 
অগ্নি জল বায়ু আকাশ ও ভূমিকে এই তশ্কুর অনুরূপ মন্দির করিয়! দিয়া, তুমি 
কি সাধকগণের সাধনের পরম সহায় হইবে ? আমার্দিগের আচাধ্যতন্থ কোথায়, 
এ বলিয়া কি আর আমার্দিগের আক্ষেপ করিতে হইবে? 

থং বায়ুমগ্রিং সলিলং মহীঞ্চ 

জ্যোতিংযি সত্বানি দিশোদ্রমাদীন্‌। 

সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং 

যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥ 
৪. এব্যজি মলিয়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া কেশবচনত্রকে দেখিত ও উপদেশ শুনিত, ভিতরে 
ভিতরে কেমন একটা ইহার অব্যক্ত অনুরাগ টিল। 


২৪৪ আচার্য কেশবচন্তু 


“এই মহাঁসতা, হে চিতাশ্যা, তুমি আজ আমাদিগের নিকটে প্রচার 
করিবে? আমরা ঈশ্বরসন্বন্ধে অধৈতবাদী নহি, কিন্তু আচাধ্যগণসন্থদ্ষে অধবৈত- 
বাদী; আমারদিগের এই মত কি করতলন্তস্ত আমলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করাইবে? 
যদি এই মতে আজ তুমি আমায় দীক্ষিত কর, চিতা, আমি অস্তিমে আমার 
এই দেহ কৃতজ্ঞতাভরে তোমার করে সমর্পণ করিব। 

“হে প্রজলিত হুভাশন, তুমি জলস্তশিখা কেন বিস্তার করিলে? ধৃপহৃনা 
স্বত ও গন্ধদ্রব্যের আহুতি পাইয়া কি তুমি আনন্দিত হুইয়াছ? এ নকল দিয়া 
কে না তোমার মান বর্ধন করিয়। থাকে? আজ মহাগ্নির সন্তান, হে ভৃতময় 
অগ্নি, তোমার উপরে শয়ান। ইনি আত্মদেহ তোমায় অর্পণ করিয়া তোমার 
সমাদর করিতেছেন, এবং জগৎকে এই বলিয়া যাইতেছেন, পূর্বপুরুষ ঠবদিক 
মহযিগণ সামান্য সমিৎকুশাদি অর্পণ করিয়া যে অগ্নির অচ্চন|! করিতেন, সেই 
অগ্নিকে পরমমাতার আবাসমন্দির এই তন্ু দিয়া আজ তৃথ্ধ করিতেছি; এই 
তন্নু অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ধ হইল, এ যেমন দ্ধ হইতে থাকিবে, ইহার সঙ্গে সন্ধে 
যেন জগতের সর্ববিধ তনুদোষ দগ্ধ হইয়া যায়। 'জয় সচ্চিদাননের জয়' 
'জয় সচ্চিদাননের জয়, 'বরঙ্মকূপা হি কেবলম্‌”। 


শাস্তি; শাস্তি; শাস্তিঃ!” 


অস্তিমকালে কেশবচন্ত্রের ভবিযুদ্বাণী 


সেবানিরত ছুই জন বন্ধু এবং পত্বীর সম্মূথে কেশবচগ্র ভবিষৃৎসন্থন্ধে 
অনেক কথা বলিয়াছিলেন। সেগুলি উল্লেখ করিবার আমরা আর প্রয়োজন 
মনে করি না, কেন না এ কয়েক বৎসরের ইতিহাস তাহা সগ্রমাণ করিয়াছে। 
তবে তাহার সংক্ষিপ্তভাব তৎকালের লেখার দ্বার। রক্ষা করিতে যত্র কণ 
কর্ব্যজ্ঞানে, ধর্মতত্ব ( ১ল! মাঘ, ১৮০৫ শক ) হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া 
দেওয়! গেল £-- 

"আমাদিগের আচাধ্য সুদুর ভবিষ্যতের মধ্যে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া কি কি 
বলিম্লাছেন, পৃথিবীর নিকটে জ্ঞাপন করা”আমাদের এবাস্ত কর্তবা। তিনি 
জানিতেন, তিনি যে ধশ্ম জগতের নিকটে প্রচার করিলেন, পৃথিবী এখনও 
তাহ! গ্রহণ করিবার জন্য গ্রস্ত হয় নাই। যদি দশ সহত্র বর্ষে পৃথিবী তাহা 


্বর্গারোহণ ২১৫৫ 


গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি আত্মপরিশ্রম সফল মনে করেন। 
বর্তমানে এ ধর্দের মধো বিমিঅ ভাব প্রবেশ করিবে, তিনি তাহা সময়ের 
লক্ষণ দর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলেন। এই বিমিশ্র ধর্ম সমূদায় পৃথিবীকে অনায়াসে 
আত্মকরস্থ করিবে, ইহাও তাহার জানিবার অবশেষ ছিল না। তিনি তাহার 
প্রিয় অন্ুযায়িবর্গকে এই বলিয়া অনুযোগ করিতেন যে, তিনি বহুবর্ধ হইতে 
তাহাদিগকে সাবধান করিয়া আপিয়াছেন, কেহ তাহার সাবধান বাকোর প্রতি 
মনোভিনিবেশ করেন নাই; এখন ভিনি এমন কাহাকেও দেখিতেছেন না, 

যিনি এই বিমিশ্র ধর্মের হত্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। 

এই বিমিশ্র ধর্ম সকলকে গ্রাম করিবে, এই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক মনে।- 

বেদনা। যদি ঈশ্বরের প্রতি অণুমাত্ম কোন বিষয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়, 

তবে তিনি বিমিশ্র ধন্মে নিপতিত হইলেন, এই তাহার মত। কোন সময়ে 
এক জন বন্ধু হিমালয় শিখরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বিশ্বাস কি, 
বুঝাইয়া দিন। তিনি সম্মুখস্থ অত্যুচ্চ বৃক্ষের প্রতি অঙ্ুলি নির্দেশ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, এই বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় উত্থান করিয়া বম্পদানের নাম 
বিশ্বাস। এ কথা সামান্য কথা নহে । বিশ্বাস সদ! নির্ভীক, বহু ভয়ের কারণের 
মধ্োও ভয়শৃন্ত । সে কেবল প্রভুর দিকে তাকাইয়া থাকে। যাহ| তাহার 
মুখে শুনে, নির্ভয়ে তাহা সম্পাদন করে। সেকি প্রকারে তাহার প্রতৃর 
আদেশ পালন করিবে, সে বিষয়ে একবারও ভাবে না । আচার্ধা মহাশয় এই 
জন্যই সর্বদা দুঃসাহসিক কাধ্যসকলেতে হস্তক্ষেপ করিতেন। তাহার ধর্ঘদ 
গণনার ধর্শ ছিল ন|। তিনি আশ্বত্তমনে সর্বদা আপনার পরম মাতার 

ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। যখন হাতে এক কপর্দক নাই, 
তখন মার আদেশে বহুসহস্রমুদ্রাবায়সাধা কার্ধো আপনাকে নিযুক্ত করিতেন। 

তিনি কতবার এরূপ কার্ধা করিয়াছেন, এবারও হিমাপয় হইতে প্রত্যাগমন্ন 

করিয়া নবদেবালয়নির্দাণকাধ্যে সেই ভাবেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। “বিশ্বাস 
ত্তাহার জীবনের সার ধন ছিল। তিনি তাহার মাকে যেমন বিশ্বা করিতেন, 
এমন আর কে করিবে? যে ব্যক্তি তেমন বিশ্বাস না করিবে, সে তাহারই 
বা হইবে কি প্রকারে ? এই জন্ত যাইবার পূর্বে বলিয়৷ গেলেন, পৃথিবী এখন 
আমাকে গ্রহণ করিতেছে না; যাহারা ধর্দের সঙ্গে পৃথিবীর গণনার শাস্ত্র 


২৫৫৬ আচার্য কেশবচন্জ 


মিশাইয়! দিবে, এখন তাহাদিগেরই রাজত্ব । ষখন সময় আসিবে, তখন তাহাকে 
গ্রহণ করিবে এবং গ্রহণ যে করিবেই, তদ্ঘিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত | 

"আচার্য মহাশয় বিশ্বাসবিবৃতি (825 ৪10) প্রচার দ্বারা জীবন 
আরম্ভ করিলেন, সংহিতা ও যোগ শিখাইয়া ইহলোকের দৃশ্ঠটমান জীবন শেষ 
করিলেন। তিনি ভক্তিভাজন প্রধান আচাধ্য মৃহাশয়কে বলিম়াছিলেন, 
এখনও আমার দেবার ও বলিবার অনেক আছে; কিন্তু থাকিলে কি হয়, 
পৃথিবী তাহা গ্রহণে অন্থপযুক্ত বলিয়া, সে সমুদরায় তিনি পবিত্রাত্মার হস্তে 
রাখিয়া তিরোহিত হইলেন। যাইবার বেল! প্রফুল্প ঈধদ্ধান্যযুক্ত মুখকমল 
ছারা, রোগ, শোক, মৃত্যু কিছুই নয়, এই শুভ সংবাদ পৃথিবীকে দিয়া গেলেন। 
এখন আমর তাহাকে আমাদিগের মধো গ্রহণ করিব, না, বিমিশ্রধশ্মের 
পতাকার নিয়ে মন্তক রাখিয়া আমাদিগের নিজ নিজ জীবন নরকের প্রশস্ত 
মুখে নিঃক্ষেপ করিব ? ভাবী জীবন আমাদিগের এ প্রশ্নের উত্তর দান করিবে । 
আমরা নববিধানের পূর্ণ ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য শোণিতের এক এক বিন্দু 
অর্পণ করিতে কৃতসন্বল্প, ঈশ্বর আমাদিগের সহায় হউন * |” 

হলদীবাড়ীর নাগা সাধুর কথা 

কুচবিহারের অস্তর্গত হলদীবাড়ীতে ব্রহ্ষন্বরূপনাম৷ এক জন নাগ! সাধু, 
বহুবর্ষ হইল, বাস করিতেছিলেন। তিনি সাক্ষাৎসন্বন্ধে আচাধ্য কেশবচন্দ্রকে 
দেখেন নাই, অথচ তাহার সঙ্গে তাহার কি প্রকার অধ্যাত্মযোগ ছিল, তৎকালে 
লিখিত বিশ্বস্ত বন্ধুর পত্র (১৮০৫ শকের ১৬ই মাঘ ও ১ল। ফান্তনের ধর্মতত্বে 
দ্রষ্টব্য ) হইতে সকলে তাহা অবগত হইবেন ২-"৬ই জানুয়ারী (১৮৮৪ থুঃ) 
সন্ধাকালে তাহার কুটারের সম্মুখে কদগ্ববৃক্ষমূলে চৌতরার উপরে উপবিষ্ট 
হইয়া, কতকক্ষণ হরিগুডণ গান করিতে করিতে, শোকে অভিভূত হইয়া এই 
বলিয়। কাদিতে লাগিলেন, "আমি এখন বাহির বাড়ী হইতে ভিতর বাড়ী 





পানি শিপন পপর আপ্পীন 


শপ পপ 


** বন্ধুগণের দৌষদর্শনমন্তেও তাহাদিগের দেবনিংস্বসিতে যে তাহার আস্থা যায় নাই, 
তাহার প্রমাণ এই ঘে, নিরতিশয় বস্ত্রকালে একপ্রন বন্ধুকে তিনি লিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আমার চিকিৎসাবিষয়ে মার কাছে কি কিছু শুনিয়াছ ? না, এই উত্তর দিলে বলির! উঠিলেন, 
"মা, এই বার হাতী দকে পড়িয়াছে।, পরে যোগাবস্থায় বলিতে লাগলেন, "| পাক্যজননী, 
নির্বধাণ দাও, নির্ববাগ দাও।" 
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যাইব, মার কাছে যাইব। বড় ভন্ন হইয়াছে। জগতে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত। 
এই সময়ে কলিকাতার লোকে অনেক করিয়া চাউল খরিদ করে না কেন? 
তার পরেই বলিলেন, “কেশববাবু কেমন আছেন? ( কেশব বাবুর পীড়ার 
ংবাদ তিনি কিছুই জানিতেন না) আমি বলিলাম, তিনি কলিকাতরে 
বাড়ীতে অত্যন্ত পীড়িত আছেন । তিনি বলিলেন, "তাহার সহিত এখানে 
আমার সাক্ষাৎ হইল না, সময়ান্তরে অবস্থাস্তরে সাক্ষাৎ হইব ।, এই বলিয়! 
হো! হো করিয়া কাদিতে লাগিলেন এবং আমার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। 
আমি বলিলাম, আমি কলিকাতায় আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়! যাইব এবং 
কেশব বাবুকে দেখাইব। তিনি বলিলেন, “কলিকাতায় যাওয়ার হুকুম নাই । 
এই বলিয়। ভূমিতে অবলুষ্ঠিত হইয়া চীৎকাররবে কাদিতে লাগিলেন এবং 
বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ৬।৭ বৎসরের মধ্যে আমি তাহাকে একপ : 
শোকাকুল কখনও দেখি নাই। সেদ্দিবস কিছু আহার করিলেন না। কিছু 
দৃপ্ধপান করুন, বলায় বলিলেন, "মা ভিতরে ডাকিতেছেন, তথায় গিয়াই দুগ্ধ 
পান করিব।, এই বলিয়৷ সমাধিস্থ হইয়! হাসিতে হাগসিতে বলিতে লাগিলেন, 
এ দ্রেখ, মা কেমন ক্রোড়ে লইয়! ছুপ্ধ পান করাইতেছেন।, ৭ তারিখ 
( জানুয়ারী ) আমাকে প্রয়োজনবশতঃ মেখলীগঞ্জ আসিতে হইয়াছিল। এ 
দিবল বলিয়াছিলেন, “কলিকাতাব লোক বড় নির্বোধ। এক দল পাজী 
আছে, বড় শক্ত শক্ত পাজী। জগৎ বার বার ভক্তকে অপমান করিয়া 
আপিতেছে। কেহ যদি এ দিব বলিত, এ কলিকাতার গাড়ী আসিতেছে, 
অমনি হু হু করিয়া কাদিতেন। আমাকে বলিলেন, “মা আমাকে স্থানান্তরে 
যাইতে বলিয়াছেন, আর হলদী বাড়ীতে থাকিব না । মাকে (আমার পত্বীকে) 
প্রণাম জানাইও, আমি বিদায় হইলাম।, পর দিবস (৮ই জানুয়ারী ১৮৮৪ খুঃ) 
বেলা আন্দাজ ১০টার সময় উর্ধাশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন ।” 
'হসংবাদলিপিকরের' অনুতাপ ও আচার্ধ)চরিত্রের স্বর্গীয় ভাব বর্ণন 
কেশবচন্দ্রের ত্বর্গারোহণের পর “মসংবাদ-লিপিকর' যাহা লিখিয়াছিলেন, 
তাহা আমরা! এস্থলে (১৮০৫ শকের ১৬ই মাঘ ও ১ল! ফাল্গুনের ধশ্মতত্ব হইতে) 
উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি :_“হে স্বগস্থা জননীর হৃদয়বিহারী আচার্য, তুমি 
দেহত্যাগ করিয়া তোমার মার কোলে এখন স্থুখে বিচরণ করিতেছ; কিন্কু 
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তুমি আমাদিগকে ছুধিষহ শোক দুঃখ তাপে নিক্ষেপ করিয়া গেগে। তুমি 
সবর্গারোহণের পূর্বে আমাদিগের সম্পর্কে যাহা বলিয়া ও লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়া গেলে, তাহা স্মরণ করিয়া তীত্র শোকানলে আমাদিগের প্রাণ দগ্ধ 
হইতেছে। আমাদিগের বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা, পবিত্রতা ও যোগের 
অভাবদর্শনে তুমি দারুণ ছুঃখ-শেলবিদ্ধ হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলে। ভয়ানক 
.রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তুমি আমাদিগের কল্যাণ কামনা করিতে ক্ষান্ত হইলে না। 
গত ১লা বৈশাখ (১৮০৫ শক) নববর্ষোপলক্ষে তুমি প্রেরিতদিগের প্রতি 
তোমার হ্বর্স্থ প্রতুর যে আদেশ ঘোষণা করিলে, আমাদিগের জীবনে তাহা 
পালিত হইল না দেখিয়া, তুমি বিষম দুঃখ যাতনা সহ করিলে। আমরা 
ঈশ্বরপ্রদত বৈরাগ্যব্রত, প্রেমব্রত ভঙ্গ করিয়া, তোমার কোমল হৃদয়কে ভয়ানক 
আঘাত করিয়াছি। এই গুরু অপরাধের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না হইলে, আর 
*আমাদিগের শান্তি নাই। তুমি পৃথিবী ছাড়িবার পূর্বে আমাদিগের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করিয়া! গেলে, আজীবন তোমার ও তোমার প্রতু-প্রদত্ত এই ব্রত- 
পালন ভিন্ন আমাদিগের কলঙ্কমোচনের অন্য উপায় নাই। এই জন্য আমরা 
ব্যাকুলিতচিত্তে তোমার স্বগ্থা সর্বসাক্ষিণী মার সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, 
আমরা যত দিন পৃথিবীতে বাচিয়া থাকিব, তত দিন এই ব্রত পালন করিতে 
করিতে শেন রক্তবিন্দু পর্বাস্ত ক্ষয় করিব। প্রাণান্তেও বৈরাগ্য, প্রেম, 
উদ্দারতা, পবিভ্রতা, যোগ পরিত্াগ করিব না। তোমার জীবন, তোমার 
চরিত্র এ সমস্ত স্বর্গীয় ভাবের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত । 

"(১) জীবন্ত বৈরাগা স্থাপন করিবার জন্য তুমি এখানে আসিয়াছিলে। 
তুমি এহিক স্থথকে মহাপাপ জানিয়। ঘৃণা করিতে । তুমি তোমার নিজের 
জগ্য কিম্বা তোমার ক্ষুদ্র পরিবারের জন্য ধন সংগ্রহ করা পাপ মনে করিতে। 
্রহ্মানন্দ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার স্থথস্পৃষ্াকে তুমি নরহত্যা, নারীহত্যার 
যায় গরতর পাপ মনে করিতে। আত্মেচ্ছা বিনাশ করিয়া, তুমি কেবল 
তোমার শ্বগ্থ প্রভুর ইচ্ছা-পালনার্থ, সমণ্তড জগতের কল্যাণের জন্য, জীবনের 
কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ, সকল কাধ্য সম্পন্ন .করিয়াছ। তোমার স্বার্থ ছিল না, 
কেবল প্রতৃর মহিমা মহীয়ান্‌ করিবার জন্যই তুমি জীবন ধারণ করিতে । 
আহার, পরিচ্ছদ, ব্যবহারে তোমার বৈরাগ্য উজ্জলরূপে প্রকাশ পাইভ। 
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পলান্ন পরিত্যাগ করিয়া তুমি শাকান্ন ভোজন করিতে রুচি প্রকাশ করিতে । 
উতৎ্কট রোগের অবস্থাতেও তুমি সুস্বাছু বেদান৷ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া 
মুড়ি খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ; স্বর্ণথালা তুচ্ছ করিয়! তুমি কদলীপত্রে 
আহার করিতে ; রৌপ্ময় ঘটির পরিবর্তে তুমি ক্ষুদ্র মাটার ঘটিতে জলপা'ন 
করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে; বহুমূল্য জরির শাল উপেক্ষ! করিয়া তুমি 
গৈরিক বসনে আপনাকে আচ্ছাদিত দেখিতে ভালবাসিতে ; ইউরোপীয় 
সভ্যতা ও স্থরুচি অন্ুুগারে স্থলজ্জিত হন্ম্য পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতলগৃহে দরিদ্র 
যোগকুটার নির্মাণ করিয়া তন্মধো তুমি যোগ সাধন করিতে; তোমার প্রিয় তম, 
অন্তরতম বৈরাগ্যকে তুমি প্রাণের মধ্যে পোষণ ও বর্ধন করিতে, লোককে 
দেখাইতে না; বরং সভাত! পামাঞ্জিক শৌজন্য দ্বার। তাহা ঢাকিয়া রাখিতে। 
তুমি তোমার চরিজ্র ও উপদেশাদি দ্বারা তোমার স্বর্স্থ পিতা, সর্বত্যাগী, 
পরম টৈরাগী ঈশ্বরকে প্রকাশ করিয়া, জগতে বৈরাগ্যের পূর্ণ আদর্শ রাখিয়া 
গিয়াছ। 

«(২) দ্বিতীয়তঃ তোমার প্রেম তোমার ভয়ানক শক্রদিগকেও পরাস্ত 
করিত। তোমার শক্ররাও মুক্তকণ্ঠে বলিত, উহার কাছে বগিলে, উহার 
সুমিষ্ট প্রেমার্জ হৃদয়ের কথা শুনিলে, আর মনের মধ্যে উহার প্রতি কোন 
অসভ্ভাব থাকিতে পারে না। তোমার হৃদয় ক্ষমার অতীত স্থানে অর্থাৎ 
নিত্য প্রেমে ববতি করিত। তোমার প্রেমের শান্তর এত উচ্চ যে, তাহাতে 
ক্গমাও পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । ক্রোধ বা বিরক্কি-সম্রণের নাম 
ক্ষম1; কিন্তু তুমি বলিতে, অপরের দোষ-দর্শনে বিরক্তি বা ক্রুদ্ধ হওয়া পাপ। 
শাস্তভাবে গ্রেমার্জহদয়ে পাপীর পাপ-মোচনের জন্ গ্রার্থনাই তোমার শান্তর ও 
জীবন। এই প্রেমের শাসন ভিন্ন তৃমি অন্য শাসন জানিতে না। তুমি তোমার 
আশ্রিতগণের নিতান্ত গহিত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, ক্রোধ, বিলাসিতা, মুঢ়তা, 
অহঙ্কার, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি দেখিয়াও, তাহাদিগকে দূর করিয়া দাও নাই? 
বরং বিশেষ ব্যাকুল ও দয়ার্জ হইয়া, আজীবন বিধিমতে তাহাদিগকে সংশোধন 
করিতে যত্ব করিয়াছ। তোমার এই প্রেমধর্শ নিশ্চয়ই জয়লাভ করিয়াছে । 
তোমার স্বরগস্থ পিতার মুক্তিপ্র্দ প্রেমই তোমার প্রেম। , 

*(৩) সকল ধর্ম ও সমূদায় ধর্ধপ্রবর্তকদিগের সামগ্রস্ত করিয়া, তুমি জগতে 
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আশ্চর্য শবগাঁয় উদারতার ধর্ম গ্রতিষ্ঠিত করিলে। তুমি প্রতোক ধর্মসশ্রদায়ের 
প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছ ও কোন ধর্শ গ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে কুষ্টিত 
হও নাই। অধিক কি, তুমি জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রতৃতির মধ্যেও জগদ্‌গ্ুরু 
ঈশ্বরের জ্ঞান ও সতা উপলন্ধি করিতে । 

(৪) পূর্ণ পবিভ্রতা তোমার ধর্শ, কোন প্রকার অপবিভ্রতা তুমি মহ 
' করিতে পারিতে না। অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারকে তুমি স্বণা করিতে । অপবিত্র 
দৃষ্টি, অপবিত্র আলাপ, অপবিত্র ব্যবহারকে তৃমি তোমার জলন্ত পুণ্যানলে দ্ধ 
করিতে । পবিজ্ঞাত্মার স্প্ আদেশ ভিন্ন স্ত্রীপুরুষের একত্র উপবেশন, কি 
কথোপকথনকে তুমি পাপ বলিয়া ঘ্বণা করিতে ; এবং স্ত্রীপুরুষের পরম্পরের 
প্রতি অবৈধ আসক্তিকে তুমি ভয়ানক নরকাগ্নি মনে করিতে । তোমার এই 
পবিভ্রতাই তোমার প্রাণপিংহাননস্থ পবিজ্রাত্মা ধর্মরাজের প্রবেশ করিবার 
একমাত্র দ্বার । 

"(৫) হে মহাযোগী, বিষয়ান্ধ লোকেরা তোমাকে ঘোর সংসারী মনে 
করিত; কিন্তু তুমি সংলারে আসিয়াও স্বর্গবানী ছিলে, কায়স্থ থাকিয়াও ব্রক্স্থ 
ছিলে। পরিবার ও বন্ধুমগ্ুলীর মধ্যে একটা স্থৃখী বৈরাগী পরিবার গঠন করা 
তোমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও ব্রত ছিল। সম্পদে, বিপদে, সুখে, সুস্থতায় 
ও রোগে, যোগেখর প্রাণেশ্বরের সঙ্গে তোমার যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। ভয়ঙ্কর 
পীড়া-যন্ত্রণা তোমার যোগভঙ্গ করে নাই; মৃত্যুর পূর্ববক্ষণ পধাস্ত তুমি তোমার 
যোগের মহা জয় দেখাইয়া গেলে। কে বলে,তুমি অচেতন হইয়াছিলে? 
তুমি মহাযোগ-নিপ্রায় অভিভূত হইয়াছিলে। তোমার ঠৈতন্ত না থাকিলে, 
প্রাণত্যাগের কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি নঙ্গীত ও ্রন্ষন্তোত্রে যোগদান করিতে 
পারিতে না। তুমি বিষম যন্ত্রণার মধ্যেও কেবল “বাবা” “মা” এই সম্বোধন 
ভিন্ন আর কিছুই করিতে না। তুমি তোমার পিতা যোগেশ্বর, তোমার মাত। 
যোগেশ্বরীর প্রাণের মধ্যে বিহার করিয়া, ভয়ানক মৃত্যু বিষাদের মধ্যেও 
হাপিয়াছ। নিংশাসবাফুপ্রনাণের পূর্ববমুহূর্তে তোমার চক্ষুদ্বয়ের আকরধ্য ওজ্জলা 
ও স্থির গম্ভীর দৃষ্টি ও মুখমগ্ুলের স্বর্গীয় পরিবর্তন, প্রশান্ত প্রফুল্ল ঈষদ্ধান্ত 
তোমার অন্তরের নিগৃঢ়তম যোগ, তোমার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রন্মদর্শন, ত্রপ্মবাণী 
প্রবণ, ব্হ্মম্পর্শ ও বৈকুঠদর্শনের সাক্ষ্যধান করিয়াছে । এই যোগন্রঃ অযোগী 
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কুযোৌগী জগৎকে যোগবলে হ্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য তুমি পৃথিবীতে আসিয়া- 
ছিলে; তোমার জীবনের কাধ্য সকল নফল হইয়াছে, তুমি ভয়ানক রোগ ও 
মৃত্যুযন্তরণার মধ্যেও তোমার ম! আনন্দময়ীকে দেখিয়া হাপিয়াছ? মৃত্যুকে জয় 
করিয়াছ। ঘোর দুঃখ বিষাদের মধ্যে যোগানন্দরম আন্বাদন করিয়াছ। 
আমরা যত দিন বাচিয়া থাকিব, তত দিন জগতের নিকট এই “সুসংবাদ? 
প্রচার করিব ৮ 
আচাধ্যসমাগম 

৩০শে পৌঁধ, ১৮০৫ শক ( ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ খৃঃ), রবিবার, ব্রঙ্গ- 
মন্দিরে আচাধ্যসমাগম হয়। কি ভাবে সমাগম হয়, ত্প্রদর্শনজন্য আমর! 
ধর্মতত্ব ( ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্তুন, ১৮০৫ শক ) হইতে 'আচার্ধ্যসমাগম” উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি £--“হে স্রেহময়ী জননী, তৃমি তোমার সন্তানকে তোমার 
বক্ষে তুলিয়া লইলে, এখন আর আমরা এ পৃথিবীতে ত্বাহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে 
দেখিতে পাইব না। তাহাকে দেখিতে হইলেই, আমাদিগকে তোমার নিকটে 
আসিতে হইবে, তোমার বক্ষে তাহাকে দেখিতে হইবে । কোথায় পূর্ববকালে 
লোকেরা সস্তানের মধা দিয়া তোমায় দেখিত, এ যুগে তুমি তাহার বিপরীত 
করিলে । কেহ তোমা'র মধ্য দিয়া ভিন্ন তোমার সন্তানকে যে আর দেখিতে 
পায় না, বুঝিতে পারে না । মাতঃ, আমরা আমাদিগের আচার্যযের নিকটে 
আমাদের মনের কথা বলিব। তুমি তোমার বক্ষে সন্তানকে লইয়া প্রকাশিত 
হও। তোমার মধা দিনা আমরা তোমার সন্তানকে সম্মু্ধীন করি, এবং 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া! আমাদ্িগের যাহা বলিবার বলি। 

“হে মাতৃবক্ষবিহারী আচার্ধা, আমর! অপরাধী হইয়া আজ তোমার নিকটে 
দণ্ডাযমান। আমাদিগের অপরাধ তুমি শ্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছ, 
আমর] সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সংশয় করিতে পারি না*। তুমি রোগ- 
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শয্যায় শয়ান থাকিয়া! আমাদিগের অপরাধের জন্য শোক করিতে, এ কর্ণ তাহ! 
পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছে। ত্তোমার মাতার নিকটে আদেশ পাইয়া, তুমি আমা- 
দিগের নিকটে যাহা প্রচার করিলে, আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিলাম। তুমি 
লিখিয়া গেলে যে, আমাদিগের বৈরাগা হয় নাই। আমরা এ অপরাধ মস্তক 
নত করিয়া স্বীকার করিতেছি । আমর]! বিষয় ছাড়িয়া ধর্মরাজ্যে আমিলাম, 
, কিন্তু বিষয়ানক্তি আমরা ছাঁড়িলাম না । আমাদিগের আহার বাবহার পরিচ্ছদ 
সকলেতেই বিষয়াসক্তির গন্ধ তুমি নিরন্তর পাইতে এবং সেজন্ত যে তোমার 
কত ক্লেশ হইত, তাহা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তুমি বলিলে, কলাকার 
জন্য চিত্ত করিও না, আমরা চিন্তা করিয়। করিয়া জীবন হারাইলাম। তুমি 
আমাদিগের মধ্যে বিষয়বাণিঙ্গের উপক্রম দেখিয়া কত শোক প্রকাশ করিলে, 
তোমার ছুবিষহ রোগযস্ত্রণা অপেক্ষা সে যন্ত্রণা আরো! অবিষহা ছিল; মনে 
করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, আমরা তোমার রোগের কারণ হইলাম। সে কালে 
এক জন জুড়াস স্কেরিয়ট ছিল, এবার যে তোমার সম্বন্ধে আমরা সকলেই জুডান 
স্কেরিয়ট হইলাম। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে? আমর! অনুতাপ 
করিয়া পাপ স্বীকার করিতেছি, ক্ষমা কর। ন],ক্ষমা কর, বলিতে পারি ন|। 
তোমার শাস্ত্র যে অতি তীব্র, তুমি ক্ষমা মান না। তুমি আবার ক্ষমা করিবে 
কি? তুমি কি আমাদিগের উপরে কুদ্ধ হইয়াছ যে, ক্ষণা করিবে? তোমার 
হৃদয়ে অপরিসীম স্বেহ, নৈলে তুমি মাতৃক্রোড়ে লুকাইবার পূর্বে আমা- 
দিগের দোষগুলি লিখিয়া রাখিয়া গেলে কেন? আমরা আমাদিগের দোষ 
অপরাধ জাণিয়! শোধনে প্রবৃত্ত হইব, এই দ্বন্য কি নয়? তুমি বলিলে, আর 
আমর] তেমন দেবনিঃশ্বনিত গ্রহণ করি না। এখন আমরা" আমাদিগের 
বুদ্ধির দাস হইয়াছি। এখন আমর! নিজ নিঙ্গ বুদ্ধির কথা শুনিয়! চলি। 
বুদ্ধির কথ। শুনিয়! চলি বলিয়াই, আমাদিগের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে, 
আমারদিগের অহ্‌ঙ্কত স্বার্থপর বাক্তিত্ব প্রব্গ হইয়৷ পড়িয়াছে। তুমি তোমার 
বন্ধু্জনকে বলিয়াছ, আমরা স্বর্গের মনোনীত লোক হইয়াও, এক অহঙ্কারে 
পতিত হইয়াছি। অহঙ্কারী স্বার্থপর আত্মপরাযণ লোকেরা দেবনিংঃশ্বসিত 
গ্রহণ করিবে কি প্রকারে ? হে আচাধ্য, আমরা অপরাধ হ্বীকার করিতেছি, 
এবং যাহাতে দেবনিঃশ্বসিত আমাদিগের মধ্যে প্রাধান্তলাভ করে, অভিমান 
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অহঙ্কার স্বার্থপরতা ব্যক্রিত্ব বিদায় করিয়া দিয়া নত হই, তজ্জন্ত নিবস্তর 
তোমার মাতার নিকটে প্রার্থনা করি। আমরা যোগী হইলাম না, এ তোমার 
বড়ই ছুঃংখ । তুমি রোগশ্যায় পড়িয়া ঘোর রোগযন্ত্রণার মধ্যে যোগানন্দ সম্ভোগ 
করিতে, সে ফোগানন্দ তোমার নিকটস্থ প্রাণের বন্ধুগণ গ্রহণ করে, এতো 
তোমার স্বভাবতই ইচ্ছা হইতে পারে। এইটি আমর! গ্রহণ করিলাম না, 
তাই তুমি বলিলে, আমার রোগের চিকিৎসা! তোমরা করিলে না। আমরা 
ইহার বার্থ মনন বুঝিলাম ন।, যথার্থ চিকিৎসাও করিলাম ন।। এ অপরাধ- 
কলঙ্ক আমাদিগের চিরদিন থাকিয়া যাইবে । কেযেকি দিয়া আমাদিগের 
কলঙ্ক পু'ছিয়া ফেলিবে, আমরা জানি না। এই জানি, যদি আমরা তোষার 
বৈরাগ্য উদারতা পবিত্রতা ও যোগ গ্রহণ করিতে পারি, জীবনে আয়ত্ত করিতে 
পারি, তাহ! হইলেই আমা্দিগের জীবনে কথঞ্চিৎ নিক্ষয় হয়। আমরা এই 
সকল গ্রহণ করিলাম না বলিয়া, আমাদিগের চরিজ্ের সামঞ্শ্য তুমি দেখিতে 
পাইলে না। আমরা তোমার প্রদর্শিত পথে চলিলাম না, তাই আমাদিগকে 
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া তোমার নিকটে ফ্রাড়াইতে হইল, এবং তুমি 
যাইবার বেলা আমাদিগের কলঙ্ক জগতের নিকটে বিদ্িত করিলে। সাধু 
ভাই অঘোরনাথ তোমার অগ্রে গমন করিলেন, তুমি তাহাকে নিজ হাতে 
সাধুর পিংহাননে বসাইলে, আর আঞ্জ আমরা কলঙ্কিত কৃষ্ণবর্ণমুখে সম্মুখে 
দণ্ডায়মান । আজ অন্ুৃতধ্হ্বদয়ে তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, 
এ দেহের এক এক বিন্দু শোণিত দিয়া এই কলঙ্ক ধুইয়া ফেলিব। যদি 
বৈরাগ্যের তীব্রাঘাতে এ দেহ থণ্ড থণ্ড হইয়! যায়, তবু বৈরাগ্যকে মস্তকের 
শিরোভূষণ করিয়া রাখিব। আঙ্গ বুদ্ধিকে জলাঞ্চলি দিয়! দেবনিংশ্বসিত মস্তক 
পাতিয় গ্রহণ করিতেছি, ইনি আপিয়া আমার্দিগের ভগ্ন অস্থি সকল মৃতসঞ্জীবন- 
মন্ত্রে যোড়াইয়া দিন। আমরা দেবনিঃশ্বসিতের নিকটে আর বুদ্ধিকে বড় 
করিব না, আমরা অহঙ্কারে স্বার্থে অন্ধ হইয়া তোমার মাতার গৃহে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ 
আনগ্নন করিব না। আমরা দৃব্রত হইয়া! তোমার প্রদত্ত বৈরাগাতব্রত, প্রেম- 
ব্রত, উদ্দারতাব্রত, এবং পবিভ্রতাব্রত গ্রহণ করিব; তোমার মাতা আমার্দিগের 
সহায় হউন। মাতার ক্রোড়ে বসিয়া যেন তোমায়, আমরা ব্রতধারী হইলাম 
ন| বলিয়া, শোক করিতে না হয়। এখানে আমরা তোম়ার শোকের কারণ 


২০৬৪ | আচার্য; কেশবচন্তর 


হইলাম ; আনন্দময়ীর গৃহে কোথায় তূমি নিরবচ্ছি্ন আনন্দসন্তোগ করিবে, না, 
আমাদিগের জন্য তোমায় রোদন করিতে হইবে, ইহা যেন কথন না হয়। 
তোমার আনন্দময়ী মা যেন আমাদিগের চিত্বপরিবর্তনের সংবাদ দিয়া তোমায় 
নধী করিতে পারেন । 

"হে আচার্ধা, তুমি যাইবার বেলা পৃথিবীতে যে শুভসংবাদ রাখিয়া গেলে, 
, ইহা যেন আমরা সিংহবলে জগতের নিকটে প্রচার করিতে পারি। তুমি যে 
বিধান স্থাপন করিতে আসিলে, এ বিধান যে পবিভ্রাত্মার বিধান, আনন্দের 
বিধান। তুমি জগৎকে দেখাইলে, রোগের অবিষহ্‌ যন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দ- 
ময়ীর সন্তান কেমন যোগাননে হাসেন ও জগতের দুঃখে কাদেন। তোমার 
শেষ রোগযন্তরণ৷ কি তীব্র, আমরা বলিয়া উঠিতে পারি না। তুমি যদি দুর্বল 
ধাতুর লোক হইতে, তবে মনে করিতাম, এ যন্ত্রণা অপরের রোগন্ত্রণার 
অন্থরূপ। তুমি প্রথম বয়সে যে তীব্র ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলে, তাহাতে 
তোমার যে বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কাহার না মনে আছে? তুমি 
্রফুল্পমুখে কত বার শস্তচ্ছেদ বহন করিলে; এমন কি তীব্র ওধধের যন্ত্রণায় 
মৃচ্ছিত হইলে, তবু “উঃ এই শব মুখে উচ্চারণ করিলে না। তোমার সে 
ক্ষত দেখিয়া অপরে মুচ্ছিত হইত, কিন্তু তুমি বপিয়া হাসিতে । তোমার 
জীবন নিরন্তর প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্যই কি মার সব লীলা? তুমি বলিতে, অন্যত্র 
কপটত! পাপ, কিন্তু যোগ বৈরাগ্য গুভৃতি গ্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য কপটতা 
ধর্মমধ্যে গণা। তুমি অন্তরে বাহিরে নিরন্তর মাকে দেখিয়া আনন্দগাগরে 
ভাসিতে, অথচ লোকে তোমায় সাধারণ মানুষের মতন দেখিত । তোমার 
বৈরাগ্য অতিশয় তীব্র, অথচ লোকে তোমায় অট্রালিকায় স্থখন্থচ্ছন্দে অবস্থিত 
জানিয়া ঘোর বিষয়ী বলিয়া মনে করিত। এইযে আর একদিন তোমার 
অনুৰত্তিনী ধর্ধপত্বী, এই বলিয়া তাহার বন্ধুগণের নিকটে হৃদয়ের আক্ষেপ 
গ্রকাশ করিলেন যে, তোমায় শত স্ুখাগ্য দ্রব্য দিলে, তুমি তাহ! স্পর্শ না 
করিয়া আহ্লাদের সহিত কেবল শাকান খাইতে; বড় অন্থরোধ করিলে, 
দে সকল সামগ্রী অঙ্ুলী দ্বারা এক বার রূলনায় সংযুক্ত করিতে মাত্র । তুমি 
রোগশ্য্যায় বেদানা! প্রভৃতিতে বীতরাগপ্রদর্শন করিয়াছিলে, কেবল গরিবের 
সেব্য মুড়ীর প্রতি তোমার অনুরাগ ছিল। তোমার বৈরাগ্য তোমার ধর্শ- 


স্বর্গারোহণ নী ২০৬৫ 


বন্ধুগণ বুঝিতে পারিলেন না বলিয়া, তোমার মনে কষ্ট ছিল, এবং এই দ্য 
তোমার পত্রী এক দিন রোগদৌর্ববল্যসময়ে তোমার গাআাবরণের বন্ধনী আটিয়া 
দেওয়ার বেল! তুমি বলিয়াছিলে, এই এখনি পাড়ায় কথা উঠিবে যে, উনিও 
তো শ্্ীর বশ। তুমি যে বৈরাগ্যের তীত্রবাণে তোমার পত্রীকে ঘাল করিয়া 
ফেলিরাহিলে, বল, তাহা কে না জানে? তোমার মা তোমাকে সর্বদ। 
আবরণে আবুত রাখিয়৷ লোকদৃষ্তির বহিতূতি রাখিবেন, তাই তোমাকে বক্ষে 
তুলিয়া লইবার বেলা, তোমাকে অনহ্য রোগবন্তবণা দিয়া, অপরের চক্ষুর নিকটে 
তাহার স্বেহ আচ্ছাদন করিয়। রাখিলেন। ছুষ্ট পৃথিবী শেষে তাকে পক্ষপাতী 
বলে, এই জন্য বুঝি, তাহার সম্তানদিগকে লইয়া তিনি এই প্রকার লীলা 
করেন। যদি তুমি প্রথমে বীরত্ব ন। দেখাইতে, তাহা হইলে এই অষ্টাহব্যাপী 
তীব্র যাতণাকে আমরা লঘু মনে করিতাম । তীব্র যাতনারূপ আচ্ছাদনে 
আচ্ছাদিত করিয়া, তোমার মা তোমায় আনন্দন্ত্রধাপান করাইতেন, প্রথমে 
তো আমরা বুঝিতে পারি নাই সংশরী মন এই বলিয়া সংখয়াপন্ন ছিল, 
এক জন সাধারণ ব্রাঙ্গও পরলোকে যাইবার বেল৷ কত ভাল কথ। বলির। যায়, 
তোমার মা তোমাকে অবনরও দিলেন না। তুমি সংহিতা লিখিয়া, সংহিতান্থ- 
সারে নংলারের সব কথা ছাড়িননা, আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলে জানি; 
তুমি সাধু অঘোরনাথের স্বর্গগমনকালে মৌনাবলম্বন * লক্ষ্য করিয়৷ বলিরাছিলে, 
যোগিগণের প্রয়াশকালে এইবূপই ভাব বটে, কিন্ত জগতের লোকের নিকট 
তোমার অচেতনত্তের অপবাদ তো কিছুতেই ঘুচিল না। তুমি সঙ্গীতে স্তোত্রে 
শেষ পধ্যন্ত শ্বানাগমকাল পধ্যন্ত যোগ দিয়াছিলে সত, কিন্তু তোমার মুখের 





১৯০ ৭ পল সরান শত সপ 


* মৌনাবলম্বন কগিঝার পৃথেবে যখন তিনি ঘোর যন্তুণায় অস্থির, ৩খন সঙ্গীতা ঢায ভাই 
জৈলোকানাথ সান্তাল সঙ্গীত করেন। সঙ্গীতান্তে তিনি তাহার গলদেশ ধারণ করিয়। 
বলিলেন, এই আজ তোমার সঙ্গীত শুনিলাম, অর এখানে নয়, ন্বর্গধামে তোমার সঙ্গীত 
শুনিব।' ভাই অন্বতপ্রাল বহর গলা ধরিয়। বগেন, 'ভাই. দেখালয়ের বেদী ও সুন্নুখভাগ 
মার্ধবল প্রস্তর ছার! বাবিয়। দিও ।' প্রম।ন্‌ কৃষ্ণবিহারী সেন রাজনিয়োগে বিদেশে ছিলেন, 
তাহার নিকটে শেষ বিদায় লইবার জন্ভ কিকাতায় আসেন । প্রিয় কনিষ্ঠ আ।সিরাছেন, 
জনিতে পাগিয়! ঠাহার গলদেশ ধরিয়া বলেন, 'তুমি আমায় বড় ভালবাস।' তাহার প্রয়াপ- 
কালে পঞ্চ পুত্র, পঞ্চ কন্ত1, এক পৌত্র, এক দৌহিত্র, এক দৌহিত্রী ও জামাতৃদ্বয় উপস্থিত 
ছিলেন। 

২৫৯ 


২৯৬৬. : আচার্য কেশব 

কথা না শুনিয়া যে সকলেই সন্দিগ্ধ ছিল। তুমি লোক দেখান স্বণা করিতে, 
স্বভাবের সস্তান, নৈলে অনেক অলৌকিকত্ব জগৎকে দেখাইতে পারিতে। 
কিন্ত তুমি তোমার ভিতরের আনন্দ শাস্তি তীব্র যাতনা দ্বারা আচ্ছাদন 
করিয়াও জগৎকে বঞ্চিত করিতে পারিলে শা। তোমার প্রাণবাফুনির্গমের 
নঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখকমল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠ্ঠিল, চক্ষু দিবাজোতি ধারণ 
করিল, ওষ্ঠাধরে আননদহাস্য প্রকাশ পাইল, পাশবস্থ লোকদিগকে চকিত করিল। 
 মুকুর্তে কি পরিবর্তন! সে রোগের চিহ্ন কোথায়? এ আননের হাসি, প্রফুল্ল 
কমলসদৃশ মৃখশ্রী, জ্যোতির্ধয় নেত্র কোথা হইতে আদিল? তুমি যাইবার বেলা, 
তোমার মুখপত্মের দিব্ভাবে জগতের নিকটে যে শুভসংবাদ প্রচার করিয়! 
গেলে, ম্বত্যুকে, রোগকে, যন্ত্রণাকে কি প্রকারে জয় করিতে হয়, দেখাইয়া গেলে, 
উহ্হাই আমাদিগের প্রচারের বিষয় হইয়া রহিল। আমাদিগের কি এমন 
সৌভাগ্য হইবে যে, তোমার যাতনার সমভাগী হইয়া, জগতের নিকটে স্তীবনের 
দ্বার! এই শুভসংবাদ সপ্রমাণিত করিয়। যাইতে পারিব? যাহা, মা আনন্দময়ী, 
তোমার মনে আছে, তাহাই হইবে; আমরা সে সম্বন্ধে কিছু অভিলাষ করিতে 
চাই না। 

“হে মাতঃ আনন্দময়ী, এতক্ষণ তোমার সন্তানকে সম্মুখে রাখিলে, এখন 
আবার তুমি তাহাকে তোমার বক্ষের ভিতরে লুক্কায়িত কর। তোমার বক্ষের 
ধন তোমার বক্ষে রাখিয়া আমরা নিবৃত্ত হই। আমাদিগের পাপ অপরাধের 
অন্ত তোমার ধন তুমি প্রতিগ্রহণ করিলে ভাল, কিন্তু দেখিও, যেন আমরা 
আমাদিগের জীবনের আনুগত্য দ্বারা. আমাদের সে সমুদ্দায় অপরাধ ধোঁত 


করিয়া ফেলিতে পারি। হে মাতঃ, তুমি এই বিষয়ে আমাদিগের সহায় ইও, 
এই তোমার নিকটে প্রার্থনা ।” 


৪). 
কেশবচন্ডের মহত্দ্বীকার « 


মহারাজী 
কেশবচন্জ্ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ করুণাচন্দ্র সেনের নিকট লর্ড রিগণ 
সাম্রাজীর সহানুভূতি জাপন করেন £-- 
“গভর্ণমেন্ট হাউন। 
বারাকপুর, ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ 
“মহাশয়, 
অদ্য প্রাতঃকালে ঠ্রেট সেক্রেটারীর নিকট হুইতে টেলিগ্রাম পাইলাম, 
তিনি আমাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, অ।পনি সার হেন্রী পন্নন্বীকে আপনার 
পিতৃবিয়োগ-সংবাদ তারষোগে প্রদান করিয়াছেন, উহা, মহারাণী সাম্রাজীকে 
জ্ঞাপন কর] হইয়াছে, এবং তিনি আপনাকে জানাইতে অচ্ুরোধ করিয়াছেন 
যে, মহারাণী এই সংবাদে ব্যথিত হইম্াছেন, এবং আপনাদের পরিবারের, এই 
গুরুতর ক্ষতিতে তিনি শোক ও সহাম্ুতূতি জ্বানাইয়াছেন। আপনি এবং 
আপনার পরিবারবর্গ মহারাণীর এই সদয় সহানুভূতি সাদরে গ্রহণ করিবেন, 
ইহাতে সংশয় নাই। 
মহাশয় আপনার বিশ্বস্ত 


রিপণ |” 
গতণর রেনারেল 


“গভর্ণমেন্ট হাউম, 
কলিকাতা, ১*ই স্তান্ুয়ারী, ১৮৪ 
" প্রুয় মহাশর, 
আপনার গত কলাকার পন্ধ লর্ড রিপণকে প্রদর্শন করিয়াছি, তিনি আপ- 
নাকে জানাইতে অন্মতি করিলেন যে) তিনি আপনার পিতৃ-বিয়োগ-সংবাদে 


» এ অংশে বতগুলি অনুবাদ প্রন্থাখিত হইল, হা ত1ই বৈকুঠনাখ ছ্বোষ কৃড়। 


২৪৬৮ আচার্ধ্য কেশবচন্জু 


অতিশয় বাধিত হইয়াছেন। লাট বাহাদুর তাহাকে ঘনিষ্ঠক্ধপে জানিতেন না, 
কিন্তু অনেকবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে গ্রসঙ্গ করিয়া 
তিনি স্থধী হইয়াছেন। তিনি মনে করেন, এক জন গ্রসিদ্ধ ব্যক্তির অভাব 
সমুদায় ভারতবর্ষ অন্থভব করিবে। 


আপনার বিশ্বস্ত 
এইচ, ডব্লিউ, প্রিম্রোজ 1” 


হিন্দু পেটি র্‌ 


"একজন রাজকুমারের অভ্তর্ধান হইয়াছে । বাবু কেশবচন্জ মেন পরলো বস্থ 
হইয়াছেন। তিনি রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজপুত্র হন নাই, তিনি 
রাজ্যস্থত্রে কিংবা জন্য অর্থে রাজকুমার নহেন। তিনি ফানবজাতিমধ্যে 
রাজপুত্র ছিলেন। তাহার ধাজত্ব চিস্তারাজ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। স্থীয় 
বুদ্ধিবলে, সাধনবলে ও চরিভ্রবলে তিনি সেই উচ্চস্থানে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। 
তাহার অধায়ন অত্যধিক ছিল না, কিন্তু গ্রথম জীবনেই ধর্ধান্থরাগ উদ্দীপক 
হইয়াছিল, উহাই তাহাকে চিন্তা ও ধ্যানের রাজো উপনীত করিয়াছিল। 
অধ্যয়ন, আত্মকর্ষণ ও আত্মশাসন তাহার ভীবন গঠন করিয়াছিল। জন- 
সাধারণের জন্য জীবন উদযাপনের প্রান্তে তিনি যাহ| অজ্জন করিয়াছিলেন, 
মেই অত্যাশ্চর্ধ্য বাগ্সিতা, অসাধারণ প্ররোচনার ক্ষমতা ও মানব অন্তরের 
নিগৃঢ স্থানে গ্রথর দৃষ্টি তাহাকে জনসমাজে শতিশালিগ্রভাববিস্তারে সমর্থ 
করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধনে তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। তিনি আজ্ঞা! করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনুজাত হইতে 
নছে। তিনি পরিচালিত করিতে জদ্ষিয়াছিলেন, কিন্তু পরিচালিত হইতে 
নহে; তিনি পথগ্রদর্শন করিতে জন্মিয়াছিলেন, কিন্ত প্রদর্শিত পথে চলিতে 
নয়। “কাজেই তিনি প্রথম জীবনে ধাহাদের সঙ্গে সদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাদের 
বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং আপনার দল ও শ্রোতৃমগ্ডলী প্রপ্তত করিয়া : 
লইয়াছিলেন। তিনি পরমত-অসহিষু” ছিলেন না, কিন্তু তাহার নিজ চিন্তা 
ও ভাবের বল ও বিশ্বাম এবং প্রত্যয়ের সাহসিকত| ছিল। অল্লতর 
সমালোচনার যুগে ঈন্মগ্রহণ করিলে, তিনি ভবিস্বদবক্তা হইতে পারিতেন । 


কেশবচন্দ্রের মহতহ্বীকার ২০৬৯ 


এই লৌহযুগেও তিনি চিন্তার পরিচালকরূপে, শিক্ষকরূপে, পথপ্রদর্শকরূপে এবং 
দার্শনিকরূপে লোকের শ্রচ্ধা পাইয়াছেন। 

“কিন্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন কেবল ধন্সংস্কারকই নহেন। তিনি সমাজ- 

'স্কারও বটেন। তিনি মগ্যপাননিবারণের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন.। 
তিনি শিক্ষারও প্রধান সহায় ছিলেন, এবং স্বীয় সমাঙ্গের ব্যয়ে বিষ্যালয়াদি 
পরিচালন করিতেন । তিনি সংবাদপত্রের নিকটে অতীব খণী ছিলেন, এবং 
তাহার কার্ধ/কারিতাবুদ্ধির জন্যও যত্ববান্‌ ছিলেন। ভারতবাসীদের মধ্য 
তিনিই প্রথম সুলভ সংবাদ-পত্র করেন; বাঙ্গলা ভাষায় “স্থলভ সমাচার” 
নামে এক পয়সা মূল্যের কাগজ তিনি বাহির করিয়াছিলেন। তিনি আলবার্ট 
হল প্রতিষ্টা করিয়াছেন । স্বদেশবাসীদের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনের 
জন্য তিনি ভারতসংস্কারক সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজনৈতিক বিষয় 
ব্যতীত দ্বদেশের হিতকন্পে যে কোন অনুষ্ঠান হইত, তাহাতেই তিনি যোগ- 
দান করিতেন। পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রম এবং তাহার উদ্যম ও চেষ্টার 
অগ্থুরূপ যদ্দিও তাহার তালিকাভুক্ত অন্ুগামীর সংখ্যা হয় নাই, তথাপি 
ইহ] অস্বীকার করা যায় না যে, সমগ্র শিক্ষিত সমাজের উপর তিনি অত্যধিক 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । ইয়োরোপীয় ও স্বদেশীয়দের মধ্যে তিনি এক 
সংযোগস্ত্রস্বরূপ ছিলেন। দেশের শাদনকর্তারা, বিশেষতঃ লর্ড লরেন্স ও 
লর্ড নর্থক্রক তাহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন । স্বদেশী সমাজের নেতৃবগ” 
তাহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। যদ্দিও তাহার সঙ্গে নেতৃবর্গের মতদ্বৈধ 
ছিল, তথাপি তাহার নম্ব্যবহ্ার, অমায়িকতা, বৈরাগ্য এবং চরিত্রের উচ্চতা- 
হেতু সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা না দিয় থাকিতে পারিতেন না। 

“সকল ব্যাপারের বিধাতা ধাহাকে এই অল্প বয়সে তুলিয়া লইলেন, তিনি 
এইরূপ ব্যক্তি ছিলেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে ( মাত্র পয়তাল্পিশ বৎসর 
ভার বয়স হইয়াছিল ) দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার আর পূরণ হষ্টবে না। 
ডাহার সকল দিক্‌ দেখিলে দেখা যাইবে যে, তাহার মৃত আমর আর একটী 
পাইব ন11” 

টেটুস্্যান ও ফেও্ড অফ. ইত্ডির! 


“আমরা গত ল্য প্রাতের কাগজে লিখিয়াছিলাম যে, ঝাক্ধষসমাজের প্রধান 


পদ 
২৪০৭ আচার্য কেশবচন্ত্র, 


নেতা আঁচারধা কেশবচজ্জ দেনের “অবস্থা এত সঙ্ষটাপন্ন যে সউবন্তঃ, আমাদের 
কাগজ পাঠকদের হস্তগত হইবার পূর্বেই, তাহার গ্রাণবাদুঃ নিঃশেষিত হইবে। 
অতিশয় সহিধ্ুতার সহিত শাস্তভাষে অত্যন্ত যন্ত্রপাভোগ করিয়া, বেল। দশটা 
দশ মিনিটের সময় আচাধ্য মহানিজ্রায়' আবিষ্ট হইয়াছেন। প্রত্ায় পাঁচটা 
হইতেই তাহার নাড়ী ডূবিতেছিল, তাহার গাচ ঘণ্টা পরেই. প্রাণবাসু:নিগত 
হইয়াছিল । শেষ মুকুর্ঘ পধাস্ত তাহার জামাতা কোচবিহারের, মহারাজ ও 
_বছসংখ্যক শিল্ত ও বন্ধু তাহার নিকটে থাকিয়া সেবা. করিয়াছেন । মৃত্যুশধ্যা- 
শায়ী আচাধ্যের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্ষপমাজের একজন উপাচাধ্য প্রার্থনা করিলেন, 
উপস্থিত সকলেই উহাতে: যোগদান করিলেন। কেশবের প্রাচীন বন্ধু. এবং 
শিক্ষক ডাক্তার ভাল সাহেবও তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন” 
আমাদের সমক্ষে “একজল রাজপুত্র ও মহাপুকুষের অগ্ঠ মৃতু হইয়াছে? এবং 
এই মহাঞুভব আচাধ্য কি ছিলেন ও তাহার মহৎ জীবনের কার্ধা,কি ছিল, 
তাহা মন্ুয্যজাতিকে বল! সহজ কাধ্য নহে। তিনি অপেক্গাকৃত অল্প বয়সে 
মার] গেলেন, আমাদের বোধ হয়, তাহার মাত্র ৪০।৪২ বৎসর বয়ন হুইয়াছিল.। 
গত কল্য অপরারে গঙ্গাতীরে নীমতলা৷ ঘাটে তাহার শ্বপ্রণীত নধসংহিতার 
পদ্ধতি অনুসারে তাহার: অস্ত্োষ্টি-ক্রিয় নিশ্পন্ন হইয়াছে ।” 
ত্ন্ 
"তিনি চলে গেছেন। এক্ষণ ধাহার] কেশব্চন্ সেনের বিষয় প্রশ্ন করেন, 
তাহাদিগকে এই উত্তর দিতে হইবে যে, তিনি ঈশ্বরের নিকটে গিয়াছেন। 
যাহারা হুদূরবত্তী দেশ হইতে তাহাকে দেখিতে আসিতেন, তাহাদের সংখ্যা 
অল্পনহে। ভারতপরিত্রাজকগণ বলিতেন, পপূর্বাদেশীর এই দুল কুহুমকে 
আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তাহার সা্গিধ্য স্থৃতিপটে রাখিবার বস্ত | 
বঙ্গের সেই আদর্শ সৌন্দধ্য ও গোৌরব-স্বরূপ পুরুষের বুনার দেহের মু্িসের 
শ্মশান্ভম্মমাত্র আমাদের নিকট পড়িয়া রহিল, ইহা! কি কখনও বলা যাইতে 
পাবে ? মাত্র পয়তাল্লিশ বৎসর, আর তিনি চলিয়া! গেলেন ! এই মাজ জীবনের 
প্রথম অবস্থা, আর আমর! সে বীণার ঝঙ্ধার শুনিতে পাইব না! ইহ! বিশ্বাস 
কর| কঠিন । বহু মাসের তীব্র রোগযন্তরণায়ও তাহার মুখমণ্ডলে কিংবা! ললাটে 
বার্ধক্যের রেখাপাত করিতে পারে নাই। শেষ মুুর্ঘ পধ্যস্ত তাহার হন্দর 


কেশবঙ্ের মহত্বম্বীকার ২০৭১ 


নয়ন প্রিয়জনদের উপর ইতন্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল; বোধ হইতেছিল, ষেন 
মৃত্যুর কঠোরতাতে সেই বাগ্মীর রসনা! অসাড় এবং সেই আশীর্বাদ-উদ্ত 
হস্ত অবশ হইয়া গেলেও, তিনি ত্তাহাদিগকে দর্শন করিতে রহিলেন। কয়েক 
মাস শারীরিক যন্ত্রণায় তাঁহার দেহ শেলবিদ্ধ হইতেছিল, এবং ইহা বস্ততই 
সান্বনার বিষয় যে, আর তাহার সে যন্ত্রণা নাই । শিশু সন্তান মাতাকে যেকপ 
ডাকে, দেবালয়ে তাহার শেষ প্রার্থনা সেই রূপ হইয়াছিল। যিনি একমাত্র 
তাহার সহায়, ততপ্রতি প্রগাঢ় ভক্তিপুর্ণ মা মা সন্বোধনের প্রার্থনা সে দিন যিনি 
শুনিয়াছেন, তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না। সেই অস্কিম কালে “জয় 
জয় সচ্চিদানন্দ হরে” সঙ্গীত কেশবের শয্যাপার্থে উচ্চারিত হইতেছিল। পেই 
সঙ্কটে তাহার চতুদ্দিকে কেহ দীর্ঘ নিঃশ্বাসে, কেহ চস্ষুর জলে, কেহ বিলাপ- 
ধ্বনিতে প্রার্থন! করিতেছিলেন। মৃত্যুশষ্যাশায়ী আচাধ্যের আত্ম। দেহের 
উপর জয়লাভ করিয়াছিল। পাছে তাহার কর্ণে ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিয়। 
মনকে বিচলিত করে, এই অভিপ্রায়ে তাহার বন্ধুরা যখনই শোকাবেগ-ধারণে 
অসমর্থ হইতেছিলেন, তখনই গৃহের জনতার বাহিরে যাইতেছিলেন। যাহারা 
স্বীয় প্রেম ও বিশ্বাস-বাহুতে তুলিয়া রোগীকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী করিতে- 
ভিলেন, তাহাদের সঙ্গে অনেক ইংরেজ ও মার্কীণদেশীয় লোক আগ্রহের সহিত 
যোগ দিতেন, এ শ্রেণীর একটি মাত্র লোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া 
সৌভাগ্যবান্‌ হইয়াছিলেন। 

“বঞ্ধাবাতের পরে নিস্তব্ধতা । ভবিষ্যতের প্রশান্ত চিন্তার সময়ে ইতিহাস 
ও জীবন-চরিত লিখিত হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য লোকের! এ ব্যক্তিকে 
অসাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন, অগ্য আমরা এই মাত্র লিখিয়৷ রাখিতেছি। 
ব্রাঙ্গ-আন্দোলন এত জীবস্ত যে, অনেকের ধারণা, যেখানন গ্রাচ্য উপাসনা 
গ্রতীচা চিন্তার সহিত সংশ্রবে আসিবে, সেই খানেই ইহার উদয় ও উন্নতি 
হইবে । ইহা অনেক রকম হইবে ও ইহার বহু পরিচালক হইবেন। এক 
জন মাত্র ইহার নেতা রহিবেন না। কোনও মানুষ ইহার আকার ও গঠন 
প্রদান করিতে পারে না, উহ সম্পূর্ণ! পৰিভ্রাত্মার কাধ্য। স্বরূপ অস্থসারে 
আত্মা দেহ গঠন করে ।, কেশবচন্ত্র তাহার ভাবকে হিন্দু ও খ্রীসটীয় স্বরূপ দিবার 
জন্ত বিলক্ষণ যত্ব করিয়াছেন ।” 


৪৭২ 'আঁচার্ধা কেশবচন্জু 


ইংলিশম্যান 


"কেশবচন্দ্র সেনের তিরোধানে হিন্দু জাতি আপনাদের প্রখ্যাতনাম। প্রতি- 
নিধি এবং সমুন্নত ধণ্মচিন্তার অধিনায়ক হারাইয়াছেন। অপেক্ষারুত অল্প 
বয়সে এবং তাহার শক্তি নিচয়ের পৃ বিকাশের অবস্থায় তাহার পরলোকগ্রাপ্ধি 
হইল, এ ক্ষতি গভীররূপে অনুভূত করিতেই হইবে, এবং ইহা অতীব শোঁক- 

জনক । যিনি বহু বৎসর তাহার ঈশ্বরগ্রদত্ত শক্তিসঞ্ধালনের জন্য বিখ্যাত 
্‌ ছিলেন, এবং স্বদেশী লোকের নেতৃত্বে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তাহার ম্মরণার্থ 
আমরা আস্তরিক সহাম্ুৃভৃতিপূর্ণ সম্মান দান করি। 

“বহু বিষয়ে তাহার কার্যাবলী এত অসাধারণ যে, তাহার গ্রভাব ও কাধোর 
পরিমাণ কর! এখনও অতি স্তকঠিন। তিনি অনেক সময় শিষ্বর্গ দ্বার 
অতাধিক প্রশংসিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, এবং ইদানীং তাহার শক্রবর্গ 
তাহাকে আত্মন্তরি প্রবঞ্চক বলিয়া অযথা কুৎসা করিতেও ক্রটী করে নাই। 
অসাধারণশক্তি ও লোকাতীতপ্রণালীসম্পন্ন লোকদের সাধারণত: এইরূপই 
ভাগা ? অন্যদের যেমন হয়, তাহারও তাহাই হইয়াছিল। সত্য অবশ্যই এই 
ছুই সীমার মধ্যবর্তী । আমাদের ইংরেজী পরিমাণ এ সকলের অতি সৃষ্ষ 
পরীক্ষক, কেন না যাহা কাধ্যকরী, তাহাই স্বায়ী হয়। কেশবচন্ত্র সেনকে 
আমরা যেরূপেই কেন পরীক্ষা করি না, তিনি সাধারণ হিন্দু ছিলেন না, কৃতী 
ও স্থরুত্জ্ঞানী পুরুষের ন্যায় তাহার কৃতকাধ্যতা স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও লক্ষ্যের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যে দ্দিক দিয়াই দেখা 
যাউক, তাহাতে যে বু পরিমাণ সাধুতা ছিল, ইহা সর্ধ্ববাদিসম্মত ও সর্বজন- 
বিদিত। তাহার মনোহর চরিত্র, অমায়িক ব্যবহার, স্ুমার্জিত আচরণে 
সকলেই গ্রীত হইতেন, এবং উহাতেই তাহাকে আধুনিক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের 
সন্দর আদর্শ ও সমকালিক হিন্দুজীবনের গৌরবান্থিত পুরুষ করিয়া 
তুলিয়াছিল। 

“তাহার জন্মভূমি এবং চিরবাসস্থান কলিকাতাই তাহার প্রধান কার্ধ্যক্ষেত্র 
ছিল, এখানেই স্বদেশী সমাজে তিনি মাধুধাময় মনোজ্ঞ জীবন যাপন করিয়া- 
ছেন। তাহার জীবনের সুবিখ্যাত ঘটনাবলী পুনরালোচনা কর! নিশ্রয়োজন, 
কেন না৷ ঘটনাচক্রেই উহা এক প্রকার সাধারণ সম্পত্তি হইয়! ঈাড়াইয়াছে। 


কেশবচজ্জের, মহ্ত্বন্বীকার ২৭৭৩ 


তহার স্যায় কোনও হিন্দুই স্বদেশের বাহিরে এত অধিক প্রখ্যাত. হইতে 
পারেন নাই, এবং সমরালে জীবনের নামান্ত কাধ্যকলাপ সর্বসাধারণের, এত 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তথাপি তাহার. জীবন অতি. 
সাদ্দাসিদে এবং বিনজ্্ ছিল, কেন ন। প্রতিই তাহাতে তাহার মানবহ্ধের 
উপার্ধান সকল সশ্মিলিত করিয়াছিলেন। মনো যোগপূর্বক আত্মকর্ষণ, আপনাতে 
অচল বিশ্বান এবং স্বীয় অবস্থানুরূপ ব্যবস্থ। করিবার স্থকৌশল তাহার সফলতার 
প্রধান হেতু । 

“ইংলগুগমনে তাহার স্থ্যশ বিস্তার হইয়াছিল এবং উহা স্থামী হইয়াছিল। 
রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের গ্যায় প্রসিদ্ধ ক্ষমতাপন্ন ও শিক্ষিত 
লোকেরাও ইংলগ্ডে গমন করিয়াছিলেন, এবং নিদ্দি্নংখ্যক লোককে চমতকৃত 
করিয়াছিলেন; কিন্তু কেশবচগ্র সেন ভারতের জাতীয় সংস্কারের ভাব বন্তৃতা- 
মঞ্চে ও সংবাদপত্রলহযোগে সর্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। 
তাহার অনর্গল বস্তৃতাপ্রভাবে এবং গাগ্রহ নিবেদনে ইংলগ্ডের জনমণ্ডণী 
চমত্কৃত হইয়াছিল এবং কখনও অজ্ঞাতসারে বিভ্রান্তও হইয়াছিল। সর্ধত্রই 
তিনি তাহার সমুন্নত চরিত্র ও সদ্গুণাবলী দ্বার লোকের মনে এক গভীর 
ভাবের উদ্দীপনা করিয়াছিলেন এবং তাহার স্বদেশের প্রতি ইংরেক্ের নবতর 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াও তিনি 
ইংরেজের সেই মনোযোগ বৃদ্ধি করিতে ও সংরক্ষণে সমর্থ হইগ্কাছিলেন। 
তখন যে কোনও ইংরেজ দর্শক কলিকাতায় আসিতেন, তিনিই গ্লিলিকটেজে' 
এই ব্রাহ্মনমাঞ্জের আচাধ্যকে তীর্ঘথযাত্রার ন্যায় দর্শন করিতে যাইতেন। 
তাহার সৌম্য মুত্তি ও প্রসঙ্গে অনেকেই অভিনব ভাবাপন্ন হইতেন, এবং 
সোত্সাহ তাহার প্রশংসা করিতেন, অত্যধিক তাকিক ও সমালোচকগণও 
রিক্তহস্তে তাহার নিকট হইতে ফিরিতেন না। 

“বক্তার হিসাবে তিনি তাহার শিক্ষিত স্বদেশবানীদের মধ্যে উচ্চতন্ম কৃতিত্ব 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অচিষ্কিতভাবে বক্তৃতা প্রদান করিতেন, বিস্ত 
মে ক্ষমূত৷ ম্প্তই শিক্ষা ও অনুশীলনের গুণে তিনি লাভ করিয়াছিলেন । 
তার ইংরেজি আশ্চ্যাবূপ পরিশুদ্ধ; তাহার বচনপ্রণালী প্রমুক্ত এবং মনোহর, 


সময় সময় উহা এতই স্ুমাক্িত হইটত,--যেন' উহা! "পসিসরওনিয়ান” 
২৬৩ 


২০৭৪ আচাধা কেশবচন্জর 


(0108107181) বলিয়া মনে হইত। বর্ধে বে টাউন হলে সহস্র সহম্র লোকের 
সমক্ষে তিনি তথায় বক্তৃতা করিতেন, ইংরেজ শ্রোতৃমগ্ডলী মুগ্ধ হইয়া 
যাইতেন। যে নব্য বাঙ্গালী বক্তৃতায় কৃতিত্বলাভের উচ্চাভিলাষী, এই জন্যই 
তিনি তাহাদের নিকট পুতুলরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।” 

ইত্ডিয়ান খ্বীষ্টান হ্রাজ্ড 

“সতা তাই এক জন রাজপুত্র এবং মহাপুরুষ চলিয়! গিয়াছেন। কেশবাচন্ত 
সেন সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বহু দিন যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় ভৃগিয়া গত 
মঙ্গলবার (৮ই জানুয়ারী) প্রাতঃকাঁলে তিনি কালনিক্রায় অভিভূত হইয়াছেন। 
ইউরোপ, আমেরিকা ও আদিয়াতে ধু লোক তার জন্য শোক করিবে । সমস্ত 
সভ্য জগতে কেশবের নাম গৃহকথারূপে জপিত হইত, তাহার সঙ্গে পরিচয় হই- 
নেই তাহার প্রেমবদ্ধনে আকৃষ্ট হইতে হইত । বিশেষত: আমাদের ভারতবাসী- 
দরের এ ক্ষতি আর পূরণ হুইবার নহে । আমরা জাতীয় সঙ্কটে আক্রান্ত হইঘ্াছি। 
আমর! অবশগ্রায় হইয়া পড়িয়াছি। 

“আমরা আনাদের ভাব ও চিন্তাকে এখনও এত টুকু সংযত করিতে 
পারিতেছি না যে, কেশবের জীবন ও কার্ধাবলীর বিবরণ দিতে পারি। 
আমাদের হৃদয় আকুলিত। তিনি এক মধাবিদুূপে আমাদের জাতীয় 
ইতিবৃত্ের অতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। বিধাতা ম্পষ্টতঃ তাহাকে উচ্চ অভিগ্রায়মাধনের জন্য উন্নমিত 
করিয়াছিলেন, এবং তত্মাধনের উপযোগী গ্রণনিচয় দ্বারা তাহাকে সজ্জিত 
করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাঙ্মদমাজের দিক্‌ দিয়া তিনি তৃতীয় প্রতিষ্ঠাতা, সে 
কার্য তাহার চরিত্রে ভ্রিবিধ আকার ধারণ করিরাছিল। সমাজের শিক্ষিত 
যুবকদের মধ্যে ধর্মভাব উদ্দীপন তাঁহার এক প্রধান কার্ধা, ধর্মভিত্তিতে 
সমাজসংস্কারস্থাপন ও তাহা কাধ্যগত জীবনে পরিণত করা ত্বাহার এক 
প্রধান কার্ধা, এবং সর্বোপরি, স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিশুগ্রহণে প্রস্ত করা, 
ভারতের নিকট খ্রীষ্টকে উপস্থিত করা তাহার এক প্রধান কাধা ছিল। 

“ইংরেজী শিক্ষাপ্রভাবে আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ ধর্শমন্বন্ধে উদাপীন 
ইইয়া পড়িম়াছেন। প্রচারকগণের কার্ধ্য যদিও এ শোতের প্রতিরোধে 
সাহায্য করিয়াছিল, তথাপি সময়ের অভাবমোচনজ্ন্ত একজন ধর্মনেতার 


কেশবচন্দ্রের মহত্বস্বীকার ২০৭৫ 


প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ঈশ্বর সেই স্থান পূর্ণ করিবার জন্য কেশবকে স্থজন 
করিয়াছিলেন। বিধাতার নিয়োগে তিনি কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলে, . শিক্ষিত 
যুবকগণ তাহার চারিধারে সম্মিলিত হইলেন এবং এমন একটা মগ্ডলী গঠিত 
হইল ষে, তাহারা তখন হইতে উদীয়মান বংশের লোকদ্দিগকে ধর্মভারে 
উজ্জীবিত করিতে লাগিলেন । 

“সমাজসংস্কারের আন্দোলন পূর্বেও হইয়াছিল, কিন্তু তাহ অতি অল্পই 
ফলপ্রদ হইয়াছিল। সভ্যতাকে মুলশক্তি বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছিল, 
এবং যেমন সম্ভব, সংস্কারের ভাবসকল যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। লোকের 
লঙ্কা লম্বা কথার আর সীম! ছিল না; কিন্তু কাধ্যগত ফল অতি নিরাশাজনক। 
ধশ্মভিত্তির প্রয়োজন ছিল, এবং কেশবচন্দ্র সে ভিত্তির বিষয় ঘোষণ1] করিয়া- 
ছিলেন, এবং তিনি নিজে উহা জীবনে পরিণত করিয়া লোককে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিলেন। ইহাকে বলে ত্যাগস্বীকার, কিন্তু কেশব ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত 
ছিলেন। যে উপদেশেব উপর দৃষ্টান্তের ছাপমারা থাকে, তাহা নিশ্চয়ই 
ফলপ্রদ হয় । 

“গ্রীষ্টধন্মসংক্রান্ত যে কাখ্যের জন্ত আমরা তাহাকে প্রশংপাদান করিয়াছি, 
উহাতে কেহ কেহ আশ্ত্য্যান্বিত হইতে পারেন । কিন্তু আমর! ইচ্ছাপূর্ববক সে 
প্রশংসা তাহাকে দিয়াছি | খ্রীষ্টসম্পর্কে তাহার ভাব অনেক সময়েই লোকে 
বুঝিতে পারে নাই, এবং না বুঝিবার কারণও থাকিতে পারে। আমাদের 
বিশ্বাম এবং সে বিশ্বাল তাহার সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রলঙ্গ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল 
যে, খ্রীষ্টের নিকটে কেশব আন্তরিক বশ্যত] স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই 
দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, যে দিন ভারতের অন্তঃকরণ খ্বীষ্ট কর্তৃক 
অধিকৃত হইবে। তাহার সঙ্গে লোকে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করুক, এজন্য তিনি 
লালায়িত ছিলেন, এবং লোকের অপ্রস্তত অবস্থাদর্শনে তিনি সম্পূর্ণ সঙ্গত 
হউক বা না হউক-_-এক প্রকার সংঘতভাব পোষণ করিয়াছিলেন । প্ইহাতে 
এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, তাহার অন্তঃকরণে এই আকাঙ্ষা ছিল যে, 
সমুদায় জাতি থৃষ্টের দ্রিকে অগ্রসর হউক। ইহাই তাহার জীবনের পরিক্ষার 
লক্ষ্য ছিল, এবং যত সময় গিরাছে, তাহার জীবনের বিবিধ কার্ধ্যাবলীতে 
প্রকাশ পাইয়াছে যে, খুদে দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং সেই দিকেই 


২০৭৬ আঁচার্ধয কেশবচন্্ু 


তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। জাতির অস্তঃকরণ থৃষ্টের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন 
ছিল, এবং ইহা হয়ত প্রয়োজন ছিল যে, একজন লোক এমন উথিত হইবেন, 
যিনি স্বজাতি হইতে অবিচ্ছিন্ন বিবেচিত হইবেন এবং লোকের নিকট 
ৃষ্টের কথা বলিবেন। বিধাতা কেশবের হস্তে এই কাধ্যভার অর্পণ করিয়া- 
ছিলেন, এবং তিনি জীবনের শেষ পিন পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত এই 
কার্ধ্য সাধন করিয়াছেন, এবং ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে, পূর্ব্ককালে 
_ লোকের ধৃষ্টের প্রতি যে বিরুদ্ধভাব ছিল, তাহা বহু পরিমাণে তিরোহিত 
হইয়াছে। 

“কেশবের ঈশ্বরগ্রদত্ব শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বিষয় আমাদের অধিক বলা 
নিশ্রয়োজন; তাহা গ্রসিদ্ধ। কেশব আধিপত্য করিতে জন্মিয়াছিলেন, তাহার 
নেতৃত্বের ভাবব্যঞ্কক দেহ ছিল। আমর! কি তাহার রসনার বাগ্সিতার কথা 
বলিতেছি? তাহাও বটে, কেন না, সে চিত্তবিমুগ্ধকর কথাই বা কে ভুলিতে 
পারে? কিন্তু আমর! তাহার অন্তঃকরণের বাগ্সিতার কথাও বলিতেছি, উহা 
রমনা অপেক্ষা অতাধিকতর নেতৃত্ববাঞ্ক ছিল । তাহার নিকটে ধাহারা 
আদিতেন, তাহাদেরই স্ব?য় তিনি অধিকার করিয়া! বদিতেন। শ্রদ্ধা! প্রীতি 
দ্বারা উদ্দীপ্ত না হইয়া, কেহ তাহার নিকট উপনীত হইতে পারিত না। তিনি 
যেকোন কন্ম করিতেন, তাহাতেই অনাধারণ ইচ্ছাশক্জির পরিচয় পাওয়া 
যাইত। কাধ্যক্ষেত্রে তিনি সদাই আপনার জীবনকে সম্মুখভাবে স্থাপন 
করিতেন, কোনও বিষয় ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে দে ভাব স্বীয় জীবনে আয়ত্ব 
করিয়া লইতেন। ধর্ম তাহার নিকট জীবস্ত সতা ছিল, উহা তাহার জীবনের 
অতি সামান্য কথা ও কার্ধ্যকে অধিকার করিয়া থাকিত। তিনি শিশুর গ্ায় 
ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইছেন, অস্থরাগভরে উপাপসন। করিতেন, তাহার 
অপ্রতিহত বিশ্বাস ছিল, এবং তিনি সর্বদা আপনার চতুর্দিকে সুখকর প্রশান্ত 
বাহুমণ্জল প্রস্তুত করিতেন। দে নকল ধাহার! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদেরই 
অন্তরে উহার ছাপ রহিয়াছে । তাহার গীড়িতাবস্থায় ঈশ্বরপ্রেমের উপর 
বিশ্বীম তাহার ক্লেশকর যাতনা বছ পরিমাণে প্রশমিত করিত। তিনি ঈশ্বরের 
সহবাসে থাকিতেন এবং পরলোকের হৃখকর ভবিষ্যতের প্রতি তাহার দৃষ্টি 
ছিলল। যত দিন ত্তাহার শক্তি ছিল, আপনার প্রিয় সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিতেন 


কেশবচন্্রের মহত্বত্বীকার ২০৭৭ 


এবং তার ইঙ্গিতে শেষ যে সঙ্গীত গীত * হইয়াছিল, তাহা খৃষটসন্বন্ধীয়। উহাতে 
তিনি বিলক্ষণ আরাম বোধ করিয়াছিলেন । 

“থৃষ্টের প্রতি প্রেমে তাহার অস্তরে শ্বভাবতঃ থৃষ্টদাসদের ্রতিও ( প্রেম উদ্দী- 
পন করিত। খুষ্টের ভূত্যদের কেহ বিপন্ন হইলে, তিনি উহ্থা সহিতে পারিতেন 
না। বোম্বাই নগর যখন সেল্ভেশন আর্মী বিপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি সর্ধ- 
প্রথম তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত ভ্বাতৃপ্রেমের সহিত 
পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যখন আমাদের প্রচারকগণ বিডন 
স্কোয়ারে মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, ঠাহা- 
দিগের অর্থ দণ্ড হইবে; সে দিন তিনি টাকা সহ পুলিশকোর্টের দ্বারে উপস্থিত 
ছিলেন, যদি প্রচারকদের অর্থ দণ্ড হয়, তিনি টাকা দিয়া তাহাদিগকে মুক্ত 
করিবেন। বাঙ্গালী খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে তিনি অতিশয় ঘনিষ্ঠ প্রেমযোগ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া কার্ধা করিতে সমূতস্থক ছিলেন। 
আমরা স্বয়ং এমন বিচ্ছেদান্ুভব করিতেছি যে, তাহা আর পূর্ণ হইবে না। 
প্রভুর পরিক্রাণপ্রাপ্তদের মধো মামরা কেশবের সঙ্গে মিলিত হইব, এ বিশ্বা 
করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে, ইহাই আমাদের একমাত্র সাস্তবনা। 

“ভারতবর্ষ তাহার মহৎ সম্তানকে হারাইয়া! শোক করিতেছে, ত্রান্মদমাজ 
তাহার মহং পরিচালক হারাইয়া শোক করিতেছে এবং খ্রীগ্রী়সমাজ তাহার 
মহামহযোগী হারাইয়া শোক করিতেছে । 

“আমাদের প্রিয় ভ্রাতার শোকাকুল পরিবার, সহযোগিগণ, শিষ্যগণ এবং 
বন্ধুবর্গের জন্য সাত্বনাময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি ।” 

ভাইসচেয়ারম]ন রেনজ্ড 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ভোকেশন ভাতে তাহার ভাইসচেয়ারম্যান 

শ্রীযুক্ত রেনন্ড সাহেব বলিয়াছেন £__ 


“পবিত্র জীবন, বদান্য অস্তঃকরণ, নির্দোষ টি ও হাহ পুন আত্মা, 
এই সকল সারম্বতশিষ্কগণের ভূষণ; সরম্বতী এবক্প্রকারের লোকদ্দিগের নিকট 
থাকিতে সম্মত। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানানুশীলন করিতে হইবে, তদ্ধ্ার] যে ধন ও 


* প্যদি হয় সম্ভষ, হে প্রাণবলপত, কর এই পানগান্র স্থানাস্তরণ।” 


২৬৭৮ আচাধ) কেশবচন্জ 


সম্মান লাভ হয়, তক্জন্য নহে; কিন্তু জানলাভই উহার পুরস্কার । জ্ঞান যাহা দান 
করে, তজ্জন্ত নহে, কিন্তু জ্ঞানের জন্ত জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, এবংবিধ সভাতে 
অনেক সময় এরূপ বলিতে শুনিয়াছি। নিঃসন্দেহ ইহা মহৎ লক্ষা, কিন্তু অদ্য 
আমি উপস্থিত ছান্রমগুলীকে এতদপেক্ষ! উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্যের বিষয় ম্মরণ 
করাইয়া দিতেছি। বিধ্যার্থী জ্ঞানান্ুশীলনে নিস্বার্থ ও আত্মত্যাগী হইলেও, 
নৈতিক জীবনে হীন হইতে পারেন ; এবং এ অভিযোগ অনেক সময় শুন! যায় 
যে, আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা অসম্পূর্ণ, উহাতে নীতিশিক্ষার প্রতি উপযুক্ত 
মনোযোগ প্রদত্ত হয় না। কিন্তুধিনি জ্ঞানকে লক্ষ্য করিবেন, তিনি যেমন 
মানসিক উন্নতি করিবেন, তেমনি প্রবৃত্তিনিচয়কে সংযত করিবেন; তার 
জীবন নিষচলঙ্ক হইবে। কেবলমাত্র জ্ঞানের জন্ত তিনি জ্ঞানকে ভালবাপিবেন, 
তাহা নহে, কিন্তু তন্দার। তিনি পরের উপকার করিতে পারিবেন। তিনি 
( যেমন কবি বলিয়াছেন ) কেবল শক্তি ও জানমাত্রে নহে, কিন্তু মুহুমুহ শ্রদ্ধা 
ও ব্দান্ততাতে বদ্ধিত হইবেন। 

“ইহা! অতি উচ্চ আদর্শ, কিন্তু আয়ত্বের অতীত নহে। আমরা কখনও 
কখনও এরূপ লোক দেখিতে পাই, ধাহার চরিত্রে বিবিধ প্রকারের উপাদান 
সকল স্থন্দরমত সংমিশ্র হইয়াছে, মানপিক শক্তি সকল পূর্ণমাত্রায় বিকশিত 
হইয়াছে, অথচ আত্মা শিশুর আত্মার ম্যায় নিম্মল, হৃদয় রমণীহৃদয়ের ন্যায় 
কোমল। এ প্রকার ব্যক্তি যখন স্বীর আত্মাতে নিহিত মহাসত্য কল 
অপরের অন্তরে মুদ্রিত করিয়া দিবার এশী শক্তির পাত্র হন, তখন তিনি 
লোকগুক্ হন এবং তাহার অভ্াখখানে পৃথিবীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ইতি- 
হামে এক নৃতন যুগের আরম হয়। শাক্যমুনি এই প্রকার ব্যক্তি ছিলেন, 
এদেশে তিনিই হয়ত মহ্ত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তোমরা হয়ত বলিবে, শাকামুনি 
অর্ধপৌরাণিক পুরুষ, দে যুগ এখন হইতে বহু দুরবর্তী। আধুনিক জীবনের 
অবস্থা উহা হইতে স্বতন্ত্র তিনি আমাদের নিকটে প্রায় নামমাত্র, চিন্তনীয় 
বিষয়মাত্র। ভাল, বর্তমান শতাব্দীতে এদেশ সেই ছাচে গঠিত একজনকে 
প্রসব করিয়াছে, তিনি আমাদের মধ্যে বাদ করিয়াছেন ও কার্য করিয়াছেন, 
তাহার মৃত্তি আমাদের সকলেরই পরিচিত, অদা উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে 
অনেকের স্থতিতে এখনও তাহার বচনাবলী নমুজ্জল রহিয়াছে। ইতিহাস 


কেশবচন্দ্রের মহত্বম্বীকার ২০৭৯ 


কেশবচন্র সেনকে চিন্তাশীল, সংস্কারক এবং জনহিতৈষীর দলে কোন্‌ শ্রেঘীতে। 
স্থানদান করিবে, আমি তাহা বিচার করিতে চাহি না। বর্তমান বংশীয় 
আমরা হয়তো তাঁহার মহত্ব সম্পূর্ণরূপে হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ; যেমন কোন 
পথিক কোন পর্বতের পাদদেশে দপগ্ডামান হইয়| উহার উচ্চতার প্রকৃত, 
পরিমাণ করিতে পারে না। এখনকার অপেক্ষা পরবর্তী যুগের লোকেরা 
ইহার উপযুক্ত বিচার করিতে পারিবেন। আমি বোধ করি, ইহা বলিলে 
ভুল বল] হইবে না ষে, ভবিন্যৎ বংশ বখন কেশবচন্ত্র সেনের জীবন ও কার্ধ্য 
পর্যালোচনা করিবেন, তখন তাহার চরিত্রের চারিটী বিষয় তাহাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিবে । প্রথমটা আশ্চর্য সমন্বয়ক্ষমতা, যন্্ারা তিনি পাশ্চাতা শিক্ষা 
ও সভ্যতার কতকগুলি ফলকে প্রাচ্য জ্ঞানের চিস্তাশীলতা ও গভীরতার সঙ্গে 
মিশ্রিত করিতে পারিয়াছিলেন । ছিতীয়তঃ তাহার প্রকৃতিতে চিন্তা ও 
কাধ্যের উপযুক্ক সমতা রক্ষিত হইয়াছিল । যদ্দিও তিনি ধর্মের আধ্যাত্মিকতায় 
অনুপ্রাণিত ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বপ্রদর্শী রহশ্তবাদী ছিলেন না। যে কারো 
স্তাহার জীবন ও শক্তি উতৎ্সগিত হইয়াছিল, তংসাধনার্থ আত্মিক বল-সঞ্চারের 
জন্য তিনি সময় সময় নিজ্জনবান ও ধ্যান চিন্তন করিতেন । তৃতীয়তঃ তাহার 
উদার ভাব, যন্্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি বিভিন্ন ধন্মের সত্য সকল নির্ণয় 
করিতে পারিয়াছিলেন এবং মে নকলের উচ্চতম ও মৃহং ভাব সকল স্বয়ং 
জীবনে সংগ্রিষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ মহানুভব উদার হাদয়ের 
বদান্যত।, ইহ! তাহাকে সব্বপ্রকার অজ্ঞানতা, উতপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান করিয়াছিল। ছুঃখবিমোচন, শিক্ষাবিস্তার, মদ্যপাননিবারণের চেষ্টা, 
বাল্যবিবাহনিবারণ, হিন্দু বিধবাদের উদ্ধার, এই মকল কার্যকরী রীতিতে 
তিনি লোকের ছুঃখভারমোচনের যত্ব করিতেন, এবং বিমল উচ্চ একেশ্বর- 
বাদের সত্য শিক্ষা দিয়া, চতুদ্দিকস্থ জনমগ্ডলীকে সমুন্নত করিতে প্রয়াস 
পাইতেন। ১ 

"এ বিষয়ে একটু বিস্তারিতরূপে বলিবার হেতু আছে। এবপ্প্রকার সভাতে 
ভারতের মহত্বম সন্তানদের এক জনের মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করা স্বাভাবিক, 
এবং আমর! যে উদ্দেশে আজ লমবেত হইয়াছি, ইহা তাহারও অন্থপযোগী 
নহে। কারণ, যদিও কেশবচন্দ্রের মহত্ব তাহার নিজেরই, তথাপি তাহার 


২০৮৪ গঁচার্ঘট কেশবচন্ত 


চ্লিই বহু পরিমাণে শিক্ষা হ্বারা প্রভাবাৰিত হইয়াছিল। ধর্শদংকারক 
মহাত্মারা পরমতসহিষু, এ অতি বিরল। ধর্শমংস্কারক "অতীব প্রমত। এবং 
প্রমণ্ত লোক স্বীয় 'বিশ্বাসের আতিশষাবশতঃ: ভিন্ন'মতাৰলগ্বীকে স্থ করিতে 
পারেন না, এবং তাহাদের মদগণের প্রতি অন্ধ'হয়েন। প্রমত্ততাবের জন্য 
কেশবচচ্দ্র সেন ্রথাত, কিন্তু যে উদারচিত্তত| তাহাকে অনহিষুঃতা-বঞ্জিত, 
প্রমত্ততা, এবং গোৌড়ামিবঞ্জিত বিশ্বাম দান করিয়াছিল, উহার হেতু (যদি 
আমার তুল না হয়) ইতিহাম অধায়ন, ধর্মমত সকলের উবান ও উন্নতির 
জ্ঞান, এবং প্রাচীন কালীয় ও অন্যান্য দেশীয় ধশ্মচিস্তার সহিত পরিচয়। 
পাশ্চাতা সাহিত্য ও বিজ্ঞান-দহযোগে প্রাচাদেশের মানসিক উন্রতি-সাধন এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্থা; কেশবচন্ত্র সে বিষয়ের উজ্জন দৃষ্টান্ত । ভারত 
যে মহাপুরুষকে হারাইয়াছে, আঞ্জকার সভায় তার বিষয় বলিবার আরো 
একটি কারণ আছেঁ। বিধাতা এ দেশের জচ্য ভবিষ্যতে যে মহামৌভাগা 
রাঁখিয়াছেন, কেশবচন্দ্র সেনের জীবন তাহার পূর্বস্থচনা ও অঙ্গীকারম্থরূপ। 
যেযুগ ও দেশ এমন বাক্তিকে প্রসব করিয়াছে, দে দেশ আশার সহিত 
ভবিষ্বতের অভিনয়ন্জন্ত প্রতীক্ষ/ করিতে পারে। কিন্তু আশার সহিত 
গ্রতীক্ষা করাই এক মাত্র যথেষ্ট কার্ধা নহে। বর্তমান বংশের ছাত্রবৃন্দ, এক্ষণ 
তোমরা তাহার পদাঙ্ক অন্থুনরণ করিবে, তাহার কার্ধা সম্পূর্ণ করিবে, তবেই 
তোমরা তাহার স্বদেশীর নামের উপযুক্ত হইবে |” 
ডবলিউ ডবলিউ হণ্টার 
কেশবচন্ত্রের ম্বর্গারোহণাস্তে দুই সহশ্রাধিক লোক কলিকাতা টাউনহলে 
সমবেত হইয়] তাহার স্মরণার্থ সভা করেন। গভরনরজেনারেলের কাউন্সিলের 
মেস্বর ড.৬. 1876: সাহেব সভাপতি হন। তিনি বলেন £-- 
প্মহারাজগণ ও ভদ্রমহাশয়নগণ, এক জন মহাপুরুধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিবার জন্য অদ্য আমরা সমবেত হইয্নাছি। আমাদের কাহারে! কাহারো 
সঙ্গে তাহার অতি স্থকোমল পবিত্র সম্বন্ধ ছিল, কাহারো তিনি ধশ্মনেতা, 
কাহারো তিনি প্রিয়তম বন্ধু । তাহার মৃদ্যুতে ষে অনেকে ব্যক্তিগত ক্ষতি 
বোধ করিয়াছেন, বিবিধ গ্রকারেই তাহার পরিচয় পাওয়। যাইতেছে । কিন্ত 
আমরা অগ্ঠ তাহার বাক্কিগত বন্ধুূপে অথবা সমধর্মাবাক্দিরপে এই সাধারণ 


কেশবচন্ত্রের মহত্বস্বীকার ২৯৮১ 


সভায় মমবেত হই নাই। যে সকল ভদ্রমহোদয় শেরিফকে এই সভা আহ্বান 
করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাদের নামের তালিকা আপনার! অনেকে 
ংবাদপত্রে পাঠ করিয়া থাকিবেন। আপনার1 জানেন, তাহাতে সকল 
সম্প্রদায় ও সকল জাতির প্রতিনিধিগণ আছেন। তাহাতে কাউন্সিলের 
উচ্চপদস্থ ইংরেজগণ আছেন, ইংরেজ শাসনকর্তা, প্রধান আদালতের উকীল 
বারিগ্ারগণ আছেন; প্রাচীন উচ্চ বংশের ভৃম্যধিকারী ও গোড়া ব্রাঙ্গণ 
হইতে নব আলোক-প্রাপ্ধ উন্নতিশীল প্রত্যেক সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ আছেন; 
মোশলমান সমাজের নেতৃবর্গ এবং রোমাণ কাখলিক ও প্রটেষ্টেন্ট থৃষ্টীয 
আচারধ্যগণও উহাতে আছেন। যখন আমি উক্ত তালিকা পাঠ করি, আমি 
আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতে বাধা হই, আমাদের বন্ধুর কোন্‌ প্রভাবে এত 
' বিভিন্নমতাবলম্বী, ভিন্নভাবাপন্ন লোককে একত্র সমবেত করিয়াছে । তখন 
তাহারই একটী কথ। আমার স্মতিপথে উদ্দিত হয়£-__“মহাপুরুমকে চেন। সহজ, 
কিন্তু বুঝা কঠিন। কেন না, আমরা বিভিন্ন জাতির বিভিন্নমতাবলম্বী 
লোকের] কেশবচন্দ্রে মহত্বের অব্যর্থ চিহ্ন সকল দেখিয়া! তাহাকে চিনিপ্াছি। 
আমবা তাহাতে ছুলভ সরলতা, মৌলিকতা, এবং শঞ্ষির পরিচয় পাইর়া- 
ছিলাম, তাহার জীবন পরহিতে উতসর্গিত ছিল, এবং অকাল মৃত্যুতে তিনি 
পধিত্রীকূত হইয়াছেন, আমর! তারই প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন জন্য সমবেত হইয়াছি। 
কেশবচন্দ্র সেন বেনামী ব্যক্তি নেন । তিনি আমাদের মধ্যে জীবন যাপন 
করিয়াছেন। জনহিতে তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম, তাহার কথার চিত্া কর্ষকতা, 
ত্বাহার পারিবারিক সম্বন্ধের গভীর প্রণয় সর্বজনবিদিত। তাহার প্রসিদ্ধ 
বাঞ্সিতার অপেক্ষা বাক্তিগত জীবনের নিশ্মল গৌরব অল্পতর ছিল না। বন্ততঃ 
ত্রাহার চরিত্রে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ ছিল, উহা বিশেষভাবে স্বচ্ছ ছিল, 
তাহাতেই ইহার ক্রুটী দূর্বলতা এবং আত্মনিগ্রহও প্রতিবিদ্বিত হইত। 
কেশবচন্দ্রের কেবল একটা বিষয় লোকে বড় জানিত না, উহা! তঃহা?র গুপ্ু 
দানের পরিমাণ । তিনি যে অবস্থায় জন্মিয়াছিলেন, জীবনের যে কাধ্যসাধনে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন, উহ? তাহার একান্ত উপযোগী ছিল। তাহার পিতামহ 
উইলসনের বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন৷ হিন্দুলমাজে তাহার পরিবারবর্গ ধন ও 
উচ্চপদের সঙ্গে গুরুত জানাহুরাগের লংমিশ্রণ করিয়াছিপেন। তাহার প্রথম 
৩৩১ 


২৬৮২ আচাধা কেশবচন্ত্র 


জীবনে তাহার গৃহে প্রাচীন ও নবীন বাঙ্গালী জীবনের যাহা! কিছু উৎরুইতম, 
তাহা দৃষ্ট হইত। প্রাচ্য ধর্্নিষ্ঠার সঙ্গে গরতীচা স্বাধীন চিস্তার সংযোগে 
নির্টিত সাধারণ সংগ্রামক্ষেত্র হইতে, তিনি যুবাপুরুষের ন্যায় স্বকীয় জীবনের 
ুদ্ক্ষেত্রে গ্রবেশ করিয়াছিলেন । সে সময়ের ক্লেশ, উৎপীড়ন ও ত্যাগন্বীকারের 
বিষয়ে অগ্যেরা বলিবেন, এবং তৎকালের বিষম সংগ্রাম ও সে সংগ্রামে 
_আত্মজয় পৃথিবীতে জয়লাভ হইয়াছিল, তাহাও অন্তেরা বলিবেন। এ সভা 
বিশেষভাবে পূর্ব ও পশ্চিম দেশীয় প্রতিনিধিদের সভা, কেশবচন্ত্র সেনেও ইউ- 
রোপীয় বিজ্ঞান ও ভারতীয় চিন্তার এক প্রকার বিশেষ সংমিশ্রণে যাহা প্রকাশ 
পাইয়াছিল, এ সভাতে তন্সাত্র বলাই আমার কর্তব্য। ন্বদ্দেশীয় লোকের 
বোধগম্য ও অন্তর প্রবিষ্ট করিবার জন্য প্রাচীন বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় 
হইতে আধুনিক সংবাদ-পত্র-লেখা পধাস্ত সকল উপায়ই তিনি অবলম্বন ' 
করিতেন। যুবক কেশবচন্দ্র বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয় করিয়া যে কেবল 
ভারতীয় নাট্যাভিনয়ে এক নবধুগ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তদ্দারা 
বিধবাবিবাহদম্বদ্ধে সাধারণ মতও সমুন্নত হইয়াছিল। 'নব্য বাঙ্গালী, ইহা 

তোমার জন্য" (০016 1320581১ 0015 15 01 700) প্রভৃতি কতকগুলি 
পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া আর এক প্রাণপ্র প্রণালীতে তিনি প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। এক জন মৌলিক ও শক্তিশালী পুরুষ ম্বদেশীয়দের নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে সকল উপায় গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি পরিণত 
বয়মে মে সমুর্ধায় আধুনিক উপায় অধলঘ্ধন করিয়াছিলেন । তিনি নংবাদ-পত্র 
প্রচার করিয়াছিলেন, প্রচারযান্রায় বাহির হইতেন, সর্বদা লিখিতেন, উপদেশ 
ও বক্তৃতা প্রদ্দান করিতেন, ক্লান্ত উৎসাহের সহিত লোককে শিক্ষা দান 
করিতেন, এই কল অস্ত্রযোগে তিনি প্রাত্যহিক সংগ্রাম সমাধান করিতেন । 
কার্ধাক্ষেত্রে তাহার অন্তর্ধান হইয়াছে, এখানকার উপস্থিত জনমণ্ডলী ও দূরতর 
দেশ হটতে সমাগত সমাচার সকল প্রমাণ করিতেছে যে, ভারত ও ইংলও 
মমবেতভাবে সংকল্প করিয়াছে ধে, তাহার স্থৃতি ভোল! হইবে না। মহামতি 
মিঃ গিব্স সাহেবকে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অশ্ুরোধ করিবার পূর্বে, 
কেশব দেন কয়েক বংসর পূর্বে মহাপুরুষসদ্বদ্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার 
কয়েকটা কথা আবৃত্তি করিবার অন্গমতি দিন। তিনি বলিয়াছেন, “একটি 


কেশবচজ্জ্রের মহত্বস্বীকার ২০৮৩ 


আদর্শের জন্য জীবনযাপন ও জীবনদান প্রত্যেক মহ্াপুরুষের বিশেষ নিয়তি । 
সময়ের উপযোগী বিশেষ সংস্কার ভিন্ন এই আদর্শ আর কিছুই নহে। তিনি 
তাহার চতুদ্দিকদ্থ সমান অতিকলুধিত, পতিত, বিনাশোনুখ দেখিতে পান। 
সমাঞ্জ কিরূপ হওয়। উচিত, তাহার আদর্শ আপন অন্তরে দেখিতে পান, এবং 
তিনি সেই আদর্শকে সদাই আম্বত্ত করিতে ও প্রসারণ করিতে প্রয়াস পান। 
এই জন্যই তার জীবন চির সংগ্রামের স্থল, এবং জীবনান্তে কেবল মে নংগ্রামের 
নিবৃত্তি হয়।” বন্ধুগণ, স্ববেশীয়দের উচ্চতর নৈতিক উন্নতি, ধন্মোন্নতি ও প্রমুক্ত 
চিন্তার উন্নতি-নাধনই কেশবচন্দ্র সেনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সেই আপর্শের 
জন্য তিনি জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, এবং দেই জন্যই তিনি জীবনপাত 
করিয়াছেন |” 

মাননীয় জে গিব্স সাহেব (ধিনি তৎকালে গভর্ণর জেনারেলের স্থলবপ্তি- 
রূপে কাধ্য করিতেছিলেন ) কেশবচন্দ্ের বিবিধ গুণের উল্লেখপূর্ধবক প্রথম 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নবাব আব্ম,ললতিফ খা বাহাছুর কেশবচন্্রের 
মদ্যপান-নিবারণের উদ্যোগ, বাল্যবিবাহনিবারণের চেষ্টা ও এক পর়সা মূল্যের 
স্ুলভলমাচার প্রচারের বিষয় উল্লেখ করিয়! উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন, এবং 
বাবু স্থরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সংক্ষেপে কেশবের গুণকীর্তন করিয়! প্রস্তাবের 
পোষকত। করেন। হাই কোর্টের মাননীয় জজ কনিংহাম সাহেব, ফাদার 
লাঞকো, কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় এবং মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি ন্বর্গগত 
মহাত্মার গুণকীর্তন করিয়া অপরাপর প্রস্তাব ধাধ্য করেন । 

কেশবচন্ের ন্বর্গারোহণের সংবাদ পাইয়া তাহার জোস্টপুত্র শ্রীমান্‌ করুণাচজ্জ 
মেনকে এ দেশীয় উচ্চ রাজকণ্মচারী ও মহারাজ এবং দেশ বিদেশের মহাত্মার! 
যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক খণ্ডের মাত্র অন্থবাদ এখানে 
দেওয়া গেল; বিস্তারভয়ে অনেকগুলি সহান্ুভৃতিপত্রর এবং সংবাদপত্রের মহত্ব- 
সথচক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে বিরত থাকিতে হইল । 


কমেওডার-ইন্-চিক 


এ এট 


“প্রিয় মহাশয়, 
রা 
“আপনার »ই জানুয়ারীর পত্রোত্তরে সার ডোনাঞ্চ ষ্্থার্ট আপনার পিতৃ- 
বিয়োগে শোক ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। 


২৪৮৪ আচার্য; কেশবচন্্র 


বাবু কেশবচন্দ্র সেনের অভাবে সমুদ্বায় ভারত ক্ষতি বোধ করিবে । আপনার 
ও আপনার পরিবারবর্গের সঙ্গে তাহার প্রকৃত সহান্থভূতি জানাইতেছেন। 
আপনার 
(স্বাক্ষর) ই, এফ, মিলিটারী সেক্রেটারী” 
বাঙ্গল। ও পগ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরও শোক ও সহানুভূতি জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন । 


বরদার মহারাজ গুইকুয়র 


“মতিবাগ, বরদা 
১৭ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ 
“প্রিয় মহাশয়, . রর 
“মহারাজ সাহেব সেন। খাস খেল সম্সের বাহাদুরের অন্ুজ্ঞাক্রমে আপনার 
পিতৃবিয়োগের দুঃখজনক সংবাদ-সম্বলিত ১*ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার 
করিতেছি । মহারাজ বাহাছুর বিগত বৎসর যখন কলিকাতায় ছিলেন, 
কেশববাবুর সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছিল, তিনি পূর্বে তাহার সম্বন্ধে যাহা 
শুনিয়াছিলেন ও কলিকাতায় যাহা! শ্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 
অনুভব করিতেছেন যে, এ প্রকার বিখ্যাত ব্যক্তির ম্বত্যুতে মহাক্ষতি হইয়াছে। 
“যে ব্যক্তির প্রতি আমারও শ্রদ্ধ1! ছিল, তাহার অভাবে এতৎসঙ্গে আমারও 
সহানুভূতি গ্রহণ করুন। 
আপনার 
( স্বাঃ) ভি, এম, সমর্থ 
মহারাজার সেক্রেটারী” 
মার টি মাধব রাও 
“মান্জ্াজ 
জানুয়ারী, ২২, ১৮৮৪ 
পুতি মহাশয়, ই 
“আপনার ১.ই তারিখের পজজ যথাসময়ে পাইয়াছি। 
"ইহ্‌। বলা বাহুলা 'যে, আপনার পিতৃদ্দেব বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুসংবাদে 


কেশবচন্জের মহত্বস্বীকার ২০৮৫ 


আমি কত দুর গভীর বেদন! অন্তব করিয়াছি। আমি এক জন অতিশয় 

মূল্যবান্‌ বন্ধু হারাইয়াছি। আমাদের সমাজ এক জন হ্থাদয়বান্‌ হিতৈর্ধী 
হারাইয়াছে, এবং সমগ্র ভারতথণ্ড ধর্মটিন্তার অতিশয় শ্রদ্ধাম্পদ নেতা 

হারাইয়াছে। বহুকাল বিস্তৃত ভাবে লোকে এ অভাব বোধ করিবে। এই, 
শোকের ঘটনাতে অশ্ুগ্রহপূর্বক আমার আস্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করুন। 
সারল্যসহকারে আপনার 

(ম্বাঃ) টি, মাধব রাও” 


মহারাজ যতীন্রমোহন ঠাকুর 


"জানুয়ারী, ৩০, ১৮৮৪ 
“প্রিয় মহাশয়, 

"ভগবান আপনাদের গৃহকে যেরূপ শোকাকুল করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার 
আন্তরিক শোক-সহান্থভৃতি গ্রহণ করুন। আমাদের মধ্য হইতে এক জন 
অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি চলিয়া গেলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার সদৃশ আর 
কাহাকেও আমরা অচিরে পাইব না। 

“সহামভূতিতে যদ্দি দুঃখের সাত্বনা হয়, আপনাদের সে সাত্বনা আছে, কেন 
না সমগ্র জাতি আপনার্দের শোকে শোকাকুল; কেন না ধিনি সাধুতা ও সদ্‌- 
গুণে মহৎ ছিলেন, তাহার অভাবে সমুদরায় ভারতবর্ষ শোক করিতেছে । 

“পুনরায় আমি আপনাকে আমার গভীর সহাম্কতৃতি জ্ঞাপন করিতেছি । 

প্র্তই আপনার 
( স্বাঃ) যতীন্্রমোহন ঠাকুর” 
মহারাজ কমলকৃষণ দেব বাহার 


“শোভাবাজার রাজবাড়ী, 
কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারুটু ৯৮৮৪ 
“প্রিয় করুণাচন্ত্র 
“তোমার বাঙলা ও ইংরেজী ছুইথানি শোকপত্র পাইয়াছি, এবং তৎপাঠে 
গভীররূপে শোকগ্রত্ত হইলাম। তোমার পিতৃবিয়োগে আমি আত্তরিক 
সহানুভূতি জানাইতেছি। তোমার পিতৃদেব আমাদের 'দেশের অলঙ্কারস্বরূপ 


২৪৮৬ 'আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


ছিলেন, তাহার অকাল মৃত্যুতে এমন ক্ষতি হইল, যাহা কদাচিৎ পূর্ণ হইবার 
আশা আছে। আরো দুঃখের বিষয় যে, তিনি জীবনের কুম্থমিত অবস্থায়ই 
চলিয়া গেলেন, ইহাই আমাদের ন্বদেশীয়দের গভীর দুঃখের কারণ হইয়াছে । 
আমি ইচ্ছা করি, তুমি ধন্দপথে তোমার স্পগ্রসিন্ধ পিতার মহং দৃষ্টান্তের 
অস্ঈসরণ করিবে, এবং দয়ালু পরমেশ্বর তোমার সহায় হউন । 

'বংশাহক্রমে আমাদের লঙ্গে তোমাদের পরিবার বন্ধুতাস্থত্রে সংগ্রথিত। 
কেশবচন্্ সেনের মৃত্যুতে আমি কেবল মাত্র এক জন স্থবিখ্যাত স্বদেশী হাত্রাই- 
য়াছি, তাহা নহে, কিন্তু আমি আমার একজন উতকষ্টতম সন্তান হারাইয়! গভীর 
পে শোক করিতেছি । আমি বিশ্বাস করি, সর্ধবশক্কিমান্‌ ঈশ্বরের ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করিয়া তুমি পিতৃশোকবহনে সমর্থ হইবে, এবং পরিবার ও আত্মীয় 
বন্ধুদের শোকাপনোদনের উপায় করিবে। 


শুভাকাজ্ী 
( স্বাঃ ) কমলকুষ” 


রেভারেও আর, এড ওয়ার্ড 


“সাগর, 
জানুয়ারি, ১৯, ১৮৮৪ 
“প্রিয় করুণাচন্ত্র দেন, 

“আমি সংবাদপত্রে তোমার পিতার মৃত্যুনংবাদ দেখিয়াছি, এবং অতীব 
ছুঃখের সহিত উহা পাঠ করিয়াছি । 

“যর্দিও আমি এ ঘটনার জন্য অপ্রস্তত ছিলাম না, কেন না আমি গত বারে 
কলিকাতাপরিত্যাগের পূর্বের তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার গড়ার 
যেরূপ গুরুতর অবস্থা দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার মনে হইয়াছিল 
যে, পুনরায় তাহাকে দেখিতে পাইব, ইহা সংশয়ের বিষয়। 

“আমি তোমার ও তোমার পরিবারের সঙ্গে সহানুভূতি করি, এবং বস্ততই 
তাহার অভাব সকলের পক্ষেই অতি গুরুতর ক্ষতি। আমি নিশ্চয় বলিতে 
পারি, ভবিষ্তদবংশীয় লোকেরা তাহার জীবনের ফলভোগ করিবে । তাহার 
সঙ্গে প্রসঙ্গ করা সর্বদাই আমার নিকট আনন্দজনক ছিল, এবং আমার পক্ষে 


কেশবচন্দ্রের মহত্বস্বীকার ২৪৮৭ 


ইহাঁও এক সাত্বনার বিষন্ন যে, তাহার শেষ পীড়ার অবস্থায় আমি তাহাকে, 
দেখিয়াছিলাম। তখন ছুঃখের পবিত্রকর প্রভাববিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল, 
সে কথ! সর্বদাই আমার স্মরণ হইবে। 
“ধিশুধুষ্টে ঈশ্বর যে সত্যের পরিচয় দান করিয়াছেন, তোমরা] এবং আমরা 
সকলে যেন সেই পূর্ণ তো নীত হই। | 
তোমার বিশ্বস্ত 
(স্বাঃ) আর, এড ওয়ার্ড” 
লর্ড নর্থক্রক 
"এডমিরালটী এস্‌, ডব্লিউ 
ফেব্রুয়ারী ৮ই, ১৮৮৪ 
“প্রিয় মহাশায়, 

“আপনার অনু গ্রহপত্র পাইবার পূর্বেই আমার ইচ্ছ! হইয়াছিল যে, আমার 
বন্ধু বাবু কেশবচন্দ্র সেনের পরিবারের নিকট আস্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ প্র 
লিখি। 

“আপনার পিতার প্রতি আমি প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতাম, 
তাহার আশ্চর্য্য শক্তির প্রতিও আমার শ্রদ্ধা ছিল। 

“স্বদেশীয় লোকের মঙ্গলকার্যে তাহার জীবন অতিপাত হইয়াছে, এবং 
তংকাধ্যে মহৎ ফল লাভ হইয়াছে । ইহা আমি [নিশ্চয় অন্রভব করি যে, 
তাহার অকালপ্রয়াণের অভাব বিস্তৃতভাবে ও গভীররূপে অন্নভূত হইবে । 

আপনার বিশ্বত্ত 
(স্বাঃ) নর্থ ক্র” 
অধ্যাপক মোক্ষমূগর 
ৃ্‌ "অক্সফোর্ড, 
৯ই ফেব্রুয়া রুট» ৯৮৮৪ 
“প্রিয় মহাশয়, 

“আপনার পত্রের জন্য বহু ধন্তবাদ। আমি আপনার পিতৃবিয়োগসংবাদ 
পাইয়াছি, এবং উহ! আমার বাক্তিগত ক্ষতিরূপে অনুভব করিয়াছি। আমি 
আপনার পিতাকে কেবল সন্মান করিতাম, এমন নহে» কিন্ত আমি তাহাকে 


২৪৮৮ আচার্য কেশবচন্ত 


ভা্বাসিতাম, এবং তাহার সক্ধে বন্ধুতাকে আমি আমার জীবনের এক মহীমূল্য 
শ্বতিরূপে গণনা করি । আমার চিন্তা অনেক সময় ভারতের দিকে প্রধাবিত 
হয় এবং যে সকল বাক্জিকে (অর্থাৎ ধাহারা সেখানে প্রকৃত সংকাধ্যে লিপ্ত 
আছেন) আমি জানি,তীহাদের বিষয় ভাবি। এখনও যেন আমি আপনার পিতার 
সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ করিতেছি, একপ মনে হয় যর্দিও ততক্ষণাৎ আবার 
। স্মরণ হয়, তিনি এক্ষণ আর পৃথিবীতে জীবিতদের মধ্যে নাই। ভারতের 
মহাক্ষতি হইয়াছে, তেমনি ইয়োরোপেরও; কেন না আপনার পিতার প্রভাব 
যেমন ভারতের, তেমনি ইয়োরোগীয় জনমণ্ডলীতে কার্ধা করিয়াছে । আমরা 
এশ্বরিক অভিপ্রায়ের গভীরতার পরিমাণ করিতে পারি না। যখন মানুষ 
পৃথিবীতে অতি প্রয়োজনীয় কার্ষ্যে ব্যাপৃত থাকে, সেই কাধাক্ষেত্র হইতে 
তাহাকে তুলিয়া লইলে, আরো আমরা এশ্বরিক অভিপ্রায় অবধারণে অসমর্থ 
হই। আপনার পিত। এত অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং তাঁর মন কত শক্তিশালী 
ছিল! আমি তাহা হইতে এখনও কত আশা করিতেছিলাম--মাজ তার 
স্থান শুন্য--এবং কে আর সে স্থান পূরণ করিবে? যাহা হউক, তিনি মৃহৎ 
কার্ধা করিয়াছেন--সে কাধা কখনও বিনষ্ট হইবে না-:এবং এই চিন্তাই শেষ 
মুহূর্তে অবস্ত তাহার সাত্বনার কারণ হইয়া থাকিবে। আপনাদের পক্ষে এবং 
তাহার প্রিয়তম সকল লোকের পক্ষেই উহা সাস্বনার বিষয়। আপনার 
পিতার আরন্ধ সম্পন্ন ও অসম্পন্ন সকল কার্যেই তিনি এখনও বর্তমান 
রহিয়াছেন। ভরসা করি, ভারতে তাহার কাধ্য পরিচালন ও তাহার মহৎ 
ভাবকে জাগ্রৎ রাখিতে নমুতস্থক অন্ুগামীর অভাব হইবে না। পেলমেল 
গেজেটে আমি আপনার পিতার সংক্ষিপ্ত মৃতানমাচার নিখিয়াছি, উহার এক 
খণ্ড আপনাকে পাঠান হইয়াছে। আমি আশা করি, উহ আপনি পাইয়াছেন। 
আঙ্ীর ইচ্ছা আছে যে, তাহার মহৎ জীবনের ও কার্ধে/র বিস্তৃত বিবরণ 
লিপিবদ্করি; কিন্তু যাবং আর কিঞ্চিৎ অবসর না পাই ও আরও বিবরণ 
সংগৃহীত না হয়, তাবৎ আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। 
প্রকৃত সহাচুভূতি সহকারে 
আপনার বিশ্বস্ত 
(স্বাঃ) এক্‌, মোক্ষমূলার” 


কেশবচন্দ্রের মহত্বস্বীকার ২৮৯ 


রেভারেগ্ড আর, ম্পিয়ারসূ 
( আচাধ্যপত্বীর নিকট ।) 
“২২নং গাসকোন রোড, 
ভিক্টোরিয়া পার্ক, লগ্ন 


মাচ, ১৯১ ১৮৮৪ । 


কু 


“প্রিয় মিসেস্‌ সেন, 

“ইংলগ, স্কটলগ্ড, আয়র্লগু ও আমেরিকার প্রায় ৫০০ পাচ শত ভদ্র মহিলা 
€ ভদ্রলোকের সহানুভূতিস্থচক পত্র-পরিপূর্ণ একটা বাক্স অগ্য গ্লোভ পার্শেল 
এক্স্প্রেষ যোগে আপনার নিকটে প্রেরিত হইল। তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই সকল সম্প্রদায়ের আচাখ্য, অধ্যাপক এবং প্রসিদ্ধ পঞ্ডিত। 
মোক্ষমূলারের নাম উহাতে দেখিতে পাইবেন। খ্রীষ্টিয়ান লাইফে সংবাদ 
প্রকাশ হইয়াছিল যে, আমি সহান্ুভৃতিপূর্ণ পত্র পাঠাইব। তাতেই এই 
নামগুলি সংগৃহীত হইয়াছে । ধাহাদের নিকট আপনার প্রিয়তম স্বামী 
স্থপরিচিত ছিলেন, তাহাদের পরিবারের সকলেই তীহাদের নাম পাঠাইতে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন । নিয়ম ছিল যে, মাত্র দুটি নাম দেওয়া হইবে। 
উহার মাশুল সমস্ত এখানে প্রদত্ত হ্ইয়াছে, আপনার নিকট উহা বিনাব/য়ে 
পৌছিবে । আমি পুনরপি বলি, মিঃ, সেনের কাধ্যাবলীতে আমাদের গভীর 
অন্ুরাগপূর্ণ সহানুভূতি ছিল, এবং তাহার মৃত্যুতে আমরা কত গভীর 
মনোনেদনা অনুভব করিয়াছি । 

“আপনাকে এবং আপনাদের সকলকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন, এবং সেই 
স্থখধামে যেন আমর! সকলে সম্মিলিত হইতে পারি, যেখানে মৃত্যু আর এই 
সকল বিষাদময় বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না। এ সকল উক্তিতে আমার 
সহধন্মিণীর যোগ আছে। অতি সারল্যসহকারে আপুর্নার 

(স্বাঃ) ম্পিয়ার্ম টি 
টি 


মার্টিনো, সাগ্ডারলেও ও মোক্ষমূলার প্রভৃতি 
€** সম্াস্তলোকের পত্র গ। 
“প্রিয় মিসেস্‌ সেন, 
"ভারতবাসীদের কল্যাণ ও উন্নতিসাধনের জন্য আপনার স্বামীর নিঃস্বার্থ ও 


৬০০৮ শপ পা শী আত পাপ্পীসিীশীশি শি পপি পপ ১ ওপাশ শপ পেশা পা আর সর 


গ[, 40911 15 4১155200510 154১101505৮, /10051500, দত 8১001655095 ছা, 
খ্৬খ 


০৪০ আচাধ্য কেশবচন্্র 


মহান্‌ যত্বের কথা ম্মরণ করিয়া, আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের এই 
শোকের সময়ে যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে, তৎসহ আমরা সকলে মিলিয়া 


একশ পপ ০৭ পপিস্পিপ্প০ 1 সী | স্পা াস্পা দশ 
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কফেশরচগ্জের সহকনক্ধীকার ২৯১ 


সহাস্ভূতি করিতেছি। যিনি শিতৃহীনেষ পিতা ও স্বামীহীনার স্বামী, আমরা 
তাহার নিকটে প্রার্থনা করি যে, তিনি এখন ও চিরদিন আপনাদিগকে 
সাত্বনাদান ও রক্ষা করুন।” 
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£ই৬৯২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


অধ্যাপক কেসারলিঙ 
( ভাই গ্রতাপচন্ত্রকে লিখিয়াছেন ) 
“সুইজারলেগ্ড জুরিচ, 
“প্রিয় মহাশয়, 

"আপনাদের সমাজের মহ প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কেশবচ্ সেনের পরলোক- 
প্রাপ্তিতে আমরা আমাদের গভীর শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। 
অনেকে ব্সর যাবৎ আমরা অতীব অন্ুরাগসহকারে এবং গভীর আধ্যাত্মিক : 
একভাবাপন্নভাবে ত্রাঙ্মপমাজের ধর্মের অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। অনেক 
সময়.মিঃ সেনের উপদেশ ও বক্তৃতার উচ্চ উদ্দীপন। ও গভীর সত্যে আমাদের 
মন.আলোকিত হইয়াছে ও সমুন্নত হইয়াছে, এবং তাহার হৃদয়ের পবিত্র প্রবাহ 
আমাদের আত্মাকে অধিকার করিয়াছে। যখন তাঁহাকে লোকের কঠোর 
আক্রমণ বহন করিতে হইয়াছে এবং গুরুতর পরীক্ষায় নিপতিত হইতে 
: হুইয়াছে, এবং আমরাও তাহার সকল কাধ্য ও মতের অনুমোদন করিতে পারি 
নাই, তখনও আমরা এক মুহূর্তের তরেও তার অভিপ্রায়ের নির্খলতার প্রতি 

ংশয় করিতে পারি নাই, এবং তিনি ভারতের মহত্বম সন্তানদের মধ্য একজন, 
এইরূপে দেখিতে ক্ষান্ত হই নাই, এবং তার ্বদেশীয়দের ধর্ম ও নৈতিক পুন- 
জীবনের জন্য তিনি মনোনীত পরিচালক, এ জ্ঞান করিতেও বিরত হই নাই। 
ভিনি বিশ্বস্ততার সহিত প্রসুর সেবা করিরাছেন, এক্ষণ তাহা কর্তৃক আহত 
হইয়া তিনি শান্তিধামে প্রবেশ করিয়াছেন । তাহার স্বদেশীয়দের মধো এবং 


হি সপ তি শপে শী ৮ শাটি সী স্পা 
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কেশবচন্ত্রের মহত্বত্ধীকার ২০৪৩ 


মুদ্রায় মানবসমাজের লোকে তাহার নাম কখনও বিশ্বত হইবেন না। মিং 
সেন, বিশেষ ভাবে, জন্মণ ও সুইজারলেগ্ড দেশীয় উদ্ারচেতা ধর্মাধ্যাপকদের 
বিবিধপ্রকার হৃদয়ের সহাহভূতি লাভ করিয়াছেন । উদ্দারভাবাপন্ন কেশবচর্ত্রের 
্ীষ্রধশ্মের গভীর আদর্শ-জ্ঞান ও গভীর অন্থ্রাগ-_-এতিহাসিক কর্মমকাণ্ড”ও 
উপাসনাবিষয়ে পূর্ণ স্বাধীন বিচারের সহিত মিলিত হইয়া-_ইংরাজ রাজকীয় 
ধন্মবিজ্ঞান অপেক্ষ1 জন্মণ ধশ্বিজ্ঞানের সঙ্গে একভাবাপনন হইয়াছিল । বারংবার 
অনুরদ্ধ হইয়াও তিনি কেন খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ করেন নাই, আমরা তাহার 
কারণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি। তিনি দেখিলেন, খুষ্টানেরা আপনারাই 
বিভক্ত হইয়! রহিয়াছেন, অনেক নামত: গ্রীষ্টীয় ইতিহাস আদিম যিশুর স্থসমা- 
চারের অনুরূপ নহে, এবং সত্যও নহে, ইহা তিনি জানিতেন ) ধর্মবিষয়ক সতা 
কোনও নামে কিংবা সমাজে একচেটিয়ারূপে আবদ্ধ নহে, ইহা তিনি জানিতেন; 
সুতরাং যদিও স্সমাচারের প্রকৃত ভাব তাহার ধন্মাদর্শের কেন্দ্র ছিল, তবুও 
বিভিন্ন ধশ্মের সত্যনকল, বিশেষত: তীর স্বদেশীয় ধর্ের সত্য তিনি অনুরাগভরে 
স্বীকার করিতেন। আমরাও প্রকৃত বিশ্বাসে স্্রীষ্টান। ঈশ্বর মানবজাতির 
অপরাপর অংশেও তাহার সতের সাক্ষী সকল রাখিয়াছেন, আমাদের পক্ষেও 
ইহা বিশ্বাস করা প্রয়োজন । আমরা বিশ্বাস করি যে, বিশেষতঃ হিন্দুদের 
প্রাচীন শান্ধে অনেক গভীর নীতি ও ধর্মবিষয়ক সত্য আছে । আমর! বিশ্বাস 
করি যে, যে সকল সতা আমরা খুষ্টীয় সত্য নামে আখ্যাত করি, তাহার অনেক 
সত্য থুষ্টানধর্মের বহির্ভ,.ত ধর্মাত্মা লোকের জানা আছে ও তীহ্ারা সে সকল 
অনুষ্ঠান করেন । যদিও সতোর পরিমাণ, দিক্‌ এবং কথার বহু ভিন্নতা আছে, 
সত্য কিন্তু মূলতঃ এক, ইহা আমরা মানি। 

“পূর্ণ খৃষ্টধর্শ,_বাহা এখনও তাহার অনুযায়িবর্গের পূর্ণরপে আয়ত্ব হয় 
নাই, বরং অনেক সময় তৎকর্তৃক অবজ্ঞাত হুইয়াছে,__অন্যান্য ধর্মের সত্য 
আপনার অন্তভূক্তি করেন; অন্যান্য ধর্েরও অন্থিম লক্ষ্য সেইর্পশর্দকে, এবং 
যখন তাহাদের আদর্শের পূর্ণতা লাভ হইবে, তখন সেই লক্ষ্য স্থলে উপনীত 
হইবে। অন্যান্য ধশ্ম যেরূপ উদ্ভৃত হইয়াছে, খৃষ্ট ধর্ম তদতিরিক্ত কোনও 
অলৌকিক প্রণালীতে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। যিশু 
ধুষ্ট আমাদের নিকট মানবাতীত অন্ত কোনও ব্যক্তি নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে 


২০৯৪ আচার্য কেশবচন্তু 


যোগযুক্ত ব্যক্তি) তাহার অন্তরে প্রত্যেক মানরের ভরিতরা, ঈষ্পরের গতি 
পূর্ণ পিতৃভক্তি ও মানরের প্রতি পূর্ণ ভ্রাতৃপ্রেম অতি উল্জ্বনারূখে ও বিশ্রুধ- 
রূপে আয়তীকত হইয়াছিল, এবং ৫ষই ভবিতব্যের প্রতি মানবজাতিন্ন চিত্ত 
আকর্ষণ করিরার ও উহ! আয়ত্ব করিবার পক্ষে তাহার কথ! ও ভার মহা- 
কাধ্যকরী শক্তি। 

“মিঃ সেনের স্তর সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক যোগ বিনষ্ট হইরে না, এ 
আশাতে আমরা আশ্বস্ত হই। প্রিয় মহাশয়, আপনি আমাদের নিকট বহুকাল 
যাবৎ উক্ত ধন্মরবিহ্বাসের প্রনিদ্ধ প্রতিনিধি ব্লিয়! প্লরিচিত জ্জাছেন। আমর 
নিশ্চিত আশ! করি যে, পিতৃহীন নরৰিধান সমাজের আপনি অতি ম্ুদৃঢ় পৃষ্ঠ- 
পোষর হইরেন। যেহেতু আপ্ননি বিগত বর্ধে ন্থয়ং ইংলও € মামেরিকায় 
উপস্থিত হইয়া তদ্দেশবামী একেশ্বররাদীদের মঞ্গে বন্ধুতার বন্ধন বুদ করিয়া- 
ছেন?) অতএর আমরা আশা করি য়ে, জন্মণি ও সুইজারলগ্ডের যে যক্ল 
একেশ্বরবাদী রহ দিন যার আপনাদের সঙ্গে অধ্যাত্ম যোগে সম্বন্ধ, তাহাদের 
সঙ্গে পত্রযোগে প্রসঙ্গ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। আমাদের নূতন 'জেনায়াল 
প্রটেষ্টে্ট মিশন সোনাইটী” প্রতিষ্ঠা হইয়া অবধি আপনাদের ও আমাদের 
মধ্যে প্রকৃত উপকারী ভাববিনিময়ের অবস্থা পূর্রবাপেক্ষ! এক্ষণ আরো অধিকতর 
অনুকূল হইয়াছে । খুষ্টান নাম ও থৃষীয় বাহ্যান্নষ্ঠানে লোককে প্রবর্তন করিবার 
জন্ম এ সভা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু পৃথিবীতে ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে 
ভ্রাতৃভাবেয় উন্নতি এবং পরম্পর আধ্যাত্মিক উপকারের বিনিময় জন্য ইহ| 
প্রতিষ্তিত। এইকব্প বিনীতভাবে নকলের সঙ্গে সমবেতভাবে কার্ধা করিবার 
জন্য, যেন পৃথিবীতে স্বর্গীয় পিতার রাজ্যে সমুদায় মানবমগ্ুপী সন্মিঞিত হইতে 
পারেন । বর্তমান বর্ষের প্রথম ভাগে এই সভা হইতে ব্রাঙ্গমমাজের বিভিন্ন 
শাখাতে পত্র প্রেরিত হইয়াছে । মিঃ চন্দ্র সেনের মৃতার কয়েক দিন পূর্বে 
নববিধাসতশাজের পত্র তাহার নামে প্রেরিত হুইয়াছে। উহ যথাস্থানে 
পৌছিয়াছে কি না, তাহা আমরা জানি না, তাই আর একখান! পত্র আপনার 
নামে পাঠাইতেছি। ইহার প্রত্যুত্তর পাইলে স্থুখী হইব, এবং এ প্রত্যুততর 
যদ্দি ঠা জুন নাগ্াইত ইউরোপে পৌছে, তবে দ্বিগুণ কৃতজ্ঞ হইব; কেন না 
সেইদিন ও তৎপর জধ্মণির অস্তগতি উইমারে আমাদের সমাজের লাংঘৎ্সরিক 


কেশবচন্দ্রের মহত্বসম্বীকার ২০৯৫ 


হইবে । অধ্যাপক কেসারলিঙ্গ, জুরিচ, স্থইজারলও্ড, অথবা সাংবৎমরিকের 
সময়ে অধ্যাপক কেপারলিঙ্গ, জুরিচ, সুইজারলগ, পোষ্টে রেঞ্েঁণ্টে, উইমার, 
জ্তান্মণি, এই ঠিকানায় পত্র পাঠাইলেই পাইব। 
(ব্বাঃ) অধ্যাপক কেসারলিঙ্গ- 
রেভাবেগড ভরিউ স্পিনার 
“পুনঃ নিং-আমাদের ইংরাজী লেখার দোষ মাঞ্জনা করিবেন |” 
নিউইয়র্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট 
“মহৎ হিন্দুংস্কারক বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুজনিত আমাদের শোক 
অপর পৃষ্ঠায় যোসেফ কুক সাহেব ভালরূপ প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি পৃথিবীর 
এক জন দাধুপুরুষ ছিলেন, মাস্থষের নিকটে সাহসী এবং ঈশ্বরের নিকট বিন 
ছিলেন। তিনি এক জন থুষ্টান ছিলেন, বদিও উহা! তিনি জানিতেন না) তিনি 
বিশুধুষ্টের ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভারত যে সকল আশীর্বাদ 
লাভ করিয়াছে, তন্মধো ঈশার শিক্ষ! মহত্তম | পৃথিবীর নকল মহত্তম বাক্তিরই 
যেমন কখনও কখনও গভীর পাপবোধ উপাস্থত হয় এবং তাহার ক্ষমালাভের 
প্রয়োজন হয়, তেমনি তাহারও হইত; এতদ্বারাই তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত 
যোগ লাভ করিয়াছিলেন, (যাহা পাশ্চাতা বিশ্বাসীরা অনেক সময় হারাইয়। 
ফেলেন ) তাহাতেই তিনি ঈশ্বাবের মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে স্বীয় ইচ্ছ। মিশাইয়া দিয়া 
কার্ধা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের পরিণামদশী অবস্থাতে আমরা 
আমাদের নিজ মনের ক্রিয়। ও আত্মাতে ঈশ্বরের প্রভাবের পার্থক্য করিতে 
চাই না। তাহার সে অন্তরাদ্ন ছিল না। প্রাচীন কালের ভবিশ্বাদ্বক্তাদের ম্যায় 
তিনি অন্তরাত্মাতে সুদ বিশ্বাসী ছিলেন । তাহার শিষ্যসংখা! বেশী নয়, কিন্ত 
উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীতে তাহার প্রভাব অনেক বিস্তৃত ছিল। তাহার 
প্রকৃত চরিত্র ও প্রভাব বিষয়ে লোকের মতের বিষম ভিন্নতা, পান্রীদের অনেকে 
তাহাকে কপটাচারী "থবা উচ্ছঙ্খল ধর্ষোক্সাদ অথবা উভরই মঞ্কিরেন। 
যদি তাহা দ্বারা পরিচালিত সংস্কারকার্ধের সঙ্গে জ্ঞানালোকিত সাধন ও 
পাণ্ডিতোর সংমিশ্রণ না থাকিত, তবে তিনি তাহার মৃত্যুর পরে পূজিত হই তন, 
আমাদের এ ভয়ের কিঞ্চিং কারণ ছিল, কিন্তু এক্ষণ এ সংগিশ্রণে উহ! নিবারণ 
করিবে । যাহা হউক, আমরা মনে করি যে, তাহার জীবিতকাল অপেক্ষা 
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্ত্যুর পরে তাহার প্রভাব অধিকতর হইবে। তিনি মুযা ও মহম্মদের গ্যায় 
ভবিষ্বদ্বত্তাদের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন, কেন না বিধাত। তাহাদের 
দ্বারা বিশেষ সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহা! বলা অধিক নহে যে, তাহার 
জীবন প্রদর্শন করিতেছে যে, ধাহার' খ্রীষ্টজগতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহাদের অনেকের হইতে ঈশ্বর বড় দূরে নহেন, কেন ন! তাহার! সৌ ভাগাক্রমে 
, তাহাকে লাভ করিয়াছেন ।” 

আমেরিকার বোষ্টন নগরে পার্কার মেমোরিয়াল গৃহে, ফি রিলিজিয়াস্‌ 
এসোসিয়েশন নামক সভা কেশবচন্র্রের স্মরণার্থ ১৮৮৪ সনের ৩র! ফেব্রুয়ারী 
এক সভ করিয়াছিলেন। সভার সভাপতি মিঃ পটার সাহেব যে বক্তৃতা করেন, 
তাহার কতক অংশ এখানে উদ্ধত হইল । 

"ফ্রি রিলিজিয়াস্‌ এসোদিয়েণনের একটা উদ্দেশ্ঠ, আধ্যাত্মিক ভ্রাতুযোগের 
বৃদ্ধিসাধন; আঞকার সভাও সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আহৃত। পৃথিবীর 
অপর পৃষ্ঠের এক বাক্তি ও আন্দোলনের স্থৃতি প্রতিষ্ঠার আমরা উদ্যোগ করি- 
মাছি; কিন্তু এমন সকল নৈতিক সম্বন্ধ আছে এবং আধ্যাত্মিক বন্ধন আছে, 
স্থান যাহার ব্যবধান নহে। এমন এক বাক্তির ও আন্দোলনের ম্মরণার্থ 
আমরা উপস্থিত, যাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির ও দেশের অস্ততূক্তি, যাহার এক 
জাতীয়ত। নির্দেশ করিতে গেলে বহু সহস্ত্র বৎসর পূর্বের কথা ভাবিতে হয়। 
এখানে উপস্থিত সভাগণ যে ধর্মে শিক্ষিত, তাহা হইতে উক্তব্যক্তি ও আন্দোলন 
অনেক ভিন্ন; কিন্তু এক প্রকার আধ্যাত্মিক যোগ আছে, তাহা! জাতীয় সীমা 
দ্বারা বদ্ধ নহে এবং বিভিন্ন ধন্মের মধো সমন্বয় আনয়নে সমর্থ । এই ভূমির 
উপর দণ্ডায়মান হইয়া, আমর! ফ্রি রিলিজিয়াম এসোপিয়েশনের পক্ষে এ সভা 
আহ্বান করিয়াছি। ভারতব্ষীয় ব্রাঙ্মপমাজের কেশবচন্ত্র সেন অতি প্রসিদ্ধ 
নেতা ও প্রতিনিধি ছিলেন, তাহার মৃত্যুতে আমরা উক্ত ব্যক্তি ও সমাজকে 
স্মরণ করিতেছি । ্ হী টা রঃ 

“তাহার ধর্ঘমমতকে নহে, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে আমরা সম্মানের সহিত স্মরণ 
করিতেছি। বাক্তি অপেক্ষাও তিনি ধে গন্য আমাদের নিকট পরিচিত, সেই 
ধন্মসংস্কারের জন্য আমরা তাহাকে শ্রদ্ধা করি। ভারতবর্ষে অনেকে তার জন্তু 
শোক করিতেছেন, কেন না তাহার! তার ব্যক্তিগত বন্ধুতা হইতে বঞ্চিত 
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হইয়াছেন; অনেকে শোক করেন, কেন না তিনি একজন অতি ভ্বায়বান্‌ 
চু্ঘকের ন্যায় আকর্ষণকারী পুরুষ ছিলেন; অনেকে শোক করিতেছেন, যেহেতু 
ভিনি তাহাদের প্রিয় ধন্মবিশ্বাসের ও সমাজের স্তভম্বরূপ ছিলেন। কিন্ত 
আমাদের নিকট তিনি এক জন ধর্ম, নীতি ও সমাজসংস্কারক। আমাছের 
সহানুভূতি এই জন্য যে, ধিনি স্বঞজাতিকে উচ্চ ধন্মবিশ্বাস, পবিত্র ও উদার 
চরিত্র এবং জীবন দান করিবার জন্ত স্বীয় জীবন উৎসর্গ কবিয়াছিলেন, তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে। 


“আমার বোধ হয়, ফ্রি রিলিজিয়াস্‌ সোসাইটী দ্বারাই কেশবচন্দ্র সেন প্রথমতঃ 
আমেরিকাতে পরিচিত হন। তংপূর্বব সংবাদপত্রে ভারতবর্ষে এক জন ধর্ম- 
সংস্কারক সেদেশের পৌত্তলিকতা৷ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গ্রচার করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন, ইত্যাকার অল্প অল্প নংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল। তৎপর ডাল 
সাহেবের (ভারতে আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান প্রচারক) পত্রে তার বিষয়ে পাঠ 
করিয়া, আমি মিঃ সেনকে পত্র লিখি। ইহা ১৮৬৭ খুষ্টাব্বের কথা, সেই 
বব্নর ফ্রিরিলি(জিয়াম্‌ এগোপিয়েশন স্থাপিত হইয়াছে । এ সভার বিবরণ ও 
উদ্দেশ ইত্যাদি তাহাকে জ্ঞাপন করি। 

“কেশবচন্দ্র সেন তখন ত্রাহ্মসমাজের সম্পাদক । তিনি মেই পত্র পাইয়া 
্রাহ্মলমাজের ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও কাধ্যাবলীর বিবরণ লহ অত্যন্ত সহাহুভূতিপূর্ণ 
ও প্রেমপূর্ণ পত্র লেখেন। উক্ত পত্র ১৮৬৮ সনের বাধিক সভাতে পঠিত এবং 
কাধ্যবিবরণীতে ছাপা ও নিউইয়র্ক টিবিউন পত্রিকাতে ছাপা হয়। ইহাই 
আমেরিকার নিকট তাহার প্রথম হথলমাচার। 

“এই পত্রপাঠে সকলেই অত্াস্ত আশ্যধ্যাপ্বিত হইয়াছিলেন। তাহাতে 
যেমন ভাবের ও চিন্তার উচ্চতা, তেমনি ভাষার সৌন্দর্য, হস্তাক্ষরও অতি 
সুন্দর, এ সমস্তই উচ্চতম শিক্ষার পরিচায়ক । আমি আশা করিয়াগ্থিপাম যে, 
বুদ্ধিমানের মত উত্তর পাইব এবং তাহাতে ভ্রাতৃত্বেরও বিনিময় থাকিবে; 
তংসঙ্গে ইহাও মনে হইয়াছিল যে, পত্রলেখক অবশ্য কোনও ইংরেজ খৃষ্টান 
কেরাণী বার! অন্গবা্দিত করিয়। উত্তর দিবেন, তাহাতে হিন্দুর স্থলমাচারের 
ভিতরের ও ভাষার পরিচ্ছদ বিদেশী আকার ধারণ করিবে । কিন্তু যখন 
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আমি দেখিতে পাইলাম যে, চিঠি খানা তাহার শ্বহন্ত-লিখিত, তখন আমার 
মনে স্বতঃ এই চিস্তার উদয় হইল যে, এ পত্র সেই দেশ হইতে আসিয়াছে, যে 
দেশের লোককে আমর! পৌত্তলিক বলি ও আমাদের প্রচারক তথায় পাঠাই ! 
যে সকল ইউনিটেরিয়ান্‌ বন্ধু উক্ত পত্র দেখিলেন, তন্মধ্যে একজন মহাম্থভবা 
বিদ্াবতী মহিলা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'আপনার! কি মনে করেন, 
সত্য সত্যই একজন হিন্দু ( পৌত্তলিক ) এই পত্র লিখিয়াছেন ও রচন! করিয়া- 
ছেন? এবং তিনি যে ধশ্মসমাজের বিষয় বণন করিয়াছেন, তীহারা সত্য 
ঈশ্বরের উপাসনা করেন? আমি তাহাকে এই মা বলিলাম যে, আমি 
ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি ।” 


না না সী ৰস সা 


বেঙ্গল পাবৃলিক ওপিনিয়ন 


“মৃতুর নিশ্বম হস্ত আর একজন ভারতীয় মহাপুরুষকে হরণ করিল । বাবু 
কেশবচন্দ্র সেন আর নাই। বিগত তিন চারি মাস যাবৎ তিনি নানাবিধ 
গীড়াতে ভূগিতেছিলেন, ডাক্তারগণ অনেক দিন যাবংই তাহার আশা! ত্যাগ 
করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় ক্লেশ পাইয়া তিনি গত মঙ্গলবার 
প্রাতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন । তাহার মৃত্যুতে সমু্ধায় ভারত অন্ধকার- 
ময় হইবে। তাহার অকাল মৃত্যুতে আমেরিকা ও ইয়োরোপস্থ তাহার বন্ধুবর্গ 
ও সহানুভূতিকারিগণ ভারতীয়দের শোকাশ্রতে আপনাদের শোকাশ্র মিশাইয়া 
দিয়া শোক করিবেন। কেশবচন্ত্র এখনও প্রবীণ ছিলেন, যখন তাকে নিষ্টুর 
মৃত্যু হরণ করিল। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স চক্লিশের কিছু উপরে ছিল । সমুদয় 
ভারতবর্ষ তাহার ম্বত্যাতে গভীররূপে শোকগ্রস্ত হইবে। যে সমাজের তিনি 
প্রধান পুরুষ ও অবলগ্ধন ছিলেন, তাহার ক্ষতি ছুশিবার। বর্তমান সময়ে 
ভারতেস(রেশবচন্দ্র একজন মহাপুরুষ, হয়ত মহোতম পুরুষ, এ কথা অল্প 
লোকেই অন্বীকার করে । বন্ধুশক্রনির্ব্বিশেষে তাহার মৌলিক প্রশংসা ও 
তৎসহ তাহার অকাল মৃত্যুতে শোক -করেন। তাহার দোষ দুর্বলতা তাহার 
ভশ্মের সঙ্গে এক্ষণ প্রোথিত হইবে, কিস্তু তাহার সদ্গুবণাবলী স্বদেশীয়দের 
বক্ষে চিরদিনের জন্ত' মহাসম্পন্জরপে রহিল, এবং ঈশ্বর ও ম্বপেশের গৌরবার্থে 





দ্ধ প্রা্ত হইবে। দয়ালু ঈশ্বর তাহার পরলোকগত আখ্াকে শান্তি দাঁৰ 
করুন ।” 


বেলী 


“এদেশ ও বর্তমান যুগ যে সকল মহত্বম পুরুষের জন্মদান করিয়াছে, গত 
মঞ্জলবার তাহাদের এক জনের মৃত্যু হইয়্াছে। ভবিষ্যতের রহস্যভেদ করিবার 
আমাদের সামর্থ্য নাই। ভবিষ্যতের বিষয় যদ্দি কিছু বলিবার আমাদের 
অধিকার থাকে, আমরা বলিতে পারি যে, বাবু কেশবচন্দ্র মেন ভবিষৎ বংশীয়- 
দের অতিশয় শ্রদ্ধা পাইবেন, তিনি এক জন মহামানবগুরু বলিয়৷ সম্মান 
পাইবেন, মানবের ধন্মপ্রকৃতির দিকে তিনি চিন্তার নব উস, কাধ্যের নব 
প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার শিক্ষা ও ব্যক্তিগত কাধ্যকলাপের 
গুণসন্বদ্ধে তাহার সমকালিক লোকদের মতের ভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্ত 
ইহা নিশ্চয় যে, তিনি ভবিষ্যৎ বংশীয়ের নিকট এক জন মহামৌলিকশক্তি- 
সম্পন্ন পুকুষ ও বক্তা বলিয়া প্রতীত হইবেন। তিনি মানবজাতির সেবার 
জন্য সমুদায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । যদি তীর হুর্ববলতা থাকে, উহা 
লোকে ভুলিয়া যাইবে; যদি তার ভুল থাকে, আমাদের মধ্য কেই বা! ভ্রমশূত্ত, 
তাহাও উপেক্ষিত হইবে । তাহার কার্যের স্বতি থাকিবে এবং তাহার 
কৃতকার্ধাতার জয় লোকে স্মরণ করিবে। স্বদেশের ধর্শচিন্তাতে তিনি যে 
উদ্দীপন! ঢালিয়। দিয়াছেন, তাহ] লোকে সরৃতজ্ঞ অন্তরে ধারণ করিবে, এবং 
আমাদের মহাপুরুষদের মন্দিরে, যে মহামন্দিরে সকল কালের মৃত মহাত্মার! 
পুনঃগ্রতিষ্টিত হইবেন, ধাহাদের নামে আমাদের অস্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি সঞ্চার 
করে, আমাদের জাতির সেই সকল মহাগুরুর পার্শে তিনি স্থান লাভ করিবেন। 
চৈতন্য, রামমোহন রায় এবং কেশবচন্ত্র আধুনিক ভারতে ধর্শের ত্রিমৃধধি। 
লোকে তাহার শিক্ষার গুণে যত না হউক, কিন্তু তিনি যে স্বর্দেশীয়দের ধর্ম ও 
নৈতিক চিস্তাতে এক উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাকে ম্মরণ 
. করিবে। তিনি এক মহাবিপ্লবের স্টিকর্তা, তিনি ম্বদেশের মৃতগ্রায় নৈতিক 
রশজ্ঞানকে পুনর্জাবনদান করিয়াছেন । তার কথার এমন যাদুকরী শক্তি ছিল 
ষে, তাহ। নিপ্রাভিভূত বাক্কির ঘুম ভাঙ্গিয়া দিত এবং মৃতদেহে নবজীবন 
সঞ্চার করিত। এমন ব্যাক্তি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন এবং আমরা আশ! 


২১৪৩ 'আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


করি, শীপ্রই তাহার স্থায়ী শ্মরণচিহ্ন-স্থাপনের উদ্যোগ হইবে। তিনি আমাদের 
জন্য জীবনধারণ করিয়াছেন, তিনি আমাদের বস্তানদের, সন্তানের সন্তানদের 
এবং আরো! ভবিষ্যঘংশের হদয় অধিকার করিয়া থাকুন। আমরা আশা করি, 
সকলে সর্বপ্রকার ভিন্নত৷ বিসঙ্জন দিয়া, আমাদের জাতির এই মহাপুরুষের 
সম্মানার্থ সম্মিলিত হইবেন ।” 
বঙ্গবাদী 
“২৪শে পৌষ, ১২৯৯ 
১২ই জাচুয়ারী, ১৮৮৪ খু 

"নির্ঘল নীলগগনে সহস! বজ্াথাত হইল । আজ স্ুমেরুশূঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল, 
আকাশ হইতে পূর্ণচন্ত্র খসিল; কেশব আর ইহজগতে নাই। মঙ্গলবার 
সন্ধ্যাকালে নিমতলার ঘাটে যাহা পুড়িয়াছে, কতকাল হইল, ভারতের কোন 
শ্মশানে তাহা পুড়ে নাই। ভাগীরথী সে দিন যে ভম্ম ভাসাইয়! লইয়া গিয়াছেন, 
আজ কতকাল হইল, পুণ্যপলিলের পবিত্র স্রোতে সেরূপ ভন্ম মিশায় নাই। 
কতকাল হইল আনন্দময়ী কলিকাতা! নগরীর এব্প নিরানন্দ ঘটে নাই, 
শীতথতুর এ স্থখদিনে আনন্দ কোলাহল কখন এক্প নীরব হয় নাই। আজ 
সহস! দিবসে আধার দেখা দিল, বঙ্গভূমি আধার হইল, ভারতবাসীর গৌরব 
কেশবচন্ত্র স্বজন-সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। 

"২৫শে পৌষ, মঙ্গলবার, বেলা ৪টা ৫৩ মিনিটে, কেশবচন্ত্রের প্রাণবাফু বহি- 
গত হয়। সেই উজ্জ্বল জ্যোতি্ময় চক্ষু চাহিয়া রহিল, আর পলক পড়িল ন।, 
যেন জগঘ্ধাসীকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, “ভাই ভাবিও না, আমি চলিলাম,_ 
দুই দ্রিন পরে শুভদিনে স্বর্গে অনস্ত সমক্ষে আবার তোমার আমার সাক্ষাৎ 
হইবে 1” নেই সদা হাপি মাথান মুখে আজ কালিম। পড়িয়াছে, তথাচ প্রফুল্ল 
অধরে শাস্তির রেখ! ঘুচে নাই ; যেন মনে হইল, একবার “কেশব, কেশব” 
বলিয়া ভক্টিলেই আবার তিনি হাপিমুখে কথা কহিবেন। কিন্তু কেশবচন্ত 
আজ অনস্ত নিদ্রায় নিদ্রিত, মহাযোগে নিমগ্র--শত চিৎকারেও আর কথা 
কহিলেন না। সম্মুখে সজলনয়ন রাজাধিরাজ কুচবিহারাধিপতি জামাতা, 
পার্থ রোরুদ্যমান পুত্র, চতুর্দিকে হাহাকারী শিশ্াবৃদ্দ, আর অদুরে বিয়োগ- 
বিধুরা সহধর্ষিণী_-আঙ্ুলাফ্নিতকেশা, উন্নত্বা, ধুলিধৃূরিতকলেবরা। আর এঁ 


কেশবচজ্জ্রের মহত্বম্বীকার ২১০১ 


যে ধরাবিলুষ্টিতা বৃদ্ধা “বাপ, কোথায় কোথায় গেলি” বলিয়া কান্দিতেছেন, 
উনি কে? উনি অভাগিনী জননী । মা, ছুঃখ করিও না, তোমার সন্তান 
ভারতকে শিক্ষা! দ্রিল, ইউরোপকে মোহিত করিল, জগৎ আলোকিত করিয়া 
্বর্গে গিয়াছেন! ইহ সংলারে তোমার মত রত্বগর্তা কে? 

“কুক্ষণে কেশবের এমনি রোগ জন্মিল যে, নশ্বরজগতে কেহ আর আরাম 
করিতে পারিল না । আজ ছুই বৎসর হইল, কেশববাবু বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত 
হন। তিনি শিমল] শৈলের শীতলবামু সেবনার্থ চলিয়া! গেলেন । তথায় ডাক্তা- 
রেরা বলিল,“আপনি মানসিক চিন্তা, লেখাপড়ার কাজ একেবারে ত্যাগ করুন।” 
কেশব তখন শারীরিক পরিশ্রমে ছুতার মিশ্ত্রীর কাধ্যে কাল অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন । কিন্তু অধিক দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, ব্রাহ্মদমাজের 
'নবসংহিতা" রচনা আরম্ভ করিলেন । রোগ বৃদ্ধি হইল। তথাচ ভ্রক্ষেপ নাই, ' 
রুগ্ন অবস্থাতেই এই স্থবৃহত গ্রন্থ শেষ করিলেন। এই সময় তিনি আবার যোগ- 
শান্্রসন্থত্ধে আপন মতামত প্রকাশ করিয়া একখানি গভীর চিন্ত।-গ্রস্থত গ্রন্থের 
রচনা আরম্ভ করেন। ডাক্তারের নিষেধ শুনিলেন না, বন্ধুবান্ধবের অহরোধ 
শুনিলেন না, ধ্যানমগ্র রোগীর ন্তায় যোগশাস্ত্র রচনায় ব্যাপৃত হইলেন। কিন্ত 
শরীরে সহিল না, রোগ বৃদ্ধি হইল, ক্রমে গুরুতর হইল, পাথুরি ও শ্বাস'রোগ 
দেখা দিল; তথাচ ক্ষান্ত নাই, যোগশাস্তর মুন্রিত হইতে লাগিল, রুগ্শয্যায় শয়ন 
করিয়া কেশব প্রুফের পর প্রুফ দেখিতে লাগিলেন | শরীর অবসম্ন হইল, 
সেই সর্ববাবয়বন্থুন্দর পুরুষের অঙ্গ বিশীর্ণ হইল, চক্ষে কালিমা পড়িল; স্মিথ, 
ম্যাকলেন, মহেস্্রনাথ সরকার প্রভৃতি চিকিৎসকগণ নিরাশ হইলেন। ১৮ই 
পৌষ যখন তিনি আপন আবাসভূমি কমলকুটারের উপাসনামনির প্রতিষ্ঠা 
করেন, তখন তাহার উঠিবার শক্তি ছিল না, চেয়ারে শোয়াইয় তাহাকে নীচে 
নামাইতে হইয়াছিল। ২০শে পৌষ তিনি যোগশাস্ত্রের শেষ শ্রফ দেখিয়। 
বলেন, 'এ সংসারে আমার এই শেষ কাধ্য। ২২শে পৌষ গীড়া ০:7রো বৃদ্ধি 
হইল। কেশব অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, যেন মহাযোগী মহাধ্যানে বিভোর 
হইলেন । ২৫শে পৌষ প্রাততঃকালে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিল, শেষের সেই 
ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হইল, গৃহে হায় হায় শব উঠিল; তখন হরির সেই 
মধুময় নাম উচ্চারিত হইতে লাগিল, যেন কেশবের কাণে সুধা ঢালিতে 


২১৪০২ আচাধ্য কেশরচ্্ 


লাগিল। বেল! প্রায় দশটার সময় কেশুৰ ইহ্সংসার -ত্যাগ -করিলেন। 
বঙ্গতূমি আধার হইল । 

“সেই দিন অপরার্ে “জয় জয় লচ্চিদাননদ হরে, “জয় জয় সচ্চিদানন্দ 
হরে-_এই মধুর রব্রেমঙ্গে সঙ্গে .কেশবের মুতদেহ নিমতলাভিমুখে লীত 
হইল। কেশব পালক্কে শয়ান, পট্টবন্্র পরিধান, শরীর শালে আবৃত, 
চারিদিকে ফুল্রে রাশি ; বদন অনাবৃত, চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছে । কেশবের 
সঙ্গে সহম্াধিক লোক; আজ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম বিচার নাই, 
সকলেই অবনতবদনে, ধীরে, গম্তীরে, ছলছলনয়নে, শবের ফজে সে যাইতে 
লাগিলেন। .নিমতলার ঘাটে এক অপূর্ব দৃশ্ঠ দেখা দিল। পুণ্যসলিলা 
ভাগীরথী প্রবাহিতা, সুম্যদেব অন্তগমনোনুখ । চন্দনকাষ্ঠে কেশবের চিতা 
, সঙ্দিত হইল। ভক্তবুন্দ গাহিতে লাগিলেন “এস মা আননময়ী।" 
ইংরেজ পুরুষ ও ললনা॥ হিন্দু ও মুসলমান প্রায় ছুই হাজারের অধিক লোক 
নীরবে নিম্পন্দে দণ্ডায়মান । তখন সন্তান পিতার মুখাগ্নি করিলেন *; 
চিতা ধূ ধু জলিতে লাগিল, মাটার দেহ মাটাতে মিশিয়া গেল। 

“সব ফুরাইীল। কিন্তু সকলি রহিল। কেশবের দেহ পঞ্চভূতে মিশাইল 
বটে, কিন্তু কেশবচন্ত্র, যাবচ্চগ্রদিবাকর, জীবিত রহিলেন। পচিশ শত বৎসর 
পূর্বে এক দিন কুশীনগরে রুদস্তি নিচ্ছবি সমক্ষে বুদ্ধদেব কলেবর ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, চারি, শত বৎসর পূর্বে নীলাচলে শচীনন্দন ঠচতন্য দেহবিমুক্ত 
ইয়েন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রাজ! রামমোহন রায় বিলাতে ব্রিষ্টল নগরে সমাধি 
প্রাথথ হন, কেহই ইহসংসারে আজম নাই; কিন্তু সকলেই আঙ্জ মানবজাতির 
হবদয়রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। কেশবমৃণ্তি সম্মুখে নাই বটে, কিন্তু কেশবের 
অমর অস্তরাত্মা চিরদিন মানবকুলের অন্তরে বিরাজ করিবে । সেই মনো- 
মোহন মৃদ্তি, সেই মধুর কথা, সেই তেজস্থিনী বাগ্িতা, সেই মোহনমুখে 
হরিনামুকর্তন। কে ভুলিবে? যিনি ব্রাঙ্মদমাজের বীজ, জাতীয় জীবনের 
উৎস, ধাহার বা্মিতায় ইউরোপ মু, ব্রাইট গাড়ক্টোন চমকিত, এমন মহা- 
পুরুষের নাম কেন না চিরস্মরণীয় হইবে? কেখুব নুলভ সংবাদপত্রের উদ্ভাবক; 
কেশব সাধারণ শিক্ষার গ্রবর্তক $ কেশব বন্থ বিবাহের শত্রু, কেশব বিধবা- 
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বিবাহের আকাজ্জী, উনবিংশ শতাবীর মহাঁধোগী, ইউরোপ আমেরিকায় 
উপাসিত, এই ভারতের মুকুটমণি কেশবকে কে বিস্মৃত হইবে ? 

“আজ কমলকুটারের মধ্যাহু সূর্য অকালে অন্ত গেল, টাউন হল বক্তাশৃন্ঠ 
হইল, বিডনপার্ক আধার হইল, ব্রক্ষমন্দিরের বেদী আচটার্য্যহীন হইল । এ 
শুন্তপদ কে পূরণ করিবে? লর্ড লরেন্স ধাহার সহিত পরামর্শ করিতেন, লর্ড 
রিপণ ধাহার কথা মান্ত করিতেন, হোলকার সিদ্ধিয়া ধাহার উপদেশ বেদবাক্য 
বলিয়! গ্রহণ করিতেন, সেই মহাপুরুষের মহাপদ আজ কে পুরণ করিবে ? 
হতভাগা বঙ্গদেশ ! তুমি অকালে কত রত্ব হারাইলে, অসময়ে সম্ভান হরিশ্নন্ত্ 
প্রাণত্যাগ করিল, অসময়ে দ্বারকানাথের দেহ পঞ্চভৃতে মিশাইল, অসময়ে 
কবিকুলচড়ামণি মাইকেল স্বর্গে গেলন;-আর আজ অকালে ৪৫ বৎসর 
বয়ংক্রমে, প্রবীণত্তের গ্রারস্তে কেশবচন্ত্র অনস্তধামে নীত হইলেন |” 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 
একাদশ কল্প 
প্রথম ভাগ 
মাঘ, ব্রাহ্ম সন্বৎ ৫91১৮০৫ শক। 

"আমরা শোক-সস্তপ্তচিত্তে গ্রকাশ করিতেছি যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেন 
গত ২৫শে পৌষ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মধ্যাহ্ের হুধ্য অস্তমিত 
হইয়াছে । অযথাকালে তাহার জন্ত যে শোকাশ্র বিসর্জন হইল, এই আমাদের 
বড় ক্ষোভ। ত্বাহাকে দেখিতে পাইবার আর আমাদের আশা নাই, তাহার 
সেই স্থৃক-বিনিঃস্যত স্সিপ্ধ ও কোমল বাক্য শুনিবার আর সম্ভাবনা নাই, এবং 
আমরা তাহার পবিত্র সংসর্গলাভেও জন্মের মত বঞ্চিত হইলাম, এই আমাদের 
বড় ছুঃখ। তাহার সেই পুণ্য জ্যোতিতে জ্যোতিম্বান বিনীত মুখচ্ছবি 
আমাদের স্থৃতিপটে অবিনশ্বর বর্ণে অস্কিত রহিয়া গেল। এখন অনম্ত ক্ষেত্রে 
তাহার প্রচার-ভূমি। তিনি বক্ষ হইতে পৃথিবীর ভার অবতারণ করিয়া, নৃতন 
রাজ্যে নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন। এখানে আমাদের হাহাকার, কিন্ত 
সেথানে তাহার মহোল্লাস। তিনি যথায় গিয়াছেন, তথায় সথথে থাকুন। ধিনি 
জীবন ও মৃত্যুর প্রভু, তিনিই তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন, তিনিই তাহাকে 
রক্ষা করুন। ৃ্‌ 


২১০৪ আচার্য কেশবচজ্জ 


“অনেকেরই জন্ম স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্ত, কিন্তু মহাত্মা কেশবচন্্রের জন্ম 
সমস্ত পৃথিবীর জন্ত। তাঁহার বিশাল হৃদয় জাতি ও বর্ণ-নির্বিশেষে ব্যথিত 
হইত। এই অন্য তাহার জীবনের যেটুকু স্বার্থ, সাধারণে তাহা উদ্বোধিত 
করিবার জন্য তাহার প্রাণের একটা ব্যাকুলতা ছিপ । তিনি অকাতরে সমস্ত 
ত্যাগ স্বীকার করিয়া, এই ব্যাকুলতা-শাস্তির জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং জীবনের 
সার ধন ধণ্মকে দীন দুঃখী অনাথের মধ্যে বিতরণ করেন । ফলতঃ কেশবচন্দ্রের 
অশ্রান্ত শ্রমন্থীকার ও দীপ্ত উৎসাহে ক্রমশঃ ব্রাক্ষধর্ম দেশ বিদেশ অধিকার 
করে। তিনি ধশ্ম কি, যেরূপ বুঝিতেন, মুক্তির সংবাদ যেরূপ পাইতেন, দ্বারে 
বারে তাহাই প্রচার করিয়! গ্িয়্াছেন। ইংরাজী ও বঙ্গ ভাষা ইহার দাস, 
কবিত্ব ইহার সহোদর, বাগ্সিতা ইহার বাল্যসখা এবং প্রতিভা টব পুরস্কার । 
এই শ্রীমান্‌ ধর্দপ্রচারক্ষেত্রে অটলপদে ফ্াড়াইয়া যে কলাগণ সাধন করিয়াছেন, 
জগৎ তাহ কখন ভূলিবে না । ইহার পবিত্র উজ্জল জীবন দীপ্ত দ্রিবালোকের 
স্তায় বিস্তৃত হইয়া, অনেককেই মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয়াছিল। সঙ্কটে অধাবসায়, 
গন্তব্য পথের কণ্টক শোধন করিবার জন্য চেষ্টা, প্রতিপক্ষের অত্যাচার সহিবার 
জন্য মহাম্ুভাবতা এবং সকলকে এক স্বপ্ত্রে বাধিবার জন্য দক্ষত! কেবল ইহারই 
ছিল। এই সমস্ত বিষয়ে এই মহাত্মার পদাঙ্ক বালুকারাশির উপর নয়, শিলা- 
পট্রে পতিত আছে। এক্ষণে এই উজ্জল ভারত-নক্ষত্র অন্তমিত, যদ্দিচ তিনি 
অস্তমিত, কিন্ত তিনি যশ ও কীত্তিতে জীবিত। যদিও ইদানীং আমাদের 
সহিত তাহার কোন কোন বিষয়ে কিছু মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, তথাচ আমর! 
এক জন প্রকৃত বন্ধু ও ভ্রাতাকে হারাইলাম এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয় এক 
সময়ে খাহার উপর ত্রাঙ্গাসমাজের সম্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তিনিও একটা সর্ধপ্রধান সৎশিষ্যকে হারাইলেন। 

“উজ্জল নক্ষত্র কিবা বঙ্গের খসিল, 
মহাদ্রম বাত্যাহত পড়িল ভূতলে। 
ডারত্ত অমূল্য নিধি কিবা হারাইল, 
কেশব! তোমার তরে কাদিছে সকলে। 
শুভক্ষণে জন্ম তব ভারত ভিতরে, 
ভারতের তরে তুমি সঁপিলে জীবন । 


কেশবচন্দ্রের মহতস্বীকাঁর ২১৪৫. 


রহে তব স্ুধা-বাণী সবার অন্তরে, 
রষে তাহা স্ুরভিয়া ব্যাপিয়া ভূবন । 
সে বাণী আত্মার তব জলম্ত উচ্ছ্বাস, 
সে আত্মা নিয়ত ভরা ্বর্গীয় প্রেমেতে । 
মে বাণী স্বর্গের সুধা করিত আভাস, 
ডুবাত সবারে কিবা প্রেমাশ্রজলেতে । 
ভক্ত মহাজন তুমি ছিলে হে ধরায়, 
পিতার অম্বত তুমি বিলালে ভৃবনে। 
তব কথাগুলি মিলি আত্মায় আত্মায়, 
শরণ লইত সবে পিতার চরণে। 
অকালে নিলেন পিতা তোমারে তুলিয়া, 
পৃথিবী তোমার তরে করে হাহাকার । 
তার ইচ্ছা! কর পূর্ণ স্বরগে থাকিয়া, 
চির শাস্তি হোক এবে তোমার আত্মায় ।৮ 
প্রভাতী 

(প্রধানাচাধ্য মহাশয়ের মুখে শ্রুত ) 

“কেশবের মধ্যে আধ্যাত্মিক অস্তৃ্টি (5017105] 179181)6) এত অধিক 
পরিমাণে বিচ্যমান ছিল যে, তাহার সহিত আলাপ করিয়। ধর্মবিজ্ঞান ও 
ধর্দশাক্ সমুদায়ে স্থপপ্তিত ব্যন্তিরও চমৎকার বোধ হইত। যে কোন প্রকারের, 
যতই কঠিন হউক না কেন, ধশ্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করিবামাত্র, অষ্টাদশ- 
বর্ষীয় যুবা কেশবচন্দ্র তদ্দণ্ডে নিজ স্বভাবস্থলভ সরল ভাবে ও ভাষায় সেই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। বেদ, কোরাণ, জেন্দাভেস্তা, বাইবেল প্রভৃতি 
গ্রন্থ সকলের কোন স্থানেই এরূপ উত্তর পাওয়া যাইত না, সুতরাং উহা কেশবের 
নিজের হৃদয়ের উত্তর, অথচ অতি প্রাঞ্জল, জ্ঞানগ্ড, হবদয়গ্রাহী, শ্রুতমাত্র ব্যুৎ- 
পত্তিপ্রদায়ক বলিয়া! অনুভূত হইত । আমি বেদ ও বাইবেল তন্ন তন্ন করিয়াও 
এরূপ ভাব পাইতাম না। কোন স্থানে কখন পড়ি নাই, অথচ আমার হৃদয়ের 
ভাবের সহিত মিলিয়া যাইত। আমি প্রতিদিনই কেশুবের সন্দর্শনলাভমাত্র 
এন্ধপ ২।১টা প্রশ্ন উপস্থিত করিতাম, মুহূর্তেকের মধ্যেই যেন নিজের বিদ্যালয়ের 

২৬৪ 


২১০৬ আচার্ধা কেশবচজ্জ 


অভ্যত্ত পাঠাবৃত্তির স্কায় উত্তর প্রদান করিতেন। কেশবের অভিনবস্থ 
এত অধিক ছিল যে, হস্তাক্ষর পর্যাস্ত সুন্দর । যে ভাষায় হউক না কেন, সেই 
ভাষা জানুন বা না জানুন, যেরূপ অক্ষর দেখিতেন, অবিকল তাহার গ্রতিলিপি 
করিতে পারিতেন। একদা! আমি তাহাকে পারলি ভাষার পুস্তক দিয়াছিলাম, 
সেই পুস্তক কলিকাতার কোন দোকানে পাওয়! যাইত না। কেশবের তখন 
পারসি বর্ণ-পরিচয় পর্যযস্ত হয় নাই। কিন্তু পারসি পড়িবেন বলিয়া এ পুস্তক- 
খানি আমার নিকট হইতে লইয়! যান, পর দিন প্রাতে আসিয়া এরূপ আর 
একখানি পুস্তক আমাকে দেখাইলেন, উহা! ছাপা বোধ .হইল। আমি 
আশ্চ্য্যান্বিত হইয়া কহিলাম, এই পুণ্তক তুমি কোথায় পাইলে! হন্দর ছাপা, 
চমৎকার বই। কেশব বলিলেনঃ “ভাল করিয়া দেখুন'। আমি অনেক 
ক্ষণ সন্ধর্শনের পরেও কহিলাম, ইহা নিশ্চয় ছাপা, তুমি কোথায় পাইলে । শেষে 
কেশব হান্তান্বিত হইয়া আমার কৌতুহল ভাঙ্গিয়া বলিলেন, ইহা আপনার 
পুস্তকের অবিকল প্রতিলিপি করিয়া আমি শ্বহত্তে লিখিয়াছি।” (১৮০৫ 
শকের ১ল মাঘের ধন্মতত্বে ভ্্টব্য )। 


সম্পূর্ণ 


পরিশিষ্ট 
(ক) 


কতকগুলি বিশেষ কথা 


এই সংস্করণের ৫০ পৃষ্ঠায় দেওয়া ফুটনোটের (৪০০%1065) মধ্যে উপ- 
রেরটা উপাধ্যায় মহাশয়ের দেওয়া। নিম্নের দুইটা নংযোক্জিত হইয়াছে। কিন্ত 
এই বিষয়টা লইয়া নানা লোকে নানা প্রকার অলীক গল্পের স্ষ্টি করিয়া অনৃত 
কাহিনী প্রচার করিয়াছেন। তাহার ফলে লোকমধ্যে ভ্রান্ত ধারণার আবির্ভাব 
হইয়াছে । সেজন্য বিষয়টী পরিষ্কার হওয়া! আবশ্বক বিধায়, এ সম্বন্ধে প্রকৃত 
বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছে । এ পর্যন্ত যতদূর তাহা সংগ্রহ করিতে 
পারা গিরাছে, তাহা এই পরিশিষ্টে সন্িবিষ্ট করিয়া, ৫০ পৃষ্ঠার ফুটুনোটের 
সংযোজনরূপে দেওয়া গেল। তন্মধো 10018) 0117007 সম্পাদক স্বর্গীয় 
নরেন্দ্রনাথ মেন, কেশবজননী দেবী সারদাস্থন্দরী এবং পণ্ডিত শিবনাথ শান্ধী 
মহাশয়ের অন্যতম প্রিয়শিল্ব স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি ও 
পজ্ঞাদি বিশেষ মূল্যবান | 

ইং ১৮৭৪ সাল হইতে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের বহুকাল পর পর্য্যন্ত, 
তাহার নানে কালিমা! লেপন ও তাহাকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্য গ্রবল 
চেষ্টা হইয়া আিয়াছিল। ফলে বহু বিছ্েপ্রস্থত ও অনৃতকা হিনীপূর্ণ গ্রন্থ 
পত্রিকা * এ পধ্যন্ত ব্রাঙ্মলমাঙ্গের মাস খিরোধী দ দূল হরিকে এবং ব্রাঙ্- 


চে 





্ পণ্ডিত শিবনাধ শাস্তী- রটিত * 7191 01 11) [3121)010 90178) *_শ্মঙা 
[015097580191) 2170 110 9701)772) 13121)0050017]”--্নববিধান ও সাধারণ 
রাঙ্গরমাঞ্জ” ্রস্থাদি এবং “নমদশী”, “সোমপ্রকাশ” ইত্যাদি পত্রিক1। ইহা ছাড়া, রামকৃফণ- 
পরমহংমের পিষ্যদের দ্বারা রচিত অনেকগুলি পুন্তক। | 

সোমপ্রকাশে প্রকাশিত একটী কবিত] (কেশবকে লক্ষ্য করিয়া) নমুনাস্বরূপ নিম্নে 
দেওয়! গেল £_. 

“সন্নযসী ঠাকুর তোমার অপরূপ লীল|। 
(তুমি) চর্ধবযচোষ্য লুচি মার, ধত চোট্‌ গেলাসের বেল! 


২১৪৮ আচাধ্য কেশবচন্্র 


সমাজের বাহিরের দল বিশেষ ও লোক দ্বার! অগ্ঠায় ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
সাধারণতঃ ধাহাদের প্ররুত বিবরণ পাইবার ও পড়িবার স্থষোগ ঘটে নাই, 
তাহাদের এ অনৃতকাহিনীপূর্ণ পুস্তকপাঠে কেশব সম্বন্ধে তুল ধারণ! জন্িয়া 
থাকে। গ্রতীচাদেশে সাধারণতঃ কেহ কোন বিষয়ে কিম্বা কোন লোক সন্বদ্ধে 
কিছু লিখিবার বা ঝলিবার পূর্বে, সেই বিষয় সম্বন্ধে বা লোক সম্বন্ধে নিরপেক্ষ 
তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সময়ে সময়ে প্ররূত তথ্য সংগ্রহ করিতে 
না পারিয়া, তাহারাও এ প্রকার অনৃতকাহিনীপূর্ণগ্রস্থাদিকে গ্রক্কত বিবরণপূর্ণ 
পুস্তক মনে করিয়া, ভূল ধারণ। করিয়৷ প্রতারিত হয়েন। আমাদের দেেশেরও 
অয্পসংখ্যক লোকই প্রকৃত ব্যাপার উদঘাটন করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে 
গ্রস্তত। অনেকেই কোন ঘটনা বা কোন লোকের বিষয় সমালোচনা! করিবার 
সময়, বিষয়টার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, অলীক গল্পকে প্ররুত জ্ঞান করিয়া, 
তাহার উপরই নির্ভর করিয়া লিখেন ও সমীলোচনা করেন। যে ঘটনা বাযে 
লোকের বিষয় আলোচনা করেন, সে বিষয়ের ও সে লোকের লেখা পুস্তকাদি 
পড়িয়! প্রকত বিবরণ সংগ্রহ করেন না। কাজেই তাহাদের লেখায় সত্যের পরি- 
বর্থে অনেক স্থলে অদত্যেরই প্রচার হয়। দেখা গিয়াছে যে, কেশব ও তাহার 
দূলস্থ লোকের পুম্তকাদি ধাহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া পাঠ করিয়াছেন, 


৬.৮ পসরা 





তোমার গাড়ী নইলে প্রচার হয় না, 

তেতলায় বেঁধেছ চাল] 
আবার নিয়াকারে পুজা! কর, দিয়ে গন্ধপুষ্পমাল! ॥ 
তোমার রেধে খাওয়! পরম সাধন? 

গিজের হাতে রুটা ডল1। 

(আবার) হাতা বেড়ী যোগের যন্ত্র, 

আসল সাধন শিকেয তোল। ॥ 
ভাল খেল! খেল্লে বা হোক্‌, 

জলে কলির,সন্ধা। বেল।। 
বত মেড়াকাস্ত হক ভাস, 

যেমন ওরু, তেমনি চেল 1" 


(118) 18767 মোমপ্রকাশ ) 


পরিশিষ্ট ২১০৮ 


তাহাদের সকলেরই কেশবের' প্রতি অন্ধ! গাড়তর হইয়াছে এবং বিপক্ষ দলের 
রচিত পুস্তকার্দিপাঠে যে তুল ধারণা জন্গিয়াছিল, তাহা তিরোহিত হইয়াছে। 
এমন কি, ধাহার৷ স্বয়ং পূর্বে কেশবের প্রতি অতিশয় রূঢ় ও অপমানস্চেক 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের মধো অনেকেই পরবর্তী কালে নিজেদের 
পূর্ববমত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্বের 
লিখিত পুস্তকাদির মধ্যে যে নব উদ্ভি আছে, তাহার পরবর্তী কালের লেখ! 
ও উক্তি সেই সকলের সম্পূর্ণ বিপরীত * | 

201, 1)%1)8095 [04৮৮ এক সময়ে কেশব-বিদ্বেষী বিরোধিদলের 
অগ্রণীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পরে তিনি নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, 
অতিশয় অন্ুতপ্ধ হয়েন। তাহার স্বীকারোক্তি এবং অন্তান্ত অনেক তথ্য ও 
প্রকৃত কথা তাহার রচিত “9510018 079 1191 পুস্তকে দেখিতে পাওয়। যায়। 

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার নিজের লেখা 0181/র এক খণ্ডে 
স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ত্রাহ্মদমাজকে (সাধারণ সমাজকে) %10178 
£৭০এ ( বিপথে ) লইয়া গিয়াছেন। তাহার কন্যার রচিত পিতৃজীবনীতে 
এ খণ্ড হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী এ জীবনীতে আরো! 
লিখিয়াছেন যে, তাহার পিতার ডায়েরির অন্যথগুগুলি আরো চমৎকার 
উক্রিতে পরিপূর্ণ এবং উহা! যখন প্রকাশিত হইবে, তখন লোকে দেখিবে। উহা 
কি অমূলা জিনিষ! দুঃখের বিষয় লেগুলি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইল না। যি 
এ ডায়েরীগুলি ও তাহাতে লেখা অত্যাবশ্টকীয় কথাগুলি প্রকাশিত না হয়, 
তাহা হইলে উহা! একটী মহাঁপরাধের কার্ধ্য হইবে, সন্দেহ নাই | শিবনাথ- 
জীবনী হইতে পাওয়া যা যে, পরবর্তী কালে শিবনাথের অতিশয় অনুতাপ 
হয়। কেশব-প্রচারিত “আদেশ” সম্বন্ধে তাহার পূর্বে যে বিদ্রপের ভাব 
ছিল, তাহা পরিবহিত হইয়] শ্রদ্ধার ভাব ধারণ করে এবং তাহার রচিত 
'গুরুবন্দনায়” তিনি কেশবকে “আদেশান্ুগতোভক্তঃ কেশবে) বদ্দনাধকঃ? 
বলিয়! অভিহিত করেন। তিনি এ গুরুবন্দনাটা প্রত্যহ আবৃত্তি করিতেন। 
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২১১৩ আচার্য কেশবচন্ত্ 


পণ্ডিত শিবনাথ, যিনি এক সময়ে “নববিধানকে” অতি ঘ্বণার চক্ষে 
দেখিতেন ও পুঘ্তকাদিতে বিদ্রুপ করিয়াছেন, সেই ্নববিধান” সম্বন্ধে 
ইং ১৯১০, জানুয়ারি মাসে সাধারণ ব্রাঙ্গসমাক্ষে আহত সভায় স্বয়ং 
বলিতেছেনঃ-- 

“কেশবচন্ত্র ব্রাঙ্গধন্মকে এক উদার আধ্যাত্মিক ও সার্কজনীন মহাধশ্মরূপে 
দেখিতে পান এবং তাহ! ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হন। তাহার প্রদত্ব ']5385 
০107150--1501075 8170 4১519), 00916500061 প্রভৃতি বক্তৃতা এবং 'শ্লোক- 

গ্রহ" নামক গ্রন্থ এ মহাভাব-পরিচায়ক । বলিতে গেলে, ত্রান্ষধন্মের এই 
উদ্দারতা৷ ও সার্বজনীনতা তাহার হৃদয়ের সর্ধপ্রধান ভাব ছিল। ইহা তাহার 
হাদয়কে অধিকার করিয়াছিল, তাহার আকাজ্কাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং 
তাহার চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ইহা! পরবর্তী সময়ে তাহার নববিধানের 
সর্ধ্বধন্মসমন্বয়ের ভাবকে প্রসব করে। ইহা ত্রাঙ্গলমাজের ইতিবৃত্ত তাহার 
একটি প্রধান কাধ্য। এ কাধ্যের গুরুত্ব ও মহত্ব প্রতীতি করিবার সময় 
এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখনও জগতের ধণ্ম সকল প্রাচীন সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ লইয়া বাস করিতেছে, ব্রাঙ্মধন্ম যে মহৎ কাধ্যে প্রবৃত্ব, তাহা দেখিতে 
পাইতেছে না; কিন্তু দিন আসিতেছে, যখন তাহা দেখিতে পাইবে । তখন 
ব্রন্ধানন্ন কেশবচন্দ্র সেনের নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তি পাইবে ।” 

এই বক্তৃতায় শিবনাথবাবু আরো! বলিতেছেন £-_ 

“কে না ত্বীকার করিবেন যে, পূর্বোক্ত ভাবগুলি ব্রাহ্মদমাজ মধ্যে সপ্রি- 
বিষ্ট করিয়া, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র ব্রাঙ্গসমাজের ধন্মজীবনকে গাঢতা প্রদান 
করিয়া, স্থায়ী আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন? কেবল 
কুসংস্কারের প্রতিবাদ ও আধ্যাত্মিক ধর্দের ঘোষণা করিবার জন্য ব্রাহ্ষ- 
সমাজের জন্ম নহে, জাতীয় জীবনে আধ্যাত্মিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করা ইহার 
প্রধান কীধখ |” 

“কেশবচন্ত্র যে সকল ভাব প্রস্ফৃটিত করিয়াছেন, সেই সকল ভাব রক্ষা 
করিতে পারিলে, ত্রাঙ্মদমাজের ধর্মজীবন যে গাঢ় ও গভীর হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এই গাঢ়তা-সম্পাদনের পথ তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।” 

“কেশব্চন্রের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ, ঈশ্বরাদেশের বশবর্তী হওয়া । 


পরিশিষ্ট ২১১১ 


এই উপদেশ তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রচার করিয়া 
গয়াছেন।” | 

“আচার্ধ্য কেশবচন্ত্র আধ্যাত্মিক অচ্চনার ন্যায় মানবের সামাজিক জীবনকে 
ধর্মসাধনের অঙ্গীভূত করিলেন ।” 

“তিনি ( কেশবচন্দ্ ) ব্রা্ষদমাজের এই এক মহোপকার সাধন করিয়াছেন 
যে, ব্রাক্মসমাজ ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র্বরূপ বা তাহার বিধান, এ সত্যটি ত্রাঙ্থদিগের 
মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ব্রাঙ্মদমাজ যে সেই মঙ্গলময় 
পুরুষের কপার বিধান, তাহাতে কি সন্দেহ আছে?” 

“তিনি ( কেশব ) ব্রাহ্মধশ্মকে ভক্তির ধর্ধে পরিণত করিয়াছেন । *** ১, 
এই পথে অন্মনরণ করিয়া তিনি বঙ্গীয় ধর্মসমাজের ইতিবৃত্তে 'ভক্তকেশব 
নামের উপযুক্ত হইয়াছেন।” 

যে প্রচারকদলকে শিবনাথ পূর্বে কতই বিদ্রুপ করিয়াছেন, সেই প্রচারক- 
দিগের সম্বন্ধে শিবনাথই স্বয়ং বলিয়াছেন £_- 

“তাহার ( কেশবচন্দ্রের) অপর একটা প্রধান কার্ধ্য, ঈশ্বরের করুণাতে 
বিশ্বাসস্থাপনপূর্বক, ত্বাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া, ক্রাক্ষধর্শ-প্রচার ও 
ব্রাঙ্মমমাজের সেবাতে দেহ মন প্রাণ নিয়োগ করিতে পারেন, এরূপ এক 
প্রচারকদল সৃষ্টি কর1। *** *** তাহাদের অনেকে কলা কি খাইব, সে 
চিন্তা ন৷ করিয়া, মহা! উৎসাহের সহিত ব্রার্গধন্ম-প্রচার-কার্যে ঝাপ দিলেন। 

এই বিশ্বাসী দল দেখা না দিলে, ব্রাঙ্মলমাজকে এক্ষণে সকলে যাহা 
দেখিতেছেন, তাহা দাড়াইত কিনা:সন্দেই।” 

[ শিবনাথপুন্র শ্রমান্‌ প্রিয়নাথ ভট্রাচাধ্য প্রকাশিত শিবনাথপ্রদত্ত “মাঘোৎ- 
সব বস্তৃতা, ১৯১৭ থৃঃ-মহযি দেবেন্দ্র ও কেশবচন্ত্র”-_এবং 0.0, 89751] 
কৃত 41₹631)0 ৪9 5567 0103 0109101901)15” ভ্রষ্টব্য | ] 

শিবনাথ ১৯১০ খৃং ৮ই জাঙ্গয়ারি তারিখে, 1691)90 ঠা দিনে 
(৪ 0) 5০০1910 0000:010 ০011856 ) বলেন £-- 

প্বঙ্গদেশ যখন তমসাচ্ছন্র হইয়াছিল, তখন শ্রীচৈতন্যের সমুখান হইয়াছিল। 
আবার চারি শত বর্ধ পরে যখন বঙ্গভূমি-ভারতভূমি পতিতদশাপন্ন, তখন 
এখানে মহাপুরুষদের লমাগম হইল। আজ ধাহার (কেশবের) প্রতি 


২১১২ আচার্য্য কেশবচন্ত্র 


র্ধাপ্রদর্শনের জগ্ধ আমরা এখানে সমাগত, তিনি সেই শ্রেণীর একজন 
মহাপুরুষ । 

শিবনাথ বাৰু তাহার প্রদত্ত [.91১01 50860] ( ১৯শে নভেম্বর, ১৮৯৭ 
থৃঃ) বলিয়াছেন 

“৮ 589 106 (6500) 1100 ঠ156 01501107001) 710001560 078 
9060151 16801016০01 98191007019 ছ0 83 2, 16112101 01 01090161902 00 
006 10151706 111. 13610151015 0006 13781)0)0151) 199 5 16119101) 
01110161160 12310 ৮100 915 09051) 0776 009 ০0010015 ০0 
006 106810 ৬95 ৪3 10101) 176699391% €0 161101010) 25 0180 01 00৫ 
01100, 116 01081) 06500101781 [61007 220 80601519917) 81000 
006 7171)710 50103] 70 08151011060 000 19115107. 01 116611৩0 
/1)10)) 13191110015) 10800051013 0006 989, 1060 & 1115190 0 
16016 910 5001. 16 55 1691)0 011010001 561 9170 156 09021) 
08 60 765€:6 (06 £9০এ ৪00 01005 0161) ০01 81] 8295 800 
৫০001107165, 

“ঢি0) 1010) (1631000) ০1691176006 15501. 0৫6 16919106, 
৪00 1015 101)70881) 01517106106 01096 16561670610: 2001) 2061, 
৮101)006 91010 16112101) 211 1100 30910, 1085 06001] & 061102- 
161) 21)0 10019 1680016 01131810010151,  7010)62109 5556 03 
(0৪ 1068 ০1 1319811770150) 93 ৪. [01%1715  1)15061581101,,,,,১১০, 
1691001) 010807051১৫) 15 0106 0112108007 01 ৪11 00555 5060191 
15200765 01)86 01878001156 1016 13181)010 50178] ৪5 ৪. 5011008119 
612৮5 060 500160,/ 

[ঢাতঘী' 00৩11006150) [811016--7601908060 10 1116 “071 
৪10 (108 5 [0150610580101” 2010) 96016201961) 1923, 2130 117 
/1589000 85 3661) 0) 1015 0090176165৮ 00, [3 810 14. ] 

শিবনাথবাবু অন্যত্র বলিয়াছেন £_ 

011, 59105 (85978) ০0170900107 ০৫ 08৫ 2620 510 


পরিশিষ্ট ' ২১৯১৩ 


£1011003 00195101) 01 09 (1)61510 0£ 0৩ 9১008) €0 10016 ০০1791০- 
0215 96605 8170. ০6603) ৪3 ০৫751019 0:00৮9010,+ 

সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের শ্রদ্ধেয় ও একজন অগ্রণী 1). ৬. [২০৮ কেশবচন্দ্রের 
'জীবনবেদ” ও অন্য গ্রন্থাদি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া, 'জীবনবেদ” ইংরাজি'তে 
অনুবাদ করেন ও তাহার নাম 3191৩ 01115 দেন। এই পুস্তকে তিনি 
লিখিয়াছেন £_ 

10658000500 0000৮, 476 77151%254 20716177697 06 005 
00191581981 17611510101 005 931810170 ১০105], 2170 16 17729 10৩ 
98661 01010650 0090 1015 72267 724৫. 111 0০০00% 2 061088- 
1161) ৪110 1101100179015 01809 111 010০ 161121003 11091790015 01 005 
৮0110. | 

অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন £-_ 

£ 0086 811 51110019 2180 00902106001 177151 ৮৮10 1050 20 
92561091710 ৮1101505206 19591)005 2170019 (১11 1651121020৭ 25 
0০৫১) 11] 00110109105 09601 70091011105 9001) 01081599 8291189 
(0০ 518910550 161191091015 (5৭01) 01 ১1090611) 10015 ৮? 

(77011) -110171) 7]2352107--0015 29, 1923.) 
সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় সভ্য স্বর্গীয় দেবীপ্রপন্ম রায় চৌধুরী 
তাহার প্রণীত "দীপ্তি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন £₹_ 

“কেশবচন্দ্রের উদয় ও ত্রাহ্মধন্মের চরম উন্নতি একই কথা । তাহার জীবন 
এবং সর্ববধন্ম-সমন্বর একই কথা । তিনি বিশ্বজনীন উদ্দারতা এবং স্বাধীনতার 
মহা-সম্মিলন সংঘটন করিয়। যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বহু 
যুগ লাগিবে।” 

সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার চিত্ত “অনু- 
শীলন' ১ম ভাগে বলিয়াছেন ১ 

“এ মহাত্মা । কেশবচন্ত্র ) স্থত্রাঙ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণলকলে ভূষিত ছিলেন! 
তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র ।” 

পণ্ডিত যোগেন্দ্নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন (বীরপৃজা )-_“এরূপ 

২৬৫ 


২১১৪ 'আচার্ধ্য কেশবচন্ 


( কেশবের মত ) মহাপুরুষের সংখ্যা জগতে অতি বিরল । এ অবস্থায় ধর, 
অর্থ কাম, মোক্ষ_ জীবন, মরণ কিছুরই উপর হেয়োপাদেয়তা জান থাকে 
না। *** "৮ মহাত্বা কেশবচন্ত্র দেন এই দশায় উপনীত হুইয়াছিলেন 
বলিয়াই, তিনি ধন্য ও জগন্মান্ত । তাহাকে আমরা বার বার নমস্কার করি। 

*** তাহাকে আমরা মুক্ত পুরুষজ্ঞানে বার বার নমস্কার করিতেছি। 
হে দেব! তুমি আমার পূজা গ্রহণ কর। গু শাস্তিঃ।” 

অধ্যাপক টা. বব. 91091) 7,8.9.]..) (10700) ) 32 2117৬ 
লিখিয়াছেন £- 

(118 (16500৮) (003 02176 (01015 1069 01 006 1771001 01 
[২611810105, 01 005 [6115101) 01 0116 1354 101501581101) 1105 
8610617 85099 07 01056 ৮110 10170 10198901। 

15691001085 90106050006 909০0180%0 (0000৮ 01 811 025 
11081151)-50681:11)6 15815581965. 71102161020 19621 11810 115401170 
[121১ 1006 5087061) 27001057 3001) 16806 01 01001001007, 

(খ) 

সত্োর অন্গদরণ করিতে গিয়া ও নিক্গ বিশ্বাস ও ভগবদ ইঙ্গিত অনুযায়ী 
কার্ধা করিতে গিয়া! আচাধ্যদেবকে যে কত অপমান ও নিধ্যাতন সহা করিতে 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 

অনৃত প্রচার বা কৌশলে দলপুষ্টি কর! তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল। 
বরঞ্চ তিনি বলিয়াছেন, ধর্মসমাজে অল্প লোক হইলেও ক্ষতি নাই। আসল 
লোক অল্লনংখ্যক হইলেও শক্তিশালী । 

তিনি ছুষ্ট 0097988708কারী লোক ছিলেন না। অসত্য বা অর্ধসত্য 
স্বারা কোন বিষয় লোকের মুখরোচক করিয়৷ জনপ্রিয়তার আকাজ্ী ছিলেন 
না। তিনি মুহুস্তের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কাহাকেও 
জানিতেন না। মন্তুয্কে তিনি কোন কালে গুরু বা মধাবর্তী বলিয়া স্বীকার 
করেন নাই। তিনি সর্বদা ঈশ্বরাভিগ্রায় বুঝিতে চেষ্টা করিতেন ও যাহা 
ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিয়া! বুঝিতেন, ফলাফলের দিকে দৃকৃপাত না করিয়া অশুগত 
দ্বাসের স্ায় ভাহা করিয়া যাইতেন। এ বিধয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, ভিনি 


পরিশিষ্ট ২১১৫ 


ভগবান দ্বারা আদিই্ হইয়াই সর্ধ্ধন্দ-সমন্থয়ের ধর্শ প্রচার করিতে আসিয়া- 
ছিলেন। তাই অতি অল্প বয়সেই, ইৎ ১৮৬০ সাল হইতেই তাহার রচিত 
প্রবন্ধ গুলির মধো এবং বন্তৃতাদিতে সর্বধন্মসম্ষয়ের উপাদানগুলির স্পষ্ট উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে সে সকল খবর না রাখিয়াই, মিথ্যা গল্লের,উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ভূল ও ভিত্তিহীন ধারণা লইয়া থাকেন। সত্য কিন্ত 
চিরকাল গোপন থাকিবার বস্ত নহে। শীদ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, সত্য 
নিজেকে প্রকাশ করিবেই করিবে । সত্যের জয় হইবেই হইবে। যথার্থ 
তত্বানুসন্ধানীর স্থৃতীক্ষ দৃষ্টি সত্যকে পরিণামে আবিষ্কার করিবেই করিবে। 
ইহার লক্ষণ এখনই কিছু কিছু দেখা যাইতেছে । 

সমাজমধ্যে যখন যাহ| ঘটিয়াছিল, তাহার সঠিক বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে ভারত- 
বর্ষায় ব্রাহ্মদমাজের পত্তিকািতে প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে; তাহা ছাড়া 
উপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকাংশ বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান (09:90181 
170%/19086 ) থাকায়, এই স্বৃহৎ গ্রশ্থথানি লিখিবার অনেক স্থবিধা 
হইয়াছিল। 

অনেক সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিয়া, কিন্বা তৎকালের লিখিত 
প্রকৃত বিবরণ না পাইয়।, কিম্বা না পাঠ করিয়া, ঘটনার বনু বৎসর পরে কোন 
বিশেষ উদ্দেশ্যে স্বকপোলকল্লিত গল্লের সাহায্যে গ্রস্থাদি লিখিলে, কিন্বা 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়াঁও অন্যায় উদ্দেশ্রে প্রকৃত ঘটনাগুলিকে বিকৃত 
করিয় গ্রস্থাদি লিখিলে, তাহাতে যেরূপ অলীক ও প্রতারণাপূর্ণ গল্প ও ত্রুটি 
থাকে, বর্তমান গ্রন্থে সে সকল ক্রুটীর স্থান নাই। সেজন্য এই গ্রন্থখানির মূল্য 
অত্যন্ত অধিক। ইহ] সত্যানুসন্ধানীদের ও নিরপেক্ষ প্রকৃত ইতিহাসলেখক- 
দ্রিগের বিশেষ সাহায্যে আপিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

(গ) 
(৫০ পৃষ্ঠার ফুটনোটের সংযোজন ) 

কেশবচন্দ্রের পাঠত্যাগ ঘটনাটিকে কেহ কেহ বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া 
অনূত কাহিনী দ্বারা বাড়াইয়া, প্রকৃত ঘটনাকে বিক্কৃত করিয়। স্থানে অস্থানে 
প্রচার করিয়াছেন এবং বিকৃত বিবরণ মুখে মুখে বাড়িতে বাড়িতে অধিকতর 
বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে । এইকূপে কেশবচন্ত্রকে লোকচক্ষে হেয় করিতে 


২১১৬ আচার্য কেশবচন্্ 


সাহাধ্য করা হইয়াছে। প্রচারকারীদের মধ্যে কেহই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন 
না, কিছ! ধাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এমন কাহারও নিকট হইতে 
প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করেন নাই । | 

ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের কেশবজীবনীতে (দ্বিতীয় সংস্করণ) এই 
বিষয়টি নিযনলিখিতভাবে আছে। (প্রকাশ থাকে, ভাই গ্রতাপচন্ত্রও ঘটনা- 
স্থলে ছিলেন না, কিন্বা ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, এমন কাহারও নিকট হইতে 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও বলেন নাই।) 

"0108 01 015 57091635015 %/1)0 %/01 21019011550 (0 %/91:01 
0) 50800110159) (০0000 10100) (1353100)) ০0170091118 090615 ড10 
0)০ 70010610877) 0186 580 0656 00 1118. 161 01271001600 589 
$/10) 11012) 005 10065017100 01161780650) 91150061100 1565100) 
01 %/100 113 10612101000, 

ইহ! হইতে দেখা যাইতেছে ষে, প্রকৃত বিবরণ ভাই প্রতাপচদ্দ্র পান নাই, 
কিন্বা পাইতে চেষ্টা করেন নাই। কেশবও তাহাকে কিছু বলিলে, তিনি 
অবশ্ঠ তাহা উল্লেখ করিতেন। অধিকন্ধ বালাকাল হইতে কেশবের দৃঢ় 
নীতিজ্ঞান ছিল, এ বিষম্বের বাক্তিগত জ্ঞান প্রতাপচন্দ্রের ছিল। এই সকল 
কারণেই প্রতাপচন্ত্র নিঃসংশয়ে কেশবকে দোষী সাব্যন্ত করিতে পারেন নাই। 
কিন্তু তাহ! হইলে কি হুইবে, প্রতাপচন্দ্রের এ লেখার উপর রং দিয়া, শিবনাথ 
তাহার “[715001% ০£ 015 13181)7)0 50178)” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "116 
(70659090 ) ৪5 ০882176 85107600810 105209 00 0939 010 01 1015 
০011680 5:817)109 00705. “রামত্ন্থ লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজ; 
গ্রন্থেও রূপে বিবরণটা সাজাইয়! লিখিয়াছেন। শিবনাথের ব্যক্তিগত জ্ঞান 
এ বিষয়ে কিছুই ছিল না, অথচ তিনি এ ভাবে যে লিখিলেন, ইহা অত্যন্ত 
আশ্চর্য্য ব্যাপার । ইহ। ষে বিদ্বে-ভাব হইতে লেখা, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। এই বিছ্বেষভাব তাহার নানা গ্রন্থাদিতে ও নানা স্থানে প্রকাশিত 
হইয়াছে। চা 

পরবর্তী কালের অনুসন্ধানের ফল হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয্নাছে 
যে, কেশবের প্রতি যে অসাধু আচরণের দোষ দেওয়া ' হইয়াছে, তাহা 
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একেবারেই ভিত্তিহীন ও অমূলক এবং কেশব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
নির্দোষ। 

কেশবচন্দ্র বড়ই অভিমানী ছিলেন এবং তাঁহার আত্মসন্মানে আঘাত 
লাগায়, তাহার প্রতি অবিচার হওয়া সত্ত্বেও তিনি 0০1158এ নিঞ্জেকে 
নির্দোষ প্রমাণ করিতে বিরত থাকেন। ইহাই তাহার চিরস্তন প্রকৃতিগত 
ধর্ম। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই প্রকৃত বিবরণ তাহার জননীর এবং 
নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নিকট বলেন । 

অন্ুসন্ধানকালে বহুকাল পরে যখন কেশবজননীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাস! 
কর! হয়, তখন তাহার যেটুকু মনে ছিল, তাহা নিয়ে দেওয়া হইল । তাহার 
পরে নরেন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে বক্তব্য দেওয়া যাইতেছে । 

(১) কেশবজননীর উক্তি 

“কেশব আর কঞ্চবিহারী ছোট বেল! থেকে বড় অভিমানী ছিলেন। 
**১ -** এই অভিমানের জন্য ছুই ভাইই জীবনে অনেক তৃগিয়াছিলেন। 
কেহ তাহাদের নিজের উপর অন্যায় অতাচার করিলে, তাহার। একেবারে 
গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। আপনার পক্ষে একটা কথাও বলিতেন 
না। এই জন্য কেশব ছেলে বেলায় আর একবার ভূগিয়াছিলেন। ছোট 
বেলায় যখন পড়িতেন, পেই সমগ্র আর একটী ছেলে কেশবের কাছ থেকে 
কি একটা জানিবাব জন্য ক্েদ্‌ করিতেছিল। মাষ্টার টের পান। কিন্তৃযে 
ছেলে জিজ্জানা করিতেছিল, সে বেশ চেপে গেল; কেশবকেই মাষ্টার দোষী 
মনে করিলেন। ইহাতে কেশবের অভিমান হইল--তিনি একটী কথাও 
বলিলেন না। নিজে শাস্তি লইলেন, তবুও নিজে যে নির্দোষী, তাহা একটা 
বারও বলিলেন ন11” 

[ কেশবজননী দেবী সারদাস্থন্দরীর আত্মকথা, পৃঃ ৮২। 
_-যোগেন্দ্রলাল খান্তগিরি সম্প্রার্দিত | ] 
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(৩) স্বর্গীয় অনরেবল কৃষ্পাস পাল মহাশ য়ও কেশবকে এ বিষয়ে নির্দোষ 
মনে করিতেন । 

(৪) শিৰনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্ত তম প্রি শিষ্য চণ্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিত খোল! চিঠি । 

'নব্যভারত'__(জাষ্ট, ১৩১৯, পৃঃ ৮২) পত্রিকা প্রকাশিত শিবনাথ শাঙ্গী 
ম্হাশয়কে লেখ। টি পত্ত হইতে উদ্ধৃত £-_ 


পরিশিষ্ট ২১৩৯ 


“হিন্দু সংস্কার অনুপারে 'গ্রহবৈগুণয” বলিয়৷ একটা কথ| প্রচলিত আছে। 
অঙ্লেষা ও মঘা মানুষের সর্বনাশ করিয়া ধাকে, ইহাও হিন্দুসংসারে চির 
বিদিত। আচার্ধা, উপদেষ্টা ও গুরুস্থানীয় ব্যক্তি হইলেও, কেশবচন্ত্রের প্রতি 
আপনার ( শিবনাথের ) প্রচুর সম্মানের ভাব, শ্রদ্ধার ভাব বর্তমান থাকিলেও, 
তাহার প্রতি আপনার অগ্লেষার দৃষ্টি, মঘার মারাত্মক আক্রমণ গোপনে 
কাধ্য করিতেছে কেন? তিনি বহুদিন লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাহার বিহিয়ে 
যুক্তিযুক্ত গ্তায়নঙ্গত ও ধন্ধান্থমোধিত আলোচনায় কেহ আপত্তি করিবে ন!। 
অধুনা শোকের ব্যাপাঞ্জে পরিণত হইলেও, কুচবিহার বিবাহ বিষয়ক 
আলোচনা মোটের উপর বিধিসঙ্গত ভাবেই সম্পন্ন করিয়াছেন । অম্থসন্ধান 
করিলে তাতেও আপনার হৃদয়ের লুক্কাগিত দারুণ বিরুদ্ধভাব বাহির করা 
যায়। কিন্তু তত খু'টাইয়। অনুসন্ধান করিয়া আপনার ভিতরের ভাব বাহির 
করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে বিষয়টা সর্ধববাদিসম্মত অন্যায় কাজ, 
আমি কেবল নেই বিষরটী সর্বাগ্রে দেখাইতেছি। অদ্ধাম্পদ ৬ রামতন 
লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনীতে কেশবচন্ত্রের ছাত্রজীবনের সামান্য একটা 
ঘটনাকে অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করিয়া! ইতিপূর্তেই আপনি নিন্দার পাত্র 
হইয়াছিলেন। আমর! এখনও বুঝিতে পারি নাই, রামতন্থ বাবুর জীবনচরিতে 
কেশব বাবুর বালাজীবনের একটা ভ্রম বা অপাবধানতাকে উত্তমরূপে স্থায়ী 
করিবার প্রয়া আপনার হাদরে কেন স্থান পাইল। আপনি সে জীবনচরিতে 
ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, এইরূপ ভূমিকা করিয়া, সে সময়ের অনেক ব্যক্তির 
বিষয়েই আলোচনা করির়াছেন। ধাহাদের বিষয় কিছু কিছু বলিয়াছেন, 
তাহাদের আর কাহারও সন্বন্ধে কি কেশবচন্দ্রের পরীক্ষা বিষয়ক ক্রুটীর ন্যায় 
কোন প্রকার সামান্য বা বৃহৎ ব্র্টী দেখিতে পান নাই? অথবা আপনি এরূপ 
বনুলোকের জীবনী আলোচনা ক্ষেত্রে কেবল কেশবচন্দ্রেরই দোষ দেখিতে 
পাইয়াছিলেন? চাদে কলঙ্ক” সর্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু অপরণ্সকলের 
কলঙ্ক-কালিমা ত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র কেশবচন্দ্রের কলঙ্ক-রটনায় এত 
বাস্ততা প্রদর্শন, আপনার শিক্ষা দীক্ষা, পদমর্যাদা ও ধন্মবুদ্ধির সমক্ষে কি 
একট! সঙ্গত কাজ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন? লিখিতে বপিয়াছিলেন 
রামতম্গ বাবুর' জীবনচরিত, তাহাতে আপনার আচাধ্য ও উপদেষ্টার 


২১২৪ আচার্ধা কেশবচ্দ্র 


কোর্ী-প্রণয়নের কি প্রয়োজন ছিল? আপনি কি আপনার গাঠকমগ্ুলীকে 
একথ| বেশ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন ? কেশবচন্দ্রের জীবনী-রচনা 
হইলেও বা কথা ছিল, কিন্তু এ বৃহৎ গ্রন্থের কয়টা পৃষ্ঠা কেশবচন্ত্রের আলোচনায় 
বায় করিয়াছেন, এবং তীহার বহু কর্ধের সমগ্র উত্তমাংশ আলোচনা করিয়া 
কি স্থান এত প্রচুর এবং প্রয়োজনীয়তা এত প্রবল হইয়াছিল যে, এ পরীক্ষার 
কথাটা না বলিলে নে স্থানে আপনার ধর্ববুদ্ধি আপনাকে তিরন্কার করিত ? 
আপনার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষ| না৷ করিয়া যদি স্বীকার করিয়া লই যে, আপনার 
কালি কলম, আপনা'র মন এক্বপ ভাবে অন্ভের জীবনচরিতে কেশবচন্দ্রকে এ 
প্রকারে চিত্রিত করার অধিকারের স্থসঙ্গত যুক্তি আপনার ছিল, তাহা হইলে, 
অন্যান্ত ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধে যে উহা! অপেক্ষা গুরুতর বিষয় নকলের আলোচনায় 
বিরত রহিলেন কেন? সেখানে আপনার স্ুবিবেচনা আপনাকে তিরস্কার 
করিল না? 

“এটা বড়ই আশ্চর্য বাপার বলিয়া বোধ হয় যে, যেখানে মে বিষয়ের 
আলোচনার প্রয়োজন নাই, মেখানে তাহা করিলেন; যখন করিলেন, তখন 
সকলের প্রতি একট! সাম্যের ভাব প্রদর্শন করা আপনার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য 
কণ্ম ছিল, সেইরূপ কর্মের অনুষ্ঠঠনই আপনার পক্ষে আদর্শ কার্ধ্য হইত । 
আপনি তাহা করেন নাই; এবং সেজন্য যথেষ্ট ভিরস্কৃতও হইয়াছেন। কিন্ত 
ঘোর পরিতাপের বিষয় এই যে, সে তিরঙ্কারে আপনার কর্তব্যবুদ্ধির উদয় 
ইয় নাই। আপনি এই বর্তমান আলোচা ইতিহাপ গ্রন্থেও পুনরায় মেই 
অপ্রীতিকর অনাবশ্থক বিষয়ের আলোচনা! করিয়াছেন এবং পূর্বে আপনার 
এরূপ আলোচনার ঘে উত্তর বাহির হইয়াছিল, সেগুলিরও প্রত্যুত্তর দিবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। এতেই বুঝা যায় যে, আপনি কেশবচন্দ্রের পরীক্ষাগারের 
ব্যাপারটাকে সাধারণ মানবীয্ন অসাবধানত৷ অপেক্ষাও গুরুতর বলিয়া অগ্গভব 
করিয়াছেন এবং তাহাকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের ন্যায়, 
্রাহ্মদমাজের ইতিহাসের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছেন। 
কিছুত্তেই ছাড়িবেন না! যদি নিতান্তই এ ঘটনা ছাড়িতে অনম্মত হন, দুঃখ 
নাই, আমরা মনে করিব, এটা আপনার দুর্বলতা । কিন্তু কখনই ইহাকে গ্তায়- 
বিচার বা বিধিসঙ্গত অনুষ্ঠান বলিব না, কেন বলিব না, তাহাই দেখাইতেছি। 


পরিশিষ্ট ২১২$ 


্রাহ্মমমাজের ইতিহাস লিখিতে বপিয়াছেন, সেই ইতিহাসে মহধি, মহোদয়ের 
জীবন-সংগ্রাম বর্ণন করিয়াছেন, আর তাহা মোটের উপর এক শ্রবার সুন্দরই 
হইয়াছে; পড়িতে আনন্দ হয় এবং লেখকের দুরদর্শন ও চিস্তাশীলতার প্রচুর 
প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্ত কেশবচন্রের ধর্দজীবনের সংগ্রামটুকুও আপনার 
পাঠকমগ্ডলীকে দেওয়া আবশ্তক মনে করেন নাই কেন? এখানে এ মজ্জাগত 
দুর্বলতার পরিচয় দিবার আপনার কি অধিকার ছিল? যে অষ্টা্শবর্ষীয় 
যুবকের পরীক্ষাগারে অপর কোন বালকের সঙ্গে বাক্যালাপ তিরস্কার আনয়ন 
করিয়াছিল, এবং তাড়িত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে 
এবং আপনার সে কাজের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রচুর প্রয়াস পাইয়াছেন। 
কিন্ত সেই মহাশক্কিশালী পুরুষের দীক্ষাগ্রহণের দিন কৌলিক রীত্যনগমারে 
কলুটোলা'র মেনবংশের কুলগুরু বৎসরাস্তে গৃহের পরিজনবর্গকে দীক্ষা দিবার 
জন্য উপস্থিত হইলে, গৃহের বয়স্ক বালকগণের দীক্ষার অনুষ্ঠান হইল। পূর্ববদিন 
বালকগণকে একত্র করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল। দলের মধ্যে কেশবচন্ত্রও 
ছিলেন। তিনি অতি শান্ত প্রকৃতির যুবক ছিলেন। অতি ধীরভাবে 
অভিভাবক ও গুরু-দমীপে নিজের আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন । ইতি পূর্বেই 
তিনি ব্রাহ্মঘমাজের সংস্পর্শে আপিয়া উচ্চ আদর্শের পথে পদার্পণ করিতে 
অগ্রদর, এমন সময়ে পরিবারে দীক্ষার অহুষ্ঠান। এই অঙ্ষ্ঠানে অভিভাবকগণ 
বাড়ীর যুবকগণকে কৌলিক ধন্মের আচার আচরণে নিষ্ঠাবান করিয়া! তুলিতে 
চাহিতেছেন, এমন দিনে এমন সময়ে কেশবচন্দ্ের দীক্ষা-প্রত্যাখ্যানে যে কি 
একটা হুলস্ুল পড়িয়া গেল, তাহা! কি আপনি অবগত নহেন ? সে দিন সেই 
রাত্রিতে অভিভাবকগণ যে কেশবের মুণ্ডপাত করিতে অগ্রনর হইয়াছিলেন, 
তাহা কি আপনি অবগত নহেন? সে দিন এবং তংপরদিন প্রাতঃকালে 
নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে স্বানান্তে পট্রবন্ত্র পরিধান করিয়া গুরুলমীপে উপস্থিত 
হইতেছেন, কেশবের দেখ! নাই, তিনি বাহিরের ঘরে একাকী শীত্তভাবে 
উপবিষ্ট দেখিয়া যখন অভিভাবক তর্জন গর্জন করিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক 
দীক্ষার স্থানে লইয় যাইবার জন্য বলপ্রয়োগে উগ্ভত, তখন থে ভগবান স্বয়ং 
কেশবের উদ্ধ।র-সাধনে অগ্রসর হইয়া গুরুমুখে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং 
গুরুর হারা বলাইট়াছিলেন যে, 'এরূপ পীড়নপূর্ববক দীক্ষা দেওয়ায় উত্তম ফল 
৬৩ 
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হয় না, আমি ইহার বিরোধী, এ বৎসর থাক, বালককে আগামী বৎসরে দীক্ষা 
দিলেই হইবে, উহাকে সময় দাও । 


"আপনাকেই জিজাস! করি, আপনি কি ব্রাক্মদমাজের ইতিহাস লিখিতে 
বসিয়া কেশবচন্ত্র সম্বন্ধে এ সংবাদ অবগত নহেন? এই স্থবৃহৎ ঘটনাটার 
অন্তরালে যে আরও গুরুতর ব্যাপার লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়৷ গেল, 
তাহাতেও কি আপনার দৃষ্টি পড়িল না? আশ্চর্য বটে! আপনি মহযি 
মহোদয়ের যে সকল মহ্দ্গুণের পরিচয় পাড়িবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কেশব- 
চন্দ্রের দীক্ষা-গ্রহণের অন্তরালে সেই মহষিরই যে একটা অনন্থসাধারণ গুণপণার 
পরিচয় বিদ্ধমান, তাহাও কি লক্ষ্য করেন নাই ! তবে ইতিহাস লেখা কেন? 
কেশবচন্ত্র গৃহে দীক্ষার আয়োজন দেখিয়৷ চিত্তিতহৃদয়ে দেবেক্্রনাথ-সদনে 
উপস্থিত হইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন | মহধি ব্রহ্ধানন্দকে কি পরামর্শ 
দিয়াছিলেন, তাহাও আপনি পূর্ধে কি অবগত ছিলেন না, ইহা কি আপনার 
নিকট নৃতন সংবাঁদ? আপনি বলেন নাই, আমিই বলিয়া যাই। মহ্ষি বলিয়া- 
ছেন, “এরপ গুরুতর বিষয়ে পরামূর্শ দেওয়া ও নেওয়া নিরাপদ নহে, এরূপ বিষয়ে 
প্রত্যেকেই স্বতস্তেচ্ছ হওয়া উচিত, আর এরূপ বিষয়ে প্রত্যেকেরই আত্মবুদ্ধির 
উপর নির্ভর করিয় চলা অবশ্য কর্তব্য । এরপ একটা ঘটন। ঘটায় কেশবের 
হৃদয়ের শক্তি, আত্মার আগ্রহ, পরীক্ষার মহামুহুত আপনি কোন্‌ প্রাণে 
পরিত্যাগ করিয়া গেলেন? আবার গেলেন কোথায়, না, যেখানে কেশবের 
এক বিন্দু অনবধানতা৷ প্রকাশ পাইফ্াছে, তাহাই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান 
করিতে ও আগ্রহের সহিত তাহাই যেখানে যখন স্থযোগ পাইয়াছেন লিপিবদ্ধ 
করিতে, ইহা কি খুবই আশ্চধ্যের বিষয় নহে? ধাহারা জনমগ্ডলীর উপদেষ্টা 
ও গুরু, তাহাদের এতাদৃশ আচরণ যে অমাজ্জনীয়, তাহা কি আপনি স্বীকার 
করিবেন না? আপনার যে সরলতা ও নির্শল নিষ্ঠার ভাব দেখিয়া আমাদের 
হদয় সর্বদা নাচিয়া উঠিত, সে মহাভাব কি এই গাঢ় কলঙ্ক-কালিমা-কলুধিত 
পক্ষপাতিতার পক্ষ সমর্থন করে? ইহাই কি আপনার ও আপনার দলের 
দ্বারুণ দুর্বলতা নহে? এই ন্ুকঠিন ব্যাধির আক্রমণের প্রাবল্যে ধর্শ-বস্ত্ব কি 
স্থান পায়? যদি সতাই এ অন্যায়ের প্রতিকারপরায়ণ হইতে প্রয়াম পান, 
তাহ! হইলেই বুঝিব যে, আপনার চিরপুজনীয় পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর অক্রপাত 
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ও দীর্ঘনিঃশ্বাস-ত্যাগ সার্থক হইয়াছে, নতৃব। বুঝিব, দল-সর্বস্ব মানবসন্তান না 
করিতে পারে, এমন বর্্মই নাই।* 


(ঘ) 
উপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক সম্বন্ধে মন্যবা 
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ইংরাজী সন 


১৮১৭ 


১৭৭৪ 
(১৬৯৫ শক) 


১৮০৩ 


১৮১৪ 
("১৭৩৬ শক ) 
১৮২৯ 


১৮১৫ 
(১৭৩৭ শক) 
২৬৭ 


বিষয়নিরখন্ট 


গান বিষয় 
অবতরণিকা। 


্রাঙ্মধর্মের অত্যুদয়ের পূর্বেবে বঙ্গ- 
দেশের সামাজিক অবস্থ। 
তৎকালে হিন্দুধ্মের অবস্থা 
কলিকাতা যোঁড়াশাকোতে শেরবোরণ সাহে- 
বের সামান্য ইংরাজী স্কুল 


৮ আরাটুন পেটরূসের স্থুল 
কলিকাত। হিন্দু কলেজ স্থাপন 
ডি ডফ সাহেবের স্কুল, তাহার প্রচা- 


রক বন্ধুর আক্ষেপ 


ধর্দাপিত। রাজা রামমোহন রায় 


রাধানগর রাজ রামমোহনের জন্ম 


রাজার পিতৃবিয়োগ-_রাজার স্বদে- 
শীয় শাস্ত্রের মূল তাত্পধ্য নিষ্পন্ন 

করিয়া প্রকাশ 
কলিকাতা রাজার কলিকাতায় আগমন ও 
পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার 
লর্ড বেটিস্কের সাহায্যে “নহমরণ- 

: প্রথার” নিবারণ 
“আত্মীয়-সভ|” -- মাণিকতলার 

উদ্যানবাটিতে স্থাপন * 


পৃষ্ঠ 


১৫ 


১৭ 


3৭ 


১৩ 


১৪ 


১৩০ 


ইংরাজী সন স্থান 

১৮২৮ কলিকাতা 

(১৭৫ শক, 
৬ই ভান্র) 
১৮৩০) 
জানুয়ারী 

( ১১ই মাঘ, 

১৭৫১ শক ) 
১৮৩১ 

ব্রি্ল 


১৮৩৩, 


২৭শে সেপ্টেম্বর 


১৮৩৯ কলিকাতা 
(২১শে আশ্বিন, 
১৭৬১ শক) 
১৮৪১ 
(১৭৬৩ শক ) 
১৮৪১ 
১৮৪১ 
(১১ই মাঘ, 
১৭৬৩ শক ) 


আচাধ্য কেশবচন্তর 


বিষয় 
রামমোহন দ্বার! মাণিকতলা ্রীটে 
কমল বন্থুর বাটিতে “উপাসন।- 
সমাজ” প্রতিষ্ঠা 
কলিকাতা ত্রাহ্মনমাজগৃহ গ্রতিষ্টা 


রামমোহনের বিলাতযাত্র!__'রাজা; 
উপাধি প্রাপ্তি 
রামমোহনের মৃত্যু 


রামমোহনের ব্রাহ্মধম্ম 

তাহার থৃষ্ট সম্বন্ধে মত 

তোহ ফতুল মোহ দীন 

রামচঙ্র বিগ্যাবাগীশের প্রধত্বে 
“তত্ববোধিনীসভা” প্রতিষ্ঠিত 


তত্ববোধিনী সভার সহিত ক্রাঙ্গনমা- 
জের যোগ 

ব্রাহ্মদমাজে মাসিক উপাসনা আরম্ত 

২১শে আশ্বিন তত্ববোধিনীসভার 
সাম্বসরিক উপাসনার পরিবর্তে 
১১ই মাঘ .সাংবৎসরিক উপানন। 


ধন্মপিতা মহষি দেবেন্দ্রনাথ 


১৮৪১ 
( ১৭৬৩ শক ) 


কলিকাতা 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রার্ধ- 
সমাজে যোগদান 


১৫ 


১৭ 


১৭ 


১ 


১ 


৪ 


৫ 
৫ 


৫ 


৫ 


ইংরাজী সন 


১৮৪৩ 

( ১লা ভাল্র, 

১৭৬৫ শক) 
১৮৪৩ 

(১৭৬৫ শক, 

শই পৌষ) 


১৮৫৬১ 
শরা অক্টোবর 
(১৭৭৮ শক, 
১৯শে আশ্বিন ) 
১৮৫৮, 
১৫ই নভেম্বর 
(১৭৮০ শক, 
৯ল| অগ্রস্থায়ণ ) 
৮৮৫৯ 
(১৭৮১ শক) 


৯৭৮৩, 
১৫ই মার্চ 
১৮৪৪, 
রা আগষ্ট 


স্থাম 
কলিকাতা 


কলিকাত। 


_ (লুটোলা) 


বিষর়নির্ঘ্ট 
বিষয় 


ঘোর বিষাদভাব ও “ঈশাবাসামিদং 
সর্ববং” উপনিষদের ছত্রপ্রাধি 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশ 


"ক্রাঙ্গধর্ম প্রতিজ্ঞ।” রচিত--রামচন্ত্ 
বিগ্ভাবাগীশের নিকট মহষির 
ব্রাহ্মধণ্ম গ্রহণ ( দীক্ষা) 

হস্তোত্বোলন হ্বারা ঈশ্বর-স্বরূপ- 
নিরূপণ 

সহযোগিগণের শুফজ্ঞানতর্কে :উৎ- 
গীড়িত হইয়া যোগাভ্যাসের জন্য 
মহষি দেবেন্দ্রনাথের হিমালযে 
গমন 

হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তন 


প্রত্যাবর্তনের পর দেবেন্ত্রনাথ ও 
কেশবচজ্দ্রের শুভ যোগ 


রামকমল সেন 


কুলবৃদ্ধ পিতামহ রামকমল সের্ন 


, রাঁমকমল সেনের জন্ম 


রানকমল সেনের মৃত্যু , 


২১৩৯ 


ষ্ঠ 


৭ 


৩১ 


৩৯ 


৩ 


৩৩ 


৩৩ 


৩৩ 


৫ 


৪ 


৪ 


২১৩২ 

ইংরাজী সন 
১৮৩৮, 

১৯শে নভেখর 


(১৭৬৭ শক, 
৫ই অগ্রহায়ণ ) 


১৮৪৫ 


১৮৫২ 


৯৮৫৩ 
১৮৫৪ 
১৮৫৪ 


১৮৫২ 


২৫৬, 


১৮৫৬ 
২৭শে এপ্রিল 


আচার্ধয কেশবচন্ত্র 


স্থান 


কলিকাতা 
(কলুটোল।) 


কলিকাতা 


বিষয় 
কেশবচক্্র 
কেশবচন্ত্রের জন্ম 


কেশবচন্ত্রের বাল্যচরিত্র, আবদাঁর- 
প্রিয়ত৷ ও শুন্ধচরিত্র 

বালাকাল হইতেই. ধন্মপ্রিয়তা, 
অধিনায়কত্বভাব 

কেশবচন্দ্রের ৭ বংসর বয়সে হিন্দু- 
কলেজে ভদ্তি, অসাধারণ বুদ্ধির 
গ্রভাব 

11510091171 091165€এর 
উৎপত্তি । হিন্দু কলেজের প্রথম 
শ্রেণীতে পাঠ 

কেশবচন্দ্রেব [1611010011621 001- 
1656এ অধায়ন 

পুনরায় হিন্টুকলেজে অধ্যয়ন 

(1২০%--এই ৫৭ পৃষ্ঠার মংযোজন 
পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে ) 

ষোল বৎসর বয়সে পাঠতাগ 

মৎ্স্যাহারত্যাগ ( চতুর্দিশ বৎসরে ) 

অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অন্ন অল্প 

ধর্্-জীবনের সঞ্চার 

বৈরাগা-সঞ্চার 

বিবাহ (১৭॥* বৎসর বয়সে) 


পৃষ্ঠা 


৪১ 


৪২1৪৩ 


৪৪ 


৪৮ 


6৭ 


৩০৯ 


৫০ 


৫২ 


৫৭ 
৫২7৫৩ 


৫৪8 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


ইংরাজী সন সন বিষয় 
৮৯৯ ৯" বিবাহিত জীবনে বৈরাগা 
*** '**. প্রার্থনা ও আদেশ 
১৮৫৫ কলিকাতা কলুটোলাম 75116 ৭৫০০1 
স্থাপন 
্ টা নাট্যাভিনয় আবস্ত 
১৮৫৭. রর 00০1 ৬111 10717017115 সভা 
স্থাপন 
১৮৫৭ রন কেশবচন্দ্রেব ব্রাহ্মলমাজে প্রবেশ 
রত তাৎকালীন দেশের সমাজনীতি 


ও ধর্মসন্বন্ধে অবস্থা 

র রর আত্মপ্রত্যয় কি আকারে গৃহীত হম 
১৮৫৮ কলিকাতা দীক্ষার পরীক্ষা -- হিন্দুকুলগুরুর 
নিকট কেশবের মন্ত্র লইতে 

অসম্মতি--কেশবের জয় 
মহুধির নিকট পরামর্শ চাওয়া_ 
মহধষির মৌখিক পরামর্শ ন। 
দেওয়া--পরীক্ষার ফল জানিবার 
জন্য সতোন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেশ- 

বের নিকট মহধিব প্রেরণ 


১৮৫৯, কলিকাতা বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় 
এপ্রিল (সিন্দুরিয়াপটা) 
১৮৫৯ কলিকাতা ব্রদ্ষ-বিষ্ালয় স্থাপন 
২৪শে এপ্রেল 
**, *** রাহ্মধর্দ সহলজ্ঞানমূলক 
মিংহল-ভ্রমণ 
১৮৫৯, কলিকাতা মহধি দ্রেবেন্তরনাথ, সত্োন্্রনাথ, 


২৭শে সেপ্টেম্বর কালীকমল গাঙ্গুলীর সহিত 


২১৩৩ 


৫৫ 
৫৬ 


৫৯ 


৫৯ 


৬১ 


৬২ 


৭২ 


৭৪ 


১ 


৭৬ 


৭৭ 


শন 


২১৩৪ আচার্য্য কেশবচন্জ 


ইংরাজী সন স্থান . বিষয় 
(১৭৮১ শক, কেশবচন্দ্রের 'নিউবিয়া, ্রীমারে 
১২ই আশ্বিন) সিংহলযাত্রা 
১৮৫৭ পথে সিংহল-ভ্রমণ বিষয়ে কেশবের 
ডায়েরী (10181) 
১৮৫৯, সিংহল সিংহলে (গলে ) উপস্থিতি 
€ই অক্টোবর 
১৮৫৯, রী দিংহল হইতে কলিকাতা যাত্র। 
২৭শে অক্টোবর 
১৮৫৯, কলিকাতা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
€ই নভেম্বর 
১৮৫৯, রঃ কেশবের কলিকাতা ব্রাঙ্মনমাজের 
২৫শে ডিসেম্বর সম্পাদকপদে নিয়োগ এবং ধর্্ম- 
( ১১ই পৌষ, পিতা দেবেন্দ্ের সহিত অধিক 
১৭৮১ শক) সময় বাস 


বিষয়কণ্ম ও প্রবন্ধ (11015 ) লেখ! 
১৮৫৯, নভেম্বর কলিকাতা 09157] 13710]. কম্ম 


১৮৬১) রঃ হঠাৎ 13717 ০ 3611591এর 
১ জুলাই কন্মত্যাগ 
১৮৬০) রঃ ০৪05 387551), (813 15 001 
জুন ৩০" প্রবন্ধ 
১৮৬০) রি "36101550101 প্রবন্ধ 
জুঘাই . 
১৯৬৬, এ €[২6118101 01 1.০৮* প্রবন্ধ (২২ 
আগষ্ট বৎসর বয়সে লিখিত ) ইহাতে 


পরবর্তী কালে প্রচারিত নব- 
বিধানের প্রায় সমস্ত ভাব ও 


৮১ 


৮৩-১২৬ 


৯৪ 


১২৩ 


১২৭ 


১২৫৮ 


১৩৩ 


১৩১ 
১৩১ 


বিষয়নির্ঘণ্ট : ২১৩৫ 


ইতয়াঝী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠ 
সর্ধ্বধন্মসমন্বপ়নের উপকরণ নিহিত 

আছে ১৩১ 
১৮৬০) কলিকাতা “98515 0£ 81811100191)” প্রবন্ধ 
সেপ্টঙ্বর প্রকাশিত হয়। ব্রাক্ষধর্ম-সহজ- 


জ্ঞানমূলক | ইহা মানবজাতিকে 
যে সার্বভৌমিক ধন্ম অর্পণ করে, 
তাহাতে বিরোধ নাই, বিলং- 
বাদ নাই, সাম্প্রদায়িকতা 
নাই। ইহা নববিধানেব ভাবে 


পরিপৃণ ১৩২ 
১৮৬০) 4131600101),1050 9001 £200017 
অক্টোবর প্রবন্ধ প্রকাশ- ঈশ্বরকে প্রতোক 
ব্যক্তির কি প্রকার ভালবাস৷ 
কর্তবা ১৩৩ 
১৮৬০, রা +515105 06 016 0171595*--স্বাধী- 
নভেম্বর নৃতা এবং উন্নতি ইহাই এ 
কালের জাগ্রত বাণী। ঈশ্বরের 
কর্তৃত্ব বিন! অন্য কোন কর্তৃত 
স্বীকার উনবিংশ শতাব্দীর 
ভাবোচিত নয়। ঈশ্বরে পূর্ণভাবে 
আত্মসমর্পণ ১৩৪ 
১৮৬০) 5১1) 15000107001” -সংসারা- 
ডিসেম্বর সন্ত হইলে কি প্রকার হীনাৰস্থা, * 
হয়__সংসারের অসারত্ব ১৩৪ 
১৮৬১, ১) * অষ্টম ও নবম প্রবন্ধ--সহজজ্ঞান 
ফেব্রুয়ারি ও ষে স্থুদৃঢ়ংভূমির উপর অবস্থিত, 


মাচ্চ তাহ! দেখান হইয়ম্ছে ১৩৫ 


২১৩৬ | আচার্ধ্য কেশবচন্জু 


ইংরাজী সন স্থান হিষয় পৃষ্ঠ 
১৮৬১, কলিকাতা দশম প্রবন্ধ-_কুষ্ণনগরের খ্্রীসটায় 
এপ্রেল প্রচারক ভাইসন সাহেবের ৬*টা 


প্রশ্নের উত্তর ও নৃতন প্রশ্নগঠন. ১৩৫ 
ঠ একাদশ প্রবন্ধ-_-“7২৩%618 (1017) 
মে প্রকাশ। হ্বয়ং ভগবান মন্থষের 
নিকট সত্য প্রকাশ করেন, ভগ- 
বানের বাক্য মানবহ্ৃদয়ে প্রকা- 
শিত হয়, গ্রন্থে নহে । লিখিত 
গ্রন্থে সত্যের সঙ্গে অসত্য 
মিলিয়া গিয়াছে, সে জন্ত কোন 
গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে অভ্রাস্ত নহে। 
যে অংশ সত্য, তাহা গ্রহণ 
করিতে হইবে। ঈশ্বর গ্রন্থনিচ- 
য়ের মধ্য দিয়া, সমুদয় প্রকৃতির 
মধা দিয়াও মনুষ্ের হদয়ে সতা 
প্রকাশ করেন। কোন গ্রন্থ 
সম্বন্ধে অবমাননাস্থচক বাকা- 
প্রয়োগ ঘৃণার ১৩৫ 
১ ছবাদশ-- “4১601610016 হাথ 
জুন 5815801017৮ ঈশ্বরের প্রেম 
পাপীর জন্তও উন্মুক্ত । উপযুক্ত 
প্রায়শ্চিত্ত বিনা ঈশ্বরের করুণা 
পাওয়া যায় না। প্রায়শ্চিত্ত মানে, 
চিতের ঈশ্বরের দিকে অভিমুখীন 
হওয়া--পাপী পাপ করিয়া অঙ্গ 
তপ্ত হইলে তাহার চিত্ত ঈশ্বরের 
দিকে অভিমুখীন হয় ১৩$ 


১৮৫১ 


১৮৬১১ 


বিষয়নির্ঘনট ২১৬৭ 


ইংরারী সন স্থান বিষয় | পৃষ্ঠা 
এই নকল প্রবন্ধপাঠে দেখা যায়, 
কেশবচন্ত্র প্রথম হইতে যে মুল * 
তত্ব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ! 
হইতে কখনও বিচলিত হন 
নাই বা অপর মূলতত্ব স্বীকার 
করেব নাই ১৩৮ 


বিবিধ কাধ্য।বলী ও ঘটনানিচয় 


১৮৬১, কষ্ণনগর বিষয়কন্শে প্রবৃত্ত থাক অবস্থায়ই 
এপ্রিল কেশবচন্দ্রের কষ্ণনগরে ধর্্প্রচা- 
রারস্ত, কৃষ্ণনগরে বক্তৃতা, পাদরী 
ভাইসন সাহেবের প্রত্যুত্তর ১৪০ 
১৮৬১, রঃ খ্রীষ্টান পাদরীর পরাজয়-_-তত্ব- 
১২ই মে বোধিনীতে কুষ্ণনগরের প্রচার. 
বৃত্তান্ত ( কেশবচন্দ্র-লিখিত ) ১৪১ 
শ্রাবণ, . কলিকাতা এঁ বিষয়ে ১৭৮৩ শকের শ্রাবণ 
১৭৮৩ শক মাসেব তত্ববোধিনী পন্ত্রিকায় 
সম্পাদকের অভিমত ১৪৪ 
১৮৬১ রুষ্ণনগর ডাইসনের সহজজ্ঞানের বিবোধী 
প্রশ্ন সম্বন্ধে কেশবের উত্তর ১৪৬ 
৯৮৬১, কলিকাতা তত্ববোধিনীতে কেশব-রচিত “ব্রা্গ 
নভেম্বর ধর্মের অনুষ্ঠান” প্রথম মুদ্রিত ,* 
(১৭৮৩ শক, হয়। ইহ “সঙ্গতসভার” আর্লো- 
অগ্রহায়ণ) « চনার ফল ১৪৯১৯৫৭ 
১৮৬০ কলিকাতা “সঙ্গত-সভা” প্রথম স্থাপিত (“সঙ্গত 
(১৭৮২ শকের সভা” নাম মহষির দেওয়া) ১৪৪ 
মধাভাগ) 


৬৮ 


৯৩৮ 
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১৮৬১ 


১৮৬২ 


১৮৬১, 
২৪শে মাচ্চ 
(১৭৮২ শক, 
১২ই চেত্র) 


৩র! অক্টোবর 


স্থান 


কলিকাতা 


আচাধ্য কেশবচন্জ 


বিষয় 


কেশবচক্দ্রের যোগদানের পর ব্রাঙ্গ- 
সমাজসম্পর্কে স্থৃতিলিপি 
্রহ্মবিদ্যালয়-সম্পর্কে স্থৃতিলিপি 
সঙ্গতসভার সম্বন্ধে স্বৃতিলিপি 
সঙ্গতসভার আলোচিত বিষয় স্বয়ং 
কেশবচন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়৷ যে 
“ত্রাহ্ষধশ্মের অনুষ্ঠান” প্রকাশ 
করেন, তৎপাঠে মহষি দেবেগু- 
নাথের উপবীত-ত্যাগ 
কেশবচন্দ্র ভেদ বমি রোগে 
আক্রান্ত, ডাক্তার ছুর্গাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছারা চিকিৎসিত, 
_-"কেশব সাধারণের সম্পত্তি” 
সঙ্গত-সভার সভ্যগণের-- বোধ 
হয়” “সম্ভব” “হা, প্রায় ঠিক” 
ইত্যাদি ব্যবহার 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ছুভিক্ষের সাহা" 
য্যার্থ বিশেষ অধিবেশন, কেশব- 
চন্দ্রের অগ্নিময় উতৎ্সাহ-_বেদীর 
সন্মুথে তুল, বস্ত্র অর্থ, অল- 
স্কারাদি সংগ্রহ ও দুভিক্ষস্থানে 
প্রেরণ 
বিদ্ভাশিক্ষার উন্নতি-সাধনের জন্য 
সভা আহ্বান--“যাহাতে বিদ্যা- 
শিক্ষার প্রণালী নিবদ্ধ হয় ও 
সাধারণের হিতকারী হয়” এ 
বিষয়ে কেশবের বক্তৃতা 


১৪৪৯ 
১৫৩ 


১৫৩ 


১৫৭ 


১৫৮৮ 


১৬৩ 


১৬৩১ 


১৬৩৭ 
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ইংরাজী সম স্থান বিষয় পৃষ্ঠা 
১৮৬১, কলিকাতা প্রথম ব্রাক্মবিবাহাহষ্ঠান -_ মহৃষি 
২৬শে জুলাই দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্থকুমারী 

দেবীর বিবাহ। তছুপলক্ষে * 

প্রদত্ব উপদেশ কেশবচন্দ্রের দ্বারা 

নিবদ্ধ ১৬৫ 
১৮৬১১ * ী দেশে প্রবল জরের প্রাছুর্তাব, 
২২শে নভেম্বর উপশমের চেষ্টার নিমিত্ত অধি- 
(১২ই অগ্রহায়ণ, বেশন--কেশবচন্ত্রের বক্তৃতা ও 

১৭৮৩ শক ) সেবার জলন্ত দৃষ্টাস্ত ১৬৫,১৬৪ 
১৮৬১) রঃ ত্রা্মসমাজের সাধারণ সভা-_ 
২২শেডিসেশ্সর কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা-_-“কেবল 


ব্রাহ্মধর্ম*গ্রচার উদ্দেশ্য নহে, 
বিবিধ উপায়ে দেশের হিত- 
সাধনকর ঈশ্বরের প্রিয়কার্্য 


করাও ইহার লক্ষ্য” ১৬৮ 

্রাহ্মধর্দশের তাৎকালীন অবস্থা ১৭১ 
১৮৬২, রি গ্াত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব-_ 
জানুয়ারি ( আচাধ্যপদে বৃত হইবার তিন 
(১৭৮৩ শক, মাঘ। মাস পূর্বে ব্রাঙ্গধর্দ্দের উন্নতি 


বিষয়ে ) কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা-_ 
ত্রান্মধন্ম পূর্বব, পশ্চিম, উত্তর, 
দক্ষিণ, ইংলগু, আমেরিকা সমুদয় 


এক করিবে” ০০৯ ১৭৩ 
১৮৬৩ ৮ ব্রাহ্মবন্ধুভা সংস্থাপন ও তাহার 
(১৭৮৫ শক) '. লক্ষ্য- ত্রাঙ্গধ্ম ও তত্বজ্ঞান- 


স্পা স্পাশা শী 





স্পপস্কা 











পি 





পন পাত পপি 


ও ইহার তারিখ ১লা ডিসেম্বর, ১৮৬১ ধুঃ দৃষ্ট হয়-*৬105 ৪1 ০৪৪০ ৪9.-10150080:56 
8170 ৬৬110117755 (210 201007), 


২১৪০ 


ইংরাজী সন 


১৮৬১) 
১লা আগ 
(১৮ই শ্রাবণ, 
১৭৮৩ শক ) 

১৮৬২, 
২৩শে জানুয়ারী 
(১৭৮৩ শক, 


১১ই মাঘ) 


99 


১৮৬২, 
৩০শে জানুয়ারী 


€ 
চু 


১৮৬৪, 
২রা আগষ্ 

(১৯শে শ্রাবণ, 
১৭৮৬ শক) 


হান 


কলিকাতা 


এ 


আচার্য কেশবচন্ত্র 


বিষয় 
প্রচার, পুন্তকগ্রণমন, স্ত্রীশিক্ষা- 
বিধান ইত্যাদি 
কেশবচন্ত্রের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বাবস্থা 
_-অস্তঃপুরত্্ী শিক্ষা 
্রাহ্মবন্ধুদভায় প্রচার সম্বন্ধে উপায় 
স্থিরীকরণ 
মহধি দেবের ব্রাহ্গবন্ধুসভায় বক্তৃতা 
£1170121) 1117108 (30100121)6- 
|/ ) প্রকাশিত হয়, মনোমোহন 
ঘোষ সাহায্য করেন, পামার 
সাহেব লিখিতেন 
নারীগণের অবরোধ-মুক্তি বিষয়ে 
কেশবচন্দ্রের দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন 
নিজ পত্বীকে মহধির গৃহে 
আনয়ন 
দ্বাত্রিংশ মাঘোৎ্সব -_- মহষির 
গৃহে অস্তঃপুরে উপাসনায় মহষি 
কেশবচন্দ্রকে ব্রঙ্গানন্?' উপাধি 
দান, কেশবের প্রার্থনা 
ভাই অন্বতলাল বস্থুর প্রথম পুত্রের 
নামকরণ। ক্রাঙ্ধষণেতর জাতি 
কর্তৃক অনুষ্ঠানে কাধ্য-"কেশব- 
চন্দ্রের প্রার্থন৷ 
প্রথম অপবর্ণ বিবাহ ও তাহাতে 
কেশবচন্দ্রের পৌরোহিত্য 


১৭৫ 


১৭৫ 


১৭৭ 
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১৭৪৯ 


১৮৩ 
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১৮২ 
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১৮৬২) কলিকাতা ভবানীপুর ব্রাহ্ষলমান্ডে "মানব- 
১১ই জাহ্ুয়ারী জীবনের নিয়তি" বিষয়ে বক্তৃতা 

১৮৬২) রে সাধারণ সভাতে দেবেন্ত্রনাথের * 
৮ই এপ্রিল 'ত্রান্মসমাজপতি ও প্রধানাচার্য্য" 
(১৭৮৩ শক, উপাধি লাভ--সেই সভাতে 
২৭শে চৈত্র) প্রধানাচাধ্যের ১লা বৈশাখ 


কেশবচন্দ্রকে অচোধাপদে অভি- 
যিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
র্‌ উভয়ের মধ্ো প্লীতিবন্ধনের স্বৃতি- 


লিপি 
১৮৬২, এ নববর্ষের উৎসব--কেশবের সম্ত্বীক 
১৩ই এপ্রিল ঠাকুরপরিবারে গমন 
(১৭৮৪ শক, 
১লা বৈশাখ) 
এ ১ কেশবচন্দ্রের আচার্ধাাপদে নিয়োগের 
কারণ বিষয়ে মহধির উক্তি 
৫ রি আচাধ্যপর্দে অভিষেকান্ত্ে কেশব" 
চন্দ্রে প্রতি মহষির সম্বোধন 
কেশবকে আচাধ্যপদ্দের অধিকারপত্র 
কেশবের পৈত্রিক গৃহ হইতে নির্বা- 
নন ও মহযিগৃহে বাস 
১৮৬২, উরুতে নালীরদ্ধ, অস্ত্রোপচার 
জুন নে 
১৮৬২ শুশ্রযার্থ ভাড়াটায়৷ বাটীতে গমন 
১৮৬২ * পৈত্রিক সম্পত্তির পরিবর্তে কেশব- 


চন্ত্রের ২০,০০০ টাক] উদ্ধার 
১৮৬২ * রী আরোগ্যপাভ ও শ্বগৃহ্বে পুনরাগমন 


২১৪১ 


পৃষ্টা 


১৮৫ 


১৮৭ 


১৮৭ 


১৪৯৩ 


১৯৪ 


১৯৫ 


১৯৬ 


১৯৭ 
১৯৮ 


২১৪২ 


ইংয়াজী সম স্থান 
১৮৬২, কলিকাতা 
১৯শে ডিঙেম্বর 
১৮৬৩, ্ 
১১ই জাহুয়ারি 
( ১৭৮৪ শক, 
২৮শে পৌষ ) 
১৮৬৩ 


২১৯শে ফেব্রুয়ারি 


১৮৬৩ 


১৮৬৩১ 
মে 
১৮৬৩, 
২৮শে এপ্রিল 
(১৭৮৫ শক; 
১৬ই বৈশাখ ) 


১৮৬৩ 


আচার্ধা কেশবচন্ত্র 


বিষয় 
প্রথম পুত্রের জন্ম 


দ্বগৃহে ব্রাক্ষমতে পুত্রের জাতকর্খ 


ভবানীপুর ত্রাঙ্গসমাজে “ব্রাহ্মমমাজ 
ও সমাজসংস্কার” বিষয়ে বক্তৃতা 
_ধন্মকে মূল না করিয়া দেশ- 
সংস্কার নিরতিশয় অনিষ্টের মূল 

ব্রাঙ্মমমাজ কর্তৃক খ্বীষ্টধশ্মের গতি- 
রোধ, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে 
কর্তৃক “ইত্িয়ান রিফম্খার'__ 
খ্রীষ্টান পত্রিকার প্রকাশ 

খৃষ্টান প্রচারকগণ সহ বিরোধ 
বিষয়ে ইত্ডিয়ান মিরারে? উল্লেথ 

লালবিহারী দে প্রদত্ত 43181)1710 
11)00100) বক্তৃতার উত্তরে 
কেশবচক্দরের 1172 3121)17)0 
30118] ড17010866” বক্তৃতা 
( আপ্দি ব্রাহ্মদমাজে ) 

লালবিহারী দের “ক্রাহ্মধর্ের সহজ- 
জ্ঞান” বিষয়ক লিখিত বক্তৃতায় 
অনেক অসত্য ও অলীক কথার 
উল্লেখ 

এ বক্তৃতাস্থলে কেশবচন্ত্র বিজ্ঞাপন 
দেন যে, ইহার প্রতিবাদ হইবে 


ইংরাজী সন 
১৮৬৩, 


২৮শে এপ্রিল 


কলিকাতা 


১৮৬৩ 

১৮৬৩) 
৩০শে ডিসেম্বর 

১৮৬৪ 


বনে 


কলিকাতা 


১৮৬৪, 
৯ই ফেব্রুয়ারি 


১৮৬৪, 
১৪ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৬৪, 
২২শে ফেব্রুয়ারী 
২৭শে ফেব্রুয়।রী 
৮ই মার্চ 
মার্চ 


মান্াজ 


৯) 


বন্ধে 


১৭ই মাচ্চ এ 


বিষয়নির্ঘন্ট 


বিষয় 


লালবিহারী দে প্রভৃতির ব্রাঙ্মধর্দের 
প্রতি দোষারোপ বিশেষভাবে 
থগ্ডিত করিয়। 
বন্তৃতা--'সত্য সাধারণ সম্পত্তি, 

ডাঃ ডফ বলেন “796 13151) 810 
১০০)৪] 15 ৪ 100%/91 0110 
[70691 01061 117 (006 17109 
01 005 

খ্রীষ্টান গ্রচারকগণের নিরুত্তর হওয়া 

বন্ধের [,019 13151)00 ব্রাহ্মধশ্মের 
বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে দগ্তাপ্নমান 

মান্দা ও বঙ্গে প্রচারার্থ গমনের 
আহ্বান 

অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায় সহ “নিউ- 
বিয়া! বাম্পীয়পোতে মাক্জাজ যাত্রা, 
এ সম্বন্ধে “তত্ববোধিনী ”পত্রিকার 
লেখা 

মান্দ্রাজে উপস্থিতি, মান্জ্রাজে প্রচার- 
কাধা 

পাটচীগ্প1! হলে বক্তৃতা 


বন্ধে যাইবার জন্য মান্দ্রাজ ত্যাগ 

বন্ধে উপস্থিতি ০৬৯ 

জগন্নাথশঙ্কর শেঠ ও দাদাভাই 
নারোজির সঙ্গে পরিচয় 

বন্ধে টাউনহলে বক্তৃতা, কেশব- 
চন্দ্র ডায়েবীতে লিখিয়াছেন-_ 


কেশবচজ্ঞরের “ 


২১৪৩ 


ষ্ঠ 


৪৮ 


ওল 
২১৪ 


২১০ 


১১ 


৯৭ 


১৬ 


১৭ 


২২০ 


২১৪৪ 
ইংরাজী সন স্থান 
১৮৬৪, বন্ধে 
মার্চ 
পুণা 
৮ বন্ধে 


৬ই এপ্রিল মান্দ্রাজ 


১০ই এপ্রিল ১ 
বন্বে ও 
মান্দজ্াজ 
১৮৬৪, কলিকাতা! 
আগই 


আচাধ্য কেশবচন্জ 


ব্যয় 


"আমার জীবনে এমন সন্তাস্ত 
শ্রোতৃমগ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া 
কখন বলি নাই” 

[09605 1980151এর বাটীতে 
নিমন্ত্রণ 

করসনদাস মাধবদাসের ব্রাহ্মদমাজে 
৫০২ টাকা করিয়া নিয়মিত দান 

পুণায় গমন ও"বক্ততা 

বন্ধে প্রত্যাবর্তন 

]056106 [৭6৮/001এর সঙ্গে দেখা, 
(70911012791 17 07156এ গমন 
এবং (70%9171)071এরু সঙ্গে আলাপ 

মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্তন--মাজ্জাজ ও 
বন্ধের পত্রিকায় বক্তার ও বক্ত- 
তার গ্রশংসা 

মান্দ্রাজ ত্যাগ 

কেশবচন্দ্রের মান্্রাজ ও বন্ধে গমনের 
ফল-_বদ্ে ও মান্দ্রাজে ত্রাঙ্গ- 
সমাজের অন্নুবূপ সমাজ প্রতি- 
ঠিত, মান্দ্রাজে তেলেগ্ড ভাষায় 
“তত্ববোধিনীপত্রিকা” প্রকাশিত 

২র আগষ্টের অসবর্ণ বিবাহে মিরর 
পত্রিকার উত্তেজনা 

অসবর্ণ বিবাহে এবং ২১শে আগষ্ট 
(৬ই ভাত্র, ১৭৮৬ শক) উপবীত- 
ত্যাগী উগ্লাচাধ্যহয়ের নিয়োগে 
বিচ্ছেদের পূর্বাভাস | 


২২২ 


২২৬ 


খা 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮১৪) ' কলিকত। 
২৯শে সেপ্টেম্বর 
( ১৭৮৬ শক, 
১৪ই আশ্বিন ) 


১৮৬৪, 
১৯শে সেপ্টেম্বর 
১৮৬৪) অক্টোবর 
(১৭৮৬ শক, কাণ্িক) 
১৮৬৪) 

৩০শে অক্টোবর 
(১৭৮৬ শক, 

১৫ই কার্তিক) 


১৮৬৪ 


(১৭৮৬ শক, 
কান্তিক ) 
১৮৬৪, 
১৪ই ডিসেম্বর 
(১লা পৌষ, 
১৭৮৬ শক) 
১৮৬৪ 


ও ৬২৯৪ 


বিষয়নির্ঘণ্ট 
বিষয় 


্রাহ্মধশ্প্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সমুদায় 
সমাজ মধ্যে একা সংস্থাপন 
উদ্দেশে, ৩০শে অক্টোবর প্প্রতি- 
নিধি সভা” প্রতিষ্ঠিত হইবার 
নোটিশ তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
কেশবচন্দ্র সম্পাদকরূপে দেন 

11৩01031] 00116660175 
“870% 0)/3০16 বক্তৃতা 

“ধর্মতত্ব* পত্রিকার প্রথম প্রকাশ 


“প্রতিনিধিসভ|” স্থাপন ও তাহার 
উদ্দেশ্ঠ বর্ণন 


পুনরায় উপবীতধারী উপাচার্যের 
কাধ্যারস্ত 


কলিকাতা ব্রাঙ্ষঘমাজের কারোর 
ভার ট্রগ্রীরূপে প্রধান আচাধা 
স্বয়ং গ্রহণ করায়, কেশবচন্ত্র 
প্রভৃতির কার্যযভার ত্যাগ 

ছিজেন্্রনাথ ঠাকুর ও অযোধ্যানাথ 
পাকড়াশীর সম্পাদক ও সহকারী 
সম্পাদকরূপে নিয়োগ; প্রতাপ- 
চন্দ্রের প্রচারের দান-সংগ্রহের 
ভারপ্রাপ্তি ও কয়দিন পরে 
তাহার পরিত্যাগ * 


২১৪৫ 


পা 


২৮ 


২২৪ 


৩০ 


৩৩ 


২৩২ 


২৩২ 


২৩৩ 


২১০৪% 


ইংরাজী সন 


১৮১৪ 


১৮৬৪ 


১৮৬৫) 
২৩শে জানুয়ারী 
€ ১১ই মাঘ, 
১৭৮৬ শাক) 


'আচার্ধা কেশবচ্ত্র 


বিষয় 


বিবেকের জয়-"ক্রহ্মজান জীবনে 


পরিণত করিবার জন্য কেশবের 
দলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 


বিবেকবাদী কেশবের দলের 


কলিকাতা ক্রাঙ্গদমাজ হইতে 
নির্বাসন 


টর্টীগণ কলিকাতা সমাজের সম্পত্তি 


ও উপাপনাকাধ্য ইত্যাদির ভার 
গ্রহণ করিলে, উপাসনাদিঘটিত 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হয়,তজ্জন্য সমাজ- 
গৃহে কেশবচন্দ্রের প্রথম বক্ততা- 
দান-_“সত্য সকলের জন্য*__ইহা 
লোক বিশেষ বা সম্প্রদায় 
বিশেষের নিজন্ব সম্পত্তি নহে 


(ব্রাঙ্গধ্মে সকলের অধিকার, 


ইহ] ভারতবর্ষের ধশ্, ইংলগ্ডেরও 
ধশ্ম। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহ। 
জাতিগত ব৷ সম্প্রদায়বদ্ধ নহে। 
জগৎ আমাদের দেবমন্দির, 
পরমেশ্বর উপাশ্য দেবতা, শ্বাভা- 
বিক জ্ঞান ধর্শশাস্ত্, উপাসনা 
মোক্ষপথ, সাধুগণ নেতা, ত্রাঙ্ম 

সমাজ অসাম্প্রদায়িক; সকল 
জাতি ও ধর্শসম্প্রদায় হইতে 
ধর্মতত্ব সঙ্কলন, দুঃখ্দীদের সেবা 
কর্তব্য -- 115 11151) 

১110101 [75. 15 1865 ) 


২১৩৩ 


২৩৪ 


৩০৫ 


ইংরাজী সন 
১৮৮৫, 
জানুয়ারী 
১৮৬৫) 
১ল] ফেব্রুয়ারি 


১৮৬৪) 
২৭শে নভেম্বর 
(১৩ই অগ্রহায়ণ, 
১৭৬ শক ) 
১৮৪৫, 
২৬শে ফেব্রুয়ারি 
(১৭৮১ শক, 
১৬ই ফাল্কুন) 


১৮৬৫, 


এপ্রেল 


১৬৮৫, 
"ই মে 
(১৭৮৭ শক, 
২৬শে ৫বশাখ) 


স্থান 
কলিকাতা 


বিধয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 


12119101021 পত্তিকায়' (ছুই 


দলের বিরোধ বিষয়ে প্রবন্ধ 


10701717 11704 1511151- 


7)717এর লেখার উপরে কেশব- 
চন্দ্রের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 


কলিকাতা ব্রাহ্মলমাজে প্রতিনিধি- 


সভার দ্বিতীয় অধিবেশন ও 
নিয়মাবলীর স্থিরী করণ 


সমাজে সভা করিবার প্রীর্থন 


অগ্রাহা হওয়ায়, চিৎপুর রোডে 
প্রতিনিধিসভার তৃতীয় অধি- 
বেশন 


কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুর অঙ্গ- 


রোধে ব্রাঙ্গবন্ধুদমভার বিশেষ 
অধিবেশন । ইংবাজী ভাষায় 
কার্যনির্বাহ-_হিন্ন, মুসলমান, 
খীষ্টধশ্বশাস্ম হইতে প্রবচনপান, 
ব্রাহ্মধন্ম-ব্যাখ্যানের উংবাজী 
অন্থবাদ পাঠ। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও 
মনযের ভ্রাতৃত্ব বিষয়ে কেশব- 
চন্দ্রের উপদেশ। পোপরুত 
বৈশ্বনীন গ্রার্থনা"সঙ্গীত ৮ 


প্রতিনিধিসভার চতুর্থ অধিবেশন 


২১৪৭ 


৭9০ 


২৪১ 


২৪৫ 


৫৩ 


২৫৩ 


২১৪৮ আচার কেশবচন্ত্র 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় 
১৮৬৫) কলিকাতা সমাজের কার্যাপ্রণালীর পরিবর্তন, 
২রা জুলাই তদভাবে স্বতত্ত্রদিনে কেশবের 
(১৭৮৭ শক, দলকে উপাসনা! করিতে দেওয়ার 
১৯শে আধাঢ় ) জন্য আবেদনপত্র ট্রঙ্ী ও 
প্রধানাচাধ্যের নিকট প্রেরণ 
১৮৪৫, ্ আবেদনের উত্তরে মহষির 
৬ই জুলাই অসম্মতি, পৃথক সমাজ স্থাপনে 
(২৩শে আফা, অমত নাই. বলিয়া অভিপ্রায় 
১৭৮৭ শক) প্রকাশ 
১৮৬৫, ্ ভাই 'মহেন্দ্রনাথ বন্থ সমাজের 
জুলাই ক্রমোন্নতিবিষয়ক একখানি পত্র 
[0701917 11101এ প্রকাশার্থ 
সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন। 


তাহাতে প্রধানাচাধোর আদেশ 
--7[101717 811701:এ ভবিষ্যতে 
যে সকল লেখা সমাজ-সম্পর্কে 
যাইবে, তৎসমুদয় তিনি দেখিয়া 

না দিলে ছাপা হইবে না 
রঃ ্ পূর্বোক্ত কারণে কেশবচন্দ্র [70180 
[]1710:এর কাগজপত্র নিজগৃহে 
আনিলেন। ভাই মহেম্দ্রনাথ বন্ধ 

17001151061 নিযুক্ত হয়েন 
[10121 11100 কেশবচজ্জের 
আত্মপরিচয় দান এবং মিরার 
পত্রিক। ' সম্বন্ধে বিরোধ বিষয়ে 

কেশবচঞ্জরের বক্তবা 

৮০৪ ৮৪৯ গোলযোগের কারণ ভাই মহেন্্রনাথ 


২৫৬ 


৫9 


১ 


ঙ৫ 


৩৫ 


ইংরাজী সম 


১৮৬৫ 


২৩শে জুলাই, 
(১৭৮৭ শক, 
৯ই আবণ) 


১৮৬৫) 
৩০শে জুলাই 
১৮৬৫১ 
২৫শে আগষ্ট 
১৮৬৫১ 
২১শে অক্টোবর 
(৬ই কার্তিক, 


১৭৮৭ শক) 


১৮৬৫ 


স্থান 


কলিকাতা 


. বিষয়নির্থণ্ট 


বিষয় 


বন্ধুর এ পত্তরধানির কতক 
ংশের মশ্নম ও কতক অংশের 

অনুবাদ 

সিন্দুরিয়াপটী গোপালচন্দ্র মল্লিকের 
বাটীতে, কেশবচন্দ্রের দ্ধর্ঘম- 
সম্পকায় স্বাধীনত। ও উন্নতির 
জন্য কলিকাতা ব্রাঙ্গলমাজের 
বিরোধ" বিষয়ে বক্তৃতা 

কলিকাতা ব্রাহ্মলমাজের সহিত 
সম্বন্ধ রক্ষা! করিয় মণ্ডলী-বন্ধনের 
জন্য যত 

প্রতিনিধিমভার পঞ্চম অধিবেশন 


সমুদায় ব্রাহ্মসমার্জের ইতিবৃত্ত গ্রণ- 
যনের উদ্যোগ এবং পক্র প্রেরণ 

প্রতিনিধি সভার সাম্বংসরিক অধি- 
বেশন।  কেশবচন্দ্র বলেন, 
প্রচারকের! বেতনভোগী হইবেন 
না_তাহার| ঈশ্বরের দা, 
মানুষ বা সমাঞ্জের দান নহেন। 
তাহার অবিভক্তচিত্তে আপনা” 
দের কর্তব্য সাধন করিবেন, 


প্রতিনিধিসভা তাহাদের পরি-, 


বারের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন 
আন্দোলন খুব চলিল। কিন্ধ 
প্রধান আচাধোর প্রতি কেশব- 
চন্দ্রের অচলা *ভক্কির বা 


২১৪৪ 


পৃষ্ঠ! 


* ২৬৯ 


২৭, 


২৭২ 
২৭২ 


২৭ 


২৭৩ 


২১৫০ আচার্য কেশবচন্্র 


ইংরাজী সন দ্বান বিষয় পৃষ্ঠা 
মহত্বস্বীকারে সম্যক্‌ দৃষ্টির একটুও 
হ্রাস হয় নাই । এ বিষয়ে মিরারে 
গবন্ধ ২৭৭ 
১৮৬৫, কলিকাতা সাধু অঘোরনাথ গু, বিজয়রুষঃ 
অক্টোবর গোম্বামীকে লইয়া কেশবচন্দ্রের 
(১৭৮৬ শক, প্রচারার্থ পূর্রববঙ্গে যাত্রা ২৮৪ 
কার্ঠিক ) 
২৭শে অক্টোবর ফরিদপুর ফরিদপুরে উপস্থিতি ২৮৪ 
( ১২ই কান্তিক) 
২৯শে অক্টোবর এ ফরিদপুর ব্রাহ্মলমাজে প্ধর্শ্ের জীবস্ত 
(১৪ই কার্তিক) ভাব” সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের 
বর্ততা ৃঁ ”৮৪ 
৩০শে অক্টোবর ৪ ফরিদপুয় হইতে ঢাকা যাত্রা ২৮৪ 
৩র! নভেম্বর ঢাকা ঢাকা নগরে উপস্থিতি ২৮৪ 


নভেম্বর  নৌকাপথে পূর্ববঙ্গে নৌকাযোগে ভ্রমণকালে 
প্রসিদ্ধ “[705 [7100৮ পুস্তিকা 
বিরচিত হয় ২৮৪ 
নভেম্বব ঢাকা জীবনবাবুর নাটমন্দিরে [810 
1,0৮০, 2২6৮6171101, 0701)0- 
1101517 বিষয়ে চারিদিন চারিটা 
বক্তৃতা । প্রিন্সিপাল ব্রেণেগ্ড 
( £7917170 ) সাহেবের আচা- 
ধ্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ২৮৫ 
ঢাকাতেই '্রাঙ্গধর্ধের উদারতা, 
ও ব্রাহ্মধন্মের আধ্যাত্মিকতা, 
বিষয়ে তাহার প্রথম মৌখিক 
বাঙ্গাল ভাষায় দুই দিন বক্তৃতা ২৮৬ 


বিষয় নির্ঘণ্ট ২১৫৯ 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠা 
১৮৬৫ ময়মনসিংহ ময়মনসিংহে বক্তৃতা ও উপদেশ ২৮৬ 
( শেষভাগে ) 
৫ ্ সমাজমন্দিরে ইংরাজী বক্তৃতা * ২৮৮ 
রর ঢাকা ঢাকায় প্রত্যাবর্তন, পথে অন্থস্থতা ২৮০ 
রী কলিকাত। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ২৮৮ 
১৮৬৯, ভাই ব্রেলোকানাথ সান্ন্যালের সঙ্গে 
৬ই মাচ্চ পুনরায় ঢাকায় যাত্রা (দ্বিতীয় 
(১৭৯* শক, বার) টি 
২৪শে ফাস্ভন) 
১৮৬৯, ঢাকা কেশবচন্দ্রেরে নবাব আবদুল 
১৮ই মার্চ গণি মিঞার নৃতন প্রাসাদে 
(১৭৯০ শক, 131817070 ১01)8) 18 7. 
৬ই চৈত্র) 9০/%০” বিষয়ে বক্তৃতা ২৯০ 
১৮৬৯, এ ঢাকায় ব্রজেন্ত্র বাবুর আবাসে 
২১শে মাচ্চ প্রথম ব্রঙ্মো্মব ২৯০ 
(১৭৯০ শক, 
৯ই চৈজ্স) 
১৮৬৯, রর পূর্ব বাঙ্গালা ব্রপ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা 
৪ঠ| ডিসেম্বর , উপলক্ষে ঢাকায় কেশবচন্দ্রের 
(১৭৯১ শক, তৃতীয়বার ( শেষবার ) গমন-_ 
২০শে অগ্রহায়ণ) সঙ্গে ভাই অমুতলাল বন্ধু, 
কাস্তিন্দ্র মিত্র ও গুরুচরণ 
মহলা নবীশ ০৪ ২৯০ 
১৮৬৯, ্রঙ্গমন্দির-প্রতিষ্ঠা ও উত্সব । 
৫ই ডিসেম্বর “. ঢাকার নবাব ও বহু সন্রাস্ত 
(২১শে অগ্রহায়ণ, ইংরাজের উপস্থিতি ২৯২ 


১৭৯১ শক) 


২১২ 'চাঁধ্য কেশবচন্্র 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় 
১৮৬৯, ঢাকা ত্রাঙ্মঘমাজের সাংবৎ্সরিক -- 
৬ই ডিসেম্বর "সংসার ও ধর্ম” বিষয়ে উপদেশ 
(১৭৯১ শক, 
২২শে অগ্রহায়ণ) 
৭ই ডিসেম্বর ॥ ইংরাজী বক্তৃতা (9৩ 106), 
(২৩শে অগ্রহায়ণ) সন্রাস্ত হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ- 
গণের উপস্থিতি 


্রহ্মমন্দিরে ভাই বঙগচন্দ্র রায় ও 
কালীনারায়ণ গুণ প্রভৃতি ৩৬ 
জন যুবকের প্রকাশ্ঠে ব্রাহ্মধর্ম- 
গ্রহণ,_-"আধ্যাত্বিক পরিবার” 


সম্বপ্ধে উপদেশ 
১৮৬৬, কলিকাতা ৭170181) 1117707এ “প্রতিনিধি- 
১লা জানুয়ারি সভ|” সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রচারকাধ্যের গ্রসারের বিবরণ 
১৮৬৬) কলিকাতা ব্রাহ্মদঘাজের যট্ত্রিংশ 
২৩শে জাহুয়ারি সাহ্বৎংসরিক এবং পূর্বব বসবে 
(১৭৮৭ শক, (১৮৬৫) ব্রহ্ষানন্দ-গ্রতিষ্ঠিত 
১ ১ই মাঘ) ব্রান্মিকা-সমাজের উৎসব কুলি- 


কাতা ব্রাহ্মসমাঁজে নিষ্পন্ন হয়। 
ব্রন্মোৎমবের কাজ মহষি দেবেজ্দ্র" 
নাথ, কেশবচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মিলিয়৷ করেন 

এই সাম্বৎসরিকে কেশবচন্ত্র "বিবেক 

" ও বৈরাগা” বিষয়ে উপদেশ 
দেন। ইহাই কেশবচন্দ্রের 
কলিকাতা সমাঙ্ধে শেষ উপদেশ 


নও 


৯৩ 


২৪৩ 


খন 


৯৭ 


জট 


ইংয়ালী মন 
১৮৬৬১ 
৭ই ফেব্রুয়ারি 
১৮৬৬, 
১৪ই ফেব্রুয়ারি 


১৮৬৩, 
২২শে এপ্রেল 
(১০*ই বৈশাখ, 

১৭৮৮ শক) 


১৮৬৬) 


৫ই মে 


১৮৬৬, 


মে 


(উজ্যেষ্ঠ১১৭৮৮ শ্বক) 


১৮৬৬, 
২৮শে সেপ্টেম্বর 
১৮৬৬ 
(বৈশাখ, 
১৭৮৮ শক ) 
১৮৬৬ 


২৭৪ 


স্থান 
কলিকাতা 


বিষয়নির্থপ্ট 


বিষয় 
মান্্রাজে প্রচারার্থ শ্রীধরন্বামী নাই- 
ডুকে প্রেরণ 
মেডিকেল মিশনারি ডাঃ রবসন 
সাহেবের গৃহে মহিলাদিগের 
সম্মিলনসভা-_-এই প্রথম মহিলা- 
সম্মিলন সভা 
কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে ব্রাহ্মধর্- 
প্রচার-কার্ধালয়ে ত্রাহ্মদিগের 
সাধারণ সভা--আলোচ্য বিষয়- 
গুলির মধ্যে এই কয়েকটা- স্থানে 


স্থানে গরচারক গ্রেরণ, পুস্তক 


ুত্রাঙ্কণ ও প্রকটন, ব্রাঙ্ষিকা- 
সমাজ ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী 
স্থাপন, প্রকাশ্য বিগ্যালয়ে 
বালকদ্িগকে উপদেশ প্রদান 
৯1601071 00119859 152806এ 
কেশবচন্জ্রের 75903 01015: 


[01005 & 4518” বিষয়ে বক্তৃতা 


তত্ববাধিনী পত্রিকায় এই বক্তৃতা 
বিষয়ে অভিমত 


"03727 81617” সম্থষ্ষে কেশবচন্ত্রের 
বক্তৃতা 2 
মহাজনগণ সম্বন্ধে আলোচন! বিষয়ে 

সঙ্গতসভার কার্ধ্যবিবরণ 'ধশ্ম- 
তত্ব” হইতে 
১৫ই জুলাই, ১লা আগ ও ১৫ই 


১৫৩ 


: পৃষ্ঠ 


২৯৯ 


৩১৩ 


৩১৩ 


১৫৪ 


ইংরাজী সন স্থান 


আচার্য কেশবচন্্ 
বিষয় 
অক্টোবর 100181) 111:1014 


তিনটা প্রবন্ধ (নৃতন সংগঠনের 
কারণ প্রদর্শনার্থ) 


১৫ইভুলাই কলিকাতা সহব্যবস্থানের বিসংবাদিতা (১ম) 


১লা আগ 
১৫ই আগষ্ট এ 


১৮৬৩৬ 


% 


চু £ঃ 


১৮৬৬) ্ 
১১ই.নৃভেম্বর 
(২৬শে কাঠিক, 
১৭৮৮ শক) 


ধর্মমতের বিসংবাদিতা (২য়) 

সমাজের পুনর্গঠন (৩য়) 

তারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মসমাজ-স্থাপনের 
উদ্যোগ 


ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজের পূর্বে 
সকল দেশ ও সম্প্রদায়ের শান্ত 
হইতে সংগৃহীত সত্য পুস্তকা- 
কারে-_ “শ্লোক-সংগ্রহ” নামে 
প্রণয়ন--এই সময়ে উপাধ্যায় 
গৌরগোবিন্দ রায়ের ব্রাহ্মসমাজে 
যোগদান 
*স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্ষ- 
মন্দিরম্” ইত্যাদি। এই শ্লোক 
কেশবচন্ত্রের ভাব লইয়া উপা, 
ধ্যায় গৌরগৌবিন্দ রায় কর্তৃক 
বিরচিত 
ভারতবর্ধায় ব্রাহ্মদমাজ _- 
একশত বিংশতি জন ব্রাঙ্গের 
. আবেদনে, মিরারে ১লা নভেম্বর 
" বিজ্ঞাপন" দিয়া, চিৎপুর রোডে 
আহত সভায় সংস্থাপন 
ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মদমাজ স্থাপনের 


৩১৫ 
৩১৫ 
৩১৮ 


৩১৪ 


৩২৫ 


৩২৬ 


৩২৬ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৫ 
১৮৬৬, 


নভেঘর 


১৮৬৩) 
২৪শে নভেম্বর 
১৮৬৬ 


১৮৬৬) 


২৫শে ডিসেম্বর 


স্থান 


কলিকাতা! 


টি 


বিষয়নিধণ্ট 
বিষয় 

পর ও তংপূর্ব অবস্থা--ডাই 
মহেন্দ্রনাথ বস্থর স্মৃতিলিপি 

ব্রাদ্ষিকা-সমাজ স্থাপন 

11155 021061501 আীজাতির 
উন্নতি-সাধনার্থ কলিকাতায় 
আগমন -_ কেশবচন্দ্রেরে কলু- 
টোলার বাটীতে তাহার যাতা, 
যাত। কেশবচন্দ্রের স্ত্রীশিক্ষ- 
যিত্রী বিদ্যালয় স্থাপন | দেশীয় 
স্বীলোকগণের মধ্য উচ্চতর 
শিক্ষার হৃত্রপাত 

ব্রাহ্মিকাসমাজে মিস্‌ কার্পেন্টারকে 
অভিনন্দনদান 

মিস্‌ কার্পেন্টার জন্য 'ইভিনিং 
পার্টিতে” দেশীয় মহিলাগণের 
প্রথম যোগদান 

মিস্‌ কার্পেন্টারের ইচ্ছান্থসারে 
২৫শে ডিসেম্বর যে সভা হয়, 
তাহাতে ব্রাঙ্গ ও ত্রাঙ্গিকার্দের 
সম্মিলন 

সত্ীন্বাধীনতা সম্বন্ধে কেশবচজ্জের 
অভিমত-_বলপূর্বক বা অঙ্থ- 
রোধ করিয়া স্ত্রীলোকট্ঠাকে * 
স্বাধীন করা অনিষ্টকর | আত্মার 
স্বাধীনতাই যথার্থ স্বাধীনতা, 
ইউরোপীয় ম্বাধীনতা অচুকর- 


ণীয় নহে | 


১৫৫ 


পৃষ্ঠ 


৩৪৪ 


৩9৫ 


৩৪৫ 


৩৪৫ 


৩৪৬ 


২১৫৪ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৩ 


১৮৬৬) 


ডিসেম্বর 


১৮৬৬) 
২৭শে ডিসেম্বর 


১৮৬৬, 
২৮শে ডিসেম্বর_ 
১ল! জানুয়ারি 
১৮৬৭, 
৫ই ও ৭ই 
জানুয়ারি 
১৪ই ও ১২ই 

জানুয়ারি 
১৫ই ও ১৯শে 
জানুয়ারি 


আচার্য কেশবচন্্র 


স্থান বিষয় 
কলিকাতা ইউরোগীয়গণকে লইয়া কেশবের 
গৃহে উপাসনা এবং মিস্‌ কার্পে- 
ণারের এদেশে আগমনের ম্মরণ- 
চিহ্নন্বরূপ দীন দুঃখী বালকের 
জন্য [৪৪৪১৭ 9০1০০] প্রতিষ্ঠা 
এ বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী, যছুনাথ চক্র- 
বর্তী ও সাধু অঘোরনাথের 
সপরিবারে বরিশাল যাত্রা 
উত্তর পশ্চিম ও পঞ্চাবে গুচার- 
ঘাত্রার পথে, মিস্‌ কার্পেণ্টার 
সহ কৃষ্ণনগর যাত্র। 
কুষ্চনগর কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্ের চারিটা 
বক্তৃতা 


বর্ধমান বর্ধমানে ছুইটী বক্তৃতা 


ভাগলপুর ভাগলপুরে দুইটা বক্তৃতা 


পাটন]! পাটনায় দুইটী বক্তৃতা 


২৩শে ও ২৮শে এলাহাবাদ এলাহাবাদে ১১ই মাঘের ( ২৩শে 


জাুয়ারী, 
৩১শেজানুয়ারী ও 
ওরা ফেব্রুয়ারী 


জানুয়ারী ) উৎসব ও বক্তৃতা 
কাণপুর কাণপুরে বর্তত। 


১৩ই ফেব্রুয়ারি-- লাহোর লাহোরে বন্তৃতাদি 


১৭ই মাচ্চ 


৩৪৭ 


৩৪৭৯ 


১৫৬ 


৩৫০ 


৩৩৫ 


৩৫৯ 


৩৫২ 


৩৫২ 


৩৫৪ 


৩৫৮ 


ইংরামী সন স্থান 
১৮৬৭, অমৃতসহর 
১৯শে মার্চ 
২৭শে মার্চ দিল্লী 
৫ই এপ্রেল মুঙ্গের 
১৮৬৭, কলিকাত। 
১৫ই এপ্রেল 
১৮৬৬ 
২৮শে ডিসেম্বর-- 
১৮৬৭, ৫ই এপ্রিল 
১৮৬৭, 
৫ই মে 
১৮৬৭ কলিকাতা 
১৮৬৭, 9 
১ল। জুলাই 
১৮৬৭, বরিশাল 
ভুলাই 
১৮৬৭, বরিশালের 
জুলাই ' পথে 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 
অমৃতসহরে বক্তৃতা 


দি্লীতে বক্তৃতা 

810109171 0909587018)৩16 স্কুলে 
বক্তৃতা 

কেশবের বক্তৃতা সম্বন্ধে এলাহাবাদ 
ও লাহোরের পত্রিকার মস্তব্য 

কেশবচন্ত্রের কলিকাতায় প্রত্যা- 
গমনের সংবাদ ও পঞ্রাবে গ্রচার 
সম্বন্ধে মন্তবা 11018 1111- 
[01এ গ্রকাশ 

উত্তর পশ্চিম ও পঞ্রাবে প্রচারের 
দৈনন্দিন বিবরণ 


পটোলডাঙ্গাস্থ ট্রেণিং ইন্ট্টিটিউশনের 
গৃহে ব্রন্মবিষ্ালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 

ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মলমাজ সংস্থাপনের 
পর এক দিকে উন্নতির লক্ষণ, 
অপর দিকে সংশয় ও শু্ষতা 

১ল। জুলাইর ইগ্ডিয়ান মিরারে 
জনৈক বন্ধুর হৃদয়ের নিরাশ। 

ভাগলপুরের শ্রদ্ধেয় নিবারণচন্তর 
মুখোপাধ্যায়ের বিবাহানুষ্টান্দের 
জন্য সদল ও সপরিবার কেশব- 
চন্দ্রের বরিশাল গমন 

নিরাশার মধ্যে আশার বাকাস্থচক 
কেশবের মিরারে প্রবন্ধ 


১৫৭ 


৩৭৪৩ 


৩৭৭ 


৩৭৩ 


৩৭৩ 


৩৭৪ 


৩৭৫ 


১৫৮ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৬৭, 
আগষ্ট 


কলিকাতা 


১৮৬৭, 
২৮শে জুলাই 
(১৩ই শাবণ, 
১৭৮৯ শক) 


বরিশাল 


মেদিনীপুর 


১৮৬৭, কলিকাতা! 


১৬ই আগ, 
( ১লা ভাত্র, 
১৭৮৯ শক) 


১৮৬৭ 


১৮৬৭ 


১৮৬৭ 


আচাধা ফেশবচজ্ 


বিষয় 


অবিশ্বাস ও শুফতা যাতে না আসে, 
তজ্জন্য দৈনন্দিন উপাপনা প্রব- 
তিত করিবার জন্য 
11701 কেশবের প্রবন্ধ 

বরিশালে বিবাহানুষ্ঠান -- এই 
বিবাহ উপলক্ষে নৃতন প্রণালীর 
বিবাহপদ্ধতির প্রথম অত্ুদয় 


[01লা। 


ডাঃ কষ্ণধন ঘোষের সঙ্গে রাজনারা- 
য়ণ বন্ধুর কন্। ন্বর্ণলতার বিবাহে 
কেশবচন্দ্রের সদলে মেদিনীপুর 
গমন, 'ঈশ্বরপ্রেম” বিষয়ে ইংরা- 
জীতে বক্তৃতা ও গোপগিবিতে 
ব্রদ্মোপাসনা 

নিজগৃহে বন্ধুগণ সহ কেশবচন্দ্রের 
নিত্য উপাসনারস্ত, আরাধনায় 
প্রথম পুরুষের পরিবর্তে দ্বিতীয় 
পুরুষের (তুমি ) আরম্ভ, মহধি 
হইতে প্রাপ্ত (বেদান্ত বাক্য) 
“শুদ্বমপাপবিদ্ধম্”গ আরাধনা- 
মন্ত্রে সযোগ 

এই সময়ে ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে উপদেশ 
জন্য মহষির নিকট কেশবের 
লদলে গমন 


_ কলুটোলা গৃহে তৃতীয়তলে এ সময়ে 


সাপ্তাহিক উপাসন! 
"বিশ্বাম ও ভক্তিযোৌগ” উপদেশ-- 


৩৭৬ 


৩৮১ 


৩৮২ 


৩৮৩ 


বিষয়নির্ঘপ্ট ২১৫৯ 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠা 
“ঈশ্বরের রাজ্য শব্দেতে নয়, 
কিন্তু শক্তিতে” ৩৮৪ 
১৮৬৭, কলিকাতা ব্রাঙ্গসমাজের পূর্ববাবস্থার জন্য দুঃখ * 
জুন প্রকাশ করিয়া কেশবচঞ্জের 
নিকট গ্রতাপচন্জের পত্র ৩৯৩ 
১৮৬৭, ্ কেশবচন্জের প্রতাপচন্ত্রের পত্রের 
৮ই জুন উত্তর ৩৪৯৪ 
রঃ দৈনিক উপাসনায় পূর্ববাবস্থার 


বিপরিবর্তন ও ভক্তির সঞ্চার 
বিষয়ে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে 
আসিয়। গ্রতাপচন্দরের সাক্ষাদান ৩৯৭ 


প্রার্থনাযোগে কেশবে ভক্তিসঞ্চার, 
ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির প্রবেশ ৩৯৮ 
১৮৬৭, রর ত্রাহ্মদমাজে সঙ্কীর্তন ও খোলের 
£ই অক্টোবর আগমন--গ্রথম কীর্তন আরম্ত ৪০৪ 
(২০শে আশ্বিন, 
১৭৮৯ শক ) 
১৮৪৭, এ ১ল। অক্টোবর মিরারের বিজ্ঞাপনা- 
২০শে অক্টোবর, মুনারে ভারতবধীয় ত্রাহ্মদমাজের 
( ৪ঠা কাত্তিক, অধিবেশনে নিদ্ধার্যা বিষয় মধ্যে 
১৭৮৭ শক ) --১। প্রধান আচাধ্য মহাশয়কে 


অভিনন্দনপত্র প্রদ্দান। ২। 
“শ্লোক-সংগ্রহের” দ্বিতীয় *নংঞ “ 

স্কবরণ। ৩। রাজনিয়ম সম্বন্ধে 
ব্রাঙ্মবিবাহের অবৈধতা নিরা- 

করণের উপায় অবধারণ 

ইত্যাদি |] ৪০৩ 


ই ১৪০ আচার্য কেশবচন্জর 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় 
১৮৬৭, কলিকাতা প্রধান আচাধ্যকে অভিনন্দনপঞন্্ 
২১শে অক্টোবর, অর্পণ ( সভার নিপ্ধারণানুসারে, 
(৫ই কান্তি, £ই কান্ঠিক অডিনন্দনপত্র না 
১৭৮৯ শক) দিয়া, ব্রাহ্গগণের নাম-ন্বাক্ষরার্থ 
একমাসকাল প্রতীক্ষিত হইয়া- 

ছিল) 

হী এ মহষির প্রত্যুত্তর _ “ধর্মপিতা 


দেবেন্দ্রনাথ অধ্যায়ে পৃঃ ২৫_- 
৩০ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য (১৭৯০ শকের 


জ্োষ্ট মাসের ধন্মতত্বের ৩০শ. 


ংখ্যায় প্রকাশিত ) 


১৮৬৭, ব্রত্মোৎ্সব প্রথম প্রবর্তন কলুছ 
২৪শে নভেম্বর টোলা ভবনে--১লা ডিসেম্বরের 
( ৯ই অগ্রহায়ণ, 1701911110৩ উত্সবের 

১৭৮৯ শক) বিবরণ 

রী এই উৎসবে উপাসনা-প্রণালীর 

ৰিপরিবর্তন 

রী মহধি দেবেন্দ্রনাথ সায়ংকালে ব্রহ্গ- 

ংকীর্তনের সময় উপস্থিত হন 
এবং ভাবে পূর্ণ হইয়া সায়ং- 
কালীন উপাসনা করেন 

১৮৬৭ » ৰেথুন সোসাইটাতে *“শিখজাতির 

ূ ইতিহাস ও জীবনের কার্ধ্য” 
বিষয়ে বক্তৃতা 

১৮৬৭, আমেরিকা আমেরিকার *ম্বাধীন ধর্দসমাজের” 
২৪শে অক্টোবর সম্পাদক রেভ, জে, পটারের 

কেশবের নিকট পত্র 


৪১৩ 


৪১৩৬ 


৪১৭ 


৪১৮ 


৪২৩ 


৪২৪ 


৪8২৪ 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৬৮, কলিকাতা 
২৪শে জানুয়ারি 
(১১ই মাঘ, 
১৭৮৯ শক) 


জা 5) 


5১ 22 


ট) 29 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 


অষ্টাত্রিংশ সাংবৎসরিক ব্রদ্ষোৎ- 
সব--ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মলমাজের 
উপাসনালয়ের ভিত্তিস্থাপন উপ- 
লক্ষে নগরে প্রথম ত্রহ্ধসংকীর্তন 
“তোরা আয় রে ভাই” ত্রক্মসংকীর্তন 
করিতে করিতে নগব মধ্য 
সাধারণের 
সমান অধিকার; যার আছে 
ভক্তি, সে পাবে মুক্তি, নাহি 


প্রচার--“নরনারী 


জাতবিচার” 


পরে মেছুয়াবাক্তার রোডের ( বর্ত- 
মান কেশবচন্ত্র সেন স্্রট ) উপব 
৬ কাঠ! জমির উপর ভিত্তি- 


স্থাপন ও প্রার্থন। 


এ দিনের অবশিষ্ট কার্ধয চিৎপুর 
রোডস্থ গোপাল মল্লিক মহা- 


শয়ের অট্রালিকায় সম্পাদন 


সায়ংকালে কেশবচজ্জের ইংবাজিতে 


উপাপন। -_- গবর্ণর 


[২1০01051071 510:001-) 1050106 
উচ্চপদস্থ * * 


[11671 প্রভৃতি 
ইংরাজগণের উপস্থিতি 


7 [২6761761501 17916)” উপ. 


দেশের মন্ম 


এই উৎসবে সব্বপ্রথম সামান্যলোক 


জেনারেল 
1,010: [7৮/16100 সন্দ্ীক, 
৭1 ড/11117715 $101, ৪11 


২১৬১ 


পৃষ্ঠ 


৪২৫ 


৪২৬ 


৩২৭ 


৪২৮ 


৪২৭ 


১৬২ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৮ 


১৮৬৮ 


১৮৬৮, 
২২শে ফেব্রুয়ারী 
€(১১ই ফাস্তুন, 

১৭৯৯ শক) 


১৮৬৮, 
২৯শে ফেব্রুয়ারি 
১৮৬৮, 
১লা মাচ , 


স্থান 


কলিকাতা 


শাস্তিপুর 


মুঙ্গের 


আচাধ্য' কেশবচন্জ 


বিষয় 


ও ধনী বিদ্বান্দিগের একত্র সমা- 
গম এবং প্রধান প্রধান রাজকণ্ম- 
চারিগণের উপস্থিতি । বিদ্ধান্‌ 
সুশিক্ষিত লোকের পাদুকা 
পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্তনে 
যোগদান 


ভক্জিপ্রচার -- ভক্তিপ্রাবনে ভারত 
ও অন্যান্তস্থানে প্লাবিত ও ইংলগ্ডে সাড়া 
ভক্তিবিষয়ক বন্তৃতা-- শাস্তিপুরের 


ভাগবতরসজ্ গোত্বামিগণ মুক্ত- 
কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এ্রী- 
গৌরাঙজজের পর আবার বঙ্গে 
ভক্তির পুনরত্যুদয় হইল ।” 


ভাগলপুর কেশবচন্ত্রের পরিবারসহ ভাগলপুর 


ব্রাক্ষমমাজের উৎসব উপলক্ষে 
গমন। প্রাতে বাঙ্গলা ও 
সন্ধায় ইংরাজিতে উপাসনা 
ব্রদ্মমন্দিরে উপদেশ-_“ঈশ্বর ও 
মানবের প্রতি প্রেম" 


অঘোরনাথকে পত্ত--“ভক্তবৎসল 


ভক্তের নিকট থাকিবেনই* 


১ল] মাচ মুঙ্গের ব্রাঙ্মসমাজের সাং- 


বসরিকে প্রাতের উপাসনাতে 
উপদেশ--“কেহই দুই প্রভুর 
সেবা করিতে পারে না, তোমরা 
ঈশ্বরের ও সংসারের সেবা 
করিতে পার না" 


৪৩২৭ 


৪৩৩ 


৪6৩৫ 


৪৩৭ 


৪৩৮ 


8 ৩৮ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৮) 


২২শে ফেব্রুয়ারী-- 


১২ই এপ্রিল 
১৮৬৮, 
২২শে মাচ্চ 
১৮৬৮) 
২৬শে মার্চ 
১৮৬৮, 
২৪শে মার্চ 


১৮৬৮ 


১৮৬৮) 
২৯শে মাচ্চ 
১৮৬৮) 
১৯শে এগ্রেল 
১৮৬৮১ 
২৫শে এপ্রেল 


১৮৬৮) 


১লা মে 


বে 


মুঙ্গের 


জামালপুর 


বাকিপুর 
( পাটন। ) 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 


ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, এলাহা- 
বাদ, জব্বলপুর ও বন্ধের প্রচা- 
রের দৈনিক বৃত্তান্ত 

প্রার্থনানমাজে "বশ্বাস” বিষয়ে উপ- 
দেশের মর্শদ 

প্রার্নাসমাজে পপ্রীর্থন।” 
উপদেশের মর্ম 

টাউনহলে “ধর্ম ও সমাজসংস্কার” 
বক্তৃতার মন্ম ( এলাহাবাদ ক্রা্গ- 
সমাজ কর্তৃক পুন্তিকাকারে 
মুদ্রিত ) 

বন্থের বক্তৃতাব প্রভাব ইংলগ্ডে 
বিস্তার 

বন্ধে হইতে ভাই দীননাথ মজুম- 
দারকে পত্র 

ুঙ্গেরে প্রথম ব্রদ্মোৎসব ও ভক্তির 
উচ্ছ্বাস 

একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে থিয়েটার হলে কেশব- 
চন্ত্রের বক্তৃতা 

রাজগ্রতিনিধি সার জন লরেন্সের 
পিমলার পথে বাঁকিপুরে অব- 
তরণ। মুঙ্গের হইতে প্লেখাজন* 
গিয়া ত্রাঙ্মবিবাহ-বিধি সম্বন্ধে 
তাঁহার সঙ্গে কেশবচন্দ্ের কথা- 
বার্ডা। কেশবচন্দ্রকে সপরি- 
বারে সিমলাতে গিয়া সার জন 


বিষয়ে 


২১৬৩ 


পৃষ্ঠ 


৪৩৯ 


৪৪২ 


৪8৬ 


৪৪৮ 


২১৬৪ 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮৬৮ ২৩শে মে বীাকিপুর 
১৮৬৮, মে মুঙ্গের 


১ 5১ 


১৮৬৮, ওরা জুন 
১৮৬৮, এই জুন ॥ 
১৮৬৮, 
২১শে জুন 
১৮৬৮, কলিকাতা 
জুনের শেষভাগ 


১৮৬৮) 


৫ই জলাই 


১৮৬৮) মুর 

জুলাই 

১৮৬৮) সিমল। 
জুলাই--সেপ্টেম্বর ' 


আচার্য্য কেশবচন্্র 


বিষয় 


লরেন্সের আতিথ্য স্বীকার 
করিতে অন্রোধ 

বাকিপুরে ব্রদ্ষোৎসব 

বাকিপুর হইতে মুেরে প্রত্যাগমন 

কেশবচন্দ্রের হৃদয় ভক্তির প্রবল 
উচ্ছাসের অধীন হুইয়াও দর্শন- 
বিজ্ঞানের ভূমি অতিক্রম করে 
নাই | 

ভাই গৌরগোবিন্দকে গঞ্জ 

মুঙ্গেরে দ্বিতীয় ব্রদ্ষোতসব 

গঙ্গাতটে “পরলোকগ্সম্থদ্ধে উপদেশ 


কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও ব্রান্ধ- 
বিবাহ-বিধি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের 
নিকট আবেদনের উদ্যোগ 

তৎসময়ে মিরারে “চিন্ত। ও প্রার্থনা” 
প্রকাশ 

ব্রাহ্মবিবাহবিধি সম্বন্ধে বিবেচনা 
করিবার জন্য, ১৫ই জুন *মিরারে” 
বিজ্ঞাপন দিয়া, ৩০*নং চিৎপুর 
রোডে প্রচারালয়ে কেশবচন্দ্রের 
সভাপতিত্বে ভারতবধীয় ত্রাহ্ষা- 
সমাজের অধিবেশন 


মুেরে প্রত্যাগমন ও তথা হইতে 


সিমল। যাত্রী 
রাজপ্রতিনিধির অতিথি-স্বরূপে 
সপরিবারে সিমলায় অবস্থিতি 


88৮ 
৪৪৯ 


৪৫১ 
৪৫৩ 


৪৫৩ 


৪৫৭ 


৪৫৭. 


৪১০ 


৪৬৭ 


ইংয়াজী সন স্থান 


১৮৬৮, সিমল। 
২৫শে আগই& 
১৮৬৮) 


১০ই সেপেম্বর 


১৮৬৮, 
১৪ই মেপ্টেম্বর 
১৮৬৮, 


সেপ্টেম্বর 


১৮৬৮ 


লক্ষৌ 


১৮৬৮, কাশী 
১৫ই অক্টোবর 


১৮৬৮ 


ঞ $ 


ঞ 25 


১৮৬৮) সিমলা 
৬ই আগ 
১৮৬৮১ ১৬ই আগষ্ট 2 


বিষয়নির্ঘণ্ 


বিষয় 

ও ব্রাঙ্গবিবাহবিধি সম্বন্ধে কার্য্য- 
কলাপ 

“নদ্যপান-নিবারিণী সভা” সংস্থাপ- 
নার্থ অধিবেশনে কেশবের বক্তৃত। 

অনারেবল মেন সাহেব ব্যবস্থাপক 
সভায় “দেশীয়গণের বিবাহলিধি” 
রূপে “বিবাহবিধির পাওুলিপি* 
উপস্থিত করেন 

“ব্রাঙ্গমমাজের উত্থান ও উন্নতি* 
বিষয়ে বক্তৃতা 

পরে “অপরিমিতাচারী সন্তান” 
বিষয়ে আর একটা বক্তৃতা ও 
সিমলা হইতে অবতরণ 

“শিক্ষিত ব্যক্তি, তাহার পদ ও 
দায়িত্ব, পরিত্রাণের জন্য আমি 
কি করিব'--এই ছুইটী বক্তৃতা 

“হিন্দুপৌত্তলিকতা এবং হিন্দু 
একেশ্বরবিশ্বাম” বিষষে বক্তৃতা 

মুঙ্গেরের প্রতি কেশবের হৃদয়ের 
একান্ত আর্জভাব 

মুঙ্গেরে সাধু অঘোরনাথের ভ্রাতৃ- 
গণের সঙ্গে সাধন ভঙ্গন 

গপীরপাহাড়ে সাধন 

মুঙ্গেরে ভক্তিভাবের আতিশষ্য 


' মুঙ্গেরে সাধু অঘোরনাথকে পত্র 


মুঙ্গেরে জগঘ্বন্ধুবাবুকে গত্র 


৯৩৫ 


রি 


৪৩৬৭ 


৪৬৭ 


৪১৭ 


৪৭০ 


৪৭০ 


৪৭০ 


৪৭০ 


৪৭৯ 


২১৬৬ 


ইংরাজী সন 
১৮৬৮, 
১৫ই সেপ্টেম্বর 
১৮৬৮ 


১ 


সেপ্টেম্বর 


১৮৬৮) 
২৫শে অক্টোবর 
১৮৬৮ 


অক্টোবর 


১১ 
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১৮৬৮, 
২৮শে অক্টোবর 


১৮৬৮ 
১৮৬৮, 
২৯শে অক্টোবর, 
১৮৬৮ নভেম্বর 


' স্কান 
সিমল। 


১১ 


কলিকাতা 


মুগের 


কলিকাতা 


আচার্য কেশবচন্ত্র 


ব্ষ্য় 
মুজেরে ভাই দীননাথকে পত্র 


হিমালয় হইতে সমগ্র মগ্ডলীকে পত্র 
(১৭৯০ শকের ১লা মাঘের 
ধর্মতত্বে প্রকাশিত ) 

মুন্গেরের বন্ধুগণকে যদি” কথা 
ত্যাগের জন্য অনুরোধ 

মুেরে প্রতাগমন ও পরীক্ষা 


ভক্তদের মধো কেশবের প্রতি 
ভক্তির আতিশযা 

কেশবের ক্ষোভ- ঈশ্বরের প্রাপ্য 
ত্বাহাকে দিয়া কেন তাহাকে 
অপরাধী কর! হইতেছে বলেন 

বিজয় গোস্বামীর প্রতিবাদ ও 
কেশবের প্রতি দুর্বাকা 

কেশবচন্দ্রের শান্তভাব 

যছুনাথ চক্রবর্তী ৪ বিজয় 
গোস্বামী মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া 
কলিকাতায় আনিয়া, ২৮শে 
অক্টোবরের 'ইপ্িয়ান ডেলি 
নিউসে' “নরপুজা” শীর্ষক পত্র 
গ্রকাশ 

তৎপর "সোমপ্রকাশে" প্রকাশ 

কেশবের মুগ্গের হইতে বিজয় 
ও যঙ্থুনাথকে পত্র 

কেশবচন্দ্রের সপরিবারে কম্গিকাতায় 


৪8৮২ 


৪৮৩ 


৪৮৬ 


৪৮৭ 


৪৮৭ 


৪৮৮ 


8৪5 


৪৪৯৩ 


৪৭৯২ 
৪৭২ 


৪8৭ 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮৬৮, কলিকাতা 
১লা নতেম্বর 
১৮৬৮) শাস্তিপুর 
নভেম্বর 
ী কলিকাতা 


১৮৬৮, 


১৩ই নভেম্বর 


১৮৬৮) 


২৮শে ডিসেম্বর 


বিষয়নির্ঘন্ট ' 


বিষয় 


প্রত্যাবর্তন ও অগ্নিপরীক্ষার 
মধ্যে পতন। ভাবনা, চিন্তা ব। 


বুদ্ধির পথ পরিত্যাগ করিয়া ৃ 


কেশবের ভিতরের বাণীরই অন্ভু- 
মরণ 

আন্দোলন সম্পর্কে 'ইতিয়ান 
মিরারে, প্রবন্ধ 

বিজয়কষ ও যছুনাথের শাস্তিপুর 
হইতে প্রবন্ধের প্রতিবাদ 

ঘরে ঘরে আন্দোলন, এ দিকে 
কলুটোলায় শাস্ত ও স্থিরভাবে 
বন্ধুগণকে লইয়। কেশবের উপা- 
সনা ও সংকীত্তনে সঙ্ীবতা 

কেশবের কলিকাত হইতে মুঙ্গেরে 
ভাই দীননাথ মজুমদারকে লিখিত 
পত্র বজয়কষ্ণের দুঃখ-প্রকাশ 
ও মনোভাব-পরিবর্তনের নিদর্শন 

ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার প্রভৃতি 
প্রচারকত্রয়কে উমেশচশ্র দত্ত 
প্রভৃতির পন্ত্র (যথার্থ বিবরণ 
জানিবার জন্ত ) 

উহার প্রত্যুত্তরে ভাই প্রতাপচন্তর 
প্রভৃতি জানান, _. কেশবচন্্র 
প্রভৃতি মন্থৃষ্ের পৃজ। বা উপাসনা 
পাপজ্ঞান করেন। কেশব মধ্য- 
বা্তী নহেন। ঈশ্বর ভির উপাস্য 
আর কেহ নাই 


২১৬৭ 


পৃষ্ঠা 


98৫ 


৪৯৭ 


৪৯৭ 


৪9৯৮ 


৪8৪০ 


৫6৫০৪ 


২১৬৮ আচাধ্য কেশবচজ্জ্‌ 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় 
১৮৬৮ বোষ্টন আমেরিকার *ন্বাধীন ধশ্মপভার” 
২৮শে ও ২৯শেমে সম্পাদক ২০৮. 7090661 ১৮৬৭থুং 


২৪শে অক্টোবর কেশবচন্দ্রকে যে 
পত্র লেখেন, তছুত্তরে কেশবচন্দ্র 
যে পত্র প্রেরণ করেন, সেই পত্র 
সম্বন্ধে অভিমত মভার ২৮শে ও 
২৯শে মের বাধিক অধিবেশনের 
রিপোর্টে প্রকাশ এবংসে রিপোর্ট 
.. কেশবচন্দ্রের নিকট প্রেরণ 
১৮৬৮ কলিকাত|। আমেরিকার "স্বাধীন ধন্মসভার' 
সম্পাদক রেভ, পটারের ২৪শে 
অক্টোবরের পত্রপ্রাপ্তির পর 
তাহার নিকট কেশবচন্দ্রের পত্র 


১৮৬৮, মাসাচুসেট আমেরিকার স্বাধীন ধর্দসভার' 
২৯শে অক্টোবর সম্পাদক রেভ, পটারের মাসা- 
চুসেট হইতে কেশবের পত্রের 

প্রত্যুত্তর 
১৮৬৯, কলিকাতা উনচত্বারিংশ মাঘোৎসব কলু- 
২৩শে জানুয়ারি টোলা আচার্্যভবন হইতে সন্কী- 
( ১১ই মাঘ, ত্বন করিতে করিতে মন্দিরে 
১৭৯০ শক) যাত্রা, সঙ্কীর্ভনের সময় জনৈক 


মুসলমান ভ্রাতার ও হিন্দু 
ভ্রাতৃদ্য়ের “একমেবাদ্িতীয়ং” 
্রহ্ষরূপা হি কেবলম্‌” “সত্যমেব 
জয়তে” পতাকা ধারণ 

“চল ভাই সবে খিলে যাই, সে 
পিতাব ভবনে” দ্বার হইতে এই 


ৃষ্ঠ। 


৫০৮ 


€১৩ 


৫১৫ 


ইংরাজী সন 


১৮৬৭) 


২৩শে জানুয়ারী 
(১১ই মাঘ, 
১৭৯০ শক ) 


ট? 


১৮৩৭ 


খ্ণ২ 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 


সঙ্গীত করিতে করিতে নবগৃহে 
প্রবেশ 


ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা 


প্রতিষ্ঠার প্রণালী ও কেশবের 
নিবেদন 
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বক্তৃতা । (জগত, জীব ও ঈশ্বর 
এই তিনের স্বীকার, ঈশ্বরের 
প্রতি ও মানবের প্রতি গ্রীতি, 
ঈশ্বরের অনস্তথ করুণা, হিন্দু 
মুপলমানের একত্ব, শ্রীষ্টধর্মের 
প্রভাব, ভাবী সমাজ জাতীয় 
সমাজ, সকল জাতি এক ধশ্মা- 
ক্রান্ত হইয়া বিশ্বাসে ও প্রেমে 
এক ঈশ্বরের পুজা, ক্রিয়ার 
প্রণালী বিশেষ ও প্রমুক্ত, ভাবে 
একতা, প্রণালীতে ভিন্নতা, দেহ 
এক, কিন্তু অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন, ঈশ্ব- 
রের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব ) 


পরীক্ষায় উত্তীর্ঁ_অল্প কয়েক জন 


ছাড়া আর সকলের নিকট নর- 
পূজার আন্দোলন অগ্রসর হইন্ডে 
পারে নাই। যছুনাথ “কলাকার 
জন্য চিন্ত| পরিত্যাগ” পরিত্যাগ 
করিয়া বিষয়-কাধ্যে প্রবৃত্ত 
হইলেন 


২১৬৪ 


৫১৩ 


৫১৭ 


৫২১ 


৫২৫ 


২১৭০ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 
ইংরাজী সন স্বান বিষয় 


১৮৬৯ কলিকাতা জনসাধারণের নিকট কফেশবের 


কীন্তি অক্ষুণ্ন রহিল। ঢাকা 
হইতে কেশবচন্দ্রের তথায় যাই- 
বার জন্য মাদর নিমন্ত্রণ আপিল 


১৮৬৯, হুগলী যথার্থ বিষ্যাশিক্ষা” বিষয়ে ইংরাজি 
৮ই ফেব্রুয়ারি বস্তৃতা 

১৮৬৯) এ ক্যানিং ইন্ষ্টিটিউটে “চরিভ্রদংগঠন” 
২২শে ফেব্রুয়ারি বিষয়ে বক্তৃতা 

১৮৬৯, বরাহনগর বরাহনগরে মন্দির, প্রতিষ্ঠার কার্য 
২৮শে ফেব্রুয়ারি করেন 


১৮৬৯, ৬ই মার্চ ঢাকা ত্রেলোকানাথ সান্লন্যালসহ ঢাকাযাত্রা 
১৮৬৯) ৮ই মার্চ ৪ ঢাকায় উপস্থিতি 


১৮৬৯) রী ঢাকায় প্রচারের দৈনিক বিবরণ 
৯ই--৩০শে মার্চ 
১৮৬৯, রা ঢাকা ত্যাগ 
৩১শে মার্চ 
১৮৬৯, শাস্তিপুর “ধর্মশাসন” বিষয়ে বাঙ্গলায় বক্তৃতা 
৪ঠ1 এপ্রিল 
১৮৯৯ কলিকাতা এই সময় কেশবচন্দ্র লণ্ডন হইতে 


একটী একেশ্বরবাদিনী নারীর 

ও অপর একটী নারীর শ্রদ্ধা ও 

অন্্রাগপূর্ণ পত্র এবং ওয়েক- 

ফিল্ডের “ব্যাড অব ফেথ* সভার 

ঢু ংস্থাপকের পন্ তর পান 

১৮৬৯, মগের মুজ্েরে চতুর্থ উৎসব--প্রাতে 
২৫শে এপ্রিল কেশবচন্দ্রের উপাসনা, উপদেশ 
_ ঈশ্বরের পরিবার” সায়া 


৫২৫ 


৫৬ 


৫২৬ 


৫২৩৬ 


৫২৩৬ 


৫২৭ 


৫২৮ 


বিষয়নির্ঘণ্ট ২১৭১ 
ইংরাজী সন গান বিষয় পৃষ্ঠা 


সংকীর্ভনপূর্ববক গঙ্গাধাটে গমন 
এবং কেশবের ও সাধু অঘোরের 


প্রার্থনা ৫২৮ 
১৮৬৯, মগের মুঙ্গেরে প্রচারকার্ধোর দৈনিক বিবরণ ৫২৯ 
২৪শে এপ্রিল-_ 
৭ই মে 
১৮৬৯, , কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াই 
১১ই মে মাঙ্সালোর হইতে তাড়িতসংবাদ- 
প্রাপ্তি (তাহার। ব্রাহ্গধন্ম: গ্রহণে 
প্রস্তুত ) ৫৩৪ 
১৮৬৯) কলিকাতা আচাধ্াভবনে সঙ্গতসভা পুনঃ 
২৩শে এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত ৫৩০ 
১৮৬৯ থাটুরা কেশবচন্ত্রের ক্ষেত্রমোহন দত্তের 
জুন পৈত্রিক ।ভবনে একদিন “প্রকৃত 
(জ্যেষ্টের শেষ মচ্য্যত্ব” বিষয়ে, আর এক দিন 
সপ্তাহ, “নীতি” বিষয়ে, ইছাপুর গ্রামে 
১৭৯১ শক) স্থরনাথ চৌধুরীর গৃহে “মনুষ্তের 
ভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বরের পিতৃত্ব” বিষয়ে, 
: গোবরডাঙ্গায় সারদা প্রসাদ চৌধু- 
রীর গৃহে “সংসারের অনিতাতা” 
বিষয়ে ব়্তা ৫৩১ 
১৭৯১ শক, কলিকাতা “নরপৃজা” গ্রন্থ উপলক্ষা করিয়া, 
বৈশাখ “মন্ুযুপূজা” শিরোনামে ত্বত্ব-* 
বোধিনীতে প্রবন্ধ ৫৩৩ 
১৭৯১ শ্রক, ১»... তত্ববোধিনীর “মমুঘপৃজা" প্রবন্ধের 
১৬ই জোঠ খগ্তন ্ধর্দবতত্বে* (১৭৯১ শকের 


১৬ই চ্যাট) ৫৩৩ 


২১৭২ 


ইংরাজী সন 
১৮৬৯) 
জুন 

(১লা আধা, 

১৭৯১ শক) 


১৮৬৯, ২২শে জুন 


(৪৯ই আষাঢ়, 
১৭৯১ শক) 
১৮৬৯) 


জন 


১৮৬৯, 
২৮শে জুন 
( ১৫ই আধা, 
১৭৯১ শক) 
১৮৬৯, 
জুলাই 
১৮৬৯) 
৩০শে মে 
(১৭৯১ শক; 


১৮ই জোট) 


৬৪৪ 


১৮২৯১ । 


জুলাই 


১৮৬৯) 


১৮ই জুলাই 


আচার্য কেশবচন্জু 


স্থান 
কলিকাতা 


কলিকাতা 


চি] 


বিষয় 


যছুবাবুর পত্র ও তহৎসন্বদ্ধে প্ধর্শ- 
তত্বের” মন্তব্য (১৭৯১ শকের 


১লা আধাটের ধর্মতত্বে প্রকা 


শিত) 


ঠাকুরদাস সেনের পত্র কেশবচন্দ্রের 
নিকট 


উহ্থার উত্তর (কেশবচন্দ্রের) (১৭৯১ 
শকের ১৬ই শ্রাবণের ধর্্মতত্বে 
প্রকাশিত ) 

ধশ্মতত্বের সম্পাদককে বিজয়কুষ 
গোস্বামীর ভ্রমস্বীকা রপূর্ববক পত্র 
(১৭৯১ শকের ১৬ই আষাঢের 
ধর্্মতত্বে প্রকাশিত ) 

10018171170 প্রবন্ধ-্নর* 
পুজা” সম্বন্ধে 

কেশবচন্দ্র ভক্তিবিরোধী আন্দো- 
লনকে কোন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, 
তৎসম্বদ্ধে “আন্দোলন” বিষয়ে 
উপদেশ 

আন্দোলনের মধ্যে কেশবের খ্বির- 
চিত্ততা ও নির্ভর 

আন্দোলনের অবসান, নিজদোধ 
বুঝিয়া বিজ্বয়রুষখ গোস্বামীর 
আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত 

গোন্বামীর চলচিত্ততা সত্বেও কেশ- 
বের তাহার প্রতি বিশ্বাস অর্পণ 


৫৩৪ 


৫৬৩৩ 


৫৩৮ 


৫৪৩ 


৫৪৩ 


৫৪৯ 


৫৫৫ 


৫৫৩ 


ইংরাঁজী সন স্থান 


(৪ঠ শ্রাবণ, 
১৭৯১ শক) 


১৮৬৮ কলিকাতা 


১৮৬৯) 
২০শে আগষ্ট 
১৮৬৯, 
আগষ্ট 


১৮৬৯) 


২২শে আগই 
(৭ই ভার 
১৭৯১ শক) 


বিষয়নির্ধঘণ্ট 


বিষয় 
এবং নিক্গ দ্বিতীয় পুত্রের 


( নিশ্মলচন্দ্রের) জাতকর্দ ও ৃ 


নামকরণ গোস্বামীর হারা 
নিষ্পাদন 

১৮৬৪ খৃঃ শেষভাগ হইতে ছয় 
ব্সর কলিকাতা সমাজ হইতে 
স্বতন্ত্র হইয়া উল্নতিশীল ব্রাঙ্মগণের 
অবস্থ! ও উপাসনার স্থানাভাব 

মগ্ডলীগঠনের উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর- 
কূপায় মন্দিরলাভ 

মন্দিরের সহবাবস্থান সম্পর্কে 
মিরারের কয়েকটী কথা 

মন্দির সম্পর্কে নিয়মাবলী 

উপাসকমগ্ডলীর সভা 


মগ্ডলী-গঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ 
সম্বন্ধে মিরারের উক্তি 

ভারতব্ষাঁয় ব্রহ্মমন্দিরে সামা- 
জিক উপাসনা-প্রতিষ্ঠা _- 
কলুটোলা হইতে পদব্রজে গমন 
করিয়া বন্ধুগণের মন্দিরে প্রবেশ, 
ইংরাজি, বাঙ্গালা ও উ্দ,তে 
নিবদ্ধ নিয়মাবলী কেশবচন্তর, 
প্রতাপচন্দ্র ও পাধাগোবিন্দ দত্ত 
কর্তৃক পাঠানস্তর, উৎকৃষ্ট পার্চ- 
মেন্টে লিখিত বঙ্গীয় নিয়মপত্র- 


২১৭৩৬ 


পৃষ্টা 


৫৪৬ 


৫৫৬ 


৫৫৮ 
৫৫৭৯ 


৫৫৪ 


৫৬৩ 


১১৭৪ 


ইংরাজী পন 


১৮৬৯, 
২২শে আগষ্ট 
( ?ই ভাদ্র, 
১৭৯১ শক) 


১৮৬৯, 
২৯শে আগষই 


আচাধ্য কফেশবচন্তর 


স্থান 


কলিকাতা 


2 


99 


। 


চে 


কলিকাতা 
(ভাঃ ব্রন্ধমন্দির) 


বিষয় 


খানি কড়ির বোতলে ছিপিবছ্ 
করিয়া গৃহের মেজে স্থাপন ও 
তৎপর প্রাতঃকালীন উপাসন। 

সায়ংকালীন উপাসনার পূর্বে 
আনন্দমোহন বন্থ, শিবনাথ 
শাশ্ী, কৃষ্ণচবিহারী সেন, 
ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি 
২১জন যুবা দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্গ- 
সমাজে প্রবিষ্ট হয়েন। তাহাদের 
কর্তব্য কি, কেশবচন্দ্র বিশিষ্ট- 
রূপে বুঝাইয়৷ দিলেন 

ছুইটী মহিলাও ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট 
হইলেন 

“€প্রম ও উদারতা” বিষয়ে সায়ংকালে 
উপদেশ 


“ইংলিশম্যান” ও “কফ্রেণ্ড অব. 


ইপ্তিয়ায়” এই উৎসব ব্যাপারটার 
উদ্দারভাবে উল্লেখ 

মেহুগনি কাষ্ঠনিশ্মিত অতি হ্থন্দর 
বেদী ও আচাধ্যের পুস্তক রাখি- 
বার একথণ প্রস্তর ল্যাজারস্‌ 
কোম্পানীর দান; বেদীর উপ- 
রিস্থ কার্পেটের মনোহর আদন- 
খানি সিঙ্দুরিয়াপটার মল্লিক 
পরিবারের 'জনৈক মহিলার দান 

প্ব্যাকুলতা” ৰেষয়ে উপদেশ 


৫৬৩১ 


৫৬৩৪ 


৫৬৫ 


€ ৬৩৫ 


৫৬৫ 


৫৬৭ 


৫৬৭ 


ইংরানী সন 


€ই সেপ্টেম্বর (ভা ব্রহ্মমন্দির) 


১৮৬৯, 


১২ই সেপ্টেম্বর 
১৮৬৯১ 

২৬শে সেপ্টেম্বর 
১৮৬৯, 

৩রা অক্টোবর 
১০৬৭ 


১০ই অক্টোবর 
১৮৬৯, 


২৪শে অক্টোবর 
১৮৬৯) 
১৪ই নভেম্বর 
(৩*শে কাত্তিক, 
১৭৯১ শক) 


5) 


১৮৬৯, 


স্থান 
কলিকাতা 


5) 


বিষয়নির্ঘপ্ট 


বিধয় 
*বিনয়* বিষয়ে উপদেশ 


“বিশ্বাস” বিষয়ে উপদেশ |] 
“ঈশ্বর পিতা” বিষয়ে উপদেশ 

"ঈশ্বর রাজা” বিষয়ে উপদেশ 

“ঈশ্বর পরিত্রাতা” বিষয়ে উপদেশ 


'ত্রান্মধশ্মের উদারতা” বিষয়ে উপদেশ 


'বাঙ্গল। মাসের শেষ রবিবারে প্রাতে 


মাসিক উপাসনার বাবস্থা, ৩*শে 
কাণ্তিক মাসিক উপাসন। আরম্ত 


এই উপাসনাতে প্রায় একশত 
ব্যক্তির দণ্ডায়মান হইয়! “ত্রাক্ষ- 
ধর্ম ব্রত” গ্রহণ 

৬০।৭০ জন ত্রাঙ্মভ্রাতা অপরাছে 
কেশবচন্জ্রের বাসভবনে সম্মিলিত 
হন। "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মলমাজ”, 
“ভারতবর্ষীয় ব্রন্বন্দন্দির” ৯৩ 
“মন্দিরের উপাসকমণ্ডলী” কি, 
কেশবচন্দ্র সকলকে বুঝাইয়া দেন 
মন্দিরে পোকসংখ্য।-বুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে মগ্ডুলীগঠন শ জীবনে ত্রাঙ্- 


২১৭৫ 


€৩ও৪ 


ধণও 


৫৭১ 


৫৭২ 


৫৭৩ 


৫৭৫ 


২১৭৬ ৰ আচার্য কেশবচন্ু 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় ঠা 
ধর্মের পরিণতি এবং ব্র্মমন্দির 
হইতে দীনদরিত্রদিগকে দান 


করিবার বাবস্থা ৫৭৭ 
১৮৬৯, কলিকাতা মিরার পত্রিকায় কেশবচন্ত্রের 
১৩ই আগষ্ট ইংলগুগমনের ইচ্ছাপ্রকাশ ৫৭৯ 
ইংলগ কেশবচন্দ্রের ইংলগুগমনের সংবাদে, 
ইংলগুস্থ বন্ধুগণের আনন্দ প্রকাশ 
করিয়া পত্র ' ৫৭৯ 
১৮৬৯, ইংলগ্ডের ইউনিটেরিয়ান সম্প্র- 
৯ই নবেম্বর দায়ের ব্যক্িগণের সভা! করিয়া 
কেশবচন্ত্রের সার্দর অভ্যর্থনার 
জন্য উদ্যোগ ৫৭৯ 
১৮৭০) কলিকাতা ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭০খুঃ) ইংলও 
১৫ই ফেব্রুয়ারী গমনের দিন স্থিরীকরণ ৫৭৯ 
১৮৭৯) রী চত্বারিংশ মাঘোৎ্সবে, ২২শে জালু- 
২২শে জানুয়ারি যারি প্রাতে উপাসনা, অপরাহে 
(১০ই মাঘ, নগরসংকীর্তন ৫৮১ 
১৭৯১ শক) 
১৮৭০১ ৪ ১১ই মাঘ দিনব্যাপী উৎসব ৫৮৩ 
২৩শে জানুয়ারি 
( ১১ই মাঘ, 
১৭৯১ শক) 
১৮৭০ « রর মন্দিরে ইংরাজিতে উপাসনা, 
' ২৪শে জাহুয়ারি . “অযিতাচারী সন্তানের আখ্যা- 
(১২ই ঘাঘ, য়িকার" ব্যাথ্যান ৫৮৫ 
১৭৯১ শক) | 


১) 


১৮৭০১ ১৯ই ফেব্রু; » সঙ্গতের বিবরণ_-অনেক গুরুতর 


ইংরাজী সন 
( ১লা ফাস্কন 
১৭৯১ শক) 
১৮৭০৩) 
৬ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৭০, 


২রা ফেব্রুয়ারী 


১৮৭০) 


১৫ই ফেব্রুয়ারী 


১৮৭০, 
১৫ই ফেব্রুয়ারী-_ 
২১শে মার্চ 
১৮৭০, 
৪ঠ1 মার্চ 
১৮৭০, 
২১শে মার্চ 


২২শেমাচ্চ 
২৩শে মার্চ 


২৪শে মার্চ 


২৭৩ 


লগ্ন 


[০ 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 

কথ! বলেন ।--*গুরুত্বীকার কত 
দূর আবশ্যক 

উপাসকমণ্ডলীর মাসিক অধিবেশনে 
কেশবের নিবেদন 

10৬1) [1811এ 21217618170 2170 
[7019 সম্বদ্ধে দেশের নিকট 
বিদায়স্থচক বক্তৃতা 

কফেশবচন্দের ইংলগুযাত্রা _- 
“10101” নামক বাম্পীয়- 
পোতে ইংলগ্ড যাত্রা করেন। 
সঙ্গে ভাই প্রলন্নকুমার সেন, 
আনন্দমোহন বস্থু, গোপালচন্জর 
রায়, রাখালদাস রায়, কুষ্ণধন 
ঘোষ যান 

সমুদ্রপথের টনিক বিবরণ 


এডেন হইতে ভারতীয় ত্রান্গ ভ্রাড- 
বৃন্দকে কেশবের পন্রর 

লণ্ডন নগরীতে উপস্থিতি-_ 
বিহারীলাল গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত, 
ও রুষ্গোবিন্দ গুপ্তের সহিত 
সাক্ষাৎকার 

মিন্‌ কলেটের সহিত সাক্ষাৎকার 

0014 [.5%15705র গৃহে নিমন্ত্রণ 

এবং “ইগ্ডয়া অফিসে? গমন 

মিস্‌ কবের বাড়ী নিমন্ত্রণরক্ষা, 


২১৭৭ 


পৃষ্ঠ 


৫৮৮ 


৫ন২ 


৫৪৭ 


৫৯৮ 


৬০৫ 


৬১৭ 
৬১৮ 


৬১৮ 


২০১্দে 


ইংয়াজী সন 


১৮৭৬) 
২৬শে মার্চ 


২৮শে মার্চ 


২৯শে মার্চ 


৩০শে মার্চ 


৩১শে মার্চ 


আচাধ্য কেশবচন্তু 


বিষয় 
11159 7. 51081 প্রভৃতি ব্রাঙ্গ- 
সমাজের কার্যে উৎসাহশীল নর- 
নারীগণের সাক্ষাৎলাভ 


[76107515 ১০৪৪৪ ১০০15 তে 


গমন (1107 01111) 11, 18000 
13702170, 1:010 ঠ১৪)0611655, 
[1715, 811017 (17165109176), 
1115, 95%০911) 1১1155 ]. 81101 


প্রভৃতির সঙ্গে দেখা ) 


৪11 [তাত ৬০1775% কেশবের 


সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগমন 


প্রাতরাশের পর 100 19৬/- 


1517০5এর সঙ্গে [0015 97806 
গমন-_সেখানে 95171২০9০৩1 
01716000610, ৪] গত ০ 
716) ৭১17 165051101ত 051)1- 
08১ 1017. 119179155র সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার; 12101017)360175 
01810, ৬/5৪07)21056 40065, 
৮2115121617 171055এ গমন 

কালে &05.  $1711119র 
বাড়ী বন্ধুসশ্মিলনে গমন | ঠা 

5৪1%র সহিত পরিচয় 


11155 056067105 ৬৮/11/0100 


এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


[০10 8110 18077. 8/15710৩- 
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1155 56706519051 2 50)0067- 
81705 4১99০9০180101)”এ 1 20)- 
0৩187)০০ বিষয়ে বক্তৃত। 
5৮৩9107১018 ১০০1০) কর্তৃক 
36, 31000050015 50560 
কেশবচন্দ্রের অভ্যর্থনা ও কৃত- 
জ্ঞতাস্থচক কেশবের বক্তৃতা 
0০01017) 0109061এ কেশবচন্দ্রের 
“হিন্দুধর্মমবাদ” সম্বন্ধে বক্তৃতা 
[162 01010150217 01081০0এ 
011051) 210 0016110 [0101- 
91191) 4৯930০01801017এর 
বাষিক সভায় কেশবের অভি- 
সনাল 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক কেশবের 
বন্তৃত। 

07505]  151805এ 1311015] 
217৫ 7016168) (01016817191) 
/১5$০9০15800এর ভোজে কেশ- 
বের বক্তৃতা 


৬৭৭ 
৬৮৩ 


৬৩৮৪ 


৬৮৯ 


৬৪৩ 


৬৪৯৩ 


৬৪৫ 


৬৯৭, 


৬৪৪৯ 


ইংরাজী সন 
১৮৭৩) 
১১ই জুন 
১২ই জুন 


১৫ই জুন 


১৭ই জুন 


২০শে জুন 


২১শে জুন 


9) 


২৪শে জুন 


২৫শে জুন 


২৬শে জুন 


২৬শে জুন 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


স্থান বিষয় 
31715001  :[ 1,9056 7০095এ 11158 
0৪1061)5:এর আতিথ্য স্বীকার 
ী [81101571680 01)8161এ “নব- 
জন্ম বিষয়ে কেশবের উপ- 
দেশ। অপরাহে রাজা রাম- 
মোহনের সমাধিস্থলে গমন 
18860 (বাথ) 0110 11711 472081800,3 
00165 10 [17017 বিষয়ে 
কেশবের দ্বিতীয় বক্তৃতা 
[,513069097 1:615069161 [6100991210৩ 
7911এ “ভারতলৎস্কার” সন্বপ্ধে 
কেশবের বক্তৃতা 
31:0)11080918 118509010 17811এ কেশবচন্দ্রকে 
স্বাগত সম্ভাষণ এবং কেশবচঞ্্রের 
বক্তৃত৷ 
০051)2108 115018810105 [77114 ম্বাগত 
সম্তাধণ ও কেশবের বক্তৃতা 


9১ কেশবকে সস্তাষণপত্র 
121101)65161 [165 07708 [5৭11এ স্বাগত 
সস্ভাযণ 
্ 00101601115 0010 &11191706 
কর্তৃক সম্ভাষণ 
৪ প্রাতঃকালে 9051)55৬ 755 [718 


0217) 1755 0100100এ 
“ছিজত্” বিষয়ে কেশবের উপ- 
দেশ 

[.1৩7০০1 সাম়ংকালে 1%৩10091এ 11101৩ 


ণ৩৫ 


৭৬৬ 


৭১২ 


৭১৭ 
৭২৯ 


ণ২২ 


ণ২৫ 


শ৩৩ 


২১৮৮ 


ইংয়!জী সন 


১৮৭০, 
২৭শে জুন 


২৮শে জুন 


২৯শে জুন_- 
: ১৪ই জুলাই 


২০শে জুলাই 


১লা আগষ্ট 


৯ই আগষ্ট , 


১৩ই আগ 


সান 


[1$2109001 


[01001 


অসবরণ 
প্রালাদ 


আচার্য; কেশবচন্জর 


বিষয় 
১০06০ 13808150 0115091এ 
কেশবের উপদেশ 

11001715066 11750601654 
“নীতি ও ধর্ম সম্বদ্ধে ভারতের 
অবস্থান” বিষয়ে কেশবের 
বক্তৃতা 

[55100901এ একটা ক্ষুদ্র সভায় 
উপরোক্ত বিষয়ে বক্তৃত! 

7. ৬/,19)87102717 01 ৯89 
1১810)এর [.1৮210901এবর 
বাড়ীতে অন্থস্থতাবশতঃ বিআম 

1681 038691) 5666 126 
187501715 17151]এ ব্রহ্গবাদি- 
গণের জন্য সভা-স্থাপনের অভি- 
প্রায়ে কেশবের বক্তৃতা 

ড৬1060118. [)1500155101) ০০151 
মাসিক সভায় /১1০1)16000121 
077112%তে। 0011001£ 
50৪৮৫ “ভারতের নারীগণ” 
সম্থদ্ধে নভাপতি কেশবের বক্তৃতা 

[০0011517277 এর যাজকদিগের 
সম্তাণনপত্রের উত্তর 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে ১৩ই 
আগষ্ট সাক্ষাৎকারের জন্য ডিউক 
অব. আর্গাইলের কেশবকে পত্র 

মহারাণী ৬1০০11৪র সহিত কেশ- 
বের সাক্ষাৎকার | 


গ৩৩ 


৭৩৫ 


৭৩৫ 


১৩৬ 


৭৩৯ 


৭৪৩ 


৭8৮ 


৭৫০ 


খি€ও 


ইংরাদী সন 


৯৮৭৩১ 
২৩শে আগ 
২৭শে আগষ্ট 


৯ই সেপ্টেম্বর 


১৯শে আগ 


২২শে আগই 
২৭শে আগ 


২৮শে আগষ্ট 


বিষয়নির্ঘন্ট 


দন বিষয় 
1:00907 মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ» 
কারের পর 0০01, ঢ6017501)- 


১/কে কেশবচন্ত্রের পত্র 
উইগুসোর 001, [0205070/ কেশবকে পত্র 


118)07 06175121917 310- 
00101)এর পত্র। কেশবচজের 
171০০ চাহিয়] পাঠান ( মহা- 
রাজ্জী ও 131106558 [:6%০5৩- 
এর আজ্ঞান্ুলারে ) 
লগ্ডন পক্রোত্বরে ফটোগ্রাফ প্রেরণ, মহা- 
রাজ্ঞী ও রাজকুষারীর ম্মারকচিহ্ন 
গৃহে লইবার আকাক্ষ। প্রকাশ 
মহারাজ্জীর একখানি ক্ষোদিত 
প্রতিকৃতি ও মহারাজ্জীর স্বহন্তে 
কেশবচন্জ্রের নাম লেখা দুইখানি 
গ্রন্থ উপহার পাইয়৷ মহারাজ্ীব 
সেক্রেটারীকে রুতজ্তাস্চচক পত্র 
80110100121) 00061) 91. 7771|এ 12101195০- 
[)1)1071 1151100007এ “ভার- 
তের ধর্ম ও সমাজ-সম্পর্কীয় 
অবস্থা” সম্বন্ধে কেশবের বর্তৃতা 
018560 011 17811এ অভার্থনা ও রেশব-' 
চক্রের কতজতা প্রকাশ 
[5০ 10৮1) [78114 01510 0006 
অভ্যর্থন] ও প্রত্যুত্তর 
্ 111] 01010890614 ৭7005 


২১৮৯ 


পৃষ্ঠা 


৫ 


৪২ 


৭৫৩ 


৭৫৩ 


৭৫৩ 


৭৬২ 


শু 


২১৯৪ আচাধ্য ফেশবচন্ত্র 
ইংয়াজী সন স্বান বিষয় 
11511076000 11 [17018 
870 [21721800” বিষয়ে 
উপদেশ * 
৪ঠা সেপ্টেম্বর 13117601 91716 01000৮এ 4] 100036 38 
08017181510 1২106 
ন0 109 19070639 : 0) 
(9003 11) [7110 9/111 1 ০3০ 
এই প্রবচন অবলম্বনে [78765/611 
56117017 * 
*ই সেপ্টেম্বর 9718৩181109) 105068001*এ পা, 
0191) /$89001810101)৮ স্থাপন 
১২ই সেপ্টেম্বর 1,00000 [78707 509915 [২০০)এ 
| বিদায়ার্পণ অন্য সভা, ইংলগ 
সম্বন্ধে কেশবের ধারণা প্রকাশ 
১৭ই সেপ্টেম্বর ১০118109- 00101091151) 0170101)এ বিদায়, 
007 বাকা | 1210519170 ত্যাগ 
নিরামিশভোজী কেশবের ইংলগ্ডে 
ও জাহাজে আহার, পানীয়__ 
জল, €লমনেড, গরম ছুদ্ধ; 
প্রাতরাশ--ভাত, মাথন, ভাজা, 
'আলু। শাকশজী, দাল) রাত্রে__ 
এ প্রকার এবং ফল, পায়, মিষ্ট 
বস্ত্, ও কেক ( ডিম ন! দেওয়া) 
ইংলগ্ত, ইংল্ডে কেশবচন্ত্র কি প্রকারে 
গৃহীত হইয়াছিলেন, তদ্দিষয়ে 


টি ১৪ -ু পি শন ০৯ শি ০৮৩০০? সস 





কত, (55615 ০1601001765 11) চ5108191)09 ভ্রষ্টব্য | 


৭৬৩৮ 


৭৮৫ 


৭৪৯১ 


ইংরাজী সন 


১৮৭০, 

১০ই এপ্রেল-_ 

১৭ই সেপ্টেম্বর 
১৮৭০, 


১লা অক্টোবর 


সান 


মিশর 
(28500) 


বিষয়নিংঘঘণ্ট 


বিষয় 

ইংরেজী সংবাদপত্রাদির 'অভি- 
মত ৭ 

16710050116 4১055101961 

[08117 ৩৬৩, /১81900, 0171. 
02112776151 

9900 85001553) 50101068510 
৪11 

015010010 

11001751) 15015063061 (0180- 
91016) [08117 0020151 

[19019 111710:এ প্রেরিতপত্র 

কেশবচন্দ্রের 051918075 00063 
(০ 12019 বিষয়ে বক্তৃতায় 
ভারতবাসী ইংরেজদের ক্রোধ, 
একজনের বঙ্থে গেজেটে পত্র, 
এই পত্রপাঠাস্তে ইংলগুবাসী 
জনৈক ইংরেজের 10701271111 
70এ তাহার উত্তর 

08585115 1156921)6এ 11193 
[181015 ০০9০৩এর প্রবন্ধ 

[২০০1৮ 1370016,5 [00610 ০17 
15991001) 

কেশবের ইংলগ্ডের সংক্ষিপ্ত 0180 
( ১৮৭৭ খুঃ ১*ই এপ্রিল হইতে 
১৭ই সেপ্টেম্বর পরাস্ত ) 

মিশর হইতে ইংলগ্ডের বন্ধুগপকে 
প্র 


২১৪১ 


৭৪৪ 
৭৯6 


খ৪€ 


৭৯৬ 
ণ৯৭ 


৭9৮ 


৮০৩ 


৮০৫ 


৮০৭ 


৮৬৮ 


৮১১ 


২১৪৭ 


ইংরাজী সন 
১৮৭০, 
১৫ই অক্টোবর 
১৮৭০) 
১৬ই অক্টোবর 


১৮৭০, 
১৮ই অক্টোবর 


১৮৭০) 


২০শে অক্টোবর 
২১শে অক্টোবর 


২৪শে অক্টোবর 


৯ই নভেম্বর 


স্থান 
বন্ধে 


কলিকাতা! 


ী 


বেলঘরিয়া 


কলিকাতা 
ফরিদপুর 


কলিকাতা 


চে 


ইংলগ 


আচার্য কেশবচন্ত্র 


বিষয় 


বোস্কাই নগরে উপস্থিতি 

ড্রামজী কাউসজী 175016016এ 
“ইংলগ্ড ও ইংরাজগণ” সম্বন্ধে 
বক্তৃতা 

কেশবের অভ্যর্থনার্থ ভারতব্ীয় 

উপাপকমণ্ডলীর সভা ও ভাই 
গ্রতাপচন্ত্রের বক্তৃতা 

কেশবচন্দ্রের কলিকাতায় পদার্পণ 


প্রত্যাবর্তনের পরদিন, এখানে ও 
ইংলণ্ডে কি জানিলেন, সেই 
অভিজ্ঞতা বিষয়ে সঙ্গতে 
কেশবচন্দ্রের উক্তি 

বেলঘরিয়াস্থ বাগানে অভ্যর্থনা 
( জয়গোপাল সেনের বাগানে ) 

ব্রাঙ্গিকাঁদের অভিনন্দন দান 

ফরিদপুর ব্রাহ্মগণের প্রেরিত অভি- 
নন্দন 

ইংলগ্ গমন বিষয়ে জনৈক বন্ধুর 
স্বৃতিলিপি £-- 

(১) কেশব ইংলগ্ডে গেলে বন্ধুদের 
অবস্থা 

(২) কলিকাতায় গ্রত্যাগমনের সময় 
বিপুল অভার্থনা 

(৩) কেশবের প্রতি 'ভারতেশ্বরীর 
সকরুণ ব্যবহার | 


৮১৫ 


৮২০ 


৮৭ 


৮২৩ 


৮২৬ 


৮২৭ 


৮২৭ 


৮২৭) 


৮৩৩ 


৮৩৩ 


ইংয়াজী সদ 


ৎ৭৫ 


স্থান 


বিষয় নির্ঘষ্ট 


বিষয় 


(৪) ইংরেজ নরনারীর চরিকর, সন্তাব 
ও নারীগণের সেবা 


(৫) অশিক্ষিত নিয়শ্রেণীর ইংরাজ 


মহিলার কুসংস্কার ও নির্ব,দ্ধিত! 

(৬) ইংরাজ যুবক যুবতীর ব্যবহার 
নৃত্য ইত্যাদি গুক্জন-সমক্ষে 

(৭) ইংরাজদের হিতৈষণা 

(৮) ইংলণ্ডের লোক [1৩0-০01- 
৪18119061 

(৯) ইংলপ্ডে আধ্যাত্মিক ভাবের 
অল্লতা 

(১০) 1২5৮. 017717111)5এর উৎসাহ 

(১৯) 2101, 8155 19]16এর 
সঙ্গে ফেশবচগ্রের আলাপ 

(১২) 1681 5091018%র সহিত 
আলাপ 

(১৩) কেশব ইংলগ্ডে ছুই একটা 
বক্তৃতা করার পর, জনৈক উচ্চ- 
পদস্থ পাদরীর সতর্ক বাণী (ভাবু- 
কতা বিষয়ে), কেশবচক্জরের মৃদু- 
ভাবে উত্তর, “মনে যেরূপ ভাব 
হয়, বক্তৃতায় তাহাই বলি”। 


কেশবের বক্তৃতা চলিল» সহণ্র 


সহত্র লোক মন্ত্রমু্ধ এবং তখন 
এ পার্রী অপরাধ-মাজ্জন! 
প্রার্থনা করেন ও বলেন “যে 
স্থান হইতে স্বর্গরাজ্যের ব্যাপার 


২১৪৩ 


পৃষ্ঠা 
৮৩১ 


৮৩২ 


৮৩৩ 


৮৩৪ 


৮৩৫ 


২১৯৪ 


ইংরাজী সন 


1 


১৮৭৩১ 


২৫শে অক্টোবর 
(৯ই কাঠিক, 
১৭৯২ শক) 


স্থান 


আচাধ্য ফেশবচন্দ্র 


বিষয় 
সকল নিকটবর্তী হয়, ভগবান্‌ 
আপনাকে সেই উচ্চস্থানে আব 
করিয়াছেন ও আপনার আধ্যা- 
ত্মিক দৃষ্টি এমন সুদৃঢ় করিয়। 
দিয়াছেন যে, আপনি স্বভাবতঃই 
সেই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া 
আছেন, যেখান হইতে স্বর্গ- 
রাজ্যের বিষয় সকল প্রত্যক্ষ 
দেখা যায় ও শুন! যায়” কেশ- 
বের বয়ম তথন মাত্র ৩২ বৎসর) 


(১৪) অন্য একজন ধশ্মপরায়ণ 


ইংরাজের উক্তি-“মিষ্টার সেন, 
- তোমার নরলতার মধ্যে 
খ্রীষ্টের সরলতা দেখিতে পাই-_ 
তোমার বিশ্বাস, বিনয়, হু- 
কোমল ভাব, প্রেম-গ্রভৃতি 
গুণের মধ্যে শ্রীষ্টের গুণের 
প্রতিভা নিরীক্ষণ করি--আমি 
যত তোমার পদতলে বসিয়। 
তোমার কথা শুনি, ততই আমি 
্রীষ্টকে বুঝিতে পারি এবং যতই 
তোমাকে দেখি, তোমার ভাবের 
মধ্যে শ্রীঃকে দেখি ।” 


কলিকাতা, ইংলগ হইতে প্রত্যাগমনের পর 


[850 2170 6০5 সম্মিলিত 
করিবেন, এজন্য কৈশব উদ্চোগী 
হইয়া, তাহার গৃহে ব্রাঙ্গবন্ধুগণকে 


পৃষ্ঠ 


৮৩৬ 


৮৩৭ 


ইংরানী সন 


১৮৭৩১ 
রা নভেম্বর 
৭ই নভেম্বর 


১৫ই নভেম্বর 
১৭৯২ শক) 


১৮৭০ 
১৪ই নভেম্বর 


১৮৭০, 
২৮শে নভেম্বর 


বিষয় নির্ঘন্ট 


দান বিষয় 
আহ্বান,তাহাতে সংস্কার" 


কা্যের উদ্দেশ্থে পাঁচটা বিভাগ 


স্থাপনের প্রস্তাব 
কলিকাতা “ভারতসংস্কারকসভা” সংস্থাপন 


উহার প্রথম অধিবেশনে নিষ্- 
লিখিত পাঁচটা বিভাগের উদ্দে- 
খ্যাদি বর্ণন £-- 
১। স্ত্রীজাতির উম্নতিলাধন 
বিভাগ 
২। সাধারণ ব্যৰসায়সম্পকাঁয় 
জ্ঞানশিক্ষা বিভাগ 
৩। স্থল সাহিত্যবিভাগ 
৪। স্ুরাপান ও মাদকনিবা- 


রিণী বিভাগ 
৫€। দাতব্য বিভাগ 
রর সলভ সাহিত্যবিভাগ হইতে পম্ুলভ 


সমাচার* সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশ (এক পয়সা মূল্যের ) 
ী শশত্রীজাতির উন্নতিসাধন” বিভাগে 
বয়স্থা নারীগণের জন্য বিদ্যালয় 
বরাহনগর পকুরাপান ও মাদকনিবারিণী” 
বিভাগে, ১৪ই নভেম্বর (১৮৭৭) 
বরাহনগরে একটা সভা আহ্বান 
কলিকাতা শ্রমজীবীদের শিক্ষা ও ব্যবসায়সম্প- 
কিয় শিক্ষাবিভাগ-_ কলুটোলা 
গৃহে ২৮শে নভেম্বরের সভায় 


সই১৯৫ 


৮৩৮ 
৮৩৮ 


৮৩৮ 


৮৪০ 


৮৪১ 


৮৪১, 


২১৯৬ 


ইংরাজী সন স্থান 


কলিকাতা 


১৮৭১) 
১ল। ফেব্রুয়ারি 


১৮৭১১ 
১৪ই এপ্রিল 


ষ 


১৮৭১১ 
২৪শে ফেব্রুয়ারী 


আচারধা কেশবচন্দ্র 


বিষয় 


নিয়লিখিত পাঁচটা বিভাগ 
স্থাপন :-_ 


১। স্বত্রধরের কাধ্য 
২। স্থচীকাধ্য 
৩। ঘড়ি মেরামত 


৪। মুদ্রাঙ্ধণ ও লিখোগ্রাফ 
৫1 11761891105 

দাতব্য বিভাগে দরিদ্র বালক- 
দিগকে মাসিক বৃত্তি, অন্ধ থঞ্জকে 
সাময়িক দান, পীড়িত দীন 
পরিবারে চিকিৎসক-প্রেরণ ও 
বিনামূল্যে ধধবিতরণ প্রভৃতি 
কাধা 

স্্ীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় স্কাপন ([খ৪- 
[155 1,80165+ 101101971 2110 
4৯01 ১010091 পরবস্তিকালে 
"$10607171175000001) 101 
01715” নাম হইয়াছে ।_-ড1৫৩ 
0০016 101 ৬1০00121190. 
00001 107 1922--23) 

শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ 
কর্তৃক “নারীজাতির উন্নতিবিধা- 
য়িনী সভা” স্থাপন 

“দেশীয় নারীগণের উন্নতি” বিষয়ে 
কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা 

বিলাত হইতে প্রভ্যাগমনের পর 
কেশবচন্দ্রের মহধির সহিত 


৮৪৭ 


৮৪১ 


৮৪৭ 


৮৪৭ 


৮৪৮ 


ইংরাজী সন 


১৮৭১, 
_ ১৩ই জানুয়ারি 
(১ল। মাঘ, 
১৭৯২ শক) 


১৪ই জানুয়ারি 
(২র! মাঘ) 

১৫ই জানুয়ারি 
( ৩রা মাঘ) 


২২শে জানুয়ারি 
(১০ই মাঘ) 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 
সাক্ষাৎকার, মহধিরও দুইবার 
ডী 
ভারতবর্ষীয় ব্রক্মমন্দিরে আগমন 


মৃহষি ও কেশবচঙ্জের উদ্যোগে 


ব্রাহ্মগণের মধ্যে সন্ভতাব-সঞ্চারের 

জন্য সদ্ধিপত্রের কথা-_মহষির 

নির্দেশমত কেশবচন্দ্রের সদ্ধি- 

পত্রের পাওুলিপি প্রস্ততীকরণ 
উহার পাঠাস্তে মহধির উত্তর 


কেশবচন্দ্রের প্রত্যুত্তর 

কেশবচন্দ্রের বাড়ী রবিবারে সকাল 
বেলার উপাননায় মহধষির আগ- 
মন, উৎসবে তাহাকে উপাসন। 
করিতে দেওয়ার প্রস্তাব 

একচত্বারিংশ মাঘোষ্মব উপলক্ষে 
ভারতবর্ষীয় ব্রদ্ষমন্দিরে প্রাত:- 
কালে মহষি দেবেন্দ্রনাথ উপা- 
সন! করেন। উপদেশে খ্রীষ্ট- 
বিভীষিকার কথা বলেন 

মহধষি দেবেজ্্রনাথের উপদেশে 
ব্রা্মগণের মনোভাব 

্রষ্টের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন জন্য 

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ , হইতে 
৬২ জনের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ- 
পত্র মহত্ির নিকট প্রেরণ 

মহধির উত্তর 

সশ্মিলন সম্বন্ধে ত্রাক্ষগণের নিরাশ! 


২১৪৭ 


৮৫২ 


৮৫২ 
৮৫৪ 


৮€৪ 


৮৫৫ 


৮৫৬ 


৮৫৭ 


৮৫৮ 
৮৫৯ 
৮৫৯ 


২.১, 


ইধরাজী সন 
১৮৭১, 
২২শে জাঙ্গিয়ারি 
(১০ই মাঘ, 
১৭৪৯২ শক) 


৫] 


১৮৭১) 
২৩শে জানুয়ারী 
(১১ই মাঘ, 
১৭৯২ শক) 


১৮৭৩ 


১৮৭১ 


১৮৭১ 
৯ই এপ্রিল, 
১৮৭১, 


৭ই মে 


স্থান 
রূলিকাতা 


ইংলগ্র 


আমেরিকা 


কলিকাতা 


আচার্য কেশরচন্ত্র 


বিষয় 


অপরাহ্ে নগরসন্ীর্তন ও সন্ধ্যায় 
ব্রঙ্ছমন্দিরে উপাসনা 


সন্ধ্যায় কেশবচন্দ্রের “উদারতা” 
বিষয়ে উপদেশ 

“ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মহুষ্যের 
ভ্রাতৃত্ব * বিষয়ে কেশবচন্দ্রের 


উপদেশ (মন্দিরে ) 


বিদেশে ব্রাঙ্গধম্মেরে প্রভাব 
বিলাত হইতে রেভ, চাল 
বয়সী সাহেবের এখানকার 


জনৈক বন্ধুকে পত্র 

কেশবচন্দ্রের ইংলগ্ডে স্থিতিকালে, 
আমেরিকার “ম্বাধীন ধর্শমসমা- 
জের” বাৎসরিক অধিবেশনে 
সম্পাদক পটার সাহেবের 
“ভারতবর্ষের পুরাতন ও নৃতন 
ধন্ম” বিষয়ে বক্তৃতা 

কেশবে কম্দ ও আধ্যাত্মিকতার 
সমাবেশ 

কেশবের সাধু ও ধর্ম্গ্রস্থসন্বন্ধে মৃত 


ঈশ্বরদর্শন-_মানধষের নিজের বলে 
ঈশ্বরদর্শন হয় না, ঈশ্বরকপায় 
হয় 


৮১৬৩ 


৮৬৬ 


৮৬৭ 


৮৬৭ 


৮৬৪ 


৮৬৯ 


৮৭১ 








রং 
21752173161: 
নির্ঘণ্টশ্চী রা ২১০৯০, 
'ইংয়াজী সন স্থান বিষয় এ 
১৮৭১, কলিকাতা ঈশ্বরাদেশ সন্ধে কেশবের দৃঢ়মত, ৮৭৩ 
৩০শে এপ্রিল 
১৮৭১) ্ শুফতা-নিরসন সম্বন্ধে সঙ্গতে 
১৮ই মে আলোচন! ৮৭৫ 
(€ই জোষ্ঠ, 
১৭৯৩ শক) 
১৮৭১ রর “পাপ প্রলোভন মনে এককালেই 
আসিবে না. এব্ধপ সম্ভব কি 
না?” প্রশ্নের উত্তর ( ১৭৯৩ 
শকের ১৬ই আধাটের ধর্মতত্বে 
সঙ্গতৈর আলোচনা দ্রষ্টব্য) ৮৭৬ 
১৮৭১ রঃ সত্যকে ভিত্তিভূমি করিয়া প্রেম- 
সাধন (১৭৭৩ শকের ১৬ই 
আাবণের ধশ্মতত্বে সঙ্গতের 
আলোচন। দ্রষ্টব্য ) ৮৭৭ 
১৮৭১, রঃ প্রেমরাজ্যস্থাপনের জন্য কেশবের 
২০শে আগষ্ট ব্যাকুলতা ( ১৭৯৩ শকের ১৬ই 
(৫ই ভাব্র, ভাঙ্রের ধন্মতত্বে ভাদ্রোৎ্সবের 
১৭৯৩ শক) উপদেশটা দ্রষ্টব্য ) ৮৭৯ 
১৮৭০) রী ইংলণ্ড হইতে আপিবার পরই সঙ্গ- 
২৮শে অক্টোবর তের আলোচনায়, 'ঈশ্বরবিশ্বা' 
-_ “তিনি আছেন এবং “তিনি 
কথা কন? বিষয়ে কেশরচন্দ্রের 
উক্তি ৮৮০ 
১৮৭১ বিবাহবিধির আন্দোলনে “কলি 


কাতা-ব্রাঙ্মলমাজ* বিবাহবিধির 
বিরোধী হইয়। দাড়াইলেন এবং 


২২৩৩ 


ইংয়াজী সন 


১৮৭১ 


১৮৭১) 


৮ই অক্টোবর 


১৮৭১, 
৩*শে সেপ্টেম্বর 


১৮৭১, 
২১শে ডিসেম্বর 


স্থান 


কলিকাতা 


আচাধ্য কেশবচঞ্জ 


বিষয় 


গবর্ণর জেনেরেলের নিকট 
একটি অর্থশূন্ত আবেদন প্রেরণ 
করেন 

11901271110 কেশবচন্জ্ 
কর্তৃক কলিকাতা ব্রাহ্মমমাজের 
আবেদন সম্বন্ধে প্রতিবাদ 

বালিকাগণের বিবাহৃবয়স সম্বন্ধে 
ডাক্তারদিগের মতামত 

বিবাহবিধি সম্বন্ধে পত্রিকাসকলের 
ও সভাসমূহের মতামত 

বিবাহবিধি সম্বদ্ধে পণ্ডিতদের 
মতামত 

আন্দোলনে যে সকল অসত্য বাব- 
হারাদি প্রকাশ পায়, তৎপ্রতি 
লক্ষ্য করিয়! মন্দিরে কেশব- 
চন্দ্রের উপদেশ 

প০%/) [7911এ “বিবাহসম্পকাঁণ 
বিধি” বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ সেনের 
বক্তৃতা (কেশবচন্দ্র সভাপতি) 

স্থরেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তাকে 
ধন্যবাদ দ্রেন 

সভাপতি কেশবচজ্জের বক্তৃতা 

বিবাহবিধিসম্বদ্ধে স্যার 
ফ্রিয়ারের ইংলগুস্থ 
বন্ধুকে পত্র 

961৫০ 0০0012116€র বিবাহ- 
বিধি সম্পর্কে মন্তব্য 


বার্টল 


জনৈক 


৮৮২ 


৮৮৩ 


৮৮৩ 


৮৮৫ 


৮৮৭ 


৮৪৯৭ 


নও 


৪১৩৩) 


৯০৮ 


* ৪9$ি 


ইংয়াদী সন 


১৮৭২, 


৬ই জানুয়ারি 


১৮৭১) 
১লা জাচুয়ারি 


১৮৭১ 
১৮৭১ 


২৮৭১ 
(শেষভাগে) 


১৮৭১ 


১০৭২ 
জাচুয়ারি 


১৮৭২, 


২৪শে জানুয়ারি 


(১১ই মাঘ, 
১৭৯৩ শক) 


২৭ 


কলিকাতা 


বেহালা 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ঘন্ট 


বিষয় 

ব্যবস্থাপক সভায় ত্রাক্ষবিবাহের 
পাওুলিপি বিষয়ে মিঃ ইংলিসের? 
গ্রতিরোধ, সপক্ষে মিঃ ট্রিফেন 
ও [010 ১18১০র বক্তৃতা, 
সেদিন পাওুলেখ্য বিধিবদ্ধ হয় 
নাই 

“মিরার” পত্িকার দৈনিকে পরি- 
ণতি, ভারতবাসী কর্তৃক সম্পা- 
দ্বিত প্রথম ইংরাজী ট্দনিক 
কাগজ 

ভারতসংস্কারসভার বিবিধ কাধ্য 

বেহালায় জ্রাক্রাস্ত রোগীদের 
সেবা 

১৮৭২ সনের জন্য কেশবচন্দ্র প্রথম 
317110)0 101871% প্রকাশ 
করেন 

"্রান্দ-আবাস” ও পত্রাঙ্ষিকাবাপ” 
স্থাপিত হয় 

বিলাতের বন্ধুদিগের দান-_মন্দি- 
রের জন্তু 01631 যন্ত্র কলি- 
কাতায় পৌছে 

দ্বাচত্বারিংশ উৎসবে ১১ই মাঘ 
প্রাতে “প্রেমধাম? বিষয়ে উপদে্ * 


১১ই মাঘ অপরাহ্ে 'পরিবারসাধন' 
বিষয়ে আলোচনা 


২২৪১ 


পৃষ্ঠা 


৪১১ 


৯১৭ 
৯১২ 


৯১৩ 


৭১৩ 


৯১৫ 


৯১৭ 


৯১ ৩ 


৯১৯ 


২২৬২, আচারধা কেশব 


ইংয়াজী সম স্থান বিষয় 
১৮৭২, কলিকাতা কলুটোলাস্থ গৃহ হইতে নগয়কীর্ডন 
২২শে জাছুয়ারি' বাহির হয় এবং গোলদিতীতে 
ব্তৃতা 
১৮৭২) ২ কেশবের 10৮7 ন5]1এ পাযা- 
২৬শে জানুয়ারি [0105 78111) ৪10 1006111 
9099০1000115% বিষয়ে 
বক্তৃতা 
১৮৭২, এ দবাচত্বারিংশ উৎসবে ১১ই মাঘ 
২৪শে জানুয়ারি সায়ংকালের উপদেশে কেশবচন্তর 
(১১ই মাঘ, বলেন, “ঈশ্বরের আদেশ-শ্রবণই 
১৭৯৩ শক) ব্রা্মদিগের শান্ত” 
১৮৭২ রি নরনারীর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা- 


কালীন বিমিশ্রভাবে একত্র উপ- 
বেশনের আন্দোলন 
১৮৭২, বেলঘরিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলঘরিয়ায় 


৫ই ফেব্রুয়ারি জয়গোপাল সেনের উদ্যানে 
“ভারতাশ্রমের” প্রতিষ্ঠা 
১৮৭২) রাজগ্রতিনিধি লর্ড মেও ৮ই ফেব্রু- 
৬ই ফেব্রুয়ারি য়ারি নিহত হন। সেই উপ- 
লক্ষে কেশবের শোকগ্রকাশ- 
স্থচক পত্র 
১৮৭২, মেই উপলক্ষে ত্রদ্ধমন্দিরে বিশেষ 
১৮ই ফেব্রুয়ারি ৰ উপাননা--রাজভক্তি, বিষয়ে 
উপদেশ 
১৮৭২ কলিকাতা 7611706 01 /5195এর সাংঘা- 


তিক পীড়া হইতে আরোগা- 
লাভ উপলক্ষে প্রার্থনা 


8৬ 


৫ 


৪২৬ 


৯৩২ 


ইংরাজী সম স্থান বিষয় 
১৮৭২, ওসবরণ আরোগ্যলাভে কেশবচজ্জর আনন্দ 
”ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করিয়া যে পত্র মহা-' 
রাজ্জীকে লেখেন, তাহার উত্তর 
১৮৭২ ইংলগ্ত কেশবচন্ত্র সম্বন্ধে ইংরাজ ব্রহ্মবাদীর 
পত্র-“জীবন অগ্রে, মত পরে 
_-ইহাই কেশবের জীবনের সার 
তত্ব" 
১৮৭২, কলিকাতা গবর্ণর জেনেরলের উপস্থিতিতে 
১৪ই মার্চ [০৬0 08114 কেশবের “দেশীয় 
সমাজের পুনর্গঠন” বিষয়ে বক্তৃতা 
১৮৭২, রী “21015854১০৮ 111 0£ 1872” 
১৯শে মার্চ 0৭55৩] ( বিবাহবিধি আইনে 
পরিণত হইল ) 
১৮৭২, কাকুড়গাছি কাকুড়গাছিতে মহারাণী স্বর্ণময়ীর 
মার্চ উদ্যানে ভারতাশ্রম আনয়ন ও 
তথায় ৬ই এপ্রিল স্ত্রীবিদ্ালয়ের 
পুরস্কারবিতরণ 
১৮৭২, রর "ভারতাশ্রম” কাকুড়গাছিতে এক 
এপ্রিল মাস থাকে, পরে ১২নং ও ১৩নং 
মুজাপুর রটে আনয়ন ও তথায় 
পরিবারসাধন 
১৮৭২, কলিকাতা 1০7 7511 “ভারতসংস্কার 
১৩ই এপ্রিল সভার” বাধিক অধিবেশন), মদ, 


বিষয়নির্বণ্ট 


পাননিবারণী শাখা হইতে প্রকা- 
শিত “মদ না| গরল* মাসিক 
পত্রের উল্লেখ; দুইটা নৃতন 
বিষয়ে সভার মনোযোগ- অল্প 


হত 


ষ্ঠ 


"৯৩৩ 


৪৩৪ 


৯৩৬ 


৪৩৭ 


৪৩০ 


৪9৩ 


২২৪৪ 
ইংরাজী লন 


৬০ 


১৮৭২, 
২৭শে মার্চ 


১৮৭২) 


১৬ই সেপ্টেম্বর 


১৮৭২, 
৮ই মে-_-১৬ই 
আগষ্ট 


স্থান 


কলিকাতা 


৯১ 


)9 


আচার্ধ্য কেশবচন্্র 


বিষয় 
বয়সে নারীগণের বিবাহনিবারণ 


এবং পতিতা নারীগণের উদ্ধার; 


সভার শেষে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
কেশবেএ তিনটা বিষয়ের প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ :--(১) 
মুখে নহে, কাধ্যতঃ সংস্কার 
সাধন, (২) আত্মনির্ভর, 
(৩) উদ্ারভাব। 


২৭শে মার্চ হইতে ইংলগ্ডের বন্ধুগণ 


প্রেরিত 01881 মন্দিরে বাব- 
হার, কেশবের কৃতজ্ঞতাপত্র 


[5ছ. [9811 সাহেবের ত্রাক্ধর্ম 


স্বীকার, ব্রান্ষবন্ধুলভায় “ত্রাঙ্ধ” 
নাম লইয়! আন্দোলন, ডল 
সাহেব বলেন--খ্রীষ্টধর্শই ব্রাহ্ধ- 
ধশ্ম; ডল সাহেবের মত-প্রকাশে 
ষে বিতর্ক উপস্থিত হয়, কেশব- 
চন্দ্র কর্তুক তাহার মীমাংস। 


কেশবচন্দ্র 1710 11)1105) (ভারত- 


বন্ধু) নাম দিয়া [00180 
8117701এ গবর্ণর জেনারেল 
[1,010 [০916100০1কে সম্বো- 
ধন করিয়া নয়খানি পত্র--৮ই, 
১৭ই, ২১শে মে, ১২ই, ১৮ই, 
২৩শে জুলাই, ১লা, ৮ই ও ১৬ই 
আগষ্ট তারিখে বিদ্যাশিক্ষা, 
উচ্চশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, শিকল্প- 


পৃষ্ঠা 


৯৪৪ 


৯৪ ৫ 


৪৪৩৬ 


বিষয়নির্ঘণ্ট ইওর 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় শু 
শিক্ষা, নারীশিক্ষার্দি বিষ 

প্রকাশ করেন , ৯৪৯ 
১৮৭০ এডিনবরা কেশবচন্ত্রের ইংলণ্ডে স্থিতিকাল 
ডাক্তার নরমান ম্যাকলিয়ডের 

কেশবচন্দ্রকে দুইথানিপত্র ৯৫২ 
১৮৭২ কলিকাতা *ব্রান্মধর্ম_হিন্দুধর্শ্ম”-_-ইহা প্রতি- 


পাদ্নের জন্তু কলিকাতা! সমাজের 

প্রচেষ্ট। এবং ১৭৯৪ শকের ১৬ই 

আশ্বিনের ধর্মতত্বে ও ততৎপর- 

বর্তী কয়েক সংখ্যায় এবং ব্রাঙ্গ- 

বন্ধুমভায় ইহার প্রতিবাদ ৪৫৩ 
১৮৭২ ্রাঙ্গবন্ধুসভায় লাহোরের নবীনচন্্ু 

রায়ের পত্রাঙ্গ ও সমাজসংস্কার” 

বিষয়ে বক্তৃতা এবং বক্তৃত। 


সম্বন্ধে কেশবের অভিমত ৯৫৩ 
১৮৭২) উত্তর পশ্চিম কেশবের শরীর অন্থস্থ হওয়ায়, 
১১ই অক্টোবর প্রদেশ শ্বাস্থা ও প্রচারার্থ উত্তর-পশ্চিম 


প্রদেশে গমন- মুঙ্গের, বাকিপুর, 
এলাহাবাদ, জয়পুর, আগ্রা, কান- 

পুর, এটোয়া প্রভৃতি স্থানে 
বক্তৃতাি বিবিধ প্রকারের কার্য ৯৫৪ 


১৮৭২, কলিকাতা কলিকাতায় প্রত্যাগমন ৯৫৫ 
২*শে ডিসেম্বর 
১৮৭২) এ... আশ্রমগৃহে গ্রচারকার্ধা সম্বন্ধে নিয়" 
মে মাদি প্রবর্তন জন্ত সভা ৯৫৬ 
১৮৭২, , ১ প্রচারকলভা সংস্থাপন ও তাহার 


€ই আগষ্ট প্রথম অধিবেশনে -- গ্রচার- 


২৪৩ 


ইংরাজী লন 


(২২শে শ্রাবণ, 
১৭৯৪ শক) 


১৮৭১, 
১১ই নভেম্বর 


১৮৭৩, 
১২ই জানুয়ারি 
১৮৭৪, 
১লা জুন 


১৮৭৪, 

৯ই আগষ্ট 
১৮৭৪) 

৬ই জুলাই 
১৮৭৪, 

১লা জুন 
১৮৭৫, 

১৯শে জুলাই 
১৮৩৭৩, 
' ২২শে জামুয়ারি 


জাচার্্য কেশবচন্্র 


স্থান বিষয় 


প্রণালী, প্রচারবিষয়ে অভাব- 
মোচন, প্রচারকপ্রেরণ ও পুস্তক- 
পত্রিকাদি-গ্রচার বিষয়ে নির্ধারণ 
কলিকাত। প্রচারকসভার নির্ধারণ--“এক 
জনের নির্ধারণাপেক্ষা অর্ধিক- 
ংখ্যকের নিপ্ধারণ গপ্রবল। 
সর্বাপেক্ষা সভাপতির নির্ধারণ 
প্রবল। এই সভার সভাপতি 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন” 
গ্রচারকসভায় সহব্যবস্থান নির্ণয় 
&) প্রচারকগণের পরম্পর ব্যবহারাদি 
সম্বন্ধে নির্ধারণ-ম্বাধীনত্াঁ ও 
অধীনতার সামঞ্জস্ 
প্রচারকের বিরুদ্ধে কাহারও অভি- 
যোগ সম্বন্ধে নির্ধারণ 
ব্রাঙ্মগণের বিবাদ মীমাংসার জন্য 
শাস্তিসভা স্থাপন 
9 প্রচারক ভিন্ন প্রচারকার্ষেযর 
লহায়কগণ সঙ্থন্ধে নিয়ম 
নিয়মাধীনতা ও আহগতোর 
বিধিতে সহব্যবস্থানের পূর্ণতা 
অয়শ্ত্বারিংশ মাঘোৎ্সবে প্রাতে 
“আমি আছি' বিষয়ে উপদেশ, 


অপরাহে নগরকীর্তনে ভল- 


মানেব, একজন ' মুসলমান ও 
একজন হিন্দুস্থানীর পতাকাধারণ 


৭৫৭ 


৯৫৭ 


৪৫৪ 


৯৫৪ 


৬ 


৬৬ 


৯৬৩ 


ইংরাদী সম 
১৮৭৩, 
২৩শে জ্াঙুয়ারি 
১৮৭৩) 


২৫শে জানুয়ারি 


১৮৭৩) 
প্রথমভাগে 


১৮৭৩, 
২৩শে ফেব্রুয়ারি 


১৮৭৩) 


১৬ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৭৩ 


১৮৭৩, 


৪ঠা এপ্রিল 


১৮৭৩) 
১৭ই এপ্রিল 


স্থান 
কলিকাত। 


বিষয়নির্ঘপ 
বিষয় 
"ঈশ্বরের সৌন্দর্য" বিষয়ে উপদেশ 


10৬10 1511এ 4103017501019) 
সম্থদ্ধে কেশবের বক্তৃতা 

স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতীর কলি- 
কাতায় আগমন ও কেশবচন্দ্রের 
সহিত সাক্ষাৎকার 

কেশবচন্জের উদ্যোগে গোরাচা 
দত্তের ৰাটাতে শ্বামীজির সংস্কৃত 
ভাষায় “ঈশ্বর ও ধর বিষয়ে 
বক্তৃতা। এতহ্বাযতীত 'একেশ্বরের 
উপাসনা, ও “মনুষ্েয় কর্তব্য 
বিষয়ে আরও দুইটী বন্তৃতা দেন 


'ঈশ্বরের পরিবার* বিষয়ে কেশবের 


উপদেশ 

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের, ত্রাঙ্গধন্মের 
হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য 
পউপনয়ন-সংস্কারের” অভিনব 
উপায়ে, কেশবের মনোবেদনা 

কেশবচন্দ্রের গৃহে সায়ং সমিতিতে 
রাঞ্জপ্রতিনিধি 1,010 1২০010- 
১:০০॥এর কন্তানহ আগমন 
( দেশীয় ভদ্রগৃহস্থের গৃহে সপৰি- 


২২৪৭ 


পৃ 


৯৩৩ 


৯৩৪ 


৪৩৭ 


৯৬ 


৪৬৭ 


ন৬৪ 


& 
ষ 


বারে রাজপ্রতিনিধির ১ম পরদার্পণ) ৯৬৭. 


প০%1 [1৭114 ভারত নংস্কার- 
সভার' দ্বিতীয় সাংবৎসরিকে, 
উচ্চশিক্ষা ও শ্ত্রীশিক্ষা, স্বীজাতির 


২২৪৮ 
ইংরাজী সম সান 


১৮৭৩ কলিকাতা 


১৮৭৩, 
১৬ই সেপ্টেম্বর 
১৮৭৩, 
২*শে সেপ্টেম্বর 


১৮৭৩) রি 
২২শে সেপ্টেম্বর 

১৮৭৩, লক্ষ 
রা অক্টোবর 


১৮৭৩, «  বীকিপুর 
সেপ্টেম্বর, ্ 

রি এলাহাবাদ 

১৮৭৩), বেরিলী 
অক্টোবর 


আচার্ধা কেশবচন্্র 


বিষয় 


উন্নতি ও শৃব্খলোম্মোচন, দেশীয় 
বিদেশীয়গণের মধ্যে সন্ভাব-বৃদ্ধি, 
'দেশীয়গণের মধ্যে দলাদলি ভাব 
তিরোহিত হইয়া সন্তাব-স্থাপন, 
মতভেদ থাকিলেও বন্ধুত্ব-রক্ষা 
ইত্যার্দি বিষয়ে কেশবের উক্তি 
স্রীবিদ্যালয়ের সঙ্গে বালিকাবিগ্যালয়, 
ব্রান্মিকাগণের জন্য ব্রান্ষিকা- 
বিগ্যালয় স্থাপন 
ব্রাহ্ম যুবকদিগের জন্য 'ব্রাহ্মনিকে- 
তন; বোডিং খোল। হয় 
রাজপথে অঙ্ীল সং বাহির করা ও 
অঙ্ীল চিত্রা্দি বিক্রয় নিবারণের 
জন্য 10%/0 [3811এ সভা, সকল 
সম্প্রদায়ের নহিত মিলিত হ্ইয়! 
 তশ্নিবারণের উদ্যোগ . 


উত্তৰ পশ্চিমাঞ্চলে বন্ুগণ সহ 


কেশবের গ্রচারঘাত্রা 

অযোধ্য ব্রাক্গদমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎ- 
'সরিক উত্সব, কেশবচন্দ্র কর্তৃক 
অযোধ্য। ক্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি- 
স্থাপন এবং কেশবের বত্তৃতা 

দুইদিন উপাসনা, ধন্মালোচনা ও 
কীর্তনাদি 

কয়েকদিন অবস্থান ও উপাসনাদি 

নিত্য উপাসনা, সিটিহলে ইংরেজীতে 
দুটী বক্তৃতা 


ন্ণ১ 


৯৭৩ 


৯৭৪6 


৪১৭৪ 


৯৭৩৬ 


৪ শত 


টা 
ল্ণ 


৯৭৭ 


ইংক়াজী সন 


১৮৭৩, 
বরা নভেম্বর 


৭ই নভেম্বর 


৯ই নভেম্বর 


১২ই নভেম্বর 


১৩ই নভেম্বর 


১৬ই নভেম্বর 


১৭ই নভেম্বর 


১৯শে নভেম্বর 


২৭৭ 


দেরাছুন 


লাহোর 


অয্বতসর 


আগ্র। 


বিষয় নির্ঘণ্ট 

বিষয় 
কয়দিন উপাসনা, আলোচনা, 
কীর্তন, বক্তৃতা র্‌ 


ব্রহ্মমন্দিরে ফকেশবচজ্জের উপাসনা, 
"156150070৩2, 06 €০৫+--- 
কেশবের ইংরেজীতে বক্তৃতা 

প051900 105210৩2111 
019১ বিষয়ে 1৪%/101703 
1৪11এ কেশবের ইংরাজি-বন্তৃতা 

কেশবচন্ছ্রের শালেমার বাগে প্রথম 
হিন্দী বক্তৃতা 

প্রার্থনাতত্বের উপর কেশবচজ্জের 
ইংরাজী বক্তৃত৷ 

কেশবচন্দ্রকে সম্ত্রাস্ত পঞ্জাবী ও 
ইংরাজগণ কর্তৃক অভিনন্দনপত্জে, 
সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে 'আত্মাতে 
ঈশ্বরের বাণী” বিষয়ে বক্তৃতা 

অপরাক্ে সংকীর্তন করিতে করিতে 
পঞ্চমণ্ডরু অজ্জ্রনের বাউলীতে 
গমন, তথায় অনাবৃত স্থানে 
হিন্দী বক্তৃতা, সায়ংকালে ব্রহ্ধ- 
মন্দিরে উপাসনা, শ্রবণ, দর্শন 
ও প্রাপযোগ, সম্বন্ধে উপদেশ 

স্থানীয় টাউন হলে 'ধশ্মের পুল? 
রু'খান; বিষয়ে কেশবের বন্কৃতা 


*"াজপ্রতিনিধি 12010 বৈ০:- 


010০%এর সঙ্গে কেশবৰের 
সাক্ষাৎকার 


ইক 


রহ 


৯৭৮ 


১ 


৯৭৯ 


৭৭) 


৭৪ 


৯৮৩ 


ইট ও 


৪৮৬ 


২২১০ আচার্ধয কেশবচন্জ্র 


ইংর!জী সন গান বিষয় 
১৮৭৩, আগ্রা তদ্গেশীয় রাজপ্রতিনিধির সহিত 
২*শে নভেগ্বর সাক্ষাৎকার 


কানপুর দুই দিন অবস্থান 
জব্বলপুর মন্মরপ্রস্তরময় পর্বত ও নর্শদার 
শোভা দর্শন, নর্শদায় ক্সানাস্তে 
উপাসন।, সায়ংকালে প্রকাশ্ঠ 
স্থানে কেশবচন্ত্রেে ইংরাজী 
বক্তৃতা 
ক এলাহাবাদ এলাহাবাদে আগমন 
১৮৭৩, কলিকাতা সাম্বংসরিক উত্সবের জন্য বদ্ধুগণ 
২৮শে নভেম্বর সহ কলিকাতা প্রত্যাবর্তন 
১৮৭৪, ব্রহ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা 
১৭ই জানুয়ারি 
১৮ই জানুয়ারি রর ব্রাঙ্গম্মিলনসভায় কেশবচন্ত্র সামা 
জিক শাসনের আবশ্টকতা 
বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন 
এ রর সায়াহ্ছে মন্দিরে 'পরিবারের একত্, 
বিষয়ে উপদেশ 
কেশবচন্দডের 10%1) 17711এ 
110200178 01 1768%617% 
বিষয়ে বক্তৃত। 
সঙ্গতে পাপ ছাড়িবার উপায় বিষয়ে 
কেশবের উক্তি 
৮... পরস্পরের বিচ্ছিন্ভাৰ পরিহার 


২৪শে জানুয়ারি 


২*শে জাচুয়ারী 


চি, 


_ জন্ত প্রচারকমহাশয়দের সম্বোধন 


করিয়। কেশবচক্দ্রের পত্র-_ 
“আমাকে ও বর্তমান বিধানকে 


+ পৃষ্ঠা 


৪৮৩ 


৯৮৯ 


৪৮২ 


৯৮৩ 


৯৮৫ 


৯৮৫ 


ইংরাজী সন 


১৮৭২, 

১৩ই ও ১৫ই 
ডিসেম্বর 
১৮৭৪, 


১৬ই জুলাই 


১৮৭৪, 


জুলাই 


১৮৭৪) 
১২ই আগষ্ট 


১৮৭৪) 
আগছ 


গ্থান 


কাণপুর 


কলিকাতা 


হাজারিবাগ 


বিষয়নির্ঘণ্ 


বিষয় 


ছাড়িবার জন্য আয়োজন করি- 
ঙ 
তেছ।**, "যাহারা এ বিষয়ে 


মনোযোগ না করিবেন, তাহার। 


অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের পায়ের 
জুতা আনার কাছে পাঠাইবেন" 

ভারতাশ্রমবাপিনীদ্বয়কে কেশব- 
চন্দ্রের পত্র 


হরনাথ বস্থুর সপরিবারে আশ্রম" 
ত্যাগ, হরনাথ বস্থর আশ্রমের 
প্রতি দোষারোপ বিবেচনার 
জন্য ভারতাশ্রমবাসীদের সভা 

হরনাথ বস্থর পত্বীর ভারতাশ্রম 
সম্বন্ধে সংবাদপত্রে গ্লানিস্থচক 
পত্র প্রচার করাতে আশ্রম- 
বামিনীদের প্রতিবাদ 

বিবাদ-মীমাংসার জন্য “শাস্তিলভ1” 
স্থাপনের উদ্যোগ । (১৭৯৬ 
শকের ১ল! শ্রাথণের ধশ্মতত্বে 
এ বিষয়ে লিপি প্রকাশ ) 

অন্ুস্থতাবশতঃ কেশবচন্দ্রের কলি- 
কাতা ত্যাগ ও হাজারিবাগ 
গমন ৃ 

কেশবচন্জ্রের হাজারিবাগে ভাদ্রোহ" 
সব (১৭৮৬ শকের ১৬ই ভাদ্রের 
ধর্মতত্বে উৎ্সববিবরণ গ্রকা- 
শিত ) 


২২১১৯ 


ষ্ঠ 


৯৮৩৬ 


ন৮ণী) ৯৮৮৮ 


৪৮৪) 


৯ 


ন৪৩ 


৯৯৩ 


২২$২ আচাধা কেশবচন্ত্র 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় 
১৮৭৪, হাজারিবাগ হাজারিবাগ হইতে ভাই প্রঈপ্নকূমার 
২৯শে আগ সেনকে কেশবচন্দ্রের লিখিত পত্র 
১৮৭৪ . পশ্চিমাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চলে গমন, বাকিপুর, 
(শেষভাগে) এলাহাবাদ হইয়া ইন্দোরে উপ- 
স্থিতি, ইন্দোরে রাজনীতি সম্বন্ধে 
দুইটী উচ্চভাবের বক্তৃতা 


ইন্দোর ভাই প্রতাপচন্ত্র ইংলগ্ড হইতে ২৬শে 
নভেম্বর, ১৮৭৪ থৃঃ, কলিকাতা 
প্রত্যাগমন করেন। তাহাকে 
সাদরে গ্রহণ করার জন্য ভাই 
প্রসম্নকুমার সেনকে ইন্দোর 
হইতে পত্র 
১৮৭৫ কলিকাতা কেশবচন্দ্রের কলিকাতায় প্রত্য।- 
গমন, ভারতাশ্রমের বিরুদ্ধে 
বিরোধিগণের অযথা কুৎসা- 
প্রচার জন্য কেশবচন্দ্রের বিচার।- 
লয়ের সাহায্য-গ্রহণ 


১৮৭৫) প্রতিবাদিঘ্ধয় অনুতাপ প্রকাশ 
৩০শে এপ্রিল করায় মোকর্দম] উঠাইয়! লওয়া 
হয় 
১৮৭৪, হাজারিবাগ কেশবচন্জের "সখী পরিবার” পুস্তক 
আগই প্রণয়ন (হাজারিবাগে অবস্থিতি 
কালে প্রণীত ) 


ব্রাজনারায়ণ বন্ধুর সহিত কেশব- 
চন্দ্রের স্বন্ধ-_রাজনারায়ণ বন্ুর 
নিকট কেশবের লিখিত কয়েক, 
খানি পত্জে দ্রষ্টব্য £- 


৪৯6 


8৫ 


৪৯৬) 


৯৯৭ 


পনি 9 


ননণ 


ইংরাজী সন 
১৮৭৩, 
১লা নভেম্বর 
১৮৬৩, ওরা মে 
১৮৬১১ 
১*ই এপ্রিল 
১৮৬৫১ 
৬ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৭১) 
২৮শে জুলাই 
১৮৮৩, 
২১শে নভেম্বর 
১৮৭৪ 


১৮৭৪, 
৮ই আগষ্ট 


১৮৭৪১ 
৯ই আগষ্ট 


১৮৭৪, 
১৬ই আগষ্ট 
১৮৭৪, 
২৩শে আগষ্ট 
১৮৭৪, 


€ই সেপ্টেম্বর 


স্থান 
লাহোর 


কলিকাতা 


কলিকাতা 


হাঞারিবাগ 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 


রাজনারায়ণ বস্থর নিকট কেশবের 
পত্র গু 


সমাজমধ্যে সাংসারিক কারণে 
বিরোধী ভাব 

"মুখী পরিবার” পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ 


কেশবচন্দজ্রের ভবনে উপাসকমগ্ডলীর 
লভায়, কে কে ইহার সভ্য, তাহা 
লইয়া বাদান্থবাদ 

এই সভার নির্ধারণে অসন্ত্ হইয়া 
কয়েক জন উপাসকের সম্পাদক 
ফেশবচন্ত্রের নিকট পত্র 
হাজারিবাগ হইতে কেশবের এই 
পত্রের উত্তর 


যছুনাথ চক্রবর্তী গ্রভৃতির কেশবের 


পত্রের উত্তর 
উপাসকমণগ্ডলীর সভা নি্ধারণ 


২২১৩ 


৪৯৮ 


* কীনীনি 


১৪৩৬ 


১৩৬৬ 


১৪১৬১ 


১৬৪২ 


১৬০৬৩ 


১৯৪৪ 


১৪৩ 


১৪০৬৩ 


১০৪৭ 


১৪৬৮" 
১৪৪৪ 


২২১৪ 


ইংরাজী সন 
১৮৭৪ 
১৫ই সেপ্টেম্বর 


১৮৭৪) 
১৯শে তেপ্টেম্গর 


১৮৭৪) 
১৬ই সেপ্টে্বর 


১৮৭৫, 
১৮ই জানুয়ারী, 
(৬ই মাঘ, 
১৭৯৬ শক) 
১৮৭৫, 


২১শে জানুয়ারি 


১৮৭৫ 
২১শেজান্গয়ারি 


সাম 
কলিকাতা 


আার্ধ্য কেশবচন্ 


বিষয় 

কেশবের যছুনাথ চক্রবর্তী গ্রভৃতির 
পত্রের উত্তর এবং উপানকমণ্ড- 
লীর সভ। আহ্বান 

উপাসক্দিগকে বিধিপূর্বক সভাবন্ধ 
করিবার জন্ত ব্রহ্মমন্দিরে উপা- 
মকগণের সভা, উপাসকমগ্ডলী 
স্থাপন 

১৫নং কলেজ স্বোয়ারে “কলিকাতা 
স্কুল” আনয়ন 

কতকগুলি মূল মত লইয়৷ সন্দেহ, 
মূল মতগুলির বিরোধে বিচার 
উত্থাপন জন্ত শিবনাথের সম্পা- 
দৃকত্বে “সমদর্শী। পত্রিকার প্রকাশ 

্রন্ধমন্দিরের উপানকমগ্ডলী স্বতত্ 
স্থাপিত হওয়াতে, সঙ্গতসভ। 
পুনঃ স্থাপন হইয়া প্রথম দিনে 
্রহ্মমন্দিরে উত্সব 

ভারতবধীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক- 
সভার মাসিক অধিবেশনের 
প্রস্তাবান্নুসারে পুনঃ সশ্মিলনের 
জন্য মহধির গৃহে অপরাঞ্ণে উভয় 
্রাহ্মদলের সভা 

মায়ংকালে প্রচারকবর্গ কেশবের 
গৃহে উপবিষ্ট হইলে, মণ্ডলীর 
অন্থান্তের" সঙ্গে অসস্ভাব থাকি- 
লেও, ধাহারা 'উৎসবে কাধ্য 
করিবেন, সেই প্রচারকদিগের 


১৪১৩ 


১৪১৪ 


১৪৯১৭ 


২৯০১৯ 


১৪২ 


১৩২১ 


ইংরাজী সন ভ্ডান 


১৮৭৫) কলিকাতা 
২২শে জানুয়ারী 


১৮৭৫, 
২৩শে জানুয়ারী 
( ১১ই মাঘ, 


১৭৯৬ শক ) 


১৮৭৪, 
১৫ই মার্চ 


১৮৭৪, 
৬ই সেপ্টেম্বর 


১৮৭৪, 
১৪শে সেপ্টেম্বর 


বিষয়নির্ধণ্ট 


বিষয় 


পক্ষে সন্তাবের দিকে একপদ 
অগ্রনর হওয়া! অসম্ভব হওয়ায়, & 
কেশবচন্ত্র সেস্থান হইতে উঠিয়া 
গিয়। গ্রচারকদের পাদুকা দ্বারা 
আপনাকে প্রহার 

পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বংনরিক উৎমব 
উপলক্ষে, ১*ই মাঘ গ্রাতে 
মন্দিরে উপাসনা, অপরাছে চারি 
দলে বিভক্ত হইয়৷ নগরসন্ীর্তন 

কেশবচন্জ্রের 2০৬0 11811 1.6০- 
0016--1391)010 005 1151) 


০0 1169%210 17 1107018+ 


এই বক্তৃতায় প্রকান্ট্ে “নৃতনবিধা- 

' নের” উল্লেখ ( কেশবচন্ত্রে নব" 
বিধানের ভাব প্রথম হইতেই 
ছিল; এ বিষয়ে ১০২৪ পৃষ্ঠার 
ফুট নোট ব্রষ্টব্য) 

“কেশবচন্দ্রের ব্রদ্ষমন্দিরে- -'ত্রাহ্ম- 
সমাজও ঈশ্বরের একটী বিধান” 
এবং “সমস্ত পথিবীর সঙ্গে 
আমাদের যোগ” বিষয়ে উপদেশ 

মন্দিরে প্রার্থনা--“তোমার নূতন . 
বিধান, নূতন অঙ্গীকারপত্র 

** পাঠাইয়া দেও" | 

ফেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় পুরাতন ও 

নৃতন বিধানের পার্থকোর উল্লেখ 


২২১৫ 


ক 


১৬২১ 


১৩২২ 


১০২৩ 


১৬৭২৪ 


১৪০২৫ 


১৩৭৩৬ 


১৪২৬ 


২২১৬ 


ইংরাজী সন 


১৮৭৪, 


১ল! অক্টোবর, 


১৮৭৩) 
২৬শে জানুয়ারী 
( ১৪ই মাঘ, 
১৭৯৪ শক) 


১৮৭৫) 
২৫শে জানুয়ারী, 
( ১৩ই মাঘ, 
১৭৯৬ শক) 
১৮৭৪ 


১৮৭৪ 


আচাধ্য ফেশবচন্দ্র 


স্থান 
কলিকাতা 


ভারতাশ্রম 


কলিকাতা 


বেলঘরিয়া -. 
তপোবন 


কলিকাতা 


বিষয় 

ধশ্মতত্বে “ঈশ্বরের নৃতন বিধান” 
ণামে গ্রবন্ধ 

প্রকাস্ত্ে "নৃতন বিধান” উল্লেখের 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ্যে মাতুভাবের 
প্রতিষ্ঠা « 

ভারভাশ্রমে ব্রাঙ্িকার্দিগের প্রতি 
উপদেশে বলেন, “মেয়েদিগকে 
ঘরে ন! দেখিয়া ঘ্বর্গের মা মনে 
করিলেন, অবশ্ই তাহাদিগকে 
কোন শক্র ভুলাইয়া৷ লইয়া গিয়া 
পায়ে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন” 

ব্রাঙ্গিকাদের উপদেশে বলেন, 'মাকে 
যদি না দেখিলে, ভবে যে 
তোমরা মাতৃহীন, 


ভারতাশ্রমবাপীদের আধ্যাত্মিক 
উন্নতি বিষয়ে শৈথিল্য-দর্শনে 
বেলঘরিয়ার তপোবনে একা 
নির্জনবাস ও যোগসাধন 

তৃতীয় পুত্রের অসুস্থতার জন্য 
তপোবন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন 


৪” «. বেলঘরিয়া- কয়েকদিন পরে সহধশ্মিণীসহ বেল- 





তপোবন 


ঘরিয়ার তপোবনে প্রত্যাগমন ও 


১৪২৬ 


১৬৭৬ 


১৪০২৬ 


১০২৭ 


১৬২৯ 


১২ চি 





* এখনও কেশবের পরমহংসদেবের সহিত পঙ্জিচয় হয় নাই। পরমহুংসের সঙ্গে সাক্ষাতের 
পূর্বেই কেশবের মনে মাতৃভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। মহ দেেত্রনাথের লমগ হইতে 
সঙ্গীতে ও উপদেশে মাতৃনামের উল্লেখ বিষয়ে ১*২৬ পৃউার কুটনোট জগ্টবয। 


বিষয়নির্ঘপ্ট ২২১৭ 
ইংরাজী সন স্কন ব্ষির পৃষ্ঠা 


বৈরাগাত্রত গ্রহণ এবং ইংলগ্ডের 
বন্ধুপ্রদত্ত ঘড়ী ও চেন বিক্রয়? 
করিয়া আশ্রমের টান! পাখার 
ব্যবস্থা করিতে বন্ধুগণকে 


অনুরোধ ১০১০০ 
১৮৭৪, কলিকাতা প্রচারকসভায় আশ্রমসন্বদ্ধে কতক" 
৬ই সেপ্টেম্বর গুলি গুরুতর দোষ কেশবচন্ত্র 


অতি স্পষ্ট ভাষায় বলেন। 
আশ্রম, নিকেতন, গ্রচারকাধ্য- 
লয় এগুলি এখন শ্রেষ্ঠ উপায় 
নহে; "স্ুখী পরিবার” বই 
খানিই এখনকার আদর্শ । 
যাহাতে মগুলী মধ্যে বাভিচার, 
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ভাব না আসিতে 
পারে, এপ সাধন প্রয়োজন; 
সত্যবাদী, জিতেক্জ্রিয়, পাপবিহীন 
ও সত্যগ্রাহী হইতে হইৰে ১০৩০ 
তাহার প্রতি এবং পরম্পরের 
প্রতি বাধ্যতা না জন্মিলে, 
প্রচারকবর্গের মধ্যে কোনকালে 
শাস্তি ও গ্রীতি সংস্থাপিত হইবার 
সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, এক দিন 
কেশবচন্দ্র প্রচারকগণকে কলু-* 
টোলা গৃহে ডাকিয়া, এক এক 
* * জন করিয়া তৃতীয়তলস্থ আপন 
দ্বারাবরুদ্ধ গৃহে আনিয়া, "তুমি 
কাহার” এই প্রশ্নোত্তরে 'আমি 
২৭৮ 


২২১৮ 


ইংরাজী নন 


১৮৭৫, 
২৭শে জুন 


১৮৭৫) 
৩০শে আগ 


১৮৭৫) 
সেপ্টেম্বর 


১৮৭৩, 


১৫ই ডিসেম্বর 





আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


স্বান বিষয় 
আচারের ও পরস্পরের” এই 
কথা তিনবার উ্থান ও উপ. 
বেশনের সঙ্গে সঙ্গে বলাইলেন 


কলিকাতা পরস্পরের অধীনতার কি মহৎ. 


ফল, তৎসম্বন্ধে কেশবচন্জরের 
উপদেশ 

১ বৈরাগ্য দ্বারা আপক্তি ছেদন ও 
বিরোধের মূলোৎ্পাটনের জন্য, 
প্রচারকসভায় সাধনের নিয়ম- 
নির্ধারণ 


বেলঘরিয়া বেলঘরিয়াস্থ তপোবনে প্রচারকগণ 


মঙ্গে কেশবচন্র্রের কঠোর বৈরাগ্য 
সাধন 
বেলঘরিয়া তপোবন প্রসঙ্গ__ভাই প্যারীমোন 
চৌধুরী লিখিত 
, তপোবনে পরিবার-সম্পকণণ ধশ্ব- 
চচ্চা * 
বেলঘরিয়ার তপোবনে যাতায়াত- 
কালের একটী ঘটন] £__. 
বিলাতের জনৈক সৈনিক পুরুষ, 
কলিকাতা শিয়ালদহ ষ্টেননে 
কেশবচন্দ্রকে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী 
হইতে নামিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য 
হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'বিলাতে 
যে 111: 9০0এর সহিত মহা- 


চি 


০ শি শি উজান আপি পলির 


* (১৭৯৬ পকের ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্মতবে মুদ্রিত) 


১৩৩২ 


১০৩২ 


১৩৩৪ 


১০৩৫ 


১০৩৬ 


ইংরাত্রী সন গান 


১৮৭৪, বেলঘরিয়া 
১৪ই সেপ্টেম্বর তপোবন 


২১শে সেপ্টেম্বর 


৫ই অক্টোবর ঁ 


২৩শে নভেম্বর ্ 


১৪ই ডিসেম্বর ণঁ 


১৮৭৫১ 


১৭ই মার্চ 


১৮৭৫, 


১৫ই মার্চ 


ঞ 


৪ ৬ 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 

রাজ্জী দেখা করিয়াছিলেন, 
আপনি কি সেই 111. 5671 

তপোবনে গ্রসঙ্গ_-অনধিকার চচ্চা, 
বিধানের অধীনতা, নিরপেক্ষ" 
গ্রমাণ, বালকের মত সারলা, 
সম্পর্কজাত ভালবাসা ইত্যাদি 
বিষয়ে 

বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা, শান্তি, 
নিত্য উন্নতিশীলত্তা, ঈশ্বরের 
বাগ্সিতা বিষয়ে প্রসঙ্গ 

স্ব্গরাজা রাজতন্ত্র নহে, সাধারণ" 
তন্ত্র; বন্ধুতার সম্পর্ক, একত্ব- 
বিষয়ে প্রনঙ্গ 

"ঈশ্বর দীনবন্ধু, বৈরাগ্যোদয়ে 
আত্মার দীনতা বিষয়ে প্রসঙ্গ 

একই ঈশ্বরপূজকদের মধ্যে একতা 
অপরিহার্য ইত্যাদি বিষয়ে 
প্রসঙ্গ 

সতোর, প্রেমের, ধবরাগোর লক্ষণ 
ও নিয়ম) নৃতন বিধি নির্দেশ। 
“অন্রাস্ত ঈশ্বরবাণী সর্ধবতোভাবে 
অবলম্বন করিবে ।” 

কেশবচন্দ্রের পূর্বব অপরিচিত রাম 

রুষ্ণ পরমহংস বেলঘরিয়া তপো- 

বনে শ্বয়ং আসিয়া কেশবের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করেন। ইহাই ইহাদের 

প্রথম আলাপ (12100 28, 


২২১৪ 


পৃষ্ঠ! 


১৪৩৬ 


১৬৩৭ 


১০৩৮ 


১৬ ৩৮ 


১৬৩৪৯ 


১৪৪৬ 


২২২৩ 


ইংরাজী সন স্থান 
কলিকাতা 
ইংলগু 
১৮৭৫ কলিকাতা 
১৮৭৫, ৭ এ 
১*ই ডিসেম্বর 
১৮৭৫, 
১৮ই এপ্রিল ও 
৩*শে মে 


আচার্য কেশবচন্জর 


বিষয় 


1875 তারিখের [01217 0010 
£0£ পত্রিকার মন্তব্য ফুটনোটে 
দ্রষ্টব্য ) 

কেশবচন্দ্রের মনকে যোগ, ধবরাগ্যা- 
চরণ ও মাতৃভাব পূর্ব্ব হইতে 
অধিকার করিয়াছিল; এই সমু 
দায় ভাবের পরিপোষক পরম- 
ংসের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মিলন 
এক শুভসংযোগ 

পরমহংস পূর্বব হইতে কেশবচন্দ্রকে 
জানিতেন, যদিও উভয়ে পরি- 
চিত ছিলেন না। কলিকাতা 
সমাজে একদিন পরমহংস গমন 
করেন, উপাসনাকালে কেশবকে 
দেখিয়া বলিয়াছিলেন,--“এই 
লোকটার ফাতনা ডুবিয়াছে” 

ইংলগ্ড হইতে কেশবের বৈরাগা- 
সাধনে [0155 
ভীতিপূর্ণ পত্র মিরারে প্রকাশ ও 
মিরারের উত্তর 

বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কার্ধ্যকারী- 
ত্বের বুদ্ধি 

মিস্‌ কলেটের নিকট কেশবচক্জের 
পত্র ,, 

লোকে কেশবের বিরুদ্ধে যাহা 
বলিত, কেশবচশ্তর তাহ প্রশাস্ত- 
ভাবে শুনিতেন এবং তাহা 


০০01160র 


১৪৪১ 


১০৪৩ 


১৬৪৩ 


১৪৬৪৪ 


১৬৪6৫ 


১৪৪৩৬ 


বিষয়নির্ঘণ্ট ২২২১ 
ইংরাজী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রকাশ্র পত্রিকায় গ্রকাশ' করি- 
তেন। মণ্ডলীর দৌষও কেশব 
চন্দ্র গোপন করিতেন না। 
(১৮ই এপ্রিল ও ৩*শে মে, 
১৮৭৫ খৃঃ, ইগ্ডিয়ান মিরারে 


এইরূপ প্রকাশ করেন ) ১৯৪৮ 
১৮৭৫, কলিকাতা ভাঙ্রোৎসবে কেশবলিখিত “কতক- 
২২শে আগ গুলি প্রশ্নোত্বর' মুদ্রিত হইয়া 
(৭ই ভাব্র, পঠিত হয় ১০৪৯ 
১৭৯৭ শক) 
ব্রদ্মের ১০৮ নাম কেশব স্থির করেন 
এবং তাহা কীর্তনীয়! কুঞ্জবিহারী 
দে সঙ্গীতে পরিণত করেন এবং 
উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ তাহা 
সংস্কৃত ভাষায় ব্রন্ষন্তোত্রে নিবন্ধ 
করেন ১০৪৯ 
১৮৭৫, এ সঞ্গতে আলোচিত রিপুজয়ের 
৬ই জুন উপায় ১০৪৯ 
১৮৭৫, গৌরিভ1 প্রচারকার্ধ্য উপলক্ষে বন্ধুগণসহ 
জুন পিতৃপৈতামহিক বাসস্থান গৌরি- 
ভায় গমন ও গমনের ফলে 
তথায় ব্রাহ্ষলমাজের প্রতিষ্ঠা ১৭৫২ 
১৮৭৫, রর কাস্তিচন্ত্র মিত্রকে লইয়া গ্রচার্ার্থ 
২৪শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা। লক্ষ 


সাম্বৎসরিক উত্মব সমাধা করিয়! 
দিল্লী, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে 
প্রচারকাধ্য ১০৫২ 


১৬৩৬, 


ইংরাজী সন স্থান 
১৮৭৫, পশ্চিমাঞ্চল 
১লা অক্টোবর-_- 
খর নভেম্বর 
১৮৭৫) 
লভেম্বর 
১৮৭৫, 


১৭ই অক্টোবর 


লাহোর 


১৮৭৫) 


১৪শে অক্টোবর 


১৮৭৫ 
২*শে অক্টোবর 


১৮৭৫, 


২১শে অক্টোবর 


পশ্চিমাঞ্চলে গ্রচারের 


লাহোরস্থ বদ্ধুর 


ব্রন্মোৎ্সবে 


ব্রাহ্মধন্ম 


আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


বিষয় 


সংক্ষিপ্ত 
দৈনিক বৃত্তাত্ত 


লাহোর-প্রচার 
সম্বন্ধে পত্র 
প্রাতে ক্রহ্মমন্দিরে 
“প্রকৃত ফোগ ও বৈরাগ্য” বিষয়ে 
হিন্দী উপদেশ, অপরাহ্ে নগর- 
কীর্তন, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে “ত্রাহ্গ- 
জীবনের ক্রমোন্নতি ও চরিজ্র- 
ংশোধনের আবশ্যকতা” বিষয়ে 
ইংরাজীতে উপদেশ 


ব্রক্মমন্দিরে প্রকৃত যোগ” বিষয়ে 


ইংরাজী বক্তৃতা-_দর্শনযোগ 
অআবণযোগ ও কম্মযোগ, অবশেষে 
প্রাথযোগ কিরূপে সাধিত হয়, 
তদ্ধিষয়ে সুন্দর ভাবপ্রকাশ 

( নববিধান ) দ্বারাই 
ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, সামা- 
জিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক 
উন্নতি হইবে, জেতা জিতের 
দপ্ভাব হইবে, আর কোন উপায়ে 
হইবে না, এই মরে ফ্রিমেসন 
হলে বক্তৃতা 


* সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে কীর্তন এবং 


বাঙলা ও ইংরাজীতে কৈশবের 
দুইটা প্রার্থনা | 


ৃষ্ঠ। 


১০৫৩ 


১৪৫৩ 


১৪৫৫ 


১০৫৬ 


১৬৫৭ 


১৬৫৭ 


ইংরাজী লন স্থান 
১৮৭৫) কলিকাতা 
৪1 নভেম্বর 
৯৮৭৫) রম 
৯৪ই নভেম্বর 
১৮৭৫ ৯ 
১৮৭৫ ইংলও 
১৮৭৫, কলিকাতা! 


১৯শে ডিসেম্বর 


১৮৭৫, 
১৬ই ডিসেম্বর 
১৮৭৫) 

ডিসেম্বর 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 
অন্থস্থ শরীরে কেশবচন্ত্রের কলি- 
কাতায় প্রত্যাগমন 


মন্দিরের উপাসনায় কেশবের উপ- 
দেশদানে বিরতি-_মাসাবধি 
কাল এই প্রকার; কারণ উপদেশ 
কেহ জীবনে পরিণত করেন 
না, সহজ ও সরল কথায় উপ- 
দেশে অনেকের অসন্তি। 
ইহাতে ভাগবতার্দি অবলম্বন 
করিয়া কয়েকদিন ব্যাখ্যান 


সাধু অঘোরনাথের মন্দিরে পঠিত 


উপদেশে নিজেদের দুরবস্থার 
কথ বন 

উপদেশ বন্ধ হওয়ায় ইংলণ্ডে নৃতন 
গণ্গ্রোল 

১৯শে ডিসেম্বর হইতে কেশবমন্তর 
পুনরায় মন্দিরে উপদেশ দিতে 
আরম্ভ করেন--্রথম দিনের 
উপদেশে সাধুসঙ্গের উপকারের 
বিষয় ছিল 

ভারতাশরমে 81155 ১1215 0৭ 
[061)061এর স্বাগত সম্ভাষণ 
111705  01 ১/810ওর (86617 

[70710 ৬11) 

ভারতে আগমন। তদুপলক্ষে 

্রা্মদমাজ হইতে তাহাকে 

অভিনন্দন দান, 


৮8105 


২২২৩ 


৯৪৫৮ 


১৪৫৭ 


১৪৫৯ 


১৬৩৩ 


১৪৩৪ 


১৪৬১ 


১৪২ 


২২২৪ 


ইংরাজী সন 
১৮৭৬, 

২৪শে জাঞুম্লারি 
১৮৭৬, 

২১শে জানুয়ারি 


১৮৭৬, 
২২শে জানুয়ারী 


১৮৭৬, 
২৪শে জানুয়ারি 
১৮৭৬, 


ফেব্রুয়ারী 
১৮৭৬ 


১৮ ৭৬১ 
১৬ই ফেব্রুয়ারি 


স্থান 


কলিকাতা 


ঠ) 


ছু 


আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


বিষয় 


ষট্চত্বারিংশ সাম্বংসরিক উৎসবের 


আরম্ত 


ব্রাঙ্মমমাজের সাধারণ সভায় দলের 


এঁক্য সগ্ঘদ্ধে কেশবচন্জ্রের কয়েকটা 
কথ 


০৬117 75]1 1.600015 -.5001 


1810) 81 83006116106” 
বিষয়ে কেশ্বের বক্তৃতা ( এই 
বত্ৃ'তায় ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ 
ঈশ্বরদর্শন বিষয়ে সকল দেশের 
সকল জাতি হইতে বিশেষত্ব 
বর্ণিত হয়। বৈদিক, বৈদাস্তিক 
ও পৌরাণিক ধর্মের বিশেষ 
বিশ্ষে ভাবের ব্যাথা। হয়। 
পৌরাণিকগণের ভক্তি প্রেম 
অচ্থরাগ বেদাস্তের পরকব্রন্ধে 
স্থাপনের আবশ্থকতা গ্রদখিত 
হয়) 


১১ই মাঘ প্রাতের উপাসনা-_ভত্ত 


পদ্মপ্রিয় এই বিষয়ে উপদেশ 


উৎসবের পর সাধকগণের শ্রেণী- 


নিবন্ধন বিশেষ ব্যাপার 


ভক্তি ও যোগ বিষয়ে শিক্ষাদানের 


প্রয়োজনীয়তা 


*106170191081160 0061) 210 


018551960 1019177; এবিষয়ে 
কেশবের বক্কৃতা--পবিষ্যাশিক্ষ। 


১৩৬৩৫ 


১৩০৫ 


১৬৬৬ 
১০৭১ 
১৬৭৪ 


১০৭৪ 


ইংরাজী সন 


১৮ ৭৬) 


১৮ই ফেব্রুয়ারি 


১৮৭৬, 


২৪শে ফেব্রুয়ারি 


১৮৭৬, 


৩রা মাচ্চ 
১২, 


স্কান 


কলিকাতা 


৪) 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 
বিষয়ে যেমন, ধন্মশিক্ষা সম্বদ্ধেও 


তেমনি প্রণালী অবলম্বন কর্তব্য) & 


উপাসনা করা এবং সচ্চরিক্্ 
হওয়! চাই* 


মুত্তকেশী দেবীর পরিচারিকা- 


ব্রতের সংযমব্রত গ্রহণ, সাধু 
অঘোরনাথের  যোগশিক্ষার্থ, 
বিজয়কষ্চ গোম্বামীর ভত্ভি- 
শিক্ষার্থ আবেদন [গোম্বামী 
(পরবর্তী কালের 'জটিয় বাবা”) 
মহাশয়ের চলচ্চিত্ততা কেশব 
অবগত ছিলেন--হৃদরোগের 
জন্য গোম্বামী মহাশয় মরফিয়া 
সেবন করিতেন । ভক্তিপথের 
পথিক হইলে বিশ্বাসের নিতাস্ত 
দৃঢ়তা চাই ও মাদক সেবন 
নিষিদ্ধ। গোম্বামীর এই দুই 
নিবন্ধনে সম্মতি দান ] 


সাধু অঘোরনাথ ও বিজয়কুষঃ 


গোস্বামীকে কেশবচন্ত্র কলুটোলা 
গৃহে ব্রতদান করেন, কয়েকটা 
কথা এ উপলক্ষে বলেন ( উপা- 
ধ্যায় ভক্যর্থার জন্য সপ্তদশ এবং 
যোগার্থীর জন্য ষো'শ সংযম- 


* বিধি পাঠ করেন ) 
পরিচারিকাব্রতার্থিনীকে বতদান 


১৬০ 


পৃষ্ঠা 


১৬৭৫ 


১৪৭৭ 


১৪৭৮ 


১৪৮৩ 


ইই২খ 


ইংরাজী সন 
১৮৭৬, 


*ই মা্ছ 


১৮৭৬) 
১ই মার্চ__ 
৮ই এপ্রিল 
১৮৭৩, 
৩*শৈ মাচ্চ 
১৮৭৬, 
১২ই এপ্রিল 
(১ল] বৈশাখ, 
১৭৯৮ শক ) 


১৮৭৬) 


১৩ই এপ্রিল 


' (২রা বৈশাখ, ্ 


১৭৯৮ শক) 
১৮৭৬) 


২১শে এগ্রিল 


স্থান 


আচাধা কেশব 
বিষয় 


কলিকাতা যোগশিক্ষার্থ ও ভক্তিশিক্ষার্থী ১৫ 


£ 


8 


দিন সংযমব্রত পালন করিয়া 
যোগ ও ভক্তিসম্বন্ধে ব্রত গ্রহণ 
করেন । ইহাদের সঙ্গে উপা- 
ধ্যায় গৌরগোবিন্দ জ্ঞানব্রতের 
জন্স মনোনীত হয়েন। এই 
তিন জনের প্রতি নিত]ুরুত্য ও 
মালিক কৃত্য 

অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামীকে বিশেষ ব্রত প্রদত্ত 
হ্‌য় 

ত্রিলোক্যনাথ সান্ন্যালের “ভক্তি” 
শিক্ষার্থীর অনুগমনব্রত” গ্রহণ 

পরিচারিকাব্রতভাথিনীর ক্রোধপ্রকাশ 
জন্য ব্রতঙ্থলন হওয়ায় ব্রতের 
পুনরুদ্দীপন এবং কেশবপত্বীর 
এক মাসের জন্য ও কন্থু 
সথনীতির একপক্ষের জন্য ব্রত- 
গ্রহণ 

অঘোরনাথকে একমাসব্যাপী 
টৈরাগ্যব্রত প্রদত্ত হয় 

্ৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের প্রতি ছুই 
মাসব্যাপী ভক্তি ও যোগের 
নিত্যকৃত্য ও মাসিক কৃতোর 


টি ব্যবস্থা * * 


উপদেষ্টা হইয়াও কেশবচন্ত্র ভক্ত্যথী 
বিজয়কৃষ্ণকে বস্তাদি দান করিয়া 


১৪৮৩ 


১৭৮৭ 


১৪৮৭ 


১৪৮৭ 


১৬৮৮ 


৬৬৮৮ 


ইংরাজী সন গান 


(১*ই বৈশাখ, 
১৭৯৮ শক) 


কলিকাতা 


১৮৭৬, 


এপ্রিল 


১৮৭৬ 


১৮৭৬) 
বা এপ্রিল 
১৮৭৫, 


২৫শে এগ্রিল 


১৮৭৬, মোড়পুকুর 
২*শে মে 


[০ ৯ 


১৮৭৬) কলিকাতা 
৪ঠা জুন * 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 


বরণপূর্বক প্রণাম করেন এবং 
সেবার্থী প্রাণকষ্ণ দত্তকেও বস্ত্া্চি 
উপহার দিয়া প্রণাম করেন 

ধশ্মবিজ্ঞানের চারি বেদ বিষয়ে 
কেশবের উক্তি 

কেশবচন্দ্রের 'কাননগমনব্রত' গ্রহণ, 
কুটার নির্বাণ করিয়া স্বহন্তে 
রন্ধন ও ভোজন, যোগ ভক্তি 
বিষয়ে উপদেশ 

কেশবচন্দ্রের মগ্ভপান-নিবধারণ, অ- 
নীতিশোধন, যুবকদ্দিগকে সং- 
পথ প্রদর্শন প্রভৃতি সংস্কারকার্ধো 
1,070 [0:000001এর স্বি- 
শেষ উতৎসাহ্দান এবং কেশবের 
প্রতিমৃন্তি গ্রহণ 

কেশবচন্দ্র কর্তৃক পাপসকলের শ্রেণী" 
নিবন্ধন 

্রাঙ্মদাধকদিগের যোগসাধন জন্য 
একটা স্থানের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে মিরারে একটা ক্ষুদ্র 
নিবন্ধ 

সাধন-কানন প্রতিষ্ঠা 


প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সাধনকানন, 
সম্বঙ্ধে কেশবের উক্তি 

মাধনকাননের কার্যাবলী (11- 
0171) [11014 লিখিত ) 


২২২৭ 


১৪৮৪ 


১৪০৪ 


১০৪৯৩ 


১৪৪৬ 


১৬৯১ 


১০৪৩ 


১০৪৯৪ 


১৪০৯৫ 


১৯৭ 


২২২৮ " খআচার্যা কেশবচন্তর 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় 
১৮৭৬ কলিকাতা! 4১1০৩: [511এর অন্ত ভূমি ক্রয় 
১৮৭৬ মোড়পুকুর সাধন-কাননস্থ সাধকগণের *কানন- 
১৬ই জুন হইতে ব্রত'গ্রহণ।_-“নিষেধ* ও 'বিধি' 
এক মাসের জঙ্য 
কলিকাতা বর্ধাহেতু কাননস্থ সাধকগণের 
কলিকাতায় প্রত্যাগমন 
১৮৭৬, রী ্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে 
২২শে জুলাই ৪17 ৩০1৪1076171 কর্তৃক 
পুরস্কার-বিতরণ 
১৮৭৬ মুললমান সাধকদ্দিগের প্রতি কেশ- 


১৮৭১) মোড়পুকুর 
১৬ই জুলাই 


৪৪৪6 
্‌ 


১৮৭৬) কলিকাতা 
২৩শে এপ্রিল | 


বের অনুরাগ 

কেশবচন্দ্রের হাফেজের গজল পাঠে 
অন্থরক্তি এবং গজলের ইংরাজি 
অন্বাদ ১৮৭৬ খু: নই জুলাইর 
মিরারে প্রকাশ 

হিন্দু ও মুঘলমানধর্মের প্রতি কেশ- 
বের সমান আকর্ষণ 

প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতার আদা- 
শ্রা্ধে নৃতন শ্রাদ্ধপ্রণালী কেশ- 
বের দ্বার প্রস্তত এবং সেই মত 
শ্রাদ্ধকাধ্য সম্পাদন 

ভক্তি ও যোগের সাধারণ ভূমি 

ভক্তির অবলম্বন 

'ত্রাঙ্মণ ও শৃত্রু” শীর্ষক প্রবন্ধ 
কেশবচক্ত্রের মিরারে প্রকাশ 
( ফুটনোট ভরষ্টব্য) 


 যোগের অবলম্বন নব 


পৃষ্ঠ 


১৪০৮ 


১১৬ ৩ 


১১০৬ 


১১০১ 


১৯১৬৭ 


১১৬৭ 


১১০৩ 
১১০৪ 
১১৪৬ 


১১১১ 
১১১২ 


বিষয়নির্ঘণ্ট ২২২৯ 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠা 
১৮৭৬১ কলিকাতা ২৪শে ফেব্রুয়ারী ত্রতগ্রহণ 'হইয়! 
২৪শে ফেব্রুয়ারী-_. তৎপরদ্িন হইতে যোগভক্তির* 
২৮শে জুলাই . উপদেশ আরস্ত হয়। ২৮শে 


জুলাই উপদেশ পরিসমাধ্ হয়। 
( উপদেশগুলি পরে পুতস্তকাকারে 
“ক্রহ্ষগীতোপনিষৎ” নামে মুদ্রিত 


ও প্রকাশিত হইয়াছে) ১১১৮ 

১৮৭৭ উপদেেশ-পরিসমাঞ্ধির পর “বাসনা, 

২৬শে ফেব্রুয়ারী হত্ত ও চিত্ত সর্বদা শুদ্ধ রাখিয়। 
পুণাসঞ্চয়' সম্বন্ধে ব্রত ১১১৯ 

১৮৭৭, রর 'ঈশ্বরান্থুগত হইয়া অল্পে সন্ত, 
২৮শে ফেব্রুয়ারী ভোগবাসনা-ত্যাগ' বিষয়ে ব্রত ১১১৭ 

১৮৭৭, ্ ব্রতীর ভাবে মিলিত হুইয়া *পর- 

১লা মার্চ স্পরের সেবা ও পরম্পরের প্রতি 
কর্তবাসাধন+ বিষয়ে ব্রত ১১১৯ 

১৮৭৭, ব্রতের উদ্ভাপনোপলক্ষে যোগী, 

৮ই মার্চ ভক্ত, জ্ঞানী ও ভক্তির অঙ্ু- 
গামীকে কর্তব্যোপদেশ ১১১৯ 

১৮৭৬ ফোগ ভর্তির মধো ময় হইয়াও 


কেশবচন্দ্রের কার্ধোর উদাম 

অট্রট ছিল £-_কুটীরে উপদেশ, 

সঙ্গত, বিদায়, ব্রাঙ্গিকাবিদ্যা- 

লয়, ব্রক্মমন্দিরের কার্ধা, আলবার্ট ঃ 

হল, শ্বীবিদ্যালয় ইত্যাদি বিবিধ» 

কার্ষো ব্যাপৃত ছিলেন ১১২৯ 
ভাঞ্রো্সবের প্রস্ততির জন্ত তিন 

সপ্তাহ মন্দিরের চড়ার নিয়দেশে, 


২২৩৪ 


ইংরাজী সন 


৩ 


১৮৭৬, 
২০শে আগষ্ট 
(৫ই ভাত্র, 
১৭৯৮ শক) 


১৮৭৬, 
২৭শে আগ 


১৮৭৬, 


১৮৭৬, 
১৬ই অক্টোবর 


১৮৭৭ 
২৮শে জাহুয়ারি 


স্কান 


আচার্য; কেশবচন্ত্ 


বিষয় 


এক সধ্াহ মন্দিরের অভ্যন্তরে 
পাঠ ও কীর্তন 


কলিকাতা ভাপ্রোংসব-__কেশবচন্দ্র মস্তক- 


ঘূ্ণ রোগে অস্থস্থ--গ্রাতে 
প্রতাপচন্ত্র উপাসনার কাধ্য 
করেন 

প্রাতের উত্সবে উপদেশের শেষে 
কেশবের : স্বদয়ভেদী প্রার্থনা 
(স্বর্গে উৎসব ) 

অপরাহে ধ্যানের উদ্বোধন, দীক্ষিত- 
গণের প্রতি উপদেশ, সায়ংকালে 
উপাসনা ও উপদেশ কেশবচন্ 
নির্বাহ করেন 

প্রচারকদের বৈষ্ণবভাব বিশেষরূপে 
আয়ত্ত করিবার যত্ব বিষয়ে 
মিরার পত্রিকার লেখা 

বৈষ্ঃবধর্ধ শ্রীকৃষ্ণকে লইয়।,শ্রীরুষ্ণকে 
বাদ দিয় বৈষ্বধন্মের সমগ্র- 
ভাবের পূর্ণতা অসম্ভব । কেশব 
বলেন--শ্রীকঞ্চকে ত্রাক্মমমাজে 
আনয়নের এখনও সময় আসে 
নাই 

১৭৯৮ শকের ১ল! কার্তিকের ধর্শ- 
তত্বে ত্রেলোক্যনাথের শ্রী 
বিষয়ে প্রবন্ধ 

10010) 111077074) (050981) 


28, 1877) কৃষ্ণ ও চৈতন্তের 


১১৯২০ 


১১২, 


১১২১ 


১১২৩ 


১১২৪ 


১১২৪ 


১১২৫ 


ইংরাজী সন 


১৮৭৬, 


২২শে সেপ্টেম্বর 
১৮৭৬ 


১৮৭৬, 
ওরা অক্টোবর 


১৮৭৬, 


২১শে নভেগ্গর 
১৮ ৭৬, 


ডিসেম্বর 


১৮৭৬) 
৩১শে ডিসেম্বর 


স্থান 


কলিকাতা 


পশ্চিমাঞ্চল 


গাজিপুর 


কলিকাত। 


59 


বিষয়নির্ধপ্ট ২২৩১ 


বিষয় পৃষ্ঠ! 
বিষয়ে কেশবচন্দ্রের লেখা (ফুট- 
নোট দ্রষ্টব্য ) ৪. ১১২৫ 
্রাহ্মবিবাহে রেজিষ্রেশন কখন * 
বিধেয় ১১২৫ 


্বাস্থা ও প্রচার জন্য দপরিবার সবন্ধু 
কেশবচন্দ্রের পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা ১১২৬ 
২৪শে সেপ্টেম্বর ও ২৭শে অক্টোবর 
জুমনিয়া হইতে, ২৫শে ও ২৮শে 
সেপ্টেম্বর এবং ওরা, ৯ই, ২২শে 
ও ২৪শে অক্টোবর গাজিপুর 
হইতে, ৯ই ও ১৬ই নভেম্বর 
এলাহাবাদ হইতে কাস্তিচন্ত্রকে 
কেশবচন্দ্রের নানা 'বিষয়ে পত্র ১১২৬ 
গাজিপুরের পবনাহারী বাবার 
(যোগী) সহিত কেশবচন্দ্রের 
সাক্ষাৎকার- যোগী কেশবচন্দ্রকে 
'স্বামীজী' বলিয়া বাঁর বার সন্বো- 
ধন করেন-্আর বলেন “অস্তঃ- 


করণই সার, বাহির কিছু নয়' ১১৩২ 
এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় 
গ্রত্যাগমন ১১৩২ 


দিল্লীদরবারে যাইবার জন্য মহারাঙ্জ 
হোলকারের পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ , 
দিল্লী গমন * ? ১১৩৪ 


দিল্লী * * কেশবচন্দ্র মহারাজ্্রীর ([217101699) 


পদবী গ্রহণ উপলক্ষে বিশেষ 
উপাসনা করেন , ১১৩৪ 


২২৩২ আচাধ্য' কেশবচন্জ্র 


ইংরাজী ধন স্থান বিষয় 
দিল্পী দরবার সংশ্রৰে কেশবচন্দ্রকে উপাধি- 
রর দানের প্রস্তাব ও কেশবের অস- 
ম্মতি গ্রকাশ 
রী দিল্লীতে দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত 
কেশবচন্ত্রের সাক্ষাৎকার 
১৮৭৭) কলিকাতা সঞুচত্বারিংশ সাস্বৎসরিক উতৎমব 
১৯শে--২৫শে 
জানুয়ারি | 
১৮৭৭) ১ কেশবের 10%/1) 17811 16200016 
২২শেজান্য়ারি --1)156858 9170 105 16111- 
০” (রোগ ও তাহার ওঁষধ 
বিষয়ে ) 
১৮৭৭, রী ১১ই মাঘের উৎসবে গ্রাতে গাজী- 
২৩শে জানুয়ারী পুরের একটা পাখী অবলম্বনে 
এবং সন্ধ্যায় পাধুমহাজন সম্বন্ধে 
উপদেশ 


১৮৭৭, সাধনকানন সাধনকাননে উপাসনা, কেশবের 
২৫শে জাগুয়ারী মোড়পুকুর. কবিত্বরসপূর্ণ বক্তৃতা, অঘোরনাথ 
গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর যোগ 
ও ভক্তিসাধন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ 
উঃ কলিকাতা রামকৃষ্চ পরমহংস ও কেশবচন্ত্রের 
বন্ধুতা গা হইতে গাঢতর-_উৎ- 
সবের পর পরমহংস রামরুষ্জের 

প্রথম ব্রহ্মমন্দির মধ্যে প্রবেশ 
১৮৭ ৭। 1010 1./001;এর অন্থুরোধে 
৩রা মাচ্চ কেশবের অতিরিক্ত 1০7 
1711] 1,600016---”11)11050 


পৃষ্ঠা 


১১৩৫ 


১১৩৫ 


১১৩৫ 


১১৪২ 


১০৪৩ 


১১৪৪ 


বিষয়নির্ঘণ্ট ২২৩৩ 
ইংয়াঙী সন স্থান বিষয় পৃষ্টা 


[017 ৪09 1/1701639 |) 
[6115101)” বিষয়ে । ৬10610% 
1,010 1,001) 1,980) 1.)- 
001) 11500611212 090৮০1- 
10101 76119। প্রভৃতি অনেক 
উচ্চপদস্থ ইংরাজ ও দেশীয় 
সম্বাস্ত লোক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া 


পরিতৃষ্ধি লাভ করেন ১১৪৫ 
১৮ ৭৭, কলিকাতা ক্রাঙ্ষগণের সাধারণ সভায় "ত্রাঙ্গ- 
২*শে জানুয়ারি প্রতিনিধিসভা" সংগঠনের প্রস্তা - 


বানুসারে তাহার উদ্দেশ্যার্দি « 
বিষয়ে বিজ্ঞাপন (১২ বৎসর 
পূর্ব্বে ১৮৬৪ খৃঃ ৩০শে অক্টোবর 
কেশবের এই সভা স্থাপনের 
যত্ব) ১১৫, 
প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে কতকগুলি 
উতকষ্ট মূলতত্ব কেশবচন্জ্র প্রকাশ 
করেন ১১৫২ 
সাধনকানন সাধকাননে বাম এবং "আহ্বান" 
মোড়পুকুর "আহিিক” “ভবনদী” প্রভৃতি 
সাতখানি [5811989৪9০6 


গ্রণয়ন ও বিতরণ ১১৫৩ 
১৮৭৭, কলিকাতা ব্রাহ্ষগপ্রতিনিধিসভা স্থাপন ১১৫৪ 
১৯শে মে ও 
১৮৭৭, * 'কেশবচন্দ্রের গৃহে ব্রাঙ্গগ্রতিনিধি 
১১ই জুলাই সভার কাধ্যনির্বাহক সভার 
অধিবেশন রি ১১৫৫ 


ধু 


২২৩৪ 


ইংরাজী সম স্থান 


আচাধা ফেশবচচ্জর 


বিষয় 


১৮৭৭, কলিকাতা কলিকাতা স্কলগৃহে ব্রাঙ্গপ্রতিনিধি- 


২৩শে মেপ্টেম্বর 
১৮৭৭, 


৫ই ভুলাই 


১৮৭৭, 


১৯শে জুলাই 


১৮৭৭ 


১৮৭৭, 
১৩ই আগষ্ 


সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন 


, ব্রহ্মমন্দিরে রবিবারের উপাসনা 


ব্যতীত বৃহস্পতিবার উপাসনা 
আরস্ হয় 

ব্রহ্মমন্দিরে বৃহস্পতিবারের উপা- 
সনায়, সাধু আঘারনাথের দন্ধ্য- 
গণের হস্ত হইতে বিমুক্তি উপ- 
লক্ষ্য করিয়া কেশবের উপদেশ-- 
“মনের দুর্দান্ত রিপুগণের বিকটা- 
কার দর্শনে যখন প্রাণ নিরাশ 
হয়, তখন কেবল হরিনাম ভরসা, 
কেবল রসনা সহায়; 

1155 |%বা9 08106106091 
মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় পন্থ- 
ছিলে, বেঙ্গল সোশিয়াল সায়েন্স 
এসোসিয়েশনে কেশবচন্দ্র তাহার 
জীবন ও কাধ্য সম্বন্ধে বলেন 

ব্রহ্মমন্দিরে মান্দ্রাজে ুভিক্ষনিবার- 
ণের সাহাধ্যকল্লে বিশেষ সভা-_ 
কেশবচন্দ্ের উপদেশে দুভিক্ষের 
ভীষণ অবস্থা বর্ণন ও দানসংগ্রহ 

সংগৃহীত অর্থ ছুভিক্ষের সাহাষ্যার্থ 
বাঙ্গালোর ব্রাক্ষলমাজের হস্তে 
প্রেরণ ** 

দুতিক্ষ ফাণ্ডের উদ্ধ ত্ত.অর্থ আলবার্ট 
হলের ধণশোধার্থ ধণদান ' 


পৃষ্ঠা 


১১৫৫ 


১৯৫৭ 


১৯৫৭ 


১১৫৮ 


১১৫৪ 


১১৬৩ 


১১৬৪ 


ইংরাজী সন স্বান 


১৮৭৭ কলিকাত 


১৮৭৭, 


১২ই নভেম্বর 


১৮৭৭, 
১৯শে নভেম্বর 


১৮৭৮ 
১৯শে জানুয়ারি 


১৮৭৮) 


২৭শে জানুয়ারি 


বিষয়নির্ঘণ্ট ূ ২২৩৫ 


ব্ষ্য় পৃষ্ট। 
কেশবের যাহা কিছু পৈজ্জিক সম্পত্তি 
ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া সেই , 
অথে ৭২নংপরব্তী ৭৮নং)অপার 
সারকিউলার রোডের বাটী ক্রয় ১১৬৬ 
নৃতন গৃহের এ্রাতষ্টা ও সপরিবারে 
গৃহপ্রবেশ ১১৬৭ 
নবগৃহের নাম “কমলকুটাব” রক্ষিত 
হয়। গৃহেব দক্ষিণে উদ্যাপস্থ 
পু্চরিণীর উত্তব দিকে স্থলপান্স 
রোপিত ও একটী ঝুটীব নিশ্মিত 
হয ১১৬৮ 
্রাঙ্মমমাজের বন্ধুগণকে কমলকুটারে 
নিমন্ত্রণ করিয়া উপাসনা ও সদা- 


লাপ ১১৬৮ 
কমলকুটীর ক্রয়ে কাহারও কাহা- 
রও মনে উর্ার উদ্রেক ১১৬৪ 


ধশ্মপিতা৷ মহষি দেবেন্দ্রনাথ এক দিন 

কেশবের নূতন গৃহে কমলকুটারে 

আসিয়া, সদালাপের পর উৎকৃষ্ট 

বাধান ১০1১২ খানি 'ত্রাঙ্মধ্মা 

পুস্তক কেশবকে উপহার দেন ১১৬৯ 
অষ্টচত্বারিংশ সাস্বৎংসরিক উত্সবে 

4510571০৮০০] ভঙ্ষাবিদ্যা ৪ 

সম্বন্ধে ইংরাজী বন্তৃতা ০ ১১৭. 

** মনিরে “শৃঙ্গের জন্য অহ্ঙ্কৃত ও 
পদের জন্য লজ্জিত হরিণ” অব- 
লন্বনে উপদেশ * ১১৭১ 


২২৩৩৬ 
ইংরাজী সন 


১৮৭৮ 
২৪শে জাগুয়ারি 


১৮৭৮) 
২৬শে জাঙ্গুয়ারি 


১৮৭৮) 


২৭শে জানুয়ারি 


১৮৭৮, 
২৮শে জানুয়ারি 


১৯ ৭৮, 


জাচুয়ারি 


আচার্ধা কেশবচজ্জ 


গান বিষয় 
কলিকাতা অপরাছে 41967 9০0০০1এ স্থুরা- 
পাননিবারিণী “আশালতা” দল 
(38770 ০0 1০০) গঠন। 
স্থরাপাননিবারিণীর গান করিতে 
করিতে কমলকুটীরে গমন, তথায় 
কেশবচন্দ্রের উপদেশ 


সায়ংকালে প্রতিনিধিস্ভার অধি- 
বেশন-_অসম্তষটির সঙ 
রঃ কেশবের 1০৮11732811 1,507 


--1361010 005 11706 01 
17012. 15 0010115 0180. 111 


[151)0606511559 8190 106700* 


এ দিনব্যাপী উৎসব-_পাপীর প্রতি 
ঈশ্বরের করুণা বিষয়ে উপদেশ 
প্র সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ :-- 


১। লোভ বড় পাপ। 

২। মিথ্যাকথা বলিবে না । 

৩। অন্ত লোকের স্ত্রীর প্রতি 
তাকান ভয়ানক পাপ। 

৪। রাগ করিও না, ক্ষমার 
বড় গুণ। 

৫। কাহাকে ঘ্বণা করিও না, 
ঈশ্বরের নিকটে সকলেই 
সমান 

কলিকাতা উৎসবের মধ্যে জলপাইগুড়ির 
ডেপুটী কমিশন্র কেশবচন্দ্রের 
জ্যেষ্টা কন্ঠার সাইত কুচবিহারের 


১৯৭ 


১১৭৫ 


১১৭৫ 


১১৭৬ 


১১৭৭ 


ইংরাজী সন 


১৮৭৮ 


৬ই মাচ্চ 


হান 


কুচবিহার 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 


মহারাজের বিবাহনিবন্ধন প্রস্তাব 
করেন। পাত্র পাত্রীর বয়ঃপ্রাঞ্ধি . 
হইলে বিবাহকার্ধা সম্পন্ন হইতে 
পারে, কেশবচন্দ্র বলেন। রাজার 
ইংলণ্ড যাওয়া স্থেরে হওয়ায়, 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাগদানসদৃশ 
বিবাহ-নিবন্ধনমাত্রের প্রতি. 
শ্রুতিতে কেশবের সম্মতিদান 


পরিণয়-নিবন্ধন অনুষ্ঠান 


কুচবিহ্ার বিবাহের সঠিক বৃত্তান্ত 


--ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের 
স্বতিলিপি ৮ 


(১) বিরোধীদের বিদ্বেষ ও কটুক্তিপূর্ণ 


এবং অসতামূলক কথ প্রচার-__ 
বিরোধের মূল কারণ কুচবিহার 
বিবাহ নহে, পূর্বব হইতেই ছিল। 
কেহ কেহ প্রকৃতির চঞ্চলতী,, 
মত ও বিশ্বাসের অস্থিরতা বা 
একাধিক পত্বী থাকাতে, প্রচা- 
রকমগুলীভূক্ত হইতে না পারিয্বা, 
বিরোধী হইয়াছিলেন। বিরোধী- 
দের কর্তৃক নানারপ প্রতিবান্ত- * 


(২) বিবাহ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিক্ত 


কথাবার্তা, বিবাহদানে সম্মতি ও 
বিবাহপদ্ধতি নির্ধারণ 


(৩) প্রতিবাদকারিগণের আন্দোলন 


২২৩৭ 


পৃষ্া 


১১৮৩ 


১১৮১ 


২২৩ 


ইংরাজী সম স্থাম 


আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


বিষয় 


ও কেশবচন্দ্রেরে আদেশপালনে 
দুঢ়তা-কেশবের নিন্দাবাদ- 
ঘোষণা জন্য শিবনাথের সম্পা- 
দকতে সমদর্শী পত্রিকার জন্ম 

(৪) বিজয়রুষ্ণের প্রতিবাদকারিদলে 
যোগদান 

(৫) ১৪ই মে, ১৮৭৮ খুঃ, বিজয়কষের 
নিকট কয়েক জনের পত্র 

(৬) বিজয়কষ্ণের চলচিত্ততা। : 

(৭) কুচবিহারে গমন এবং নান] ষড়- 
যন্ত্রের মধ্যে অপৌত্তলিক ভাবে 
৬ই মার্চ, ১৮৭৮ খুঃ বিবা- 
হান্ুষ্ঠান 

(৮) বিবাহে ব্রাঙ্ষধর্দের জয় এবং 
তজ্জন্য ভগবান্‌কে আচাধ্যদেবের 
রূতজ্ঞতাদান 

(৯) কুচবিহার বিবাহ সম্বদ্ধে 'সারস 
পক্ষী”র অতিরঞ্জিত ও অমূলক 
কথা প্রচার 

(১০) বিবাহের পরে কেশবকে পদ- 
চ্যুত করিবার চেষ্টা 

(১১) বিরোধিগণের ক্রহ্মমন্দির অধি- 
কার করিবার চেষ্টা 

(১২) সাধারণ ব্রাহ্মপমাজের ভিত্তি" 
গ্রতিষ্ঠ। 

(১৩) বক্তৃতা ও পত্রিকার্দিতে কেশব- 
চন্দ্রের নিন্দাবাদ | 


গৃষা 


১১৮৫ 


১১৪০ 


১১৯১ 


১৯৭৯৭ 


১২৭৫ 


১২৪০ 


১২৬১ 


১২০১ 


১২০৪ 


১২৭৭ 


১২৩৭ 


বিষয়নির্থণ্ট ২২৩৯ 
ইংয়াগী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠা 
(১৪) প্রচারভাগ্ডারের আয়ার্দি কমা- 
ইতে আন্দোলনকারীদের চেষ্টা ২২৮ 
(১৫) বিরোধিদলের রবিবাসরীয় সামা- 
জিক উপাসনার আরস্ত ১২০৮ 
(১৬) গোম্বামী মহাশয়ের পূর্বববঙ্গে 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কেশবের 


নিন্দা ও কুৎসা ১২*৮ 
(১৭) এই আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের ্‌ 

অবস্থা ১২৪০৯ 
(১৮) বিবাহের ব্যয়-সাঁধনে উদ্বৃত্ত 

অর্থ কুচবিহারে প্রত্যর্পণ ১২১২ 
(১৯) বিবাহসম্পর্কে কেশবের সহিত 

গিরিশচন্দ্রের আলোচন! ১২১২ 


(২০) আন্দোলনকারিগণের স্বতস্ত 
সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা 


কি? ১২১৪ 
১৮৭৮, কলিকাত। বিবাহস্থলে হ্বয়ং উপস্থিত প্রচারক 
২৮শে মার্চ সভার সম্পাদক উপাধ্যায় গৌব- 


গোবিন্দ রায় এবং ভারতব্ষীয় 
ত্রাঙ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত গ্রতাপচন্জ্র মজুমদারের 

লিখিত “সাধারণ ব্রান্মদিগের 

প্রতি নিবেদন” আখ্যায় বিবাঙ * ৃ 
বন্ধনের আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ, -্্ 
(১৭৯৯ শকের ১৬ই চৈত্রের 

ধর্মতত্বের ক্রোড়পত্রে ভ্রষ্টবা ) ১২১৫ 
১৮৭৮ প্রতিবাদকারীদের কুপ্রবৃত্তির উত্তে- 


২২৪ আচার্ধ্য ফেশবচচ্জ 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় 


জনায় গ্লানি প্রচার। পরে 
উহাদেরই 78100 9৮11০ 
00108010) (18১ 2১016) 1873) 
পত্রিকায় এইরূপ লেখা হয়-_ 
[700 10100556615 70051)? 
07501359016, 0. ১617 161) 
11710 5. 91855: 10015088১0৫ 
॥0 016. 2৮6৮ 28011100164 
2175 10836 111001৮9101 1013 
৪০01০1.৮ ( ফুটনোট ভ্রষ্টব্য ) 
০৯ *** প্রতিবাদকারিগণের নিয়লিখিত 
প্রশ্ন সম্বন্ধে সমালোচনা £- 
(১) আদেশবাদ 
(২) কুচবিহারের রাজার ক্রাঙ্মত বা 
অব্রাঙ্গত্‌ 
(৩) বরকন্ঠার শরীর মনের বিবাহার্থ 
উপযুস্তত! বা অন্ুপযুক্ততা 
(৪) বিবাহপদ্ধতি 
(৫) বাগদান 
(৬) বিবাহকালে পৌত্বপিকতাদোষ- 
সংঅব 
১৮৭৮ কলিকাতা বিরোধীদের উত্তেজনাবশতঃ সতা।- 
সত্যজ্ঞানলোপ, অনেক অনৃত 
অভিষোগ ও প্রতিবাদ, সেজন্য 
প্রতিবাদকা'রীদের মধ্যে প্রবীণ 
ও বিজদের অন্থতাপ 
কেশবচজ্জের «বিশ্বাসের একাস্তি- 


চা 
তক 


পৃষ্ঠা 


১২২৬ 


১২২৬ 
০ 

১৩৩ 
১২৩৭ 


১৯২৩ 


১২৩৫ 


১২৪১ 


'ইংয়াজী সঙ্গ 


. ১৮৭৮, 


১৪ই মার্চ 


১৭৮ 
১৮৭৮) 
৮ই এপ্রিল 


১৮৭৮, 
১৫ই এপ্রিল 


১৮৭৮ 
২৫শে এপ্রিল, 

১৮৭৮ 

১১ মে 

". হষ্১ 


| (বিষয় নির্ঘপট” 
স্থান বিষয় 


কত”, “ঈশ্বরনি্!* গন্বাবলম্বন* 


বিরোধীরাও শ্বীকার করেন * 


পণ্ডিত শিবনাথ এক সময় বিরোধী * 


হইয়াছিলেন, পরবর্তী কালে 
তাহার মতের পরিবর্তন (ফুট- 
- 'নোট ভ্রষ্রব্য) 
বিচ্ছেদের স্ষত্রপাতস্থচক গ্রতিবাদ- 
'কারিগণের পত্র ও তাহার 
গ্রত্যৃত্তর ৫ 
কলিকাতা (১) ভারতবর্ষীয় ত্রাক্ষদমাজের সহ- 
কারী সম্পাদক প্রতাপচজ্ের 
নিকট সভা আহ্বানের জন্য 
রামকুমার ভট্টাচার্ধ্য প্রসূতি ২২ 
জনের পত্র 
»॥ (২) প্রতাপচজ্জের উত্তর 
» (৩) ভারতবধীয় ত্রাঙ্ধসমাজের সম্পাদক 
কেশবচজ্দের নিকট সভা আহ্বা- 
নের জন্য শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি 
২৯ জনের পত্র 
এ. (৪) সম্পাদক ফেশবচন্দ্রের হইয়া, সহ- 
কারী সম্পাদক প্রতাপচন্দ্রের 
শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতির পত্তের 
উত্তর তর * 
এ ৫)স্বাক্ষরকারীদের সপক্ষে শিবচন্ত্র- 
" "দেবের প্রতাপচন্দ্রের পল্জের উত্তর 
* (৬) প্রতাপচন্দ্রের শিবচন্্রদেবের পঞ্জের 
উত্তর পু 


ইর্হ॥১ 
' পৃষ্ঠ 


১২৪২ 


১২৪৩ 


১২৪৩ 
১২৪৪ 


১২৪৪ 


১5২8৫ 


১২৪৭ 


১২৪৪ 


ক্ষত আচার্ধয ফেশবচ্জ 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় 
১৮৭৮, কলিকাতা (৭) কেশবচন্্রকে উত্তেজনার মধ্যে সভা 
২২শে এপ্রিল | আহ্বান না করার পন্ত জয়- 
| গোপাল সেন প্রভৃতি €* জনের 

| প্ঞ 

১৮৭৮, - (৮) শ্বতন্ত্রমাজপ্রতিষ্ঠাকল্লে টাউন হুলে 
১৪ই মে বিরোধিগণের সভার বিবেচনার্থ 
ভারতবর্ষীয় ব্রাক্মমমাজের সহ. 
কারী সম্পাদক প্রতাপচঙ্জ্রের পত্র 
৮** "-* প্রতাপচন্দ্রের প্রপাঠে ই্রেটস্মান 


সম্পাদক বলেন, এই পত্ত্রপাঠে 
প্রতিবাদকারিগণের টৈতন্ঠোদ় 
হওয়া উচিত; আমর। মনে করি 
না যে, বিচ্ছেদ প্রয়োজন বা 


কর্তব্য । (ফুটনোট দ্রষ্টবা) 
১৮৭৮, টাউন হলের সভায় শ্বতন্ত্র সমাজ 
১৫ই মে স্বাপন ও তদর্থে হেতুবাদ 
রঃ রর স্বতন্ত্র মাজস্থাপনে হেতুবাদের মূল 
 আছেকিনা? 
০ | মহ্‌ 'মহাপুরুষ' সম্বন্ধে মতভেদ 
৮ “বিশেষ বিধান? সম্বদ্ধে মতভেদ 

রে “আদেশ' সম্বন্ধে মতভেদ 
১৮৭৯, কলিকাত! ত্রাক্ষগণের বার্ষিক সাধারণ সভায় 
২১শে 'জাচুয়ারী বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে 
7 শপ কেশবচন্দ্রের মনোভাবের অভি- 

বাক্তি " 

১৮৭৮, প্র কুচবিহার যাত্রাকালে তিনি 


২৫শে ফেব্রুয়ারী কন্তাকে ৃ উপদেশ দেন, 


৯২৫১ 


১২৫২ 


১৫৭ 
১২৫৮ 
১৭৫২ 
১২৬৪ 


১২৬৮ 
১২৭১ 


১৭৭ 


ইংরাজী সন. 


১৮৭৮, 
১*ই মার্চ 


১৮৭ ৮ 


১৮৭৮, 


১৮ ৭৮) 
€ই মে, 


১৮৭ ল্। 


১২ই মে 


১৮৭৮ 
২৪শে মাচ্চ 
(১২ই চৈ, 
১৭৪৯৯ শক ) 

রবিবার 


১৮৬৯, 


জুন 


স্থান 


কুচবিহার 


ইংলগ 
ইত্যাদি 


কলিকাতা 


খ্বাটুবা 


নির্ঘস্টসুচী 


বিধর 
তাহাতে কিভাবে তিনি বিবাহ 
৫ল, তাহার প্রকাশ টি 


কুচবিহার বিবাহ সঙ্থন্ধে কেশবের 
নিজ মত উপদেশে ব্যক্ত 
বিদেশে কুচবিহার বিবাহ.আন্দো- 
লনের ফল--মতামত--_অস্ত- 
মোদন, প্রতিবাদ ইত্যাদি 
প্রতিবাদ সম্বন্ধে কেশবচন্ত্র ও 
তাহার বন্ধুগণের ভাব 
কেশবচনজ্ররের আত্মপ্রকাশ । মন্দি- 
রের বেদী কেশবচন্জ্র পুনরায় 
গ্রহণ করিয়া নিজ জীবন 
সম্ধদ্ধে প্রথম উপদেশে বলেন, 
'আমার আচাধ্যপদ ঈশ্বর প্রদত্ত, 
দ্বিতীয় উপদেশে “আমি চোর, 
আমার বাবণায় চোরের ব্যবসায়” 
আত্মকথা বলেন 
মন্দিরে কেশ বর উপদেশে বিলক্ষণ 
প্রকাশ পায় যে, ঘোর নিুর 
আক্রমণের ভিতরও কেশবচন্্র 
কি প্রকার প্রশাস্ত ভাব রক্ষা 
করিয়াছেন ও ঈশ্বরের দয়া অহ্থ- 
ভব করিয়াছেন। (এই দিন, 
প্রতিবাদকারিগণ 
বাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করেন) 
কেশবচন্ত্রের খাটুরাগ্রামে প্রথম 
গমন, তখন হইতেই ভ্রাতা ক্ষেত্র- 


২২৪৩ 


পৃষ্ঠ! 


১২৮৪ 


১২৮৩ 


১২৮২ 


১২০৮ 


১২৯১ 


১২৯৮ 


উপাসনাস্র... -..* 


১৪৪ ৩ 


২২৪৪ আচার্ধ! কেশবচঙ্জর 


ইংয়াজী সম স্থান | বিষয় 
(ভোটের শেষ সপ্তাহ, মোহন দত্তের গৃহে প্রতি রবি- 
১৭৯১ ক). - বার প্রাতঃকালে সাথাহিক 
উপাসন! আরস হয় 
১৮৭৮) খাটুরা খাটুরা ক্রদ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
১৯শে জুন ১৮ই জুন কেশবচন্ত্র বন্ধুগণ সহ 
(৬ই আধা, খাটুরা যান এবং ১৯শে জন 
১৮০* শক) মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
রর রী গ্রাতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে “ধধি 
| ও ভক্ত" বিষয়ে উপদেশ 


গাজীপুরের পবনাহারী বাবার 
উক্তি-_-“কেশব বাবা যে কথ 


বলেন, সে অন্ত দেশের শাস্ত্রের 
অতীত।” (ফুটনোট দ্রষ্টব্য) 


১৮৭৮, খাটুরা অপরাহ্থে সাধারণ (লাকদিগকে 
১৯শে জুন উপদেশ 
৪ খাটুরায় কেশবচন্জ্রের বাবহারাদি 


দেখিয়া ক্ষেত্রমৌহন দত্ত বলেন, 
কেশবচন্ত্র আপনার ট্বরাগা 

সর্বদা প্রচ্ছন্ন রাখিতেন 
কেশবচন্জ সম্বন্ধে খাটুরার ক্ষেত্র- 

মোহন দত্তের স্থৃতিলিপি 
ধর্ম ও ঈশ্বরাহুরাগবিহীন দেশ- 
ৃ ংস্বার সম্বন্ধে কেশবের কি 
নু মত, অন্তায়কারীর প্রতি সন্তাব 
দ্বারা ভার চিত্তপরিবর্তন কেশ- 
বের জীবনের €ষে মূলমন্ত্র এবং 


কেশবের স্থির ধীর প্রশান্ত ভাব 


১৩৬৮ 


১৩৪৮ 


১৩০৭ 


১৩১৩ 


১৩১৫ 


১৩১৯ 


১৩২১ 


বিষয় নির্ঘণ্ট ূ ২২৪৬. 
ইংরাজী লন গান বিষয় পা 
ইত্যাদি ক্ষেঅমোহন .হত্বের 
শ্বতিলিপিতে গ্রকাশ পায় € ১৩২৪ 
১৮৭৮ কলিকাতা খাট্র। হইতে প্রত্যাগমনের পর " 
কেশব ম্যালেরিয়া জরয়োগে 


আক্রান্ত হন ১৩২৫ 
নট রঃ ভাগীরথীবক্ষে নৌকায় অবস্থান ১৩২৬ 
্ রি প্রতিবাদকারিগণের পত্রিকায় 


কেশবচন্ত্রের রোগের জন্ত ছুঃখ- 
প্রকাশ ও ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা করা কর্তব্য লেখ। 
হয়। (মফংম্বলের একটা ব্রাঙ্গ 
এপ প্রার্থনা করার প্রতিবাদ 
করেন -_ উক্ত পত্রিকা এ 
প্রতিবাদ সমীচীন মনে করেন 
না) ১৩২৭ 
১৮৭৮ কাশীপুর নৌকায় ১২ই আগস্ট কিঞিৎ রোগ- 
বৃদ্ধি, ছুদিন পরে শ্বাস্থাপ্রত্যা- 
বৃত্তির লক্ষণ, কিন্তু দৌর্ধবল্য, 
এমন অবস্থায় নৌকা হইতে 
কাশীপুরে শিলবাবুদের উদ্যান- 
বাটীতে অবস্থান -_- রোগের 


উপশম ১৩২৮ 
১৮৭৮ কলিকাতা একপক্ষকাল উদ্যানবাটীতে থাকিয়! 
২৮শে আগষ্ট হে প্রত্যাগমন. ৭ ১৩২৮ 
১৮৭৮, * ত্রদ্মমন্দিরে ১৫ই রবিবার একটা 
১৫ই ও ২২শে প্রার্থনা মাত্র করেন, ২২শে রবি- 


মেপ্টেম্বর, বার আরাধনা পর্যস্ত করেন ১৩২৮ 


২২৪৬ এ আচাধা কেশবচজ 


ইংরাঙ্থী সঙ স্বান . বিষয় | পৃষ্ঠা 
১৮৭৮ কলিকাতা মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ উভয় 
২৯শে সেপ্টেম্বর , ফাই ' করেন, উপদেশ _- 
“ছুর্গতিছারিদী" বিষয়ে ১৩২৯ 
১৮৭৮ টি পুণিমার দিনে ভাগীরথীবক্ষে 


নৌকায় শারদীয় উত্সব করা 
স্থির হয় এবং ১৮** শকের ১৬ই 
আশ্বিনের ধর্দতত্বে তাহার 


বিজ্ঞাপন . ১৩৩১ 
১৮৭৮, রি প্রাতে ব্রহ্মমদ্দিরে উপদেশ, মধ্যান্ছে 
১,ই অক্টোবর নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে গমন, 
(পূর্ণিমা তিথি) বিশ্রামাস্তে সায়ঙ্কালে ভাগীরথী- 

বক্ষে নৌকায় শারদীয় উৎসব ১৩৬২ 

রী ৮৪. , সন্ধ্যায় ভাগীরতীবক্ষে উপদেশ ১৩৩৩ 


“মা গঙ্গে, তুমি প্রেমিকের সঙ্গে 
কথা কও” কেশবচন্দ্রের এই উক্তি 


লইয়া গ্রতিবাদকারিগণের অতি- 
মাত্র ব্যঙ্গ (ফুটনোট দ্র্রবা) ১৩৩৬ 
১৮৭৮) ভাই উমানাথ ওপ্ সেবাশিক্ষার্থি- 
১৭ই অক্টোবর রূপে গৃহীত হুন-_কমলকুটীরে 
তাহাকে প্রথম উপদেশ ১৩৩৮ 
১৮৭৯৮, রী সেবাশিক্ষার্থী উমানাথকে “বিষেক- 
১৮ই অক্টোবর তত্ব” বিষয়ে দ্বিতীয় উপদেশ ১৩৪১ 
১৮৭৮, রামীগঞ্জ বাড়ুপরিবর্নার্থ কেশবের রাণীগঞ্জে 
* ঠা নৃভেক্ষর « গমন। মহেত্রাধ সঙ্গে যান. ১৩৪৪ 


কলিকাতা “হিন্দু ও বৈষ্বভাবে ঈশ্বরের নব 
নব নাম গ্রহণে খ্রতিবাদফারী- 
দের অভিমত / ৮. ১৪৪৪ 


্ বিষয় নিট , ২২৪৭ 


ইতয়াজী সন স্থান . ... বিবন্ ৃষতা 
১৮৭৮, কলিকাতা “বালাভাবে বদ্ধপৃজা" বিষয়ে ব্রহ্গ- 
৩রা নভেম্বর মন্দিরে উপদেশ লট ১২৪৫ 
রাণীগঞ্জ “মিলন* সম্বন্ধে বক্তৃতা (সিয়ারসোল * 
ও স্কুলে) ১৩৪৪ 
১৮৭৮ কলিকাতা মাসাধিক রাণীগঞ্জে থাকিয়। কেশ- 
২২শে ডিসেম্বর বের কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ও 


বন্ধদের সহিত বিধান সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে কথাবার্তা এবং 
২২শে ডিসেম্বর ত্রহ্মমন্দিরে 
বিশেষ বিধান সম্বদ্ধে উপদেশ ১৩৪৪ 
১৮৭৮, ্ প্রার্থনা--বিশেষ বিধানের সহিত 
২*শে ডিসেম্বর দল সংযুক্ত । “তুমি বুঝাইয়া 
দাও, যে, কয়েকজনকে তুমি 
বিধানভূক্ত করিয়াছ, ইহারা পর- 
স্পর বিচ্ছি্ন হইয়! বাচিতে 
পারেন না।” ১৩৫২ 
রর ভ্রাতা কৃষ্ণবিহ্বারী সেন মিরারে 
মণ্ডলী সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুতর 
প্রশ্ধ করেন, ৫কেশবচ্্র মিরারে 
তাহার উত্তর দেন। প্রশ্নের সঙ্গে 
সঙ্গে উত্তর আছে। প্রশ্নগুলি 


এই £-, 
(১) দেবনিশ্বসিতের যথার্থ পরীক্ষা 
কি? ক 38848 


* (২) উপাসনায় কি হৃদয়ের মিল হয় 
না? ধশ্ট কি আমাদিগকে 
নীতিমান করে না? ১৩৫৩ 


কত 


আটার্যা ফেশবচন্র 
ইংকালী সম স্বাদ বিষয় পৃষ্ঠ 
(৩) প্রাঙ্মসমাজের বিডির বিভাগের 

মিলনের আশা কি আছে? ১৩৫৪ 
(8) উপালকমণ্ডলীমধো বিশ্বান ও 

অনুষ্ঠানের একত| কি প্রকারে 

গন্ভব ? ১৩৫৫ 
(৫) কল্যকার জন্য চিস্ত। করিও না” 

এই মূলতবে প্রচারকপরিবারের 


আহারাদির র্াবন্থ|! কি? ১৩৫৬ 
(৬) গ্রচারকেরা স্বাধীন, না ক্রীত- 

দাসবং বাধ্য? ১৩৫৬ 
(৭) ভক্তির সঙ্গে নীতির সম্পর্ক 

কি? ১৩৫৭ 


(৮) ত্রাঙ্মলমাজ মধ্যে সম্প্রদায়বিভাগ 
সম্ভব কি না? কতদূরই বা 


সম্ভব ? ১৩৫৭ 
(৪) সাহজিক সত্য ও অভিজ্ঞতালব্ 
সতো প্রতভেদ কি? ১৩৫৮, 
(১*) বা উপকার জন্ত প্রার্থনা অনু- 
মোদনীয় কি না? ১৩৫৮ 
(১১) ধর্ম ও নীতির সম্পর্ক কি? ১৩৫৪ 


(১২) অধ্যয়নাভ্যাস কি পরামর্শসিত্ধ? ১৩৫৯ 
(১৩) শ্রা্ধ হইয়া কি বিশেষ বিধাতৃত্বে, 

দেবনিশ্বসিতে ও মহাজনমন্বন্ীয় 

মতে বিশ্বাসনা করিতে পারেন? ১৩৬৯ 
(১৪) ব্রাহ্মমমাজের' "বর্তমান প্রতি- 

বাদধের আন্দোলন *কি স্থায়ী 

হইবে? ১৩৬৩ 


ইতয়।ডী সন 


ইট২ 


স্বান 


বিষয়নির্ঘপ্ট 


বিষয় 

(১৫) একই সময়ে ধার্শিক ও নীতিমান্‌ 
কি প্রকারে হওয়া যায়? প্র 

(১৬) ব্রাঙ্মসমাজ বিধান কোন্‌ অর্থে? 

(১৭) কুচবিহারবিবাহ বিধাত়ৃনিয়ো- 
জিত হইলে, বিবাহবিধি কি 
তাঁতা নয? 

(১৮) আচার্ধোব পবিবাব বিধাতা- 
কর্তৃক প্রতিপালিত ভয়, ইচ্ভাব 
অর্থ কি? 

(১৯) ঈশ্বরেব সত্তা সম্বদ্ধে কারণবাদ 
বাযক্সিব কি কোন মু্লানাই? 

(২০) আঁছতবাদ-খগুনের প্ররূই উপায 
কি? 

(২১) পত্তী আছে, অথচ পত়ী নাই, 
মনেব এই অবস্থা কিসে আসে ? 

(২২) জাক্ষাধর্শা শিক্ষিতদের ধর্ম, সাধা- 
বাশের ধর্ম নয়, তা কি সআ? 

(১৩) ব্রাঙ্গেব ফি মাংসাহ্নাব পবি- 
তাঙ্ঞা 

(২৪) প্রীষ্ট কি আপনাকে কোথাও 
ঈশ্বর বলিয়াছেন ? 

(২৫) ঈশ্ববে বিশ্বাস কি পাপ বিনাশ 
করিতে পারে ? 


(২৬) অদৃষ্ট ও স্বাধীনতার বিরোধভঞ্- 


নের উপায় কি? 
(২৭) প্রচারকঙ্ীবনের , জাজ্মোৎসর্গ 
আদর্শ, তবে মঞ্জলবাড়ী কেন? 


২২৪৯ 


১ ১৩৬৩ 


১৩৬১ 


১৩৬১ 


১৩১৭ 


১৩৬২ 


১৩৬৩ 


১৩৬৩ 


১৩৬৩ 


১৩৩ ছি 


১৩৬৩৪ 


১৩৬৪ 


১৩১৪ 


২২৫* আচাধ্য কেশব 


ইংয়াজী নন স্বাদ বিষয় - পৃঠা 
মঙ্জলবাড়ী ও আশ্রম কি একই 
ভাবের বাহ্প্রকাশ ? ১৩৬৫ 


(২৮) হরিনামব্যবহারে কি আপত্তি? ১৩৬৫ 
(২৯) যাহা শীতিবিরুদ্ধ, তাহা ঈশ্বরের 
আদেশ কি বলা যেতে পারে? ১৩৬৬ 
(৩) তরী ও চৈতন্তের মধ্যে মিলন 
কোথায় 1 ১৩৬৬ 
(৩১) দীক্ষান্থ্ঠান কি অবশ্থাচষ্টেয় ? ১৩৬৬ 
(৩২) ঈশ্বর বিচার করেন না, ঈশ্বর- 
পুত্রের হাতে বিচারগার, ইহার 
অর্থকি? ১৩৬৭ 
(৩৩) সাস্ত হইতে অনস্ত মনে আসিলে, 
ঈশ্বর কি মানবভাবাপন্ন হন না? ১৩৬৮ 
(৩৪) ব্রাম্মের কি অমরত্বের মত 
প্রয়োজনীয়? ১৩১৮ 
(৩৫) গ্রচারকপত্বীগণ কি গ্রচারকগণের 
ত্যাগজনিত ছুঃখভাগী হইতে 
বাধ্য? ১৩৬৯ 
(৩৬) দার্শনিক ঈশ্বরকে অপরিজের, 
উপনিষৎ নিগুণ বলেন, আপনি 
কোন্‌ অর্থে জেয় বলেন? ১৩৬৯ 
(৩৭) আচাধ্যের নামে মহুযুপূজায় 
উত্পাহদানের অভিযোগ সত্য 
কি 1 ১৩৭৪ 
(৩৮) থিয়োভোর' পার্কার বলেন, 
“মতা পর কোন সম্পর্ক, প্রবৃত্তি 
অপেক্ষা উচ্চবি0ি আর জানের 


ইংরাল্সী সন 


১৮৭ ৯১ 


জানুয়ারী 


১৮৭৯১ 


১৯শে জানয়াবী 


১৮৭৯, 


২০শে জানুয়ারী 


১৮৭৯১ 
২১শে জানুয়ারি 


১৯৮ ৭০) 
২১শে জানুমারী 


স্থান 


কলিকাতা 


৯৪ 


বিষয়নির্ঘন্ট 


বিষয় 
বিষয় থাকে না। নীতি একে- 


বাবে অন্তহিত হয়।” ইহা! কি 


স্ব ? পরলোকেব অস্তিত্বের 
সুদৃঢ় প্রমাণ কোথা হইতে 
পাওয়া ঘাষ? 


(৩৯) ম্বগগত সাধুগণের সঙ্গে চাক্ষুষ 


সাক্ষাৎকার, ৰা আম্সিক যোগ? 


(৪*) ভবিধ্যদ্ধ ঞ] মহাজনগণকে পবিত্র" 


চরিত্র বলা হয, ত্াহাবা কি 
পাপশৃন্য ? 

একবর্ষকাল নান1 দুঃখকর পবীক্ষাব 
পর উনপঞ্চশত্তম সাম্বংসরিক 
উৎসব 

সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে “রসনাযন্ত্র” 
বিষয়ে কেশবেব উপদেশ--“রস- 
নার বাণী” ও প্রহ্মবাণী” একই 

প্রতাপচন্দ্রের ইংরাজী বস্তৃতা-- 
“ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্দপমাজ তিনি 
কেন ছাড়েন নাই” বিষযে 

মঙ্গলবাড়া প্রতিষ্ঠা 


মতষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন 


কমলকুটাবে আইসেন ও বলেন, , 


এ নব “যোগপ্রভাবে হইয়াছে 


** অপরাহে এলবার্ট হলে ব্রাঙ্গগণের 


সাধাবণ সভা। কাস্ি চক্র 
প্রচারবিভাগ সম্বন্ধে বলেন, 


২২১ 


১৩৭০ 


১৩৭১ 


১৩৭২ 


১৩৭৩ 


১৩৭৪ 


১০৭৪ 


১৬৩৭৫ 


১৩৭৫, 


ছ7এগাররা 8৮৯৮১ এ 


হ্হ্€৫হ 


ইংরাজী সদ 


১৮৭৯) 
২২শে জানুয়ারি 


১৮৭৯১ 

২৫শে জানুয়ারি 
১৮৭৯১, 

-ইস্ফখজানুয়ারি 


১৮৭৯১ 
২৭শে জানুয়ারী 


আচার্ধা ফেশবচন্দ্ 


স্থান 


কলিকাতা 


ইংলগ্ 


কলিকাতা 


বিষয় 


প্রচারকদিগের উপজীবিকা 
সম্পূর্ণদপে বিধাতার উপর 
নির্ভর করিয়া চলে । খণ করা 
নিষিদ্ধ। অযাচিতভাবে, যেখান 
হইতে সাহাযোর কোন সম্ভাবনা 
নাই, এমন স্থান হইতেও 
সাহায্য সময়ে সময়ে আসে। 
প্রচারবিভাগ সম্বন্ধে ভাই কান্তি- 

চন্দ্রের বিশ্বাস-বৃদ্ধি 

কেশবের 705০0 17911 1.601076 
1 27111050150 
[770120026 বিষয়ে 

এই বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া 'প্রতি- 
বাদকারিগণের মস্তবা 

প্রতিবাদকারিগণের অনুচিত 


যুক্তির খণ্ডন 

“5০1” শবের প্রকৃত অর্থ 

কেশবের এই বক্তৃতা সন্বন্ধে 
ইংলগ্ডের বয়সি সাহেবের অভি- 
মত (ফুটনোট দ্রষ্টবা) 

এবার নগরসংকীর্তনে “সচ্চিদানন্?” 
পতাক। যোগ 

সমস্তদিনব্যাপী উৎসব, প্রাতে 
"পুরুষের নারীপ্রকতি-গ্রহথণ* 
বিষয়ে উপদেশ 

প্রাতে ব্রাদ্ষিকা-সষাজের উৎসব, 
সায়ংকালে সাধারণ লোকদিগকে 


ষ্ঠ 


ষ্ঠ 


১৩৭৫ 


১৩৭৫ 


১৩৭৭ 


১৩৭৯ 


১৩৭৭ 


১৩৮৫ 


১৩৮৬ 


১৩৮৩৬ 


বিষয়নির্ধণ্ট ২২৫৩ 


ইংরাজী সন স্থান বিষয় প্‌ 
আখ্যায়িকাচ্ছলে “হরিদাস ও 
কড়িদাস” বিষয়ে উপদেশ ১৩০৮ 
১৮৭৯) সাধণকানন 'পাধনকানণনে, উৎসৰ-_-উপাদন।, 
২৮শে জানুয়ারি উপদেশ ও প্রার্থনা ১৩৯৪ 
১৮৭৭ *** লিওনার্ড সাহেব লিখিত ব্রাহ্মলমা- 


জের ইতিহাসে নিরপেক্ষতার 
অভাব, কেশবচন্দ্রেব প্রতি 
বিশেষ অবিচার ও অনুত্ত- 


গার ১৯৩৯১ 

১৮৭৯, কলিকাতা 4১৮০৮ 7511এ '্রহ্মবিষ্ভালয়ের” 

২৯শে জানুয়ারি পুনঃ প্রতিষ্ঠা, “ঈশ্বরের অস্তিত্ব” 
বিষয়ে বক্তৃতা ১৩৯৩ 

৮ই ফেব্রুয়ারি ্রহ্মবিদ্ঠালয়ে 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও 

তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ; 
বিষয়ে উপদেশ ১৩৯৫ 

২২শে ফেব্রুয়ারি ৫ ব্রহ্মবিষ্ভালয়ে “বিবেক” মন্বন্ধে 
উপদেশ ১৩৯৩৬ 

২৯শে মার্চ এ ্রদ্ধাবিদ্যালরে 'ব্রান্ষধন্ম, অদ্বৈতবাদ 
ও বন্দেববাদ' বিষয়ে উপদেশ ১৩৯৬ 

৫ই এপ্রিল রর ব্রঞ্ধবিগ্ভাপয়ে “বিবেক ও স্বাধীন 
ইচ্ছা” সম্বন্ধে উপদেশ ১৩৯৭ 

১৯শে এপ্রিল ্ ব্রত্ধবিদ্ভালয়ে “অনন্ত অথচ জয় 
ঈশ্বর বিষয়ে উপদেশ , » ১৩৪৭ 
২৬শে এপ্রিল রঃ ব্্ষবিগ্ভালয়ে “ঈশ্বরের বাণী ৮.০ 
*". বিষয়ে উপদেশ ১৩৯৮ 

ওরা মে ১ ব্র্থবিদ্ভালয়ে “জ্ঞান ও বিশ্বাস” 


বিষয়ে উপদেশ' ১৩৯৪ 


৫৪ 


ইংরাজী সন 


১৮৭৪, 
১*ই মে * 
২৪শে মে 
৫ই জুলাই 

২০শে সেপ্টেম্বর 


২ব1 আগষ্ট 


১৮৭৯ 


১৮৭৯, 
খরা এপ্রিল 


১৮৭৯ 
৯ই এপ্রিল 


স্বান 


আচার্য কেশবচন্দ্র 


বিষয় 


কলিকাতা ব্ররক্ষবিষ্তালয়ে "পাপের শ্বভাব ও 


প্রকৃতি” বিষয়ে উপদেশ 
বরহ্মবিদ্যালয়ে "বিবেক ঈশ্বরের বাণী 
কি না” বিষয়ে উপদেশ 
্রক্ষবিগ্ভালয়ে 'অপৌরুষেয় বাক্যাভি- 
ব্যক্তির দর্শন' বিষয়ে উপদেশ 
্রন্মবিদ্যালয়ে “চরিত্র” বিষয়ে 
উপদেশ 
্রন্মবিষ্ভালয়ে “শিক্ষা” বিষয়ে উপ- 
দেশ 
এলবার্ট হলে ১৮ই মার্চ ও ২৫শে 
মার্চ ছুই মঙ্গলবার “মনুষ্য, 
তাহার আদি এবং নিয়তি” 
বিষয়ে এবং ১লা এপ্রিল মঙ্গল- 
বার প্মন্ুষ্ের উন্নতির নিয়ম” 
বিষয়ে ফাদার রিভিংটনের বক্তৃতা 
ফাদার রিভিং্টনের কমলকুটারে 
কেশবের সঙ্গে সাক্ষাকার। 
ফাদার রিভি্টনের প্রতি 
কেশবের অকৃত্রিম অন্থরাগ 
কেশবের 7০৬1) 751] 410915 
75109) ৬৮10 19 01011507 
বিষয়ে বক্তৃতা 
এই বক্তৃতার ফলে শ্রীষ্টকে লইয়া 
_. নূতন আন্দোলন । ্রীষ্টানদিগের 
পক্ষ হইতে কেশকঝকে আক্রমণ 
সেণ্টক্ন চার্চে অর্চডিকন বৈলি 


১৩৯৭৯ 


১৪০৩৬ 


১৯৪০১ 


১৪০২ 


১৪০১৬ 


১৪০৬ 


১৪৩৭ 


১৪০৭ 


১8০৮ 


ইংরাজী সদ স্থান 


কলিকাতা 


১৮৭৯১ কলিকাতা 
২৬শে এপ্রিল 
১৮৭৯, 


৬ই এগ্রিল 


১৮৭৯, 9 
১৩ই এপ্রিল 
( ১লা বৈশাখ 
১৮০১ শক) 


বিধয়নির্ঘপ্ট | 


বিষয় 


“ত্রীষ্ট কে” বিষয়ে উপদেশে, 


কেগবের মতের সঙ্গে কোথায়ঞ্ 


একা, কোথায় গ্রভেদ, প্রদর্শন 
করেন 

কেশব পাশ্চাত্য এ্রষ্টের পরিবর্তে 
প্রাচা খ্রীই আকাজ্ষা করাতে, 
বেরিলির থৃষ্টধর্মপ্রচারক স্কট 
সাহেবের প্রতিবাদ ও আন্দো- 
বনে, পাশ্চাত্য খ্রীষ্টঈ বা কি, 
গ্রচা স্ত্রীষ্টই বাকি, ইহা মিরার 
বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন 

ঈশার প্রতি অগ্ুরক্তিতে ইংলগ্ডের 
বিশেষ বন্ধু বয়সি সাহেবের সঙ্গে 
কেশবের বিচ্ছেদ 

আচার্য্যের কথা না বুঝিয়া বয়সি 
সাহেবের আক্রমণ 

/১1021% [নুন।]এ ফাদার রিভিং- 
টনকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান 

ব্রহ্ষমমন্দিরে বসস্কোৎসব | উপদেশে 
বসস্তোৎসব ও শারদীয় উৎ- 
সবের এডেদ প্রদর্শন 

নববধ উপলক্ষে ব্রঞ্ষমন্দিরে ছুই 
বেলা উপাসনা; ৮ জন মহিলা 
মধ্যান্ছে কমলকুটীরে উপালনাক্ 
দীক্ষিত হন এবং ৪* জন পুরুষ 
সন্ধ্যায় ক্রক্ষমন্দিবে দীক্ষিত 
হন 


২৫৫. 


১৪৪৪ 


১৪১৪ 


১৪৯ 


১৯৪১১ 


১৪১৪ 


১৪১৬ 


%ু কো বিটি আশ 


১৪১৪ 


২২৫৬ + আচার্দা ফেশবচন্ত্ 


ইংরাজী সন স্থান | বিষয় পৃষ্ঠা 
১৮৭৯, কলিকাত! সন্ধ্যায় ত্রক্ষমদ্দিরে দীক্ষিতাদিগের 
১৩ই এঞ্জিস প্রতি উপদেশ ১৪২০ 
নর সন্ধ্যায় ব্রদ্মমন্দিরে দীক্ষিতদিগের 
প্রতি উপদেশ ১৪২১ 


নববর্ষে প্রাতের উপদেশে, "বিশ্বাস 
আশাতে বাস করে* “ভবিষ্যৎ 
উহার বাসগৃহ” অর্থাৎ "আমরা 
ভবিষাতের -সম্ভান” এ বিষয় 
হ্ন্দররূপে প্রকাশিত হয় ১৪২১ 
১৮৭৯, এলবার্ট হলে ভারতসংস্কারক 
৪ঠা এপ্রিল সভার বাধিক অধিবেশন-__ 
80601 16511766017, ৪ 
৮. &. 951161169, /১16)) 
065৫079 732116% ( সভাপতি), 
মৌলবী আবদুল লতিফ খা, 
7২০৮, 1)811 প্রভৃতির বক্তৃতা ১৪১৫ 
১৮৭৯, রঃ আধ্যনারীসমাক্ষের 'প্রতিষ্ঠী এবং 
৯ই যে উহার উদ্দেশ্যাদি ১৪২৬ 
১৮৭৯, আধ্যনারীসমাকের দ্বিতীয় অধি- 
২৩শে মে বেশন- মৈত্রেয়ীব্রত, ভ্রৌপদী- 
ব্রত, সাবিত্রীব্রত ও লীলাবতী- 
ব্রতের উল্লেখ ১৪২৮ 
৮ তৃতীয় অধিবেশন _- আধ্যনারী- 
' এইজ , দিগের ধর্দজজীবন __ কপিলের 
' মাতা দেবহৃতি, শিবপত্ধী দাক্ষা- 
য়ণী, পৃথৃপত্বী অষ্টির জীবন 
প্রদর্শন ! ১৪২৯ 


, ইংরাজী সন স্থান 
১৮৭৯, কলিকাতা 
২১শে জুন 


২৬শে জুলাই 


ই আগষ্ট 


১৮৭৯, রম 
১৮ই সেপ্টেম্বর 


১৮৭৯, 
২৭শে জুলাই 


ষ ডে 


'রিষযন্র্ 


বিষয় 
চতুর্থ অধিবেশন - সভ্যতা ও 


বিজ্ঞানের উন্নতির নুখস্থচ্ছ্তা 


ধর্মের অন্রোধে আধ্যনারী- 
গণের গ্রহণীয় 

পঞ্চম অধিবেশন-_সভা শিব সুন্দ- 
বের প্রতি আধানারীগণের 
আকর্ষণ 

ষষ্ঠ অধিবেশন--প্রতিদিন ছুই 
মিনিটও ব্রন্মে নিমগ্র হওয়া দীর্ঘ 
উপাসন! অপেক্ষা আদরণীয় 

নবীনা আধানারীদিগকে উচ্চতম 
যোগধশ্দে আবূঢ় করিবার জন্য 
কেশবচন্দ্রের চেষ্টা 

সাধুভক্তগণের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে 


ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপ- 


দেশে কেশবের উক্তি 

যোগাম্থুরক্ত ভক্তপরিবাব-স্থাপনের 
চেষ্টা 

যোগামুরক্ত ভক্তপরিবার স্থাপন 
শুদ্ধত1 বিনা কখন সম্ভবপর 
নহে, এজন্য প্রচারকসভা হইতে 
ংশয় ও ইক্দিরপরায়ণতার 
প্রতিবাদ , 


১৫৭ 


১৪৩১ 


১৪৩২ 


১৪৩৩ 


১৪৩৪ 


১৪৩৭ 


১৪৪২ 


১৪৪৫ 


ঈশ্বরসংন্যষ্ট ধাশ্মিকদল-স্থাপনেরঞ্যতু-” "১৪৪৭ 


কেশবচন্দ্রের বিজ্ঞানপঙ্গপাতিত্ত 


কেশবচন্দ্র দিন শর্দন সাধারণ জন- 


১৪৫৩ 


২৫৮ 


ইংরাজী সম স্থান 


কলিকাতা! 


১৮৭৯) 
৭ই সেপ্টেম্বর 


১৮৭৭, 


১৪ই সেপ্টেম্বর 


$ 
$ % 


১৮৭৯, বেলঘরিয়া 
১৫ই সেপ্টেম্বর 


আচার্ধা কেশবচন্ত্র 


বিষয় 


' গণের নিকট অবোধ্য হইয়। 
পড়িতে লাগিলেন। এই অবো- 
ধ্যতা বিষয়ে মিরার পত্ত্রিকার 
উক্তি 

দোষারোপকারিগণ কেশবের প্রতি 
কি কি দোষারোপ করি- 
যাছেন 

দশম ভার্রোৎ্লবে প্রান্তের উপা- 
সনায়, "স্বর কি আছেন?” 
উপদেশ 

মধ্যান্তের উপদেশানস্তর খ্বীষ্ট, বৌদ্ধ, 
মোসলমান ও হিন্দুশান্ধ্ের অধ্যা- 
পক প্রতাপচন্দ্র, অঘোরনাথ, 
গিরিশচন্দ্র ও গৌরগোবিন্দকে 
গৈরিকবস্ত্রদানের পর উপদেশ 

ধ্যানের উদ্বোধন 

ভাই কফেদারনাথ দের “ধশ্মগ্রচারক” 
বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ 

কেশবচঞ্জের অস্তরের বিশেষ গঠন 
কি, সন্ধ্যার উপদেশে প্রদর্শন 

ভাই ভ্রেলোকানাথ সান্্যালেব 
“সলগীতাচাধ্য” পর্দে অভিষেক 

অভিষেকানস্তর “সঙগীতবিদয ধর্মের 
ভগ্নী” বিষয়ে উপদেশ 

বেলঘরিয়া তপোবনে ত্রান্ধসশ্মিলন, 
তথায় পরমহংম রামরুষের 
আগমন | 


পৃ্া 


১৪৫১ 


১৪৫৭ 


১৪৫৩৬ 


১৪৬৬ 
১৪৬১ 


১৪৬৩ 
১৪৬৪ 
১৪৬৩ 


১৪৬৮ 


১৪১৪ 


ইংরাত্রী সন 


১৮৭৯) 


২১শে সেপ্টেম্বর 


১৮৭৯১ 


১৪ই অক্টোবর 


১৮৭৯, 
১৩শে অক্টোবর 


১৮৭৯, 
২৫শে অক্টোবর 


১৮৭৯, 
২৬শে অক্টোবর 


১৮৭৯, 
২৭শে অক্টোবর 


চি 


এ%৮৭৯ 
২৯শে অক্টোবর 


স্থান 


কলিকাতা 


হাওড়া 


নৈহাটী 


গৌরিভা 


কি 


চড়া 


ফরাসডাজ। 


কলিকাতা 


ঞ 


দক্ষিণেশ্বর 


বিষয় নির্ঘণ্ট, 


বিষয় 


পরমহংসদেব কেশবচন্দ্রের [গৃহে 
আগমন করেন, সমাধি অবস্থরী 
তাহার ফটোগ্রাফ তোলা হয় 

প্রচার উদ্দেশে গোলদীঘির ধারে 
কেশবচন্্রের ইংরাজি বক্তৃতা_- 
"ঈশ্বর কি সতাই আছেন” 

গিরজার মাঠে বন্তৃতা-_“মহুস্ত- 
জীবনের সঙ্গে ঈশ্বরের জীবস্ত 
সম্বন্ধ” 

বক্তৃতা-_“প্রকৃতি ঈশ্বরের সত্বা 
সুস্পষ্ট প্রচার করিতেছে, নিরা- 
কার ঈশ্বর করতলম্ আমলকবং” 

উপাসন।, গ্রামে সংকীর্ত্তন 


ব্রাঙ্ষঘমাজের সম্মুখে ইংরাজী 
বক্তৃতা -- “নিরাকার ঈশ্বরের 
জলস্ত সত্তা” 

হাটখোলার বৃহৎ বাধাঘাটে সন্ধীর্ন 


রাত্রে কলিকাতায় গ্রত্যাবর্তন 

দ্বিতীয় শারদীয় উৎসবে প্রাতে 
মন্দিরে উপাসন1--“অন্ন ব্রঙ্গ নয়, 
অযনে ব্রহ্ম” উপদেশ 


বৈকালে নৌকাযোগে দক্ষিণেষ্তর 


যাত্রা ও সেখানে মংকীর্তন ও 
পরমহংসের নিকট গমন, সন্ধ্যায় 
বাধা ঘাটে সংক্ষেপে উপাপন।, 


২৫৪৯ 


১৪৭৩ 


১৪৭১ 


১৪৭৪ 


১৪৭৪ 
১৪৭৬ 


১৪৭৭ 
১৪৭৭ 


১৪৭৮ 


১৪৭৮ 


২২৪ 


ইংয়াজী সন 


১৮৭৪, 
১ল৷ নভেম্বর 
১৮৭৯, 


বরা নভেম্বর 


১৮৭৯, 
ওরা নভেম্বর 


১৮৭৯১ 


৪ঠ1 নভেম্বর 


চি 
গু 


১৮৭৯১ 
৫€ই নভেম্বর 


আচার্য কেশবচন্জ 


স্থান বিষয় 
গঙ্গা ও পূর্িমার চন্দ্রকে উপ, 
লক্ষ্য করিয়া উপদেশ 
দক্ষিণেশ্বর প্চন্ত্র ও গঙ্গা” বিষয়ে উপদেশের 


মর্ম 
ফরাসডাঙ্জা ঈশ্বরের করুণ বিষয়ে বক্তৃতা ও 
কীর্তন 
রর ম্ধ্যাহ্নে জনৈক বন্ধুর ভবনে উপা- 


সনা ও ভোজন, অপরাহ্ণে হরি- 
সভার অনুরোধে “ঠৈতগ্ভের 
ভক্তির ধর্ম” বিষয়ে বক্তৃতা, 
তৎপর নগরকীর্ততন, রাত্রে সমাজ” 
গৃহে উপাসন। ও উপদেশ 

জগন্দল নগরকীর্তন করিয়৷ যছুবাবুর বাড়ী 
গমণশ, ততৎপর অন্য এক ভর্জ- 
লোকের বহিরঙ্গনে ভক্তি বিষয়ে 
বক্তৃত। 

চন্দননগর সন্ধ্যার সময়ে দশজন বন্ধুর সঙ্গে 
আচাধ্য মহাশয়ের রেলে চন্দন- 
নগর হইতে মোকাম| যাত্রা 

মোকাম! অপূর্বরৃষ্ণ পালের আতিথ্য গ্রহণ, 
সন্ধ্যায় ষ্রেদনের বাঙ্গালী বাবুদের 
লইয়া উপাসনা, '্রাহ্মধর্শে বৈদিক 
ও পৌরাণিক ধর্মের সশ্মিলন: 
বিষয়ে উপদেশ 

বাড়ঘাট মোকাম হইতে মোজফরপুর যাত্রা, 
পথে বাড়ঘাটের &্েসনমাষ্টারের 

আতিথ্যগ্রহণ ( 


পৃষ্ঠ 


১৪৭ 


১৪৮০ 


১৪৮২ 


৯৪৮৩ 


১৪৮৪ 


১৪৮৪ 


১৪৮৫ 


১৪৮৩৬ 


ইংরাজী সন সান 


বিষয়নির্ঘণ্ট 


বিষয় 


১৮৭৯, মোজফরপুর মোজফরপুর উপনীত হইয়৷ তত্রত্য 


৬ই নভেম্বর 


১৮৭৯, 
৮ই নভেম্বর 
১৮৭৯, 
৯ই নভেম্বর 


১৮৭৯, 
১০ই নভেম্বর 
১৮৭৯) 


১১ই নভেম্বর 


১৮৭৯, বাকিপুর 
১২ই নভেম্বর 


১৮৭৯, 


১৩ই নভেম্বর গয়া 


১৮৭৯, 


১৪ই নভেম্বর রর 


এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মাধর্থ- 
চন্দ্র রায়ের বাসায় অবস্থিতি 
সাহাজীর পুক্ষরিণীর তটে বক্তৃতা 
ও কীর্তন 
গণ্কীতীরে উপাসনা, বিশপ জনস- 
_নের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সন্ধায় 
উপাননা ও নগরকীর্ত্বন 
সায়ে্স এসোসিয়েসনে +17019 
810 11701715 ০০০”--বক্তৃতা 
স্কুলপ্রাঙ্ণে অপরারে ইংরেজি ও 
বাঙ্গলায় কিছুক্ষণ বলিয়া, “অস্তরে 
্রহ্মদর্শন' বিষয়ে হিন্দী বক্তৃতা, 
সন্ধ্যায় প্রধানতম উকীল বাবু 
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে 
কীর্তন ও আলোচন। 
আহারাস্তে মোজফরপুর হইতে 
গয়াভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে 
ধাকিপুরে মুন্েফ কেদাবনাথ 
রায়ের ভবনে রাত্রিযাপন 
গয়ায় উপস্থিতি, হিন্দুস্থানী তৃম্যধি” 
কারীব উদ্যানবাটীতে রাত্রি 
যাপন ৪ পরলোক দগগন্ধে সংপ্রনগ 
উকিল উমেশচন্দ্র সরকারের গৃচ্ছে 
প্রাতে উপাসনা, অপরাহে স্কুল, 
প্রাঙ্গণে "যথার্থ তীর্থ ও ধর্দ 
অন্করে" এই বিধয়ে ইংরাজী ও 


২২৬১ 


১৪৮৩ 


১৪৮৭ 


১৪৮৭ 


১৪৮৭ 


১৪৮ ৭ 


১৪০৯ 


১৪৮৯ 


হস 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮৭৯) %. 
১৫ই নভেম্বর গয়। 


১৬ই নভেম্বর 


১৭ই নভেম্বর 


১৮ই নভেথর 


আঁচার্ধ্য কেশবচন্তর 


বিষয় 

হিন্দীতে বক্তৃতা, তৎপর নগর- 
কীর্তন 

ব্রাক্দিকা-সমাঁজে উপদেশ, আইহী- 
রাস্তে বুদ্ধগয়ায় গমন, সেখানে 
সন্ধ্যায় বোধিক্রমতলে ধ্যান ও 
উপদেশ 

প্রাতে ব্র্মযোনি পর্বতে উপাসনা, 
পর্ববতকে সন্কোধন করিয়া প্রর- 
তির নিকটে শিক্ষা বিষয়ে উপ- 
দেশ, সন্ধ্যায় সমাজগৃহে উপাসন। 
এবং আতস্তরিক গয়াতীর্ঘ ও পর" 
লোক সম্বন্ধে উপদেশ 

প্রাতে উপাচার্যের গৃহে উপাসনা, 
সন্ধ্যায় গয়া স্থলে 410877097- 
093 [611)9098” বিষয়ে ইংরেজী 
বন্তৃতা৷ 

গম্ধাপী ছোটালালের কেশবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার ও ব্রাহ্মধর্শ-গ্রচারের 
জন্য ৫০ টাকা দান, প্রাতে এক 
বন্ধুর ভবনে উপাসনা, অপরাহে 
রমণার মাঠে “বাঙ্গালীর দায়িত্ 
ও কর্তব্য” বিষয়ে প্রথমে 
ইংরাজী বন্তৃতা, তৎপর তিন 
তীর্ঘ (গয়া, কাশী ও বুন্দবন ) 

" ও ব্রন্প্রেম "বিষয়ে হিন্দী বক্তৃতা 

রমণার মাঠে বাঙালীদের সম্বো- 
ধনের মর্শ | 


ৃষা 


১৪৯০ 


১৪৪৯৪ 


১৪৭৯১ 


১৪৯৪ 


১৪৪৫ 


১৪৪৯৬ 


নির্ঘ্টসুচী 


ইংরাজী লন স্থান বিষয় 
১৮৭৯, গয়া প্রাতে গয়ায় কোন বন্ধুর ভবনে 
১৯শে নভেম্ঘর উপাসনা ও ভোজনের পর ১১টারখ 
ট্রেণে যাত্রা করিয়া, অপরাহু ৪টায় 
বাঁকিপুর উপস্থিতি 
২৪শে নভেম্বর বীকিপুর চ২০9৫ 3০0৩: 17911এ ইংরাক্জিতে 


(৫ই অগ্রহায়ণ) উপাসনা! ও উপদ্দেশ এবং তৎ- 
| পর মুন্সেফ কেদারনাথ রায়ের 
ভবনে কেশবচন্দ্রের জম্মোৎনব 
২১শে সগভেম্বর পাটনা কলেজে 1768%611 00]1- 
1087170 00 50007050 1111175; 
বিষয়ে কেশবের বক্তৃতা 
রম বাবু গুরুপ্রসাদ সেনের বাড়ী উপা- 
সনাদি-_-“ভক্তের গুরু ঘোর 
ংসারী* বিষয়ে কেশবের উপ- 
দেশ, তৎপর মুক্তিতত্ব বিষয়ে 
সংগ্রসঙ্গ 
২৩শে নভেম্বর ্ প্রাতে এক উদ্যানে উপাসনা, রন্ধন 
ও ভোজন, অপরারেে কলেজগুছের 
রোয়াকে “ঈশ্বরের বিছ্যমানতা” 
বিষয়ে ইংরেজী ও হিন্দী বর্তৃতা, 
তৎপর কীর্তন হইয়া সামাঞ্ছিক 
উপাপনা, ঈশ্বরেব ককণ! বিষয়ে 
উপদেশ নিয়া 
২৫শে নভেম্বর ডোমরাও বীকিপুর হইতে রাতে ভোমরা 
** উপস্থিতি 
২৬শে নভেম্বর রে ডোমরাওএর রাজার সহিত 
| সাক্ষাৎকার। প্রাতে অরণ্যে 


২২শে নভেম্বর 


২২৬৩ 


পৃষ্টা 


১৪৯৬ 


১৪৯৭ 


১৪৯৮ 


১৪৪৮ 


১৫৪৪ 


১৫৯২ 


২২৬৪ 


'. ঈংরাজী সন 


১৮৭৯ 
২৬শে নভেম্বর 


১৮৭৯) 
২৭শে নভেম্বর 
১৮৭৯) 


২৮শে নভেম্বর 


স্থান 


আডাধ্য কেশবচন্ত 


বিষয় 

উপাধনা, উপামনায় নানকগন্থী 
সন্গাপী নাগাজির যোগদান, 
নাগাজির আশ্রমে ভোজন, নাগা- 
জির গ্রন্থসাহেব পাঠ, তৎপর 
শকটযোগে ভোক্গপুরের ভগ্নাব- 
শেষ দর্শন, অপরাহে পুনরায় 
অরণ্যে তরুমূলে বসিয়া কেশবের 
বন্ততরুদিগকে লক্ষ্য করিয়া 
ঝুমধুর স্বর্গের কথা ও প্রার্থনা 


ডোমরাও সন্ধ্যায় স্ুলগৃহে “জাতীয় ভাব ও 


প্রকৃত হিন্দুধর্ম” বিষয়ে নাগাজি 
স্বামীর সভাপতিত্ে ইংরাজী ও 
হিন্দীতে বক্তৃতা, তৎপর ম্যানে- 
জার জয়প্রকাশ লালের গৃহে 
আহারাস্তে গাজীপুর যাত্রা । 
ডোমরাও রাজসরকার হইতে 
প্রচারের জন্য দুই শত টাক! 
দানগ্রাপ্ধি 


গাজিপুর '[8০17111] ঘাটে হিন্দী বক্তৃতা 


ও হিন্দীতে নগরসংকীর্তবন 


প্রাতে সমাজগৃহে সামাজিক উপ 


সনা, "ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার 
জীবন্ত সম্বপ্ধ" বিষয়ে উপদেশ, 
সন্ধ্যার পর ভিক্টোরিয়া স্কুলে 
"007 11800 00 01৩ 1010- 
28560 [.8170**বিষয়ে কেশবের 
ইংরাজি বক্তৃতা! 


পা 


১৫০৩ 


১৫০৫ 


১৫৪৬ 


১৫৬৭ 


বিষয়নির্থন্ট 


ইংয়ানী সন স্বান বিষয় 
১৮৭৯, শোণপুর গাজিপুর হইতে ২৯শে নভেম্বর 
২৯শে ও ৩*শে .. বাত শোণপুরের বিখ্যাত মেলা 
নভেম্বর এবং উপস্থিতি, মেল! দর্শন, ইংরাজি 
১লা ডিসেম্বর ও হিন্দিতে কেশবের বক্তৃতা, 
আর! যাত্র 
১৮৭৪, আব! অপরাহে স্কুলপ্রাঙ্গণে হিন্দী বক্তৃতা, 
রা ডিসেম্বর ভজন ও সংকীর্তন; রাত্রে 


স্ধুলগৃহে "0০0 01907005 
7106 17000*ব্ষয়ে কেশবের 


বক্তৃতা 

১৮৭ন) আর! ত্যাগ করিয়া কলিকাতাভি- 
৩রা ডিসেম্বর মুখে যা! 

১৮৭৪) সাধনকানন শ্রীরামপুরে নামিয়া সাধনকাননে 
৪ঠ ডিসেম্বর উপস্থিতি ও বৃক্ষতলে উপবেশন 


_-পরে বারাকপুর হইয়! কলি: 
কাতা যাত্রা, সন্ধ্যাবেলায় কলি- 


কাতায় উপস্থিতি 
১৮৭৯১ কলিকাতা প্রচারসন্বন্ধে গ্রচারকনভার নির্ধারণ 
৮ই ডিসেম্বর 
১৮৭৯) বিশ্বজননীর নামে 11701817 
১৪ই ডিসেম্বর 11770 ঘোষণ! প্রকাশিত 
১৮৭৯, কেশবচন্দ্রের "1819061715115177 5170 
১৮ই ডিসেম্বর 10৭115।7” বিষয়ে বস্কৃতা 
(7151571 0০011525 11158105, 
না এ) 
১৮৮০১ পঞ্চাশত্তম সাম্বৎ্সরিক উৎসবের 
১৪ই জানুয়ারি ' প্রথম দিলে প্রাতে নয় জন যুব- 


*৮্ি 


১৭ 


- গৃষ্ঠ1 


১৫৭৮ 


১৫৬৪ 


১৫১৩ 


১৫১৩ 


১৪৫১১ 


১৫১১ 


১৫১৩ 


১৬৩০০ 


ইংরাজী সন 


(১লা মাঘ 
১৮১ শক) 
১৯৮৮৪) 
১৪ই জানুয়ারি 
১৫ই জাছুয়ারি 
১৬ই জাছয়'রি 


১৭ই আম্ুয়ারি 


১৮ই জানুয়ারি 


১৯লে জানুয়ারি 


২*শে জাভুয়ারি 


স্থান 


কলিকাতা 


১১ 


সঃ 


ঞঃ 


আচার্য কেশবচন্ত 


বিষয় 


কের যুবধর্বব্রত গ্রহণ ও উপদেশ 
এবং ব্রতের নিয়ম 
ংকালে প্রার্থনানস্তর উৎসবার্থ 
রদ্ষমন্দিরের ছারোদঘাটন 

ব্ন্ষবিস্তালয়ের সাংবৎসরিক 

স্রাপাননিবারণী “আশালতা” 
দলের উত্সব 

গড়ের মাঠে £কশবের বন্তৃতা-- 
"যোগ ভক্তির বিবাহ” 

ব্দ্ষমন্দিরে প্রাতে উপাদনানস্তর 
“দোষম্বীকার-বিধির” গ্রবর্তন 

“আত্মচিত্তা, ও “নির্মল হইবার 
প্রার্থনা 

সায়ংকালে "নৃতনত্* বিষয়ে কেশ- 
বের উপদেশ 

মন্দিরে প্রতাপচন্দ্রের "1)) 075 
[37180095007] 1991” 
বিষয়ে বক্তৃতা 

কেশবের সভাপতিত্বে ভারতবধধীয় 
ব্রাঙ্মমমাজের বাধিক সভা। 
( গত বৎসর দশ সহত্র টাকা 
প্রচারের জন্য পাওয়া গিয়াছে। 
বিপদ দ্বার ঈশ্বর সাধকদিগের 
বিশ্বাস প্রবল করেন । বিরোধী- 
দ্বিগের আক্রমণে সাধকদিগের 
সমূহ উপকার হয়, এজন্ত সাধ- 
কেরা বিরোধীদিগের চরণতলে 


১৫১৪ 


১৫১৫ 
১৫৮৭ 


১৫১৭ 
১৫১৮ 
১৫১৯ 
১৫৭০ 


১৫২২ 


১৫৭৩ 


ইংরালী লন 


১৮৮০) 


২১শে জানুয়ারি 


২২শে জাছায়ারি 
২৩শে জানুয়ারি 


২৪শে জাচুয়ারি 


২৫শে জানুয়ারি 
(১২ই মাঘ, 
১৮০১ শক ) 


স্থান 


বিষয়নির্ঘন্ট 


বিষয় 

পড়িয়া তাহাদিগকে প্রণাম 
করেন। আক্রমণ ও কুত্তি 
কথা-্শ্রবণে বিশ্বালীদিগের হৃদয় 
আরো সাধু ও উৎসাহী হয়। 
এই সভায় প্রস্তাব ধাধা হইল, 
“বিরোধী দিগকে ধন্যবাদ দেওয়া 
হউক ।* ) 


কলিকাতা মল্লিকের ঘাটে সাধারণ লোকদের 


গ্রৃতি হিন্দী ও বাঙ্গালায় উপ- 
দেশ ও সংকীর্তন হয় 

“মঙ্গলবাড়ী” প্রতিষ্ঠা 

ত্রার্মিকাগণের উৎসব--“সংসারে 
ত্বর্গভোগ* উপদেশ 

সন্ধায় কমলকুটীরে আধানারীসমা- 
জের; অধিবেশন 

মন্দিরে উপাসনা ও “জলাভিষেক* 
বিষয়ে কেশবের উপদেশ 

অপরাহে 7০৮7 0811এ কেশবের 
বন্তৃতা--0209151011 17) 033 
117515৩0011 06517007%১ বিষয়ে 

মন্দিরে ব্রহ্গোৎলব, 'নবশিশুর জন্ম 
_নববিধান-ঘোষণ। 

সাধুদর্শন € পতাগ্রহণ বিষয়ে প্রণন 

সায়ংকালে মন্দিরে “নিরাকারের 
সৌন্দধ্য”* বিষয়ে কেশবচঙ্জের 
উপদেশ 


২২৬৭ 


১৫২৩ 
১৫২% 
১৫২৭৯ 
১৫৩, 
১৫৩৭ 


১৫৩২ 


১৫৩৩ 
১৫৩৫ 


১৫৩৮ 


১৫৪৪ 


২২৬৮ আটারধ্য ফেশবচন্ত 


ইংরাজী লন স্থান বিষ ্ষ্া 
১৮৮৫) কলিকাতা প্রাতে ত্রদ্ষমন্দিরে উপাসনা ও 
২৬শে ভাহ্থ়ারি "তেজোময় ্রন্ম* বিষয়ে উপদেশ, 


অপরাছে নগরসংরীর্তন--নব- 
বিধান" ইত্যাদি অঙ্ষিত পতাকা 
সহ কীর্তন করিতে করিতে 


বিডন উদ্চানে গমন ১৫৪১ 
বিডন উগ্ভানে “গৌরচন্দ্র* বিষয়ে 
কেশবের উপদেশ ১৫৪৪ 
১৮৮৯) বেলখঘরিয়া বেলঘরিয়ার তপোবনে বৃক্ষতলে 
২৭শে জানুয়ারি ধ্যানধারণা। সায়াহে পরমহংস 
রাম্কঞ্জদেবের আগমন ও প্রসঙ্গ ১৫৪৫ 
১৮৮০, উত্তরপাড়া প্রচারযাত্রা-উত্তরপাড়ার জমিদার 
২৮শে জানুয়ারি জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 
বাড়ী সংকীর্তন ১৫৪৫ 
১৮৮০) কলিকাতা মন্দিরে__হরিস্ন্দর বন, নন্দলাল 
১লা ফেব্রুয়ারি বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীশঙ্কর দাস 


প্রভৃতি দ্বাদশ জন কেশবের 
নিকট এ্ব্রদ্ষপাধকত্রত* গ্রহণ 
করেন । ত্রতধারিগণকে কেশবশ 


চন্দ্রের উপদেশ ১৫৪৫ 
৮৮০) বর্ধমান বর্ধমানে প্রচারষাত্রা ১৫৪৮ 
১৬ই ফেব্রুয়ারি 
১৭ই ফেব্রুয়ারি ী অপরাহে বন্ধমানে নগরকীর্তনে 
| একজন মুনলমান মৌলবী কীর্ত- 
নের পতাক্‌! ধারণ করিয়া সংকী- 


কনে যোগ দিয়া ,গমন করেন। 
সন্ধ্যার পূর্ধ্ে বাছারীর মাঠে 


বিষয়নির্ধন্ট ২২৬৯ 


ইংয়াজী সন স্থান বিষয় পৃষ্ঠ 
কেশবের ইংরাজী ও বাজল। 
বক্তৃতা 4. ১৫৪৮ 
১৮৮৬) কলিকাতা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন, রেল- 
১৮ই ফেব্রুয়ারি গাড়িতে কীর্তন করিতে করিতে ১৫৪৯ 
১৮৮০, ্ উপদেশে মন্দিরে মহাজনসমাগমের 
১১ই জানুয়ারি মূল উদ্দেসা বিবৃত হয় ( উৎসবে 
(২৮শে পৌষ, ্বগর্ঁয় মহাত্মাদের সমাগম ) ১৫৫০ 
১৮৯০১ শক) 
১৮৮*) এ [17019171170 পত্তিকায়-- 
৮ই ফেব্রুয়ারি “অগ্রসর ব্রাঙ্মগণ সাধুসমাগমে 
(২৬শে মাঘ, প্রবৃত্ত হইবেন” বিজ্ঞাপন এবং 
১৮০১) *ক্রাঙ্ধমমাজের ম্বগতসম্ভাষণ* 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৫৫৩ 
১৮৮৪ রা প্রাতে কমলকুটীরে মুষা-সমাগষ ১৫৫৪ 
২২শে ফেব্রুয়ারি 


সায়ংকালে ব্রগ্ধমন্দিরে 'পরলোক- 
বাসী ভক্তপর্শন” বিষয়ে উপদেশ ১৫৫৮ 


চে 2 


৭ই মার্চ কমলকুটীরে প্রাতে লক্বেটিশ-সমা- 
গম ১৫৫৯ 

১৩ই মার্চ ্ বাগবাজারস্থ নন্দলাল বস্থর বাট়ীতে 
"আত্মাপক্ষী” বিষয়ে উপদেশ ১৫৬১ 

৩১শে মার্চ রঃ বিডন পারে “অথগ্ড ঈশ্বর" বিষয়ে 
উপদ্দেশ ও সংকীর্তন ১৫৬১ 
১৪ই মার্চ রর কমলকুটারে প্রাতে শাক্যএপমাগমু ১৫৬১ 
২১শে মার্চ এ. ৯৯ কমলকুটীরে প্রাতে খষিগণ-লসমাগম ১৫৬৩ 

৮ই আগষ্ট টা ঈশাসমাগম | ১৬ই এপ্রিল কেশব- 


ণ ৯ চন্দ্র নৈনীতালে গমন করায় 


হহ৭ 


ইংরাজী মন 


১৮৮) 

১৯শে সেপ্টেম্বর 
২৬শে সেপ্টেম্বর 
ওরা অক্টোবর 


১৮৮৪) 
১৬ই এপ্রিল 
১৪ই মে 


২২শে মে 
২৯শে মে 


১৬ই জুন 


সান 


কলিকাতা 


নৈনীতাল 


আচর্ধি কেশবচন্ত্ 


বিষয় 


সাধুসমাগম বন্ধ থাকে। প্রত্যা- 


বর্তনের পর ১লা আগষ্ট হইতে 

ঈশ|.সমাগমের প্রাস্তুতিক 

উপাসনা হইয়া ৮ই আগষ্ট 

ঈশ| সমাগম সাধন হয় 
মোহম্মদ-সমাগম 


চৈতন্ত-সমাগম 

বিজ্ঞানবিৎসমাগম (পুম্তকাকারে 
'সাধুসমাগম" প্রকাশিত ) 

কলিকাতা হইতে নৈনীতাল যাত্রা 


এসেম্ত্রিরূপে ইংলগ্ডের মহত্বের গৃঢ়- 
তত্ব” বিষয়ে বক্তৃতা 

গ্রাস্তরগত বক্তৃতা 

কেশবচন্দ্রের মম্মানার্থ ইন্ট্টিটিউটে 
সায়ং সমিতি 

কেশবচন্রের যোগলাধন-_ন্থামী 
আত্মার স্ত্রী আত্মাকে সগ্োধন, 

সহ-ভারতবাসীদিগকে হিমগিরি 
হইতে পত্র £- 

(১) আমাকে প্রেরিত ও দাসরূপে 
গ্রহণ কর 

(৯) প্রত পরমেশ্বর একই 

(৩) জীবস্ত পরমাত্মা) “আমি আছি? 
ধার নাম, তার “কথ! শোন ও 
তীহার বিধাতৃত্ব গ্রহণ কর ' 


১৫৬৩ 
১৫৬৪৯ 


১৫৭১ 


১৫৭৩ 


১৫৭৬ 


১৫৭৬ 


১৫৭৭ 


১৫ এ৮ 


১৫৭৯ 


১৫৮৩ 


৯৫৮৩ 


১৫৮৭ 


১৫৮৫ 


ইংরাজী সদ 


১৯৮৩) 
১৪ই ফেব্রুয়ারি 


হান 


নৈনীতাল 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ঘপ্ট 


বিষয় | 

(৪) ঈশ্বর ও হ্গস্থ সাধুগণের সহিত 
অধ্যাতযোগই সতা স্বর্গ 

(৫) সকল দেশকালের সাধুমহাজন- 
দিগকে সম্মান কর 

(৬) গৌঁড়াম, ধর্ম্ান্বতা ও পরমতা- 
সহিষ্ণুতা পরিহার কর 

(৭) বিশ্বাস ও বিজ্ঞানেরসমষয় 
সাধন কর 

(৮) ধর্ম ও নীতি অবিচ্িন্নভাবে 
পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হোক 

(৯) প্রার্থনাশীল হও 

(১*) সেপ্ট পলের ভাবে সকল 
মহাজনগণের নামে এই পত্র 

প্রচারকদিগের নাম প্রেরিত" 
নামে পরিবর্তন করিবার অভি- 
প্রায়ে কেশবচন্ত্রের প্রবন্ধ (প্রচা- 
রকদিগের জীবনের কাধ্ের 
ব্যাখ্যান) 

নৈনীতাল হইতে কেশবচন্ত্রে 
“কথোপকথন” প্রবন্ধ ( অন্গু- 
বাদ) 

4১191011511 পত্রক্মবিদ্যালয়ে” 
কেশবের প্রারস্ভিক ইংরাম্বীতে 
বন্তৃতা (ঈশ্বর যেমন এক, তেহ্বনি 
তাহার ধর্মও এক। যে বংশ 
হইতে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও 
মহাভারত উদ্ভূত হইয়াছে, 


২থ১ 


১৫৮৫ 


১৫৮৬ 


১৫৮৩৬ 


১৫৮৭ 


১৫৮৭ 
১৫৮৮ 


১৫৮৯ 


১৫৮৯ 


১৫৪৯২ 


২৭২ র্‌ আচার্য কোপধচন্জ 

ইংরাজী সদ সাদ : বিষয় 
আমর! সেই হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি। হিন্দুশান্ে যে সকল 
অমূল্য সম্পদ নিহিত আছে, সে 
সমঘ্ত আমরা হারাইতে পারি 
না। হিন্দুধর্ম ও গ্রষ্টধর্দ একটুও 

.... বিরোধী নহে) 

১৮৮ কলিকাত| ব্রহ্ষবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বুধ- 
বার কেশবচন্দ্রের গৃহে একত্র 
হইয়া ধর্মালোচন। করিতে 
থাকে ।*:শিক্ষান্তে উত্তর দেও- 
যার জন্ত ছত্রেগণকে নিয়লিখিত 
বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন £_ 

(১) ঈশ্বরের স্বরূপ 
(২) বিবেক 
(৩) প্রার্থনা 
(8) ভবিষাদদর্শা মহাজনগণ 
(৫) আত্মার অমরত্ব 
(৬) যোগ 
(৭) চরিত্রের শুদ্ধতা 
(৮) সামাজিক কর্তবা 
(৯) ত্রাঙ্গসমাজ্জের ইতিবৃত্ত 
(১৭) নববিধান 
ৃ (১১) ধর্ম ও বিজ্ঞান 
১৮৭৯, * কলিকাতা” আধ্ধযনারীসমাজে - 'মাতৃভাব; 
১৩ই ডিসেম্বর বাখা। 
১৮৭৯ শাধ্যনারীসমাজে 'বযুংগ্রাঞ্ি। বিষয়ে 
২৭শে ডিসেম্বর উপদেশ ৮৮ 


১৫৪৫ 


১৫৯৭ 
১৫৪৮ 
১৫৪৮ 
১৫৯৯ 
১৬৪০০. 
১৬৪৬ 
১৬৪১ 
১৬৭২ 
১৬৬২ * 
১৬৬৩ 


১৬০৪ 


১৩৭৫ 


১১৬৭ 


ইংরাজী সম 
১৮৮০) 
১১ই জানুয়ারি 
২৩শে জানুয়ারি 
২১শে ফেব্রুয়ারি 
২*শে মার্চ 


৬ই এপ্রিল 
২রা জুলাই 
১৬ই জুলাই 
২ইশে জুলাই 


১৩ই আগই 
ওরা সেপ্টেম্বর 
২২শে অক্টোবর 

৬ই নভেম্বর 


২৫শে নভেগ্থর 

১১ই ডিসেম্বর 

২৪শে ডিসেম্বর 
১৮৮) 
আগষ্ট ও 
সেপ্টেম্বর 


৭৮৫ 


৪১ 


বিষয় নির্ঘ্ট 
বিষয় 


'ধাশ্মিকা নারী? বিষয়ে উপদেশ 


“আদর্শ চরিত্র" বিষয়ে উপ্দেশ 
পবংশমধ্যাদা' বিষয়ে উপদেশ 
“দেহমধ্যে ঈশ্বরের স্িকৌশল' 
বিষয়ে উপদেশ 
'নববিধান গ্রহণ" বিষয়ে উপদেশ 
'লঙ্্ীপ্র' বিষয়ে উপদেশ 
স্ীলোকদের বিশেষ বিশেষ দোষ' 
স্ীলোকদের ব্রতাচরণ আবশ্বক 
কি না?” বিষয়ে প্রবন্ধের জন্য 
পুরস্কারঘোষণা, “উপাসনায় 
আনন্দলাভ* বিষয়ে কেশবের 
উপদেশ 
'যোগধরন্মসাধন' বিষয়ে উপদেশ 
“নিরাকারের রূপ' বিষয়ে উপদেশ 
'ীশ্বয়বাণীশ্রবণ” বিষয়ে উপদেশ 
'ব্রদ্ধের সহিত সম্বন্ধ” বিষয়ে 
উপদেশ 
“আধ্যাত্মিক উদ্ধাহ' বিষয়ে উপদেশ 
প্রকৃত বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ 
'ধথার্থ স্বাধীনতা” বিষয়ে উপদেশ 
যোগোপদেশ __ যোগশিক্ষার্থীকে 
প্রত ভাপ্রোৎসবের পূর্বে ১! 
ভাত্র (১৮*২ শক ) হইতে ছয় 


দিমের উপদেশ 'ক্রহ্মযোগোপ - 


নিষৎ এবং পরে/ ২২শে ভাঙ্র 


১৬৩৮ 


১৬৩৪ 
২১৩১৬ 


১৬১১ 
৯৬১১ 
১৬১২ 
১৬১৩ 


১৯১৫ 
১৬১৭ 
১৬১৮ 
১৬৭৩ 


১৩২২ 
১৬২২ 
১৬২৪ 
১৬২৫ 


১৫৬০, 


ইংরাজী সন স্থান 


১৮৮৯, «৬ কলিকাতা 
২১শে আগ 


১৮৮০) 
১৬ই আগই 
১৭ই আগষ্ট 
১৮ই আগ 
১৪শে আগষ্ট 
২*শে আগষ্ট 

১৮৮৩) 
৬ই--১১ই 
সেপ্টেম্বর 

(২২শে---২৭শে 

ভাল্র, ১৮*২ শক) 


১৮৮৯১ 
২২শে আগই& 
(*ই ভাত্র, 


চা 


১৮৬২ শক) 
১] | ঙ 
ঠ$ ছক 


ঠ্ী ঞ্ট 


আচার কেশবচন্তর 


বিষয় 
. হইতে ছয় দিনের উপদ্দেশ 
“সাধ্যসাধনোপনিবৎ” 
ব্ক্ষযোগোপনিষৎ--“চতুবিধ যোগ, 
--“জঞানযোগ, শক্তি, ইচ্ছা বা 
গুণাযোগ, প্রেমযষোগ এবং 
আনন্দ যোগ” (এই ষষ্ঠ উপদেশটা 
হারাইয়! যায়) 
ব্রদ্মযোগোপনিষৎ--'যোগে অধি- 
কারী, 
ব্রন্মযোগোপনিষৎ--যোগের স্থান” 
». -ষোগের সময়” 
এ. -পনির্বাণ” 
00৮ প্প্রবৃত্তি- যোগ” 
সাধাপাধনোপনিষ্-নিবৃত্তি ও 
প্রবৃত্তি, অশক্কি হইতে নিবৃত্তি 
--শক্তিতে প্রবৃত্তি, অজ্ঞান হইতে 
নিবৃত্বি--জ্ঞানে প্রবৃত্তি, পাপ 
হইতে নিবৃত্তি--পুণ্যে প্রবৃত্তি, 
এই সকলের সৌন্দধ্যে সন্মিলনে 
যোগের পূর্ণতা বিষয়ে উপদেশ 
ত্রঙ্মমন্দিরে ভাঙ্জোত্সব-_প্রাতের 
উপদেশ--“আমার মা সত্য 
কিনা?” 


অপরাছে খ্যানের উদ্বোধন 
সন্বীর্তনের পর কেশবের প্রার্থন। 
সামুংকালে উপাসনা, উপ.ংদশ-_ 


১৬ ২৮ 


১৭৮ 


১৬২৯ 
১৬৩৩ 
১৬৩০ 
১৬৩১ 


১৩৩১ 


১৬৩২ 


১৬৩৪ 


১৬৩৬ 


১৬৩৮ 


বিষয়নির্ঘণ্ট ২২৭৫ 


ইংরাজী সন ত্বান বিষয় পৃষ্ঠা 
'জগজ্ছননী ও তাহার সাধু- 

সম্তানগণ' রী ১৬৪ 
১৮৮০) কলিকাতা শারদীয় উৎসব--পৃিম। ঠধিতে 
১৮ই অক্টোবর প্রাতে কমলকুটীয়ে উপাসনা, 
(৩র৷ কাক, মধ্যান্ছে কীর্তন করিতে করিতে 
১৮০২ শক) চাদ্পাল ঘাট হইতে বাম্পীয় 


পোতে শ্রীরামপুর পর্যন্ত গমন, 
সন্ধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পোলের 
নিকটস্থ বান্ধাঘাটে প্রার্থনা ও 


সঙ্গীত ১৬৪২ 
১৮৮০) কুচবিহারবিবাহের পরিণামানষ্ঠান 
২*শে অক্টোবর --(বিবাহ লইয়। আন্দোলনে 
(৫ই কাণ্তিক, অনেক অসতা, অন্যায়, বৃথ। ত্বণা 
১৮০২ শক) নিন্দা লোকের মনকে ক্রি ও 


কলুষিত করিয়াছে বটে, কিন্তু 
্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মবিধি দুঢ়মূল ও 
অন্ঠান্ত বিষয়ে বিশেষ উদ্নতি 
হইয়াছে। ব্রাহ্মলমাজ বহু বৎসর 


আগাইয়া গিয়াছে ।) ১৬৪৪ 
১৮৮০" ইংলগ্ড মোক্ষমূলারের পত্র ১৬৪৭ 
১৮৮০ কলিকাতা “আদেশবাদ' সম্বন্ধে মোক্ষমূলরের 

অভিমতের প্রতিবাদ 1100191) 

11710 বাহির হয় ১৬৪৮ 
১৮৮০ 01977 111591০7এর সভাদের * 

করিকাতা আগমন ও তাহাদের 

অভ্যর্থন! ১৬৫১ 


অভ্যর্থনা ও তাহার উত্তরে খ্রীষ্টান" 


২২৭৬ 
ইংরাজী সন স্থান 
১৮৮১, কলিকাতা 
১লা1--১২ই 
জাঙ্গুয়ারি 
১ল] জানুয়ারি ১ 


২র! জানুয়ারি রী 
৩র! জানুয়ারি র 
৪51 জানুয়ারি রর 
৫ই জানুয়ারি ৬ 
৬ই জানুয়ারি রর 
এই জানুয়ারি 


১ গা 


৮ই জাহুয়ারি রঃ 
»ই জাহুয়ারি 
১*ই জানয়ারি, রর 
১১ই জানুয়ারি রর 
১২ই জাময়ারি রর 


১ ৯১ 


আচার্য্য কেশবচন্জ্র 


বিষয় 

গণের অসন্তুষ্টি, কিন্তু কেশবের 
সঙ্গে অক্সফোর্ডমিশনের সভা- 
দিগের বন্ধুত্ব অঙ্ক 

একপঞ্চাশত্বম সাম্বৎসরিক উত্সবের 
জন্ত দ্বাদশদিনব্যাপী প্রান্তিক 
সাধন 

“রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ” 

প্নববিধান” 

"মাতৃভূমি" 

*গৃহ্‌” 

"শি" 

“ভৃতা” 

“দীন? 

আধ্যনারীসভার অধিবেশনে উৎ- 
সবে প্রস্তুতির জন্য উপদেশ 

শযোগ”--(তিন বত্সর পরে যে 
দিনে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ 
হইবে, সেই দিনে এই বৎসরে 
এই যোগের প্রার্থনা করেন। 
দ্বর্গারোহণদিনে তাই এই 
প্রার্থনাটা পঠিত হয়) 

“মহাজন” 

প্মানবহিতৈধী” 

"উপকারী" 

“বিরোধী *" 

নিশাঙ্জাগরণ (প্রত্যাদেশ, একা- 
ত্যতা, চিত্বশুদ্ধি) 


১১৫৪ 


১৬৫৩৬ 
১৬৫৩ 
১৩৫৭ 
১৬৫৮ 
১৬৫৭৯ 
১৬৫৯ 
১৬৩৬৩ 


১৬৩০ 


১৬৩৬১ 


১৬৬২ 
১৬৩৪ 
১৬৩৫ 
১৬৩৩ 


১৬১৩৩ 


১৬৬৭ 


ইংরাজী সন 
১৮৮১, 
১৩ই জানুয়ারি 
€১ল। মাঘ, 
১৮৭২ শক) 
১৪ই জানুয়ারি 
১৫ই জানুয়ারি 
১৬ই জান্ুয়াবি 
১৭ই জানুয়ারি 
১৮ই জানুয়ারি 


১৯শে জান্য়ারি 


২০শে জানুয়ারি 


স্থান 
কলিকাতা 


বিষযনিরঘট 


বিষয় 

"জয় মাতঃ, জয় মাতঃ, নিখিল 
জগতগ্রসবিনী” আরতির সহিত 
হইয়া উৎসবারস্ত । আতির 
অস্তে পরমমাতার স্তুতি 

কেশবচন্ত্রের সভাপতিত্বে 10010 
[৪]1এ রাঙ্গা রামমোহনের 
প্রতিমূত্তি রক্ষা 

মল্লিকের ঘাটে হিন্দি, বাঙ্গলা ও 
উড়িস্যা ভাষায় বস্তুত! 

প্রাতে ও 'নন্ধ্যায় ক্রহ্ষমন্দিরে 
উপানন! 

্র্মমন্দিরে প্রভাপচন্দ্রের ইংরাম্ত্ী 
বক্তৃতা 

আশালতার নির্ধযাণ, কমলকুটারে 
বন্ৃত৷ ও সুরারাক্ষসের দাহ 

/১105107511এ ত্রহ্মবিদ্যালয়ের 
সাম্ঘৎসরিক 

মঙ্গলবাড়ীর উৎসব ও ভারতবর্ষীয় 
ব্রাঙ্মলমাজের অধিবেশন | ' এই 
অধিবেশনের একটী নিগ্ধারণ 
এই£ -- "ভারতবর্ধীয় ব্রাক্ষ- 
সমাজের বিরোধিগণ, যাহারা 
বিবিধ উপায়ে ইহার কাধ্য গ্রতি- 
রুদ্ধ করিতে ঘত্ব করিয়াছেন, 
ইহার সভ্যপদিগের প্রতি অত্া- 
চার করিয়াছেন, ইহার কার্ধ্য- 
কারকগণকে নিন্দিত ও অন্তু 


২২৭৭ 


১৬৭৩ 


১৬৭২ 


১৬৭৩ 


১৬৭৫ 


১৬৭৫ 


১৬৭৫ 


১৬৭৫ 


২২৭৮, আচাধ্য কেশবচন্্র 
ইংরাজী সন স্থান বিষন্ন 


প্রকারে প্রতিপন্ন করিতে যদ্ব 
করিয়াছেন, এই ভা তাহা- 
দিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে. 
ছেন ; কেন না তাহারা পাকতঃ 
যথার্থ বিশ্বাসিগণের ভক্তি ও 
উৎসাহ বপ্ধিত করিয়াছেন।” 


১৮৮১, কলিকাতা এই অধিবেশনে প্রচারকদের নামের 
২০শে জানুয়ারি পূর্ব্বে "শ্রদ্ধেয় ভাই* সংযুক্ত 
হওয়ার প্রস্তাব কেশবচন্দ্র করেন 

২১শে জানুয়ারি রি আধ্যনারীসমাঙ্জের উপাসন। 
২২শে জানুয়ারি রর কেশবচন্দ্রেরে 1০%/1) 17811 


বক্তৃতা--'৬/৩ 005 ৯095055 


01 016 [5 1)15[61558 01012) 


২৩শে জানুয়ারি এ সমন্তদিনব্যাপী উৎ্সব--প্রাতে ঈশ্ব- 
(১১ই মাঘ, বরের সখ্যভাব* উপদেশ, সন্ধ্যায় 
১৮০২ শক) নববিধানাষ্কিত পতাকার উত্তৌ 


লন, নিক্ে বেদাদি ধশ্মশাস্ত্র রক্ষা, 
সকলের পতাকাম্পর্শ করিয় 
ঈশ্বরকে প্রণাম, সায়ংকালের 
উপাসনায় পাচজনের দীক্ষা, 'নব 
বিধানের বিজয়নিশান' উপদেশ 


১৮৮১১ নী নগরে মহা সঙ্কীর্তন। কলুটোলা 
২৪শে জানুয়ারি, হইতে কমলকুটার, সারকুলার 
(হই মাঘ, রোড, বিভন দ্র হইয়া বিডন 

১৮২ শক) _.. পার্কে, প্রবেশ। পলা এলাহ 


ইন্লিল্ল।" পতাকাঁঞএকক্ধন পঞ্জাবী 
ভ্রাতা ধারণ করেন 


১১৭৫ 


১৬৭৭ 


১৬৭৭ 


১৩৭৮ 


১৬৮৪ 


১৬৮৩৬ 


ইংয়াজী সন 
১৮০৮১) 


২৪শে জানুয়ারি 


২৫শে জানুয়ারি 


"ইগশে জাহুয়ারি 


২৭শে জানুয়ারি 


১৮৮১ 


স্থান 
কলিকাতা 


বেলঘরিয়! 
উদ্যান 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ঘপ্ট 


বিষয় 

বিভনপার্কে কেশবচঙ্জ্রের. "সীতা 
উদ্ধার" বিষয়ে বক্তৃতা 

গ্রত্যাবর্তন কালে সাধ 
সমাজের বারের মম্মুধে কেশব- 
চক্রের সাষ্টা প্রণাম 

বেলঘরিয়! উদ্চানষাত্রা--সংকীর্তন 
».সংগ্রসঙ্গ (তাহার সারাংশ 
-নববিধানের মা--ভক্ত মার 
শক্তি--হরি এবং মা ইতাদি ) 

গ্রচারযাত্রা--উ্রামওয়ে শিয়ালদহ 
হইতে গঙ্গার ঘাট-ষ্ামারে 
শিবপুর 

কমলসরোবরের চারি কূলে ধান- 
ধারণা যোগসাধন করিয়া উৎ- 
সব-সমাপ্তি 

'আমরা নববিধানের প্রেবিত' 
বক্তৃতা সঞ্ধন্ধে মতামত :-- 


(১) রেভাঃ ডল সাহেবের অভিমত 
(২) 91916390081) 
(৩) 19191) 00010) 07266 


(৪) লক্ষৌ উইটনেস এবং রেভাঃ 


জন ফের্ডাইসের অভিমত 


(৫) 1.1. 1). 001)৬75র নব- 


বিধান নন্বদ্ধে ক্কৃত।” [তাহার 
মতপরিবর্তন -- “বিদেশীয়গণ 


কর্তৃক নববিধান কিভাবে গৃহীত : 


হইয়াছে" অধ্যায় দেখুন ) 


২২৭৪ 


১৬৮৭ 


৭৩ 


১৬৯১ 


১৬৯২. 


১৬৪৯৩ 


১৬৯৪ 
১৬৪৯৫ 


১৬৯৮ 


১৭৪৬ 


১১৪৩ 


2২৩ 


ইংরাজী সন 


১৮৮১, 


২৮শে জানুয়ারী 


১৮৮১, 
৩*শে জাঙয়ারী 
৩১শে জানুয়ারী 


২১শে ফেব্রুয়ারী 


১৮৮১) 
২৭শে ফেব্রুয়ারী 
( ১৭ই ফাল্গুন, 

১৮০২ শক) 


১৮৮১, 
রা মার্চ 
১৫ই মার্ছ 


আচার্ধা ফেশখবচজ্জ 


স্থান 


কলিকাতা 


ভাগলপুর 


ঠা 


বিষয় 

(৬) 1751): ১1810167 বৈ ৩৮ 00811 
(01119501717 ৭0110, 1191010, 
1887) রর 


রি 


প্রচারকগণের সভা */103063, 


10092  (“প্রেরিতগণের 
দরবার” ) নাম প্রার্ধ হইল; 
প্রেরিত প্রচারক, প্রচারকাধ্যের 
সাহায্যকারী, গৃহস্থ প্রচারকের 
শ্রেণীবিভাগ 

প্রেরিতগণের কাধ্যক্ষেত্র বিভাগ 


দরবারে আচারধ্যের ও প্রেরিত- 
গণের প্রতিপালনের ভারার্পণ 

দরবারে নববিধানের স্বাতস্ত্রারক্ষ] 
বিষয়ে কথোপকথন 

ফেশবচন্দ্র ভাগলপুরের নবনিন্দিত 
ব্রাহ্মপমাজগৃহের প্রতিষ্ঠার কাধ্য 
করেন (ধর্শতত্ব ১৮০২ শক, ১ল। 
চৈত্র, পৃঃ ৫৯ এবং 98709 
11710158120) 20১ 1881 
দরষ্টবা ) 

দরবারে ৩৮ 013061758106017 
পত্তিকা বাহির হওয়ার নিপ্ধারণ 

কমলকুটারে বসস্তপূণিমা ও শ্রী- 
চৈতন্ভের জন্মদিনে উৎসব ও 
পূর্বদিন কেশবচক্জ্রের মস্তক- 
মুণ্ডন, অন্ত সন্স্যাস গ্রহণ 


পৃষ্ঠা 


১৭১ 


১৭৬৫ 
১৭৬৭ 


১৭৬০৮ 


১৭০৮ 


১৭৩৮ 


১৭৪৮ 


ইংরামী সন. 


১৮৮১ 


১৫ই. মার্চ 


ঃ ১৮৮১) 
২৪শে মার্চ 
১৮৮১) 


২১শে মাচ্চ 


১৮৮১) 
১২ই এপ্রিল 
( ১লা বৈশাখ, 
১৮০৩ শক) 

১৮৮১, 

২৭শে এপ্রিল 


২৮৩ 


স্থান 


কলিকাতা 


কলিকাতা 


বিন নির্ঘণ্ট 


বিষয় 
প্রেরিতগণের গলে মেতল প্রদান, 






প্রেরিতগণের প্রতি সে 
কেশবচঞ্জের অগ্রিম চি ৃ 


“আমি তোমাদের গুরু নহি, 
তোমাদের সেবক ও বন্ধু” 
উপাসনাস্তে কেশবের ভিক্ষাব্রত গ্রহণ 
সন্ধ্যায় ব্রক্ষমন্দিরে বসম্তপূর্ণিম। 
উপলক্ষে উপাসনা, প্রেরিতবর্গের 
একত্বপ্রদর্শন জন্য মিলিত আরা- 
ধন1, তৎপর কেশবের উপদেশ 
--"আকাশের চন্দ্র বড়, না, 
নবন্ধীপের চন্দ্র বড়" 
প্রেরিত নিয়োগ বিষয়ে কেশবের 
ইংরাজী উক্তির অন্বাদ 
প্রেরিতবর্গের ভারতবর্ষের নানা 
গানে প্রচারার্থ যাক 
প্রেরিত-দরবারে প্রচারযাত্রা 
সম্বন্ধে নির্ধারণ 
জনৈক নববিধাননিন্দাকারীর গৃহে 
গিয়া প্রার্থনা ও সক্কীর্তন 
প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে নববর্ষোপলক্ষে 
উপাসনা, নামকীর্তনে প্রচার 
বিষয়ে কেশবের উপদেশ 


*নৃতল প্রণালীতে নামকীর্তনে প্রচার 
বিষয়ে ধশ্মতত্বের মস্তবা (১৬ই 
বৈশাখ, ১৮৯৩ শক ) 


২৭২৮১ 


১৭৪৪ 
১৭১৩ 


১৭১৪ 


১৭১৪ 


১৭৭ 


১৭১৪ 


১৭১৯ 


১৭১৭৯ 


৯9২৬ 


২২৮২ 


ইংরাজী সন 
১৮৮১, 

১২ই এপ্রিত্ব 
৯ইমে 
১৮৮১ 


১৮৮১, 


২৩শে জানুয়ারী 
১৮৮১, 


৬ই মার্চ 


১৮৮১) 


৭ই জুন 


১৮৮১১ 


১২ই জুন 


স্থান 


আচার্য কেশবচন্তু 


বিষয় 


কলিকাতা কলিকাতার কোন্স্থানে কোন্‌ দিন 


ংকীর্থনের দল প্রচার করেন 


পতাকাবরণে অনেকের মনে থে 
ংশয় হয়, তাহা! নিরসন জন্ত 
কেশবচন্দ্রের ইংরাজী নব- 
বিধান পত্রিকায় প্রবন্ধ ( ১৮৯৩ 
শকের ১লা বৈশাখের ধর্দতত্বে 


তাহার অঙন্গবাদ প্রকাশিত 
হয়) 
উৎ্সবদিনে কেশবচন্ত্র নিশান 


সম্পর্কে যাহা বলেন 
'পবিত্র ভোজনের' অনুষ্ঠান 


'নববিধান* পত্রিকায় কেশবচন্্র 
লেখেন, 'নবীন অনুষ্ঠান প্রাচীন 
'অনুষ্ঠানগুলির ব্যবহারিক উপ- 
দেশন্বরূপ, 

“সাধুর শোণিতমাংস পান ভোজন* 
বিষয়ে প্নববিধান” পত্রিকায় 
কেশবের উক্তি 

“হোমানুষ্ঠান” 


“হোমাহুষ্ঠান' সম্বন্ধে “নববিধান* 
পত্রিকার কেশবের লিপি 
“জলাভিষেক' «* 


১৭১ 


১৭২২ 


১৭২৩ 
১৭২৫ 


১৭২৬ 


১৭২৬ 
১৭২৮ 


১৭৩৭ 
১৭৪৩ 


ইংরাজী সন 


১৮৮১ 


স্থান 
কলিকাতা 


কলিকাতা 


নির্ঘ্টস্থচী 
বিষয় 
'জলাভিযেক' সম্বন্ধে কেশবচজের 


নববিধানে লিপি 
“পবিস পান ভোজন” রত ণদ্থে 


গাভিয়ান। ও 'ইত্তো ইউরো- 
পীয়ান্‌ করেম্পত্ডেন্টের' অভিমত 

এ সম্বন্ধে 969081080 "পত্রিকার 
অভিমত 

ভষ্ট মোক্ষমূলার এসকল অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধে হে যত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, তছুপলক্ষ করিয়! খত 
10150515900 লেখা (১৮৭৩ 
শকের ১লা কার্তিকের ধন্মতত্বে 
তাহার অনুবাদ ) 

নধবিধানের অবিমিশ্র শুক্ধতা 
বিষয়ে [৩৬ [01506195001 
পত্রিকায় লেখ ( ১৮০৩ শকের 
১ল! কার্তিকের ধর্ধমাতকে অন্থ- 
বাদ) 

6৮ [0190817586101 পত্রিকায় 
কেশবের নব নব ভাবের 
প্রকাশ :- 

(১) পাগল (১৮০৩ শকের ১লা 
জোষ্টের ধর্দতত্বে অনুবাদ) 

(২) পাগল (১লা আধাটের ধর্শকতে 
অনুবাদ) 

(৩) পাগল ( ১লা শ্রাবণের ধর্মতত্ে 
অন্থবাদ ) 


২২৮৩ 


১৭৩৭ 


১৭৩৮ 


১৭৩৪ 


১৭৪৩ 


১৭৪৪ 


১৭৪১ 
ক 
১৭৪৭ 


১৭৪৪ 


২২৮৪ 


ইংয়াজী সন 


১৮৮১, 
৪ঠ1 মে 
১৮৮১ 


আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


বিষস্ব 


(৪) পাগল ( ১লা ভাঙ্ের ধশ্মতত্বে 
অন্বাদ ) 


(৫) পাগল » রর 

(৬) যোগী (১৬ই শ্রাবণের ধর্মতত্বে 
অন্থবাদ ) 

(5) যোগী 


কলিকাতা খ্রীষ্টশিহ্কগণের প্রতি প্রীতি 


৩ 10150603860) পত্রিকায় 
কেশবের লেখা £-_ 

(১) অপরিজ্ঞয়বাদের তত্ব (১৮০৩ 
শকের ১৬ই কাণিকের ধর্মতত্বে 
অনুবাদ ) 

(২) ক্ষমার শাস্ত্র (১৮০৩ শকের ১লা 
জ্যৈষ্ঠের ধর্মতত্বে, অনুবাদ ) 

(৩) নববিধান শিক্ষা (১৮০৩ শকের 
১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্শতত্বে 
অনুবাদ ) 

(৪) নববিধানে নৃতন কি? (১৮৪২ 
শকের ১৬ই চৈত্রের ধর্মতত্বে 
অন্থবাদ ) 

(৫) চৈতন্তের দ্বিবিধ স্বভাব (১৮*৩ 
শকের ১৬ই জজ্যষ্ঠের ধর্মতত্বে 
অঙ্গবাদ ) 

(৬) উপন্তাস পাঠ (১৮০৩ শকের 
১ল শ্রাবণের ধর্মশতত্বে অন্থদাদ ) 

(৭) সঙ্কোচ নয়, মেলান 


১৭৫৯ 
১৭৫৩ 


১৭৫৫ 


১৭৫৬ 
১৭৫৭ 


১৭৫৪৯ 


১৭৬৩ 


১৭৬২ 


১৭৬৩৪ 


১৭৩৪ 


১৭৬৩ 


১৭৬৭ 


ইংরাজী সন 
১৮৮১ 

১৩ই আগষ্ট 

১৫ই আগষ্ট 


২১শে আগষ্ট 
(৬ই ভাঙ্, 
১৮০৩ শক) 


১ 


১৮৮১ 


স্থান 
কলিকাতা 


কলিকাতা 


বিষয়নির্ঘপ্ট 


বিষয় 
কেশবের দ্বিতীয় কন্পার বিবাহ 


কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ধুজের্বাহ 

বিবাহোৎসব সম্বন্ধে নববিধান, 
পত্রিকায় লিশি 

দ্বাদশ ভাত্রোখসব -_- উচ্চতর 
পরিণয়োৎ্সব 


প্রাতে কেশবের উপদেশ-_“বেদ 
পুরাণের পরিণয় 

মধ্যাক্ে নংকীর্তন, উপাসনা, শান্ত 
পাঠ 

অপরাধ-স্বীকার ও কেশবের 
বক্তবা 

যোগ ও ধ্যানের উদ্বোধন 

সাধু-সমাগমের উদ্বোধন 

সায়ং উপাসনায় “ঈশ্বরের নবীনত্ব' 


বিষয়ে উপদেশ 
সিমলা হইতে প্রতাপচন্দ্রের ৯ই 


আগষ্টের 1১৮৮১ খুঃ) পঞজ্জোত্তরে 
প্রধানাচার্ধের কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে 
সমুচ্চয় ভাব প্রকাশ 

মহধির পত্রের অর্থাত্তর সম্বন্ধে 
আলোচনা €( ১৮০৩ শকের ১৬ই 
আশ্বিনের ধর্দতত্বে দ্র্টবা ) 

মহধষি ও কেশবের কয়েকখানি 
পঞ্জ £-- 


ই২৮৫ 


১৭৭ 


১৭৭১ 


১৭৭১ 


১৭৭২ 


১৭৭৩ 


১৭৭৫. 


১৭৭৭ 


১৭৭৮ 


১৭৭৪৯ 


১৭৮২ 


১৭৮৩ 


১৭৮৪ 


২২৮৬ আচার্য কেশবচন্ট্র 


ইতংয়াজী সন স্থান - বিষয় 
১৮৮২, দাজিলি২ং (১) কেশবচন্জ্রের দাজিলিং হইতে 
৭ই জুলাই মন্থরী পাহাড়ে স্থিত মহধিকে 
লিখিত পত্র 
১৮৮২, মন্থরী (২) মহধির উত্তর £__ আমার 
১৭ই জুলাই কথার সায় তোমার নিকট হইতে 
পাইয়া আমিতেছি, এরূপ আর 
কাহারও নিকট হইতে পাই নাই, 
১৮৮৩, তারাভিউ (৩) সিমলা পাহাড় হইতে কেশব- 


২৭শে সেপ্টেম্বর সিমল। চঞ্জের মহৃষিকে লিখিত পত্র 
২৯শে সেপ্টেম্বর হিমালয় (৪) হিমালয় হইতে মহধির উত্তর 


১৮৮৩) কাণপুর (৫) কাণপুর হইতে মহধিকে 
১১ই অক্টোবর কেশবচন্দ্রের শেষ পত্র 
১৮৮১, মিসিগণ রেবারেওড ই, এল, রেক্সফোর্ডের 


২৩শে যে (আমেরিকা) কেশবচন্ত্রকে পত্র 
কলিকাতা কেশবচন্ত্রের উত্তর 
১ ৬. $1150017এর 00101)090- 
1815 (6%16৬তে 'ত্রা্মপমাজের 
নৃতন উদ্দেস্ত' প্রবন্ধ 
রঃ এই কাগজে 21135 0০11এর 
নাইটনের পত্রের প্রতিবাদ 
মনিয়র ই নবেলির প্গ্রী্ট কে” এই 
বক্তৃতার ফরাসী অনুবাদ এবং 
“ইবাঞ্জেলিকাল ক্কিষ্টানে” পত্র 


১৮৮০, ' কলিকাতা মনিয়র উইলিয়মকে প্রচারকসভা 
২২শে ডিসেম্বর হইতে তাঁহার পত্রের প্রতিবাদ 
১৮৮১, ্রাঙ্মগ্রচারকসভা হইতে পুরাতন 


ওরা অক্টোবর ৰ বন্ধু 1]. 4. 17. 15301কে 


১৭৮৭ 


১৭৮৮ 


১৭৮৯ 


১৭৯০ 


১৭৭১ 


১৭৪৯৫ 


১৭৭৬ 


১৭৪৩ 


১৭৯৭ 


ইংরাজী সন 


১৮৮১২ 


২৪শৈে অক্টোবর 


৯৯৮১ 


১৮৮১, 
২র] নভেম্বর 


১৮৮১৯ 


১৮৮১ 


১৮৮১ 


১৮৮১, 
৯ই ডিসেম্বর 
(২৪শে অগ্রহায়ণ 
১৮০৩ শক) 
১৮৮২, 
১৩ই জাচছ্ছয়ারী 
১৪ই জাছুয়রী 


করিকাত। 


কলিকাতা 


কলিকাতা 


কলিকাত। 


স্বান 


লগ্ন 


লগ্ন 


লক্ষ 


বিষয়নির্ঘন্ট 
বির 


কেশবচন্দ্রেরে নিকট লিখিত, 


পত্রের উত্তর 
টাইসেনের উহার প্রত্যুত্তর, 


টাইসেনের পত্র লক্ষ্য করিয়া 
81100: পত্তিকার উত্ভি 

নববিধান সম্বন্ধে 34. 1). 0079) 
এর ভাবাস্তর। ১৪178 11107 
£০৫:এ পত্র (১৭০*পৃঃ দ্রষ্টব্য ) 

এঁ পত্র উপলক্ষ্য করিয়া (11:01 
পত্রিকার উত্ত্ি 

১৯শে নভেগ্বর পারিবারিক ভাগার 
প্রতিষ্ঠা, এ সম্বন্ধে 'নববিধান, 
পত্রিকার উক্তি, “লক্ষ্মীর নামে 
১৪065591818 0এর হুঃথপ্রকাশ 

ট্রেট্ম্যানের উক্তি লক্ষ্য করিয়া 
6৬ 1)191961759 10101 এর 
উক্তি 

নববিধানের আধিপত্া স্থলে 
একদেশিত্বের সম্ভতাবন। নাই 

লক্ষ্ষৌ নগরীতে সাধু অঘোরনাখের 
পরলোকগমন, “মৃত্যু নয়, নব- 
জীবন'-_এ কথা তাহার সম্বন্ধে 
সত্য 2 

আরতি 


ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বন্তৃতা 


২৭৮৭ 


১৭৪৮ 
১৮৪৫ 


১৮৩ ৭ 


৯৮৪২ 


১৮১১ 


১৮১৪ 


১৮১৫ 


১৮১৭ 


১৮৪১৮ 
১৮১৪ 


১৮২৪ 


২২৮৮. আচার্য কেশবচন্জ্র 


ইংয়াজী সন স্থান 
১৮৮২৭ কলিকাতা 
১৫ই জাঙগুয়ারী 


১ আহারী ২২ | 


১৮ই জানুয়ারি 


১৯শে জাচুয়ারী রী 


২০শে জানুয়ারী ী 
২১শে জাহ্য়ারী 


২২শে জানুয়ারী রী 


২৩শে জাহুয়ারী রর 
২৪শে জাগুয়ারী ্ 


২৫শেস্ ২৮০ ্ 
জানুয়ারী 
৩*শে জানুয়ারী বেলঘরিয়! 


বিষয় 


ব্রঙ্ষমন্দিরে গ্রাতে সংযম? ও 
সন্ধ্যায় “হাস্ত' বিষয়ে উপদেশ 
কমলকুটীরে 3970 0£ 11075এর 

যাত্র। সঙ্গীত ও অধিবেশন 
102 78114 217601051091 
01553এর সাম্বংসরিক--কেশব- 
চন্দ্রের সভাপতিত্ত 
4161 [নু৪11এ ভারতবর্ীয় ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সাধারণ সভা, ভাই 
কাস্তিচন্দ্রেরে বিবরণ পাঠ__ 
পাওনাদারের গালাগালিপূর্ণ 
পঞ্রপ্রাপ্তি, কয়েকটী রহস্য ও পত্র 
মঙ্গলবাড়ীর উৎসব 
প০/11 [ুঙ]| 1,60606--1011 
110১ বিষয়ে 
সমস্তপ্দিনবাপী উৎসব--প্রাতে 
“সতীত্ব বিষয়ে কেশবের উপদেশ 
অপরাহ্ছে প্রার্থনা, ধানের উদ্বোধন, 
কীর্তন 
সন্ধ্যায় “শব, এবং প্রতিশক' বিষয়ে 
প্রতাপচন্দ্রের উপদেশ 
আর্ধানারী সমাজ 
নগরসংকীত্তন ও বিডন পার্কে 
“যুগলভাব' বিষয়ে বক্তৃতা 
কলিকাতায় পূর্ব * পশ্চিম উত্তর 
দক্ষিণে গ্রচারযাত্রা * 
বেলঘরিয়া তপোবনে গমম * 


পৃ 


১৮২১ 


১৮২২ 


১৮২৩ 


১৮২৪ 


২৮৩২ * 


১৬৩৩ 
১৮৩৩ 
১৮৮ 


১৮৩৯ 


১৮৪৪ 
১৮৪৫ 


১৮৫১ 
১৮৫১ 


রঙ 


ইংরাজী সন 


১৮৮৭ 


১৮৮২ 


১৮৮২, 


দ্বাদ 
কলিকাতা 


গা 


২৩শে ফেব্রুয়ারী 


১৮৮২, 
২৪শে মার্ 


১৮৮২১ 


১৯শে মাচ্চ 


১৮৮২, 


১৩ই এপ্রিল 


খাপ 


দক্ষিণ-আফ্রিক। 


ইংলও 
কলিকাতা 


বিষয়নির্থপ্ট 


বিষয় 


এই উৎসব সন্বদ্ধে উপসংহার 

কেশবচন্ত্রের শিরঃপীড়া৷ ও বহুমুত্র- 
রোগ 

আমেরিকার জোসেফ কৃুর্ব সাছে- 
বের কমলকুটীরে আগমন 

কুক সাহেবের সম্মানার্থ প্রেরিত- 
মণ্ডলী ও কয়েকটী বন্ধুর তৎসঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে গমন, মিন পিগটও 
সঙ্গে ছিলেন। পরমহংসদেব- 
কেও সঙ্গে লওয়া হয়। সন্ধ্যায় 
কুক সাহেবের 1017 7811এ 
বক্তৃতা _- “ভারতবর্ষের ভাবী 
ধন্ম 

কুক সাহেবের কলিকাত৷ তাাগ 


জোসেফ কুকের কেশবের সম্বন্ধে 
অভিমত 

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ক্যানন 
মরিস ডেবিসের কেশবকে পত্র 

মিস স্থসেনা উইস্কওয়ার্থের পত্র 

জনৈক উন্মাদ কর্তৃক মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার প্রাণবধ-চেষ্টা-_ 


ইউ 


ঠা 


কটি ১৮৫৩ 


" উ৮€৫৩ 


3৮৫৩ 


১৮৫৪ 


১৮৫৪ 


১৮৫৪ 


১৮৫৪ 
১৮৫৪৫ 


এতদুপলক্ষে ব্রঙ্গমন্দিরে কত- 


জতাম্চক বিশেষ প্রার্থনা হয় 

১লা বৈশাখ নববর্ষে মন্দিরে উপা- 
মনা নকলের অন্ক নবজীবন 
প্রার্থনা 


১৮৫% 


১৮৪৬ 


১৩৫ 


ইংরাজী সন 
১৮৮২) 


২৮শে মে 
৮ই এপ্রিল 


৪ঠ| ভুনা 


১৮৮২) 
১ল। মে 


আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


বিষয় 


কেশবচন্দ্রের ব্রশ্মমন্দিরে উপানন। 


ও “প্রেম” বিষয়ে উপদেশ 


ব্হ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষ। 
কেশবচন্দ্রের, বাযুপরিবর্তীন জন্য 


সপরিবারে দাজিলিং যাত্রা 


দাজিলিং যাইবার পূর্বেবে নববৃন্দাবন 


নাটকের প্রান্ততিক ব্যাপার এবং 
9015৪ [,80193+ 11501090001) 
স্থাপন (পরবর্তী কালে ৬1০ 
(01125 11090000001) নাম 


দেওয়া হয়।) 


এ বিগ্তালয়ে ফাদার লাফের 


চন্জ্রন্থ্গ্রহণ বিষয়ে প্রথম 
ব্তৃতা (বক্তৃতার পুর্বে তিনি 
বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কেশবচন্ত্রের 
নারীজাতির শিক্ষাপ্রণ্থালী 
অগ্রাহ করাতে, নারীশিক্ষা- 
প্রণালী অন্য আকার ধারণ 
করে-_-তাহার মতে স্ত্রী ও পুরু- 
ষের একত্র সংমিশ্রপশিক্ষা সমু- 
চিত নয়_ নারী যাহাতে উৎকৃষ্ট 
মাতা, উতকৃষ্ট কন্যা, উতর 
ভগিনী হন, এইরূপে তাহাদের 
শিক্ষা আবশ্থক |) 


কষণবিহারী, রেনের ইতিহাস সম্বন্ধে 


দ্বিতীয় বক্তৃতা 


ভারতসংস্কারকপভা হইতে নিপ্তি- 


১৮৫৭ 
১৮৫৭ 


১০৫৮ 


১৮৫৯ 


১৮৫৯ 


১৮৫৯ 


' ইংরাজী সন 


১৮৮২ 


জন 


১৮৮২ 
১৮৮২১ 
নই জুলাই 


১৮৮২১ 
২৩শে জুলাই 


দ্াজিলিং 


কলিকাতা 


কলিকাতা 


বিষয়নি ধরণ্ট 
| বিষয় 


কেট নিযুক্ত হয়, তাহ! হইতে 
নিদ্দিই শিক্ষাপ্রণালীর সার 


প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের শিং - 
গমন 


এখানে আচাধ্োর উপজীবিকা কি 
প্রকারে নির্বাহ হয়, এ বিষয়ে 
প্রতাপচন্দ্র প্রশ্ন উত্থাপন করেন 
কেশবচন্ত্র আত্মজীবন আপনি 
প্রকাশ না করিলে, অনেক মিথা। 
কল্পনা তাহার জীবনের সঙ্গে 
সংযুক্ষ হইবে বুঝিলেন_ সেই 
জন্য দাঁজিলিং হইতে টি 
1)151961737 0017 পত্রিকায় 
কয়েকটী প্রবন্ধ লেখেন 
“প্রেরিতের নিয়োগ” প্রবন্ধ 
“বিশ্বাসীর অর্থাগম* প্রবন্ধ 
(17163 ৬/০০৩ সানেব ১৮৮২)মে 
মাসে কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার পর 110110014১৮ 
1770০ পত্রিকা ০৬ [71000 
[২০(0117)61 শীর্ষক প্রবন্ধ 
দার্জিলিং হইতে কেশবচল্তের 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
'আত্মঙ্সীবন বিবৃতি (এজীবঙ্গবেদ? 
নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত ) 
প্রার্থনা 


২৯১ 


১৮৫৯ 


১৮১৬ 


১৮৬৩ 


১৮৬৬ 
১৮৬১ 


১৮৬৪ 


১৮৩ 


১৮৬৪ 


১৮৬৯ 
১৮৬৪৯ 


ঞ 


৪৪৯২ 


ইংরাজী সন 
১৮৮২, 
৩*শে জুলাই 
৬ই আগঞ্ট 
১৩ই আগই 
২,শে আগষ& 
৩র! সেপ্টেম্বর 
১*ই সেপ্টেম্বর 
১৭ই সেপ্টেম্বর 
২৪শে সেপ্টেম্বর 
১লা অক্টোবর 
৮ই অক্টোবর 
১৫ই অক্টোবর 
১*ই ডিসেম্বর 
১৭ই ডিসেম্বর 
২৪শে ডিসেম্বর 
৩১শে ডিসেম্বর (1) 
১৮৮২ 
আগই 


১৮৮২) 

২৪শে, ২৫শে ও 
২*শে আগষ্ট 

" ২৪শে আগষ্ট 


২৫শে আগ 


স্থান 


আচাধ্য কেশবচন্দ্র 
বিষয় 


কলিকাতা পাপবোধ 


কলিকাতা 


58 


ঠা 


অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা 
অরণাবাস ও বৈরাগা 
স্বাধীনতা 
বিবেক 
তক্তিসঞ্চার 
লঙ্জ| ও ভয়. 
যোগের সঞ্চার 
আশ্চ্যা গণিত 
জয়লাভ 
বিয়োগ ও সংযোগ 
জ্রিবিধ ভাব 
' জাতিনির্ণয় 
শিশ্বাপ্রকূতি 
অনৃতখগ্ডন 
অপ্রণয়ের কারণসমূহ দূরীভূত না 
হইলে, প্রেরিতমগ্ডলী ত্রয়োদশ 
ভাপ্রোৎসব কারতে পারিবেন 
না--কেশবের ঘোষণ। 
ভান্রোৎসবের পূর্বে তিন দিন 
প্রাস্ততিক সাধন 


ধ্যানযোগে স্বর্গে গ্রবেশপূর্ববক ঈশা, 

_.. মুষা, চৈতন্য প্রভৃতির সহ সম্মিলন 

ইমারসন, ই্রানলি ও কালাইল সমা- 
গম বিষয়ে প্রার্থনা, 


১৮৭৩ 


১৮৭১ 
১৮৭২ 
১৮৭৩ 
১৮৭৪ 
১৮৭৫ 
১৮৭৩৬ 
১৬৮৭৭ 
১৮৭৮ 
১৮৭৯ 
১৮৮৩ 
১৮৮১ 
১৮৮২ 
১৮৮৩ 


১৮৮৫ 


১৮৮৭ 


১৮৮৭ 


১৮৮ ৭ 


১৮৮৮ 


ইংরাজী সন 


১৮৮২, 


২৬শে আগই 
২৭শে আগষ্ট 


১৮৮২, 
৮ই আগষ্ট 
২৮শে আগষ্ট 


১৮৮২) 
২৯শে আগষ্ট 


১ল! সেপ্টেম্বর ৃ 


২রা সেপ্টে্গর 


৩র! সেপ্টেম্বর 
৪ঠ1 সেপ্টেম্বর 
১৬ই সেপ্টেম্বর 


কলিকাত। 


স্থান 


ঠা 


বিষয়নির্ঘপ্ট 


বিষয় 


মন্থুধামলগ্তীর মধো ম্বর্গাবলোৌকন বা 
“জীবে ত্রহ্মদর্শন+ বিষয়ে প্রার্থনা 


ব্রন্ষমন্দিরে দিনব্যাপী ৮০ 
প্রাতে ম্নান ও ভোর্জন' বিষয়ে 


কেশবের উপদেশ 

মাধ্যান্িক উপাসনা, তৎপর পাঠ, 
ব্যক্তিগত প্রার্থনা, কীর্তন ও 
নবনৃতা 

সায়ংকফালে গ্রতাপচজ্জের উপদেশ--. 
"আত্মার ভিতর পরমাত্মার 
অবতরণ” 

কেশবচন্দ্রের গৃহে নবনৃত্য প্রতিষ্টিত 
হয় ( ফুটনোট ) 

কমলকুটীরে দেবালয়ে উত্সবের পর- 
দিন “মদমত্ততা” বিষয়ে প্রার্থনা 

কি ভাবে নাটাভিনয় হবে, তাহা 
প্রার্থনায় প্রকাশ 

সাজসজ্জা! করিয়া রঙ্গভূমিতে অর্ধ 
গ্লকাশ্ট অভিনয় ও দেবালয়ে 
তৎসংক্রান্ত প্রার্থনা--“অভিনয়ে 
নববৃন্দাবন” 

কেশবচন্ত্রের পঞ্চম পুত্রের নামকরণ 
--"জীবজন্ম” প্রার্থনা 

“মুহূর্কে পাপপরাজয়” শ্মার্ঘর্ন 

"মত্ততা” গ্রার্থন৷ ৃ 

প্রকাশ্টে নববুন্দাবন অভিনয়-- 
“অভিনয়হার! জয়ভিঙ্ষা" প্রার্থনা 


২২৯৩ 


১৮৪৯৩ 


১৮৯৩ 


১৮৯৪ 


১৮৪৫ 


১৮৪৫ 


১৮৯৫ 


১৮৪৯ 


১৯৬১ 


১৪০০৪ 


১৪০৫ 


১৪৬৭ 


১8১৬ 


২২৯৪. . 


ইংয়াজী সম 
১৮৮২, 

১৮ই সেপ্টেম্বর 

১৪শে পো 


১৮৮৭ 


১৮৮২, 
৮ই অক্টোবর 


১৮৮২) 
২৯শে অক্টোবর 


২৯শে অক্টোবর 


৩৭ অক্টোবর 
৩১শে অক্টোবর 


. ১৯৮৮২) খই মে 


আচাধ্ায কফেশবচন্ত্র 


স্থান 
কলিকাতা 


০0%:6079 


[বিষয় 
প্রঙ্গে বিলীন” প্রার্থনা 


মুকিফৌজের বন্ধে পদার্পণে, 'মুক্তি- 


ফোৌজের বৈরাগ্য প্রার্থনা 
মুক্তিফৌজ্কে নববিধানের প্রেরিত- 
বর্গের পক্ষ হইতে অভিনন্দন 
মুক্তিফৌজের উপর বন্থের শাসন-. 
কর্তার অত্যাচার সম্বন্ধে ধর্শা- 
তত্বের (১৬ই আশ্বিন, ১৮০৪ 
শক] উক্তি 
অত্যাচার গ্রতিবিধান পন্য 10৬1) 
[351|এ সভা-_কেশব সভাপতি 
মেক্ধর টকরকে কেশবচন্ত্রের সহানু- 
ভূতিস্থচক পত্র (মুক্তিফৌজের 
“ওয়ার ক্রাইয়ে" প্রকাশিত) 
অন্স্থতার মধ্যেও কাধ্োছ্ম 
পারিবারিক সম্বন্ধকে উচ্চতম 
ভূমিতে প্রতিষ্ঠা জন্য ব্রতানুষ্ঠান 
ফেশব-পত্বীর কেশভার উন্মোচন, 
স্বামী সহ যোগধর্মসাধন, এক 
সপ্তাহের জন্য নিয়মানুবর্তন 
যুগলপ্রত গ্রহণের প্রার্থনা 
“সতীত্বলাভের অভিলাষ” প্রার্থন। 
“একাত্মতা” প্রার্থন! 


“.বিরোধিগণের «কেশবের বিরুদ্ধে 


নিন্দাবাদের ব্যর্থত] 
মোক্ষমূলারের পর * . 


১৯১১ 


৯৯১২ 


১৪৯১৪ 


১৯১ ৭ 


১৯১৬৮ 


১১৮ 


১৯১৭ 


১৭২৬ 


১৯২৩ 
১৯২১ 
১৯২৪ 
১৯২৫ 


১৪৯২৬ 


১৯২৭ 


ইৎরাজী সন 


১লা জানুয়ারী 
১৮৮৩) 


পই জানুয়ারী 


! 


১৮৮৩) 


৮ই জানুয়ারী 


১৮৮৩, 


স্বান 
ইংলগ্ 
কলিকাতা 


কলিকাতা 


১লা--১২ই জানুয়ারী 


১৮৮৩, 
১৩ই জানুয়ারী 


১৪ই জান্য়ারী 
১৫ই জানুয়ারী 
১৬ই জানয়াবী 
১৭ই জানুয়ারী 
১৮ই জানুয়ারী 


১৯শে জানুয়ারী 
২০শে জানুয়ারী 


বিষয়নিখণ্ট' 


বিষয় 


রেভাং জি, পি, অন্দেলের প্র 
বেদবিষ্ঠালয়-প্রতিষ্ঠা 


প্রাচা প্রতীচা সমস্ত ধর্রস্তেদায়ের 


নিকট নববর্ষে ৩৬ [0130291)- 
৪8010.) পত্রিকায় কেশবচজ্জের 
পঞ্জ 

নববধের শুভবার্তা সম্বন্ধে মতামত 

মুক্তিফৌজের অধিনায়ক মেজর 
টকরেব সপত্বীক কমলকুটীরে 
আগমন 

উৎসবের প্রান্তিক উপালনা 


১ল! মাঘ (১৮০৪ শক ) 'আরতি' 


১লা মাঘ হইতে পারিবারিক উপা- 
সনাগৃহে উপাধ্যায় কর্তৃক 'নব- 
বিধানের আদর্শ মঙ্বা” পাঠ 

ছুইবেলা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা 

বন্ধুসশ্মিলনসভা 

'দরবার, 

৬৬118115001 ১0071 বক্তুত। 

নববুন্দাবন নাটকের অভিনম্ন 

ব্রাঙ্গিকাগণের সভা ও সংপ্রসঙ্ 

7০৬1) 77114 কেশবচজ্জের শেষ 
বন্ৃতা-_-”431219 
0০ 12:০০, 


17)65$85৩ 


২২৫. 


১৯২৮ 
১৪৩৪ 


১৯৩৬ 


২১৯৩৩ 


১৪৯৩৩ 


১৯৩৪ 


১৯৩৪ 


১৪৯৩৫ 
১৯৩৩৬ 
১৯৬৩ 
১৯৩৭ 
১৯৩৮ 
১৯৩৪ 


১৪১০৯ 


১৪৩৪ 


২২৪৬ 
ইতগ1জী সন 


১৮৮৩) 


২১শে জাচুয়ারী 


স্থান 
কলিকাতা 


(ই মাঘ, ২. 


১৮৪৪ শক ) 
২২শে জাচয়ারী 


২৩শে জানুয়ারী 
(১১ই মাঘ) 


২৪শে জানুয়ারী 


২৫শে জাগ্রয়ারী 
২৬শে জানুয়ারী 
২৭শে জাচ্ছয়ারী 
২৮শে জাঙুয়ারী 


২৯শে ও ৩*শে 
জাছুয়ারী 
৩২শে জানুয়াযী 


গু ১৮৮৩, 


ফেব্রুয়ারি 


আচার্ধা ফেশবচন্জ 


বিষয় 


্রক্মমন্দির়ে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব 
-প্রাতে কেশষের উপদেশ-__ 
"আত্মাই আমার বন্ধু-_-আত্মাই 
আমার শত্রু” 
ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মমমাজের সাধারণ 
সভ1 ও ইংরেজীতে উপাসন। 
নগরলংকীর্থন -বিডন পার্কে 
ফেশবের শেষ বক্তৃতা, সন্ধ্যায় 
্রশ্ষমমন্দিরে গ্রতাপচন্ত্রের উপা- 
সনা 
মজলবাড়ীর উৎসব ও ভারতবর্ষীয 
ক্রাঙ্গসমাজের সাধারণ সভার 
অবশেষ কারা 
আধ্যনারীসমাজ 
38170 01 17008এর উৎসব 
“নবনৃতা”--কমল কুটীরে 
প্রাভঃসন্ধযা ব্রক্মমন্দিরে উপাসনা, 
মধ্যান্ছে কমলসরোবরে জলাভি- 
যেক 
প্রচার-সৈন্য্যাত্র! 


কমলসযোবরের চারিদিকে নিঞ্জন 
যোগলাধন, উতৎমব-সমাধ্ধি 

১0৭ 3150000  )০0)05017কে 

_ ফেশবচন্ত্রের পত্র 

এই পত্রপাঠে রোমাণ ক্যাথলিক- 
গণের রুষ্টভাব 


১৯৬১ 


১৯২ 


১৯৬২ 


১৯৬৬ 
১৯৬৭ 
১৯৩৬৭ 


১৯৬৭ 


১৯৬৭ 


১৭১ 


১৪৯৭১ 


১৯৭২ 


১৯৭৩ 


ইংয়ীী সন 


১৮৮৩, 


৯ই মার্চ 


১৮৮৩) 


১২ই মাচ্চ 


১৮৮৩, 


৩রা এপ্রিল 


(২১শে ঠচত্র, 


১৮৪ শাক ) 
১৮৮৩, 

৪ঠ1-_-.২২শে 
এপ্রিল 
১৮৮১) 


২২শে এপ্রিল 


২৮৮ 


কলিকাত। 


বিষয়নির্ঘব্ট | 


বিষ 


লর্ড বিশপের কেশবের পঞ্জের উত্তর 
[07 191100এন সভাপতিত্থে " 


৬100০৮17 0০1162৩এ এর 
তোধিক দান 

ভাই প্রতাপচন্ত্রের সমস্ত পৃথিবী 
ভ্রমপার্থ যাত্রা_-কেশবের প্রার্থনা 

প্রচারবন্ধুগণের সহিত কেশবের 
সম্বন্ধের বিপর্ধযয়। কেশবচন্দ্র দিন 
দিন যোগে প্রমত্ত। তদ্গ্রহীতৃ- 
গণের উপদেশ-গ্রহণে বিরাগ 


, বন্ধুবর্গের মধ্যে নানা মারাত্মক 


রোগ 

কেশবের  নবধন্ম গ্রচার-প্রণালী 
প্রবন্ধ- কেশবের সংস্কার সর্বব- 
বিধ সংস্কার সামাজিক, ধর্শা- 
সম্পর্কীয়, নতিক, মানসিক, 
রাজকীয় 

বন্ধুগণের চৈতগ্ভনাধন জগ্ঠ সর্ববিধ 
প্রার্থনা বিফল হওয়ায়, শেষ 
প্রার্থনায় সকলের নিকট কেশব- 
চন্দ্রের বিদায় গ্রহণ 

ভাই কালীশঙ্কর দাসের দৈনন্দিন 
লিপি হইতে পরবর্তী কয়দিনের 
প্রার্থনা সকলের সার * * 

হ্ষমন্দিরে কেশবচজ্জের শেষ উপ- 
দেশ--ম্টিতে সামঙস্োর কর্তা 
ও সধন্বর” 


২২৯৭ 


১৯৭৩ 


১৯৭৪ 


১৪৭৫ 


১৯৭৭ 


১৯৭৭ 


১৪৮৬ 


১৪৯৮২ 


8১৯৮৩ 


১৪৮৫ 


২২৯৮ জাচাধ্য কেশবচন্র 


৮ 


ইংরাজীসন . স্থান | বিষয় 
১৮৮৩, কল্পিকাতা , প্রচারকদিগের পুনন্দিলন জন্য: 
১৩ই এঁপ্রল চারিটী ব্রত 
(১লা টি 
১৮০৫ শক ) 
১৮৮৩) প্রথম পৌত্রের জন্ম 
৮ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৮৩ কোচবিহার দৌহিত্র কোচবিহার বাজকুমারের 
ই ফেব্রুয়ারি নামকরণ ও অন্পপ্রাশন, কেশবচন্ত 
'রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ নাম প্রদান 
,. করেন 
১৮৮৩) কলিকাতা সপরিবারে কেশবের সিমলায় যাত্রা 
২৩শে এপ্রিল 
১৮৮৩১ সিমলা ইংরাজীতে বি 981011016 
১৩ই মে পিখিতে প্রবৃত্ত হন। অদ্য 'নব- 
বিধান” পত্রিকায় তাহার প্রথম 
মুদ্রণ প্রকাশ 


কলিকাতা উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ দ্বারা নব- 
ংহছিতা গ্রন্থের সংস্কৃতে অন্ু- 


বাদ 
১৮৮৩, সিমলা সিমলা হইতে ভাই গৌর- 
৩১শে মে গোবিন্দকে 'কেশবের পত্র 
টু রাজাসম্পর্কে __ রাজভক্তি সম্বন্ধে 
কেশবের আদর্শ ৰ 
১৮৮৩) 8 মহারাজ্জীর জন্মদিনে কেশবের 
২৪শে মে প্রার্থনা 
রর ্ ওম [15050390017 (6057 


0:117979 1550০) পঞজজে মহা” 


১৯৮৩ 


১৪৯১ 


১৪৪১ 


১৪৯১ 


১৪৪৭ 


১৭৯৯২ 


১৯৪২ 


১৪৯৩ 


১৪৯৪ঠি 


ইংয়াজী সব হজ 
১৮৮৩ সিমলা 
১৮৮৩, কলিকাত। 
২৩শে জুন ্‌ 
১৮৮৩ 
১৮৮৩ সিমলা 
ঞ চা 


'বিষয়নিখণ্ট 


স্স 


খিষঃ * 
রাজীর জন্মদিনে হিমাগয় হইতে 
কেশবের ঘোষণাপত্র রি 
বিজেতাদ্দিগের প্রতি এঁজিত- 


দিগের কণ্তবা বিময়ে কেশবের 
"করিও না” শীর্ষক প্রবন্ধ 

বিশ্লেষ ও সংঙ্গেষ-বেদ, বেদাস্ত 
ও পুরাণ এই তিনের একাস্থল 
নববিধান 

ইউনিটেরিঘানগণের নিকট দর- 
বারের পক্ষ হইতে প্র 

"তাহারা সকলেই স্বর্গে যাইতেছে 
তাহারা এইকসপ বলে" এই 
প্রবন্ধ। [পাপ লইয় কেন 
স্বর্গে গ্রবেশ করিতে পারে না। 
স্বগের বাহিরে শুদ্ধিপ্রক্রিয়াতৃমি 
(120187101 ) আছে ।] 

“পূর্ণবিশ্বাসী মণ্ডলী” প্রবন্ধ 

"যোগ-বিস্ভালয়” প্রবন্ধ 

“টীশা ও কেশব” আধ্যায়িকা 

"নববিধি* প্রবন্ধ 

কেশবের পত্রাবলী-_বন্ধুদিগকে 

যষোগ--অধিভূত, অধ্যাত্মু 

কেশবের সিমলায় অবস্থিতির 

ক্ষেপবৃত্ান্তা 


* সিমলায় ভাদ্রোৎ্সবে প্রার্থন। 


যোগ' বিষয়ে প্রবন্ধ ()০৫৪-_ 
5/01001৮৩ লো) 01)৩00156) 


১৬০০ 


১৪৪৫ 


১৪৯৭ 


১৪৯৮ 


২6৪৬ 


২০৬৭ 
২৬৯৮ 
২৬১৫ 
২৯১৩ 
২০১৫ 
২৯১৭ 


২৪ 


দ্‌ী 
ক২২ 
২৪২ 


৬২৮ 


২৩৬৩ 


সেপ্টেম্বরের ৫ | 


ইংরাজী সন 


১৮৮৩, 


আচার্য কেশবচ 


গান 
: সিমলা 


২২শে অক্টোবর রা কাণপুন্ত 


২৪শে অক্টোবর 


১৬ই সেপ্টেঘ্বর 


১লা জানুয়ারী 


রী 


১৮৮৩, 


৮ই নভেম্গব 
৯ই নভেম্বর 


১৮৮৪ 


১৮৮৩, 


৮ই নভেম্বর 
১৮৮৪) 


১৮৮৩) " 


ডিসেম্বর 


কলিকাতা 


ফোচবিহার 


কলিকাতা 


বিষয় 
লিমলা ত্যাগ 


কাণপুরে শেষ প্রার্থনা 

কলিকাতায় গ্রত্যাবর্তন এবং নৰ- 
দেবালয়-নিশ্মাণের উদ্যোগ 

কোচবিহার মহারাজের সিংহা- 
সনোপবেশন উপলক্ষে কমল- 
কুটীরে কেশবের প্রার্থনা 

রাজগৃহে মহারাজাকে বরণ এবং 
কফেশবের আশীর্ববাদপত্রর 
নবদেবালয়নিশ্মাণাদি সম্পর্কে 
গিরিশচন্দ্রের ১৮০৬ শকের ১লা 
আশ্বিনের ধর্মতত্বে প্রবন্ধ 

নবদেবালয়ের ভিত্তিস্থাপন (পৌর্বধা- 
স্রিক উপাসনাস্তে ) 

নবদেবালয়-প্রতিঠা ও কেশবের 
প্রার্থনা 

চিকিৎসা সম্থদ্ধে কেশবের অভিমত 
(১৮০৫ শকের ১৬ই পৌষের 
ধশ্মতত্বে ভ্রষ্টবা ) 

কেশবচন্ত্রের শ্বর্গারোহণের পর 
স্থলভলমাচার পত্রিকায় লিখিত 
বৃত্তান্ত 

রোগশয্যায় কেশবকে দেখিবার 
অন্য পরমহতসদেবের আগমন 

কফেশবকে দেখিবার জগ্ত লর্ড বিশ 
পের আগমন | 


২৪৩৩ 


৪১ 


২৩৩৪ 


০৩৩৬ 


২৪৪০ 


৬6১ 


২৪৪২ 


২৪৪৭ 


২৪৮ 


| ৬৩৭ . 


রঃ বিষযনির্ঘ্ট ॥ ' ২৩ ১ 


উংয়জী সঙ্গ . স্থান বিষয় « ৮ পৃষ্ঠ 
১৮৮৩, কলিকাতা কেশবকে দেখিবার জন্ভ মহধি 
২৮শে ডিসেম্বর দেবের আগমন / ২5৪৯ 
১৮৯৮৪, ্ ফেশবচজ্ছের আমমনকাল / ২৫১ 
জানুয়ারি * | 
১৮৮৪) , ত্বর্গারোহণ ২৫২ 
৮্ই জান্ুয়ীরি ৃ 
্ অস্তোটিক্রিয়া ২৭৫২ 
রে ্ কেশবচন্ত্রের ভবিষ্বান্থাণী ( অস্তিম 
এ কালে) ২৪৫৪ 
১৮৮৪, হলদিবাড়ী হলদিবাড়ীর ব্্প্বরপনাম। নাগা 
৮ই জানুয়ারী সাধুর কথা । কেশবের সহিত 


পরিচিত না থাকিয়াও, রোগের 

কথা কিছু না জানিয়াও, কেশ 

বের মৃত্যুর দিন বেলা আন্দাজ 

দশটার সময় হঠাৎ শোকার্ত 

হইয়া, তথা হইতে উর্ছশ্বাসে 

দৌড়িয়া পলায়ন ২৪৫৬ 
কলিকাতা কেশবের মৃত্যুতে “নুসন্কাদ 'লিপি- 

কর” যাহ] লিখিয়াছেন,( ১৮৭৫ 

শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাস্তু- 


নের ধন্মতত্তে ভষ্টবা ) ২৪৫৭ 
১৭ ১৮৮৪, রি আচাধ্য-সমাগম ( মন্দিরে ) ২৯৬১ 
১৩ই জানুয়ারি | রঃ 
*** . কেশবচন্দ্রের মহত্বদ্বীকার £- ২. রা 
. মহারাজী ভিক্টোরিয়া 8৪৬৭ 
গবর্ণর জেনেরল ২৬৭ 


11117007501: ২০৬৮ 


২৬৪৪ 


ইতালী 


সাদ: . 


৯ 


981008 11511) (.61:081 

৭17, 11801170780 

81717] 00৮08 8, 
0016 

1811818] 8981 তু. [0৫9 

২6৮. ২, [0710 

[,010 101010001 

17101, 185 1101161 


জটার্ঘয ফোপবচন্ 


বিষয় 


[২6%. ২. 906715 


11717017688 ইত্যাদি ৫** জন 


3১৬ 0110 1110610210611! 
367881 [00110 0010107 


1301158166 


বঙ্গবাসী 


[105 1715601105 


% 


তত্ববোধিনী পত্রিকা 
* প্রভাতী'(প্রধান আচার্য্ের মুখে 


্ 


| 58৩37811 এবং ৮৩. 116111 - 
81009 7 
21181130171 
100191) 0197 116.518, 4. 
উ1০৪-011817091101 হিট 
৮. ৬. [30116 
00175)217001-10-01)11 


্ 


শ্রত-_কেশব সম্বন্ধে তাঁহার মত) 


চি 
২০৮৩ 
২০৮৪৪ 
২৩৮ .. | 


২৬৮৫ 
২৫৮৫ 
২০৮৬ 
২০৮৭ 
২০৮৭ : 
২০৮) 
২০৮৯ 
২৪৯২ 
২ম 
২৪৯৮ 
২৭৪ 
২১৮৬ 


১ট৩ 


১৫ € 


শুপং 


১১ 
ফটনোট 


ফুটনোট 

খঙ 

এঁ 

১৩ 

১ 
১ 
 পৃষ্ঠাসংখ্যা 
২১ 

ঙ 

২৮ 


২৪-_২৫ 


১ 
১২ 


পর 


"অশুদ্ধ 
অগ্রহায়ণ সংখ্যা 
,তিরন্কৃত 


১৭৮৭ শকের 
অগ্রহায়ণ সংখা। 
১৭%৫৪---১৭৫৫ 
১২ই অগ্রহায়ণ 
২২শে নভেগ্বর 
উপস্থিত 
নিস্ষলতা 
1671) 


১৯৭৫ 


« ২৪শে মাঘ 


দায় 
উপাসন 
“অনুশীলন* ১ম ভাগে 


20১. 93-94, 
ধর্মপিতা রাজা 

রামমোহন রায় 
১৮৫১ 


- শুদ্ধ, 


/ রর 
'ঘণ সংখ্য। 


তিরস্কৃত 


১৭৬৮ শকেু ৃ 

১লা প্রাবণসং ধা! 
১৮৫৪---১৮৫৫ | 

১৭ই অগ্রহায়ণ 

১লা ডিসেম্বর 
উপস্থিত 

নিশ্ষলতা 

1167৬ 1) 

১০৭৫ 

২৪শে মাচ্চ 
যায় 
উপাসন। ূ 
“অন্থশীলন' ১ম ভাগে 

( পূর্বসংস্করণ ) 

912. 93-94, ৬০, [. 
ধর্দপিতামহ রাজা 


রামমোহন রায় 
১৮৬১: 





্ 8:০০ ধর 
অত্যোঁজন 


১৭০৮ পৃষ্ঠায় ঈউনোট সং যোজন $-২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১০৮১ ইং কমারিখে 
০ ও সং কেশবচ্জী ভাগলপুের, . নবান্ন 
শ্মমন্দিরের" প্রতিষ্ঠাকাধ্য" করেন 155 
(ধর্মমতত্ব ১৮০২ শক, ১লা চৈ পৃঃ ৫৯ 
এবং 99108 [1101, 17707) 
2০) 1881 র্টব্য। ) 





২১১৩ পৃষ্ঠায় ২৬২৭ পংক্তিস্থিত 
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